বঙ্গদর্শন | 


[ নব পর্য্যায় ] 
মালিক পত্র? 


নবষ বর্ধ। 
১৩১৬। 


লেখকগণের নাম। 


যুক্ত কালীবর বেদাস্তবাগীশ, স্বর্গীয় নবীনচন্র সেন, শ্রীবুক্ত অক্ষযচন্তর সরকার, শ্রীষুক্ত 
জ্যোতিরিজ্জনাথ ঠাকুর, শ্রীবুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রীযুক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত 
রামেন্দ্রস্থন্নর ভ্রিবেদী, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রে়, শ্রীযুক্ত লোকনাথ চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত 
শরচ্চন্্র চৌধুরী, শ্যুক্ত যোগেন্জ্রনাথ বন, শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্তা, শ্রীযুক্ত অবনীল্ 
নাথ ঠাকুর, মহারাজ। জগণদিভ্রানাথ রায়, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীধুক্ত' 
ললিতকুমার বন্দ্যোপাধায়, শ্ীধুক্ত থগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ 
দেউস্কর, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য, আধ্যপিক যোগেশচন্্র রার, ভীযুক্ 
কালিনাথ মুখোপাধ্যায়, যুক্ত নলিনীনাথ শর্মা, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার 
বড়াল, ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবুক্ত চম্্রশেখর 
সরকার, শ্রীযুক্ত পন্মনাখ বিহাবিনোদ, শযুক্ত সথরেন্্রনাথ রায় 
চৌধুরী, শ্রীধুক্ত চক্্রশেখর কর, শ্রযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ 
ঘোব, শ্রীধুক্ত বভীগ্রমোহন পু, প্রযুক্ত বেণীমাধব 
চাকী, প্রযুজ অগঞ্ধানন্দ রায়, শ্রীযুক্ত মনিলাল 
গঙ্গোপাধ্যায়, শ্ীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সর- 
কার, শ্রীবুক্ত যোগেজ্জরনাথ গুপ্ত, 
শ্রীদতী জ্যোত্ন্নালতা দেবী, 
জীধুক্ত হ্ুবোধচন্ত্র মজুমদার, 
ভ্ীযুক্ত সম্তোষচন্র মডুম- 
দ্বার ও সম্পাদক 


প্রভৃতি | 


এস্‌, সি,মজুমদার কর্তৃক 
২* নং কর্ণওয়ালিস ক্রীট, কলিকাতা, মনজুষদায় লাইযেছী হইতে প্রকাশিত । 


নীলকৃ (উপন্ভাস ) ৫৩, ১৫২) ১৮৬, ২৯১, 


২৯৪১ ৩৩৭, ৩৮৬) ৪৩৫ 


বিষয়। পৃষ্ঠা । বিষয়। পৃষ্ঠা । 
অক্ষম ( কবিভা ) ১৭৬  গত্রীতত্ব ৩৪৭ 
অক্ষয় মিলন (গল্প), ১৭৩ পখপ্রাস্তে ২৭ 
অনাদৃতা (গল্প) ১৩১ প্রাচীন ভারতের কলাবিত্যা... ৩৬ 
অপূর্ব কৃষ্ঃপ্রাপ্তি ( ককিত। ) ২৯৮ প্রার্থনা ( কবিত। ) ৪৩১ 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগ """ ৪৬০ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন রর, ২৩২ 
ইতদীধর্শ . ১৫ বরপণ ও বিবাহ রি 7 ৫৭ 
উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সশ্মিলন নী ৪৯৭ বসস্ত-রাপী ৫৮৩ 
উত্বাপিও ৮ ২০৫ বাংলার শিল্প ৩ ১৫ 
কবি ( কবিতা ) ৩০২ বিরহ ( কবিত1) ২৪৭ 
কবিবর দবীনচন্দ্র সেন ৪৩৭, ৪৮৫ বিশ্বে আকষর্ধণী শক্তি ৪৮০ 
কামন। ( কবিত| ) ৩৭৮ বিস্বত জনপদ ১, ১১ ১০২১ ১৭৯, 
কাশীরাম দাসের জন্মস্থান ... ১৯৪ ১৫৫, ২২৬, ২৮১, ৩৯৩, ৩৪১, ৫৪৫ 
কোম্পানির রাজন্বনীততি তা ৩৫৯৮ বৌ দ্ধ ১২৫, ৩১১১ ৩৭১ ৪১০ 
গুজরাথে মহারাষ্ট্র অধিকার ৫১১ ব্যাকটিরিয়। ৯৫১৮৮ 
গন্-মমালোচনা ৮... ১০৭, ৫৮৩ ব্রা ৩৮৯ 
গ্রাম্য-সাহিত্য ৮ .. ৪৬ ভারতীক় নান্তিক দর্শনের ইতিবৃত্ত ১১ 
দশপদী কবিতা (কবিত!).** ১৫৪ ১১৩) ১৮৯ 
দিনাস্তে (কবিত।) ২৯৪ ভাষাতত্ব ৩২১১ ৫২০ 
দ্লীনতপন্থিনী ১৫৯ তুলভাঙ্গা ( কবিতা) *** ১৫৪ 
ছুর্গোৎসব - বব এ ও ২৩ 
দোসর ২৮৮ অমর এ ৬৮ 
নামকরণ রছৃত্ত এ ও মরণোনুখ জাতি রা ২৯১ 


মহাভারত ৮৩১ ১৪৮, ১৯৮, ২২০, ২৭৭১ 


ও৪৭) ৩৬৭) ৪১৪) ৪৪৮১ ৫৫১ 


বিষয় । ৃষ্ঠা। 
মাসিক সাহিত্য প্রসহ ৪৩২ 
মাসিক সাহিত্য সংবাদ ৩৭৮ 
মৃক বধির কি বধির মুক **. ১৬৯ 


মেরপ্রান্তে ১৪০১ ২২৬, ২৫৯ 
মোহিনী (গল্প ) দহ 7৬ 
রঙ্গপুর- ভূম্যধিকারিগণের ইতিহাস + ২১৯ 
রঙ্গপুরের জমিদার: ,, ২৬৯ 
রবীজ্র বাবুর অভিভাষণ .. ৪২৫ 
যাধী ( করিত! ) ৩৪১ 
বাজ! রামমোহন রাক্ধ : :৮ ৫৫৭ 


লক্ণসেন ও বখ.তিয়ারের বাজালাজয় ৪৭২, 
৫৭১ 
শিক্ষা গড তাহার সংস্কার ৪৬৪৬ 


€৩৩ 


৭/৬ 


বিষধর । পৃষ্ঠ ॥ 
শুন্তপুরাপ- ৩২ 
শ্ীগৌরাঙ্গ ( কবিতা!) ১৯২ 
শ্ীমস্তের সিংহলযান্র। €৪* 


জীমূর্তি-বিবৃতি ৩৯৯, ৪৫১, ৫২৫) ৫৬৪ 
স্জীত ঠ সন্ত 
সরল কাশীরাম দাস ঠা ৫৬ 
সাগর-মাহাত্ময ১০৯ ২৫১ 
সারশ্ধত ভবন ৩ ২১৭ 
সাহিত্য পরিষদে বেজ্ঞানচর্চ। ৩২৮ 
সাহিত্য-সন্ষিলনী ১৮৯ 
হরিছার ১৪৫ 
হরিত্বার (কবিত1) ২৪৮ 
হিসাব (কবিতা) ৫৪৬ 


রর 
বঙজজরশন। 
৯০১১ 
বিম্মত জনপদ । 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 


সূচনা । 


সে আঙ্গ প্রায় পাঁচশত বংসরের কথা, যখন 
দাক্ষিণাতো এক তিন্দু সাত্রাজ্য হিন্দু-স্বাধীনতা 
রক্ষার জন্ত প্রতিষিত হইয়া সিংহল হইতে 
উড়িষয। পর্যান্ত শাসন করিত। তাহ'র 
ধন জন-গোর্ব পৃথিবী মধ্যে অদ্বিতীয় ছিল। 
তাহার লক্ষাধিক বার যোদ্ধ,পুকষ বর্ে 
চণ্রে সুশোতিত হইয়া গব্বে জয়ধ্বনি করিত, 
তখন স।গব হইতে টৈলমালা পর্যানস্ত কম্পিত 
হইয়া উঠিত। সেই অতিনব দৃণ্ত দর্শন 
করিয়। পর্ত,গীজজ পায়েস 0১৭৩9) বিম্সিত 
হইয়াছিলেন। হিন্দুর ঢুরদুষ্ট_-ভারতের 
ছুরদৃষ্ট--যে আসর] এখন তাহার নাম পর্যন্ত 
বিস্বৃত হইতে বসিয়াছি ! 
পর্তুগীজ পায়েস এবং স্থুনিজের কাহিনী 
ন! থাকিলে কে আজ বিশ্বাস করিত যে 
দ্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া সেই বিপু 
জনপদের একচ্ছত্র নরপতি সমগ্র দাক্ষিণাত্যে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিরাছিলেন,--এমন কি 
উড়িঘ্যা পর্য্যন্ত তাহার করায়ত্ত ছিল? কে 
আর বিশ্বাস করিত যে তাহার অধীনে প্রায় 
তিন শতাধিক বন্দর ছিল ?--সেই সকল 
বন্দবে ঘৈথেশিক বণিকগণ বানিজ্য ব্যপ- 


দেশে আগমন কবিয়। যখন রাজ প্রাসাদ ও 
নগর শোভ। দর্শন করিত তখন বিন্ময়াবিষ্ট 
হইত এবং বিশ্ময়োতফুলপ নয়নে দেখিত তথায় 
স্বধর্ণ মগ্ডিত মণিমাণিক্যখচিত অথব! 
হস্তি দত্তে নির্মিত কক্ষের অভাব নাই! 
আজ এতকাল পর এ কাহিনী শুনিলে 
ইহাকে আবব্য উপন্যাসের কল্পনা বলিয়া 
মনে হইতে পারে, যে এত এ্রপর্যা, এত 
মণিমাণিক্য, এত হীরক কণক্‌ আলার্দিনের 
আশ্চর্য্য প্রদীপ স্পর্শ না করিশে দেখা 
যায় না। ৃ 

কিন্তু ইহা কল্পনা নহে__-অথব। উপন্তাস 
নহে-_.এ কাহিনী সত্য। ইহা সত্য যেসেই 
বিস্বত জনপদের জনৈক নৃপতির হস্তিশালায় 
পঞ্চশত সুন্দর অশ্ব বিরাজ করিত--তাহাবর 
নেতৃত্বাধীনে লক্ষাধিক টসনিক হিন্ছু- 
শ্বাধীনত৷ রক্ষার জন্য সর্বদা মরিতে প্রস্তত 
ছিল! ইহ। সত্য যে তিনি যে পালক্ষে 
শয়ন করিতেন তাহার চতুর্দিকে অর্ধ হত 
পরিমিত বেধের রেলিং ছিল--সে রেলিং 
কাষ্ঠের বা' প্রস্তরের বা স্বর্ণের ছিল না, 'উহা! 
মৃতিব ছিল; ইহাও সত্য থে তাহার বাজ- 


২ বছদর্শন । 


প্রাসাদে হব্তিদন্তনির্িত কক্ষ ছিল-_ 
কক্ষপ্র/টীরগাত্রের লতা পুস্প-পল্পব শিল্প- 
নৈপুণ্যে পাশ্চাত্য জগতকেও পরাজিত 
করিয়াছিল! ম্লীহারা সে সমুদয় দর্শন 
করিয়াছিলেন তাহাদের লিখিত কাহিনী 
এতকাল পর জনসমাঞক্ষে প্রচারিত 
হইতেছে। সে কাহিনী হিন্দুর গৌরবের 
কাহিনী--ভারতের গৌরবের কাহিনী-- 
তাহা পতিত হিন্দু জাতির হৃদয়ে ওড়িৎ 
চুটাইবে সন্দেহ নাই। 

সে আজ বহু দিনের বার্দাব্য-জীর্ণ 
স্রনুরাগত কোন্‌ এক অতি পুরাতন এঁতিহা- 
পিক কাঁলেরও অতীত যুগের বিশ্বৃহ ইতিহ!স, 


যখন দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড়) ঢোল) কর্ণট, 


পরগিয়, চেরা, কেরল গ্রভতি রাজ্য প্রতি- 
চিত ছিল; যখন পায় রাজের সহিত 
ঢোল-রাঙ্গের নিয়ত স্যর ঘটত, যখন উত্তর 
কেরলের এক স্বাধীন হিন্দ রাজবংশ দ্বাদশ 
শতাব্দী পর্য্যন্ত স্বাদীন থাকিয়া যু বাঞজজজপুত- 
বংশের বেপালগণ কর্তৃক্ক * পর[জিত হইয়া 
ছিল; যখন নবম শতান্দীতে দক্ষিণ কেরুল 
তাহার ন্বধর্্ম ত্যাগী ইপলাম মন্ত্রে দীক্ষিত 
ভুপতির অধীনে থ)কিতে অস্বীকার করিয়ি। 
নান। খণগুরাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল ;_- আজ 
যে শিশ্বৃত জনপদের গৌরব মণ্তিত কাহিশী 
পিথিজে বসিয়াছি তখনো তাহার জন্ম হয় 
দাই। তখন দাক্ষিণাত্যে কেবল অনেকগুলি 
সুত্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাঙ্গা বাস করিতেন) 
তাহাদের মধ্যে মারার পাগিঘ ও তাঞ্জোরের 
ঢোগ-রাঙ্জই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
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মহম্মদ যে দিন খলিফার আদেশ গ্রহণ 
পূর্বক আপনাকে গজনীর স্বলতান বলিয়। 
গ্রচারিত করিঙ্লেন, ভারতের ভাগ্য বিধাত| 
সে দিন পুনরায় নৃতন রুরিয়া ভারতবর্ষের 
আর্ট লিপি লিখিয়াছিলেন |! শ্বরাজ্যে 
স্থগ্রতিটিত হইয়া সুলতাঁল মহম্মদ সমরা- 
ভিষানে বাহির হইলেন। ষে স্বদেশ গীতি ও 
শ্বপন্ম'নুর।গ বীর সেকেন্দরকেও ভারতবর্ষ 
বিয়ে বাধা প্রদান করিয়াছিল তাহ! 
তখনে। দেশে বর্তম।ন ছিল। গঙ্গার পশ্চিম 
তীর হইতে নর্মদা পর্ষ)স্ত, এই বিস্তীর্ণ 
ভূভাগের বাগ্ষনুবর্গ স্বদেশ রক্ষার্য সুলতান 
মহম্মঘকে বাধা প্রদান করিয়া ইতিহাসে 
অমর হইলেন। যুদ্ধে সুলতানেরই পরয় 
হইপ। প্রথমে পঞ্চনদ, পরে মুলতান এবং 
শেষে অন্যান্ত স্থানে অকারণ নর হতায়? 
রুধির স্রোত বহাইয়! মহম্মদ অগ্রসর হইতে 
ল/গিলেন। 

স্থলতান মহম্মদ ভারতবর্ষে যে লুষঠন- 
নীতি প্রবর্তিত করিয়াছিঙ্গেন তাহ] বহু দিন 
ধ্রয়! অব্যাহত ছিল এ্রধং তাহার সময় 
হইতে প্রায় ছুই শভাকী মধ্যেই মুসগমান 
সাআাঁজ্য দিলীতে সুপ্রতিঠিত হইয়া ভারতের 
ননাস্থান শাসন করিতে রস করিয়া 
ছিল। মুসলমানগণ ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠার 
ভিত্তি প্রেখিত করিতেছিলেন বটে, কিন্তু 
স্বাধীনতা-প্রিয় হিন্দু রাঙ্গগণ প্রতিনিয়ত 
সমর-কুন্ুভি মিনাদ করিয়া উত্তর ভারতকে 
জাগ্রত-সচেতন রাখিতে প্রয়াস পাইয়া 
ছিলেন | 
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ব্রয়োদ্শ শতাবষীর শেষভাগে হুর্দামনীয় 
মুসলমান তেজঃ দক্ষিণাত্যের দিকে লোল- 
রসন1! মেলিয়া অগ্রপর হইতে লাগিল। 
আল্লউদ্দীন খিলিজি অন্দে 
দেবগিরি জয় করিয়া! লইলেন। চারি বৎসর 
পর-গুর্জারি ভূমি আক্রান্ত হইল। ১৩০৩ 
থুঃ "অন্দে ওয়ারেঙগলে যুদ্ধ ঘটিল। গ্রাতি 
যুদ্ধেই হিন্কু বীরগণ স্বদেশ ও স্বধর্থোর জন্য 
প্রাণ বিসঙ্জন করিতে লাগিলেন। 

১৩০৬ থূঃ অন্দে পুনরায় দেবগিরিতে 
যুদ্ধ ঘটল। তখন হিন্দু সামস্তগণ ব্যতি- 
ব্যস্ত হইয়া! পড়িলেন। রাজ্যলিপ্সা ও 
ধন লিপ্না মুসলমানদিগকে ক্রমেই উত্তেজিত 
করিতে লাগিল। ম্বিখ্যাত সেনাপতি 
মালিক কাফুর তখন অগণিত সৈন্য সমভি- 
ব্যাহারে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিলেন 
হন্দুগণ টলিল। দেখিতে দেখিতে 
ওয়ারেঙ্গল শক্র কর্তৃক আক্রান্ত হইল, 
বেলালদিগের বহু পুরাতন রাজপানী 
ত্বার সমুদ্র মুসলমান সেনাপতির করতলগত 
হইল। কাফুর বিজয় গর্বে অগ্রসর হইয়া 
মাগাবার তীরে একটী মসজেদ নিম্মাণ 
করিলেন। তাহার নির্মম অস্্রাঘতে হিন্দুর 
দেব মন্দিরগুলি বিচুরণীত হইল-_রাজ 
কোষ লুণ্তিত হইল--পদ-দলিত শ্তাম শস্থয 
ক্ষেত্র শ্মশান হইল! সমগ্র হিন্দু-প্রদেশ 
লুষ্ঠন করিয়া! কাফুর দিল্লির সম্রাটের জন্য 
৩১২টী হস্তি, বিংশ সহজতর অশ্ব এবং প্রায় 
লক্ষ মণ স্বণ ও বহুমণি-মাণিক্ষ্য লইয়। গুস্থান 
করিলেন !* 


১২৯৩ খাঃ 
র্‌ 


- সুসলমানদিগের দারুণ রাজ্য লিগ্সা 
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বিস্মৃত জনপদ । ত 


তখনো চরিতার্থ হয় নাই। এতদিন 
পধ্যস্তও তাহারা কেবল দেবমন্দির লুন 
ও হিন্দুর শোণিতে তর্পণ করিয়া অ|সিতে- 
ছিলেন-দাক্ষিণাত্যে মুসলমান সাম্রজ্য 
গ্রতিঠিত করিতে পারেন নাই। কিন্ত 
১৩১৮ খু অব্দে আ'ল্লাউদ্দীনের পুত্র মবারক 
দেবগরিতে আসিয়। উপনীত হইলেন। 
তাহার আদেশে দেবগিরি-পতি হরপাপ 
নিতাস্ত নৃশংস ভাবে নিহত হইলেন । 
হবপালের রুধির রঞ্জিত ছিন্ন মুণ্ড শ্লাগ্রে 
বিদ্ধ হইয়। দেবগিরির সিংহদ্বারেই স্/পিত 
হইল! কয়েক বৎসর পরেই একমাব্র 
ভরসার স্থল ওয়ারেঙ্গলও মুসলমানদিগের 
করায়ত্ত হইয়া গেল। 

হিন্দুগণ প্রমাদ গণিলেন! যে স্বাধীনত। 
রক্ষার জন্য তাহারা প্রাণপাত করিতে 
কুন্টিত ছিলেন না যে ধর্মরক্ষা করিবার জন্য 
কত বীর যোদ্ধ। অনায়াসে সমর ক্ষেত্রে জীবন 
বিসর্জন দিয়াছিলেল, হিন্দু নরপতিগণ 
অতি ক্ষুৰ চিত্তে দেখিতে লাগিলেন তাঁহ। 
আর থ!কে না! ১২৩০ থুঃ অব মধ্যে সষগ্র 
উত্তর তারত মুসলমানদিগের অধীনতা 
স্বীকার করিল । বিজয় গর্বে উল্লসিত 
সাম্র'জ্যলোলুপ লুষঠনলুব্ধ মুসলমান যোদ্ধ গণ 
তখন উত্তর ভারুতে বিদ্ধাযগিরি পর্য্যন্ত 
অধিকার করিয়া লইয়া দক্ষিণ ভারত গ্রাস 
করিবার জন্য গর্জন করিতেছিল। তখনো 
রুষ্ঝা নদীর দক্ষিণ হইতে সমগ্র দক্ষিণ ভারত 
হিন্দুনরপতিদিগের অধীনে ছিল বটে, কিন্তু 
তাহারা খন শক্তিহীন, মুসলমান অত্যা- 
চারের ভয়ে শব্ষিত হৃদয়, এবং ভবিষ্যতের 





৪ বতদর্শন । 


প্রতি বিশ্বাসহীন হইয়া পড়িয়/ছিলেন.-_ 
তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য তখন এখন এক 
আকন্মিক ভূমিকম্পে থর থর কম্পিত 
হইতেছিল । হিম্ুগণ দেখিলেন, দেশ যাঁয়-_ 
ধর্ম গেল--সব তাসিয়! গেল ! সেদেশ বক্ষ 
করিতে পারে এমন আর তখন কেহ ছিল 
না-সে ধম্ম রক্ষা করিতে পারে তেমনও 
আর কেহ ছিলনা! 

এমন সময়ে মহম্মর্দ তোগলক আসিয়া 
দেখ! দিলেন। তাহার নানাবিধ ব্যয় 
বাছুল্যে রাজকোষ শৃন্ত প্রায় হইয়1 উঠিল । 
তিনি কাগজের মুদ্রা () প্রবন্তিত করিলেন; 
দেশে এবং বিদেশে সে মুদ্রা চলিল না। 
বাণিজ্য বন্ধ হইয়া গেল-__-দেশের লোক অন্ন 
এবং অর্থের অভাবে শেষে দশ্ু হইয়া 
উঠিল! গৃহস্থ গৃহ ত্যাগ করিয়া পলায়ন 
করিল, কৃষক শস্তক্ষেত্র ফেলিয়৷ কাননা- 
ভান্তরে মাথা লুকাইল, মহম্মদের আদেশে 
দেশমধ্যে রধির-আোত বঠিতে লাগিল! 

বাজার অত্যাচার বৃদ্ধি না হইলে স্খ- 
স্থপ্ন প্রজার নিদ্রালস নয়ন উন্মীলিত করি- 
বার কারণ হয় না, হৃদয়ে নবজাগরণের 
নবীন স্পন্দনও অন্মভূত হয় না। মহণগ্মদের 
অতা।চারে যখন প্রঞ্জার অর্থ ও জীবন 
পন্মপজে বারি-বিন্দুব স্তাঁয় চঞ্চল হইল তখন 
রাজ্য মধ্যে পথমে অসন্তে।ষ, পরে রোষ 
এবং শেষে মুক্তি কামনায় বিদ্রোহ দেখা 
দিল। মালব জ্বলিয়া উঠিল। পঞ্চনদে 
সমর ছুন্দূতি বাজিল, বাংল! বিদ্রোহী হইয়। 
বাদসাহের করচ্যুত হইয়। পড়িল, করো- 
মণ্ডল বাংলার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হুইয়া 
অন্ত্রধারণ পূর্বক পুনরায় শ্বাধীন হুইল, 
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বহিঃশক্র আফগান ও গক্ষরগণ সুযোগ 
বুঝিয়া ভারতবর্ষে লুন করিতে আরস্ 
করিল! এই উদ্বোধন সঙ্গীত, এই নব- 
জাগরণের প্রথম উধালোক ব্যর্থ হয় মাই। 
দ্রাক্ষিণাত্যের ভয়বিজড়িত হিন্দুনরপতিগণ 
চারিদিকে চাহিয়। দেখিলেন, তারত-গগণ 
রক্তাত হইয়াছে--বিহগকুজনে শ্বাধীনতার 
মত্ত সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে, প্রতি পত্রমন্খর 
যেন তীহার্দিগকে ডাকিয়া কহিতেছে- 
ওঠে1--জাগ--কর্মে অগ্রসর হও--আ।ত্মপদে 
তর করিয়া, গহকলহ মিটাইয়া মিলিত 
হও -তৃণগুচ্ছও মত্ত জন্তকে বাধিয়া রাখে! 
বিপদ ও বাধা যথন জ্ঞানাঞ্জনশলকা স্পশে 
তাহাদের নয়ন উন্মীলিত করিয়া দিল তখন 
ওনারেগল, দ্বরসমুদর অনেগুন্দি 
একত্র সম্মিলিত হইয়া! মুসলমানদিগের 
গতিরোধ করিবার জন্ বদ্ধপরিকর হইল! 
তিনটী ধূলিবিন্দু একত্রিত হইয়া তখন 
সেই বিশাল সাগরের উৎক্ষিপ্ত বাবিরাশিকে 
বাধ! দিতে চাহিল ! কি প্রবল আকাজ্ষা__ 
কি প্রমত্ত ছুরাশা-কি অসামান্য শ্বদেশ- 
হিতৈষা ! | 

তাহারা প্রাণপণ করিয়া দণ্ডায়ম।ন 
হইলেন-__মুক্ত পবন বহিল, গ্রভাত তপনে 
তীক্ষ তরধারি ঝলসিয় উঠিল--শাণিত 
বর্শাফলক শক্ররুধির পানের জন্য কম্পিত 


এবং 


হইল 3-_ মুসলমানগণ সেদৃশ্য দেখিয়া মুহুর্তের 


জন্য স্থির হইলেন, মুহুর্তের জন্য বিশ্লিত- 
নেত্রে দেখিতে ল!গিলেন হিন্দু কিরূপে 
মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে! কিন্তু সেই মুহ্র্থ 
বর্ষ হইল, বর্ষ যুগে যাইয়া! প্লাড়াইল-_যুগ 
মবত্তরে পরিণত হইল। মুসলমানগণ 
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তখনে। দগ্ডায়মানই রহিলেন ! তারপর 
সার্ধ দ্বিশতাব্দী চলিম্া গেল, কিন্ত 
দাক্ষিণাত্যের ম্বাধীনতা ও ধর্ম অটুট 
রহিল! 

স্বদেশ ও স্বধন্দ রক্ষার এই প্রচেষ্টাই 
অধুনা-বিস্বত বহু গৌরবমপ্ডিত বিজয়- 
নগরের অমলোজ্ল ইতিহাস। ক্ষুদ্র 
জনপদ অনেকগুলি কিরূপে দেই বিপুল 


ব্যাক্টিরিয়। | ৫ 


সাআগ্য বিজয়নগরে পরিণত হইয়াছিল, 
বিজয়নগর কিরূপে প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধির 
উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল 
এই সার্দদ্বিশতান্দীর কাহিনী তাহারই 
বিশ্বয়কর ইতিহাস। সে ইতিহাসকে 
শুধু দ্রাক্ষিণাত্যের হিন্দুর গৌরবের ইতিহাস 
বলিম্না মনে করিনা--তাহা ভারতবর্ষের 
প্রত্যেক হিন্দুর গৌরবের ইতিহাস । 


জীরাজেন্দ্রলাল আচার্ধ্য। 


ব্যাক্টিরিয়া । 


আমাদের মত বসস্ত, কলেরা প্রেগ ও 
ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত দেশে বাাসিলস'? বা 
ব্যাকৃটিরিয়। শুনে নাই এমন লোক ছুলত। 
কিন্তু ইহাদের গ্ররুতি সম্বন্ধে আমাদের 
শতকরা নিরনববই জনের ভাস ভাস! 
নিতান্তই অস্পষ্ট রকমের ধারণা আছে এ 
কথ৷ বলিলে কিছুমান্র অতুযুক্তি হইবে না। 

এই অণুবীক্ষণিক জীবগুলি জগতে না 
থাকিলে একদিকে আজিকার দুঃখ দৈন্য 
রোগ শোকের অধিকাংশের যেমন লাঘব 
হইত অন্ত দ্বিকে তেমনি এই সুন্দর শ্যামল 
ধরিত্রীর বক্ষে মানুষ পশু পক্ষী তরুলতা তৃণ- 
গুলেরও কোনে সন্ধান পাওয় যাইত না। 

কারণ জন্ম মৃত্যুর এই যে চিরন্তন 
আবর্ত, এই যে আবহমান চক্রের পরিবর্তন, 
ব্যাক্টিরিয়্াই ইহার যোগ রক্ষা! করিতেছে । 
ব্যাকটিরিয়া ব্যতীত আপাততঃ আমাদের 
জীব জগতের এই' 'ধূলার পরীর? ধূলায় 
মিশাইবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। 


বাঘের পক্ষে খড় ও ষণ্ডের পক্ষে মাংস যেমন 
প্রাণ রক্ষার পক্ষে একেবারেই অনুকূল 
নহে, বিশুদ্ধ জৈবিক পদার্থও গাছের পক্ষে 
সেইরূপ; খুব ভাল পোলাও কালিয়া কিন্ব। 
পাঠার মাংস দিয়া ঘিরিয়া রাখিলেও গাছ 
অনাহারে মবে। কারণ জৈধিক পদার্থ 
যতক্ষণ না ভাঙিয় চুরিয়া আবার আপনার 
আদিম মৌলিক অজৈবিক পদার্থে 
ফিরিয়। যায় ততক্ষণ গাছের তাহ] অখাদ্য; 
গাছ তাহাকে কোনে। কাজেই লাগাইতে 
পারে না। টব পদার্থকে ভাঙিযা চুরিয়! 
গাছের খাদ্য হাইডে্োজেন, অক্ধিজেন, 
কার্বণ নাইট্জেন প্রভৃতি অজজৈব পদার্থে 
পরিণত করিবার শক্তি শুধু এই ব্যাকৃটি- 
রিয়ারই আছে। অতএব ব্যাকটিরিয়। 
নহিলে জগতে মুহুর্তের জন্যও উত্তিদ 
টিখকিতে পারে ন। এবং উদ্ভিদ নহিলে 
মাহুষ পণ্ড পক্ষী কীট পতঙ্গের ভ্বীবন 
ধ|রণও সম্ভব নহে। 


৬ ব্চাদর্শন | 


ব্াযাকটিরিয়ার এই ভাঙা চোরার প্রণালীকে 


সাধারণ ভাষায় আমরা বপিয় থাকি“পচন।” 


পচিয়া ওঠ! জিনিবটা মোটেই চিত্তপ্রফুললকর 
নহে-_পচ1 ও বুণ ধরার প্রণ।ঙগী জগতে ন। 
থ।কিপণে অনেক ক্ষতি এবং অসুবিধার হাত 
হইতে মানুষ নিষ্কৃতি পাইত। কিন্তু ইহার 
আব একট দিকও আছে। শতাব্দীর পত্র 
শতান্দী ধরিয়া অজ পর্যযস্ত ষত গাছের 
গুড়ি ভাঙিয়া পড়িয়াছে সমন্তই তাহা! 
হইলে পৃথিবীর বুকের উপর জগন্দল পাথরের 
মত চাপিয়া থাকিত, গশ্ু পক্ষী জীব জন্তর 
সপাকার মৃতদেহে পৃথিবী জীবিতের বাসের 
* অযোগ্য হইয়া উঠিত। 

বস্ততঃ পচিয়। ওঠা বাপারট! আমাদের 
কাছে এতই নিত্য এবং সত্য যে কোথাও 
ইহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটতে দেখিলে 
আমবর। নিতান্ত বিস্বৃত হই। উত্তপ্প আমে- 
রিকার পশ্চিম প্রাস্তস্থিত তৃণচ্ছাদিত বিশাল 
প্রান্তরে শীকারীরা মহিষ মারিয়া ফেলিয়। 
আসিত, গ্রীষ্মের কয়মাস রৌদ্র ও বুটির 
মধ্যেও তাহা অবিকৃত থাকিত; এবং কয় 
বৎসর পুর্বে সাইবিরিয়ার তুষারময় মরুভূমে 
বছ শতাব্দী পুর্বে মৃত যে সকল হস্তীর দেহ 
আবিষ্কৃত হইয়াছিল, দে দিনও তাহার। 
সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় ছিলঃ এমন কি 
শীকারী কুকুরেরা তাহাদের মাংস ছিড়িয়! 
থাইয়ছে--এ ঘটন! আজও লেকের 
অবিশ্বাস ও বিল্রয়ের উদ্রেক করে। 

সেআজ ব্রিশ বখলরেরও কথ! নহে। 
তখনও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের মন্সে 
করিতেন জীবের শরীরের ভিতরেই থে 
সকল রাসায়নিক পদার্থ রহিয়াছে মৃত্যুর 


[ ৯ম বর্ম, বৈশাখ, ১৬১৬7 


পর তাহাদেরই প্রভাবে জৈবিক পদার্থ 
পচিয়। গলিয়া যায়। এ শম্বদ্ধে যাহার! 
কোনে প্রকার আলোচনা করেন নাই 
তাহাদের আগ্রও যদি বলা ঘায়যে মুত 
জীব জন্ত অথবা! টঞজবিক পদার্থের নিজস্ব 
এমন কিছুই নাই, যাহ। হইতে তাহার! 
আপনাপনি পচিয়া উঠিতে পারে, যদি 
তাহাদের বলা যাঁর যেব্যাকৃটরিয়। হইতে 
রক্ষা করিতে পারিলে মাছ মাংসের পচ। 
দুরে থাকুক তাহাতে কোনোরূপ ছুণন্ধও 
আপিতে পারে না, ছুধ ও রক্ত চিরদিন 
অবিকৃত অবস্থায় থাকে, ঘরের কাচা ক!ঠের 
খুঁটিকেও পাথর মতই শত বৎসর সম্পূর্ণ 
অবিকৃত অবস্থায় বাখাযায়,। তবে সমস্ত 
বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রতি তাহাদের অশ্রদ্ধ! 
উদ্রিক্ত করিবার আশক্ক। থাকে । 

অথচ শত সহজ ছোট বড় মাঝারি 
বৈজ্ানিকের পরীক্ষা গৃহে ব্ছবার ইহার 
যাথার্থ্য প্রমাণ হইয়া গিয়াছে।-.এবং 
বিজ্ঞান-কৃহেলিক যুক্ত এই সত্যকে পৃথিবীরু 
লোকে সর্বত্রই আজ কাজে লাগাইতেছে। 

ব্যাকটিবিয়া! অধিকাংশ রোগের মুল-_ 
এ কথ। সম্বদ্ধেও আমাদের এ রূপই ধারণ! । 
ইছুর গ্লেখ-ব্যাসিলস বহন করে_-এ সংবাদ 
আমাদের অধিকাংশ সংবাদ পঙ্জের কাছে 
নিতাস্ত হান্যজ্জনক ব্যাপার, এবং মশ! 
ম্যালেরিয়ার "বাঞ্” বছন করে, এ 
উক্তিকেও আমর পাগলের প্রলাপ বলিয়াই 
জানি। 

কিস্তু ব্যাকটিরিয়ার প্রকৃতি পর্যযালোচন! 
করিয়া দেখিলে এ সম্বন্ধে অবিশ্বাসের 
অবকাশ থাকে না। 
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এই ত এত ক্ষুদ্র জীব--অসুবীক্ষণ 
গহিলে খালি চোখে ইহাদের কোনোটিই 
দৃষ্টি গোচর হয় না। বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটি- 
বিয়ার বিভিন আকার--কেহ বা গোলাকার, 
কেহ বা ডিম্বাকৃতি, কাহাকেও দেখিতে খণ্ড 
খণ্ড হ্তার মত। এই শেষোক্ত দের কেহবা! 
সোজা ও খাড়া, কেহ বাক্কুর মত প্যাগাল; 
সাধারণত গড়ে ইহাদের দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির 
পাঁচশ হাজার ভাগের এক ভাগ, ইহাদের 
অনেকেরই দৈর্ঘ্য (অথবা প্রস্থ) ইহার 
অর্দেকেরও কম।_এক ইঞ্চির দুইশত 
ভাগের এক ভাগই সাধারণ লে!কের চে!খে 
ধর 
রিয়মকে সুধু £লাকচক্ষুর গে।চর করিতে 
হইলেও অনুশীক্ষণের সাহায্যে অন্ততঃ 
তাহাকে ছুই শত গুন ম্যাগনিকাই? করিতে 
হয়, তাহার আকৃতি প্রকৃতির কোনে বুূপ 
পরীক্ষ1! করিবার ইচ্ছা থাকিলে ইহার পরেও 
অন্ততঃ দশগুপ ম্যাগনিফাই ন। করিলে 
চলে না। একজন সাধারণ মানুষের ধের্ঘ্য 
হাজার গুণ বাড়াইয়া দিঙে, তাহার মাথা 
পৃথিবী ছাড়াইয়া৷ এক মাইল উদ্থে আকাশে 
গিয়। ঠেকে, কিন্তু ব্যাকৃটিরিয়াকে হাজার 
গুণ . ম্যাগনিফাই করিলেও, - একটি কাঁচ 
খণ্ডের উপর এক "বিন্দু জল রাখিয়া আর 
একটি কাঁচ খণ্ড তাহার উপর চাপিয়া রিলে 
যতটুকু স্থান থাকে তাহার মধ্যেই সে নড়িয়া 
চড়িয়া, সাতার কটিয়া তাগুব নৃত্য করিবার 
'ষখেষ্ঠাস্থান পাক 1__বটতলার কৃত্তিবাসী রামা- 
য়খের একটি পৃষ্ঠার যতটুকু খনত্ব, ততটুকুর 
মধ্যে ইহাদের একশত হইতে আড়াই শতের 
পাশাপাশি বলিতে কিছুমাজ্র কষ্ট হয় না! 


পড়ে না-অতএব একটি ব্যাকটি- 


ব্যাকৃটিরিয়। । প্র 


আক্ষারের এই ক্ষুদ্রত। ইহার বংশ বৃদ্ধি 
জ্রততায় পোধাইয়া লইয়াছে। ব্যাকটি- 
রিয়ার স্ত্রী পুকষ ভেদ নাই--প্রত্যেকেই 
নিজের শরীরকে আধামাধি ভাগ করিয়া 
নৃতন নৃতন জীব সৃষ্টি করে। শরীরে লঘঘা- 
লন্বি মাঝা মাঝি একট] জায়গায় একটি 
রেখার দেখা দেয়, শরীর ইঠিমধো, বাড়িয়। 
উঠিতে থাকে এবং অবশেষে এই ক্ষীণ পর্দা 
স্থুম্পষ্ট হইয়া উঠিয়া শরীরকে যখন হুই 
ভাগে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে, তখন দুইটি 
থণ্ডাংশই পরিপূর্ণ পূর্ণবয়ব ব্যাকটিরিয়1; 
মাতা অথবা পিতার সহিত শিশু ব্যাক'ট- 
রিয়ার আকারে প্রকারে কোনোই গুর্তেদ 
থাকে না। সম্ততিদের মধ্যেও এই রূপ 
বিভাগ চলিতে থাকে । অনুকূল অবস্থায় 
ব্যাকটিরিয়ার অনেক ম্পিসিসে (5550195) 
এইরূপ এক ঘণ্টার মধ্যেই এক ছুইয়ে 
পরিণত হয়, পরবর্তী ঘণ্টায় ছুই হয় চার, 
এইরূপ ঘন্টার পর ঘণ্টা, জিওষেটি ক 
প্রোগ্রেষণে একের বংশ অল্নকালের মধ্যে 
আশ্চর্্যরূপ বাড়িয়। উঠে। চব্বিশ ঘন্টার 
মধ্যে এইরূপে এক ব্যাকটিবিয়ার বংশ 
১৬০*০০০০ এক কোটী যাট লক্ষ এবং 
আটচল্িশ ঘন্টায় ৩৯*,০০০১৯০ ৯১৩ ০০)০ 
তিন শত হাজার কোটিতে পরিণত হয়। 
শত-কোটী কথ!ট1। আমরা কারণে অকারণে 
প্রায়ই ব্যবহার করিয়া থাকি বলিয়। কোটা- 
ত্বের পরিমাপ সহসা করিয়া ওঠা! আমাদের 
পক্ষে একরূপ অসম্ভব ।_ খ্যাতনাম। পণ্ডিত 
091১ হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, অপু 
পরিম।প এই একটি জীবের সন্তান সম্ততি 
আটচলিশ ঘণ্টার-মধ্যে ওজনে এক সেসবের ও 


৮ বঙ্গদর্শন্‌। 


অধিক হইয়া উঠে, তাহার পর এই অবিরাম 
জিওমেটি,ক প্রোগ্রেষণের ফলে এক ঘণ্ট। 
পরেই এক সের হয় ছুই ধের, এবং ছুই 
ঘণ্ট] অস্তে ছুই সের চারি সেরে পরিণত 
হয়। 00 দেখাইয়াছেন এই রেটে অবাধে 
বাড়িতে পাইলে একটিমাত্র ব্যাকটিরিয়ার 
বংশে পৃথিবীর সমস্ত সাগর উপসাগর পাঁচ 
দিনের মধ্যে তরিয়া যায়। 

সৌতাগ্য ক্রেযে ব্যাকটিরিয়ার এই 
বিপুল বংশ বৃদ্ধির পথে অসংখ্য বাধা আছে। 
প্রকৃতি একাদি ক্রমে ঘণ্টার পর ঘণ্ট। অবিচ্ছিন্ন 
ভ।বে বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ্র তাহাকে দেন 
ন1, প্রায়ই তাহাদের থাদ্যাভাব ঘটে, 
অনেকের পক্ষে শীত গ্রীষ্মের সামান্য একটু 
কম বেশি এমন কি সামান্য একটু মাত্র 
আলোড়নও মারাত্মক । কুর্যযালোক ইহ!- 
দের প্রবল শু । অনেক 570০০125 এর 
অক্সিজেন নহিলে চলে না, অনেকের 
পক্ষে বায়ু বিষের মত, ইহার সংস্পর্শে 
আসিলে তাহাদের মৃত্যু নিশ্চিত । 

আর কিছু না হৌক, এই সকল হিসাব 
হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে অবস্থা অনুকূল 
হইলে অতাবনীয় দ্রুতগতিতে বাড়িয়! 
উঠিবার বিশম্ময়কর ক্ষমত। ইহাদের আছে। 

মানষ ও পশুদের অনেক রোগই যে 
স্পর্শ সংক্রামক অতি প্রাচীন কালেও মনুষ্য 
সযাজে তাহা অজ্ঞাত ছিল না। সুস্থ 
সবল নীরোগ দেহ, রোগীর সামান্য একটু 
স্পর্শে কেমন করিয়া যে পীড়িত হইয়! 
ওঠে সে সম্বন্ধে বিচার বিতর্ক কল্পনা জর্পনায় 
অনেক জাতিরই প্রাচীন সাহিত্য পরিপূর্ণ । 
“খোস? ও 'পাচড়া" জাতীয় নানাবিধ চর্্ন- 


[ ৯ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৬ । 


রোগ পাশ্চাতা জগতে এক সময়ে অত্যন্ত 
প্রচলিত ছিল, দ্বাদশ শতাব্দী হইতে আর্ত 
করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যস্ত আরব্য, 
ইতালীয়, ফরাসী ও জর্শ/ণ চিকিৎসক ও 
বৈজ্ঞানিক মগুলীতে এ সম্বন্ধে বাদাচুবাদ 
তর বিতর্কের অন্ত ছিলনা । কেহবামনে 
করিতেন অপরিচ্ছন্পতাই ইহার মুল ও 
একমাত্র কারণ,_-যেখানে অপরিচ্ছন্নতা, 
স্থান কাল পাত্র বিচার না করিয়। সেখানেই 
এই ব্যাধি আপনা আপনি দেখ দিবে। 
কেহ বা খোসের? ক্ষতের ভিতর শঙ্কায় 
সবীস্থপস্বতাব এক কাীটের অস্তিত্ব দেখিয়া! 
মনে করিতেন, ইহারাই রোগের একমাত্র 
কারণ। এই কীট আবিষ্কারের পর তর্ক 
উঠিল কীট হইতে ব্যাধির না ব্যাধি ভইতে 
কীটের উৎপত্তি! এবং ইহ| লইয্। তাহাদের 
পরস্পরের মধ্যে যে পাণ্ডিতা ও গবেষণা 
দেখা দিয়াছিল তাহা সর্বংশে পাত্রাধারে 
তৈল অথব! তৈলাধার পাত্রেরই অনুরূপ । 

অবশেষে বাক্যের ঝড়? এবং "তর্কের 
ধুলায়? ক্লান্ত হইয়া একজন একদিন আপ- 
নার শরীরে এইরূপ একটি কাট প্রবেশ 
করাইয়! প্রমাণ করিলেন কীটই ব্যাধির 
কারণ, ব্যাধি কীটের কারণ নহে ।_-এইরূপ 
অসংখ্য পরীক্ষার ফলে ক্রমশ দেখা গেল, 
কীটযাতা একস্থান হইতে অন্তস্থানে 
সঞ্চ্ণ করিয়। অগ্ড প্রসব করে, এবং অগ্ড 
হইতে যে সকল কীট বাহির হয় তাহারাই 
ব্যাধির জনক। ইহার্দিগকে ফোনে! 
প্রকারে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া দিতে 
পারিলে, সহ প্রকার খপরিচ্ছন্নতাতেও 
খোস হইবার কোনে। সম্ভাবন! নাই। 


৯ম সংখ্যা |] 


বস্ততং অনুবীক্ষণের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
সংক্রামক রোগ সম্বন্ধে কল্পনা জল্পনা হাস্‌ 
হইয়া! আসিয়ছে। অন্থবীক্ষণের এত ভ্রুত 


উন্নতি না হইলে আঙ্গও আমাদিগকে 
আুধু অন্ধকারেই হাতিড়াইয়। করিতে 
হইত। 


সৌতাগ্য ক্রমে জলম্ল পরিপূর্ণ করিয়া 
এই যে অসংখ্য জাতীয় ব্যাকৃটিবিয়। বিরাজ 
করিতেছে ইহ।দের অন্ধ সংখ্যকই ব্যাঁধি- 
জনক। ইহার অন্যান্য ব্যাকটিরিষার মত 
প্রাণ হীন? টঙ্গবিক পদার্থ হইতে আহা 
সংগ্রহ করিয়। স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্বাহ 
করিতে পারে নামান্ুষ ও উচ্চশ্রেদী 
পশুদের দেহই ইহাদের প্রিয় আবাসস্থল। 
যে সকল ব্যাকটরিয়। মানুষের কোনো 
ক্ষতি করে না, দেখিতে ইহারা তাহাদেসই 
মত, তাহাদের মতই অবস্থান্বকুল যে 
থাদ্যের সংস্পর্শে ইহারা আসে শরীর দিয়। 
তাহা শোষণ করিয়া পরিপুষ্ট হইতে থাকে! 
জীবন নির্বাহের এই প্রক্রিয়ার ফলে টব 
পার্থ ভাঙিয়া চরিয়া মিলিয়া মিশিয়। 
নৃতন নূতন কম্পাউগ্ডের (0০171071170) 
সৃষ্টি হয়। মন্ুবাদেহে প্রবেশ করিতে 
পারিপে বিতিন্ন ব্যাকটিরিয়ার দল বিভিন্ন 
প্রকারে বাড়িয়া উঠিতে খাঁঁক এবং এই 
বৃদ্ধির ফলে আহুসঞ্গিক বিভিন্ন রাসাস়নিক 
বিভিন্ন কম্পাউও সমুহের উত্তব হয়, 
তাহার।ই ব্যাধির যথার্থ কাত্রণ।__ব্যাধিকর 
ব্যাকটিরিয়া-স্থষ্ট এই সকল রাসায়নিক 
বিষের সাধারণ নাম “টোযেন? (0001781715), 
_ কিন্তু ব্যাফটিবিয়া-নিত এই টোযেনের 
সহিত রোগের সম্বন্ধ কোথায় তাহা বুঝিতে 


ব্যাক্টিরিয়]। ৯ 


হইলে ব্যাধি কি, সে সম্বন্ধে মোটামুটি একট! 
পরিঘ।র ধারণা থাক। আবশ্টাক। 

বস্তত পক্ষে তিন্ন ভিন্ন অণুবীক্ষণিক 
জীবকোধ-ঈমষ্টির বিভিন্ন কর্তব্য ;- কেহবা 
রক্তে অকিজেন সঞ্চবিত করে, কেহব। 
খ।দ্য পরিপাক করে, কেহব! শরীরের দুষিত 
পদার্থকে বাহির করিয়া দিতে নিযুক্ত । 
এইব্রপে প্রত্যেক সযট্টিরই “বিশেষ কোনো 
না কোনও কর্তব্য আছে। কিন্তু ইহাদের 
সকলেই পরম্পরের সহিত এমন একটি 
ঘনিষ্ট ভাবে যুক্ত যে পরস্পরের সহিত 
আকাশ পাতাল প্রভেদ থাক সত্তেও জীব- 
শরীরের সকল প্রক্রিয়।ই একই ভাবে 
পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়। 
সুসম্পন হইতে পাবে। 

এই বিভিন্ন গম্টি তাহার অসংখ্য 
নৈচিত্রা লইয়া কিন্তু একটিমাত্র জীবিত 
জীবকোষ হইতে উত্তুত। ব্যাকটবিয়ার 
মতই আপনার চতুষ্পার্থ হইতে অহোরাত্র 
আহার সংগ্রহ পূর্বক আপনাকে অবিশ্রাম 
বিতক্ত করিয়া ইহা বাড়িয়া উঠিয়াছে। 
মানুষ ও পশুনন এই অদিষ জীবকোষ 
দেখিতে একই প্রকাঁর-খুব ভাল অণু- 
বীক্ষণের সাহাষ্যে ও আজ পর্য্যস্ত ইহাদের 
মধ্যে কোনও গ্রভেদ ধর! পড়ে নাই। অথচ 
ইহার একটী আপনাকে নান ভাগে ভাগ 
করিয়। বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত নিজেকে 
মানুষ করিয়! তোলে, অন্যটি হয় পণ্ড। 
প্রাণীতব্বের এই বিস্ময়কর ব্যাপার নিবিড় 
রহস্য জালে আবৃত হইয়। আছে, আজও 
কেহ ইহার মীমাংসা করিতে পাবে নাই। 
এ সন্বর্ষে মানুষ অনেক প্রকারের “থিওরি; 


১৪ বঙ্গদর্শন ৷ 


বাছির করিয়াছে কল্পন1 করিয়া! তুলন! দ্বার 
নানা প্রকার সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছে, 
এমন কি এই সকল প্রকরণের একটা নামও 
দিয়াছে। কিন্ত সব যখন শেষ হইয়! যায়, 
তখনও দেখা যায় রহস্য সে দিন যেখানে 
ছিল আজও সেখানেই আছে। 

যাহা হউক জীব ও জীবন সম্বন্ধে একট! 
কথ] আমর] নিশ্চিতরূপে জানি, জীবকোধ- 
গঠিত আমাদের এই শরীরের স্জন 
করিবার ক্ষমতা আছে, কোথাও কিছুর 
ক্ষয় হইলে শরীর তাহা কোনে না কোনে! 
প্রকারে পুরণ করিয়া দিতে পারে; এবং 
এ ক্ষমতা তাহার চিরদিন থাকে না। শীস্ 
হউক বিলম্বে হউক এমন একদ্দিন আসেই 
যখন শরীরের কল আঁর ঠিকমত চললে 
না, কখনও এখানে কখনও সেখানে, 
তাহাকে বিকলতা আক্রমণ করে, অবশেষে 
ষেশক্তি শরীরকে এত দিন এত কাজে 
নিযুক্ত করিতেছিল, জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া 
সহস। তাহ! কোথায় চলিয়া যান্ন। শ্রী ও 
পুরুষ দেহচ্যুত ঘেছুইটি জীবকোব পরম্পরের 
সহিত অথণ্ড ভাবে মিলিত হইয়া! একে 
পরিণত হইয়াছিল, এত দিন পরে তাহ! 
সর্বপ্রথম বিশ্রাম লাত করিল । ইহা মৃত্যু। 
ইহাকে আমর! বার্ধক্যের ম্বাভাবিক মৃত্যু 
বলিয়। থাকি । এরূপ ম্বাভাবিক মৃত্যু 
পৃথিবীতে সাধারণতঃ অত্যন্ত বিরল । 

স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ জল বাতাস 
আহার্ধ্য ও জীবন ধারণের অন্তান্ত উপকরণ 
থাযথ অবস্থায় থাকিলে এই সকল জীব- 
কোষ সমষ্টি--বাহাদিগকে আমরা মস্তিষ্ক 
স্বাস হস্ত, শ্লীহা, যরৎ। মৃতআাশয় গ্রভৃতি 


[ ঈম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৬1 


বলিয়া জানি--তাহারা সুধু যে আপন 
আপন নির্দিই কর্তব্য করিয়া যায় তাহ! 
নহে, ধাহিরের ও ভিতরের সকল প্রকার 
শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে 
পরাস্ত করিবার ক্ষমতাও তাহাদের থাকে । 
কিছু দিনের জন্য আহার্য্যের অভাব ঘটিলেও 
মাংসপেশী আকুঞ্চন ও প্রসারণ হইতে বিরত 
হয় না, অত্যন্ত দুষিত বায়ুর মধ্য হইতেও 
আংশিক ভাবে অকিজেন বাছিয়া লইয়! 
রক্তের জীবকোধ শরীরের সর্বত্র অন্ততঃ 
কিছুক্ষণের জন্যও অব্সিষ্ষেন গ্রধাহ অক্ষু্ধ 
বাধিতে পারে ।--এমন কি কোনে সমষ্টি 
অধিকাংশ জীবকোধ কোনে! আঘ।ত অথবা 
অন্ত কোনও কারণে সমষ্টি হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইপ়্া গেলে সমহ্টির অবশিষ্ঠ জীবকে!ব 
নিজেদের বিভক্ত করিয়া বাড়িয়া উঠিয়! 
সে অভাব পুরণ করে কখনও বা অশ্ঠান্য 
সমষ্টিরা সেই লুপ্ত সমষ্টি কার্যতার নিজেদের 
মধ্যে ভাগ করিয়া লয়। 

কিন্তু কোনে! প্রয়োজনীয় জীবকোধ 
সমষ্টি গুরুতর রূপে আহত হইলে সযগির 
পৃঙ্থলা ও সামঞজস্ত নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা 
থাকে। অনিষ্ট যখন এতদুর অগ্রসর হয় 
যে জীবকোষের গঠন বদলাইয়া যাওয়ায় 
সে আব পূর্বের যত আপনার কর্তব্য 
করিতে পারে না এবং স্তন করিবার 
কমতাও হারায় অথব। অন্যান কোব- 
সমহি কিন্বা আপনার মধ্যেই কোনে! 
গোলোযোগ বশতঃ শরীরের অন্যান্য অংশের 
সহিত সে আর সামঞ্জস্য রক্ষ। করিয়া চলিতে 
পারে না, তখন শরীরে বিকলত। দেখা দেয়৷ 
এই বৈকল্যের নাম ব্যাধি। 


১ম সংখ্যা । ] 


এইরূপে শরীরের শৃঙ্খন। ভাতিয়া গেলে 
যে সকল লক্ষণ দেখা দেয়, বছ বর্ষের 
অধ্যয়ন পরীক্ষা পটুত্ব ও বীক্ষণপরতার 
ফলে সুশিক্ষিত চিকিৎসক মাত্রেই এখন 
তাহার সহিত সম্পূর্ণ স্থপরিচিত। ভিতরের 
কলে কোথায় কি বিকলতা ঘটিরাছে বাহিক 
লক্ষণ হইতেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আজ 
তাহারা তাহা ঠিক করিতে পারেন। 
বিশৃঙ্খলার কারণ নির্ধঃরণ অবশ্য সহজ নহে; 
কখন ইহার! তাহার সন্ধান পাইয়া থাকেন, 
কখন পান ন।। 

র্যাধিগ্রস্থ কোষ-সমষ্টি শ্বাভাবিক 
অবস্থায় ফিরিয়া! যাইবার জন্ত ক্রমাগত চেষ্টা! 
' করিতে কে । বিশেষ মারাত্মক না হইলে 


ভারতীয় নাস্তিক দর্শনের ইতিবৃত। ১১ 


শরীরে ছোট বড় অনেক বিশৃঙ্খলাই এই. 
রূপে আপনিই দুর হুইয়া-বায়।..চিকিৎসক 
তাহার ওষধ পথ্য ও স্থান পরিবর্তনের সবার 
এই ্বাভাবিক চেষ্টার পথে যে সকল বাধা- 
বিপত্তি রহিয়াছে তাহ! দূর করিবার এবং 
কখনও বা ইহাকে অধিকতর রূপে উদ্বন্ধ 
করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়! থাকেন, 
মাক্রে। 
এইন্পে, শরীরের কল কারখানার 
বৈকল্য এবং জীবকোষের'ক্ষপাস্তর গ্রহণ 
প্রভৃতি যে সকল বিশৃঙ্খল। ব্যাধি নামে 
অভিহিত, তাহার অধিকাংশের মূল যে 
ব্যাকটিরিয়া, আধুনিক বিজ্ঞান তাহ। সহজ, | 
প্রকারে প্রমাণ করিয়াছে। 
ক্রমশ। 
শ্ীসন্তোষচন্দ্র মজুমদারু। 
আমেরিকা-_(0 5 &) 


লরি 


ভারতীয় নাস্তিক দর্শনের ইতিবৃত্ত ।% 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


নাস্তিক-পর্্যায় শব্দের আলোচন]। 

আলো! অন্ধকার পাশাপাশি; একটি 
খাকিলে অপরটি থাকিবেই থাকিনে। ইহারা 
পরম্পর পর়ম্পরের প্রকাশ করিয়া থাকে? 
অন্ধকার নাথাকিলে আলে কিছু প্রকাশ 
পাইত না, এবং আলে আছে বলিয়াই 
আমরা অন্ধকার অনুভব করিয়া থাকি। 
আস্তিক-নাস্তিকও এইরূপ; যে দেশে 
আব্তিক মতের সন্ভাব আছে, নান্তিক 


মতেরও সেখানে অসত্ভাব নাই। সর্ধদেশেই 
এবং সর্বকালেই ইহার অন্তথ! হয় নাই। 
আন্তিক-নান্তিক এই শব্দ ছুইটি ন! থাকিতে 
পারে, কিন্তু ইহার দ্বারা আমরা যাহ! 
কুঝি, তাহার অসম্তাব,কখনই ছিল ন]। 
মানবের বিচিজ্ম চিস্তাশক্তির প্রভাবই 
এইরূপ। 

অতএব আমর! মনে করিতে পারি না 
যে,ভারতবর্ধে সুবহু পূর্বে- বৈদিক সময়ে-_ 


; (* বোজপু্ শর্তি-নিকেতন-ব্রঙ্গতথ্যা শ্রমে অধ্য।গক সমিতিতে পঠিত । ) 


১২ বঙজদর্শন । 


নাপ্তিক ভাব ছিল না। আজ আমরা 
তাহাই আলোচন! করিয়া দেখিব যে ভারত- 
বর্ষে কিরপে কোন সবন্নে নক বাদ 
উৎপন্ন হইয়। ক্রমশ বিস্তার লাভ করিয়াছে। 
এ সম্বন্ধে অন্যান্য অংশ আলোচন। করিবার 
পুর্ব্বে দেখা যাউক মুল নান্তক শব্দটি ক 
অর্থ প্রকাশ করিতেছে-_- 
ন|স্তিক। 


পাণিনি বলিয়াছেন; £-_ 

'ঞত্তি-নাট্ডি-পিটিং মতিত 8৮ 8, 8, ৬। 

অর্থাৎ “অস্তি”-"আছে” এই মতি যার 
সে “আস্তিক” (ঠক); এবং “নাস্তি?- 
“ন।হ” এই মতিযার সেন ক”"। কিন্ত 
ইহাতে কিছু পরিষ্কার হইল না; কি আছে, 
বাকি নাই-খুদ্ধ থাকিলে আন্তক বা 
নাস্তিক জান। যাইবে? এজন্য বাখ্যা- 
কাবগণ বলেন-ষেপণোন বুদ্ধি থাকিলে, 
বানা থকিলে আস্তিক বা নাপ্তিক বল! 
চলে না) তবে কি? পরপোক আছে-_- 
ইহাই বুদ্ধি খাহাব্র, সে আস্তিক; এবং 
পরলোক নাই ইহাই বুদ্ধি যাহার--সে 
না্তিক।২ 

অতএব পাণিনি সম্প্রদায়কে অবলন্থন 
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করিশে ইহাই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে 
ষে, যে পরলে!ক শ্বীকারু করে না সেই 
নাস্তিক । 

মন্ধু বলেন-যে বেদের নিন্দা করে, 
সেই নাস্তিক ।৩ 

কেহ কেহ বলেন--যে ঈশ্বরের সঙ্কা 
ত্বীচার করে না, সেই নাস্তিক। 

আবার কেহ কেহ পূর্বোক্ত মতের 
কিঞ্চিং ত্যাগ করিয়া, বা কফিঞ্িৎ যোগ 
করিয়৷ বলিয়া থাকেন--পরলোক নাই, 
পরলোকের সাধণ অবুষ্ট নাই, বা তাহার 
সাক্ষী ঈথর নাই--ইহা বাহার বুদ্ধি, সেই 
নাক্তিক। 

বৈদিক কালের প্রথমাবন্থায় কর্দা- 
কাণ্ডের অনুষ্ঠান প্রবলবেগে চলিতেছিল। 
যাগধজ্ঞের অধিকাংশই পরলোকে ফল 
প্রসব করে বশিয়া ইহলোকে সাধারণ 
দৃ্িতে তাহার ফল দৃষ্টগোচর হয় না। 
অতএব সেই সনয়ে সামাজিকগণের পর- 
লোকের উপর বিশ্বাস স্থাপন নিতান্তই 
আবগ্তক ছিল। পরলোকে দৃট়বিশ্বাস ন। 
থকিলে গারলৌকিক ফল প্রদ্দ কর্ম্মসমূহে 
কাহারো প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। কাল- 


পেস পপ পা 








১. অভিপ্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে নাস্তিক-পদের প্রয়োগ দেখা হ পাই নাই । মৈত্রণপনিষদে (৩৫) আছে-- 


* আঅথান্যত।পরান্তং সম্মেহে ভয়, নীস্তকা মজ্যঞানহ, তমনানি 1? 


এই উপনিষৎখানি অনতি প্রাচীন, ইহাতে 


ঈশা প্রশ্ন কঠ ছনোশ্য বৃহদওণা কক অদৃতবিন্দু ও মনুনংহ্তার শ্লোক উদ্ধত আছে। ভাষার রচনাও ইছার 


প্রাগীনত্ব প্রতিপ।দন করে ন'। 
হ। «ন চ মতিনভ্তামাত্রে প্রত্যয় ইব্যতে। 
তদ্বিপরীতে। নাস্তি ₹। 


.ততদে ৩দতিধানশক্তিষ্ঘভ!লরহাতে | 


কিং তন্থি? পরলোকোতস্তরীতি য্সা মতিরস্তি ন আন্তিক। 


কাশিক1, ৪:৪-৬০ । 


ঞ। “গেহবমন্যেত তে মুল হেতুণাস্তাশ্রয়াদঘ দ্বিগঃ। 
সসাধুতিব হিহ্!ধো। নাভিকে। যেদনিদকঃ1” মনু-২+১১। 
নহগংহিতায় ১৫; ৮২২7 ৩০৯ গভুতি বহনে নাটক শবের উ.লখ আছে। 


১ম সংখ্যা । ] 


ক্রমে, বহু বহু কর্ম অনুচিত হইলেও ইহু- 
লোকে বস্তত তাহার কোন ফলপ্রাপ্তি না 
প্রকাশ পাওয়ায় ষেসকল লোকের কম্মবিধির 
উপর শ্রদ্ধার হস হইতে লাগিস, তাহাদের 
সন্বন্ধে ইহা খুবই সম্ভব যেকর্মের ফলপ্রাপ্তি- 
স্থান থরলোকেও (যাহা এ জন্মে কখনো 
দেখিতে পাওয়! যায় না) ক্রমশ তাহাদের 
শ্রদ্ধার হাস হইয়া থাকিবে । কোন বনুল- 
আয়াস-সাঁধ্য কর্ম অনুষ্ঠঠন করিয়া লোকে 
বর্তমান সংসারেই তাহার ফল দর্শন করিবার 
জন্য সাধারণত উৎসুক হইয়া উঠে। কিন্তু 
ইবর্দিক কর্মানুষ্ঠানে তাহার কোন আশা 
নাই। কর্মফল দেখিবার জন্য কেহ উৎ- 
কণ্ঠিত হইয়া উঠিলে, কর্ম্মবিধি শ্রদ্ধালুগণ 
পরলোকের উল্লেখ করিয়া কর্মের প্রামাণ্য 
রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন; 








ভারতীয় নাস্তিক দর্শনের ইতিবৃত্ত । ১৩ 


পরলোক ছাড়িয়। দিলে কর্মবিধির কোন 
সার্থক্যই থাকে না। যখন এইরূপে বর্ধ- 
শ্রত্ধালু এক দগ পরলে!কের দোহাই দিয়া 
কর্মবিধিকে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়াস 
করিতেন, তখন কম্দম বিধির ইহলোকে 
ফলঘ্বর্শনের অভাব-হেতু আর এক দল 
পূর্র্ববলের মত থগুনের জন্য পরলোককেই 
অন্বীকার করিয়া ফেলেন।॥ পরলোকের 
অস্তিত্ব প্রতিপাদনের প্রধান অস্ত্র বেদ বা 
মন্ত্রমূহ ; কালক্রমে পরবর্তী দল ইহাকেও 
অপ্রমাণ বলিয়া ঘোষণা করেন। প্রবন্ধের 
নাস্তিকবারদে র সু চনা-নামক অংশে 
এ ধিষয় বিশেষ রূপে আলোচিত হইবে । 

অতএব নাস্তিকের ল্রক্ষণ সম্বন্ধে মন ও 
পাণিনি যাহ] বলিয়াছেন, তাহা উভয়ই 
সঙ্গত বোধ হয়।ৎ 


৪। ইহ] সমর্থনের জন্য মীমাংশাদর্শনের (১-১-৫) শবরস্বষীর ভাষা হইতে এখানে কিঞিও উদ্ধত করিস্তে 


পার। যায়; শব্দের (বেদের) এপ্রান।ণাবাদা বলিতেছেন, ৫ , 


“প্রত্াক্ষাি আর আর প্রমাণ হয় হউক, কিন্তু শব্দ প্রমাণ নহে। 
ই্দ্রিয়নঘূহ পশুপ্রভৃতিকে উপলান্ধ করিতে পাপে, কিন্ত গশুকাম 


হয় না, ভাহা। নাই, যেমন শশ-বিষ।ণ। 


কেন ৯...যে উপলব্ধি বিষযের উপলক্ষ, 


বাক্তির (পশু উদ্দেশে) ইষ্টি অর্থ।ৎ যগ করার পর গশুড দেখা যায়ন। অতখধ ইষ্টির ফল পশু নহে। 
যখন কর্খ্ব কর যল়, তথনই ফল্গ হইবে; যখন শবীর মদ্দন করা হয়, তখনই হুথ হইয়। থকে । কাল/স্তরে 
ফল হইবে? তাহা হইতে পারে দ্া। কি প্রকারে? যখন ইিবিদামান থাকে, তখন শাহা ফলদেয় নাই 
আবার ঘখন ফল উৎপন্ন হয়, তখন তাহা নাই--অনৎ | অনৎ হই] কিরূপে ফল দিতে পারে ? আরও, 
আমরা ফলপ্রাপ্তির অপর কারথ স্প$ই দেখিতে পাই, দৃষ্টক।রণ পাওয়া গেলে আদৃষ্ট কল্পনা করিতে পারা 
যায় বা, কেননা, তাহার কোন প্রমাণ নাই। অতএব যখন বেদে এইরূপ অপচার দেখ। যাইতেছে, তখন 
অ(মর| মলে করি ম্ব্ণ(নি ফলও নাই ,.1% 
যদিও ইহ! পিরুদ্ধবানী পুর্ববণক্ষের কথা, এবং যদিও শব্রম্বামী ইহা! খওন| করিয়ছেন, তথাপি ইহার 
স্বর! মেই লম।য়ের কতকগুলি “লোকের বেদ ও পরলোক-্বর্স।দি বিষয়ে কির্িপ ধারণ। ছিল, তাহ। বুঝিতে 
খার। ঘায়। 
€)। তুঘনীয়-_মৈত্রয্যপণিষ্ *-১*। 
'বক্ষা।মি জাজলে বুৰ্তিং নাশ্মি ব্রণ সস্তিকঃ। 
ন মৃজ্তধ বিনিদ্দ।মি ঘহবিৎ তু দুল₹8৮ মহাভারত) ১২-২৬৬-৪ | 


১৪ ব্গদর্শন । 


কিন্ত পরবস্তাঁ হিন্দু দার্শনিকগণ মনুর 
মতকেই বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিয়াছেশ 
দেখ। যায়; বেদের অপ্রামাণ্যবাদীকেই 
তাহারা নাস্তিক বলেন। এইজন্য পরলোক 
ক্বীকার করিলেও বৌদ্ধগণকে হিন্দু- 
দর্শনিকের নাস্তিক শ্রেণীতে স্থান দিয়াছেন । 
বৌদ্ধ দর্শন যদ্দি নামমাত্র বেদের প্রামাণ্য 
স্বীকার করিত, তবে তাহাকে আমর! 
আন্তিক সমাজে দেখিতে পাইতাম, এবং 
তাহার প্রভাব আরে। অধিকতর তাবে 
চতুদ্দিকে বিস্তীর্ণ হইত। ঈশ্বরের অভাববাদী 
নাক্তিক--নান্তিকের এ লক্ষণুও নিতান্ত 
নুতন নহে মহাভারতে ইহার যুল পাওয়] 
যায়।» কিন্তু পরবত্তা হিন্দু দার্শনিকগণ 
ইহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই; এবং 
সেইজন্তই ঈশ্বরকে স্বীকার না করিলেও 
সাঙ্্য ও মীমাংসা দর্শন নাম্তিক-দর্শন 
শ্রেণীতে পরিগণিত না হইয়া আন্তিক দর্শন 
বলিয়া গৃহীত 'হইতেছে। বোধ হয়, এই 
লক্ষণানুসারে মীমাংসা! দর্শনকে নাস্তিকতার 
কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য পরবস্তাঁ 
মীমাংসকগণ নিরীশ্বর কর্শ-মীমাংসার মধ্যেও 
ঈশ্বরকে জানিবার চেষ্টা করিয়াছেন।" 

আবার কালক্রমে এক এক ধর্ম সম্প্রদায় 
অপরু ধর্ম সম্প্রদারকে নান্তিক শবে 


[ ৯ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৬। 


অভিহিত করিয়াছেন; বথা মাধধ্ধগণ 
শৈবগণকে বলিগ্া থাকেন-- 


“লিঙগার্চনপরাঃ শৈধ! নাস্ভিকাঃ সন্প্রকীন্তি 1:8৮ 
আবার শৈবগণও পালটায় বলেন-- 
*“ত প্রমুদ্রাকিতনুর্নাস্তি কং ধর্দস শ্রিতঃ। 
পশুতুলাঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বকর্মান্থ গছিতঃ 8” 
এইরূপ অনেকে অনেক অনেক বলিয়া 
থাকেন, কিস্ক এ সমস্তই যে বিদ্বেষ-প্রস্থত 
তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। 


লৌকায়তিক,লোকায়তিক, ও 
লোকায়ত। 


নাস্তিকের অপরুনাম লৌকায়ত্বিক। 
যেব্যক্তিলেো কায় ত অধ্য়ন করেব 
জানে, সেলৌকায়তিক। বযদাপি পাশিনি 
নিত্বের কথায় এই শবের ব্ুযৎপত্তি প্রদর্শন 
করেন নাই, তথাপি “ক্রতুক্থাদি*-গণে* 
লো কা যত শব্দ পাঠ করায় পূর্ব প্রদর্শিত 
ব্যুৎংপত্তিই যে তাহার অভিপ্রেত। তাহা মনে 
করা যাইতে পারে । 

কোথাও কোথাও লৌকা রতি ক-স্থানে 
লোকায় তিক দেখধাযার। শঙ্করাচার্যোর 
শারীরক ভাষ্য ও গীতাভাষ্যে লো কা- 
ফ্াতিক পদই দৃষ্ট হয়।» মহাভায়তেও 
এইক্বপ প্রয্মেগ আছে ।;১* 


৬1 “অসত্য প্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীদ্ষণম্»__পীত। ১৬-৮। 
৭। মীম।ংসার্থদংগ্রহে লোগাক্ষি ও মীম।ংসার্ঘপ্রক(শে আপোদেব লিখিয়াছেন যে, ঈত্বরাপণ বৃদ্ধিতে অনুষ্ঠিত, 
কর্ম মুক্তির জন্ হয়। তাহ'র! ইহার লমর্ধূনর জগ গীতার শ্েরক উদ্ধত করিয়।ছেন। সীমাংসা দর্শনে যে বস্তুত ঈশ্বগ 
গ্বীকার করে না, তাহ! বঙ্গদর্শনের * মীমাংসাদর্শনে ঈশ্বরব।দ” নামক প্রবন্ধে বিতৃতগ্তাবে আলে করিয়াছি। 


৮। “'ক্রতৃকৃথ(সুত্রাত্তাটুঠক্‌?, ৪-২৬, 


»। “লোকাক্মতি কানা মপি চেতন এবদেছ ইতি,” "লোকায়তি কাদেহবাতিক্তপ্য। তুনোহস্কা বং 
অন্তঙ্না১৮-ইতি থেদাপুদর্শন,শা-ত|-২-২-২; ৩-৩-৫৬ ( আনলভুন, ও কালীবর বেদ।ভ্তব।গীশ উর নংন্ষয়ণেই 
এই পাঠ আছে) “লোকায় তিক-_দৃষ্টিরয়ম্”__গীতাভ।ধা ১৬-৮ 


৯৬1 


“নান।শাস্েদু মুখোশ্চ শুশ্রাব স্বনমীরিতং। 


লে কয় তি ক-মুখ্যেশ্চ সমস্ত দছুনাদিতং ॥ ১-৭০-৪৬ ( গুত।পরায়ের সংন্ষ্ঈণ ) 


১ম সংখ্যা | 


আবার কোনে কোছো! স্থানে এ অর্থেই 

লে! কায় ড শবের প্রয়োগ দেখা যাক়।”১১ 
লো কায় ত-শবের অর্থ। 

যাহা লোকের মধ্যে আম্গত অর্থাৎ (বিশ্তৃভ 
যে দর্শন বামত সাধারণ লোকের মধ্যে 
বস্তার লাভ করিয়াছে, অর্থাৎ বিশেষ রূপে 
প্রচলিভ লইয্াছে, তাহার লাম লো কাযত। 
মাধৰাচার্ধ্য তাহার সর্বদর্শনসং গ্রহে 
বলিয়াছেন £-_ 

প্রার সমস্ত লোকেই-- 
“ধাবজ্জীবং সুখং জীবেন্নান্তি মৃত্যোরগোচরঃ । 
ভম্মীতূতস্ত দেহস্ত পুনরাগমনং কুতঃ ॥”১২ 

অর্থাৎ যতকাল বাঁচিবে স্থুথে বাচিবে, 
সবত্যুর অবিষয় নাই, ভন্মীভূত দেহেক্স আবার 
কোথা হইতে আগমন হইবে 1--এই লোক- 
গাথার অনুরোধে নীতি ও কাম শাস্ত্রের অনু- 
সরণে অর্থ ও কামকেই পুকষার্থমনে করিয়া, 
ও পারলৌকফিক (স্বর্গাদি )অর্থকে অপলাপ 
করিয়া চার্বাকের মতের অন্ুবর্তন করে 
হলিয়া বোধ হয়। এইজন্যই চার্বাক-মতের 
লে! কা ধ ত এই নামটি সার্থক ॥, 


ভারতীয় নাস্তিক-দর্শনের ইতিবৃত্ত । 


১৫ 


রামায়ণের একস্বানে বাধ ভরতকে 
বলিতেছেন £__ 

“বৎস, তুমি ত লো কান» তিক 
্রাক্মণকে সেবা করিতেছ না? ইহারা মৃঢ়, 
পঙিতাভিমানী ও অনর্থকুশল। মুখ্য ধর্মশাস্ী- 
সমূহ বিদ্যষান থ।কিলেও সেই কুপস্তিতগণ 
আব্বীক্ষিকী বুদ্ধি (তর্ক বিস্তা) লাগ 
করিয়া নিরর্থক বাদ করেন।৮১৩ 

ইহা আলোচন! করিলে বুঝা! যাঁয় যে, 
রাম এখানে হেতুবাদের অবলম্বনকারী 
হৈতৃকগণেক্র কথাই বলিতেছেন। মহা- 
ভারতে ও এতাদশ অনেক-অনেক কথা আছে 
তাহার সহিত তুলনা! করিলে এ বিষয়ে 
সন্দেহ থাকিবে না1১৪ রামায়ণের টাকা- 
কারগণের মধো কেহ কেহ এলোকা র 
তিক শব্দের অর্থ করিয়াছেন,--“প্রতাক্ষেক- 
প্রমাণবাদী চার্বাকমতানুচারী ; আবার 
কেহ কেহ বলেন--শুক্কতর্কবাবদূক।” শুর্ক- 
তক শব্ধ হেতুশাদের নামান্তর | 

বৌদ্ধ সাহিতো লে! কা য় ত্ব শব্দে বিত- 
শান্তকে বুঝায়।১ৎ এই বিতগ্ডা বস্তত 


১১। বেদান্তসারের টীককাক্জ রাসতীর্ঘ লিখিয়।ছেন-_-“লে| ক ত1 নাং চার্বাকবিশেষ!ণাং মতভেদ না &”-_ 
১৪১ পৃঃ (0০01059 &. 4 09০০৮৪এর সংস্করণ); আহতপ্রহর শ্রীহয়িতদ্্রহুক্জি শ্ববিযচিত “দ্র-দর্শন সমুচ্চয়ে 
হলিয়াছেৰ £-- লো কর তা বদম্তোবং নাতি দেবো ননিবূর্তি ২৮৯ শেক; এ গ্রন্থের টীকাকার মশিদ্ও 
উল্লা উল্লেখ করিয়াছেন (৮*-৮৭ গ্লেক দ্রষ্টব্য) নৈহধচরিত্ে (১৭-৯৪) গ্রহর্বও এ অর্ধথেলোক। য ত.শবক 


হৃদ্ধিমান্বীঙ্গিকীং প্রাপ্য নিরর্ধং প্রবদপ্তি তে। রামায়ণ, ২১১০-৩৮-৩৯ | 


প্রয়োগ করিয়াছেন । 
১২। গকচ্চিন, লোকায়তিকান্‌ ব্রাঙ্গণ।ন্‌ তাঁত সেবসে। 
অনর্থকুশল| হোসে হালা; গঙ্ডিতমানিনঃ 1 
ধর্দশা প্রান মুখোযু বিদ্যমানেষু ছূযুর্ধ'ঃ | 
১৩। হাতার, 


১৩-৩৭০১৩। ১২-১*০-৪২। প্রবন্ধের হে তু বা দ-মানক অংশ হষ্টব্য। 


১৪1 এবিত্তত্াসখং বিএ ঞ্েতযাং ঘন্তং লেকায়তং-_অভিধানগ্সনী পিকা, ১২২। 


১৫1 তুলঃ--ভীয়দর্ণন, ১-২-২--:৩। 


৯৬ বঙগদশন । 


শুক্ষতর্ক বা হেতুবাঁদ ভিন্ন আর কিছুই নহে । 
বৈতগ্ডিক বলিলে ঠিক নাম্তিকবাদীকেই 
বুঝা যায় না, কিন্ত যে কোন গশুক্কতাফিক 
হেতুব'দীকেই সাধারণত আমরা বুঝিয়া 
থাকি । 

শুষ্কতর্ক, বিতপ্তা বাঁ হ্েতুবাদদকে 
লো কায় ত-শন্দে অভিছিত করিবার কারণ 
পর্যালোচনা করিলে ইহাই বলিতে 
হয় যে, নাস্তিকবাদের ন্যায় ইহাও 
লোক সাধারণে বিস্তার লাভ করিয়াছিল; 
অথবা লো ক! য় তনামে প্রসিদ্ধ নান্তিক 
বাদ্দে ইহার অতান্ত প্রতাব থাকায়, 
ইচারও এ নাম হইয়াছে; অথবা 
ইহাও হইতে পারে যে, প্রথমে হেতুবাদই 
লোৌকমধ্যে বিস্তার লাঁভ করায় তাহার নাম 
লোকায়ত হয়, পবে হেঠবান্দ অড্াখিত 
নাস্তিক বাদও এ নামে আভহত হইয়া! 
থাকিবে । 

নাস্তিক বাদ যে হেত্ুবাদের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, ত্বিষয়ে কোনো! সংগহ নাই। 
মন্্তে তাহা স্পষ্টপেই দেখা যায়; তিনি 
বলিয়া.ছন $-- 

“যে দ্বিজ হেহুশাস্্ অবলম্বন করিয়া 


পপ এপ্রাছাশটপাটিশীস পাশপাশি শী পাপী শিস আশপাশ শা শিশীতি পাশা 


১৬) 


রি শত স্পা সস পা শালি ৮ শিশশী পপাশপাপপলাপা টি | পারিস 


[ ৯ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৬৭ 


ধর্ের মূল স্বরূপ শ্তি ও স্বৃতিক্ষে অবমানন! 
করিবে, সেই বেদনিন্দক নাস্থিককে সাধুগণ 
বহিদ্রুত করিয়া দিবেন 1১১১৬ 

এ স্থানে ইহাঁও জানা গেল যে, নাস্তিক 
ও হৈতুক বস্তুত অভিন্ন ।১৭ 

মন্ুর ন্যায় অন্যান্য স্থানেও হৈতুকগণের 
নিন্দা দেখিতে পাওয়া যাঁয়।১৮ কিন্তু আধার 
মন্ুতেই ধন্দরমীমাংসায় তাহারও স্থাঁন প্রদর্শিত 
হইয়াছে ।১৯  পর্ভিতেরা (কুন্লুক ভ্র- 
প্রতি) বালন সে স্থানে হৈডক-শকে 
শ্রতি *%*তির অবিকদ্ধ হ্যায় শান্্রবিংকে 
বুঝি”্ত হইবে। 

বৃহস্পতি ওবাহস্পত্য। 
নাস্তিকরা বা হস্প তানামেও পরিচিত |২০ 
বুহস্পতির মত অন্থসরণ করায় নাস্তিক- 
গণের বাহস্পতা নাম হইয়া'ছ। প্রসিদ্ছি 
আছে বে বৃহস্পতি নাস্তিক দর্শনের উদ্ভাবন 
করেন। মাধবাচার্ধ্য তাহার সর্দদর্শন- 
সংগহে নাস্তিক শিরোমণি? চান্মাককে বু হু 
স্পতির মতান্ুসারী বলিয়া উল্লেখ করিয়া- 
ভেন। অন্যান্য দার্শনিকগণ9 নাস্তিক বাদ 
প্রসঙ্গে বহস্পতিরমতবা বচন উদ্াহৃত 
করিয়া থাকেন। বুহস্পতিইযেনানম্তিক 


০২7১ শশার সালা 
নীতি পপ আপ পা 


গযেহবমন্যেত 75 মুলে হেতুশান্থা শ্রয়াদ, দ্বজঃ 1 


* স সাধুভিহী্ো। ন।ল্িকে! বেদনিন্দকঃ |" মন্ত্র ২০২১ 


১৭। প্রবদ্ধের ঠে তু বা দ-নামক 'সংশ পষ্টনয। 


১৮ | 


“ঠৈতুকান্‌ বক্ষবুন্বীংশ্চ বগ্ঘতরেণাপি নাচ্চয়েখ ৪9 বিষুঃপুরাণ, ৬-১৮-৯৯ 


* সন্দেহকুদ্‌ হেতৃভির্ধঃ সৎকর্শহ স হৈতুকঠ”, এ ঈীবায় হীধর | 


১৯৭ 


টবিদে। হৈতুক স্তকাঁ নৈরুক্কে | ধর্মগ ঠক) । 


ত্রয়শ্চাএমিণঃ পুর্বেবে পরিষত স্যাদ্দশাবরা 7৮ মন্ু১২-২১১ 


এবাতল্পিত গু নাস্তক ১- হেম্চন্ত্র 


১ম পংখ্যা । ] 


ঘাদের প্রচার-কর্তা ভাঁছা আমা মৈজ্প- 
নিষদে (৭1৯) দেখিতে পাই। সেখানে 
উক্ত হইয়াছে £-- 

"বু হস্পতিশু ক্রেরপ্ূপ ধারণ করিয়]২, 
ইন্পোর অতয় ও অন্থরগণের ক্ষয়ের জন্ত 
এই (পূর্বোক্ত নৈরাত্মযবাদ রূপ ) অবিদ্যাকে 
স্যরি করেন। তাহার থারা অন্তরের 
মঙ্গলকে [ শিব) অমঙ্গল, ৩ অমঙ্গলকে 
মঙ্গল বলিয়া কীর্ভন করিতে লাগিল, এবং 
বলিল_-'বেদাণ্দ শাস্ত্র বিনাশক ধর্ের 
অভিচিন্তন করা হউক!” অতএব ইহাকে 
অধ্যরন করিবে না। এই বিদ্যা বিপরীত, 
এবং বন্ধা; আচারভ্রষ্ট লোকের ন্তান্স কেবল 
বরতিই ইহার ফ্ল।” 

এ স্থানে জানিতে পারা গেল ষে, ইন্দ্রের 
অভয় ও অন্ুরগণের ক্ষয়ের জন্য বুহুস্পতি 
নাঁস্তক খাদের গ্রাচার করেন। 

আবার তল উপনিষন্গেরই অন্যত্র (১*ম 
প্রপাঠক ) উত্ত হইয়াছে যে, কোন সময়ে 
দেব ও অস্থরগণ আত্মতন্ব জানিবার ইচ্ছায় 
শ্রক্মার নিকট গমন করেন, ও তাহাকে 
নমস্কার করিয়া বলেন £--ণতগবন্‌, আমরা 
আত্মতত্ব-জ্ঞানেচ্ছু, আপনি তাহা আমাদিগকে 
হলুন !” ব্রহ্মা কিরতক্ষণ ধ্যান করিয়া দেখিলেন 
ফে,সেই অন্থরগণের মতি (প্রকৃত আত্মা 
হইতে ) অন্থত্্র। এভ্ন্ত তিনি তাহাদিগ”ক 
(প্রকৃত আত্মা হইতে) অন্ত আত্মা বলিরা 
দিলেন। সেই মুঢগণ তাহাই গ্রহণ করিয়া 
আসক্তি-পরায়ণ হইন্বা উঠিল) (সংসার 
সমুদ্র ) তরণের উপান্বকে অভিহৃত করিতে 
লাগিল) মিথ) কহিতে লাগিব) এবং 


ভারতীয় নাস্তিক দর্শনের ইতিবৃন্ত | ১৩ 


ইজঞালের ন্যাক্স মনৃত ক সতারূপে দ্নেখিতে 
'রন্ত করিল। আআতএব যাই! বেদ-সমূছে 
উক্ত হইয়াছে, তাহা সত্য। যাহা বে 
সমূহে উক্ত হইয়াছে, পণ্তিতগণ তাহাই গ্রহণ 
করেন। সেই জন্ত (অস্থরগণের হ্যায়) 
ফল হইবে মনে করিয়া ব্রাহ্মণ অবৈদ্দিক 
শান্তর অধায়ন করিবে না।” 

পূর্বে জানা গিয়াছিল বেবৃহুম্প তি 
নান্তিক বাদ প্রচার করেন, এখন জান! 
গেল যে, ব্রর্মা তাহা করিয়াছিলেন । 

অন্থরগণের দেহাত্মবাদের কথা ছান্দোগ্া 
উপনিষদেও (৮৭৮) দেখা যায়; কিন্তু 
সেখানে তাহার £চার কর্তা প্রজা পতি, 
বৃহস্পতি নতেন। সে স্বলে এ প্রসঙ্গে 
উক্ত হইয়াছে যে, প্লেবগণের ইন্দ্র ও আমর 
গণের বিরোচন আত্মতত্ব অন্বেষণের জন্ত 
সমিৎহস্তে প্রজাপতির নিকট আগমন 
করয়া দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ ব্রহ্গচর্য্য করেন। অন্তর 
প্রজাপতি তীহারঙ্গিগকে বজিলেব--“এই যে 
চক্ষুর মধ্য পুরুষ দেখা যাইতেছে, এই 
আত্মা।?) শিষাদয় সন্দেহ নিরাসের জন্ত 
আধার প্রশ্ন করিলে, তিনি তাহাই বলিয়া 
উপদেশ দিলেন__“জলপুর্ণ শরীরে নিজেকে 
দেখিয়া যদি তোমরা আত্মাকে জানিতে না 
পার, তবে আমাকে বলিও3।” তাহার! 
সেইরূপ কক্গিলে প্রজাপতি জিড্ঞাসা করি- 
লেন_-“তোমরা কি দেখিতেছ ?” তাহার! 
বলিলেন_-“নখলোম পর্যাস্ত নিজেরই 
প্রতিরূপ দেখিতেছি।” প্রজাপতি বলিলেন 
»-“তোমরা ভালরূপে অলম্কত হইয়া, হুন্দর 
বসন পরিধান করিয়া, ও পরিদ্কৃত হইয়া! 


২১। মুল--'শুক্রে| ভূত্ব'; দীপিকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন_'শুক্ররাপনাস্থাস । 


১৮ 


জলপুর্ণ শরাবে দর্শন কর।” তীহারা 
সেইরূপ করিলে প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করি- 
লেন--“তোমরা কি দেখিতেছ ?” তাহার! 
উত্তর করিলেন--“ভগবন্, আমরা যেমন 
ভালরূগে অলঙ্কৃত হইয়াছি স্থন্দর বসন 
পরিধান করিয়াছি, ও পরিস্কৃত হইয়াছ, এই 
প্রতিবিস্বও সেইরূপ হইয়াছে ।” প্রজাপতি 
ঘলিলেন--“এই আত্মা, এই অমৃত অভয়, 


এই ব্রহ্ম ।” শিষাদ্বয় ইহা শুনিয়া শাস্ত 
হৃদয়ে চলিয়া! গেলেন । 
এ দিকে প্রজাপতি তীহার্দিগকে যাইতে 


দেখিয়া বলিতে লাগিলেন-_-“ইহার1 আত্মাকে 
লা না কারয়া, আত্মাকে জানিতে না 
পারিয়া যাইতেছে । ইহাদের মধো দেব বা 


অসুর, যাহারা এই নিশ্চয় করিয়া! থাকিবে, 
তাহার! পরাভূত হইবে। 
বিরোচন শান্ত হদয়ে অস্থরগণের নিকট 


গমন করিলেন, ও তাহাদিগকে এই 
উপনিষং বলিলেন_- “লোকে আত্মাই (দেহুই) 
পৃজনীয় ; আত্মাকেই পূজ! করিয়া ইহলোক ও 
পরলোক উভয়কেই লাভ করা যায়।” 
উপনিষৎ ইহার পরেই বলিতেছেন_-“সেই 
জন্য আজিও যে বাক্তি দান করে লা, থে 
শ্রদ্ধাহীন, ও যে যাগ করে না, লোকেরা 
তাহাকে বলিয়া থাকে--'অহেো!! এব্যক্তি 
আলুর 1, কেন না, ইহ! আন্ত রউপনি- 
ষৎ, তাহারা মৃত ব্যক্তির শরীরকে ভিক্ষালন্ধ 
(গন্ধমালাদি ও) বসনের দ্বার! অনঙ্কৃত ও 

স্কৃত করে । তাহারা মনে করে যে ইহার 


ঘারাই পরংলাক জয় কৰিবে 1” 
ইন্দ্র কিন্থ দেবগণের নিকট না শিয়াই 


এই ভয় দেখিপেন--ণ্যেমন এই শরীরকে 


২২ ছলোগ্য উপনিখৎ ৮ »-_-১২ 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্ধ বৈশাখ, ১৩১৬1" 


ভালরূপে অলর্কত করিলে ইহাও (প্রতিবিদ্ব) 
ভালবূপে অলম্কৃত হয়, উত্তম বসন পরিধান 
করিলে ইহা? উত্তম বসন পরিধান করে, 
এবং পরিষ্কত হইলে ইহাও পরিষ্কুত হয়, 
এইরূপই ইহা (শরীর) অন্ধ হইলে ইহাও 
(গ্রতিবিশ্ব ) অন্ধ হয়, কাল হইলে ইনাঁও 
কাল হয়, ও ছিন্ন হইলে ইহাতে ছিন্ন হয়; 
এবং শরীরের নাশ হইলে ইহাও নই হয়। 


অতএব আমি ইহাতে ভোগাহ কিছু 
দেখিতেছি না ।* 
ইন্দ্র এই মনে করিয়া পুনর্বার সমিতহস্তে 


আগমন করিলে প্রজাপতি তাহাকে বলিলেন 
-_-"মথবন্‌, তুমি যে বিরোচনের মত শাস্ত 
হৃদয়ে চলিয়া গিদ্নাছিলে! আবার কি ইচ্ছা 
করিয়৷ আগমন হইয়াছে?” তান বলিলেন 
_্যেমন এই শরীরকে ভালরূপে অলঙ্কৃত 
করিলে ইহাও ভালবপ অগঙ্কৃত হয়, উত্রম 
বসন পরিধান করিলে ইহাঁও উত্তম বসন 
পরিধান করে, পরিষ্কত হইলে ইহাঁও পরিক্কৃত 
কয়, এইরূপই ইহা অন্ধ হইলে ইহাও অন্ধ 
হয়, কাল হইলে ইহাঁও কাল হস, ছিন্ন হইলে 
ইহাও ছিন্ন হয়, এবং শরীরের নাশ হইলে 
ইছাও নই হয়। অতএব আমি ইহাতে 


কিছু ভোগাহ্‌ দেখিতেছি না ।” 
প্রজাপতি বলিলেন_-“মঘবন্, ইহা 


এইবপই ; আমি তোমার নিকটে ইঞারই 
বাখা করিব। আরও দ্বাত্রিংশং বর্ষ এখানে 
€ব্রঙ্গচর্যয ) বাস কর।” 

অনন্তর ইন্দ্র পুনঃ পুনঃ চিস্তা করিয়া 
প্রজাপ তি র নিকটে যথার্থ আত্মতস্ব 
জানিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং দেক্রাণও 
ইন্দ্রের নিকট হইতে তাহা জানিয়াছিলের্ক।* 


১ম সংখ্যা । | 


ছান্দোগয আলোচনা করিয়া! জানা গেল 
যে,খআম্ুর-উপনিবত্বাদেহাত্মৰাদ 
বলিয়। যে মত অসুরগণের মধ প্রচার লাভ 
করিয়াছিল, তাহার উদ্ভাবনের মূলে প্র জা- 
পতি। মৈজ্রধাপনিষদে প্রজাপতির 
দ্বানে ব্রন্মা ও বৃহস্পতি এই উভয়কেই 
দেখিতে পাওয়া যাক্স। প্রজাপতি ও 
ব্রহ্মা একই বলিয়া ধর! যাইতে পারে। 
কিন্ত মৈত্র'াপনিষদে আবার বৃহস্পতি র 
অবতারণা কেন? মোক্ষমূলর মনে করেন, 
পরবস্তী সময়ে খষিগণ ভাবিয়া! থাকিবেন যে, 


প্রজাপতির ন্ভায় উচ্চতম দেবতার পক্ষে 
অন্থরগণকেও বিপথে লইয়া যাওয়। ঠিক 
দেখায় না। তাই তাহারা অর্ধাচীন 


উপনলিষদে তাহার স্থানবৃহম্পতিকে দিয় 
গ্রহণ করাইয়াছেন।২৩ 





ভারতীয় নাস্তিক দর্শনের ইতিবৃন্ত। ১৯ 


এখন কণা হইতেছে--কোন্‌ বৃহস্পতি 
এই নাস্তিকবাদ প্রচার করিয়াছেন ? অনেক 
বৃহস্পতির নাম পাওয়া যায়। ধর্মশান্ত্রকার 
বলিয়া এক বৃহস্পতি প্রসিদ্ধ আছেন। 
ইহার প্রণীত বুহস্পতি-সংহিতা আজো 
আমর! দেখিতে পাই। আর এক বৃহস্পতি 
দেবগণের পুরোহিত ; তৈত্তিরীয় সংহিতাতে ও 
ইইার উল্লেখ দেখিয়াছি। আর এক 
বৃহস্পতিকে মহাভারতে পাওয়া যায়; ইনি 
সেখানে অহিংসাশ্রিত ধর্ম উপদেশ করিয়া- 
ছেন, এবং সেই উপদেশকে বৌন্ধপর্্ম সদৃশ 
বলিয়া মনে করা যাইতে পারে ।২* মহাভার- 
তেই অপর এক বৃহস্পতিকে পাওয়া যাক্স; 
ইনি উশনা অর্থাত শুক্রাচার্যোর সহিত বধ্ধনা- 
শাশ্তকার বলিয়া সেখানে উলিখিত হইয়া- 
ছেন। খণ্ধেদেখ« বৃহুস্পতি নামে দুইজন খবি 
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২৪ | ঘুধিতির বৃহপ্পঞ্িকে জিজ্ঞাসা কষ্সিতছেন ষে, অহিংসা, বৈদিক কর, ধান, ইন্রিঘ-নংঘম, তপঃ 
ও গুরুশুতধার মধো শ্রেঠ কি? বৃহস্পতি ইহার উত্তরে অহিংসাশ্রিত ধ'মকেই সর্বশ্রেঠপূপে বলিয়াছেন। 


বন্থাঞ্জারত, ১৩ ১১২-১-৩। 


এ স্থানের পঞ্চম প্লোকের সহিত ধন্ম দের ১৩২শ ল্লেকের। 


এবং "ম শ্লোফের 


সহিত ধম্মপদের ৪২*শ ক্গোক্ষের অক্ষরগতও অনেক মিল আছে। 
যুহল্পতি শাস্তিপর্েবেও (২১ অধ) ধর্্থ উপ:দশ করিয়াছেন, উ উপদেশকে ও অদ্রোহ প্রধান দেখা বায়। 


৫ | 


“শন্বরমা চ যা মানস মায়! যা নমুচেরপি। 


বলেঃ কুম্ভীননেশ্ৈব সর্ববাত্ত যোষিতো বিদ্ুঃ॥ 

উশন। বেদ হচ্ছাস্ত্র' বচ্চ বেদ বুহম্পতিত। 

স্রীবুদ্ধা ন বিশিষোতে ভাগ রক্ষা কখং নরেঃ॥ 

জব্তং সহাজিত্যাহঃ মতাঞ্চাপি তখানৃতং | 

ইন্ডি যাস্তাঃ কথং বীর, সংরক্ষা!ঃ পুরুষৈরিহ | 

সীপ।ং, বুদ্ধার্থনিধর্য!দ অর্থশাস্ত্রাশি শক্রহন্‌। 

বৃহল্পতি প্রতৃতিক্িমন্তে সন্তি: কুতানি ঠৈব |” সহ(ভারত, ১৬-৩৯-৬, ৮--+১* | 


৩ 


প্রসিন্ধ আছেন ) ইন্থাদের একজন আঙ্গিরস 
(১০-৭১), অপর জন লৌক্য অর্থাৎ লোক- 
পুত্র (১*-৭২)1। এই লৌক্য বৃহস্পতির 
সহিত লো কায়ত মতবা নাস্তিক দর্শনের 
কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে করিবার 
কোনে। কারণ দেখিতে পাওয়া ষায় ন1। 
লো কা বুহুম্পতি-রচিত সুক্তটিতে নান্তিক- 
বাদের কোনো আভাসই নাই। ইহা ভিন্ন 
আরও বৃহস্পতি পাওয়া যাইতে পারে। কিন্ত 
ইঞ্ঠাদের মধ্যে কে নাস্তিক দর্শনের প্রবর্তক 
তাহা বলিতে পাব যায় না। মহাভারতে 
পূর্বোক্ত ( ১৩-৩৯-৬,৮-১* ) কে বুহুম্পতিকে 
' ৰঞ্চনাশান্ত্রকার বলা হইয়াছে, তাহার সহিত 
মৈত্রথাপনিষদের (৭1৯) নৈরাজ্বাবাদ 
প্রকাশক বৃহম্পতিকে অভিন্ন বলিয়! (অন্তত 
মত সম্বন্ধে) মনে করা যাইতে পারে। 
অতএব এই বুহম্পতিই নান্তিকবাদের 
উতদ্তাবন কর্তা হইতে পারেন-_- ইহ ভিন্ন আর 
কিছু বিশেষ বূপু বলা চলে না। 
চার্ব। ক। 

সকলেই জানেন নাস্তিক দর্শন চা ব্দা ক 
দর্শন নামেও প্রসিদ্ধ আছে। মাধবাচার্যয 
সর্ব পর্শন সংগ্রহে লিখিয়াছেন “বু হস্পতি- 


নষ্ভ | 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৬ 


মতের অন্ভু সর ণ-কারী নাস্তিক শিরোমণি 
চার্বা ক।” অতএব ইহার দ্বার! স্পন্টই 
বুঝা যাইতেংছ যে, চা কৰা ক নান্তিক দর্শনের 
উদ্তা ব ন কর্তা নহেন, তাহার একজন 
প্রধান অনুসরণ-কারীমান্ত্র। 

পপ্তিতগ্রণ চার্ববাক-শব্দটির এইরূপ বুৎ- 
পত্ভি করিয়া থাকেন-_চারু অর্থাৎ আপাত 
মনোরম-লোক-চিন্তাকর্ষক বাক অর্থাৎ বাক 
বাহার, সে চা ব্বাক।২» 

নাস্তিক শিরোমণি চার্বাক কে, তাহা 
বিশেষ জানা বায় না। মহাভারতে এক 
চার্বাকের সহিত আমরা পরিচিত আছ্ি। 
তিনি রাক্ষল, এবং ছুর্যোধনের সখা 7 ছুর্ষেযা- 
ধনের কথায় ভিক্ষু ব্রাঙ্গণের বেশে যুধিষ্টিরকে 
বঞ্চিত করিবার জন্য ইনি তাহার নিকটে 
উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণগণ দ্বারা নিহত হন 1৭ * 

ইহার পূর্বজন্মা সম্বন্ধে লিখিত 
হইয়াছে--চার্বাক সত্াযুগে বহু বর্ষ ধরিয়া 
বদরিকাশ্রমে তপশ্চর্য7যা করেন, ও তাহ দ্বারা 
ব্রহ্মার নিকটে সর্বভূত হইতে নিজের অভয় 
বর প্রার্থনা করেন । ব্র্গা ব্রাহ্মণের অবমাননা 
করিবে না, বলিয়া তাহাকে সেই বয়ই প্রদান 
করেন। বর লাভ করিয়া চার্বাক দেব- 


শা +++. 
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কিন্তু বংলশাহ্বা' সেখানে ভাহা বলেন নাই. তিন বলিয়াছেন £--চাববা বুকঃ তৎলম্বন্জাদাচার্ষেোইপি চার্ব্ষ | 


€ চাববী বা চ্ার্বাঃ নহে )1৮ শান মহাশয় ত হার বিজআাপনে কাশিকারই পাঠ উদ্ধত করিয়ান্েন। কাশিকার 
প15 এই--নিযতে চাব্বী লোকায়ঠে। চাব্বী বুদ্ধ:, তৎদন্বন্ধাদ:চাধ্যে হপি চাব্বা, স লোফার়হশান্ত্রে পদার্বন্‌ 
নয়তে উপপত্ীতিঃ স্থিপীকৃতা শিমে তাহ প্রাপয়ত৮-৫ ১০৩৩৬) ইহাতে বুঝা যাইবে যে, শান গহাশয়ের 
ব্ভাপনে ধৃতগাঠ মুল হইতে ভিন্ন, এবং গে!কষযুলর চাহ] অরঙ্গ ভিন কও পঠ করিয়াছেন । 

২০1 সহংভ রত ১৩ ৬৮-২২-7৩৫। 


১ম সংখ্যা । । 


গণকেও পীড়া দ্বিতে লাগিলেন । তখন 
দেবগণ আন্ধার নিকটে আসিয়া! তাহার বধের 
উপায়ের কথ! বলিলেন । বক্গাও তাহ! উদ্ভাবন 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন-__ 
চার্বাক মনুয্যুলোকে উৎপন্ন হইয়া ছুর্যোধনের 
সখা হইবেন, এবং জ্াঙ্ষণগণকে অবজ্ঞা 
করিবেন; তাহাতেই জুুদ্ধ ত্রাক্ষণগণ তাহাকে 
্ন্ধ করিয়া ফেলিবেন ।*৮ 

এই উপাখ্যানে চার্ধাকের নাম্তিক- 
বাদিতার কোনে! পরিচয় না পাইলেও, 
বাচ্পগণের যে তাছার প্রতি ক্রোধ ছিল, 
এবং সেই ভ্রোধের কারণ যে তাহার দ্বারা 
তাহাদের অবমাননা, তাহা বেশ বুঝা যায়। 
মহাভারতে অনেক স্থলে নাস্তিকবাদের কথা 
আছে,*» কিন্ত ততপ্রসঙ্গে চার্বাকের নাম দেখা 
যায় না। মহাভারতের উপাখানে চার্ধাককে 
ব্রা্ষণগণের প্রতিপক্ষ বলা হইয়াছে; 
অতএব ব্রাঙ্ষণগণের নিকট তাহার রাক্ষস 
বলিয়া পরিচিত হওয়! খুবই সম্ভব। হইতে 
পারে পরবর্তী ব্রাঙ্গণগণ তাহাদের অবমাননা- 
কারী নাম্ভতিকগণকে মহাভারতের চার্বাকে র 
নাম মনে করিয়া চার্বাক শব্দই অভিক্িত 
করিয়া! খাকিবেন। 


২৮। নহাভারত্ত ১৩-৩৯-৩৬১৯ | 





ভারতীর নাস্তিক দর্শনের ইতিবৃত্ত । ২১ 


উদ্দয়নাচার্ধ্য তাহার ভ্যাক্-কুসু মাঞ্জলিতে 
ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধ গণকে চার্বধাক বলিয়। 
উল্লেখ করিয়াছেন ।৬* কুহুমাগ্তলির গ্রকাঁশ- 
চীকাকার বদ্ধমানও তাহাই অন্থসরণ করিয়া 
ছেন। কিন্তু বন্তত চার্ধাক বৌ জ্ধ নহে, 
কেননা, উভয় মতের পার্থকা অনেক । 

পা বণ্ড, প। ষণ্তী, পা ষগুক, 

ও পাষগ্ডিক। 

নাস্তিকগণকে বহু স্থানে পা যণ্ড শবে, 
এবং কখন কখন পা ষত্ী, বা পাষ 
ও ক, বাপাব গড কশবে উল্লেখ 
করা হয়।০১ হিন্দু পণ্ডিতগণ কষ্ট কল্পন! 
করিয়া পা ষ গু শবের এইরূপ অর্থ করেনঃ-- 
যে ব্যক্তি দর্শন ও সংসর্গ প্রভৃতিতে পাপ 
দান করে, সে পাষণ্জ)৩ৎ আঅথবা--ষে 
ছুক্কৃত হইতে রক্ষা করে, তাহার নাম পা 
( নপা * কিপ্‌), অর্থাৎ বেদ ধর্ম, সেই বে 
ধন্দকে যে খণ্ডন করে, সেপাষণ্ড।”*৬ 
আধুনিক অন্সন্ধিংস্ব কোন কোন পণ্ডিত 
মনে করেন যে পা ষ গু-শবটি বৈদেশিক বা! 
প্রাদেশিক ভাষা জাতি ।৩৪ 

সংস্কৃত সাহিতা মধ্যে ফেবল নাস্তিকেরাই 
যে পাষণ্ড বলিয়া অবজ্ঞাত হয়, তাহা নহে) 


২৯ | ১২-১৩৩,১৪১ ২-৩১-০, ইত্যাদি 969 1707100+5 গ)9 08956 10010 ০ 170018) 77, 86-90, 


৩*। “স্াযাদেভৎ-_সাতৃদধাক্ষমনূমানং দ্বা ক্ষপণিকত্বে। তখাপি সন্োহোইভ্ত। এতাবতাপি দিদ্ধং 
চার্ববখক স্যেতি।, ১মস্তবক, ১৯২ পৃঃ (লোসাইট )। 


সমীহ্িভং 


৩১। বিঝু পূরাঁপাদিতে ( ৬১৮) পা বণ্ডী, শক্দ্রত্বাবলীতে প।হ ও ক, ও বড় দর্শনসমুচ্চয়েছজ (ৎ গ্লোক) 


সণিতজ্রের টাকার পয তিকদেখাঘায়। 


৩২ | “পাপং লনে।তি দর্শনসঙ্গ[দিলা। দদাতীতি (বধুঞা দানে এুমন্তাৎ ডঃ, খৃছোদরাদিত্যাৎ লাধুঃ 


পা] য ৩২1 জ্টবা 2 বিষুপুরাণ ৩-১৮। 


৩৩। “পালনাচ্চ এনীধর্ঘঘঃ পা-শদ্দেন নিগদ্যতে | তং ব (খ) ওয়ত্তি তে ঘপ্মাৎ পাষগাস্তেম হেতুন। * 
৩৪ । 0059 07886721070 ০৫ [0015 0.89), 1০০ 7006. 


২ বঙাদর্জ । 


বৌদ্ধ ও জৈনগণও তাছার হস্ত হইতে নিঙ্কৃতি 
লাভ করেন নাই।*« অধিক কি, শেষে 
নাত্তিক শব্দের ন্তায় এ শব্দটিও পরস্পর- 
বিরুদ্ধ পক্ষের প্রত্তি প্রবুক্ত হইতে দেখা 
যায়।** 

পা ধু শবে জৈন ও বৌদ্ধ মত। 
বৌদ্ধ সাহিতো পা বগু-শব্দের বহুল প্রয়োগ 
আছে। বল বাহুল্য বৌদ্ধগণ এ পদের 
ঘ্বার! নিজেকেই বুঝাইবার জন্য তাহা প্রয়োগ 
করেন নাই) হিন্দুদিগের ভ্ভায় তাহারা ও 
নিজের বিরুদ্ধবার্ী প্রতিপক্ষগণকে,-- 
ধাহাদিগকে তাহার! নাস্তিক বলিয়া গণা 
করিতেন,- এ পদে সম্বোধন করিতেন । 

বৌদ্ধ সাহিত্যে ৯৬ জন পাধণ্ডে উল্লেখ 
দেখা যায়। ইহাদের মধো কুটাশক-প্রভৃতি 


[ ৯ম বর্ত বৈশাখ, ১৩১৬। 


নামে প্রসিদ্ধ ৩৪জন, এবং অপর ৬২জন 1* 
তঙ্গজাল হে ইহাদের মত বর্ণিত 
খছে।৩৬ 

জৈনগণ তাহাদের শানে ৩৬৩ জন 
পাষণ্ডের উল্লেখ করেন। ইহাদের মধ্যে 
ক্রিয়াবাদী ১৮০ জন, অক্রিয়াবাদী ৮৪ জন, 
বৰৈনগ্কিক ৩২ জন্‌, এবং অন্যান্ত ৬৭ জন ।৩৯ 
বলা বাহুল্য জৈনগণও নিজের বিরুদ্ধ বাদীকে 
পাষাণ্ড বলিয়া থাকেন। 

বৌদ্ধ ও জৈন সাহিতো যে সবল 
পাষণ্ডের কেবল সংব্যা মাত্র উল্লিখিত হইল, 
তাহাদের মত একত্র সংগৃহীত করিতে 
পারিলে দর্শন শাস্ত্র আলোচনার নেক 
উপকার হইবে। 

'বধুশেখর ভট্টাচার্য (শাস্দ্রী)। 





৩৫। স্তায়কুনুমাঞ্জলি, ২২০, ৯৩* পৃঃ ( সোসাইটি); বিষপুরাপ, ৬-১৮ 1 


ও । পক পুর এ, উত্তর খণ্ড) ৪২ অধ্যায়। 
৩৭ | 


“কুটানকাদিকচতুত্তিংস-_দ্বাসট ঠিট ঠিক । 


ইতি ছম্রবন্তী এতে পাঁসগ্ড। সম্পক্ষাসিতা 8_ অভিধানপ্লরদীপিক, ৪৪১। 


৬৮ 


পুর্েবান্ত ৬২ জন পাধণ্ডের মতকে সাধারণত নিম্বলিখিত ক্পে বিভক্ত কক্পা যায়) বখ|__শাখতঘাল, 


অন্তানত্তিক, অমরবিক্ষেপ, অধীত্যসমুৎপন্ন, সংভ্তিব।দ, জসংভিতিনাদ, নৈষলভ্নি-লানংভিবাদ, উচ্ছেদবাধ। ও 
দুইধর্্বনির্ধাপবাদ। ইহাগের সংক্ষিপ্ত মভ ইংরালীতে এই সকল গ্রন্থে আছে__1১0001157) : [09 131860 
806 11167560100. 91-388, 4 80950089191 03000101507 00. 403-4, 209৪6০008 ০ 2৮8% 
81111100% ঘাট [1 09, হও িযেচ (38০9৫ 0001৩ 0601৩ 0028০), 
লিখিত শাঙ্বতবাদ ও উ-চছদবাদ মহাভারতে দেধ। ধার) থা-- 

“এবং লতি ক উচ্ছে?ঃ শান্বত্যো বৰ কখং ভব্যে। 


'্বতাবব্ম[নেধু সর্ব্বতৃতেধু ছেতুতঃ1 


১৩-২ ১৯-৪১ | 


“অনিঙ্গসয়ং কিরিয়াণং অকিরিযলবাইণ হোস্ি চুনসীই। 
অন্ন'ণিয় সত্বটঠী বেণইক্স(ণং চ বস্তীদং +/--মশিওত্র, ড়দর্শন সমুচ্চয়, ২ প্নকটাকা। 


ভ্রমর। 
(কৃষ্ণকান্তের উইল) 


ভ্রমর কালো! হইয়া সুন্দর, ভ্রফরকে 
দেখিলে মনে বিমল আনন্দ উপজাত হয়, 
জমর পবিত্রতার আধাম। আর ভ্রমর 
গোবিন্দলালের জগ্য নিত্য, অনস্ত, পবিজ্র 
্গুখের শ্বর্গ হ্জন করিয়াছিলেন নিত্য 
ও অনস্ত এই অর্থে যে. গোবিন্দলাল 
আপনার দোষে সে স্বর্গের উপভোগ হুইতে 
বঞ্চিত হইয়াছিলেন মাআ, অন্তথ। তাহার 
সম্বন্ধে সে গ্রীতিপ্রজরবণ কখনও শুদ্ধ হয় 
নাই, তাহ। স্বর্গের ক্িনিস; ইহজীবনেষ 
অবসানে শরীর পাতের সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
অবসান হইবার নহে, অ্রযর তাহা অক্ষুপ্ন 
ভাবে সঙ্গে লইয়া], অনন্ত ধামে, গোবিন্দ 
লালের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; 
ইহ জীবনে ভ্রমরের সহিত তাহার পুনমিলন 
অসম্ভবিত হইয়। থাকিলে, তগবৎপান্দপন্সে 
মনস্থাপন করিয়া, পাপযুক হইয়া! গোবিলা- 
লাল সে পুখের অধিকার পুনল 
করিয়াছিলেন ।ভ্রযরের শোকে বিরৃত-যস্তিক 
গোবিন্দলাল আম্মহতযা করিবার কল্সন! 
করিলে, রোহিনীর সেই পথে আহ্বানের 
বিরুদ্ধে ত্রমবের আত্ম! জ্যোতিময়ী মৃত্তি 
ধারণ"করতঃ গোবিন্দলালের সম্মুখে উপস্থিত 
হইয়া বলিয়াছিল প্মরিবে কেন? মরি 
না। আমাকে হ্থারাইয়াছ তাই মরিবে? 
আমার অপেক্ষাও প্রিয় কেহ আছেন। 
বাচিলে তাহাকে পাইবে ।"--তাহারও এই 


অর্থ। তাহারও অর্থ এই যে, শ্রষয় 
গোবিন্দলালকে, মহাত্মা! ধর্্াতস্সা গোবিন্দ- 
লালকে, নিত্য অনস্ত পবিস্তর ছুখে জুখা 
করিবার জন্য তগবৎপ্রেরিতা হইয়া, মরতে 
অবতার হইয়াছিলেন); মর্তো মর্ড্যের 
প্রাবল্যে তাহাতে অকৃতকার্য হইয়া, স্বর্গে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া, গোবিন্দলালকে আহ্বান 
করিতেছেন, “্মর্ত্যে তোমার জন্য যে সুখের 
স্বর্ণ স্জন করিয়াছিলাম তাহ টিকিল না, 
তুমি তগবততক্তির বলে মর্ত্যের আবর্জন] 
এড়া ইয়া, পাপযুক্ত হইয়া, স্বর্গে আসিয়! সে 
অনস্ত স্ুুখময়ের, সে আনন্দরূপের সানিধ্যে 
নিত্য সুখ উপভোগ কর। অনস্ত প্রেমের 
রাঙ্গযে কেহ প্রেম ভিখারী নহে, এ অনন্ত 
সৌন্দর্যের রাঙ্গ্যে সৌনার্ধ্য তৃষ্ণায় কাহার 
মতিভ্রয ঘটে না, কোমার প্রায়শ্চিপ্ত 
আরস্ভ হুইয়াঙ্ছে, চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া, 
মর্তেযে যাহ! পাইয়াঙ হারাইয়াছিলে, 
পুনবায় তাহা পাইবার অধিকার প্রাপ্ত 
হও | 

ভ্রমর চিত্রে সর্ধবন্ধই সৌন্দর্য বিবাজমান। 
এ চিজ্জে অন্ধনে কবি কম ক্ষমতার পরিচয় 
প্রান করেন মাই। অল্প কথায়, অনেক্ক 
সময়ে একটীমাস্্ কথায়, একটি নাষযাক্ 
ত্র! একটি সমগ্র চরিত্রের আভাস দিবার 
ক্ষমত। এরূপ কমই দেখিতে পাওয়। হায়। 
ভ্রধন্ন নামটি নির্বাচনে কবি কিক্ধপ 


২ বঙ্গলরশম। 


সৌভাগ্যশালী তাহা একটু চিন্তা করিলেই 
হাদয়ঙগম হইবে। সেই কালো ক্ষুদ্রাকায় 
জীবট, যাহ! ফুলে ফুলে মধুপান করিয়া 
বেড়াইতে বেড়াইতে গুন্‌ গুন্‌ রবে পুণ্পো- 
সান আমোর্দিত করে ; যাস কালে! হইলেও 
আমরা ভালবাসি, যাহা ক্ষুদ্র হইলেও 
আমাদের প্রীতিসম্পাদন করে, যাহা কোমল 
মধুর পবিব্রতার আদর্শ পুষ্পের সহিত নিত্য 
সন্বদ্ধ বিশিষ্ট, ত্রমব সেই ক্ষুদ্র জীবের কেমন 
অনুরূপ! ভ্রমর কালো, ভ্রমর ক্ষুত্র শরীর 
বালিকা, স্বল্পদেহা, যেন এখানে ওখানে 
সেখানে ফুটিয়া ফুটিয়। বেড়াইতেছে -কখন 
গ্বামীপার্থখে বাতায়ন পথে,শ্বামী অনিমিষ 
লোচনে সে কালো অথচ স্ুম্দনন সরলতা পূর্ণ 
নিত্য গ্রীতির আকর যুখপানে তাকাইয়া 
আছেন, কিছুতেই তৃপ্তিপাভ করিতে 
পারিতেছেন না ! কখন রম্ধনশালায় পাচি- 
কার চুল ধরিয় টানিয়! রূপ কথা শুনিতে 
বসিয়াছেন ; বালিকার 'অমায়িকতায় পারি 
কার রন্ধন রেশ উপশমিত হইতেছে [ অথবা 
প্াসীগণ মধ্যে উপনীত হইয়া তাহাদের 
্মনর্ববোধক কোলাহল শুনিয়া হাসিতে 
হাসিতে তাহাদিগকে গালি দ্িতেছেন, 
আবার, কেহ দুঃথ করিলে, তাহার জন্য 
কাতর হইতেছেন। এইবূপে স্থানে স্থানে 
হীতি গ্রক্ষেপ করিয়। নাচিয়া নাচিয়া আবার 
ভাভার নিতা-ন্বর্গ শ্বাখীলন্িধানে উপস্থিত 
হইতেছেন। 

উা সমাগমে প্রতাত বায়ু সেবন জন্তু 
যুক্তবাতায়ন পথে গোবিন্দলাল দশ্ায়মান। 
ভ্রমর খাসিয়। তাহার পার্খে দাড়াইলেন। 
কিঞ্চিৎ রঙ্গালাপের পর, গোবিন্দলাল 


[ ৯ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৬। 


বলিলেন, “তুমি আর একবার মথ নাড়ো। 
তোমরা, আঘি আর একবার দেখি ।” 
কবি বঙগিতেছেন, “তোমরা নথ-নাড়ার 
পক্ষে বিশেষ আপত্তি জানাইবার জন্য নথ 
খুলিয়! একাট। হুকে রাখিয়া গোবিল্দলালের 
নাক ধরিয়া নাড়িয়! দ্িল। পরে গোঁবিন্দ- 
লালের মুখপানে চাহিয়া মৃদধ মৃদ্ধ হাপিতে 
লাগিল,মনে যনে ভ্ঞান। ঘেন বড় 
একটা। কীত্তি করিয়াছি। গোবিম্দলাল'ও 
তাহার মুখপানে অতৃপ্তলোচলে চাহিয়! 
ছিলেন। সেই সময়ে হুর্য্যোদয় হৃচক 
প্রথম রশ্মি কিরীট পুর্বগগশে দেখা 
দিল--তাহার মৃদুল জ্যোতি: পুপ্ত তৃমণ্লে 
প্রতিফলিত হইতে লাগিল। নবীনালোক 
পূর্বর্দিক হইতে আসিয়া পুর্ববুখ্ধী ভ্রমরের 
মুখের উপর পড়িয়াছিল। সেই উজ্জ্বল, 
পারার কোমল শ্ামছবি মুখকাস্তির উপর 
কোমল প্রতাতালোক পড়িয়া তাহার 
বিস্ফারিত লীলাচঞ্চল চক্ষের উপর জশ্িল, 
তাহার নগ্ষোজ্বল গণ্ডে প্রভাসিত হইল। হাসি- 
চাহনিতে, মেই আলোতে, গো.বন্দলালেরু 
আদরে, আর প্রতাতের বাতাসে মিলিয়। 
গেল ।”-_কি ন্ুন্দর ছবি !ইহ1 কবির চিআ। 
দেখাইয়াই কেবল বুঝধান যায়, অন্যথা! এ 
সৌন্দর্য্য অনির্ধচনীয়! স্থানাভ্তরে, ভিন্ন 
তাবে, রোছিনীর প্রণয়-প্রসঙ্গে রহস্যলাপ 
করিতে করিতে, গোবিন্দলাল খন কৌতু- 
ছলব্যাকুলিতহদয়া ভ্রমরের স্কষ্ধে হত 
আরোপিত করিয়া, তাহার প্রফুলনীলোৎপল- 
দ্লতুল্য মধুনিমাময় মুখমগুল শ্বকরপন্পবে 
গ্রহণ করতঃ মৃদু মৃদ্ধ অথচ গম্ভীর কাতরকণ্ঠে 
বলিতেছেন, “মিছে কথাই তোমরা, আষি 


১ম সংখ্যা । ) 


রোহিণীকে তালব[পি না, রোহিনী আমায় 
ভালবাসে,” তখনও এই পৌন্দরধ্যই 
আভাসমান। 

আবার সরল বালিকা,ক্রীড়াময়ী, নিত্য- 
প্রফুল্গহদয়া, মুদু-প্রশ্ষটিত  ফলৎপুষ্পব, 
প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের সহিত কিন্ূপ 
মিশিয়া যাইতেন দেখুন--জ্যোত্।- 
গ্রভাসিত বারুণীতীরবন্ত গোবিন্দলালের 
পুষ্পোগ্ানে প্রস্তরবেদিকোপরি নির্মিত 
পাষাণময়ী স্সীমূর্তি-অর্দ।ততাংবিনতলোচন? 
যেন একটা ঘট হইতে আপনার চরগদ্ধয়ে 
জল ঢালিতেছে। বেদিকার উপরে উচ্দ্গ- 
বর্রঞজিত মুন আধারে ক্ষুদ্ূ ক্ষুদ্র নালা 
জাতীয় পুস্পরক্ষ--নীছে, বেদ্িকা বেষ্টন 
করিয়া, কামিনী যুখিকা প্রভৃতি সুগন্দি 
দ্রেণী ফুলের সাবি । ভ্রমর আসিঘা, ক্ীছ।- 
পরপবশ ভাবে কখন অদ্ধারৃতা স্ত্ীমুর্তির দিকে 
তাক1ঈয] তাহাকে কালামুখী বলিয়া গাপি 
দিতেছেন, কখন আপনার অঞ্চল দিয়া 
তাহার অঙ্গ আবৃত করিতেছেন, কথন ব৷ 
তাহার হস্তস্থিত ঘট ধরিয়া টান[ট'ন 
বধাইতেছেন।--এইরূপে কেমন সে জড় 
সৌন্দর্য্যের সহিত এই জীবন্ত সৌন্্ধা 


মিশিয়া গিয়া এক অভিনব সৌন্দর্য্যের 
আবির্ভাব করিতেছে! এ সৌন্দর্য্যও 
অতুলনীয় । 


বোহিণীর চুরির কথা শুনিমাণ গোবিন্ব- 
লাল তাহাতে অবিশ্বাস প্রকাশ করিলেন । 
ভ্রমরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার 
বিশ্বাস হয়? গোবিনলালের যখন বিশ্বাস 
রোহিণী নিরপবাধিনী, ভ্রমরেবও তখন 
সেই বিশ্বাস। ভ্রমর আপনার অন্তিত্ে 


ভমর। 
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যেরূপ বিশ্বা(সনতী রোহিণীর নির্দোবিতায়ও 
সেইরূপ! ইহার একমান্ে কারণ 
গেবিম্দলালের বিশ্বাসপ। গোবিনলাঁলের 
বিশ্বাসেই জমবরের বিশ্বাস । স্বামীর জ্ঞাল- 
বুদ্ধিবিশ্বীসে ভ্রমর অনস্ত আন্থাবতী। 
গোবিম্দলাল ইহা জানিতেন। জানিতেন 
বলিয়াই ভ্রমরের বিশ্বাসের কারণ জালিবার 
জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। অনেক পীড়াপীড়ির 
পর, ভ্রমর, বলি বলি করিয়াও বলিতে 
পাঁরিলেন না, লজ্জাবনতমুখী হইয়। নীরব 
রহিলেন। গোবিন্দলাল মনে মনে বড় সুখী 
হইলেন। তিনি ভমরকে চিনিতেন, তাই 
সে কালো এত তাল বাসিতেন; পুনরায় 
গোপিন্দলাল ভ্রমরের নিকট হইতে যাইতে 
উদ্যত হইলে ভ্রমর গে।বিন্দলালের বস্ত্র 
ধরিয়। “কোথ। যাও?” দিজ্ঞাসা করায়, 
গোবিন্দলাল বলিলেন "কোথ। যাই বল 


দেখি ?” ভ্রমর উত্তর করিলেন “এবান্র 
বলিব, তুমি বোহিণীকে* বাচাইতে 
খাইতেছ।” গোবিন্দগাল প্রকৃতই তাহার 


ক্যেষ্ঠতাতের নিকট সেই উদ্দেশ্রে যাইতে- 
ছিলেন । তিনি ভ্রমরের মুখচু'খন করিলেন, 
পরছুঃখকাতবহৃদয় পরছুঃখকাতরতা বুঝিল, 
তাই গোবিন্দলাল ত্রষরের মুখচুম্বন 
করিলেন ।-_-এ স্বর্গের সৌন্দর্য্য, ইহ! দেখিয়া 
কাহার না হয় আনন্দরসে ভগ্লত 
হয়! ভ্রমরের এই পরছুঃখকাতরতা! দুইটি 
সামান্ত ঘটনায় বিশেষরূগে প্রস্ষ,টিত 
হইয়াছে। রোহিনীর চৌর্ধ্য লইয়া রায়- 
গৃহের দাসীগণ মধ্যে কিরূপ কোলাহল 
উপস্থিত হইয়াছিল কৃষ্ণকাস্তের উইলের 
পাঠকগণের অবশ্ত তাহা স্মরণ আছে। ভ্রমর 
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অনৈক চেষ্টায়ও সে কোপাঁহলের অর্ধ নির্ণয় 
করিতে না৷ পারিয়!, দাপীগণকে লক্ষ্য 
করিয়! ধলিয়াছিলেন প্তোদের গলায় 
দ্রড়ি।* তাহাতে কোন কোন দাসী চোখের 
জল ফেলিল, তাহাদের দুঃখের কপাপ তাই 
গতর থাটাইয়া খাইতে আপিয়াছে বলিয়া 
আক্ষেপ করিতে লাগিল। তাগাদের 
হাস্যোন্দীপক ব্যবহারে ভ্রমর যদিও হাস্য 
সম্ঘরণ করিতে পারিলেন না, তবু তাহার 
কথায় কেহ কেহ মনে বেদনা বোধ করিয়াছে 
বুঝিয়া ব্যথিত হইলেন। অন্যত্র, গোবিন্দ- 
লাল জ্যে্ঠতাতকে অমুরোধ করিয়। 
রোহিণীকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিয়াছেন, 
ভ্রমর তাহাকে লইয়|! চুপ করিয়। বসিয়। 
আছেন, ভাল করিয়া কথ! বলিবার ইচ্ছা 
কিন্ত কোন কথা বলিতে সাহস করিতেছেন 
না, কি জানি যদি রোহিণীর এ দায় সন্বন্ধে 
ভাল কথ! বলিলেও রোহিণীর কানা আসে? 
ভ্রমর-হদয়ের কোমলত। ইহাতে অতি নুন্দর 
রূপে প্রকটিত হইয়াছে। 

ভ্রযরের সলজ্জ ভাবটি কবি স্থানেস্থানে 
এরূপ হ্ন্দর ফুটাইয়াছেন যে তাহাতে 
ভ্রমর চরিত্রের সৌন্দর্য্য অতিশয় মধুবতার 
সহিত বিকসিত হইয়াছে । ভ্রমরের 
. বাপিকাম্বভাবের সহিত সে সলচ্জ ভাব 
সুন্দর শোভা পাইয়াছে। রোহিণীর 
চৌর্য্যাপবাদ সন্বন্দে রোহিণীর মনের কথ! 
অন্যের সমক্ষে রোহিণী বলিবে না আশঙ্ক। 
করিয়। ভ্রমরকে স্থানাস্তরিত করিবার জন্য 
গোবিন্দলাল বলিলেন-_“আমাকে কাছে 
একা রাখিয়। যাইতে হদ্দি তোমার ভয় হয়, 
তবে ন| হয় আড়াল হইতে শুনিও1” 


বঙ্গদর্শন। 


[ ৯ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৬। 


ভ্রযর এ কথায় বড় অগ্রতিত হইলেন। 
লঙ্জায় অধেমৃখী হুইয়!, ছুটিয়। সে অঞ্চগ 
হইতে পালাইলেন, একেবারে পাকশালায় 
উপস্থিত হইয়া, পিছন হইতে পণ“চিকার 
চুল ধরিয়। টানিয়া বলিলেন, পরাধুনি 
ঠাকুরঝি! র।ধতে রাধতে একটী রূপকথা 
বল না।” এই স্লজ্জ ভাষের সহিত ভ্রমর 
কেমন নিত্যপ্রফ্ুলতাময়ী তাহাও দেখিতে 
পাওয়৷ ধাইতেছে-_-উভয়ের মিশ্রণে বালিক! 
ত্রমরে কি মাধুর্য্যের উত্তব হইয়াছে! শামর। 
তাই ভ্রমরকে মৃুপ্রক্ষটিত চলৎপুষ্প 
বলিয়াছি। প্রকুল্লতাময়ীর রহম্যালাপে 
লঘুত্ব নাই, অথচ লজ্জা/পীড়িতার নীররধ 
বিষ্জতাও তাহাতে দুষ্ট হয় না। ভ্রমরের 
এই বালিকা ম্বতাব, এই নিত্যপ্রুললতা, 
এবং এই প্রফুল্পতাজনিত ঈধত্রঙ্গ- 
প্রিয়তা, ক্রীড়া পরবশতা, অথবা এ 
সকলের সমষ্টিভূীত যে প্ররুতি তাহ! 
তাহার বিষঞ্রতার মধ্যেও প্রতিবিদথ্বিত 
দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বর্খর মতে 
স্বামীসঙ্গে বিদেশ যাওয়া হইল না, গোবিন্দ- 
লাল একাকী বন্দরখালি যাত্রা করিলেন। 
পতিবিরহে প্ত্রমর আগে মাটতে পড়িয়া 
কাদিল, তাহার পর উঠিয়া অনদাম্ঙগল 
ছি'ড়িয়া ফেলিল, খাচার পাখী উড়াইগ1 
দিল, পুতুলসকল জলে ফেলিয়া দিল, টবের 
ফুলগ।ছ সকল কাটিয়া ফেলিল, আহারের 
অন্ন পাচিকার. গায়ে ছড়াইয়া দিল; 
চাকরাণীর ধোঁপা ধরিয়া ঘুরাইয়! ফেলিয়! 
দিল-_ননদের সঙ্গে কোন্দল করিল--এই 
রূপ নাল! প্রকার দৌরাত্ম্য করিয়া শয়ন: 
করিল। শুইয়! চাদর মুড়ি দিলা আধার 
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ক।দিতে আরম্ভ করিল।” ত্রমরের পতি- 
বিরহজনিত মনঃক্েশের এইরূপ বিকাশ 
ভ্রমর প্রকৃতির কিরূপ উপযোগী হুইয়াছে ! 
অথবা ভ্রমরের প্রকৃতি ক্রীড়াতৎপর, বালিকা- 
ছুলতচাঞ্চল্যবিশিষ্ট এবং সেই ক্রীড়া 
পরবশতা বা চাঞ্চল্য মধ্যে মাধুর্য বিজড়িত) 
সেই প্রকতিবশতই তাহার বির্হছুঃখ এই 
ভাবে প্রকাশলাত করিয়াছে। কবির 
মনুষ্যপ্রকতির জ্ঞান এবং তত্প্রকটনে 
নৈপুণ্যের ইহা একটি অন্ত দৃষ্টাত্ত। 

আর ভ্রমর চরিত্রের পরবিএতা সম্বন্ধে 
কোন ব্যাখ্য। নিম্প্রয়োজন, বোহিণীও সে 
পবিত্রত। হদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়া 
ছিল--পরকালে আত্মছুন্কতের ফলভোগ 
করিতে করিতে রোহিণী ভাবিতেছিল, 
সে জীবনেও গোবিন্দলালের সহিত সম্বন্ধ- 
বিশিষ্ট হইতে পারিলে ভ্রমবের পুণ্যে যদি 
সেই সঙ্গে মুক্তিলাত করিতে পারে। 

তথাপি ভ্রমর কল্পনার স্থষ্টি নহে। বৈরল 
হইলেও-__যাহ! ুন্দর তাহা! এ সংসারে 
বিরলই হইয়া থাকে- সংখ্যায় অতাল্প 
হইলেও, হিন্বুর গৃহে ভ্রমর অপ্রাপণীয়। 
নহে। সুর্য্যযুখী অবশ্ত অবিসংবাদে হিন্দু 
পত্বীর প্রক্কৃত আদর্শ । ভ্রমরও আদর্শ; ভিন্ন 
প্রকৃতিক হইয়াও আদর্শ তবে ভিন্ন 
ভাবে। আদর্শ মাত্রেই এক প্রকৃতির হয় 
ন্বা। ভ্রমরকে আদর্শ হিন্দুপত্বী বলিতে 
হয় ত অনেকের আপত্তি হইবে । জনৈক 
সমালোৌচকের মতে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ব! 
নংশ্রবপ্রভাবে ভ্রমরে যে আত্মলন্মান বা 
আবত্মন্বত্ব বোধের সংক্রামণ এবং তাহা হইতে 
তাহার চরিত্রে যে তেজস্থিতার উত্তব 
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হইয়াছিল, তাহা অহিন্দু বা হিন্দুরমণীর 
পতিতক্তির সহিত অসঙ্গত, সে তেজন্বিত] 
ন1 থাকিলেই মুখের হইত, সেই তেজন্বিতাই 
ভ্রমর গোবিন্দলাল সন্বন্ধে অবল্যাণের 
কারণ হইয়াছিল। কবি নিজেও তাহার 
এই সুন্দর স্যট্টিকে নির্দোষ বলিয়া ধান 
নাই, গোবিন্দলালের ভাশিনেয় শচীকাস্ত 
বস ভ্রমর গোবিন্দলালের প্রমোদোগ্ঠানে 
স্ুবর্ণগঠিত ভ্রমরের যে প্রতিমূর্তি সংস্থাপন 
করিয়াছিলেন তাহার পদতলে কবি তাহ।র 
হার! লিখাইয়াছেন,-- 

“যে সুখে ছুঃখে, দোষে গুণে, 
ভ্রমরের সমান হইবে, আমি তাশ্াকে 
এই স্বর্ণ প্রতিম! দন করিব ।” 

যে দোষে গুধে ভ্রযরের সমান 
হইবে শচীকাস্ত বাবু তাহাকে এই 
পুরস্কার প্রদান করিবেন? অর্থাৎ ভ্রমরের 
দোষও সুন্দর, তাহা! আদরের জিনিস, 
সম্মানের জিনিস, পুরস্কৃত করিবার জিনিস, 
_ভালখাপিবার গ্িনিস, ঘ্বণার জিনিস 
নহে। তথাপি তাহা দোষ, কেন না তাহা 
অনর্থ ঘটাইয়াছে। আিম্ততঃ অনেকে 
বলিবেন, "ভ্রমর, তোমার আত্মত্ব ভাবটুকু 
ন! থাকিলে, তজ্জনিত এই রাগাভিমানটুকু 
না থাকিলেঃ হয় ত তোমার অদৃষ্ট এক্সপে, 
ভাঙিত না, হয়ত তুমি যাহার কল্যাণের 
জন্য যাহার সুখের জন্য আমরণ এত উদ্বিগ্ন 
চিত্তে সময়াতিপাত করিতে, তাহার এরূপ 
অধঃপতন হইত না), ইহজীবনের জন্য 
তাহাকে পথের ভিখারী হইতে হইত 
না।” আমরা বলি, প্রৌঢ়বয়স্ক' গৃহিনী 
এবং গৃহিণীন্বতাবসঞ্জাত গাস্তীধ্য সমন্বিত] 


বহু 
সুর্যযযুখীর প্রতি, বালিকা] সরলা সংসার” 
নভিজ্ঞা ভ্রমর অস্বাভাবিক হইত। কবি 
যে বালিকার স্বভাব সংরক্ষণে কতকার্য্য 
হইয়াছেন ইহাই তাহার প্রশংসা। আপনার 
বিপুল সংসারে গৃহিণী পদারূঢা হয়া 
হুর্ধ্যমুখী যে ধীগতালাভ করিয়াছিলেন, 
কাধ্যকালে বিচার করিবার যে শক্তি তাহার 
জন্মিয়াছিল, ভ্রমরের বয়সে ও জীবনের 
অবস্থায় তাহ! সন্তবে না। তাই হুর্যামুণী 
গা্তীর্ষ্যের সহিত মৌনতাবে যাহা বহন 
করিয়াছিলেন, ভ্রমর বালিকান্বভাবস্থলভ 
ঝাগাতিমানের বশীভূতা হইয়া! তাহা সহ 
করিতে সমর্থ! হয়েন নাই, ভ্রমরে হিন্দু 
পত্বীর নীরবে ছুঃখ সহিবার সেরূপ শক্তি 
তখনও জন্মায় নাই । ভ্রমরের এই পাগাভি- 
মানটুকু, তাহার এই তেজস্থিতাটুকু, এই 
আম্মত্বটুকু সম্পূর্ণ তাহার বালিকান্বভাব 
হইতেই উদ্ভুত নহে, ইহার মুলে আরও 
মহতর কারণ “রহিয়াছে । তাহার অন্থধাবন 
করিলে, শ্রমরকে শ্রদ্ধা করিভে, এবং 
তাহাকে এক হিসাবে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ 
করিতে, ন্বতই প্রবৃত্তি হইবে। 

ভ্রমরের বালিকাপ্রক্কতির সঙ্গে সঙ্গে, 
তত্প্রক্কতিপোষধক অন্যন্ত কারণের মধ্যে, 
আমরা সর্বাগ্রে শ্বামীর 'ভাপবাসায় তাহার 
তন্ময়তার কথার উল্লেখ করিব । ্্য্যযুখীতে 
পতিপ্রেম এবং প/তভক্তির পরাকাষ্ঠ। 
প্রদর্শিত হুইয়ীছে। শূর্য্যমুখী যদিও যথা- 
সময়ে যথাবিহিত স্বমীসেবা করিয়। সতী 
জীবনের চরিতার্থতা বোধ করিতেন, তথাপি 
খ্বামীর বিশাল সংসারে গৃহিণীব্ূপে তাহাকে 
ত্বন্ত অলেক কথ! ভাবিতে হইত, অন্ত 
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অনেক কার্য্য দেখিতে হইত, অনেক বিষয়ে 
বিচান্ব ও মীমাংসার তার তাহার উপরে 
বিন্যস্ত ছিল -শ্বামী ব। শ্বামীসেবার চিন্তায়, 
নানা কার্ষ্যে তাহাকে নিযুক্ত থাকিতে 
হইত। স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিত হইয়! 
গৃহত্যাগ করিয়া তিন অবশ্ত প্রমাণ 
করিয়াছেন যে, সভী স্বামীর ভালবাস। 
বিহনে নিজ জীবনের প্রয়োজনীয়ত। বোধ 
করেন না; কিন্তু যদি তিনি গৃহত্যাগিনী ন। 
হইয।, কার্ষেয সময়ক্ষেপণ করিবার চেষ্টা 
করিতেন তাহা হইলে, তাহার মন ও 
শরীরকে নিধুক্ত রাখিবার পায়ের অসংস্থান 
এবপে নিধুক্ত থাকিবার 
অভ্যাস ও শিক্ষাও তাহার হইয়াছিল। 
নগেক্্রনাথকেও বিষয়ার্দি সংরক্ষণের 
চিন্তায় এবং সংসারের অন্তান্য কর্তব্য 
সম্পাদনে অনেক সময় অতিবাহিত করিতে 
হইত। তিনি প্রণয়িনী হর্য্যমুশীকে লইয়! 
নিরস্তর অন্তঃপুরে বাস করিতে পারতেন 
না। কুর্ধ্যখুধীরও সংসারে গৃহিণীর 
কর্তব্য পরিত্যাগ করিয়া, শ্বামীসকাশে 
অধিক সময় অতিবাহিত করিবার অবসর 
হইয়া উঠিত না। আর নবাহুরাগের 
নিরবচ্ছিন আসঙগলিগ্সার বয়সও তাহাদের 
উত্তীর্ণ হইয়।ছিল। অন্য দিকে, ভ্রমরের 
শ্বত্রা ভাহার শ্বশুর গৃহে কত্র, এবং জ্যেষ্ঠা 
ননদিনী সংসারের কার্ধযাদি পর্যবেক্ষণ করি- 
তেন, সুতরাং ভ্রমরকে শিখিবার জন্য স্বেচ্ছায় 
ভিন্ন কর্তব্যবোধে কোন কার্যের ভার বহন 
করিতে হয় নাই। গোবিন্দলালেরও 
সেইরূপ। জ্যোষ্ঠতাত সংসারের কর্তা, 
কর্তৃত্বের সকল ভার তিনিই বহন করিতেন। 


হইত না, 
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গোবিন্দলাল ধনীর সন্তান, স্মুশিক্ষিত, 
ধঙ্দীআ, পরোপকার নিরত, পরের জন্য 
চিস্তা বা কার্ধ্য করিবার প্রয়োজন হইলে 
করিতেন, কিন্তু ইচ্ছামত প্রণয়িলীর সঙ্গে 
সময়াতিপাত করিবার পক্ষে তাহার কোন 
প্রতিবন্ধক ছিল্ল না। আবার উভয়েই নব 
যৌবনে উপনীত ) নধ দম্পতীর, বা দাম্পত্য 
ব্যবহারের সময় সমাগমে পরিণীত] স্ত্রী 
পুরুষের, আসঙ্গলিগ্মাও তাহাদের পুরণণতাবে 
সযুপস্থিত। সমস্ত রজনীর সংলগলাভেও 
জমরের সে আসপলিগ্সার পাবতৃপ্তি 
হয় নাই--প্রত্যুষে শষ্য! ত্যাগ করিয়! 
গোবিন্দলাল একটু সরিয়া গেলেই ভ্রমর 
গিয়া তাহার পার্খে দ্ডায়মানা হহতেন। 
এই রূপে স্বামীসঙ্গ ও স্বামীর ভালবাস। 
ত্রমরের একমাক্র চিস্তার বিষয় হইয়। 


উঠিয়াছিল, তিনি অন্ত কিছু ভাবিতেন না, 
তাহার অন্য কিছু তাবিবার বিষয়ও ছিল 
না। এই তন্মম়্তাহেতু তিনি স্বামীসঙ্গ এবং 
'্বামীর ভালবাসার অভাবের কল্পনাও করিতে 
পারিতেন ন। তাই, ভ্রমরকে গৃহে 
রাখিয়। গোবিন্দলাল বিষয় পরিদর্শন 
উপলক্ষ করিয়া দশ দিনের পথ বন্দরখালি 
গমন করিলে, ভ্রমর শ্বামীসংসর্গের অভাবে 
জীবন্মতবৎ হুইয়াছিলেন; তাই, ভ্রমর 
যখন গে।বিন্লালের যুখে শুলিলেন রোহিণী 
প্রকাশ করিয়াছে সে গোবিম্দলাপকে 
ভালবাসে, অর্থাৎ অন্যে তাহার সাত রাজার 
ধন এক মাণিকের অংশ গ্রহণে চেষ্টিতা, তখন 
তিনি উত্তেজিদ্ত হইয়া বালিকার ন্যায়, 
বালিকার ভাষায়, বালিকার ভাবে, 
কোহিণীকে উদ্দেশ করিয়া গালিবর্ষণ করিয়া- 


ভ্রমর । ২৯ 


ছিলেন) তাই, পতিবিরহবিধুরা ভরের 
কাতরতা দুর করিখার মানসে ভ্রমনের 
প্রিয় দাসী ক্ষীরোদা ঘখন গো'ব্শলালের 
নামের সঙ্গে রোহিণীর নাম সংযুক্ত করিয়। 
ভ্রমরকে বুঝাইবার চেঞ। করিয়াছিল বে, 
ভ্রমর যাহার জন্য এত ব্যথিত তিনি 
ভমরের নহেন, অন্ভের, শ্ুতরাং তাহার জন্য 
এত কাতরত৷ ভ্রমরের পক্ষে নিরর্থক ; এযং 
যখন এই দাসীবাক্য--ভ্রমর যদিও তাহার 
হৃদয়ের অস্তস্থল পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিয়া স্বামীর 
প্রতি অবিশ্বস দেখতে পাইতেছিলেন 
না এবং আর্য্য তনয়ার ম্যায় মনে করিতে- 
ছিলেন, অবিশ্বাসী হইলেই কি, মরিলেই 
সকল বন্ত্রণ। ফুরাইয়। যাইবে-যখন এই 
দ্রাসীবাক্য, গোবিন্দলাল প্রমরের নিকট 
আত্মগোপন করিয়া ভ্রমরের মদে যে কালো 
মেধের সৃষ্টি করিয়। রাখিয়াছিলেন, তাহার 
সহিত সংযুক্ত হইয়। ভ্রমরের অস্পই 
সন্দেহকে আকার প্রদান করিতেছিল, তখন 
ভ্রমন যেন মণিহার1 ফণীর স্তায় ক্ষিপতপ্রাক্গ 
হইয়! উঠিলেন, দাসীকে প্রহারের উপর 
প্রহার করিলেন এবং প্রথমতঃ সে 
জীবনাস্তকারী সন্দেহকে হৃদয় হইতে ছুই 
হাতে ঠেলিয়! ফেলিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন; পরে প্রতিবেশিগণ, তাহার 
ছুঃখে ছুঃখ দেখাইবার ছলে, যখন বলিয়। 
গেল, ভ্রমর তোমার কপাল ভাঙিয়াছে, 
তখন, ভ্রমর মনে মনে কাহাকেও যমের 
হাতে সমর্পণ করিলেন, কাহারও সহিত 
প্রকাশে কলহ করিলেন এবং সকলের নির্দয় 
ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া আর সহা করিতে 
না গারিয়া, গৃহের ছার রুদ্ধ করিয়া কীদিতে 


৩৬ 


কাদিতে শ্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে 
লাগিলেন, হে সন্দেহ-ভঞ্রন! হে প্রাণা- 
ধিক! তুমিই আমার সন্দেহ, তুমিই আমার 
বিশ্বাস! আজ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? 
আমার কি সন্দেহ হয়? কিন্তু সকলেই যে এ 
কথা বলে। সত্য না হইলে সকলে বলিবে 
কেন? তুমি এখনে নাই, আজ আমার 
সন্দেহ তঞ্জন কে করিবে? আমার 
লন্দেছে তঞ্জন হুইল না--তবে মরি না 
কেন? এ সন্দেহ লইয়া কি বাচা যায়? 
আমি মরিনা কেন? ফিরিয়ং আসিয়া, 
প্রাণেখ্বর ! আমায় গালি দিও না ধে, 
ভোমরা আমায় না বলিয়া মরিয়াছে।* 
ইহার পর, এই ক্ষিপ্তপ্রায় অবস্থাতে 
সংসারের কৃটিল নীতি-অনভিজ্ঞ বালিকার 
পক্ষে, অকাটা প্রমাণরূপে বোহিণী আসিয় 
ঘখন সন্দেহকে শিশ্বাসে পরিণত কন্দির। 
গেল, যখন সন্দেহ-দোলায়মান চিত্ত 
বিশ্বাসের সিরতায় উপনীত হইল, তখন 
বালিক।,-বালিকার বুদ্ধি বালিকার 
অর্বাচীনতা বালিকার সরলতা ধাণপিকার 
রাগাভিমান লইয়া, হৃদয়ের নিগুঢ়তম প্রদেশ 
হইতে ষাহার জন্য প্রণয়ের উৎন উদ্বেলিত 
হইয়। উঠিত, ধাহাকে তিন ইহ সংসারে 
তিনি আর কিছু জানিতেন না, তাহাকে 
বালিকার তবে কটু কথা বলিয়া--সে হৃদয় 
জহনকারী দাবামি কতক পরিমাণে প্রশমিত 
করিবার আশাতেই যেন, হৃদয়োপরিস্থ সে 
প্রস্তর চাপ কতক পরিমাণে অপসারিত 
করিয়া রুদ্ধখ।স প্রবাহিত করিবার জন্তই 
দ্বেন--ছুটি কটু উক্তি করিয়া পত্র লিখিতে 
ঘসিলেন ; লিখিলেন, “তুমি মনে জান বোধ 


বঙ্গদর্শন | 
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হয়, যে তোমার প্রতি আমার ভক্তি চল1-- 
তোমার উপর আমার বিশ্বাস অনস্ত, আমিও 
তাহা জনিতাম কিন্ত এখন বুঝিলাম 
যে তাহ। নহে। যত দিন তুমি তক্তির 
যোগ্য তত দিন আমারও ভক্তি; বত 
দিন তুমি বিশ্বাসী, তত দিন আমারও 
বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার 
তক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই! তোষার দর্শনে 
আমার আর শ্ুথও নাই। তুমি যখন বাড়ী 
আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর 
লিখিও-_-ঘামি কাদিয়। কাটিয়া যেমন করিয়। 
পারি পিব্রালয়ে যাইব” “তোমার দর্শনে 
আমার আর সু নাই?--এ মিছে কধা! 
এ কেবল ভালবাসার পাত্রের উপর রাগের 
ভাব! । গোবিন্দলালকে পরিত্যাগ করিয়! 
দুরে বাস কগাই যদি তাহার অভিপ্রেত 
হইয়াছিল, পিব্রালয়ে গিয়া বাস করিলেই 
পারিতেন, গোবিন্দলালকে সে কথ! 
লিখিবার প্রয়োজন কি ছিল? ন! লিখিলে 
ভালব।সার পাকের উপর বাগাভিমান 
প্রকাশ করা হয় কই? হৃদয়ের প্রিয় 
বস্তরকে ছটা মন্দ কথ। বলিয়া, তিনি এত 
প্রিয় বলিয়াই তাহার নির্দয়তায় এত ব্যথিত 
হইয়াছি, তাহা দেখান হয় কিরুপে? 
সংসারাতিজ্ঞা বরধাঁয়সী কা! প্রোঢ়া যাহা 
গোপনে সাহয়। ধাইতেন, ভবিষ্যৎ চিন্তা- 
বিহীন1 সরল। বালিকা তাহ! প্রকাশ করিস 
বলিয়! ফেলিলেন। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়। 
গোবিন্দলাল যদ্দি ভ্রমরকে পিক্রালয় হইতে 
আনাইয়! একবার বলিতেন “ছি! ভ্রমর, 
এই কি তোমার উচিত হইয়াছে? আমাকে 
একটা কথ। জিজ্ঞাসা না করিয়া আমার 


১ম সংখ্যা। 


উপর এত অবিশ্বাস 1” ভ্রমর লঙ্জায় মরিয়। 
বাইতেন, ভ্রমর চক্ষের জলে তাহার চরণ 
ধৌত করিয়া বলিতেন “আমি বালিকা, 
আমার অপরাধ ক্ষমা কর, তোম! 
ভিন্ন এসংসারে আর কিছু জানি না বলিয়াই 
তোমার উপর বাগ করিম়াছিলাম। 
আমি তত হাদয়ানুসন্ধান করিয়া 
তোমার উপ এক বিন্দুও অবিশ্বাস পাই 
নাই; তবে, সকলেই যে বরিতেছিল !” 
ভ্রমন পরে তাহাই করিয়াছিলেন, 
কিন্ত রোহিণীর রূপ চিত্তায় বিকৃতমন্তিচ্য 
গোবিন্দলাল তাহ! দ্েেখিয়াও দেখিলেন না। 
ক্বামীর ভাসবাসায় বিশ্বাসই ত্রমর়ের জীবন- 
সামগ্রী। সে বিশ্বাস তাহার হৃদয়ে অমৃত 
পিঞ্চন করিত, তাহা পুনঃ স্থাপনের জন্ত 
গোবিন্দলালকে অধিক প্রয়াস পাইতে হইত 
না, ভমর তাহার হৃদয়ের সে স্বাভাবিক 
সামগ্রী আগ্রহে হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া 
আপনার বস্ততে আপনার বস্ত মিশাইঘ়] 
লইত। বিশ্বাস ও ভক্তি, বিশ্ববস ও ভাল- 
বাস! ভ্রমর-হাদয়ের শ্বভাবদত্ত বস্ত, তাহার 
গঠন-সামগ্রী ; তাহার বিহনে সে হৃদয় শুষ্ক 
হইয়া! উঠিতেছিল, জমরের অস্তিত্বের সম্তাবন! 
রহিত হইয়া আসিতেছিল, গোবিন্দলাল 
ইচ্ছা করিলে সে হৃদয়ে পুনরায় অমুত-সঞ্চার 
করিতে পারিতেন, বিশ্বাস, ভক্তি ও 
ভালবাসার পথ উন্দুক্ত করিয়! দিলেই, সে 
প্রকতিতে সে সকলের গভীরতম উৎসৈর 
মুখ হইতে সাময়িক চাপ অপসারিত 
করিবার কিঞ্চিম্মাত্র চেষ্টা করিলেই, সে 
উৎস পুনরায় পূর্ববৎ প্রবাহিত হইতে 
থাকিত। 


ভজম্র 1 ৩১ 


অময়ের আত্মগম্মান ও তেজশ্িতার 
ধ্বিতীয় কারণ ভ্রমরের পতিপ্রেষের প্রকৃতি, 
-সসে প্রণয়ের ধর্মযুলকত1 | হিন্দুর দাম্পত্য" 
প্রণয় রূপ প্রণয় নহে, গুণক্ প্রণয়ও 
নহে; মনের উপর রূপগুণের প্রভাব হইতে 
তাহা উৎপন হয় না, তাহ! পতিপত্রীসন্বদ্ধ 
জ্ঞান হইতে উদ্ভৃুত। পতিপত্ী সম্বন্ধ স্থলে 
উভয়ের প্রতি উভয়ের প্রীতির ভাবের উত্তব 
সকল সমাজেই প্রায় একই ভাবে হইয়া 
থাকে, কিন্তু হিন্দু দম্পত্য প্রণয়ের একটু 
বিশেষত্ব আছে, ধর্দযূলকতাই তাহার বিশেখ 
প্রকৃতি । পত্রী পতিকে ভালবাসিবে, তক্তি 
করিবে, সেবা! করিবে, ধর্মীচরণে তাহার 
সহায় হইবে_ ইহাই পতির সম্বন্ধে পীর 
ধর্ম; পতি পত্ীকে শ্লেহ করিবেন, তাহার 
সুথস্বাচ্ছন্দ্যের যথাসাধ্য বিধান করিবেন, 
এবং সর্বোপরি ধর্মপথে তাহার নেত। 
হইবেন--ইহাই পত্রীসন্বন্ধে পতির ধর্ম; 
পত্রী পতির ভার্ম্যা1 এবং সহধর্দিনী, অতএব 
জীবনে নিত্য সহচবীপূপে, অতি নিকট এবং 
প্রীতির চক্ষে দেখিবার পাত্রী । পতি, পাতা 
পালন কর্তা গুরু বা ধর্খ্মশিক্ষক; অতএব 
প্রেম ভক্তি সেবার পাত্র। হিন্দু নরনারীর 
ইহাই শিক্ষা) এ শিক্ষা এবং এরপে সঞ্জাত 
প্রণয়ান্ুরাগ সমাজের বিশেষ কল্যাণকর । 
এ প্রণয়ান্রাগ রূপগুণের অপেক্ষা করে না, 
যদ্দিগ প্রণয়ীযুগলের রূপ গুণ বা পরম্পরের 
প্রীতির বস্ত উভয়ের সন্বন্ধকে মধুর করিয়৷ 
তুলে, এবং এরূপ প্রীতির বস্তর পরিষাণা- 
ধিকাসহকারে সে সম্বন্ধ চিত্তবিমোহনকারী 
হইয়া উঠে। ত্রমর-গোবিন্দলাল যখন 
গ্রণয় প্রহুল্ল নেত্রে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত 


৬২ 


করিতেন, খন ভ্রমক় ভ(বিতেন গোবিন্দ- 
লীলের কত রূপ, গোবিন্দপাল ভাবিতেন 
অরে কত গুগ! আবার গোবিন্দলাল 
ত্রমরের সেই কালো রূপের মধ্যেই কত 
সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইতেন, তাহাদের সেই 
প্রেমাজবাগ পরষ্পরের সে রূপশুণঙ্ষে আরও 
মধুর করিয়া দ্রেখাইত। (কিন্তু ভ্রমর 
গোবিন্বলালের প্রেমান্থরাগ মুলে কপ ও 
গুণের প্রভাব হইতে উৎপন্ন নহে, 
ধর্ম বা কর্তব্যজ্ঞান হইতে উপঞ্জাত। 
ভাবিতেন স্বামীকে পেম করা তক্তি করা 
সেবা! করা তাহার ধম্ম, অতএব তাহার 
কর্তবা। প্বামী তাহাকে তপেষ করিবেন, 
ইহাও তাহার ধার্ম ও কর্তব্য। যাহা ধর্ম, 
যাহ। কর্তধ্য, তাহ] উভ/য়ররই সমান, তাহাতে 
ন্তায়তঃ উভয়ের একই রূপ দাবি। ভ্রমর 
কথনও মনে করিতেন না যে, বিশেষ 
রূপগুণের অভাবে, পত্রী পতির শ্নেহাধিকারী 
না হইতেও পারেন) কোহিণী প্রসঙ্গে 
ত্রমর গোবিন্দলালে কথ! হইতে হইতেই 
গোবিন্লাল এক স্থলে বলিলেন, তবে 
ক্যাম রোহিণীকে ভাশবামি।” ভ্রমর 
প্রত্যুত্তরে বলিলেন, “মিছে কথা-_-তুমি 
আমাক ভালবাস--আর কাহাকেও 
তোমার ভালবাসতে নাই ।”--ভালবাস্তে 
নাই-_অর্থাৎ ভালবাসা তাহার অকর্তব্য, 
তাহার পক্ষে তাহা ধন্দম নহে। স্থানান্তরে, 
মাতাকে কাশীতে ববাখিয়। গৃহে প্রত্যাগমন 
করিবার জন্ত, ভ্রমর নিরতিশয় কাতরতার 
সহিত বারম্বার অনুরোধ করা সত্বেও, 
গোবিন্দলাল বখন একান্ত নির্মমের ভ্তায় 
উত্তর করিলেন; “ইচ্ছ। নাই”, ভ্রমর উত্তেজিত 


তাহ 
অমর 
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হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্ধর্ম নাই কে?” 
এই ধর্দের জ্ঞান, এই কর্তব্যের জ্ঞান ভ্রমরের 
অত গ্রবল ছিল ধলিয়াই ভ্রমরের ওরূপ 
তেনজন্থিতা। স্থ্যযমুখীর পতিপ্রেমও এই 
প্রকৃতির, অর্থাৎ হিন্দু দাম্পতাপ্রণয় ধর্শজ্ঞান 
হইতে সঞ্জাত। তবে কৃর্ধ্যযুখী কর্তব্যা- 
কর্তবা জানিয়াও, স্বামীর সম্তোষের জন্ত 
আত্মবিসর্জনে প্রস্তুত ছিলেন। তাহা 
ত্বাহার প্রকৃতি গত হিন্দু ললনামুলত 
সৌন্দর্য। ভ্রমর বালিকা, মে এইবপ 
ধর্দজ্ঞান লইয়া সুর্যযমুশীর ক্ষমাশীলতা 
শিক্ষা করিতে পারে নাই। ' বালিকা! 
হউক বালক হউক যাহার সংসারজ্ঞান- 
নিরত নহে, তাহার হ্যায় ধর্ম কর্তব্যেতর 
বড় গোড়।, তাহার] দুর্বলতার ক্ষমা করিতে 
বড় রাঞঙ্জা নহে। ইহাতে অপ্রশংসার কথা 
কি আছে আমরা বুঝি না) 

সাবিত্রী সতীত্বের বলে যমের নিকট হইতে 
আপনার স্বামীকে ফিরাইয়া পাইয়াছিলেন। 
ভ্রমর দেই সতীত্ব ধঙ্মের মহিমায়, প্ররূত 
ছিন্ন রমণীর ন্যায় এরূপ বিশ্বাসবতী ছিলেন 
বেতিনি মনৈ করিতেন সতীত্রধর্দে তাহার 
মতি থাকিলে দেবতাত্ী তাহার সহায় 
হইবেন, তাহার কুত্রাপি পরাভব হইতে 
পারে না। ধর্মের বলে মন্ুপ্রাণিতা ভ্মরের 
এ তেজান্বতা স্বাভাবিক । যখন ধর্খের নামের 
অন্কুশেও মন্ত্র মাতক্ষবৎ গোবিন্দলালের মন 
ফিরিল ন1, তখন তেঞজ্শ্থিনী উঠিয়া তেজো- 
গর্ষধে বলিলেন, _-“তবে ষাও--পার, আসিও 
নাঁ। বিনাঁপরাধে আমাকে তাঁগ করিতে 
চাও, কর।-_কিন্ত মনে রাখিও, উপরে 
দেবতা আছেন। মনে রাখিও--এক দিন 
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আমার জন্য তোমাকে কীাঙ্দিতে হইবে। 
মনে রাখিও--এক দিন তুমি খুঁজিবে, এ 
পৃথিবীতে অকৃত্রিষ আন্তরিক ন্নেহ কোথায়? 
-দেবত| সাক্ষী! যদি, আমি সতী হুই, 
কায়মনোধাকো তোমার অপায়ামার তক্তি 
থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ 
হুইবে। আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব'। 
এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বল যে আর 
আসিব না। কিন্তু আমি বলিতেছি--আবার 
আসিবে--আবাঁর ভ্রমর ধলিয়া ডাকিবে-- 
আবার আমার জন্ত কাদিবে, বর্দি এ কথা 
নিক্ষল হয়, তবে জানিও-দেবতা মিথ্যা, 
ধর্ম মিথা, ভ্রমর অসতী! ভুমি ফাও, 
আমার দুঃখ নাই! তুমি আমারই-- 
রোহিণীর নও 1” সতীর বিশ্বাস, সতীর 
স্বামীকে যমে লইতে পারে না, রোহিণী কি 
করিবে? 

ভ্রমর চরিজ্রের তেজন্বিতা যদিও 
অমরের প্রকৃতিগত--এবং আমরা সবিজ্ঞারে 
ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছি কিরূপে 
তাহা তাহার প্ররুতির অংশীভূত হইয়াছিল-- 
যদিও গোবিন্দলালের অন্যায়াচরণে, তাহার 
নির্দয়তা, তেজস্বিতা ও আত্মসম্মানের 
পরিচয় ভ্রমর পদে পদে প্রদান করিয়াছেন, 
তথাপি, সতীর পতিভক্তিবশতঃ, হিন্দু রমণীর 
চিরস্তন শিক্ষান্থসারে, স্বামীর অসস্তোষ 
অকারণ হইলেও, তাহা দূর করিবার 
মানসে, স্বামীর পদানত হইয়া তাহার ক্ষমা 
ভিক্ষা করিতে, ভ্রমর কিঞ্চিন্মান্রও পশ্চাৎপদ 
হয়েন নাই। নিষ্নলিখিত নৃত্য দেখিয়া 
ভ্রমরের জন্ত কাহার না হৃদয় বিগলিত 
ক্র ?.... 


অমর ।* 
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প্রমর। কি করিয়াছি? আমি তোমা 
ভিন্ন এ জগৎসংসারে আর কিছু জানি মা। 
আট বৎসরের সময় আমার বিবাহ হইয়াছে 
--আমি সতের বৎসরে পড়িম়্াছি। আমি 
এ নয় বংসর আর কিছু জানি না, কেবল 
তোমাকে জানি। আমি তোমার প্রতি- 
পালিত, তোমার থেলিবাঁর পুতুল--আমার 
কি অপরাধ হইল? 

গোবিন্দলাল। মনে করিয়া দেখ । 

ভ্রমর । অসময়ে পিত্রালয়ে গিক্লাছিলাম 
--ঘাঁট হইয়াছে, আমার শত-সহস্র অপরাধ 
হইয়াছে--আমাঁয় ক্ষমা কর। আমি আর 
কিছু জানি না, কেবল তোমায় জানি, তাই 
রাগ করিয়াছিলাঁম। 

গোবিন্দলাল কথা কহিল না। তাহাত্র 
অগ্রে, আলুলাপ়্িত-কুস্তলা, অশ্রু বিপ্নতা, 
বিবশী, কাতরা, মুগ্ধা, পদপ্রাস্তে বিলুষ্টিতা 
সেই সপ্রদ্রশবর্ষীয়া বনিতা। গোবিন্দলাল 
কথা কহিল না । * % % সক 

শ্রমর পায়ে ধরিয়া! কাদিতেছে--ক্ষমা 
কর! আমি বাণ্পিকা"! 

যিনি অনন্ত স্থথ দুঃখের বিধাতা, 
অন্তর্যাম, কাতরের বন্ধু, অবশ্তই তিনি এ 
কথাগুলি শুনিলেন, কিন্ত গোবিনলাল তাহা 
শুনিল না। নীরব হুইয়! রহিল ।* **দ*্ 

ভ্রমর স্বামীকে নীরব দেখিয়া! কাতর 
ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন “কি বল?” শ্বামী 
উত্তর করিলেন “আমি তোমায় পরিত্যাগ 
করিব ।” স্বামীকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত পরিতাক্ত 
সতীর হৃদয় ন্বামী সম্বন্ধে কিরূপ তাছ! 
দেখুন £_- 

ভ্রমরের ক্রন্দনে গোবিনলাল কর্ণপাত 
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তাহার পৈতৃক বিষয় হইতে অর্থব্যয় করা 
অভিপ্রেত হইলে তাহার এই সময়। তিনি 
যোগ্য নহেন, তাহার ঝাচিবার ইচ্ছাও নাই, 
তাহার তবে ফালি যাইতে না হয় তাহার এই 
ভিক্ষা । ভ্রমর শুনিবানাত্তই লোক পাঠাইয়া 
পিতাকে আনাইলেন এবং তাহার হাতে 
পঞ্চাশ হাজার টাকা বাহির করিয়া দিয়! সজল 
নয়নে বলিলেন, “বাবা, এখন যা করিতে হয় 
কর।--দেখিও-_-আমি আত্মহত্যা না করি।” 
এই স্থলে ভ্রমর-হদয়ের সৌন্দর্য চরমোৎকর্ষতা 
প্রা হইয়াছে;--ধে হৃদয় ব্যাধকর্ুক শরবিদ্ধ 


[৯ম বর্ধ বৈশাখ, ১৩১৩ 


হইর1 বাতনায় ছট ফট করিতেছে, যে হৃদ 
শরাহত হইয়া সুত্র ধারে প্রশ্যত রক্তধারায় 
অবসম্, সে পনার সকল যন্ত্রণা, সকল 
কলেশ ভূলিয়৷ গিয়া সেই ব্যাধের জন্যই ব্যথিত ! 
সে ব্যথা সামান্ত ব্যথা নহে; ব্যাধের অমঙ্গল 
ধটিলে, সেই জীবনাস্তকারী শরাঘাতের 
ফলের সময় উপস্থিত হইবার পূর্বেই সে হৃদয় 
ফাটিয়া যাইতে প্রস্তত | ভ্রমর-হদয়ের প্রকৃতি 
প্রদর্শনে কবি এখানে অসাধারণ ক্ষমতার 
পরিচয় দিয়াছেন । (ক্রমশ ) 

জ্ীলোকনাথ চক্রবর্তী । 





প্রাচীন ভারতের কলা বিদ্য। ৷ 


আর্যগণ শিল্প জ্ঞানকে কলা বিদ্য 
বলিতেন। এই কলা বিদ্যা চতুঃষষ্ট ( শব 
তন্ত্রোক্ত ) শ্রেণীতে বিভক্ত | যথ!-_- 

১। গীত। ২। বাছ্ধা। ৩। নৃত্য 
৪। নাটকাতিনয়। ৫ । আলেখ্য। 
(ইহাদের বিষয় পশ্চাৎ সবিশেষ বলিতে 
ইচ্ছা রাহল।) ৬। বিশেষকচ্ছেদ্য। 
পুরাকাঁলে নরনারীগণ কুদ্কুম চন্দনাি দ্বার! 
শবীর চিত্রিত করিত; এই চিত্র রচনের 
অর্লক তিলক] প্রভৃতি) কৌশল বিশেষকে 
পবিশেষকচ্ছেদ্য” বলিত। ইহা সথীরা বা 
মেলেনীগণ সম্পাদন করিত ৷ যেলেনীগণের 
ইহ। জীবিক। ছিল । এখন অলকাতিলকাচিত্র 
সত্যতাস্সঙ্গত নহে বলিয়া পরিত্যক্ত; 
কাজেই এথন আর উহ1 জীবিকাঁপদ্দ বাচ্য 
নহে। দক্ষিণ দেশে আজিও প্রসাধিকাগণ 
অলক্তক পরাইয়া ছুই এক পয়সা! উপায় 


করে ইহা! আমি দেখিয়াছি। কলিকাতায় 
গল্গান্নান করিতে গিয়া এখনও লোকে উড়ে 
ও হিন্দস্থানী ঘাটওয়!লাঁর নিকট চন্দনের 
ফোট। পরিয়] থাকে । ইহাই পুরাকালের 
বিশেষকচ্ছেদের অপভ্রংশ ব! অন্নকরণ। 

৭। তও্ল কুসুম বলিবিকার | পুর! 


' কালে পুজা ও ঘাগ যজ্ঞাদির সময় তঙ্লাদি 


হবার! যে নৈবেদ্যার্দি রচনা ও গন্ধ পুষ্পাদি 
সাজান হইত তাহাকে তঙ্লকুস্ুম- 
ব্লিবিকার বলিত। ইহাও বাক্তি বিশেষের 
জীবিক। নির্বাহের উপায় ম্বূপ ছিল। 
এখন আর ইহা বড় একটা দেখ! যায় ন1। 

৮। পুষ্পাস্তরণ ॥ ফুলের শয্যা ও 
ফুলের ব্যজন ( পাখ।) প্রভৃতি রচনা কর! । 
পুরাকালে ঘালীরা এই কার্য্য করিত। 
এখনও ফুলের স্তবক (তোড়া) পাথ। 
প্রভৃতি প্রস্তত করিয়া স্থান বিশেষে কেহ 


১ম সংখ্যা । ] 
কেহ অর্ধোপার্জন কয়ে। এখন এই কার্ধ্য 
মালি আর একচেটে নহে। 

৯। দন বসনাঙ্গ রাগ ॥ শন রঞ্জন, 
বন্ত্ররঞ্জন ও অঙ্গ রঞ্জন। পূর্বক!লে লোকেরা 
দাঁতে নানারূপ ছক কাটিত, গায়ে উক্কী 
পরিত। এখন এসববঙ্গ দেশ [হইতে 
উঠিয়া! গিয়াছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের 
লোকের মধ্যে ধাতে ছক কাটা ও 
স্রীলোকদের উল্তী পরা দেখা যায়। 
আমাদের দেশে বিলাসিনীগণ কাপড় 
ছোবান ও আলতা পরা এই ছুইটাযাক্র 
বজায় রাখিয়াছেন। 

১*। অণিভূমিকাকর্্ম ॥ মশি অর্থাৎ 
প্রস্তর, তথার৷ চত্বর (উঠান) পিগ্ডিকা প্রতি- 
মূর্তি নিশ্মাণ কর] । ইহা একটা গ্রধান শিল্প । 
ইহা বর্তমান সময়েও সমধিক গৌরবের ও 
উপার্জনের বিষয় হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন 
ভাঙ্কর্যয হইতে অধিক উন্নত হয় নাই। 
বারাস্তরে প্রমাণাদিসহ প্রাটীন মৃত্তির 
শিল্পনৈপৃণ্য বিশেষরূপে দেখাইব। 

১১। শয়ন বচন ॥ থাট পালক্ক প্রভৃতি 
শষ্য রচন। চাতুর্য্য। 

১২। উদ্দক বাদ্য ॥ জলে কোন পাত্র 
ঘাখিয়া অথবা! কোনও পাত্রে জল রাখিয়। 
নানা তালে বাদ্য করা। ইহাই আধুনিক 
জলতরজ্গ বাদা। 

১৩1 উদ্ক ঘাত॥ প্রাচীন গ্রন্থে 
উদ্কঘাত শবের প্জলল্তপ্তবিদ্যা”? এইরূপ 
অর্থ দেখা বায় । ছুর্য্যোধন জলস্তস্ত বিদ্যা 
বলে ছৈপায়ন হে লুক্কামিত হুইয়াছিলেন। 
ইহ] মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে। এখন 
জলমগ্র জাহাজের ভ্রধ্য উত্তোলনকারী 


প্রাচীন গারতেয় কলা বিদ্যা । 


৬৭ 


ডুবুরিরাই জলম্ভস্ত বিদ্যার অস্থকরণ করিয়া 
থাকে মাত্র 

১৪। চিত্র যোগ ॥ আশ্চর্য্য কার্য প্রদশূন 
কর1। ইহা এক প্রকারু বাজী বিশেব। 

১৫। মালাগ্রহণে বিকল্প ॥ নানাপ্রকার 
মালা বা পুষ্পের পেটরাদি প্রস্তুত কর1। 
লুন্দর, বিদ্যার নিকট পুম্পের পেটরায় ফুল- 
ময় ধনুর্বাণ নির্মাণ করিয়। হীরে মালিনীর 
দার] পাঠাইয়াছিলেন 3 বিদ্যানুন্দর যাহারা 
পড়িয়াছেন তাহার ইহা অবগত আছেন। 
অতিপুরাকাজে মাল্যগ্রথনাদি সৈরিন্কীীর 
কার্যয ছিল। 

১৬। শেখরাপীড়ফোজনা॥ শিরোভূষণ 
অর্থাৎ টুপী পাগড়ী ও তাহার অলঙ্কার 
নির্মাথ করা । 
নেপথ্য যোগ ॥ 
অভিনেতাদিগকে সাজান, 
উপকরণাদি প্রস্তত কর] । 

১৮। কর্থপত্রতঙ্গ ॥ পুরাকালে রমণী- 
গণ পঞ্র-পুষ্পা্দি নির্মিত পত্রাকার ক ্ণভূষণ 
ব্যবহার করিতেন। যেনারী এই কার্যে 
কুশলা- হইত সেই নারী রাজ মহিবীদের 
নিকট সৈরিঙ্থী (দাসী) পদপ্রাপ্ত হইত। 

১৯। গন্ধযুক্তি। নানাবিধ স্মগন্ধি 
ব্য প্রস্তত কর|। ইহাও সৈরিন্ধার কার্ধ্য 
ছিল। 

২৯ | ভূষণ যোজন ॥ অলঙ্কার নিম্মাণ 
ও তাহার গ্রন্থনা । নির্মাথ কার্্যটী এখন 
স্ব্ণকারের হাতে গিয়াছে। গ্রস্থন কার্ধ্যটী 
প্রায়ই আমাদের দেশে ঘরে ঘরে সম্পন্ধ 
হ্ম্। 

২১। ইন্দ্রজাল। তোঁজবাজী। 


রলরচনা, 
এবং সাজের 


৯১৭ 


৩৮ ৰজাদর্শন। 


২২। কোৌচুমার ঘোগ ॥ সর্বপ্রকার 
অক্ষরের অন্থকরণ করাকে কৌচুমার যোগ 
বলে। আমরা ইহাকে জাল করা বলি। 
ইহাকে তন্কর-জীবিক1 বলা যায়। 

২৩। হুস্তলাঘব ॥ অলক্ষ্যে অতি সত্বর 
হুত্ত সধালন দ্বার বস্তর পরিবর্তন কর।। 
ইহ! এক চমত্কার বাজী । এখনও অনেক 
হস্ত লাঘব পটু বাজীকর আছে। 

২৪। চিত্রশীকপূপভক্ষবিকার ক্রিয়া ॥ 
আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পিষ্উকাণদি গ্রস্তত করা) 

২৫। পানকরস রাগাসব। মদ্য নান- 
প্রকার সরব ও মোরব্বাদি প্রস্তুত করণ। 
বারাস্তরে ইহার সবিশেষ বিবরণ লিখিব। 

২৬। হ্ৃত্্ক্রীড়া ॥ সুত্রলংঘোগে পুতুল 
নাচান। ছায়াবাজী খেল।। ইহা অতি হীন 
ও সংকীর্ণ জীবিক1। 

২৭। সুচীবাপ কর্॥ 
বস্ত্র বয়ন কাধ্য। 

২৮। প্রহ্লিক।। কবিতার গোপনীয় 
অর্থ পরিজ্ঞান। ইহাকে হেয়ালী বলে। 
পূর্বে লোকে ইহাতে চমতৎকৃত হইয়] 
রচ়্িতাকে পুরস্কৃত করিত । এখন ইহার 
তত প্রচলন নাই। 

২৯। প্রতিমালা॥। বস্তর প্রতিরূপ 
প্রস্তত কর! । বর্তমান সময়ে এই বিদ্যাকে 
ফটোতোল! বলে। 

৩০ | জুর্বচক ধোগ ॥যেসকলকাব্যের 
লিপির অর্থ সাধারণের বলিবার শক্তি নাই 
তাহা বলা । এই বিদ্যাটী পুরাতত্বাঙ্থুসন্থিৎস্ 
ব্যক্তিগণের বিশেষ উপকারী ॥ 

৩১। পুস্তক বাচন ॥ অতি শীঘ্র বিলুপ্ত 
বর্ণ সংধোর্সিত করিয়। পুস্তক পড়। ও নানা- 


সুচীকার্য্য ও 


[ ৯ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৬ 


গ্রকার অক্ষর পড়িতে পার]। 
পুরাতত্বাহূসদ্ধিৎশ্র সাহাধ্যকাঁরী। 

৩২1 মাটিকাখ্যায়িক] দর্শন ॥ নাটক 
অভিনয় দেখান। এই বিষয়টী নান্ট্যাচার্ধ্য 
ভারত খষে রচিত গ্রন্থে বহুল রূপে বর্ধিত 
হইয়াছে । সময়াস্তরে এই বিষয়ে কিছু 
বলিবার ইচ্ছা আছে) 
কাব্য সমস্যাপুরপ ॥ কাব্যের 
বা শ্লোকের একাংশ বলিলে তৎক্ষণাৎ তাহার 
অবশিষ্টাংশ পুরণ কর]। 
পট্টকাবেত্রবাণ বিকল্প ॥ পাটী 
প্রভৃতি প্রস্তত করা। হভী, অশ্ব, ও উদর 
প্রভৃতির পৃষ্ঠান্তরণ ও সান প্রস্তত করা । 
বেতের দ্বারা আসনাদি নিন্মাণ ও যুদ্ধাস্ 
নিম্দাণ কর] । 

৩৫। তর্ক,কর্ম্ম॥ একটা ছোট মৃত্তিক 
ব! পাষাণাদি নির্মিত পিণে লৌহাদি শলাকা 
প্রোথিত করিলে তাহাই তর্ক নামে অভি- 
হিত হয়। সাধারণ কথায় যাহাকে.ণ্টাকুয়া” 
বলে। ইহাদ্বারা বহুবিধ সুশ্ম ও স্দুল হুক 
প্রস্তুত কর ঘায়। এই যন্ত্রে আমাদের 
দেশে (উত্তর বঙ্গে) ব্রাহ্মণ রমণীগণ তত! 
প্রস্তুত করেন। পুর্বে সকল ব্রাহ্মণের 
মেয়েরাই টপতা প্রস্তুত করিতেন । সম্প্রতি 
সভ্যতার যুগে নব্যাঠাকুরাণীগণ ইহ!কে 
অসভ্যতা বোধে পরিত্যাগ করিয়া! ইহার 
পরিবর্তে বড় ঘরে পিয়্ান বাঞ্জান ও 
আমাদের ঘরে কম্ফর্টারঃ চেইন প্রভৃতি 
প্রস্তত কব! ধরিয়াছেন। আকফ্কাদের এখন 
তাসের হুতা তা স্থানীয় হইবে ঘ। 
হইয়াছে! 

৩৬। তঙ্গণ ক্রিয়া ॥. কাষ্জের কার্য। 


এটাও 


৩৩ । 


৩৪ । 


১ম সংখ্যা । ] 


ছতার মিস্ত্রি ইহাদারা জীবিকা নির্ব্বাহ 
করে। 

৩৭। বাস্ত বিদ্যা । গৃহ নির্মাণ কার্ধ্য। 
বর্তমানে ধাহাকে ইঞ্জিনিয়ারিং কার্ধ্য বলে।, 
পুরাকালে ইহার অতিশয় উৎকর্ষতা ছিল। 
এখনও গোৌড়ে, মহাস্থানে এবং পাটন! 
প্রস্ভৃতি স্থানে অনেক ধ্বংসাবশিষ্ট ভগ্ন মন্দির 
তাহার সাক্ষী শ্বরপে আছে। এ সম্বন্ধে 
অনেক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া অদ্য সময় 
ক্ষেপণ কর। নিশ্রয়োঞ্জন। বাবাস্তরে 
এ বিষয়ের সবিশেষ ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা! 
আছে। 

৩৮। র্ূপ্যরত্ব পরীক্ষা | 
হীরকাদিরত্বের পরীক্ষা করা। এখন 
জহুবিরাই ইহার উপকারিতা জানে। 
বারাস্তরে এবিষয়েরও (বিশেষ ব্যাখা করিতে 
ইচ্ছ৷ আছে। 

৩৯৭। ধাতুবাদ ॥ নুবর্ণ গ্রভৃতি ধাতুর 
লাক্কর্য্য পরিহার করণ ও তাহার প্রস্তত 
করণ বিধি। ইহাদ্বার। পুরাকালে রসায়ন 
বিদ্যার কিন্ূপ উৎকর্ষতা ছিল তাহা বুঝ! 
যায়। 

৪০। মণিরাগজ্ঞান॥ হীরক প্রভৃতি 
রত্বের বর্ণপরীক্ষা ও তাহাদের উজ্জলত] 
লল্পদন। 

৪১। আকর জ্ঞ/ন॥ পরীক্ষান্ছার! 
কোথায় কোন বস্তর খনি আছে তাঁহ। 
জানা। 

৪২। খ্বক্ষামুর্ষেদ যোগ ॥ বৃক্ষ-লতা-গুক্ম 
প্রভৃতি উত্ভিদগণের রোপণ, সংরক্ষণ, 
বৃদ্ধি কল্পণঃ ও চিকিৎসা বিঘয়ক ভ্ঞান। 

৪৩। মেষকুকুটলাবকতুদ্ধবিধি ॥ মেড়ার 


সোনারূপা 


প্রাচীন ভারতের কল। বিদ্যা । 


৯, 
লড়াই, কুকুটের লড়াই, বটোরের 
লড়াই প্রভৃতি! বগুড়া সহবরে এবং 


সেরপুরে পৌধ সংক্রান্তি দিনে এখনও বুল- 
বুলের লড়াই হইয়া! থাকে । অস্ঠত্র কোথাও 
আছেকিনাজ।নিনা। দণ্যাচার্্য প্রণীত 
দশকুমার চরিতে কুকুট যুদ্ধের উল্লেখ আছে। 
শুকসারিক1 প্রপাপ॥ পক্ষী- 
দিগকে বুলি শিখান। এখন যাহার] পাখী 
গোবণ করে তাহার স্বয়ং তাহাকে বুলি 


শিখাইয়। থাকে । এ জীবিক। আবু কাহারও 
নাই। 
৪৬ | 
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উৎপাদন কর্ম ॥ কৌশলে শত্র- 
বাস উচ্ছেদ কর]। 

৪৬। কেশ মার্জন কৌশল ॥ চুলের 
সৌঠ্ঠব বৃদ্ধি করিবার বিবিধ উপায়। পূর্বে 
ধনীব্যক্তিগণ এই কার্য্যের জন্ ভৃত্য নিযুক্ত: 
করিতেন । 

৪৭1 অক্ষয় মুষ্টিক কথন । সাক্কেতিক 
লিপি বিজ্ঞান! 

৪৮। ম্লেচ্ছিতক বিকল্প ॥ ম্রেচ্ছ ভাব! 
ও য্লেচ্ছশান্ত্র জানা । এখনও ইহাত্বারা যৎ- 
কিঞ্চিৎ আয়ের সম্ভাবনা! আছে। 

৪৯। দেশ ভাবাজ্ঞান ॥ 
ভাষ। পারজ্ঞাত থাকা । 

৫০ | পুষ্পশকটিকানিমিত জ্ঞান ॥ পুষ্প- 


শকটিকা রচনা বিদ্যার মূল উপকরণ 
জ্ঞান। 
৫১ | 


ভিন্ন ভিন্ন 


যন্ত্র মাতৃকা। অন্সায়াসে কার্ধ্য 


নির্ধাহ করিবার জন্য বিশেষ যন্ত্র নির্মাণ 
কর]। 


৫২। ধারণ মাতৃকা। পুজার জন্য, 
ধারণের জন্য দেবতাদের বেখাময় শাস্্রোক্ত 
যন্ত্র রচন। করিতে জান 


৪০ বদন । [৯ম বধ, বৈশাখ, ১৩১৬ 
৫৩) সম্পাট্য কর্মা। মণিমুক্তাদির যাঁহাকে ওধা! বলে । এখনও অনেক দেশে 

ক্কত্সিযতা নির্ণয় কর।। এবং কৃত্রমরত্ব ভূত ছাড়াণ, কালী ছাড়ান ওবা। আছে। 

প্রস্তত করা৷ মেয়ে মহলে তাহাদের এখনও স্নেক 
৫৪। মানসী কাব্যক্রিয়া। অন্টের প্রতিপত্তি দেখ খায়। 

মনোভাব ছন্দঘার! প্রকাশ কর।। এরূপ পুরাকালে, ভারতের শিল্প বিদ্যা উদ্ভিদ 


কৌতুক এখন আর মাই। 

৫৫ অভিধানকোধছন্দোজ্ঞান ॥ শব্দ- 
পাকে পারদশাঁ হওয়া । 
ক্রিয়া বিকল্প ॥ একটী কার্য্য 
বহু উপায়ে নির্বাহ করিতে শিক্ষা করা । 

৫৭1 ছলিতক যোগ ॥ পরপ্রতারণ।বু 
কৌশল। ইহাও একপ্রকার বাজী বিশেষ। 

৫৮ বন্ব গোপন ॥ এক বস্ত্র লইয়। 
অন্য বস্ত্র দেখান। অর্থাৎ কার্পাস বস্ত্রকে 
রেশমী বস্ত্র কিয়! দেখান। এই শিল্পটার 
মর্খ্বোদঘাটন কর! দুরূহ । 

৫৯ | দুযুত ॥ নানাপ্রকার জুয়া খেলা । 
তাস, পাশা, দবা। খেলাকেও দুযুত বলা যায়। 
অপ্রাণী বস্ত হারা যে ক্রীড়া করা বায় 
তাহাকে দাত বলে। 
আকর্ষ ক্রীড়া ॥ 
বাল ক্রীড়নক ॥ বালকদিগের 
জন্য নানাবিধ থেলন। প্রস্তুত করু!। 

৬২1 টৈবতালিকী বিদ্যা ॥ পুর্বে হিন্দু 
রাজগণেত অভ্ততিপাঠক ছিল। রাজদারে 
উপস্থিভ হুইরা বাজগণের স্ততিপাঠ কিরূপে 
করিতে হয়, ভাহার জ্ঞানকে €বতালিকী 
বিদ্যা কছে। 
বৈজয়কী বিদ্যা ॥ 
বিষয়ক জ্ঞাম। 

৬৪। টবনায়কী বিদ্যা ॥ ভূত প্রেতাদি 
দেবযোনি বিশেষকে নিবারণ করা। অর্থাৎ 
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৬৬ | 


৬১1 


৬৩। শত্রু বিজয় 


বিদ্যা্দি অতাস্ত উৎকর্ষতা লাত করিয়াছিল । 
আর্য বংশীয়গণ সকলেই প্রায় কলাবিদ্যাঞ় 
ছুনিপুণ ছিলেন। ইহ! আঘাদের কাব্য 
পুরাণ ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায্স। 
এইজন। সে সময) ভারতবর্ষ সর্ববিষয়ে সর্বত্র 
শ্রেষ্ঠত্ব লাত ক্ররিয়াছিল। এই সমুদায় 
কল! যাহারা জানিতেন, তাহার্দিগকে 
কলাবিৎ বলা হইত। বর্তমান স্মগ্গে 
নৈরাশ্বের অন্ধকারে ইহার একটী ক্ষীণ 
জ্যে'তি: দেখিতে পাই। এখনও ধাহার] 
পুর্ববোক্ত কলাগুলির অংশবিশেষ কেবলমাত্র 
সেতার বা! তানপুরাদি যন্ত্র বাজাইতে এবং 
সেই যন্ত্রর্দির যোগে গান করিতে পারেন, 
তাহাদিগকে কলাবিৎ বা কলাবৎ ইহার 
অপভ্রংশ “কালোঁয়াৎ” বলিমা উহাতেই 
কলাজ্ঞনের বিশেষত্ব নিপ্দেশ করিয়] আত্ম- 
প্রসাদ লাতে কৃতার্থ হই। ইহা আমাদের 
অদুরপর্শিতার ফল তিন্ন আর কি বলিব। 
এখন দেখা যাউক, প্রাচীন কালে যষ্ধ 
বিজ্ঞান কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিপ। 
এ বিষয়ে আমার অতিজ্ঞতা না থাকিলেও 
প্রাচীন আর্ধ্যগ্রন্থ পাঠে যাহা! কিছু অবগত 
হইয়াছি, অদ্য সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে কিছু 
বলিয়। গ্রবন্ধের উপসংহার করিষ। আমরা 
বাম্পীয় শকট দেখিয়া, ইংরেজের কামান 
বন্দুক, গোলাগুলি দেখিয়া আশ্চর্যযানবিষ্ত 
হই, এবং পাশ্চাত্য জান বিজ্ঞানের প্রশংস! 


১ম সংখ্যা । ] 


করি। আমাদের আর্যয খবিগণ অধ্যাত্ 
দর্শনে, ঘধগডভে ঘে অধিক উন্নত ছিলেন 
ইহ! এখনও অনেক ম্ব্দেশী ও টবদেশিক 
শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করেন) 
কিন্তু বাহা জগতের, অর্থাৎ সংসারে 
বাপ করিতে হইলে যে বিজ্ঞানের প্রয়েজন্‌ 
তাহাতে, পুরাকালে ভারতবাসীর বিশেষ 
অভিজ্ঞত1 ছিল না। অর্থাৎ অস্থুবীক্ষণ, 
বাম্পীয় শকট ও দিগ্দর্শনাদি নিত্য প্রয়ো- 
জনীয় বিশেষ বিষয়গুলির আবিষ্কার করিতে 
পরেন নাই, ইহা বলিতে তাহারা কুন্তিত 
হন না। আমি বলি ইহা জুত্রান্ত সত নহে। 
প্রমাণ স্বরূপ বিগত উত্তর বঙ্গ সাহিত্য 
সন্দিলনে এ্রতিহাসিক গ্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়- 
কুমার মজে মহাশন্ম কর্তৃক প্রদর্শিত 
গৌড়ের ধ্বংসাবশিষ্ট রাজপ্রাসাদ হইতে 
গদ্দুজের চুড়ার ভগ্াংশে এনামেল : কর! 
কারুকার্য বিখেষ এবং মাননীয় শ্রীমুক্ত 
রাজেন্্রলাল আচার্য্য সব্ডেপুটীম্যাদিষ্টেট ও 
কালেক্টার মহোদয় কর্তৃক মহাস্থান হইতে 
আনীত এনামেলযুক্ত ক্ষুদ্র একটী মুদৃঘট ও 
বাটুল দুইটীর উল্লেখ কবর! যাইতে পারে। 
ইহাদ্বারা পুরাকালের রঞ্জন কার্যযাতিজ্ঞতার 
সুন্দর নিদর্শন পাওয়া! যায়। আজ আমি 
আর্যগ্রস্থ শিল্প-সংহিতা হইতে সংগৃহীত 
বাম্পীয় শকটাদি সম্বন্ধে ছুই চারিটী প্রমাণ 
দেখাইব। শিল্প সংহিতার অক্টাদশাদ্যায়ে 
লিখিত আছে-_ 

“বুংস্পহোগেতু ক্ষ যানং চকার বিধিনমানঃ | 

গুবিচ্ছেদ গভিরধল্য বাযুবৎ কম গামিনং | 

নানোপুকরণৈ ঘু'ং ভাম্বস্বং পুণ্পকং খিছুঃ।” 


প্রাচীন ভারতের কলা বিদ্যা । 


9১ 


ম্যায় ক্রুতগামী যান নির্মাণ করিলেন, ইহ! 
আকাশ পথে ইচ্ছামত যাইতে পায়ে। ইহ! 
দীপ্তিশ।লী ও নানাবিধ উপকরণযুন্ত | পুরা- 
কালে ইহাকেই পুষ্পক রথ বলিত। শাহবাজ 
দানবের নিকট হইতে প্রাপ্ত কামগামী 
বাম্পীমম যানে আরোহণ করিয়া, বৃষতী 
বংশীয়গণের বৈরম্মরণ করতঃ অর্থাৎ তাহাদের 
সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ঘারকাভিমুখে 
গমন করিয়াছিলেন। এ যানজলে স্থলে 
অন্তরীক্ষে ও পর্বত শৃঙ্গে, যে কোন স্থানে 
চালান যাইতে পারে। ইহাও শিল্প সংহিতায় 
উক্ত হইয়াছে, 
“ল জন্ধ। কাষগং যানং ভযোধাম ছু রাঁলদং। 
হযৌ স্বারবতীং শাছো বৈরং কুঙ্মকুতংপ্মরন্‌ ॥ 
কচিদ্তুমৌ কচিদ্‌ ব্যোক্ি গিগি শৃঙ্গে জলে কঠিৎ 
ইতাদি। 
তবে এখন বিবেচনা করুন বর্তযান 
সময়ের বাশ্পীষ্ব শকট হইতে পুরাকালের 
পুষ্পক নামক বাশ্পীয় যানের উতৎকর্ষত। ছিল 
কিনা? এখন স্ত্বলে রেলওয়ের গাড়ী, জলে 
ইযার, ইহাদের পরস্পরের পার্থক্য অনেক। 
বর্তমান সময়ে আকাশগমন জন্য ধে 
ব্যোমযান ব! বেলুন ব্যবহ্ৃত হইতেছে, 
তাহাতে আরোহণ করিয়া! অভিলধিত স্থানে 
অবতরণ করিতে হইলে প্যারাযুট, নামক 
অপর একটী যন্ত্র বাধানের সাহায্য গ্রহণের 
প্রয়োজন; কিন্তু তাহাতেও অনেক নিপদের 
সম্ভাবনা আছে। অতএব পুরাকালের 
যানের সহিত এ কালের যানের অনেক 
পার্থক্য আছে। শিল্প সংহিতার অঞ্ট/দশা- 
ধ্যায়ে দুরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ কৌশল লিখিত 


অর্থৎ--বিধিনন্দন বাম্পযোগের বামু হইয়াছে। 


৪২ বচীদর্শন | 


এমনোর্ববাফাং সমাধা দেষ শিজীত্ শ|খতং | 
ধন্ং চার স্থস। দৃষ্টার্ঘে দূর দর্শনং | 
গলালাগ্রি দক্ধমৃদ। কুহাক। চ মনশ্বরং। 
শোধযিত।বৈ শিজীগ্্ নেশ্বলাং জিহতেচ তৎ। 
চার জলবৎ ন্বচ্ছং পাচ্ছনং সুপরিক্ু তং । 
বংশ পর্ধব সমাক।রং ধাতুদপ্তং প্রকলিতং। 
তৎ পশ্চ।দগ্রমধোবু যুকুরধ্ধ বিবেশ সঃ ॥” 


মন্গুর বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবশিল্লী 
বিশ্বকর্মা দুরদৃষ্টির জন্য স্থায়ী দুরবীক্ষণ 
ধন্ত্রের সট্ করিলেন। প্রথমে পলালাগ্রি 
দগ্ধ মুর্তিকাঘারা অধবংসপী কাচ প্রস্তত 
করিয়া তাহ? অগ্নিসংস্কারে পুনঃ পুনঃ 
শোধন করিলেন, এবং ত্র কাচকে নির্দল 
জলবৎ স্ব ও পাতন করিয়া বংশ পর্কের 
হ্যায় এক সচ্ছিদ ধাতু নির্মিত নলের মধ্যে 
ও উতয় প্রান্তে পুর্ধপ্রস্তত যুফ্ুর (কাচ) 
সন্নিবেশিত করিয়া! দুরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ 
করিলেন ।--ইহাদ্বার। পুরীক!লে ভারতে 
দ্বরবীক্ষণ যগ্র প্রচলিত ছিল, ইহা দৃঢ়তা 
সহকারে প্রমাণিত করিতে পরা যায়। 
বর্তমান সময়ের স্তাঁয়। সে কালেও গ্লোবদ্ধার! 
ভূগোল শিখান হইত? ইহা ন্্য্য সিদ্ধাস্ত 
নামকগ্রস্থে দেখা যাঁয়। 


“কস ছী্ং পৃথিবী গোলং কারয্িতাতু দা রবং | 
্বহ্।চ্ছম্নং বহিশ্চাপি লোকালোকেন বেষ্টিত | 
তোযস্্রং কপালাছৈ মনুর নর নানপৈ2। 
সমর রেণু গর্ভিশ্চ সম্যক কালং গ্রাসাধয়েৎ। 
পারদ বানু সত্রাণি শুকুটতল জঙগানিচ। 
বাঁঙ্গানি পাংশবস্তেষু প্রয়ে।গান্তেহপি ছুল ভা2। 
হার'ঢদঙ়মুখে।মিত্যময়ন্থান্ত শলাকবৎ ॥” 


সময় নির্ণয় জন্য নানাবিধ ঘটিকা যন্ত্র ব্যব- 
হ্বত হইত, এবং দ্রিগ্দর্শনযন্ত্রেরও ব্যবহার 
ছিঙ্গ, ইহ! পুর্বোদ্ধত গ্রমাণে জানা যায়। 


ক রাজসাতী শখ সাহিত্য-সহিতির সম্পাদক । 


[ ৯ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৬ 


কাহারও মাজে থার্মোমেটার, ব্যার়োমেটার 
প্রভৃতি হন্ত্র পুরাকানে প্রচলিত ছিল । 
দিও. নির্ণয় করিবার জন্য বআধ্যগণ দ্িগ, 
দর্শন যন্ত্র প্রথমে নির্মাণ করিয়াছিলেন 
ইহা প্রিন্সেপ্স্‌ ইও্িয়ান্‌ এপট্টিকুইটিস্‌ 
(11701%1) 4৮170001065) পুস্তকের প্রথম 
থণ্ডে লিখিত আছে। বামায়ণ ও 
মহাতারত গ্রন্থে শতদ্রীনামক অস্ত্রের বহুল 
এঞয়োগ দেখা যায়। ঘদ্বারা এককালে 
শত জনকে হত করা যায়, তাহাকে 
শতদ্দী বলে। গদার খাল কাটিবার সময় 
বিহাটনামক স্থানের নিকট তৃগর্ভগত যে 
একটা গ্রামের তগ্যাবশেষ দৃষ্ট হয় সেই 
স্থানে শতদ্রীনামক একটা অস্ত্র পাওয়া! যায়। 
বর্তমানে ঢ।কা নারায়ণগঞ্জের নিকট দেওয়াঁন- 
বাগগ্রামে পুষ্ষরিণী থননের সময় ৩১৪ 
বৎসবের প্ুরাতন সাতটি কামান পাওয়া 
শিয়াছে। পুর্ন বঙ্গের খুসলমান নুপতি 
ঈশার্থার সময়ে ১০০১ সালে এ সকল কামান 
নির্মিত হইয়াছিল। কামানগুলির ট্ঘ্য 
৩%ৎ ফিটু হইতে ৫1০ ফিট পর্যযস্ত, ব্যাস 


১" ফিট হইতে ২ ফিট পর্য্যস্ত। সম্প্রতি 
শতদী, তোপ বা কামান নাষে প্রসিদ্ধ। 
অগ্রপরাণে গোল, গুলি, বারুদ ও আগ্েয়াম্ত 
প্রভৃতির উল্লেখ দেখ। যায়। হাতা 
গ্রিন্সেপ্‌ সাহেব বলিয়াছেন, যে, বারুদ 
ভারতবর্ষেই প্রথমে প্রস্তত 'হইয়াছিল। 
বারাস্তরে এই সমস্ত বিষয়ের' প্রমাণ পুরাণাদি 
হইতে সংগৃহীত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা 
করিব। অদ্য এই স্থানে এ প্রবন্ধের 
উপসংহার করিলাম । ইতি 


শ্রীবিপিনচন্দ্র কাব্যরতু 1% 


নাম-করণ রহস্য | 


প্রিয় সুরে 
মান করলি তে৷ করলি 
অব কাহে রোইলি? 
ছবি খ!নার নাম “লক্ষণসেনের পলায়ন, 
দিয়া এখন ছুঃখ করিবার কি কারণ? 
তাবিতেছ নাষই বদি দিলাম তবে অন্য নাম 
দিলাম না কেন? 
আচ্ছা আমি কতকগুলি নাম দিতেছি 
তোমার মনে ধরে কি না--বিতীবষণের 
লঙ্কাপুরি ত্যাগ, বিছুরের হস্তিনা ত্যাগ, 
রামনির্বাসনের পূর্বে দশরথ, দাদামহাশয়ের 
তীর্থ যারা, রাজ! কুষ্গ্ন্্র ছজগৎসেঠের গৃহ 
হইতে মন্ত্রণ। আঁটিয়। ফিরিতেছেন -নোনটাই 
তোমার মনে ধরিতেছে না কেন বল দেখি? 
মানুষ যখন জন্মগ্রহগ করে তখন তাহার 
রূপ মত থাকে নাম থাকে না, নামকরণ 
হয় ছয় মাস পরে। আর ছবিটা জন্মের 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার নামরূপটাও লইয়াজন্ম 
গ্রহণ করে। পিতামাতা ইচ্ছ। করিলে 
কাপে! ছেলের “কপূবটাদ' সাদা ছেলের 
£কেইউধন? চিররুপ্নের প্রিতাপ সিংহ” এবং 
হণ ও অবাধ্য ছেলের দীনবললত নাম দিতে 
পাক়ে। কিন্তু 2:215এর সে ক্ষমতা আছে 
বলিয়া আমার বোধ হয় না। 
স্বর গ্রামের রেখাবের পর্দায় ঘ। দিলে 
রেখাব শ্বরই বাছির হইবে, সেটাকে গান্ধার 
বলিতে পারন। ) তেমনি মন তোমার লক্ষমণ- 
লেনের 'পর্দায় ঘ! দিয়! লক্মণসেনেরই সৃষ্টি 
করিয়াছে, কি করিয়া বলিবে সেটা 
"রাঘসেন ? 


এখন তুমি তোমার মনের দোষ দিষে। 
আমাদের /১1 9০9০190৮তে সমস্ত বাংলার 
ইতিহাস হইতে ছবি বাছিয়! লইবার সুবিধা 
দিয়াছিল কিন্তু কেন তোমার মন ঠিক 
ওইথানটায় গিয়। ঘ। দিল যেধানটা বাংলার 
কলঙ্ক ও এতিহাসিক সত্য নয়? পঙ্গাশীর 
যুদ্ধ, সিরাজের পতন, নন্দকুমারের ফানী, 
গ্রতাপা্দিত্য, সীতারাম প্রভৃতি বড় বড় 
এঁতিহাসিক সত্য ঘটন] ছাড়িয়া কেন সে 
লন্মণসেনের গলায়ন-কলক্ক-সাগরে মিলিতে 
গেল--যে কলঙ্ক রেখা আমরা ইতিহাস 
হইতে যুছিতে চাহিতেছি আমাদের জাতী 
গৌরব অক্ষুণ্ রাখিব বলিয়া ? 

মন বেচারির বিচার পরে করিব। 
এই লক্ষণসেন ধাহাকে লইয়া! এত গোঁশ- 
খে!গ কোন ঘটনায় তিনি আমাদের নিকট 
চিরম্মরণীয় হইয়া আছেন? বাধালার এত 
রাজ বাদশ। থাকিতে কেনইবা একমাত্র 
লক্ষণসেন আমাদের হদয় এমনি তাবে 
অধিকার করিয়াছেন যে তাহার নামে কলঙ্ক 
স্পর্শমাত্রে আমাদের জাতীরত। ক্ষুক হইয়। 
ওঠে বলিতে পার কি? সত্য ইতিহাস 
লক্ষণলেনকে যে ভাবে আমাদের চক্ষের 
সম্গুখে উপস্থিত করে তাহাতে দেই সেন- 
রাজার চরিত্রে আমরা এমন একট! কিছু 
পাইন! যাহাতে তাহাকে হদয়ের ধন বলিয়। 
শ্রুণীয় করিয়। রাখিতে পারি। যেমন আর 
সকঙ্গে তিনিও তেমনি দীর্ঘকাল রাজত্ের 
পর ব্রাহ্মণসেবা প্রজাপালন রাজ্যরক্ষা দান, 
ধ্যান ও দেবালয় পু্ষরণী প্রতিষ্ঠ। কৰিয়! 


8৪ 


শ্বর্গে গিয়াছেন, এই মাত্র । তাহার আগেও 
অনেক বাজ এবং পরেও অনেক রাজ। 
হইয়! গিয়াছেন ধাহারা রাজগুণে আমাদের 
নিকট লক্ষণসেন অপেক্ষা কিছু কমু স্মরণীয় 
নহেন অথচ লক্ষণসেনই আমাদের হদয়- 
অধিকার করিয়। থাকেন কেন? তবেই 
দেখিতেছ সে লক্ষণসেন-যুণ্তি আমরা হৃদয় 
মন্দিরে বসাইয়া রাখিয়াছি। তিনি বাংলার 
সত্য ইতিহাসের সত্য লক্ষণসেন নহেন কিন্ত 
আমাদেরই কল্পনা প্রশ্থুত গল্প কথায় গঠিত 
তিনি অন্য কেহ, ধাহাকে ভবজিত জাতির 
হৃদ্দয় বেদনায় বিজেতার প্লেঘ উক্তি পুর্ণ 
চষতৎকার গলপ কথায় সিঞ্িত করিয়া 
আমাদের স্বাধীনতার শেষ দৃশ্তের মাঝে 
সুন্দর কল্পন। কুন্থমের মত আমরাই ফুটাইয়া 
তুলিয়াছি। এখন বুঝিতেছ সোনাকে 
গিল্ঠী করা সহস্র বৎসরের শৈবালাচ্ছাদিত 
দেবমন্দিরে চুণকাম করা আর এই লক্ষণ- 
সেনের পলায়ন কাহিনী হইতে কালিমা ও 
মল! তুলিয়। ফেলিতে চেষ্টা করা সমান। 

এই তোল] চুণকাষ ও গিণ্টী ব্যাপারে 
সোন। আরও সোন। সুন্দর গল্প আরে! ভাল 
গল্প অথব। সহত্র বৎসরের পুরাতন মন্দির 
স্ুশোভন হইয়া ওঠে না কিন্বা তাহাতে 
সেগুলার মূল্য বাড়ে না, উদ্টিয়া বরং কালে 
কালে সেগুলার উপরে যে রংটুকু ধরিয়াছিল 
সে রং সহত্রবার গিন্টি শতবার চুণকাম 
এবং প্রাণ পণে মল। উঠাইলেও আর ফিরিয়া 
পাইবার উপায় নাই, সেটুকু চলিয়। যায়; এই 
রংটুকুর কি বাহার তাহার কত মূল্য তাহ! 
শিলি জানে কবি জানে আর জানেন ধাহার! 
র.সক পুরুষ । 


বদন ॥ 


[ ৯হ বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৬ 


সদ! বাস্তব 'তিহাসিকের চক্ষে শোতন 
হইতে পারে কিন্তু শুনিপুপ ভাবে কথিত 
মুষণমান এঁতিহাসিকের যে চমৎকার গল্পটি 
আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়। আমাদের 
নিজের অঙ্গবতার ক্ষত চিহ্হের মত বিদ্যমান 
রহিয়াছে তাহার কি কোন মুল্য নাই 
বলিতে পার? আফিসের হিসাব পরিফার 
দেখিতে সোজা ব্নাস্ত। চিনিয়া৷ লইতে টাকার 
তোড়া গণিয়া লইতে থাটি বাস্তবের মত 
প্রথর ছুর্য্যালোক প্রয়োঞ্জন বটে কিন্তু বিশ্ব 
রহস্তের দিকে চাহিয়। দেখিবার ভাবিয়। 
দেখিবার জন্য গল্পকথংব মত ছায়ালোক ও 
ত্রাস্তিময় উষা সন্ধা ও গভীর রজনীর 
প্রয়োজন। 

বিষ পরিত্যাগ পরিহার ও দুরে নিক্ষেপ 
করা৷ উচিৎ কিন্তু এটাকি দেখ নাই থে 
অনেক সময়ে বিষ ওষধ রূপে কার্য করিয়। 
থাকে। 

শ্রীরাধিকার কলঙ্কের কথা শুনিয়া 
তো? তাহার মধ্যে কত অসত্য কত শ্লেষ। 
সদ্দাচারের দিক দিয়া দেখিতে গেলে সে 
কলঙ্ক কথা আযাদের পুরাণ সাহিত্য হইতে 
যুছিয়া ফেলা উচিৎ; অথচ "সেই কলঙ্ক যত 
গাওত ভাগবত”, কেননা সেই কলম্ক কথার 
একটা শৌন্দধ্যের দিক শ্রেষ্ঠদিক আছে 
বলিয়!। তুমি কি বলিতে চাও আমাদের এই 
পরাজয় কলহ্কের আর 'একট৷ দিক নাই? 

বঙ্গের বন্ধিম সে দিকট। তো। দ্রেখাইয়- 
ছেন সাহিত্যের করণ চন্দ্রালোকে, আর 
তুমিও দেখাইয়াছ শিল্প উধার বিচিত্র 
ধর্ণচ্ছটায়। 

শিল্লি আর কবির লক্ষণই হচ্ছে কটু 


১ম সংখ্যা । ) 


হইতে মধুং কীনত! হইতেও মিষ্টত) বাহির 
কর!) সেটাকে পরিবর্তন করু! নয়, বাস্তবের 
অনুরোধে পরিত্যাগ করাও নয়। এই 
জন্য অধথ। পক্ষে কলক্ষিত জানিয়াও বন্ছিম 
বাংলার ইতিহাসের ঠিক ওই খানটায় তাহ!র 
ফুণালিনী ফুটাইয় তুলিয়াছেন আর তুমিও 
ঠিক ওইখানটায় তোঘ।র তুলি ডুবাইয়াছ। 
পঙ্কষে মূল না গাড়িয়। পদ্ম বদি চন্দন তক 
হইজে বস গ্রহণের বন্দোবস্ত করিত তবে 
আুসঙ্গত শোভন হইলেও পন্সের শ্রেষ্ঠতা এবং 
বিচিত্রত। অনেকটা! চলিয়া যাইত সে বিষয়ে 
সচ্দেহ নাই। 

এখন তোমার যনের গতির বিচার 
করা বাক। “জলেই জল বাধে” একথাটা 
তোষার জানা আছে। শিল্ির বল 
কবিরই বল মন লইয্াই কারবার। 
ধর্শফের বা পাঠকেয় মন আর নিজেদের 
মন-ছুই দিকে দুই কুল, মাঝে সংস্কার 
শিক্ষ। প্রভৃতির খর শোত ছুই মনকে পৃথক 
রাখিয়াছে) এই খরস্রোতের উপরে বর্ণের ও 
ভাবের সেতু বাঁধিয়া! ছুই মলে সংযোগ 
স্বাপনেই শিল্লির ও কাব্যের সার্থকত।; 
অতএব, তুমি শিল্পি, বাংলার ইতিহাস 
হইতে তোযাকে যখন ছবি বাছিয়া লইতে 
বল! হইল তখন শ্বতংই তোাব্র মন, বাংলার 





নাম-করণ রহহ্য । ৪৫ 


অধিকাংশ লোকের মনে এঁতিহাসিক 
সত্যই হুউক বা অসত্যই হউক যে ঘটনাট। 
আইশশব নানাভাবে জড়িত হইয়া আছে 
সেই ঘটনাটাকফেই বাছিয়। লইল মনে মলে 
ংযোগ স্থাপনের উপযুক্ত জানিয়া। অতএব 

তোমার মনের দোষ দ্বিই কেমন 
করিয়া ? 

আমি দেখিতেছি তোমার মন লাহস 
পাইয়াছে, এবার হইতে পক্ষ মধ্যেই বিচরণ 
করিতে চাহিবে ১ কিন্তু তাহাকে সাবধান 
করিও) এইরপ বিচরণ করিতে করিতে 
চোর! পঞ্ষে পড়িণে তাহাকে উদ্ধার কর! 
ছুঃসাধ্য হইবে, আযব। তই চেষ্টা কৰি না 
কেন। ইহাভেওফদি তোমার মন সন্তুষ্ট ন। হয় 
তবে তোমার মনের আরুও ঝলবৎ সাফাই 
আছে যে “মহাজনেো যেন গতঃ* সেই পন্থাই 
সে অনুসরণ করিয়াছে, বাংলার গসাহিত্য-বীর 
বন্ধিম সে পথ্‌ ধরিয়াছিলেন তোমারও মল্‌ 
সেহু পথে নিয়ে বিচরণ করুক এবং আশ] 
করি তোমার পরে যাহারা আসিবে 
তাঁহারা এই পরিচয় কাহিনী তোমারি মত 
করিম্ব। চিত্রিত করিতে শিখুক। 

যে কলঙ্ক ভাগব্তে গায় আর যে 
কলগ্ক সাহিত্যে ও শিল্পে স্থান পাইবার মত 
তাহ! কলক্কই নয়।* 


জীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 





ক জীতুক হয়েন্দ্রন।থ গজোপ!ধা!য় কর্তৃক অঙ্কিত 'লক্্ণমেনের পলায়ন নামক চিত্রের গ্রতিবাদশ্বনূপ 
পলায়ন-কহিনীর এতিছ!লিক তিতিহীনতায় বিষয় আলোতন1 করিয়! এতিহাসিক প্রবর প্রযুক্ত ;অক্ষয়বূমার 
ঈৈত্রেয় মহাশর গত পৌধমাসের “যহদর্শনে” 'লক্দণসেনের পলায়ন কলক্ক* নামক এক প্রবন্থা লেখেন। প্রীযুক্ত 
ছ্ধনীজ্ বাবু শিল্পকলায় দিক দিয় হুয়েন্্র বাবুর পক্ষ সমর্থনের চেষ্ট। করিয়। বলগদর্শনে যে.পত্র পাঠাইয়াছেন 


অমর! তাহ/ সাদরে প্রকাশ কঠিলাম। ২ সঃ 


গ্রাম্য-সাহিত্য | 


ভারতবর্ধার সমাজেন অন্তংস্থলে যে উদার 
ধর্দভাব লোক চক্ষুর অন্তরালে প্রবাহিত 
হইতেছে তাহা সর্ধ কালে দেশের এক 
একজন সাধককে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ 
লাভ করিয়াছে । এমনি করিয়া ভারতের 
সর্ধত্র নান! সম্প্রদায় গঠিত হইয় উঠিয়াছে। 
এই সকল সম্প্রদায়ের ইতিহাল ভারতবর্ষের 
মনের ইতিহাস। এই সকল সম্প্রদায়ের 
প্রবর্তয়িতার উত্তিৎ ধর্ম মত ও জীবন 
আালোচন! করিলে আমর! সমাজের মনের 
গতি অনসরণ করিতে পারি । এক বাংলা 
দেশেই কত ধর্ম সম্প্রদায় আছে তাহার 
সংখ্যা করা ধায় না। বর্তমান প্রবন্ধে যে 
সাধক কবির পরিচয় দেওয়া] যাইবে তাহার 
অসাম্প্রদায়িক উদার ধর্শও কালে এক 
সম্প্রদায় হষ্টি করিয়াছে-তাহার রচিত গান 
শত শত গ্ায়কের মুখে বাংলার একাংশের 
পল্লী-্বদয়কে সরস করিয়া তুলিয়াছে। 
লালন ফকিরের নাম বাংলার শিক্ষিত 
সমাজে অজ্ঞাত হইলেও নদীয়া জেলার 
কুষ্টিয়া মহকুম। বঞ্চলে বিশেধ পরিচিত এবং 
তাহার রচিত গান নিয়শ্রেণীর হিন্দু যুসল- 
মানের মুধে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। 
লালন ফকিবের জীবনে ও আচার 
ব্যবহারে যে একট! উদার ধর্দম-তাবের কথা! 
উল্লেখ করিয়াছি, তাহার গানে সেই ভাবটি 
এমন হ্ুস্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে--ষে তীহার 
ছুই একট! গান উদ্ধত করিলেই তাহা বুঝা 
যাইবে । ভিনি মুসলমানের গোড়ামি এবং 
হিন্দুর গোঁড়ামি উ্তয়ই সমান দ্বণ! করিতেন 


অথচ হিরা তাহাকে বৈষব গোঁসাই 
এবং মুসলমানেরা তাহাকে ফকির বলিয়! 
পূজা করিত। তিনি জাতি বিচাত্ব করিতেন 
না; এ বিষয়ে তাহার এমন কঠোর বিধি 
ছিল ঘে আমার অনেক চেষ্ট/তেও তীহার 
শিষ্যদিগকে তিনি কি জাতি ছিলেন তাহ! 
বলাইতে পারি নাই । জাতি সম্বন্ধে তাহার 
একটা গান উদ্ধত করিতেছি-_ 
“সবলোক কয় লালন কি জাত সংসারে, 


লালন ভাবে জাতের কি রূপ দেখলাম ন। 
এই নঞ্জরে। 
কেউ মালায়, কেউ তছবি গলায় 


তাইতে যে জাত ভিন্ন বলায়, 
যাগুয়া কিঘা আসার বেলায় 
জাতেজী চিহু রয় কার রে। 
ঘি ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান 
নারীর তবে কি হয় বিধান, 


বামন চিনি পেত। প্রম1গ 
বামনি কিসেরে? 
জগত ঘেড়ে জেতের কথ 


লোকে গৌরব যথা তথা 


লালন সে জেতের কাতা-- 
ঘুচিয়েছে সাধ, বাজারে ।” 


লালন ফকির যদিও নিরক্ষর ছিলেন 
কিন্তু এই অশিক্ষিত ফকিবের গানে তাহার 
ধর্মভাব ও কবি-ন্ুলভ সরস হৃদয়ের ষে 
পরিচয় পাওয়। যায় তাছাতে বিশ্মিত না 
হইয়] থাকা যায় না) মনের মানুযের”__জন্ত 
তাহার যে এক গ্রভীর আকাঙা। তাহার 
গীন্তে প্রকাশ পাইয়াছে তা তাহার গতীর 
প্রেমের পরিচায়ক | 


১ম সংখ্যা |] 
"চার ভিতর অচীন পাখী 
কেমনে আসে যায় 
ধরতে পারলে মন বেড়ি 
দিতেম পাখীর পায়। 
চির দিনে পুষলেম পাখী 
বুধল্লেম না তার ফাকি জুঁকি 
ছুধ কলা দিই খায় রে পাখী 
তবু ভোলে না তায়।” 
ফত সাদ! গ্রাম্য কথায় তিনি তাহার 
সাধনার ধনের জন্য মনের আবেগ প্রকাশ 
করিয়াছেন! সমালোচনা বাহুপ্য ন। 
করিয়া আমরা লালন ফকিরের জীবনী 
সম্ন্গে ছু চারিটি কথা বলিব। তাহার 
কথা নিতান্তই ছু চারিটি হইবে কেন না, 
সাধারণতঃ তাঁর সম্বন্ধে বেশী কথা লোকে 
জানে না। ৃ 
শ্রীমন্নহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমীদারী 
বিরাহিমপুর পরগণার অন্তর্গত ছেউডিয়! 
গ্রামে কালীগঙ্গ নদীর ধারে লালন ফকিরের 
আখড়। ছিল। সে আখড়া এখন আছে-_ 
তাহার শিষ্যদের ১৯২৫ জন এখন সেখানে 
খাকে। শুন! যায় চট্টগ্রাম, বুঙ্গপুর, যশোহর, 
নদীয়। প্রভৃতি জেলায় প্রায় দশ হাজার 
শিষ্য তাহার আছে। ছেউড়িয়ার আখড়ায় 
লালন ফকির সন্্ীক ধাস করিতেন। গত 
১২৯৮ সালে ১ল। কান্তিক, শুক্রবার ১১৬ 
বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। 
তাঙার মৃত্যুর পর কুষ্টিয়ার “হিতকারী” 
নামক সংবাদ পঞ্জে তাহার সম্বন্ধে যাছ! 
প্রকাশিত হইয়াছিল আমর। তাহার 
কতকাংশ উদ্ধ'ত করিলাম,_ 
প্ষকিনস। লালনের ধর্মজীবন বিলক্ষণ 


শ্রাম্য-সাহিত্য । 


কিল 


উন্নত ছিল। মিথ্যা জুয়াচুরিকে লালন 
ফকীর ঘড়ই ঘ্বণ। করিতেন। নিজে লেখ! 
পড়া জানিতেন না কিন্ত তাঁহার রচিত অসংখা 
পান শুনিলে তাহাকে পরম পাগ্ত বলিয়। 
ধোধ হয়। তিনি কোন শাপ্ধই পড়েন নাই) 
কিন্ত বিলক্ষণ শাশ্্রধিদ বলিয়া! বোধ হইত। 
বাস্তবিক ধর্ম সাধনে তাহার অন্তর খুলিয়। 
যাওয়ায় ধর্মের সারতত্ব তাহার জানিবার 
অবশিষ্ট ছিল না। লাগন ফকীর নিজে 
কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মাবলম্বী ছিলেন না? 
অথচ সকল ধর্মের লোকেই তাহাকে আপন 
বলিয়া জানিত। মুসলম[নদিগের সহিত 
আচার ব্যবহার ধাকায় অনেকে তাহাকে 
মুনলমন মনে করিত; ৫বষ্ব ধর্দের মত 
পোষণ করিতে দেখিয়৷ হিন্দুরা ইহাকে 
বৈঝব ঠাওরাইত। ইনিজাতিতভেদ মানিতেন 
ঃ নিরাকার পরমেশ্বরে বিশ্বাস দেখিয়। 
ত্রা্মদিগের মনে ইছাকে ব্রহ্ম ধর্মাবলম্বী 
বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্য্য নহে? ইনি বড় 
গুরুবাদ পোষণ করিতেন অ্ধক কি ইহার 
শিষ্যগণ ইহার উপাসনা ব্যতীত আর 
কাহারও উপাসন! শ্রেঠ বলিয়া মানিত নল! । 
সর্ধবদ। "সাএ১৮ এই কথা তাহাদের মুখে-_ 
শুনিতে পাঞ্চয়া যায়। ইনি নেমাজ 
করিতেন না1। - সুতরাং মুসলমান কি 
প্রকারে বল! যায়? তবে জাতিতেদ বিহীন 
অিনর বৈষ্ণব বল! যইতে পারে; ৫বঞ্চর 
ধর্মের দিকে ইহার অধিক টান। শ্রীকৃষ্ণের 
অবতারত্ব বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু সময় 
সময় যে উচ্চ সাধনের কথা ইহার মুখে 
শুনা যাইত, তাহাতে তাহার মত ও সাধন 
সন্বন্ধে অনেক সন্দেহ'উপস্থিত হইত। যাছা 
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হউক তিনি একজন পরম ধার্টিক শ সাধু 
ছিলেন, তত সম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। 
লালন ফকীর নাম শুনিয়াই হুত্ন ত অনেকে 
মনে করিডে পারেন ইনি বিবয়হীন ফকির 
ছিলেন, বস্ততঃ তাহা নহে; ইনি সংসারী 
ছিলেন, লামান্য জোত জমা আছে; ধাটী 
ঘরও মন্দ নহে। প্িনিষ পত্রও মধ্যবত্তাঁ 
গৃহস্থের মত, নগদ টাকা প্রায় ২ হাজার 
রাখিয়া মরিয়া যান। ইহার সম্পত্তির 
কতক তাহার স্ত্রী,কতক ধর কন্তা, কতক 
শীতলকে ও কতক সংকার্ষ্যে প্রয়োগ জন্য 
ইনি একখানি চবম-পন্্র (৮/111) করিয়া- 
ছেন। ইনি নিজে শেব কালে কিছু উপায় 
করিতে পারিতেন না। শিষ্যেরাই ইন্থীকে 
ঘথে& সাহায্য করিত। বৎসর অন্তে 
শীতকালে একটী পভাগডার1” (মহোৎসব ) 
দিতেন। তাহাতে সহস্রাধিক শিধ্যগণ ও 
সম্প্রদায়ের লোক একত্রিত হইয়া সংগীত ও 
জালোচনা হইত। তাহাতে তাহার ৫1৬ 
শত টাকা ব্যয় হইত। 

ইহার জীবনী লিখিবার কোন উপকরণ 
পাওয়া কঠিন। নিজে কিছুই বলিতেন 
না। শিষ্যের হয় ত তাহার নিষেধ ক্রমে 
না হয় অভ্তত। বশতঃ কিছুই বলিতে পারে 
না। তবে সাধারণে প্রকাশ লালন ফকির 
জাতিতে কাযস্থ ছিলেন। কুগ্টিয়ার অধীন 
চাপড়া ভৌমিক বংশীয়েরা ইহার জ্ঞাতি। 
ইহার কোন আত্মীয় জীবিত নাই। ইনি 
নাকি তীর্থ গমন কালে পথে বসস্ত রোগে 
আক্রান্ত হইয়া! সঙ্গিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত 
হয়েন। পথে যুমৃযুই অবস্থায় একটী মুস্ল- 
মানের দয়ায় ও আশ্রয়ে জীবন লাভ করিয়। 


বদর্শন। 


) 


[ ৯ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৬১৬ 


ফকীর হয়েন। ইঠ(র মুখে বসম্ত রোগের 
দাগ বিদ্যযান ছিল। ইনি ১১৬ বৎসর 
বয়সে মানবলীলা সম্বণ করেন এই 
বয়সেগড তিনি অশ্বারোহণ করিতে দক্ষ 
ছিলেন এবং অশ্বারোহণেও স্থানে স্থানে 
যাইতেন। মৃত্যুর প্রায় একমাস পূর্ব হইতে 
ইহার পেটেত্র ব্যারাম হয় ও হাত পায়ের 
গ্রন্থি জলম্ফীত হয়। ছুধ ভিন্ন পীড়িত 
অবস্থায় অন্য কিছু খাইতেন মা। মাছ 
খাইতে চাহিতেন না। পীড়িত কালেও 
পরমেশ্বরের নাম পূর্ববৎ সাধন কন্পিতেন। 
মধ্যে মধ্যে গানে উন্মন্ত হইতেন ! ধর্শের 
আলাপ পাইলে নব বশে বলীয়ান হইয়! 
রোগের যাঁতন। ভুলিয়া যাইতেন। অনেক 
সন্প্রদাত্সের লোক হহার সহিত ধর্মালাপ 
করিয়! তৃপ্ত হইতেন। মরণের পূর্ব 
রাত্রিতেও প্রায় সমস্ত সময় গান করিয়া 
রাঝি ৫ টার সময় শিষ্যগণকে বলেন “আমি 
চলিলাম।” ইহার কিয়ৎকাল পরে শ্বাসরোধ 
হয়। মৃত্যুকালে কোন সাম্প্রদায়িক মতানু- 
লারে তাহার অন্তিম কার্য সম্পর হওয়। 
তাহার অভিপ্রায় ও উপদেশ ছিল না। 
তজ্জন্য মোল। বা পুরোহিত কিছুই লাগে 
নাই। গঙ্গাঙ্গল হরে রাম নাম ও দরকার হস 
নাই । হরি নাম কীর্তন হইয়াছিল । তাহারই 
উপদেশ অনুসারে আখথড়ার মধ্যে একটী 
ঘরের তিতর তাহার সমাধি হইয়াছে; 


শ্রা্ধাদি কিছুই হইবে না। বাউল সম্প্রদায় 
লইয়া মহোৎসব হইবে, তাহারই জঙ্ত 


শিষ্য মগুলী অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। 


শিখ্যদিগের মধ্যে শীতল, মৃহরয সা মাণিক 
সা ও কুধু স। প্রভৃতি কয়েক জন ভাপ লোক 
আছেন।” 


১ম সংখ্যা । ] 


এক্ষণে লালন ফকিরের কয়েকটি গান 
উদ্ধৃত করিয্না এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। 
/লনের পান সংগ্রহ করাও এক ছুরূহ 
ব্যাপার। লোকমুখে যে গান শুনিতে 
পাওয়া ধায় তাহা অসম্পূর্ণ, সকলে স্ব গান 
জানে না। ছোড়িয়ার আখড়ায় লালন 
ফকিরের গানের যে খাতা আমর! সংগ্রহ 
করিয়াছিলাম_-তাহতে এত বর্ণতিদ্ধাযে 
তাহ! পাঠেব্র অযোগ্য, যাহা হউক আমরা 
থে কয়টি গান উদ্ধত করিতেছি তাহা হইতে 
পাঠক এই '্রাচা সাধক-কবির কতকটা 
পরিচয় পাইবেন, আশ] করি। 
১ 
আমার মনের মানুষের সনে, মিলন হবে 
কত দিনে ॥ 
চাতক প্রায় অহনিশি চেয়ে আছি কালশধী॥ 
হব বলে চরণ দাসী, তা হয় না কপালগুশে ॥ 
মেঘের বিদ্যুত মেঘে যেন লুকালে না পায় 
অন্বেষণ, 
কালারে হেরিলাম তেষন ন্ূপহেরিয়ে 
স্বপনে ॥ 
যখন রূপন্মরণ হয়, থাকে না লোক লঙ্জ। 
ভয়, 
অধীন লালন বলে সদ! এ প্রেম যে করে 
সেই জানে ॥ 
্‌ 
আমি.কি দোষ দিব কারে রে, আপন মনের 
দোষে পল্লেম ফেরে রে॥ 
'জুবুদ্ধি সু্ঘতাব গেল, কাজির স্বভাব মনের 
হোল? 
ত্যেদিয়ে অমৃত ফল মাকাল ফলে মন 
মজিল রে ॥ 


গ্রাম্য সাহিত্য । *৪৯ 


যে আশায় এ তবে আসা, ভাঙ্গিল সে 
আশার বাসা, 
ঘটিল একি ছু্দশ1 ঠাকুর গড়িতে বানর 
হোল বে 
গুরুবন্ত চিনপিনে রে যন অসময়ে কি 
করবি তখন, 
বিনয় করে বলছে লালন যজ্ঞের ঘ্বৃত কুত্তায় 
খেলে রে॥ 
৬, 
আমার মনচোরারে কোথ! পাই। 
কোথা যাই মন আজ কিপে বুঝাই ॥ 
নিষ্চসঙ্গে ছিলাম ঘরে, কিব।রূপ নয়নে হেরে 
মন ত আমার ধৈর্য্য নাই। 
ওসেটাদ বটে কি গৌর দেখে, হলেম বেহ'স. 
থেকে থেকে, আমার মনে পড়ে তাই ॥ 
বিষম রোগে আমায় দংশিলে, বিষ উঠিল 
বেঘ মূলে, 
সে বিষ গাটরি করা, ন। যায় হরু!, কি করিবে 
এসে কবিরাজ গোসাই। 
মন বুঝে ধন দিতে পারে, কে আছে এই 
ভাব নগরে, 
কার কাছে এই মনজুড়াই, যর্দি গুরু দয়াময় 
এই অনল নিায়, অধীন লালন বলে তার 
কি বল উপায় ॥ 
৪ 
কি এক অঠ্ন পাখী পুধিলাষ খাচায়। 
না হ'ল জনম ভরে তার পরিচয় ॥ 
পাখী রাম রহিম বুলি বলে, ধরে সে অনন্ত 
লীলে, 
বল তারে কে চিনিলে বলগে। নিশ্চয় ॥ 
অঁ(খিবু কোনায় পাবীর বাসা, দেখিতে নারি 
সে তামাসা, 


€ বজদর্শন। 


এ বড় আদল দশা! কে আর ঘুচায়। 
ঘারে সাতে সাতে লয়ে ফিরি, তারে ঘদ্দি 


চিনতে নারি, 


লাগন কয় অ-ধর ধরি কেমন ধজায়॥ 
৫ 
কে কথা কঘরে দেখ! দেয় না। 


লড়ে চড়ে হাতের কাছে 


থুজলে জনম ভোর মেলে না 


খুঁজি তারে আসমান জমী, আমারে চিনিনে 
আমি; এও বিষম ভুলে ভ্রমি, 


[৯ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৬। 


আমি কোন দন সে কোন জন! 
্‌ (কে তাকক্সরে)? 
রাম রহিম বোলছে সে জন; ক্ষিতি 
জল কি বায়ুহতাশন॥ 
শুধালে তার অন্বেষণ মুর্খ দেখে কেউ বলে ন1। 
হাতের কাছে হয় না খবন, 
কি দেখতে যাই দিল্লী লাহোর, 
মিরাজ সাই বোলছে লালন, 
সদাই মনের ভ্রম যায় না॥ 
শ্রীস্থাবোধচন্দ্র মভূম্দার । 


সরল কাশীরাম দাম।* 


প্রাচীন যুগে ধখন এত বিতিন্ন বিচিন্ত্ 
মীতি-গ্রস্থাদি লেখার বা! প্রকাশের বন্দোবস্ত 
ছিল না, তখন, রামায়ণ মহাভারত পুরাণ 
প্রভৃতিই একমাত্র শিক্ষার অঙ্গ ছিল। 
তখনকার দিনে, কথকথায় মুখে মুখে 
মহাঁভারতাদির উপদেশাখ্যান প্রচারিত 
হইত। সে সকলের জন্ত তখন একট! 
স্থায়ী ল্যবস্থা ছিল। দেশে দেশে গ্রামে 
গ্রামে, তখন প্রতি প্রধান পূজ। বা বারো- 
যারীর সময় কথকথ! এবং চগ্তীপাঠ হইত। 
এবং দেশ বিদেশস্থ জনসমূহ সেই সকল 
শুনিতে এরং তাহার রসাথাদন করিতে 
সাগ্রহে ভাঙিয়া পড়িত।--তা ছাড়া, 
সহজ কথায়, গল্পচ্ছলে, প্রতি গুহস্থা শ্রমে 
গৃহাধিষ্ঠাত্রী জননীগণ কর্তৃক সে মূল নীতি 
বিবৃত হছইত। তখনকার মহিলাসম্প্রদায় এক 
প্রকার নিরক্ষর ছিলেন শ্বীকার করি,--কিস্ত 
তাহাদের সে সহজ শিক্ষা, সে মহামনুজাবানু- 


প্ররণিত উদারচিতততা আজকালকার 
দিনে কতটুকু মেলে !_তীহারদ্দের সে 
সকল শিক্ষার মূলে সেই মহাতারতাদি ! সে 
শিক্ষা যেন তাহাদের যথার্থ 'অভ্তরের ধন? 
এবং ঘথ!% নির্ভর দণ্ড হইয়া দাড়াইত | 
শিক্ষাদান হিসাবে, চরিত কথার একট! 
খুব সুবিধর দিক আছে।-_নীরদ উপদেশ 
সাধারণতঃ মানুষকে ততটা আকরুষ্ট করে 
না। বাস্তব জীবনে, বাস্তব আদর্শে যদি 
সেই উপদিষ্ট বিষয়কে সফল হইতে দেখিতে 
পাই, তবেই তাহা মনের সঙ্গে নিবিড়তাবে 
যথার্থ সম্বন্ধ পাতাইয়া বসে। মহাতারত 
পুরাণাদিও তাই।--তাহাদের সাধারণ 
ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়া কেমন একটি 
আদর্শের অসাধারণত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
তাহাদের বধিত চিত্রগুলির মধ্যে যেমন 
একটি পরিপূর্ণ আদর্শ প্রকাশ পাইয়াছে! 
সাধারণ মানবস্থুলত মুখ ছুঃখের মধ্য দিয় 


% সরল বাশীরামদাল_ জীবোগীত্রনাথ বনু সম্পাদিত, সিটীবুক নোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিও__মুল্য ৩২। 


১ম সংখ্যা । ] 


তাহাদের পাক্রপাত্রীগণ কেমন একটা পরম 
তণ্তি এবং চরম সাহ্বনোর বাণী প্রচার 
করিয়। গিপনাছে! তাই মহাভারত, রামায়ণ 
এবং পুরাণারদি আমাদের এত আদরের !-- 
ইহারদ্দেরই চরিক্তসরগণের আদর্শে একদিন 
ভারতের প্রতি হিন্দু নরনারী চরিত্র-গঠিত 
হুইয়! উঠিয়াছে! ইহাদেরই শিক্ষা! ভারতকে 
তাহার নিঞ্জন্ব বলিয়া একট জিনিস 
দিয়াছে! 
বারব্রতের মধ্য দিয়া সেই শিক্ষার 

সাধনাই পরিস্ক,ট। ন্নাতানুচর্চি তচন্দনা, 
ফুক্তকুস্তল।, তারতের ভবিধ্যত-জননী আমা- 
দের বাপিকাকন্ভাগণ শুদ্ধসংযতা হইয়া 
প্রত্যুষে উঠিয় ঝারব্রতের সময় যে 

“সীতার মত সতী ভবো।” 

“শিবের মত পতি পাবো” 

লঙ্মণের মত দেবর পাবে 

বা, "শ্বামীর চিতায় পুড়ে মর্ব, 
প্রভৃতি আবৃত্তি করে--তাহ] কি নিরর্৫থক ? 
বালিকার হয়ত তখন স্পষ্ট একটা কিছু 
বোঝে না, কিন্তু তাহাদের অক্ঞাতসারে 
একট! মহা দীক্ষা তাহাদের অন্তরের অস্তরে 
প্রবেশ করিয়া, এক উচ্চ আদর্শের মতে 
তাহার্দের চরিত্রকে সেই শৈশব হইতে গঠিত 
করিয়া! তুলিতে াকে; শৈশবে যে বীজ 
রোপিত হয়, পরবর্তী নান। শিক্ষণ দীক্ষার 
অনুকুল বাতাসে উপ্ত হইয়া কাণে তাহ! 
এক বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়। সে পরিণতি 
প্রাচ্য আদর্শাবলঘী--.তাহ! হিন্কুর নিজের 
সম্পক্ধি। 

রামায়ণ এবং মহাভারতের চরিত কথ! 

বাত্তকিকই 'অফুত সমান? $ যে পুপাবান_.সেই 


সরল কাশীরাম দাঁস। ৫১ 


ইহার রসান্াদন করিত পাবে। ইহাদের 
ছত্রে ছরে, কাহিনীতে কাহিনীতে কত ন! 
গভীর তব প্রশ্কূট রহিয়াছে! মৃখ আমরা, 
তাই এ সকল ছাড়িয়া আজ কোথায় 
আমেরিকা কোথায় ইতালি কোথায় ইংগণ্ড 
কোথায় জন্দানীতে আদর্শের আখ্যানের 
জন্য লালায়িত হইয়। ধাই!-হায় রে 
অনৃষ্ট !--একেই বলে,_হাদে লক্ষ্মী, হলি 
লক্ষমীছাড়া ।” 

কিন্ত, সে প্রাচীন যুগে, বাংলার সে 
খাটী বাঙালীত্ের দিনে, ভীগ্মের লে মহস্বঃ 
ভরত-লক্মণের সে ভ্রাতৃপ্রেম' হরিশ্চক্দ্রেনর 
সে সতাপালন, রামের সে পিতৃভক্তি, কর্ণের 
সে ত্যাগ, অজ্ঞুনের সে দৃঢ়তা, আবার 
সীতা-গান্ধাবী-শৈব্যার সে পতিভক্তি, 
দময়ন্তীর সে প্রেম-নিষ্ঠা, উর্দিলার সে 
নিঃস্বার্থপরতা, উম। সাবিত্রীর সে একাগ্রতা, 
ক্ুকত্য(ওর সে পতিব্রতা, শর্শিষ্ঠঠর সে 
আ।য-বিসর্জন। কুম্তী দ্রৌপবীর সে 
তেজস্থিত৷ প্রভৃতি প্রত্োকের মনে দৃড় 
রূপে অক্ষিত হইয়া থধকিত-। ধর্ছের জয়, 
পাপের ক্ষয় গর্বের পতন, মানকে দেবস্ক, 
শ্বর্গ এবং মর্তেতর একতৃ-_ এ সকল কথ। 
নিতান্ত সহজভাঁবেই প্রত্যেকে অস্কতব 
করিত । এক কথায়, সে সকল প্রত শিক্ষা 
তাহাদের মজ্জায় মজ্জায় অঙ্প্রবিষ্ট হইয়া 
থাকিত। তাই সে প্রাচীন যুগের লোকের 
যনে তেজ ছিল, দেহে শক্তি ছিল ;-__তাই 
তখনকার লোকেরা গঠিত-চরিতআ্র স্থির- 
প্রতিজ্ঞ, সংযমী এবং যথার্থ সাধক হইতে 
পারিতেন। 

তাত পর নানা আঘাত সংঘাত নানা 


৫২ 


বাধাবিপত্তি নানা 'গ্রতিকূল ঘটনাচক্রে 
মধ্য দিয়া বাংলাকে--তারতবর্ষকে অগ্রসর 
হইতে হইয়াছে। তাহার ফলে কত রীতি- 
নীতির পরিবর্তন কত আদর্শের ব্যত্যয় 
আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তবু প্রাচীনের সে 
নৃল শিক্ষা ঠিক ছিণ। তাহার পর, প্রাচ্য 
এবং পাশ্চাত্য-সন্িলনের বিপ্লব যুগে 
নুতন এবং পুরাতনে যখন ঘোর সংঘর্ধণ 
চলিতেছিল, প্রতীচ্য যখন তাহার নৃতনত্ের 
সম্মোহন লইয়! এবং রাঙ্শক্তি-পুষ্ঠু হইয়া 
সন্মুথে আসিয়া দীড়াইল, তখন তথা- 
কথিত শিক্ষিত বঙ্গসম্প্রদায়ের মধ্যে সে 
এক দ্দিন আপিয়াছিল! সেদিনের সে 
প্রতিকূল খর ক্োতে রামায়ণ মহাভারতাদি 
ভাসিয়া চলিয়াছিল; তখন সে সকলের 
আলোচনাও নব্যশিক্ষিতগণের কাছে ক্রমশ 
নিতাস্ত “সেকেলে” এবং পবর্বরত1” হইয়া 
দাড়াইতেছিল। এবং “রানী কৃষ্চতাঁবিনী* 
“ভারতচন্দ্র” “রেণন্ডস্” এবং “জোলা” (4012) 
প্রভৃতিই অধিকতর আদরণীয় হইয়া 
আমাদের চিরায়াস-গঠিত চরিত্রকে তাঙিধার 
উপক্রম করিতেছিল। 

সৌভাগ্যক্রমে দেশের চক্ষু আজ দেশের 
প্রতি ফিরিয়াছে। দেশীয় জিনিসমাত্রেই 
আজ আর পূর্বের মত হেয় নয়-বরং 
মৃগ্যবান। আঞ্চ আমরা ভারতবাসী, 
আমাদের ভাগারে কোথায় কি রত্ব আছে 


কোথায় কিসের মাঝে আমাদের ভারতীয় 
খুটি আবর্শ টুকু প্রচ্ছন্ন আছে তাহারই 
সন্ধানে ফিরিতেছ। তাই আঞঙজজ এ সকলের 
প্রতি লোকের ঝৌক পড়িয়াছে। আজ 
141751511)না) 16705, 111051)101071) 
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বজাদর্শন। 


[ ৯ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৬। 


ান৮৪1৭) 70০1) 01৮০০ প্রভৃতির স্থলে, 
অভিভাবকবর্গ এখন সন্তানদের হাঁতে ভারতের 
প্রাচীন কাছিনীমাল। তুলিয়া দিতেছেন।-- 
এই শুভ অবদরে শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত যোগে 
বাবু যে এত আয়াপ স্বীকার করিয়া এমন 
একটা মহাভারতের সংস্করণ প্রকাশ করিয়া- 
ছেন এজন্ত তিনি সমগ্র বাঙালী জাতির 
ধন্তবাদাহ। সকল আপত্তিকর-অংশ- 
বিবর্জিত অযথাবিস্তৃতিদোষাছুষ্ট আড়ম্ঘরহীন 
অথচ ভাব-প্রচুর ললিত-যধুর এযন একখানি 
সংস্করণের বিশেষ অতাব ছিল । শাণোল্িখিত 
মণির? হ্যায় যোগীন্দর বাবুর এ পুস্তক- 
থ|নি বঙ্গপাহিত্য-ভাগারকে উত্ভতাসিততর 
করিয়া তুলিবে। সাধারণ প্রচলিত কাশী- 
রাম দ্রাস নানা কারণে ছেলে মেয়েদের 
হাতে দেওয়া চলে না।_- সেই অস্ুবিধ। 
নিরাকরণের জন্যই সম্পাদক মহাশয় 
আপনার বিবেচনা মত অনেক অংশ সম্পূর্ণ- 
রূপে বর্জন এবং স্থানে স্থানে ভাব ও ভাষার 
পরিবর্তন ও নৃতন ব্যাখ্যার সমাবেশ করিয়া- 
ছেন। তাহাতে মহাভারতের মুল শিক্ষা 
নীতি আরও যেন পরিশ্ষ,ট হইয়] উঠিয়াছে। 
তাই ষোগীন্ বাবু এ গ্রন্থথানির নামকরণ 
করিয়াছেন_-সরল কাশীরাম দাঁস। 
তিনি ইতি পুর্বে একখানি সরল কৃতি- 
বাঁসও সম্পাদন করিয়৷ আমাদের প্রশংসার 
পাত্র হইয়াছেন। 

ইহাতে “মহর্ষি বেদব্যাসের তপরঃক্ষেন্ত্ 
বদরিকাশ্রমন্তিত মন্দ প্দেবব্রতের 
রাজ্যতাগ” প্ধৃতরাষ্্র ও সঞ্জয়” *টকলাস 
পর্বত ও মানস-সরোবর” প্রভৃতি উপা- 
খ্যাত ঘটনাবলি এবং স্থান সমূহের প্রায় 


১ম সংখ্যা । ] 


কুড়িখানি নুঠিত্রিত বঙ্গীন হাঁফটোন ছবি 
আছে; তাহাত্তে গ্রন্থর উৎকর্ষতা আরও 
বাড়িয়াছে। গ্রন্থের প্রারস্তে পৌরণিক 
ভারতের একটি মানচিগ্রে আছে । দুরূহ ও 
অপ্রচলিত শব্দ সমূহের অর্থের জন্য একটি 
পরিশিষ্ট দিয়! গ্রন্থকার পাঠকবর্গের থুব 
কুবিধা করিয়াছেন। এ গ্রস্থখানি উপহারের 


জিনিস।-_সমস্ত মূল কথা ঠিক রাথিয়! 
অথচ শিশুগণের উপযোগী করিয়া, কাশীর[ম 
দাসের এরূপ কোন উৎকৃষ্ট সংস্করথ বঙ্গ- 
ভাষায় ইতিপূর্বে গ্রকাশিত হয় নাই। 
পুততের ছাপা কাগজ উৎকষ্ট, বাধানও 
আুম্বর। 


নীলক। 
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মোট কথা, এ সংস্করণথানি পাইয়া 
আমরা খুব প্রীত হইয়াছি। এখন 
আমাদের কামনা ফে উদ্দে্ত-প্রণোদিত 
হইয়া! যোগীন্র বাবু এ শ্রমসাধ্য কার্ষ্ 
হস্ত[পর্ণ করিয়াছেন, হার সে উদ্দেশ সফল 
হ₹উক,তাঁরতের তবিষ্যৎআশারূপী আমাদের 
সন্তান সম্ভতিগণের তরুণ হদয়ে প্রাচ্যের 
'যথার্থ-নিজন্ব মহত্বাপোক প্রতিফলিত 
হইতে থাকুক 3--এবং ভারতের মনে আবার 
সেই প্রাচীন আদর্শ এবং পূর্ব গেরব 
উজ্জ্বল হইয়। উঠুক। 


রহম 


নীলকঞ%।% 


ভূতীয় পরিচ্ছেদ ) 


নীলকণের প্রথম পন্থী, ষন্মথকে কোলে 
পিঠে করিয়। মানুষ করিয়াছিলেন। পীড়িত 
প্রস্থতি, সন্তান প্রসব করিয়াই খালাস, শিশুর 
আর সমস্ত ভার পড়িম়াছিল নীঙ্গকণ্ের 
গৃহিণীর উপর | মন্মথ শিক্ষামত টশশব 
হইতেই তাকে “মাঙ্গ! বউ” বলিত। 
ধালক বোধ হয় তখন স্থির বুঝিয়াছিল 
“আজ বউয়ের গ্রকৃত ম্বামীই সেই! 
কেন না সংসারের মধ্যে “আঙগ। বউ”য়ের 
উপর সে যেমন জোর জুলুম করিত, 
এমন আর কোথাও নহে, মার উপরও 


নহে। তার যত কিছু বায়না, যত কিছু 
আবদার, সবই সেই আকঙ্গ। বউয়ের নিকট। 
পক্ষস্তরে, আঙ্গা৷ বউও সেই শিশু ভর্তার 
বিরহ দগ্ডেক সহ করিতে পাঁরিতেন না। 
সারা দিন মন্মধকে লইয়াই তার কাট্িত। 
মান, অভিমান, হাঁসি খেলা প্রভৃতি বত 
রকমের প্রণয় লীলা, এই শিশুর সহিতই 
হইত। মন্মথও সেই শিশু বয়সে প্রণয়ী-সুলভ 
ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল; রাগ 
বউ ষে দিন রাঙ্গ! পায়ে আলতা” পরিতেন 
সেদিন মন্মথ শতবার সে রাতুল চরশে 





+ গত মা মানে নীলকণের প্রথম ছুই পরিচ্ছেদ বঙদর্শনে বাহির হয়, বৎলরের প্রথম হইতেই উপক্যাস 


বাহির হওয়! জনেকের ইচ্ছ। আনি] গত ছুই যাস ইহ! জার প্রকাশ করা হয় নআই। 


প্রাহকগণের 


হৃবিধায় জগ্ক প্রথম ছুই পরিচ্ছেণ এ মানে পরিশিইরপে পুনরায় ছাপান গেজ। বং সঃ 
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প্রণত হইত। কোন কারণে, রাঙ্গা বউ 
যে দিন কোষ প্রকাশে মুখ ভার করিয়। 
গম্ীর হইয়! থাকিতেন, শিশু সে দিন নালা 
উপায়ে তাহাকে প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা 
করিত; ঘর্দিও সে তখন জয়দেবের শ্লোক 
আওড়াইতে শিখে নাই তবু সে আগা 
বউ'এর কোলে উঠিয়া শত শত চুম্বনে সে 
অভিমান ভাঙাইয়া দ্বিত; তখন নীলকণ্ঠ- 
গৃহিণী ভাব সন্ষিলনে” মুগ্ধ হইয়া মন্মথকে 
দচ় আলিঙ্গনে হৃদয়ে বদ্ধ করিয়া সে কচিমুখে 
বার বার চুষা খাইতেন। প্রেমের এ 
প্রতিদান অনেক সময় নীলকঠের সমক্ষেই 
হইত) নীল+ঠ হাসিতেন, আর, মন্মথকে 
আদর করিয়। বপিতেন, “কি রে সন্বন্কী,বুকে 
ঘসে দাড়ি উপড়াচ্ছিস নাকি 1” গৃহিণীও 
হাসিয়া নথ নাড়িতে নাঁড়িতে কর্তাকে “দেখচ 
কি, তোমার হাতে খোলা” ইত্যাদি মধুর কথা 
শুনাইয়া দিতেন। শিবতুগ্য নীলকণ সত্যই 
আর বড় আমল পাইতেন না। মন ছ:খে 
তিনি রাষেশ্বর বাবুর নিকট নালিশ দায়ের 
করিতেন বাপু তোমার ছেলের আকেলট। 
দেখ, সে এরই মধ্যে আমায় বেদখল 
করেছে।” 

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নীলক-গৃহিণীর 
সহিত মন্তথর এ স্বাধীন প্রণয় লীলার 
তরঙ্গ-ভঙ্গ আপাততঃ প্রশমিত হইয়াছিল 
সত্য তবু 'রাঙ্গ! বউয়ের সহিত সে গ্রীতিবন্ধন 
কখনও ঘুচে নাই। পিতু বিয়োগের পর, 
মন্মথ শোঁকাতুর! মাতাকে সান্তনা করিবার 
জন্ত বৎসরাধিকাল সপরিবারে ভীর্থে 
তীর্ঘে ভ্রষখ করিয়া এত দ্বিনে দেশে ফিরি- 
যটছেন, তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করার 


বচাদশনি । 


[ ৯ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৬। 


পরেই একদিন নীলকঃ তাহাকে স্বগৃ্ে 
আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; সেই দিন 
পূর্বের সে সকল কথা ম্মরণ করিয়াই 
নীলক মন্মথকে বলিয়াছিলেন, "আগ । 
বউকে কি ভুলে গেলে ?” আর আর্গা বউ- 
রের স্থানীয়া মনে করিয়াই বোড়শীকে, 
“নাতির কাছে আবার লজ্জা” এই বলিয়া 
খঅপ্রতিত কবিয়াছিলেন। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


ফোড়শীবালার পড়া শুনায় বড় 
অনুরাগ; অবনর সময়ে সে সর্বদাই প্রায় 
পড়া শুনার চর্চা করিত, কবিত1 রচনাক়্ 
তার বড় ঝৌঁক, রচনার শক্তিও যে একটু 
আধটু ন। ছিল তা নয়, কিন্তু পুজি বড় 
কম--বোধোদয়, পদ্য পাঠ, আর তার সুদ, 
কীর্তিবাস আর কাঁশীদাস; তবে বদ্ধিম 
বাবুর এবং দীনবন্ধু বাবুর অবশ্ঠ নিস্তার 
ছিল না, তারা অন্তঃগুরে দ্বিতীয় ভাগেও 
ধরা পড়েন। নীলকণ্ঠ পত্ীর বিব্যান্ুরাগ 
লক্ষ্য করিতেন, ভাহাতে উৎস্মাহও দিতেন, 
কিন্ত লেখা পড়া শিখান তাহার ছার! হইয়া 
উঠিত না। আর ভারতচন্দ্র ছাড়। সাহিত্য 
টাহিত্যর ধার নীলকঞ্ শর্মা কোন পুক্ুুফে 
ধারিতেন না। খত, কবুলিয্নত, পাই, কিব্তি- 
বন্দী, জাফিনী নাযা)উইল, প্রভৃতিতে বড় বড় 
উকীল মোক্তারও তার মুশাবিদায় কলস 
ডালিতে পারেন না; কিন্তু কবিতা, প্রবন্ধ" 
রচনা--আরে বাপরে! তা ছাড়া হুত্ব, 
দীর্ঘ ন কার স কার ইত্যাফির প্রগোগের 
সারবভাও তিনি স্বীকার করিতে প্রস্তত 
ছিলেন না। লিখিতে বসিয়া কলের 


১ম বংখ্যা। 


সুখে যেটা সহজে আগে আসে মীলকণ্ঠ 
তাহাই লিখিয়। যান, অনেক সময় তার 
বর্ণ বিকৃতি দর্শনে বোধোদয়-পড়! ধোড়শীও 
ঘুধ বিকৃতি না করিয়া থাকিতে পারিতেন 
না, “যোড়শী'ও তাঁর কলমে “ঘড়যি' রূপে 
ফুটিযা উঠিত।--তা হোক যোড়শী 
ঘনের মত লেখা পড়া শিখিতে পারে এ 
ইচ্ছ। নীলকণ্ঠের আস্তরিক ছিল) ষোড়শীর 
কোন সাধই তিনি অপূর্ণ রাখিতেন না। 
ধারাণসী হইতে সাঁড়ি, বালুচর হইতে 
চেলি, শাস্তিপুর হইতে ডুবে, ঢাকা হইতে 
অলঙ্কার, জয়পুর হইতে জড়োয়া, আমি! 
তিনি ঘোড়শীকে উপহার দ্বিতেন। ষোড়শী 
আপনার নবীন “জীবমের? নূতন আশা, সরস 
যৌবনের উত্তপ্ত মত্বতা, বৃদ্ধের সেই অসার 
তম জীবন-তুষারে বিলীন করিয়াছিল, 
এ কি তারই বিনিমন্ব ? বৃদ্ধ এতটা বুঝি- 
তেনকি না জানি না। কিন্তু বোড়শীর 
একটিমাত্র সরস কথা, একটু মৃদু মধুর 
হান্ত তাহার জীবনখানিকে কৌমুদী-সম্পূক্ত 
জীবনের ন্ায় উজ্জ্বপ করিয়! রাখিত! 
যোড়শীর লেখা পড়ার সাধ এতদিন 
অপূর্ণ ছিল, নীলকঞ্চ এবার সে সাধও পূর্ণ 
করিবার উপায় সন্ুখে পাইলেন। মন্মথ 
জুশিক্ষিত, বাংল! রচনায় তাহার নাম 
ধশও ছিল, তাই নীললক্$ যোড়শীর বিদ্য। 
শিক্ষার তার মন্ম্থের উপর দিতে প্রস্তুত 


হইলেন। মন্মধের সহিত কথা কহিতে 
তাহার লিকট পড়িতে ধোড়শী প্রথমে খুবই 
আপত্তি করিয়াছিল "কন্ত শ্বামীব অনুজ্ঞায় 
ও অন্গরোধে, এবং তাহার প্রবল জ্ঞান- 
পিপাসা মিটিখার ইহ! একট! সুযোগ বুঝিয়া 
অবশেষে ইহাতে সেয়াজি হইল। 


নীলকণ। 


এ 


মন্মণ ধোঁড়শীকে প্রত্যহ মধ্যাহ্ে বিগ্া। 
শিক্ষা দিতে প্রর্বন্ত হইলেন; দেখিলেম, 
ধোড়শীর কেবল জ্ঞান পিপাসা পরল নহে, 
তাহার মেধা শক্তিও অদ্ভুত! তিন চাকর 
মাসের ভিতরে যোড়শী ধাহা শিথিল, 
সাধারণে তাহা ছুই বৎসরেও শিখিতে পারে 
কিনা সন্দেহ! মীলকঠ পরীর এরূপ ভ্রত 
উন্নতি দেখিয়) মনে যনে বড় খুঁপী হইতেন, 
আর সঙ্গে সঙ্গে নিজ্জনে পত্রীকে একটু 
আধটু বিদ্রপ করিতেও ছাড়িতেন ন1। 
একদিন,হাসিতে হাসিতে বলিলেন_-পাঠ ত 
শেষ কলে, এখন গুরু দক্ষিণা কি দিবে? 
যাও, ছি, ওকি ও? বলিয়া নীলকঠের 
প্রতি ষোড়শী কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ 
করিলেন__বাঁণাহত নীলকণ্ঠ তখন হাসিয়! 
বরণে ভঙ্গ দিলেন! আর একদিন, যখন 
ষোড়শী ও মন্মথ সাহিত্য চর্চায় গাঢ় নিবিষ্ট 
তখন কি একটা প্রয়োজনে নীলক সেই 
গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন-__ 
“পণ্িতে পঙিতে কখ। রসের তরঙ্গ 
প্রনঙ্গে প্রসঙ্গে উঠে শানে প্রসঙ্গ ।” 
মহ! অপ্রতিভ হইয়! ধোড়শী ঘোষটা টানিয়। 
এক পাশে ঈাড়াইল; “তা আর লজ্জা! কি! 
বপিয়! নীলকণ্ঠ গৃহ পরিহ্যাগ করিলেন; 
এইরূপে হাসি তামাসার সঙ্গে সঙ্গে ষোড়শী 
বাংলাটা বেশ যোটাযুটী শিখিয়! লইল। 
ঘোঁড়নীর একটী রোগ ছিল, সেটী হিটিরিয়া 
নহে, কিন্তু ততোধিক সংক্রামক। ভাল 
করিয়া! বাংলা শিখিবার পূর্বেই ষোড়শীর 
সে রোগ গোপনে সঞ্চারিত হইয়াছিল। 
সম্প্রতি সেট! “পাকা পাকিতে? দড়াইয়াছে, 
যোঁড়শী আপনাকে রাধাস্থানীয়া করিয়! 


৫৬ 


এখন প্রেম, বিরহ ইত্যাদি নাম। বিঘয়ের 
কবিতা রচনা করে $ সে কবিতায় মিলনের 
মদ্দিরা, চাদে আলো, ফুলের হাসি, 
যৌবনের মধু, বসন্তের সমীর, কদঘ্বের মূ, 
কোকিলের গান, ধমুনার কলতান, নয়নের 
সলিল, প্রচুর পরিমাণে থাকিত ! আর 
থাকিত তাহে--ময়ামের তাড়না, কুটলার 
ভৎসনা, প্রতিবাস'র গঞ্জমা, রাধার লাগ্ুনা, 
আকুল পরাখ, আর বাশরীর আহ্বান! 
ধোড়শী একথানি থাতা বাধাইয়৷ ধতদুর 
সম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া সে কবিতা - 
গুলি তুলিয়। রাধিয়াছিল, পুম্তকের নাম- 
করণ করিয়াছিল “ব্যথা,” কিন্ত্ত সেকবিত- 
গুলি ষোড়শী কাহাকেও দেখাইত না, সে 
“ব্যথা” নিভৃতে লুকাইয়া রাখিত। 
একদিন সন্ধ্যার পর ষোড়শী নির্জনে বসিয। 
শ্রীকষ্ণকে মথুরাগ।মী কল্পন। করিয়] "রাধার 
নিবেদন? লিখিতেছিপ্ল, এমন সময় নীল ক 
শশব্যন্তে গৃহে প্রবেশ করিলেন, যেড়শীকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন-_ বাবুদের পরগণাপপ 
বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে, অ|মায় এখনই 
যাত্রা করিতে হইবে, সহসা এই কথ। 
শুনিয়া ষে|ড়শীর বুকটা কেমন করিয়া 
উঠিল, «এখনই ৭ কদিনের জন্য”--বলিয়। 
সে ঘনবেদন” রাখিয়া তাড়াতাড়ি শ্বামীর 
পার্থে আসিয়। দাড়াইল। 

নী। কর্দিন কি কয় মাস কেমন 
করিয়া বলি বল ? 

যো। তবে আমাকেও নিয়ে চল না? 

নাঃ পাগলি না" বলিয়া নীলকণ্ঠ 


ষোড়শীর চিবুক খানি ধরিয়। নাড়ির 
দিপেন। 


বঙদর্শন | 


[ ৯ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৬। 


যে। তবে আমি একল। তকেমম কনে 
থাকব? 

একলা থাকতে ঘাবে কেন? ঝি 
চাকর বাহল, মন্মথকে ব'লে ধাব সে সর্বদ! 
তোমার তত্ব লইবে। তান পর “এখনই 
যেতে হবে” বলিয়া নীলকণ্ভযাইধার উদ্ভোগে 
ব্রতী হইলেন? “না খেয়েই--তাই কি হয় 1, 
ঝলিয়! ষোড়শী বাধ! দিল। 

নী। খেঃয় ষেতে হলে ধেবাত্রের ট্রেণ 
ফেল হতে হবে! 

ষো। তা হয় হবে! 
খেয়ে যাওয়া হবে না! 

নীলকণ আর কোন আপত্তি করিতে 
পারিলেন না, গৃহিণী তখন তাড়াতাড়ি 
রন্ধনের উদ্ভেগে গেলেন। নীলকণ্ তাবিতে 
লাগিলেন কি পুণ্য ফলেই কি ভাগ্য বলেই 
এই পত্রীরত্ব তাহার মিলিয়াছে! ষোড়শীর 
কি ভক্তি, কি ভালবাসা! 

বৃদ্ধ নীলকঞ্ঠ তখন দাস দাসী ও মমথের 
হাতে যুবতী পত্বীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার 
দিয়। প্রভুর বিষয় রক্ষার্থে প্রবাস যা 
করিলেন। $ ক 

নীলকথ ত পরগণাত্, প্রবাসে গেলেন, 
যোড়শার চিন্তার আর হইয়ত্ব। রহিল না) 
কে তাহার জল গরম করিয়া দিবে, পান 
ছেচিয়। দিবে, সময়ে কেই ব। দুটী ব(ধিয়। 
পিবে, তার সেবাশুশবই বাকে করিবে) 
[দিন রাত্রি ষোড়শীর এই ভাবনা । 

নীলকণ্ঠ পরগণায় পৌছিয়াই যথ, সময়ে 
গৃহিণীকে পত্র দিলেন_-সে পঞ্জে যোড়শার 
বিরহ ছাড়। আর কোন বিবষ্েই থে 
নীলকণ্ঠের কষ্ট নাই, তাহ। স্পষ্টাক্ষরে লিখিত 
ছিল! যইবার সময় শ্বহস্তে পত্র দিবার 
জন্য নীলক্ ষোড়খাকে বার বার বলিয়। 
গিয়াছিলেন, পত্রেও সে অনুরোধ ছিল! 
যোড়শী তাই স্বহস্তে *শ্রীচরণ কমলেমু* 
ফাদিয়৷ স্বামীকে পত্র দিল, সে পত্রে সত্বরে 
ফিরিবার জন্যগ অনুরোধ ছিল। প্র প্রান্তে 
নীলকঞ্ঠ হাতে স্বর্ণ পাইলেন। ক্রমশ । 


তা বলে ন। 


' পরিশিষ্ট ) 
নাল-কণ্ঠ। 
( উপন্যান ) 
(প্রথনাংশ ) 
প্রথম পরচ্ছেদ | 


খ। বাবুদের প্রবীণ দেওয়ান নীলকণ 
ধন্দ্যোপাধ্যায় তাহার অবগুঠনাৃত! 
পরিবেশন-নিরতা, যুবতী গৃহিণী শ্রীমতী 
ষোড়শী বাপাকে সম্বোধন করিস বলিলেন, 
*ম'বে, ছি তুমি যে হাসালে, নাতির কাছে 
আবার লঙ্জ।1” যোড়শী এই কথায় যন 
আবও একটু সন্কুচিত। হইল, তাহার সেই 
মুণ/ল-নিন্দিত চম্পক-গৌর-কর-ধৃত রজত- 
অন্রপাক্র-শোভিত পুষ্পিতা দেহ-ঙপতাখ|নি 
একটু কাপিয়! উঠিল] বেচারী তখন 
ত্রস্তে আত্ম সন্বরণ করিয়া অন্গ পাত্র প্বামীর 
সমুখে রাখিয়া, কুন্দদত্তে অধর টিপিয়। 
অবগুঠন মধ্য হইতে তাহার প্রতি এক 
বিশাল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল! কিন্তু বৃদ্ধ 
গ্বামী মহাশয় তখন সমুখস্থিত সুশে।তিত 
আনন ব্যঞ্রনের গ্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে- 
ছিলেন,কাজেই সে বাণে তাহাকে আহত 
করিতে পারিম না! ঠিক সেই মুহুর্তে মন্মথ 
মুখ তুলিয়া, নীলকণ্ঠকে কি হলিতে যাইতে- 
ছেলেন, যো$নীর সেই সন্মেহন-নয়ন-বিশিখ 
স্ঠাহারই নয়নে পড়িল ! ষোড়শী অধ্রতিভ 
ছাঁয়ে। সুখ কিরাইয়া,মন্ব্লগমনে চলিয়া! গেল। 
দন্ত ফাঞ্চন-নিভ শে সুবর্ণ, লুচাক্-বন্ত্রাবরণ 
খে, কৃত্ধিয়$ ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। 

৮ 


পুরাকাল হইতে, ভুবন মে।ছিনী বোড়শী 
অনপূর্ণারা বুঝি বরৃদ্ধেরই অঙ্কগত1 হইতে 
ভালবাসেন! . 
আহারাি শেষ হওয়ার পর নীলকণ্ঠ 
মন্ঘকে উপলক্ষ করিয়া বলিলেন, 
প্যাও ভায়৷ তোমার নূতন ঠান্‌ দিদির কাছ 
হতে পান নিয়ে এস!” ন্মথ একটু 


ইতস্তত করিতেছিলেন, বৃদ্ধ আবার 


'কৌতুক করিয়া বলিলেন, “তোমারও লঙ্া! 


হলো না! কি? .রাঙ্গাবউয়ের কথ! কি 
ভুলে গেলে ?”-বলিতে বলিতে বৃদ্ধের যেন 
কিছু শ্াবাস্তর হইল, কোন্‌ দিনের একটা 
পুরাতন স্ুখ-স্তি যেন তাহার হৃদয়তস্ত্রীকে 
সহসা আহত করিল! কিন্তু নীলকণ 


নিমেষে আবার আত্মসন্বরণ করিয়া লই- 


লেন, মন্বথকে উদ্দেশ করিয়া বহিলেন, 
“মামি বগচি, তা আর তয় কেন, যাও” 
বলিয়! একটু হালিলেন। মন্থ ভখন 
অগত্যা! তাহার মন্সথ-নিন্দিত। কুমার- 
নুলত-সুকুমার সৌপর্যা কিরণ বিকীর্ণ করিতে 
করিতে খৃহমধ্যে ধায় সম্মুখে প্রানের 
বাট! রাখিয়। অবগুতিত| ঠ।ন্‌ দিদি দাড়াইয়া, 
সেইখানে গেলেন । মম্মথ যোড়শীর সুখে 
প্রণত হইলেন) দূর হইতে নীলকণ্ 


খধ বঙদর্শম। 


পর্পীকে বলিলেন দ্নাতিকে আশীর্বাদ 
ফর্লেনা 1” ষোড়শী তখন হাসিমুখে পাঁনের- 
ভিবাটী সরাইয়া দিল, ডিবা সরাইতে 
যাইয়া তাহার অবগচঠনল একটু সরিয়। 
গেল! সেই সময় মন্থ আর একবার 
সে রাহ-মুক্ত বদন-চন্ত্র দর্শন করিলেন, 
আব একবার তাহার যুগল আখি ছুট 
সলজ্জ আখির সহিত মিলিল। 
_ ধোড়শীকে তখন কার্ধ্যাস্তরে যাইতে 
দেখিয়া নীলকঠ গৃথ্নীর প্রতি একটা 
বিদ্রপের ক্ষু্র-বাণ প্রয়োগ করিবার লোত 
সম্বরণ করিতে পারিলেন না! বৃষ্ধ সহজে 
বসের সাগর, আজ আবার পে সাগরে 
জৌয়ার বছিয়াছে। তামাসাটী এই, “বলি 
নাতিকে ত পান দিলে, কিন্তু পুবাতনে 
অযতন কেন, আমার ”ছেঁচ1” কই ?” 

*ছেঁচ। বিজ্ঞান” বোধ হয় সকল পাঠক 
পাঠিকার জান| নাই! দস্তহীন নীলকঠ 
তাল চর্বণে অশক্ত হইলেও তাস্মুল- 
রসে বঞ্চিত হইবার বাসন রাখিতেন না! 
তাই তাহার জন্ত পান সাজিয়! হামাল- 
ক্নিপ্তায় ছেচিয়। দিতে হয়। তারই নম 
*ছেঁচ1 2৮ তরুণী ভার্য্যা জীমতী যোড়নী স্বহস্তে 
প্রতাহ বৃদ্ধকে “ছেঁচিয়া দেন,” আর বৃদ্ধ 
দুটী হেলায় আহ্বাধাস্তে নিমীলিতপ্রায় চক্ষে 
ক্থুরতি-তাঅকুটের ধূম সংযোগে এই তান্মুপ- 
বস গলাধঃকরণ করেন। 

কিন্ত এইখানে একটু রসতঙ্গ করিতে 
হইতেছে, আগেকার গোটা? কতক কথা 
এখন বলিবার প্রয়োজন। 





[ ৯ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৬ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

বল্লপতপুরের খা বাবুর! বড় জমীদার়। 
নীলকণ্ঠ ধন্দ্যোপাধ্যায় সুদীর্ঘ চত্বারিংশবর্ধ 
এই সংসারের কার্ষ্য সংশ্থ্ট, এবং ত্রিশ 
বৎসর “এক কলমে” অপ্রতিহত গ্রভাবে 
“দেওয়ানী”? করিয়। আসিতেছেন? বলিতে 
কি তাহারই বুদ্ধি কৌশলে ও যবে এ ষ্রেটের 
এত উন্নতি! রায় রামেশখ্বর খ। বাছাছুর 
যে “রায় বাহাদুর” উপাধি পাইয়াছিলেন 
তাও কেবল দেওয়ান নীলকণ্ের কার্য 
গ্রণালীর গুণে? প্রজার ছুঃখ বিমোচনে, 
চুর্ভিক্ষ দমনে, সাধারণের হিত সাধনে, 
তিনি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া! মুক্তহত্তে ব্যর 
করিতেন। এ সকল কীঘ্তির প্রতি 
গবর্ণমেন্ট উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই। 
বিনা চেষ্টায়, বিন! বহে, রামেশ্বর বাবু প্রায় 
বাহাদুর”? উপাধি পাইয়াছিলেন। রান্স 
বাহাছবর নীলকঠকে অকপট চিত্তে বিশ্বাস 
করিতেন, পরের উপর এতট। নির্ভর 
একালের কেহ বড় করে না। পিতার 
আমলের কর্মচারী বলিয়া রায় বাহাদুর 
নীলকণকে খুড়া সম্বোধন করিঙেন, কেবল 
সম্বোধন নহে, পিতৃব্য জ্ঞানে যথোচিত 
সম্মানও করিতেন, তাহার নিজের যে খরচের 


*খ্রয়োজন হইত, তাহাও তিনি "বালকের 


ম্তায় দেওয়ান খুড়ার লিকট চাছিতেন। 
ব্রমেও কথন তাহার প্রতি হুকুম জারী 
করিতেন ন।। নিজে কেবল সঙ্গীতচর্চানন 


ও দেশ ল্রমণে দ্রিন কাটাইতেন । 
এতটা বিশ্বাপের এতটা নির্ভরতার 


কারণও যথেষ্ট ছিল? নীলকণ্ঠের সততা, 
চরিজের নির্মলতা) ধর্ধে একাগ্রতা, দেশ- 


১ম সংখ্যা 1] 


প্রপিষ্ধ | পরম শক্কতেও তাহার এ গুধ- 
গমের সুখাতি না করিয়া থাকিতে 
পারিত ন। 

এইরূপে নীলকঠের দিন বেশ স্ুধে 
শান্তিতে কাটিতেছিল, কিন্তু সহসা পঞ্চ/শ 
হংসর বয়সে তাহার সুশীঙগা। পত্রী তাহাকে 
আকুল সংলার সমুদ্রে ভাসা ইয়া, ইহধাম ত্যাগ 
করিয়! গেলেন; নীলকণ্ঠের গৃহ অন্ধকরা 
হইল ।-_বৃদ্ধ বয়সে পত্রী-বিয়োগ-স্ত্রণ। বড় 
অসহনীয়! বৈষুব কৰি প্রণঘ্লিণীকে-- 

শীতের শুড়নী পিয়? গিরিঘির ধা 
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়া ন1;+ 

বলিয়। আদর করিয়াছেন, এ স্ততি সর্কলের 
পক্ষে সর্বথ। সত্য কি না জানি না। কিন্তু 
বৃদ্ধের পঞ্ষে ইহা নিগুঢ ন্সতা! বৃদ্ধ বয়সে 
এই *না” হারাইয়্া নীলক সংসার- 
দরিয়ায় গ্হাবুডুবু” খাইতে লাগিলেন, "ন 
গৃহং গৃহমিত্যাছঃ গৃহিণীং গৃহমুচ্যন্তে,? তবে 
আর এখন কিসের গৃহধর্ম ? অপত্যহীন 
মীলক্ঠ তখন স্থিত করিলেন শান্সের 
বচনই মানিতে হইবে, "পঞ্চাশোদ্ং বনং 
বজেৎ।” ক্রযে নীলকঞ্ঠের এ সংকল্প 
জায় বাহাছুপ্ের কর্ণেও উঠিল! রায় 
বাহাদুর তখন দেওয়ান খুড়ান্স শৃগ্-গৃহ পূর্ণ 
করিতে প্রশ্মাসী হুইলেন। প্রাথষজঃ. খুড়], 
মহাশর কিছুতেই একার্য্যে সম্মত হন নাই। 
"এ বঘমে আব কেন?” কিন্তু শেষে অনেক 
সুক্িতর্কে 'নথুরোধে উপরোধে খুড়। আবার 
নৃতন দার-প'রগ্রহ করিয়। রুদ্ধ গুছে প্রবেশ 
করিতে স্বীরত হইলেন। নীলকঠ ধনে 
যছিন জনে কুলে নীলে কিসে কম? 
রেবল “কিঞ্চতবিরে দোষ,” কিন্তু একে 


নীলকণ্ট। গ 


পুরুষ, তায় কুলীন, সে দোষ ত ধর্তবাই নহে; 
মীলকণ্ঠ কিন্তু শেষ পর্য্স্ত একটী আপত্ি 
করিয়াছিলেন, ণএ বিবাহে কোনরূপ 
ধুষধাম করা হইবে না। গোপনে গোপনে 
ফোন প্রকারে এ কার্য সম্পন্ন করিতে 
হইবে ।” প্বিলক্ষপ, তা হলে খুড়ার শ্বাশুড়ীর 
মন ভূলিবে কেন” বলিয়! রাক্স বাহার্র 
সে কথা হাসিয়। উড়াইয়! দিয়াছিলেন? স্বস্বং 
বর কর্ত। হইয়া রায় বাহাছুর মহ] আড়ঘরে 
দেওয়ান খুড়ার বিবাহ দিয়া আনিলেন। 
বিবাহ-সভায় টৈবাহিকের পরিহার বস্ত্র কে 
লইবে প্রশ্ন উঠিলে। রায় মহাশয়--“এই যে 
আমি, বরের যাবা উপস্থিত? বলিয়। গঞ্ভীর 
ভাবে ধীড়াইয়! উঠিলেন-- সভামঞ্চ উচ্চ- 
হাস্যে মুখরিত হইয়া! উঠিল। রায় বাহাছুর 
সে বৎসর পরগণায় গিয়া যত টাক] নজর 
পইয়াছিলেন, সে সমস্তই এ বিবাহে ব্যক্ন 
করিলেন। এ বিবাছে বিবিধ বিধানে 
এতটা সমারোহ হইয়া! গেল যে, নীলকের 
প্রথমটীতে এবং তাহার উদ্ধতন চতুর্দশ 
পুরুষের তিগ্স।নটা বিবাহতেও ইহার এক 
আনা রকমের বায় হয় নাই। 

বিবাছে এতট। খরচ পর করান নীলকণ্ঠ 
বড়ই অপ্রতিত হইয়াছিলেন, তিনি এ 
সন্ধে কত দিন রায় বাহাতুরকে কত রকমে 
অনুযোগ করিতেন, নিঞ্জেকেও গনি দিতে 
ছাঁড়িতেন না। একদিন নীলক্ঠ রায় 
বাহারকে বলিতেছিপেন-হবাবাক্দী, লোকে 
আজ কাপ তোমাকে অনুক রাজার বাপের 
সহিত তুলন। দেয় [, 

রায় বা--কেন বাপু! 

খুড়।_-ত1 বুঝি জান না, পেই রাজ! 


ক বঙ্গদর্শম । 


বিড়ালের বিবাহে ঘট হাজার খরচ করে 
ছিলেন। 

রাদ-..তাতে তার বাপের সঙ্গে আমার 
তুলনা কেন? 

খুড়া _শুনই ত, একদিন ধীরাজা তার 
হালিকার নিঞ্ট এই বিড়ালের বিবাহের 
ধূম ধামের কথা তুলিয়া বড্ত বড়াই করিতে- 
ছিলেন, তাহাতে তীহার শালিক একটু 
জ্বজ্ঞার হাঁস হাসিয়া বলিয়াছিলেন,_ এ 
আবার ভারি কথ! আমার দিদির শ্বশুর 
মহাশয় এক বাদরের বিয়েতেই এক লাক 
টাকা খরচ করিয়াছিলেন, রাজ প্রথযে 
রুহস্যট] তলাইয়। বুঝেন নাই, মিছে কথ! 
বলিয়া! উড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্ত 
হালিকারত্রের অধরে বিদ্রপের ঢাপ। হাস 
কেখিয়া শেষে অপ্রতিভ হইয়। হসিষ! 
উঠিয়া হাপিকার বুদ্ধির প্রশংস। করিলেন। 
_-- বাজার শ্ত(লিকার এই পর্নিহাসের মূল 
কথাটা অনেকেই জানেন না কিন্তু অনুক 
বাজার বাপ বাদরের বিয়েতে যে এক লাখ 
টাক্ক1 খরচ করে ছিলেন এ কথ|ট! একট। 
প্রবাদের মত হয়ে দাড়াইয়াছে! এইজন্ঠই 
তোমার খুঁড়োর বিয়ের কথায় তোমাকে 
সেই রাজার বাপের সঙ্গে তুলম দিচ্চে 1” 

রায় বাহাছবর পুড়ে কি বলে বাপুঃ” 
বপিঝ। কথাট| চাঁপা দিতেন। 

এইক্সপ প্রামই চলিত। 

কিন্তু বাক্স বাহাছুরের এত টাক। বৃথায় 
ব্যয় হয় লাই, আর নব বধূর পিত1 মাতাও 





এগীগাতীবে 


[ ৯ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৬১৬ 


কগ্ঠার “যোড়বী” নাম করণ বৃখায় করেন 
নাই; কুশীলের থরে ণষোড়শী”? পাওয়। 
কঠিন নহে সত্য, কিন্তু তেমন স্ুন্দবী 
“ষোড়শী”? লাখে এক । 

নীলক তখন আবার নূতন করিয়া 
সংসার পাতিলেন; সে গৃহ-অরণ্য আবার 
উদ্ভানে পরিণত হইল! বৃদ্ধ তখন পুনশ্চ 
যুবার উৎসাহে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, 
রায় বাহাছুবের উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইল, এখন 
তিনি আবার নিশ্চিন্ত যনে দেশ ভ্রমণে ও 
সঙ্গীত চর্চায় মনোনিবেশ করিতে পারিলেন, 
কিন্তু বড় অধিক দিনের জন্য নহে, দেশ" 
্রণপ্রিয় বায় বাহাছুপ্রের সহসা সেই মহা 
দেশ হইতে ভাক আমিল। মাত্র পঁরতালিশ 
বৎসর বয়সে তিনি মহা প্রস্থান করিলেন, 
অস্তিষ সময়ে গঙ্গাতীরে একবিংশবর্ধীয় পুল্র 
মন্থকে নীলকণেপ্ন হস্তে সমর্পণ করিষ! 
রাদ্র বাহাদুর রুত্ধপ্রায় কণ্ঠে বঙগিয়াছিলেন 
খুঁড়ে, আমি ত চলিলাম. নন রহিল 
ইহাকে জীবন থাকিতে পরিত্যাগ করিও 
না” নীলকণ্ঠ তখন শোকে বড় কাতর, 
প্রথমে সে কথার কোন উত্তর করিপ্মে 
না। কিন্তু রায় বুঃাগর বার বার পীড়া- 
পীড়ি_.ক্েরিতে লাগিলেন।--শেষে' সেই 
নীলকণ্ঠ প্রতিজ্ঞা করিগেন, 
আজীবন তিনি মন্মথকে তা|াগ করিখেন 
না !--তখন নিশ্চিন্ত হইয়। মন্মথকে খুড়ার 
সন্বন্ধ উপদেশ দিয়া। রামেশ্বর এ নম্বর থেহ 
ত্যাগ করিলেন। 





২১১ নং কণওয়ালিস ছ্রীট, ব্রাঙ্মমিশন আলে, প্রঅবিনাশচত্র সরকান দ্বায়! খুকি 1. 


বঙ্গদর্শন। 


পিসি হিল 


ব্র-পণ ও 


বিবাহ । 


(সামাজিক প্রসঙ্গ ) 


বউগদেশে অনেকে বর পণগ্রহণ নিন্দ! 
করিতেছেন। যাহাতে সমাজ হই 
এই প্রথা ঠিক যায়, সে বিষয়ে কেহ কেন্ছ 
চেষ্টাও করিতেছেন । 

কিন্ত উঠিবার কগ! দূরে থাক্‌, গ্রথট! 
ক্রমশ বাপক হইতেছে, এবং শ্রর্ধে ঘে 


সমাজে ছিল না, এখন সে সমাজে অন) 


অল্নে দেখা দিতেছে । ইংরেজী শিক্ষার সংগে! 
সংগে যেমন জামা জোড়ার চলন বাড়িতেছ,' 
ইংরেজী শিক্ষিভ বরেব দামও তেমনই। 
বিশেষ ভাবে চড়িতোছ। এখন কন্তা-| 
দায় একট! মস্ত দায় হইয়া উঠিয়াছে। 

দায়টা যদি নপ্ত হইয়া থাকে, তাহ 
হুইলে উহার প্রতিকার নিণ্চক্স মস্ত হইবে। 
সামান্ত ব্াধিতে ওষধ সেবন আবশ/ক ভয় 
না, কঠিন রোগে কঠিন চিকিতসা বাহীত 
সামান্য টোটকা টুটকি ফল্দায়ক ইয় ন!। 

লোকে বরপণ গ্রহণ কু-প্রথ! বলে? 
বলে, পণ দিতে কন্ঠার পিতার কষ্ট হয়, 
কোন কোন স্থলে কগ্তার পিতাকে 
সর্বস্বান্ত হইতে হয়। 

কিন্ত কাজি কাঁলিকার বিলাসিতার এবং 
মছার্ঘের দিনে এই হেতুবাদদ তত কাজের 
হইতেছে না। তোমার ক্লেখ হইবে এলিক়া 


'রক্ষা করন । 


'সমাস চলে। 


আমি অর্থ লইব না, অর্থাং তোমার উপকাঁন 
করা আমার কর্তব্য হইলে আমাকে প্রান 
উপোপে থাকিতে হইবে। এমন কে 
আছে নিজের স্বার্থ না! দেখিয়া কেবল 
পরের স্বার্থ দেখিতে থাকিবে? আর, 
স্বার্থপর না হইলে সমাজজই বা চলিবে 
কিসে? 

বস্ততঃ স্বার্থপরতাযর দোধ যতই দিই 
না কেন, উহাই স্থষ্টি-স্থিতির মুল। ছুই 
দশ জনের উদারতা কিংবা ত্যাগ শ্বীকার 
দ্বারা সামাজিক প্রথার উচ্ছ্দে চেষ্ট৷ সফল 
হইতে পারে না। 

কেহ বলেন, আমি কন্তাদাক্স গ্রস্ত; 
দায় হইতে মুক্ত করিয়! আম।র জাতি কুল 
বরের পিতা বলেন, দায় 
তোমার এবং তোমার মত দায় অনেকের 
আছে, অন্তকে দায় মুক্ত না করিয়া 
তোমকেই কেন করিব? 

ঠিক কর্থা। পরস্পরের সাহায্ো 
এক আধ জনের ত্যাগ 
স্বীকারে চলে ন।। 

বরপণ-গ্রহণের একট! নৃতন যুক্তিও 
শোনা যাইতেছে । সেটা এই যে, পুনের 
লেখাপড়ীম্ম তাহাকে মানব করায় বহু 


৫৮ 


অর্থব্যয় হয় কিন্তু কন্যাকে মানুষ করিতে 
কিছুই লাগে না। পুত্র ও কন্যা একই 
পদার্থ, উভয়কে সমন চক্ষে দেখা উচিত। 


অতএব পুত্র হইলে যে অর্থব্যয় করিতে, | 


কন্তাতে সেই অর্থ ব্যয় কর। বরপণ আর| 
কিছু নয়, কন্তার কপণ পিতাকে ধর্মশিক্ষা 
দান! 

এই যুকৃতি শুনিতে বেশ, কারণ সামা- 
নীতিয়্ দোহাই । কিন্ত কেবল এক পক্ষের 
সাম্যনীতি প্রচারে ফল হয় না। পুত্র 
থাকে পিতার, কন্তা হয় আন্তব। পিতার 
ভরসা কন্যা নহে, পুত্র। পুত্র অংসারের 
তষ্ভ, কম্তা অলংকার। শাজ্ও বলে 
পুত্ররপে পিতা জন্মগ্রহণ করেন, কন্ঠ রুপে 
করেন না । কাবণ কন্তা বধূরূপে অন্তের 
হুইয়া পড়ে। তা ছাড়া, পুত্র ৪ বধূ আনে, 
তাহার স্থুখ সচ্ছন্দতা দেখে, ভরণপোধণের 
ভার লয়। ফলে, পুত্রের ঘাড়ে অন্তের 
কন্তারও বোঝা! চ1গাঁনা হইয়া থাকে । স্থৃতরাং 
পুত্রের নিমিত্ত যে অর্থ বায়, তাহার ফলভাগী 
কেবল পুত্র নহে, অপরের কন্যাও হয়। 

লাভের পথ থাকিলে যুক্তির অভাব 
হয়না । এমন কে আছে ষে যুক্তির 
অতাবে অর্থ গ্রহণে পর।ঙযুখ হইয়াছে? 
পথেব দন্যু যখন হতভাগ্য পথিকের মস্তকে 
দীর্থ যি প্রহার করে, তথন সেকি বিন! 
যুকৃতিতে পথিকের প্রা হরণ করে? 
বস্ততঃ যাহারা যুক্তি জালে বরকর্তাকে- 
বাধিয়া বর-পণ রহিত করিতে প্রয়াসী, 
তাহার! মানব গ্রকৃতি অবগত নহেন, কিংবা 
সে প্রকৃতিকে ফাকি দিয়া কর্ম সিদ্ধির 
ছরাকাওক্ষায় মুগধ হন। 


বঙ্গদর্শন | 


[ ৯ম বর্ষ, জ্যেষ্ঠ, ১৩১৬ 


কারণ বর-পণের অর্থ, বর বিকে- ক বস্ত। 
বরের পিতা বিক্,তা, কন্তার পিতা কে,তা। 
পণ অর্থে মুল্যও আছে। বর-পণপ বরের 
মূল্য। বরের হাটে বিকে্,য় বর একটি 
আছে। কে,তা বহু। তখন বরের মূল্য 
নগ বাড়িয়া পারে কি? সেকাল হইলে হয় ত 
কে.তার মধ্যে কাড়া-কাড়ি মারা-ম'রি ছইত। 
একালে টাকায় সে রক্তা রকৃতি নিবারণ 
করিয়! সমাজে শান্তি আনিয়ধছে। 

পূর্বকাঁলে এক বরের বহু পত্রী থাকিতে 


পারিত। কেতার মধ্যে কাড়া-কাড়ির 
প্রয়োজন হইত না। এখন সেদিন 
গিয়াছে। যত কন্ত/ তত বর চাই। 


কাজেই কন্ঠার বিবাহ দেওয়া দাঁয় হুইয়া 
পড়িয়াছে। 

কিন্তু ক্স ধিক,য়ের যে স্বাভাবিক 
নিয়ম তাহা ঘুক্তি-তর্কে পরিবর্তিত হইবার 
নহে। দুর্ভিক্ষের সময় চাউলের মহাজন 
লাভের পথ দেখে, অন্ন বিনা লোকে 
মরিতেছে কি না, তাহা! মনেও ভাবে না। 
পুত্রের বিবাহে যদ্দি টাইলেই টাক আসে, 
এমন মূর্খ কে যে টাকা পাত্র ঠেলিয়া 
ফেলিয়া দিবে? নিজের বেহাইকে কেমন 
ঠকাইয়া বেশী টাঁকা আদায় করিয়াছেন, 
_-একথা বলিতে সেদিন কোন ভদ্রলোক 
কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিলেন ন1। 

বাস্তবিক যি আইন হয় যে, বরের 
বাপ বরের দাম লইতে পারিবে না, দাম 
চাহিলে রাজদ্বারে দণ্ড পাইবে, তাহা 
হইলেও ক্ষ বিক.য়ের সাধারণ গিম্মম 
উলটাইবে না। তখন সেমআালার দল 
স্বাড়িবে। সেআজনার দল এখনও আছে। 


হয সংখ্যা । ] 


ইহারা বরের দাম কষাকষি না করিয়া 
কন্তার ধনবান্‌ পিতার ধর্মের উপর নির্ভর 
করে। যেধানে প্রাপ্তির আশা বিলক্ষণ 
না থাকে, সেদিক মাড়ায়ও দা। আইন 
হইলে, কয বিক.সব 'নাম থুচিবে কিন্তু কাজ 
চলিতে থাকিবে । 


হিন্দু সাজের বিবাহ্প্রথার মূল উদ্দেশ্য 


সমাজ রক্ষা । কোন্‌ কন্তার কি বর আব- 
শ্রক, তাহা প্রীচীন শান্থকারের বিচার 
করিয়া গ্রিয়াছেন | পুরুষ ও নারী পরীক্ষার 
উদ্দেষ্তিও তাই ছিল । বিবাহে জ্োতিষিক 
গণনার প্রয়োজনও এই কারণে হইয়াছিল। 
এই গণন! দ্বারা কেবল ভবিষ্যৎ নহে, বর 
কন্তার অতীত অবস্থা জানিয়া পরবর্তী 
দাম্পত্য দশার অনুমান চেষ্টা হইত 1 ঘটক 
অজ্ঞাতকুলশীল বরের. বংশের কীন্তিকাহিণী 
বর্ণনা করিত। বিবাহে যে অশেষ 'বিষয়ে 
সাবধান হইতে হয়, তাহা আমাদের সমাজ 
যত উপলবধি করিয়াছিল, বোধ হয় অন্ত 
কোন সমাজ তত করে নাই । এই কারণেই 
কুলীনের কুলমর্ধ্াদা, এবং কন্ঠাকে যৌতুক 
দানের বাবস্থা হইয়াছিল । 

কিন্তু হিন্দু সমাজের সকল শ্রেণীতে 
একই বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল না। 
কালে কালে উহার পরিবর্ধনও হইয়াছিল। 
ব্রাহ্ম দৈব আর্ধ প্রাঁজাপত্য আন্ত গন্ধর্ব 


বর-পণ ও বিবাহ । ৯ 


নাম শাস্ত্রে পাওয়া যায়। এই আটের মধ্যে 
প্রথম চারিতে কন্াদান, আমুর বিবাহে 
কন্তা! ক্রয় হইত) গান্ধর্বে দানাদান ক 
বিকৃর ছিল না; রাক্ষন ও টৈশাচ বিবাহে 
বলপুর্র্বক কন্তা হরণ. হইত। সমাজের 
কোন্‌ শ্রেণীতে কি প্রথা প্রচলিত ছিল, 
তাহাও এই সকল নাম হইতে অনুমান 
করিতে পারা ষায়। ব্রহমবাদীকে প্রসঙ্গ 
করিয়া যথা শকৃতি অলংকার সহ কম্ঠাদান 
ব্রাহ্ম ধর্খ;) যজ্ঞের খত্বিকৃকে কহাদান 
দৈবধর্ম) গো-বিনিময়ে খষিকে কন্ঠাদান 
আধধর্ম ; স্বামীর সহিত ধমচারিণী করিবার 
নিমিত্ত সালংকৃতা কন্তাদান প্রাজাপত্য ; 
কন্তাঁর পিতা ও জ্ঞাতিজনকে অর্থ দিয়! কন্যা- 
গ্রহণ আমর; কনা ও বরের ইচ্ছাকমে 
বিবাহ গানধর্) কন্তাপক্ষকে যুদ্ধে 
পরাজিত করিয়া বলপুর্ব্বক কন্তাহরণ রাক্ষ; 
স্থপু মন্ত কন্তা ছলে হরণ পৈশাচ। পৈশাচ- 
বিবাহ সকলের অধম বিবেচিত হুইত। 
রূক্িণী হরণে রাঙ্গদ বিবাহের দৃষ্টান্ত 
পাই। গন্ধর্ব বিবাহও দৃষ্য ছিল ন]। 
দৃষ্য হইলে খধি ও খষিকন্যা শকুস্তলার 
বিবাহ অনুমোদন করিতেন না। স্বয়ংবর" 
বিবাহ গন্ধর্ব বিবাহের অন্তর্গত মনে 
করিতে হইবে । সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে 
প্রাঞ্জাপত্য বিবাহ নির্দিষ্ট ছিল, এবং এই 


রাক্ষদ পৈশাচ, এই আট প্রকার বিবাহের বিবাহ বর্তঙগান সমাজে চলিভেছে। * 











* বোধ হয় এই কারণে প্রন্জাপতির নির্বন্ধ কখ।টা ভাষায় চলিত হইক্সাছে। প্রপার সৃতি করেন বণিয়। 


ব্রহঘার নাম প্রঙ্গাপতি। কি্ত, একা ব্রহআ। প্রজাপতি ছিলেন ন!। বাহ! হউক, আধুনিক বিবাহ 
নিমন্ত্রণ 'পত্সের মাথায় চতুষুখি ব্রহজার সৃত্তি শোভ1 প।ইবার ধরং কিছু ছেতু আছে, উডডীয়মান পতংগ- 
কুলের চিত্রে অজ্ঞানতাত্ব প্রনাক্্ বাকৃত হয়। প্র/জাপতা নার, কারণ প্রজ! বা সম্ততি বোধ হয়; কিন্ত, বধ! 
সন্াদবন্ত কিনা সনগেহ। 


৬০ 


প্রাজাপত্য বিবাহ চলিতেছে বটে, কিন্তু 
বিবাহের অংগ প্রত্যংগে আদি মানব সমাজের 
রাক্ষস বিবাহের লক্ষণও বর্তমান আছে। 
বর পক্ষ দল বলে কন্যার গুঁহে উপস্থিত হয়। 
মাংগল্যকর্মে বাদযভাঁগ বুঝিতে পারি; 
কিস্তু, বরযাত্রীর সংগে লাঠীথেলআড় কেন 
থাকে, কেনই বাবর ও কন্তা পক্ষের মধো 
কলহ বিবাদ এমন কি মারামারি পর্যন্ত 
হয়? সবাই জানে কন্তাকর্তা কন্তাদান 
কহিবেন ; অথচ বীরত্ব ও বৈরিতা প্রকাশ 
ব্যতীত বিবাহ হয় না। বিবাহের এক 
নাম পাণি-গ্রহণ, পানি-গীড়ন। কন্তার 
হাত ধরিয়া বর কি তাহাকে বলপুর্নক 
বহিয়া লইয়া যায় না? বিবাহ, উদ-বাঁহ 
শন্দেও বলপুর্দক অপহরণের আঁভাস পাই । 
বরের সঙ্গে জাতি থাকে; কোন কোন 
সমাজে তরবারি থাকে । বরকি যুদ্ধ 
করিতে যায়? বিবাহের পরে গাঁট ছড়। বাঁধা, 
পাঁছে কন্ঠ পলায়ন করে। ই্াাতেও বরের 
মন নিশ্চিন্ত হয় না; কন্যার হাত দোড়ী 
দিক্লা বীধিয়া ফেলে (হৃতাবীধা )। দোৌড়ী 
অধিক দিন থাকে না। এই হেতু বিবাহিতা 
কন্যা দৌড়ীর অনুকরণে হাতে কড় 
(সংকটকু) পরে, এবং লোহার বাল! রাখিয়া 
নিজের দাসীত্ব লোৌকসমাজে ঘোষণা করে। 
আধুনিক নবা৷ নারী লোহার উপরে সোণা 
চড়াইয়া মনে করেন, তিনি শৃংখলাবদ্ধা 
দানীনহেন; কিন্তু ভূপিয়া যান, হাতের 
লোহাই তাহার আয়তির লক্ষণ, এবং শুখল 
সোনার কিংবা শাখার হইলেও শৃংখল 
মাত্র । 

সর্বাপেক্ষা অধিক রহস্য বরকন্ত।র ফুল- 


বঙ্গদর্শন | 


[ ৯ম বর্ষ, ভৈ)ষ্ঠ, ১৩০৬ 


শষ, বাসরঘরে বরের সহিত রমণীগণের 
পরিহাঁস। কল্টার বাসর সজ্জা «বং বর- 
কন্যার কুসুম শযা। হইতে বুঝিতেছি গৌড়ী- 
দান ব্যবস্থা গাঃচীন সমাজে ছিল নাঁ, কিংবা 
থাকিলেও ভাঁহা নামে মাত্র ছিল, প্রকৃত 
বিবাঁচ (পুনধিবাঁহ ) অধিক বয়স হইত। 
ভারতবর্ষের গ্রায়্ সর্বর হিন্দুসমীজে শিশ,- 
বিবাহ আছে, কিন্ত, অনেক সমাজে অধিক 
বসে কন্তার দ্বিরাগমন হয়। অই্ট বর্ষের 
কন্তার নাম গৌরী । এমন শিশ,কন্যার 
বাসরশজ্ঞা এবং সে কন্তার নিমিত্ত 
কুহ্নুদশধারচনা লঙ্জাকর। এই ঢই প্রমাণ 
দ্বারা বৃঝতেছি উন্দুসমাঁজে ঘুবক ঘুবতীর 
বিবাহই বিবাহ বেদর সময় শিশু বিবাহ 
ছিল না, মে সময়ের বহ,কাল পরেও 
ছিল না। 

লোকগণনায় দেখ! গির'ছে, ভারতবর্ষে , 
হিন্দুলমাজে ১৪ বৎসরের কম বয়সের ১৪ 
জন বালিকার মধো ১জন অবিবাহিতা । 
কিন্তু কন্যার অপেক্ষী বরের ব্যস: অধিক 
থাকে । ফলে, ৫জন নারীর মধো একজন 
বিধবা | যখন কন্যার একবার বিবাহই দুর্ঘট, 
তখন বিধবা বালিকার বিবাহ কে জিজ্ঞাস! 
করে? 

অবস্থানুসারে ব্যবস্থা কলিবার শকৃতিতে 
সমাজের জীবনী শকৃতি বুঝিতে পারা যাঁয়। 
প্রাচীনকে শ্রদ্ধাভকৃতি অবশ্ঠ করিব, কিন্তু, 
বর্তমানের প্রতি তাকাইয়া কাজ করিব। 
এই কারণে গৌরীদানের ফল ছাড়িতে 
হইয়াছে, শিশু বরকন্যার বিবাহ হাস্তজনক 
হইয়|ছে, মূর্খ কুলীনের সমাদর কমিয়াছে। 

কিন্ত. এইরপ কএকটি পরিবর্তন, 


২য় সংখ্যা । ] 


যথেষ্ট নহে। সমাজ জ্ঞান বুদ্ধির সংগে 
সংগে অন্ত পরিবর্তন আসিবে । তখন 
প্রাচীন শাস্ হইতে পরিবর্তনের প্রমাণও 
বাহির হইবে। 

পুত্রের নিমিভ্ত বিবাহ । 
ধাভিচার আছে, কিন্ত, প্রতি বলিতোচ্ 
পুত্র কাঁমনা বিবাহের মুখা উদ্দে্ট । বরকন্যা 
রুপে গুণে ভাল না হঈলে সন্তান ভাল 
হয় না । সমাজ চায়-বলবান্‌ সুঠাম দেহ, 
বলবান্‌ পবিত্র মন। 

এই কারণে মনল ববের বিবাহ কর্তবা 
নয়, সকল কন্তারও নয়। জন্সিল মুত 
আছ; এদেশ জন্মিলে বিবাহও আচ্ছ। 
যে রগ, বে কামন ও কোধূন, যে উচ্চ 
আকাংক্ষাকারী, তাহাব বিবাহ কর্তবা নর়। 
কেবল "পাশের সংখা দেখিয়া বর-নির্ঘাচন 
বাতুলতা। কেবল চাক্চিকাময় দেহ কিছু 
নয়, দেহের দেহী আসল) পড়িয়া পড়িয়! 
যে যুবকের চক্ষু'কোটরগত হইয়াছে, অনি- 
য়মে ঘাহার অন্নপাঁক শকৃতি লঘু হইয়াছে, 
যে যৌবনেই বুদ্ধ 'হুইয়াছে, তাহ বর বিবাহ 
অনিষ্টের হেতু । যে বংশে পিতা পিতামহ" 
প্রপিতামহ দীর্ঘজীবী ছিলেন, ধাহাদের 
প্রশান্ত ললাট মংডল অবিশ্রান্ত কমমশীলতার 
পরিচয়ভূমি হইয়াছে, মে বংশের যুবক বিবাহ 
করিতে পারে । এই রুপ শারীরিক ও মান- 
শসিক প্রকৃতিতে বে উত্বষ্ট, উৎকৃষ্ট কন্া 
তাহারই প্রাপা। ইংরেজীতে বলে, 2 ০৩ 
066 01781012755 02581599 606 নি] 
কথাট।! সত্য, বিজ্ঞানের অনুমোদিত । 

বর।:নির্বাচন কঠিন, কন্তা নির্বাচন 
আরও কঠিন। কোন কোন পরিবারে বন্যার 


বিবাহের 


বর-পণ ও বিবাহ । 


৪৬১ 


ফরস! রংগের আদর । কেহ কেহ 'পরমা- 
সুন্দরী? কন্তা চান। তাহশাবা ভুলিয়! যান, 
দ্রৌপদী কৃষ্ণা ছিলেন, এবং তাহাকে লাভ 
করিতে গিয়া ক্ষত্র'দিগের মধ্যে বাহুবল 
পরীক্ষা হইয়াছিল । ভাঁনা-কাট। পরী ঘর 
আলো করিতে পারে, কিন্তু প্রায়ই অই 
পধ্যস্ত। যে কন্তা সোনার লতিকার তুল্য 
কাংচনবর্ণা, কিন্তু অন্ন বাত।সেই নুইয়া 
বাকিয়া পড়ে, যাহার মনে ঘর ছাড়া বাহির 
প্রবেশ কুরে না, সে কন্তা ঘরণী হইবার 
অযোগা! | কুর,পা, বিকলাংগা ক্ষন্তার বিবাহ 
দুর্ঘট হইবার কথা | কিছু বয়সের পর দেহ 
আর বাড়ে না; অনেকের মনও আর বাড়ে 
না। যেবংশে মন বাড়ে না, সেবংশের 
পুত্র কন্তা জামাই ও বউ হুইবার যোগা নয়। 
বরকত্তী প্রায়ই কন্যার রূপ চায়, গুণ অন্ু- 
সন্ধান করে না। ভুলিয়া যায়, র্‌পজ প্রেম 
অপেক্ষা গুণজ প্রেম স্থ'কী এবং এই কারণেই 
শাস্্কার প্রাজাপতা বিবাহ নির্দেশ করিয়া 
গিয়াছেন। যি পুত্রের অংগে ও মনে 
কোন বিষয়ে ত্রুটি থাকে, মে বিষয়ে বধূর 
পূর্ণ (বকাঁশে ত্রুটি সংশোধন কর্তব্য। খর্ব 
পতির খব পত্রী, কশপতির.কৃশপত্রী ইত্যাদির 
যোগে বংশের দে!ষ বাড়িতে থাকে । 

এখানে বর কন্ঠার দোষ গুণের তালিকা 
তুলিয়া ফল নাই। একটু চিন্তা করিলেই 
নানাকথা মনে আসিবে । সমাজের ছুঃখ 
এই, লোকে ভবিষাৎ ভাবে না। 

সব মানুষ যে টাকাতে মরে টাকাঁতে 
বাঁচে, এমন নয় । অনেকে তোমার আমার 
আশাআকাংক্ষ! স্থখ হখের কথা ছাড়িয়! 
সমাজের হিতাহিত চিত্ত।ও করে। এই 
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হেতু বরপণ কন্যা পণ ইত্যাদি সম্বন্ধে 
আলোচনা চলিয়াছে, এবং বোধ হইতেছে 
বাংগালীর বিবাহ প্রথা কিছু কিছু পরিবক্তিত 
হইবে। 

প্রকৃতিকে কাজ করিতে দিলে, সমাজে 
গান্ধর্ব বিবাহ বা স্বয়ংবর প্রথ! শ্রেষ্ঠ হইবে। 
নিয় হুইতে উচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত প্রাণী ও উত্তিদ 
রাজো এই প্রথাই দেখিতে পাই। কন্তা 
পিতৃ-গৃহে কিংবা শ্বগৃহে থাকে, বিবাহযোগা 
হয়, বরের আগমন প্রতীক্ষ। করে । কন্তার 
নিকট আসিয়! বর নিজের বলবিক্‌,ম রূপ 
গুণ প্রদর্শন করে, কন্যা একটিকে বরণ 
করিয়া অপরকে প্রত্যাখ্যান করে। ইহাতেই 
কন্তার কন্তাত্ব, কন্ঠার প্রতিষ্ঠা। ইহাতেই 
কন্তা আদরণীয়, পৃজ্যা, মাতৃর,পা হয়। 

কিন্তু প্রকৃতির ব্যবস্থা কাল গ্রাহা করে 
না) তাহার কাছে কাল অনস্ত। অনন্ত 
কাল পাই প্রকৃতি যোগ্যের সহিত 
যোগোর মিলন ঘটায় । 


মানুষ এতকাল অপেক্ষা করিতে পারে 
না, অচিরে ফল পাইবার আশা সমাজ 
বাবস্থা প্রণয়ন করে। কোন্‌ সমাজ প্রক- 
তির বশে চলিতেছে, অপর সমাজ প্ররূতিকে 
মংযত করিয়া অভীষ্ট পথ রক্ষা করিতেছে । 
যে সমাজ সংযম-মাত্রা অতাধিক না করিয়া 
প্রকৃতির অনুসরণ করে, সেই সমাজই জ্ঞানী । 

এই বিচারে প্রাজাপত্যের সহিত গান্‌- 
ধর্ব বিবাহের সম্মিলন কল্যাণকর বোধ হই, 
তেছে। পিতা ও অভিভাবক প্রথমে কন্যার 
যোগ্য বর অন্থসন্ধান করিবেন, কন্তা 
নিত্বের অভিমত বর বাছিয়! লইবে। বর্- 
মানে কন্তার মতামত আদতে গ্রাহা হুই- 


বজদশন। 
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তেছে না; অভিভাবক মনে করিতেছেন 
তাহার নির্বাচিত বর কন্যার নিশ্চয়ই বরণীয় 
হইবে। কোঁন কোন বর স্বয়ং কন্যা! দেখিয়! 
নির্বাচন করে। এই উপলক্ষে কন্যাও বর 
নির্বাচনের সুযোগ পায়। কিন্ত এনিমিত্ত 
কন্যার কিছু বয়স হওয়া চাই । বরের 
বিবাহের বয়স বাড়িস্বাছে, কন্ঠারও কিছু 
বাড়িয়াছে ; কিন্ত আরও কিছু বাড়া চাই। 

কেহ কেহ বলিবেন-_সর্ধনাশের কথা, 
এ যে খি.সটানী সমাপ্জের কথা । ইহাতে 
যুবক-যুবতী র.পজ প্রেমে মুগধ হইয়! পড়ে, 
পরিণামে দম্পতি অন্থুতপ্ত হয়। 

একথা সত্য, ছুই দশটার স্থলে কণ্ঠার 
ভূল হইতে পারে; বরেরও ভূল না হইতে 
পারে, এমন নয়। কেবল সফল ফলিবে, 
এমন বাৰস্থা কল্পনা করা মানবেন পক্ষে 
অসস্ভব। সংসার কেবল সম্ভাবন! বিচার 
করিয়া চলিয়াছে। কথা হইতেছে, বর্তমান 
প্রথায় কন্তার অভিভাবক বর নির্বাচনের 
সমস্ত ভার লইয়াছেন,কন্তার হাতে কিছুমাত্র 
দেন নাই। ইচ্ছা করিলে বরও কন্তা 
নির্বাচন করিতে পারে । অর্থাৎ ছুই পক্ষের 
এক পক্ষ অধিকার পাইয়াছে, অন্ত পক্ষ 
পায় নাই। কন্তা কি কর্ম বিকয়ের বস্ত,-_. 
অচেতন পদার্থ,-যে তাহার মতামত 
কিছুমাত্র ধতব্য হইবে না? 

বাস্তবিক €শশবে কণ্তার বিবাহ হওয়াতে 
তাহার মতামত ন! থাকাতে, বরপণ প্রথা 
কন্তাদায় ইত্যাদি চলিত হইতে পারিয়াছে। 
কন্তাকে শ্বয়ংবরা হইতে দিলে বরের 
গরিম! ঘুচিক্া যাইবে। তখন বর বুঝিবে, 
কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পাশে' কষ্ঠা মেলে 


২য় সংখ্যা? ] 


লা। এদিকে যে যুবক বিবাহব্যাপার 
হদয়ঙগম করিয়া বিবাহার্থা হয়, সে 
বুঝিতে পারে যে সে রাজকন্যা চার না, 
আধ্ধেক রাজত্বও চায় না! পিতামাত! পুত্রের 
নিমিত্ত রাজকন্যা ও অধেক রাজত্ব আন্ত 
চাহিবেন। কারণ স্টাহাঁর। মনে করেন, 
পুত্র ইহা অপেক্ষা আয় কি অভিলাষ 
করিবে? কিন্তু শিক্ষিত বরু. ঘাস্তবিক বাজ- 
কন্ত1 চায় কি? 

বর্তমান সমাঁজের চিত্র ভাবিয়! দেখুন। 
কন্যার বয়ম ৮৯ বৎসর হইতে না হইতে 
পিতামাতার মনে চিন্তার সঙচার হন । 
পিতা কিংবা ঘটক এখানে ওখানে বর 
থুঁজিয়। বেড়ীন। কোন্‌ প্রাণী কোন্‌ উদ্ভিদ 
সমাজে বর খোজা আছে কি? কন্তার 
অনুসন্ধানে বর ফেরে, বরের সন্ধাঁনে কন্তা। 
ফেরে না। কন্তাব্ন পিতা হয়ত কম্তাকে 
লইয়া এখানে ওখানে গিয়া ভাবি-বরের 
পিত। ভ্রাতা প্রভৃতিকে দেখাইয়া বেড়ান; 
যেন কন্ঠ প্রদর্শনীর বিকেয় দ্রব্য! কন্তার 
বিবাহ বড় না গৌরব ঝড়, একথা তিনি 
ভাবিস্বা দেখেন না। যদ পিতা কন্যার 
মানরগ? না করিবেন, তবে আর কে 
করিবে? এই কারণে সমাজের ব্যবস্থা, 
কন্তা কদাপি পিহৃগৃহ হইতে অন্যত্র গিয়া 
নিগুকে দেখাইবে না। কোন কোন অজ্ঞান 
বরকর্া কন্তার পিতাকে কন্তা বহিষ়্া লইয়া 
দেখাইতে বণ্রিতে লম্ভা বোধ করেন! । 
যে কণ্ডাকে ঘরের লক্ষ্মী করিয়া আনিতে 
যাইতেছে, প্রথমেই তাহাকে. অপমান করিতে 
ঘিধা বোধ করে না। ইহাতেও তৃপ্ত নয়। 
বর কম্াকে গ্রহণ কল্সিবে, “এই অনুষম্পার 


বর-পখ ও বিবাহ । 
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মূল্য চাইতে সাহসী হয়। বালিকা কন্তা! বন্ধ- 
পণের অর্থ বুঝিতে পারে মা, তাই-বক্বপণ 
গ্রথা চলিত আছে! কিন্তু বয়সে বুঝিতে 
পারে, স্বামীর ও শ্বশুর শ্বাশূড়ীর প্রত্তি ভক্তি 
হীনা হয় এবং নিজের অপদার্থ জীবনে 
ধিক্কার দেয়। সে কি বুঝিতে পারে না, 
তাহার প্রার্থী কেহ ছিল না, পিতামাতা 
বরের পিতাকে টাকা দিয়! বহু কষ্টে বশীভূত 
করিয়া তাহাকে বরের হাতে লপিয়া 
দিয়াছেন ? 

যে বরকর্তী বলেন, আমি দরিদ্র তুষি- 
ধনী, তোমার কন্তার ভরণপোঁষণের নিমিত্ত 
কিছু অর্থ স্থাপন কর, তাহাকে শ্রদ্ধা করি। 
কিন্ক ষখন তিনি নলেন, আমি বরের পিতা 
আহছাকে দেও, বরের প্রাপ্য পণ দেও, 
বরকে হীর! মাণিকের আভরণ দেও, তখন 
তিনি নানা ছাদে বিক্,য় ছার অর্থ উপার্জন 
করিতে বসেন। দেই সতাধুগে সাধারণ 
গৃহন্থেরা সোণার থালে খাইয়া হীরা খ|টে 
শুইতেন কি শা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। 
কিন্ত আজি কাঁলি বিশ ত্রিশ টাকা বেতনের 
চাঁকরিয়ার বুকের উপরে সোনার ঘড়ী 'চেন' 
ঝুলিতে থাকে 1 সে সোণু-দানা স্ব-উপার্জিত 
নহে, শ্বশুব-দত্ত। বাস্ত ভিটাটুকুও হয় ত 
নাই, কিন্তু বধূর গাএ হাজার টাকার 
অঃ অলংকার । অষ্ট অলংকার কি বিয্লাল্লিশ 
সে গণনায় প্রয়োজন নাই ! এটা ঠিক 
সে অলংকার কন্তার কন্তার্ পিতাকে দিতে 
হইয়াছে । শোনা গিয়াছে, বিবাহের লগ্ন 
বহিয়। যায়, বরকর্ড! পণের টাক! একটা 
একটী করিয়া বাজাইতেছেন। এমনও শোনা 
গিয়াছে, সেই লগ্ন সময়ে বরকর্তা সেকরা 
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লইয়! অলংকার ওজন করিতেছেন। রাস্ররে 
কিরপে সোণা কষা হয়, তাই জানিবার 
বিষম বটে। কিন্তু এইখানেই বরকর্তার 
দন্থা- বৃত্তির শেষ হয় নাঁ। কন্তা শ্বশূর বাড়ী 
গেলে বরকত্রী পালা আরম্ভ করেন। 

তাহার তীক্ষ দৃষ্টিতে কোনও গহনা 
ভাল নয়, তবের সন্দেশ পাড়াপড়শীকে 
দিতে কুলায় না, ইত্যাদি। শ্বাশুড়ীর 
প্রথম গর্জন, বধূুকে পিত্রালয়ে যাইতে 
দিবেন না; তাহার অমোঘ তর্জন তিনি 
পুত্রের দ্বিতীয় বার বিবাহ দ্রিবেন। কিন্তু, 
এই সব বিচার ও আলোচনা ও গন্জনায় 
বালিকা বধূর শ্বশুর ঘর কৰা সন্থাপ গৃহ 
বাস তুল্য হয়। বালিকার পিতামাতা না 
খাইয়া না পরিয়া শ্বাশুড়ীর মনস-তুষ্টির চেষ্টা 
করেনঘ্। কিন্তু, এই যে বিবাহ এবং 
বিবাহের অনুজ্ঞা, ইহা! কি বিবাহের ছলে 
দন বৃত্তি না আরও কিছু? 

কেহ কেহ বিক্ম শন্দে ও রুষ্ট হন। 


কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, পণ অর্থে মূল্য নয়] 
কি? আরও জিজ্ঞাসা করি, সে মুল্য 
কিসের, কি সুত্রে সে মূল্য হইল? পুর্-: 


কালে হাটে দাসদাদী বিকয় হইত। 
এখন বর বিক,য় হইতেছে । কোন কোন 
সমাজে কন্যা বিক.য় ও চলিতেছে । কিন্তু 
মানুষ বিক,য়, নে মানুষ বর হউক কন্তা! 
হটক, দাস হউক দানলী হউক, ঘ্বণিত কাজ! 
কুনীর আড়কাটি কুলী বিক,য় করে বলিয়! 
সমাজে একান্ত ঘ্বণ্য এবং লোকের সহাচি- 
ভূতি প্রাপ্তির অযোগা হইয়াছে। স্বাধীনতা 
বিক.য় হইলে মানুষ আর মানুষ থাকে লা। 


ইহাতেই গ্ুণা, ইহাতেই অঙ্জা ইহাতে 


বজদর্ঘনি। 


[ ৯ম বর্ষ, জ্যৈষ্ট, ১৩১৬ 


আশাও হয় জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বর 
কর বিকংম় উঠন্বা যাইবে। উঠিগ্না যায় 
নাই, কারণ এখন৪ সকলে প্রথাটার 
কুফল ভোগ করে নাই। যখন কন্যার 
বিবাহ আরও দুর্ঘট হইবে, তখন প্রতিকার 
আপনি আমিবে। 

বিশ্ববিদালয়ের “পাশ করা বিকাহাথী 
যুবক বিদ্যালাভ করে, কিন্ত প্রায়ই জ্ঞান- 
লাভ করে না। তাহার বুদ্‌ধি বৃত্তি চালিত 


| 


হয়, কিন্তু সদাশয়ভা ও ধর্ম বৃদ্ধি লিদ্রিত 


কারণ বে নিজকে বেচিতে দেয়, 
তাহাকে মানুষ বলিতে পারি না, হাট 
কেনাবেচার সামগ্রী বলিতে পারি। থে 
যুবক ভাবী সহধশ্মিনীর অভিমাদে আঘাত 
দিতে পারে,, সে বর হইতে পারে না, বর 
নামে বিবাহেক ব্যবসাদার হইতে পারে। 
কারণ সহধমিনীর অভিমানে আঘাত 
প্রকাবান্থরে নিজের অভিমানে আঘ'ত। 
বিদেশীরা নাজানিগা বাণতে পারে, হিন্দ 
নারীর সন্মান নাঁই, তাহার ঘরের দাদী 


থাকে । 


মাত্র। কিন্ত শিক্ষিত ঘ্ুবকও কি সেই 
কথায় সায় দেয়? বিবাহের যোগা না 
হইয়াই সে বিবাহ করে। এই হেতু 


বিবাহ সময়ে সে নিবাক্‌ নিজীব, চেতনা 
হীন, যন্ত্র স্বরণ থাকে । কোন কোন 
যুবক নিজের দাম শুনিয়া পুলকিতও হয়। 
কারণ তাহার! জানে ভবের হাটে ভাহাদের 
মূল্য তেমন নাই। এই কারণে তাহার! 
ভাবী শ্বশুরের কষ্টের মাত্রা বাড়াইয়া স্থথ 
পায়। মানুষের স্বভাব এই, যেখানে 
আদর পায় সেখানে সে গম্ভীর হইয়! 
ব্সে। 


২য় সংখ্যা 4] 


বর-পণ ও বিবাঁহ। 


৬১৩৫ 


আশা হয়, জ্ঞান বুদ্ধির সংগে সংগে | দেখ যাইতেছে ।--কন্যার বিবাহের বয়ন 


বিবাহের পণ গ্রহণ উঠিয়া যাইবে। যুখকের' 
আজ্ঞাতসারে এ বিষয়ে সাহায্য করিতেছে। 
তাহায়া সে কালের নিরক্ষর! বধূর পরিবর্ত 
লেখ! পড়া জানা মেয়ে খুজিতেছে। ইহাতে 
এক দ্রিকে বালকার বিদ্যা শিক্ষ। বেমন 
আবশ্যক হইতেছে, অন্তদিকে তাহার 
জ্ঞানের পথও যুক্ত হইতেছে । দশ বার 
বৎসর বয়সে যাহার বিদ্যার্জন শেষ হয়, 
দে অধিক কিছু শিখিতে পারে না বটে, 
কিন্তু তাহার মনের বিকাশের হু্পাত হয়। 
ধয়মসের সংগে সংগে সংসার জ্ঞান বাড়িতে 
থাকে এবং শীন্ব শ্বশূর শ্বাশুড়ীর প্রিয় হইয়া 
স্বামীর গৃহের ছোট কঙ্ধ হইয়া দাড়ান। 
যুবকেরা বধূর আর একটু বিদ্যা চাহিলে 
বিবাহের বয়স বাড়িবে, এবং বিবাহের 
বয়স বাড়িলেই বর বিক,য় 'ও বস্তা বিক,য় 
সমাজ হইতে অদৃপ্ত হইবে। বাস্তবিক 
জ্ঞান বিস্তার সমাজ সংঞ্চারের একমাত্র 
অবার্থ উপায়। 
কন্ঠ! মাত্রেরই বিবাহ দিতে হইবে, এই 
লামাজিক নিক্পম হেতু বরের বাজার গরম 
রহিক়্াছে। ইহার উপরে আর একটা 
আছে । সেটা এই যে,--১০।১২ কি ১২1১৩ 
বত্সর বয়সের মধ্যে কন্তার বিবাহ 
দিতে হুইবে। অন্তদিকে কিন্ত, বরের 
বিবাহের বয়ন বাধা! নাই । কন্যার বয়স 
একটু বাড়িলে সমাজে নিন্দা, গৌরীকাল 
বহিয়। গেল। কিন্ত বরের বয়স যতই 
বাড়,ক, নিন্দা নাই ) বুড়া বরও বালিকার 
পাণি গ্রহণ কন্সিতে পারে। 
৬এইথানেই বর-পপের আরম্ভ । প্রতিকারও 
২ 


বুদ্ধি । এখন কন্তার বিবাহের বয়ম ১৬ 
হইতে ১২, বরের বয়দ ২* হইতে ৩০। 
অর্থাৎ কন্তার পক্ষে সময় ছুই বৎসর, বরের 
পক্ষে দশ বত্মর। কন্তারও বিবাহের 
সময় দশ বৎসর লী হউক পাঁচ বৎসর 


করন, বরের বাজার নরম হইবে। 
এমন কি, বরকে কন্যা কিনিতে 
হইবে। কারণ বরেরও লোক গণ্রনার 


ভয় আছে, কনার অভাবে বিবাহ ম! 
হইলে বর অধোবদন হইবে। গ্রামে দেখা 
যায়, আইবুড় নাম ঘুচাইবার জন্য বেশী 
ব্য়দ হইলেও বর সর্বস্বান্ত হইয়! কম্যারত্ব 
সংগ্রহ করে। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের “মার্কা মারা বরের 
দাম বেশী । যে পিতা এই মার্কা” চান 
না, তাহার কন্যা-দায় প্রায় নাই। রুপে 
গুণে, ধনে ও মানে ভাল বর ছুলভি, 
কন্যাও ছুলভি। ছুষ্্াপা জিনিষ পাইতে কষ্ট 
হইধেই। 

ফোন কোন পমাজ পুত্র অপেক্ষা 
কন্যা অধক,এবং কোন কোন সমাজে কন্যা 
অপেক্ষণ পুর অধিক জন্মে। বর অধিক 
হইলে কন্যা কিনিতে হয়, কন।! অধিক 
হইলে বর কিনিতে হয়। এস্থলে মানুষ 
কেনা বেচা অবশ্ত থাকিবে । প্রতিকার 
খু'ঁজিতে হইলে অনেক কথা মনে আসে ।-- 
এক আশু প্রতিকার উপজাতিকে জাতির 
মধ্যে টানিয়া লওয়া। লোকে এই প্রতিকার 
বুবিদ্াছে, কুলীন ও মৌলিকের ব্যবধান 
ভুলিদ্নাছে। উত্তর দক্ষিণ পুর্ণ পশ্চিম 
কুলভাগ মিশাইক্স! ফেলিতেছে । কন্থাদা়ের 


৬৬৭ 


এই আশ.প্রতিকারে স্থাদী উপকার না হইতে 
পারে। খঅধিক-পুত্র এবং অধিক-কন্তা-যুক্ত 
জাতি ও উপজাতির মিলমে একের ত্র, 
'অন্তে পুরণ করিতে পারে। কিন্ত যদি 
একই ত্রুটি হু জাতি বা! উপজাতিতে থাকে, 
তাহা হইলে কন্ঠাঁপায়ের কিছুমাত্র লাঘব 
হইতে পারে না। জাতির বৃদ্ধিতে এক 
লা এই যে সুলক্ষণ পাত্র ও স্থুলক্ষণ! পাত্রী 
সুলভ হয়, এবং বহু স্থলে ইহাই কন্যাদায়ে 
উত্তম প্রতিকার । 

আমর! কন্তার্দায়ের প্রতিকার খুজিতে 
খুর্জিতে তিন স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি। 
এক স্থানে দেথিতেছি, বরের বিবাহের বসর়- 
যেমন অধিক, কন্তার তেমনই অন্ন রি 
প্রতিকার, কন্তার বিবাহের বয়স বাড়ানে। 
ইহাতে তাহার বিদ্যালাভেরও সুবিধা হইবে 
এবং বিদ।ার সংগে জ্ঞান জুটিয়৷ সামাজিক 
কুপ্রথার সংস্কারের সাহায্য হইবে। যাহারা 
শিশু বিবাহে কেবল স্থফল এবং বালিকা 
বিবাহে কেবল কুফল দেখেন, তাহারা 
একফেশধরশশী। পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় 
যুবতী বিবাহ এদেশে চলিতে পারে না। 
কিন্তু শিশুও নগ্ন, যুবতীও নয়, এমন বয়সেও 
বিবাহ হইতে পারে। দ্বিতীয় স্থানে 
দেখিতেছি, আমর! বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীন্ষার 
মূলা অত্যন্ত অধিক ধরিতোছ। 
বিদ্যা অবশ্ত চাই, এবং বিদ্যার সমাদর 
চিরকাল সর্বত্র থাকিবে। কিন্ধু একথাও 
ভাবা উচিত বিদ্যা অপেক্ষা জ্ঞান আরও 
মূলাবান্‌ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা 
না দড়াইলেও পাত্র জ্ঞান থাকিতে পারে। 
বিশেষতঃ যে বিদ্যায় কেবল ধন রডের 


বাশি! 


বরের? 


[ ৯ম বর্ষ, জ্যেষ্ঠ, ১৩১৬। 


বিলাল চাকৃচিকোর আধর কল্সিতে শেখায়, 
সে বিদ্যা বরের হউক কন্তার হউক, 
তদপেক্ষা জাঁন শতগুণে শ্রেষ্ঠ । তৃতীয় 
স্থানে দেখিতেছি, বিবাহে খর ও বর 
ছুইই দেখিবার রীতি থাকিতেও তাহার 
ব্যতিক্রম চলিতেছে । ইহাতে হিন্দু শান্্রকার- 
গণের শান্ত প্রণয়ন বুথ। হইতেছে। শাস্ত্রের 
যে অংশ পালন করিলে বিবাহ ছর্থট এবং 
লমাজ স্থিতি দুরুহ হয়, আমরা প্রান্থ সেই 
অংশ দৃঢ়ভাবে রক্ষা করিতেছি, শাস্ত্রের মুখ্য 
উদ্দেশ্য উপেক্ষা করিয়া গৌণ ব্যবস্থা 
সমাজকে বী।ধয়া ফেলিয়াছি। ঘর ও বর 
দেখিবার স্থযোগ করিতে কন্তাকেও বর 
নির্বাচনের অধিকার দান বাংছনীয় মনে 
করিতেছি। 

কেহ কেহ জিজ্ঞ/সিতে পারেন, এইর,পে 
কন্ত!দায়কি লঘু হইবে? উত্তরে ঘলিতে 
পারি,_-কন্তার বিবাহ সলভ হুইবে না, কিন্তু 
যুক্তিসিদ্ধ হইবে । যুক্তিসিদ্ধ বিবাহে বর 
স্থুলভ হইবে লা, কন্তাও হইবে না । অনেক 
যুবক বিবাহ কগিবে না, অনেক কন্ত। বিবাহ 
করিতে পারিবে না। যেকন্তাকে কেহ চায় 
না, তাহার মনে কষ্ট হইতে পারে, পিতামাতার 
মনে কষ্টের সংগে দুশ্চিন্তা বাড়িতে পারে, 
কিন্তু সে কষ্ট বেশী দিন থাকিবে না । কিন্তু 
যে কষ্ট চিরজীবন থাকিবে, যে কষ্ট পুত্র 
পৌত্রেরা ভেগ করিতে খাকিবে, তাহাকে 
ডাকিয়া আনা কর্তব্য কি? কুরুপ, চিররুগ্ন, 
বিকলাংগ পুত্রকন্ত।র বিবাহ না হইলে 
পিতামাতার মন ভবিতব্য ন্মরণ করিস! 
ক্ষান্ত হইবে। বালিকা বিধবার কৃষ্ট 
অহরহ প্রত্যক্ষ করিস্নাও পিতামাতার খুথে 


হয় নংখ্যা। 


অন্ন র.চিতেছে, কুলীন ব্রাহমণকন্া্ হুশ! 
দেখিয়াও লোকে কুলীনত্ব ত্যাগ করে নাই। 
অত কথায় কি, সামাঞ্জিক গ্রথ/র বশে, 
বোধ হয় কনার বিবাহ ছুঃসাঁধ্য ভাবিয়া, 
মেহের কন্যা হত্যা করিতে পিভামাতা 
কাতর হইতেন না। 

বরবিক্রয় যে ভাবে চলিতেছে এবং 
বরের দাম যেমন চডিতেছে, তাহাতে আশংকা 
হয় নির্ধন পিতা কি জানি বা সেই নৃশংস 
লোমহ্র্ষণ পাপ শ্েয়ঃ জ্ঞান করিয়া বসে। 
কন্ত! জন্মিলে কোন কোন পরিবার নিরানন্দ 
হয়) কোন কোন পরিণাঁরে কন্তা অযত্ে 
লালিত হয় ; শিশু কন্যার মৃত্যুতে পরিজনেরা 
যেন কষ্টের লাঘব মনে করে। বস্ত,তঃ যে 
সমাজ কন্ঠা বিক্রয় করিতে পারে, যে সমাজ 
কন্ঠাদান পুণ্য সংচয়ের হেতু বলিয়া মনে 
করে, সে সমাজ যে কন্যা বিষয়ে নিষ্ঠুর 
না হইতে পারে এমন নয়। 

এই হেতু বিপাহ প্রথার দোষ ৪৪ 
অত্যাবশ্তক হইয়াছে । রাজপুতানাঁর রাজ 
পুতেরা ও পশ্চিমের জাতিবিশেষ সভা 
করিয়া, বঝরোদা ও মহীশৃূর আইন করিয়া, 


বর-পণ ও বিবাহ । ৬৭ 


দোষ সংস্কারে নিষুক্ত হইয়াছেন । বংগদ্দেশেও 
মধ্যে মধ্যে আন্দোলন হইয়া থাকে । ইন্থাতে 
বোঝা যাইতেছে সংস্কারের আবশ্তকতা 
কাল্পনিক নহে। 

এই ভারতবর্ষে, সেই মচুর শাস্ত্র সেই 
পুরাণ সেই মহাভারত ও রামায়ণ হিন্দুমাত্রের 
আচার ব্যবহার নিয়মিত করিতেছে । অথচ 
এক দিকে এক পত্রীর বহুপতি, অন্যদিকে 
এক পতির বহুপত্বী বিবাহে বাধা নাই। 
কোথাও ছুই তিন বৎসরের শিশু পুত্রকন্তার 
বিশাহ, কোথাও ৫০1৩০ বৎসরের বৃদ্ধের 
বিবাহ চলিতেছে । শাস্ত্রে নিষেধ কিছুই 
নাই, আবার সেই শানে পদে পদেই 
নিষেধ । 

সামাজিক বাাপার অতি সহজে 
পরিবঙ্িত হম না। কারণ একটার ডাল 
পালা অন্য দশটার সংগে জড়াইল্না বাড়িতে 
থাকে, এবং একটাকে কাটিতে গেলে অন্ত 
দশটায় আঘাত পড়ে। তথাপি আদর্শ 
আকায় দোষ নাই। কারণ আদর্শ পাইলে 
মন খেলিবার স্থযোগ পায়, এবং আবর্শের 
দোষগুণ প্রকাশ হইয়! পড়ে | * 41 


শ্ীযোগেশচন্দ্র রায়। 


* আমদের সমাজের বর্তম।ন অবস্থায় বিনাহে বরপণ বিশেষ সমগ্র কথ।। আমাদের দারদ্রা এখং 
অনসম্পতার জন্ত এ প্রথ। অল্প দায়ী নহে । এ বিষয়ে আন্দোলন ক্রমশ অতাব্যক হইয়1 ধাড়াইতেছে। 
সমাজের শিক্ষিত ব্জিব্ের দৃষ্টি এ বিষয়ে যত পতিত হয় ততই মন্গল। আীযুক্ত যোগেশ বাবুর এই সারগর্ভ 
প্রব্ট যদি এ বিষ. অঃলোচন।র সহায়তা ক'ব তাঁগ। হইলে আমরা স্দী হইব ।-_বঃ সঃ 

1 এ প্রবন্ধে জক্ষরের রূপ পরিধ্ভ্র্ন সম্বন্ধ যোগশ বাবু আমাদের যে পন্র দিয়।ছেন তাহ। আমর! 
নি উদ্ধৃত কছিয়! দিল ম ৫ 

“আমি শষের বানান পণ্রবর্তন করি নাই, কেঘল অক্ষরের পরিবর্তন বা সশোধনআ।কাংক্ষায় কিছু ন্‌তন্‌ 
অক্ষরে লিখিয়াছি। অমাঁর নিগ্পের লেখা] অক্ষরগুল! ভাল একথ] বলি ন।, ষাহ।তে অক্ষরের দিকে লেকের 
দৃষ্টি পড়ে, দেই চেষ্টায় নিগ্ের প্রবন্ধ ছুল্পাঠয করিতেও কুন্ঠিত হইতেছি না। সাহিত্য পরিধৎ হইতে প্রকাশিত, 
জামার বাঁঙগল। ভাষ। ন!মক প্রধন্ধ এই নতন রীতি ধরিয়াছি। বাঙগলা ভ]য।র শিক্ষ1 শাস্ত্রে, বাকরণ, 
কোব সসগ্তই ধর,প অক্ষ.র লিখন! প্রক।শের অশার আছি । বাঙওগল। কোন কেন অক্ষরের আকার: 
পরির্তন ব সংশোধন শিক্ষ শর আলোচন! করিম্4ছি। অক্ষর পরিধর্তনে কারণ মোটাসে।টি এই 17৮ * * 


ভ্রেমর- প্রসঙ্ত | 
(কৃষ্ণকান্তের উইল ) 


বঞ্ষিমচন্ত্র হিন্দু রমণীর অতি সুপরিচিত 
আদর্শের অনুসরণ করিয়া! তাহার শুর্য্যমুখী 
গড়িঘ্াছেন) তাহার কল্পনার বলে সে 
স্থষ্টিতে, অসাধারণ হইলেও অনেক সম্ভবপর 
তাৰ বা ঘটনার সগ্নিবেশ করিয়? তাহ! 
সুন্দর হইতেও স্ুন্দবরতর করিয়া তুলিয়া- 
ছেন? তাহার হৃুর্য্যযুখীকে বুঝিতে আয়াস 
হয় না। ককিস্ত তাহার ভ্রমর স্বর্গের জিনিস 
হইলেও প্রকৃত জীবনের চিত্র, সংসারের 
নানারূপ কারণ-ক্রোতের সংঘর্ষে সে চিত্র 
কোথায় কিরূপ দীড়াইয়াছে বুঝিয়া লওয়া 
সর্বত্র সহজ নহে । গোবিন্দলাল গৃহে 
আসিলেন না শুনিয়া ভ্রমর অনেক 
কাদিলেন। বুঝি বা, গ্রাথ হইতেও প্রিয়- 
সকল চিস্তার বিষয়ীভূত, ইহজীবনের স্ুখ- 
দুঃখের নিদানম্বরূপ গোবিন্দলালের সন্দর্শন- 
তৃষায় তীহাব্র পূর্বের সে তীতি-_নরহস্তর 
সহবাসের আতঙ্ক ক্রমে কমিয়া আসিতে- 


ছিল! বুঝি ব1, তাহার আশঙ্কা হইতে- 
ছিল যে যাহা যায় তাহা আর ফেবে- 
না! কিন্তী সে আদরের ধন যদি 


আবধ!র আহস--তবে তাহার গ্রাতি যেমন 
অত্যধিক আগ্রহে মন ছুলগিয়। যায়, সমগ্র 
হৃদয় দিয়! যেষন তাঁহাকে ঘিরিয়া বাখিতে 


প্রয়াস জন্মে-সেইনপ, নিষ্কৃতি লাভ 
করিয়া! গোবিন্দল[ল বদি গৃহে ফিরেন, তাহা 
হইলে তাহাকে আর গহের বাহির 
হইবে দিবেন না, তাহার সংরক্ষণে বিশেষ 
যত্রবতী হইবেন এইরূপ আশায় ভরমরের 
মনে গোবিন্বলালের প্রতি যে অত্যধিক 


আদরের সঞ্চার হইতেছিল সে আশাস্ 
বুঝি ব। নিরাশ হন এই ভাপিয়। কাদিলেন! 
বুঝিবা, ভ্রযর, গোবিন্দনলের এই ব্যবহারে, 
তাহার সতীত্বের মহিমায় বিশ্বাস দেবভা- 
দিগের স্ঞায় বিচারে বিশ্বাস তাহার ধর্ম 
বিশ্বাস বিপর্য্যস্ত বোধ করিতেছিলেন; স্বামীর 
চরণে মতি থাকিলে, দেবতারা সহায় হই" 
বেন, ধর্ম আছে, এবং এক সময়ে আপনার 
স্বমী আপনি ফিরিয়া পাইবেন, এ আশ 
ফলবতী হইল না দেখিয়! নিরাশার কান। 
কার্দিলেন; ভাবিলেন তিনি প্রকৃতই 
অভাগিনী__অনাথিনী,--তাহার সকল 
ফুরাইয়াছে, তথাপি তিনি লুন্ের স্তায় 
মরীচিকার দিকে তাকাইয়! আছেন! 
বৎসরেক পরে গোবিন্দলালের যে এক পত্র 
আপিল তাহাতেও বুঝি এই ভাবই দুঁ়ীভূত 
হইল, সে পত্রে গোবিন্দলালের নিজের 
ছুষ্কতিজন্য অনুশেচচনার কথ! আত্মগ্রনির 
কথা আক্মাবনমনের কথ ফাহাই থাকুক,--. 
তাহাতে খু্জিয়া খুঁ্জিয়া, শত-সহক্র বার 
পড়িয়া, কুত্তাপি ভ্রমর কিছু পাইলেন ন! 
যাহাতে বুঝা যায় গোবিন্বলাল অ্রমরের 
অরুত্রিম পতি-তক্তি ও ভালবাস! পুনঃপ্রাপ্ত 
হইতে অভিলাধী; ভ্রমর বুঝিলেন গোবিন্দ- 
লাগ জীবিত থাঁকিলেও, রোহিণীর অবিদ্য- 
মীনেও, তিনি আর তাহার নহেন 3 সকলই 
শেষ হইয়াছে! যাহা ভাতিয়াছে তাহ। আর 
গড়িবে না! ভাইভ্রমর সে পত্র পড়তে 
পড়িতে সহ ধারায় বিগগিত হইতে 


হয় সংখ্যা । ] 


লাগিলেন। কার্দিয় কাদিয়া নিরাশার 
শেষ তলে যাইয়া তাহার চিত্ত স্থিরত] লাভ 
করিলে, তাহার হ্বাতাবিক আত্মসন্মানবোধ 
পুনরায় জাগিয়া উঠিল। গোবিন্দলালের 
পত্রের গ্রতুাত্তরে তিনি লিখিলেন “আপনার 
সঙ্গে আমার ইহ জন্মে আর সাক্ষাৎ হইবাঃ 
সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট 
আপনিও যে সন্তষ্ট, তাহাতে আমার সন্দেহ 
নাই |” ভ্রমর ভুল বুষিলেন”_প্রথমেও 
ভুল বুঝিয়াছিলেন, সংসার তাহাকে ভুল 
বুঝাইয়াছিল--শেষেও ভুল বুঝিলেন ! 
ভ্রমর জানিলেন না, বুঝিলেন না, গোবিন্দ- 
লাল তাহাকে দেখিবার ভূৃষায় দিবারাত্রি 
জ্বলিতেছেন, আবার তাহার লিগ্ধ শীতল 
শ্লেহতরুর ছায়ায় বসিয়া শ্াপনার দগ্ধ 
প্রাণ শীতল করিবার জন্য লালায়িত এবং 
সেই জন্যই তিনি রোহিণীর হাত হইতে 
মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে স্বহুন্তে তাহার 
প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন!__ইহাই সংসার! 
সংসারে আমর। পরস্পরকে ভুল না বুঝিলে 
এত অনর্থ ঘটবে কেন? 

ইহার পর ভ্রমর রোগশধ্যায় শয়ন 
করিলেন, আর উঠিলেন না। ভ্রমর একদিন 
বিষপানে প্রাণত্য।গের সংকল্প করিয়াছিলেন। 
কিন্তু সতীর স্বামীকে চিরদিন কেহ ধরিয়া 
রাখিতে পারিবে না, তাহার স্বাবধী এক 
সমর্মে আবার তাহার হইবে, এই বিশ্বাসে 
দে পথে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। 
উত্তেঞ্জনার সুছর্ভে এককঈপ সংকল্প করিয়া 
থাকিলেও শাস্তির সময়ে বিচারনিরত চিতে 
সে সংকল্প কার্ষেয পরিণত করিতে দ্বিধা 
বোধ করিয়া থাকিষেন। এখন ভ্রমর 


ভ্রমর-প্রসঙ্গ | 
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সকল আশ! পরিত্যাগ করিয়াছেন, যমও 
আপন! হইতেই নিকটগত, তাই মুত্র 
জন্ত গ্রস্তত হইতে আর কোন বাধা বোধ 
করিলেন না; মৃতার আসমতার সঙ্গে সঙ্গে 
ভ্রমর দ্বিন দিন প্রফুললচিত্ত হইতে লাগিলেন । 
অন্তিমকাল যত নিকট হইতে লাগিল-_ 
ভ্রমর তত স্থির, প্রকুল্প, হান্যযুত্তি । মরণে আর 
দুঃখ নাই, এখন মরণে ভ্রমরের আনন্দ, 
তাই ভ্রমর হাস্তমৃত্তি | বুঝি এ প্রফুল্লতার 
আরও কিছু কারণ ছিল। যাহা প্রকৃত 
ঘটিল না, ভ্রমর তাহ। কল্পনায় সৃষ্টি করিতে 
আরম্ভ করিয়াছিলেন।-শীতোতীর্ণফান্তনের 
শুত্র গ্যোত্ঙ্াকে গোবিন্দলালের গোর 
কাস্তিরপী কল্পনা করিয়া, লেই জ্যোত্ন। 
দেখিতে দেখিতে মরিয়া, ইহজগতে শেষ 
স্বামী সম্মলনের আকাজ্ষা পূর্ণ করিতে 
প্রয়াস পাইতেছিলেন। জ্যেষ্ঠা ভগিনীর 
দ্বাব্া ফুল আনাইয়। শ্বামী সম্মিলনের 
আয়োজন স্বরূপ, শযার-উরে সে ফুল 
বিকীর্ণ করাইয়! বলিতেছিলেন,__“দেখিতেছ 
না, আজ আবার আমার ফুলশশ্যা ?” 
প্রেমের আশ্চর্য ক্রিয়া । সতী হৃদয়ের বিচিত্র 
কল্পনা! যাহার কলিত সত্বায় ভ্রমর 
হৃদয়ের তৃত্তি অনুসন্ধান করিতেছিলেন, 
তাহার প্রক্ৃতের আশ॥ তিনি একেবারে 
পরিত্যাগ করিবেন ইঙ্থা, অসম্ভব । ভমর 
স্বরচিত ফুলশধ্যায় শুইয়। কপোলকল্পিত 
সম্সিন মধ্যে বিগলিতাঞ্রধার হইয়া 
ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 
প্র্িদি, একটী বড় ছুঃখ রহিল। যে দিন 
তিনি আমায় ত্যাগ করিয়া কাশী যান, 
সেই দিন যোড়হাতে কাদিতে কাদিতে 


৭৬ বঙ্গরশন | 


দেবতার কানে তিক্ষ/। চাহিয়াছিলাম 
একদ্দিন যেন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। 
স্পর্দা করিয়া বলিয়াছিলামঃ আমি যদি 
সতী হই- তবে মাবার তার সঙ্গে আমার 
সাক্ষাৎ হইবে। কই, আর ত দেখা হইল 
না! আছিকার দ্বিন--মরিবার দিলে, 
দিদি, ঘদি একবার দ্রেখিতে পাইতাম ! 


একদিনে, দিদি, সাত বৎসরের দুঃখ 
ভুলিতাম!” গোবিন্দলাল আস্তমকালে 
অমরকে দেখ দিবার জন্ত) ভ্রমরকে 


দেখিবর জন্য, উপাস্থত ছিলেন ;--কদিতে 
দিতে ভ্রমরের নিকটে আসিলেন ; ভ্রমরও 
কাদিতেছিলেন”-কর প্রসারণ করিয়! 
স্বামীর পদবেণ লইক্সা মাথায় দিয়! 
বলিলেন, “আজ আমার সকল অপরাধ 
মার্জনা করিয়] আশীর্বাদ করিও জন্মান্তর্ে 
যেন সুখী হই।” সতীর ইচ্ছা পূর্ণ হইল, 
নীরবে দৃশ্ত শেষ হইয়া গেল। ভ্রমরের 
মর্দচ্ছেদী রোদনে আমরা নিরবচ্ছিন্ন রোদন 
করিয়। আসিতেছি, আসন আমরা ভ্রমরের 
ইহ জীবনের ছুঃখের অবসানের দিনে 
রোদন-ত্যাগ করিয়। সতীর জয়ে শঙ্খধ্বনি 
করিয়া ভম্র চরিত্রের সমালোচনা শেষ 
করি। (আদর্শ সতী ভ্রমরের মৃত বঙ্গের 
গৃহে গৃহে রষণীগণ কর্তৃক অর্টিত হউক 
আর হিন্দু ফুবকগণ পিতু পুরুষদিগের 
ধর্মাচরুণের অন্ুবর্তীন করিয়। স্ব স্ব জীবনে 
ত্বগৃছের সতীলক্ষীদিগকে ভ্রমরের অৃষ্ 
হইতে বিস্ রাখিতে বত্রবধান হউল। 
পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে ভ্রমর চরিত্রে 
আদর্শ হিন্দুরমণীর অনুচিত কিছু সংক্রামিত 
হইয়া! না থাকুক হিক্ছু যুবকর্গণ সে সভ্যতার 


[ ৯ম বর্ষ, জৈষ্ঠি, ১৩১৬। 


প্রভাবে পিতৃপুরুষ প্রদর্শিত পথে 4 
থ।কিতে সমর্থ হয়েন নাই) এবং সম্ভবতঃ 
কবি ুধ্যফুখী স্থষ্টর পর ভ্রমন সৃষ্টির 
প্রয়োজন বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই হিন্দু 
রঘণীর আদর্শচিত্রে তেজ এবং আত্মসম্মান 
নিহিত করিয়াছেন 1) 

উপস্থিত কাব্যে আমাদের প্রকৃত 
শিক্ষান্থল গোবিন্দলাল। সংসারে মানুষের 
অধঃপতন চিত্রিত করিবার জন্যই এ 
কাব্যের প্রয়োজন হইয়াছিল ; সে চিত্রের 
সম্পূর্ণতার জন্য অধঃপতনের প্রয়োজনীয় 
সামগ্গীর জন্ত রে'হিণীব আবির্ভাব, আৰু 
বৈপরিত্যে সে চিত্রের উজ্জ্বলত1 সম্পাদন 
জন্য স্বর্গমর্ত্য একত্র স্থাপনে উভয়ের প্রভেদ 
প্রদর্শনার্থ ভ্রমরের হৃষ্টি। ভ্রমরকে কুঝিবার 
প্রয়োজন ভ্রমরের অনস্ত শ্ব্গসভৃত অতুঙন 
সৌন্দর্ধ্াদর্শনে চিত্তে বিমল আনন্দ উপ- 
ভোগের জন্য, এবং সে সৌন্দর্য্য সে আনন্দ 
হদয়ের নিত্যালোচনার সামগ্রী করিয়। 
আ্মোৎকর্ষ সাধন করিবার অভিপ্রায়ে; 
রোহিণীকে বুঝিবার প্রয়োজন গোবিন্দ- 
লালের অধঃপতন বুবিবার জন্ঠ, যেহেতু 
সে অধোগষনের পথে রোহিণীই নেত্রী; 
আর গোবিন্দলালকে বুঝিবার প্রয়োজন--. 
উভয়ের সুন্দর স্্টি কিরূপে এ সংসারে 
কালিমাপ্রাপ্ত হইয়! ঈশ্বরের অভিপ্রায় 
নি্ষল করে তাহার ফুলানুসন্ধান করিয়। 
এবং তাহার দৃষ্টান্তের ফলে সে অধোগমনের 
পথ হুইতে আত্মরক্ষার জন্ফ। গোবিন্দলাল 
বিধাতার সুপ্দর সৃষ্টি বলিয়াই কবির ন্েহের 
পাত্র, এবং গোবিন্দলাল নিজ কর্দফলে 
ইহজীবনের স্ুধ হইতে চিরদিনের জন্ত 


২য় সংখ্যা । ] 


ঘঞ্চিত হইন্সা থাফিলেও তাহার হুষ্কতির 
জ্ঞানের সছিত অন্গুশোচনার সংযোগে 
চিত্তশুদ্ধি জন্মাইয়। যে পর্য্যস্ত ভগবৎপাদপন্মে 
মতিস্বাপন করাইয়া! তাহাকে ইহুকালে 
শান্তির অধিকারী এবং পত্রকালে স্বর্গের 
যোগ্য না করিতে পারিয়াছেন লে পর্য্যস্ত 
তাহার প্রতি শ্নেহদৃষ্টি রাখিতে কবি বিরত 
হয়েন নাই; আর কবির ল্নেহবলে গোবিন্দ- 
লাল খখন পাপপক্ষের গতীরতর প্রদেশে 
নিমজ্জিত ন। হুইম্া ভগবানের কুপালাত 
করিয়াছেন তখন তিনি সংসারেজও ক্ষমার 
পাত্র, যদিও সংসারের যে হিতের জন্য যে 
উন্নতির জন্য অক্টা তাহাকে সদৃগুণসম্পন্ন 
ফষরিয়। পাঠাইয়াছলেন, সংসার তাহার 
ছৃষ্কতিহেতু তাহ। হইতে বঞ্চিত হইয়াছে! কিন্তু 
পে বিচার ভার তগবানের, সংসারের নহে ! 
বিদ্য। বুদ্ধি চরিত্র গোবিন্দলালের সকলই 
ছিল যাহার জন্থ যাহারা সৎ তাহাকে 
শ্রদ্ধ। করিত যাহারা অসৎ তাহাকে ভক্ 
করিত । দয়ার সাপর পরছুঃখকাতর 
গে|বিন্দলাল ছুঃথীজনের ছুঃখ দুর করিয়া 
বিপন্নের সহায়ত। করিয়া,সংসারে লোকপ্রিয় 
হইতে পারিতেন) নুক্ষদরশশাী বিচারশল 
তাহাকর্তক অনেক বিষয়ে প্ররূত তথ্য 
আবিষ্কৃত হইয়া সত্য ও ন্যায়ের সহায়ত! 
করিতে পারিত, লোকে তিনি প্রতিষ্ঠালাত 
করিতে পারিতেন) তাহার অতুল এশ্র্য্য ছিল, 
তাহার সত্যবধারে তিনি সংসারের অশেষ 
হিতলাধন করিতে পারিতেন, গৃহে পতি- 
প্রাণ! প্রিক্ত।ধিণী অকক্রিম শ্রীতিপ্রদারিনী 
লাধবী স্্ী, তাহা কর্তৃক ধন্দ্াচরপে তাহার 
লছায়ত। হইত) এ সকল যেমন তাহার 


জমর প্রসঙ্গ । ১ 


নিজের ইহকালের সুখের উপাদান এবং 
পরকালের মঙ্গলের কারণস্বপ্ূপ ধ্যবহৃত 
হইতে পাবিত, তেমনই সংসারের হিতকল্লে 
কলোপধারিণী হইত, কিন্তু তাহার মতিভ্রধ 
সকল ব্যর্থ করিল, ইহার জন্ত অষ্টার নিকট 
তাহার কি দায়িত্ব তাহা অষ্টাই জানেন! 
ইহ জীবনে মানুধের পাপের দণ্ড যাহ। হইতে 
পারে তাহা তাহার হইয়াছিল,_-মানুষের 
বুদ্ধি মানুষের জ্ঞান তাহ। অতিক্রম করিরা 
গ্রাধেশ করিতে অক্ষম ! 

গোবিনালালের অধংপতনের মূল তাহার 
চিশুমংষমের অতাব। পুরাতন হিন্দু সমাজে 
হিন্দু দৈনন্দিন কার্ষ্যেই সংঘম শিক্ষা 
হইত, শাস্সলালিত অনুষ্ঠঠনরত হিন্দু পাপের 
পথে কমই হাটিত । কিন্ত এখন পাশবজীবনের 
চরিতার্থতা যে সত্যতার অন্তঃসার সেই 
সত্যতার প্রভাবে হিন্দু সমাজ পরিবর্তিত 
হইয়াছে, হিন্দুর শান্ত্ানুযায়ী ব্যবহারানুষ।মী 
জীবন আর নাই। হিন্দুর প্রাত:সান 
পুষ্পচয়ন পুঞঙ্জাছিক দেবার্চনা অতিথি- 
সকার ক্ষুধিতভোপ্ন আশ্রিতপাপন 
পরোপকার শান্ত্রালাপ কথাশ্রবণ ইত্যাদি 
যাহ! ব্রতম্বরূপ দ্বিন দিন প্রতিপালিত হইত 
তাহ। আর নাই । হিন্দু, ইহকাল পরকালের 
কল্যাণকর বিশ্বাসে, আস্তরিকতা ও 
আনন্দের সহিত দেবসেবা লোকসেব! 
এবং অন্তবিধ আত্ম মঙ্গলপকার্ষে যে নিত্য 
নিক্মমিত নিযুক্ত থাকয়।! কালাতিপাত 
করিতে চেষ্টা করিতেন এবং তত্বিধ। উপায়ে 
পাপের প্ররোচন। হইতে আত্মরক্ষা করিয়। 
ইহজীবনেই ষে স্বর্সের পথে দণ্ডায়মান 
হইতে যত্রবান হইতেন, আত্মসং্ঘমের সে 
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সকল উপান্নোে এখন অসপ্ভাব হইয়াছে। 
বিষয়ী ষাহার। তাহারা ও হিন্দুর নিত্য ক্রিয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে বিষগ্নকাধ্য করিতেন, এবং হিন্দু 
রমণীগণের জন্যও ব্রতনিয়ম-এবং সাংসারিক 
কার্য নির্দিষ্ট থাকায় কাহাকেও আলস্যে 
সময়ক্ষেপণ করিতে হইত না। হিন্দুর 
ছু'্(গ্যক্রমে. সকলেরই পরিবর্তন হইয়াছে, 
অথচ কৃতানিষ্টের প্রঠিপূরণ জন্য তত্তৎ 
স্থানে মলগলকর কিছুরই সংস্থাপন হয় নাই। 
এ পরিবর্তন গোবিন্বনালের সময়ের পূর্ব 
হইতেই £!আরম্ত হয় এবং তদবধি চলিয়। 
অ।পিতেছে, ব্তঘান প্রকৃত হিন্দুহের পরি- 
শেষ কি তাহা বলিছে পারি না। ঘে দারিদ্র্য- 
ক্রিষ্ট, জীবিকার জন্য যাহাকে অবিশ্রাস্ত 
পরিশ্রম করিতে হয়তাহার কথা ভিন্ন; কিন্তু 
ধনীর সন্তান অধুন] কর্মহীন আলস্তনিরত 
শুতরাং পাপপ্ররোচমার সম্পূর্ণ আয়ত্ত ধীন। 
এ পরপালিত অধঃপতিত দেশে আধুনিক 
সভ্যতো পিষ্ট অন্যরূপ উচ্চাশ।র পথও রুদ্ধ, 
অথব] করিবার কার্য থাকিলেও বনুক।ল- 
ব্যাপী পরাধীনতায় অধোগত চিত্তে তাহাতে 
কস্টন্দীকার স্বার্থতাগ ব। আত্মনিগ্রহেব জন্য 
প্রবৃত্তির অতাব! সুতরাং জীবিক1 ব1 অন্য- 
রূপ স্বার্থের অনুসন্ধানে নিযুক্ত থাকিতে ন! 
হইলে আমদের জীবনে কার্ধ্যে সঘক্ষেপনের 
উপায় কন, এবং কাঙ্গ না থাকিলেই 
সয়তান আমাদর হৃদয়কে তাহার ক্রীড়া- 
ক্ষেত্র করিয়া লয় । বৃদ্ধ কৃব্কাস্ত বায় 
সেকালের হিন্দুর নিত্যকন্মের সঙ্গে সঙ্গে 
বিষয়াদির তত্বাবধান স্বহস্তে রাখিগ।, প্রিয় 
ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলালের আরও অবসর 
করিয়। দিয়াছিলেন। গোবিন্দলালের সম্বন্ধে 
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তিনি একালের যুবকদিগের কার্যে প্ররতির- 
অভাবের উল্লেখ করিয়। আক্ষেপও করিয়া 
গিয়াছেন। কবি অবশ্য এক স্থলে বপিয়া- 
ছেন গোবিন্দগাল টনিক কার্য্য সম্পন 
করিয়া তাহার পুশ্পোগ্ানে ভ্রমণ করিতে 
তালবাসিতেন, কিন্তু এই দৈনিক কার্ধ্য 
তাহার কি ছিল অন্গমান করা সহজ নহ্থে। 
সম্ভবতঃ তিনি পুস্তকাদি পাঠ করিতেন 
এবং পরোপকারের ৫কোন কোন কাধ্যে 
সময় ক্ষেপনও করিতেন, কার* তাহাতে 
তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল। কিন্তু 
নিয়মিত জামোপার্ছনে সতকর্দসাধনে ব। 
ধন্মাচরণে তিনি সময়াতিধাহিত কশ্রিতেন 
কবি এরূপ আভা কুত্রাপি দেন মাই। 
তামরা এ কথা বল নাযেষহাবা কার্য্য- 
নিয়ত তাহাদিগের রূপমোহ অসম্ভব ব। 
তাহাদের হৃদয় প্রণয়স্পশের অতীত, কিন্তু 
সৎশিক্ষা। এবং সঙ্গত্যাসের প্রভাবে বিশ্বাম 
করিলে এ কথ! অবশ্ত স্বীকার বরিতে 
হইবে যে ধারাবাহিক সদ্[চরণে হাঁদয়ের যে 
শিক্ষা ও ধন্মপ্রপঞ্চত। জন্মে তাহার বলে প্রণয় 
বা মোহের সহিত পাপের সংস্রব থকফিলে 
তদনুস্বণ হইতে চিত্বকে নিণৃত্ত কবিবার 
শক্ত উদ্ভব হয়। প্রবৃত্তি অপেক্ষা)! নিবৃত্তিরু 
ইচ্ছা সে অবস্থায় চিস্তাকে অধিক পরিমাণে 
অধিকার করে। 

আত্সপ্যমের ক্ষমতায় সংরক্ষিত ন! 
হইলে হৃদয়ের অতি উচ্চ ভাব লইয়াও 
অনেক সময়ে এ সংসারে আমাদিগকে 
বিপদগ্রস্থ হইতে হয়। গোবিন্দগালেবও 
তাহাই হইয়াছিল। গোবিন্দলাল উদ্যান- 
ভ্রমণ করিতে করিতে দেপিয়ছিলেন রোহিণী 
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ধারুণীর ঘাটে বপিয় কাদিতেছে! সন্ধ্যা 
উত্তীর্ণ, তিনি উদ্যান হইতে প্রত্যাগমন 
করিতেছেন, তখনও রোহিণী সেই স্থানে 
সেই অবস্থায়। গোবিন্দলাল দয়ার সাগর পর- 
ছুঃথকাতর ;--“এতক্ষণ অবলা এক। বসিয়। 
কীদিতেছে দেঁখিয় তাহার একটু ছুঃখ উপ- 
স্থিত হইল। তথন তাহার মনে হইল ষে, এ 
স্রীলোক সচ্চরিত্রা হউক, ছুশ্রিক্্রা হউক, 
এও সেই জগতপিতার প্রেরিত সংসার-পতঙ্গ 
আমিও সেই তাহার প্রেরিত সংসার- 
পতঙ্গ; অতএব এও আমার তগিনী। যদি 
ইহার দুঃখ নিবারণ করিতে পারি--তবে 
কেন করিব না?” গোবিন্দন'ল এইবপ 
চিন্ত। করিতে করিতে ধীরে ধীরে সোপান 
শ্রেণী অবতরণ করিয়া রোহিণীর সম্মুখে 
আসিয়! ঈাড়াইলেন, তাহার দুঃখের কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন । ঝোহিণী চমকিত হুইল, 
তাহার বাক্য ক্রি হইল না! রোহিণী-_ 
“গঠিত পুত্তলের মত সেই সরোবর-সোপানের 
শোভ। বর্ধিত করিতে লাগিল । গোবিন্ব- 
লাল স্বচ্ছ সরোবর-জলে সেই ভাস্কর কীর্তি- 
কল্প মূর্তির ছায়া দেখিলেন, পূর্ণচন্ত্রের ছায়' 
দেখিলেন। সব সুন্দর- কেবল নির্দয়ত। 
অসুন্দর । সৃষ্টি করুণ[ময়ী__মনুষ্য অকরুণ। 
গোবিন্দপাল প্রকৃতির স্পষ্টাক্ষর পড়িলেন।” 
গোবিন্দলাল এইরূপ দার্শনিক চিস্তামগ্ন 
চিত্তে রোহিণীকে তাহার ছুঃখ, নিজে 
জানাইতে ন। পারিঙ্গে, তাহার বাড়ীর 
স্ত্ীঙ্গোকঘ্বারা জানাইতে বলিয়া গৃহে 
প্রত্যাগত হইলেন। শিক্ষিত সংসারজ্ঞান- 
বিহীন যুবকের নিকট এরূপ উচ্চ ভাবের 
চিন্তা! করা মনোমুগ্ধকর! আমরা একরপ 
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ভাবে চরিত্রত্রষ্ট যুবকর্দিগকে তাহাদের 
উচ্চ ভাবের উল্লেখ করিক়। পরিহাস করিয়া 
থাকি। কিন্তু কেহ অধঃপতন কল্পনা 
করিয়! দার্শনিক চিন্তার অনুসরণ করে ন]। 
তবে দুর্জন উচ্চ ভাবের আবরণ গ্রহণ 
করিয়া! ছুফন্দ্ের পথে অগ্রসর হয়_সে ভিন্ন 
কথ।। গোবিন্দলাল কার্যকরে হিন্দুর 
সতর্কতার নীতিও অবলম্বন করিতে শিখেন 
নাই। রবোহিণীর নিকট অগ্রসর 
হইবার সময়ে "এ স্ত্রীলোক সচ্চরিক্রা কি 
দুণ্চরিত” এ সন্দেহ তীহার মনে উদ্দিত 
হইয়াছিল; সঙগোহ স্থলে, সতর্কতার পথে 
ই]টিয়া অন্ঠোপায়ে রোহিণী ছুঃখের কারণ 
অবগত হইবার এবং তাহা কর্তৃক সে কারণ 
অপনেয় হইলে তাহা অপনয়ন করিবার 
চেষ্টা করিলেও করিতে পারিতেন। তাহার 
বিদ্ভা বুদ্ধি এবং বিঢারশীল অন্তঃকর্ণ 
হইতে আমরা এ আশাও করিতে পারিতাম 
যে যৌবনোৌপগতা। বালবিধব। রোহিণীর 
সম্মুখে তাহার মত যুবা পুকষ প্রন্ূপ সময় 
এবং অবস্থায় উপস্থিত হইয়া তাহার দুঃখে 
কাতরতা প্রকাশ করিলে তাহার মনে 
অসঙ্গত ভাবেরও উদ্রেক করিয়। দেওয়। 
হইতে পারে, ইহা তিনি বুঝিবেন। কিন্তু 
অভিজ্ঞ যুবকের হাদয়ে উচ্চ দার্শনিক চিস্তার 
স্রোতে হুঙ্গাদৃষ্টি বিচার সতর্কতাদি সকলই 
ভা'সয়। গিয়াছিল। গোবিন্দলাল পাপের 
পথে দণ্ডায়মান হইয়াও এইরূপ দার্শনিক 
তর্কে সে পথের সুগমতায় সহায়ত করিয়া 
ছিলেন। সেই বাদলের দিনে মেঘাচ্ছন্ন 
রুজজনীতে উদ্চ(ন গৃহে রোহিণীর সহিত 
প্রথম ঘনিষ্টতার পর গোবিনলাল ভাঁবতে- 
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ছেন--"রূপে মুগ্ধ? কেকাঁর নয়? আমি 
এই হরিত-নীপ-চিত্তরিত প্রঞ্জাপতিটীর রূপে 
মু্ধ। তুমি কুস্থমিত কামিনী-গাথার রূপে 
যুগ্ধ। তাতে দোষ কি? রূপ তমোহের 
জন্যই হইয়াছিল।” অন্ধ গোবিন্দলাল, 
ংসার বিস্বষ্ট চিন্তায় প্রকৃত হইতে পৃথগতৃত 
তর্কবিতকে প্রবঞ্চিতহইলেন; কিসে কিহয় 
বুঝিলেন না। তাহার চিন্তার শৃঙ্খল প্রকৃতের 
সহিত সংযুক্ত কারিয়া তাহার ফলাফলের 
দিকে প্রসারিত করিলেন ন1। 
রোহিণীর প্রথম প্রণয়সস্ত/ষণে শোবিন্দ- 
লাল যখন বুঝিলেন রোহিণী তাহাতে প্রণয়া- 
সক্ত তথন গোবিন্দলালের "আহলাদ হইল 
না-রাগও হইল না সমুদ্রবৎ সে হদয়, 
তাহা উদ্বেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছাস উঠিল ।” 
গোবিন্দলাল রোহিণনীর মৃত্যু শ্রেয়ঙ্গর 
ভাবিয়া তত্প্রতি দয়াপ্রবণ হৃদয়ে 
দার্শনিক তর্কাপোচনা করিতে বসিলেন 7-- 
“সকলেই কাজ করিতে এ সংসারে 
আসিয়াছি- আপনার আপনার কাজ ন! 
করিয়া মরিব কেন?” তিনি রোহিণীর 
স্থানান্তর গমন কর্তব্য সিদ্ধান্ত করিয়াও 
আবার।সেই উচ্চভাঁবের অনুগামী হইয়া ব্যকি- 
গত স্বাধীনতাকে তাহার আপনার কল্যাণের 
পথে ভ্রমরের কল্যাণর পথে সংসারের 
কল্যাণের পথে কণ্টকপ্বরূপ দণ্ডায়মান করা- 
ইতে আপত্তি করিলেন না। রোহিণীর প্রকৃত 
দুঃখ হইলেও সমাজধর্মান্ুসারে আত্মনিগ্রহই 
তাহার কর্তব্য ছিল, এবং রোহিণী সে ধর্শ্ 
অতিক্রম করিয়] যে প্রবৃত্তির অনুগ!মিনী 
হইয়াছিল তাহা স্বাভাবিক হইলেও তত্প্রতি 
প্রশ্রয়দান সম:জের কলাণকর নহে। পরদুঃথে 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬। 


কাতরতা ছুঃখীর প্রতি কোমলতা! অতি সুন্দর 
রমণীয় ভাব, কিন্তু সমাজের কল্যাণের জন্ত, 
যাহ কিছু অপবিত্র যাহ) কিছু পাপসংস্ষ্ট 
অন্ঠ কথায়, যাহা কিছু সমাজের কল্যাণ- 
বিরোধী তাহাতে দুঃখের সংঅব থাকিলেও 
তত্প্রতি কঠোর ভাবই ধর্মনীতির অনু- 
মোদ্বিত। দুঃখ ব্যক্তিগত; নীতি দকলের ব1 
অধিকাংশের মঙ্গলের জন্ঠ। স্থল বিশেষে 
ঈয়াদাক্ষিণ্যকেও নিয়ন্ত্রিত এবং সংযত করিবার 
প্রয়োজন, পাপের গরশ্রয়ে দয়াবৃত্তি ধাবিত 
হইতে দেওয়! অকর্তব্য। গোবিন্দলাল এ 
নীতির অন্থসরণ করেন নাই। অবশ্য 
রোহিণীর প্রতি তাহার হৃদয়-ভাব হইতে 
বিশ্বষ্ট করিয়া তাহার প্রতি এ নীতির 
প্রয়েগ করিলে তাহার প্রতি স্ায়বিচার করা 
হয় না। কিন্তু রোহিণীর প্রতি তাহার দয়া- 
তিরিক্ত কোমলতা স্বীকার করিতে গেলেই 
তাহার হৃদয় দোষস্পষ্ট যনে করিতে হয়। 
দয়া! এবং ধর্মনীতির এরূপ স্থলে বিরে।ধ 
আমরা স্বীকান্ধ করি এবং বলিতে পারি না 
কি রূপে উভয়ের সামপ্রস্ত সম্ভবপর হইলে 
তাহাই আদর্শ। কবি গোবিন্বলালের 
চরিরে সে আদর্শ প্রত্যক্ষ ভাবে প্রতিষিত 
করিবার অভিপ্রায় করিয়া না থ কিলেও 
ইঙ্গিতে বোধ হয় সেই আধর্শই সংসার 
সমক্ষে প্রলম্বিত করিয়াছেন । 

আমরা বলিয়াছি বারুণীর ঘাটে অসময়ে 
রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের অনুচিত 
করুণ প্রকাশ করাটা ভাল হয় নাই, কবি 
তাহাই বলিয়াছেন। রোছিণীকে স্থানাত্তর 
পাঠানের সংকল্প গোবিন্দঙগাল কার্ষেয পরিণত 
ন| করিয়াও ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, 


হয় সংখ্যা । 


সতর্কতার নীতি অবলম্বনে গোবিন্দলালের 
ক্ররটর কথ! এইখানেই শেষ হয় নাই। 
গোবিম্বলাল রোহিণীর ইচ্ছার প্রতি বল- 
প্রয়োগ করিবেন না, স্বয়ং স্থানাস্তরিত 
হইয়া রোহিনীর রূপের প্রভাব প্রতিহত 
করিবার চেষ্টা করিবেন।-_ উত্তম কথা! 
কিন্তু ভ্রঘরকে সঙ্গে লইলে যে সংকল্প সিদ্ধি 
বিষয়ে বিশেষ সহায়তা হইত, তাহাতে 
পশ্চাৎপদ হইলেন কেন? অবশ্ঠ এ ক্রটির 
জন্য তাহার মাতা কতক পরিমাণে দায়ী। 
কিন্ত তিনি নিজে সে বিষয়ে আগ্রহ জানা- 
ইলে তাহ। ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা কি ছিল ? 
যাহা ধর্ষ্ের পথে সহায়তা করিত তাহাতে 
আগ্রহ প্রকাশ করিলে দোষ ব৷ লজ্জার কথাই 
বা কি ছিল? এ পথ অবলম্বন ষে গোবিন্দ- 
লালের পক্ষে যুক্তিযুক্ত ছিল তাহ] গোবিন্দ- 
লাল সহজে বুঝিতে পারিবেন বলিয়াই 
আশা করা যাইত । গোবিন্দলালের দ্বিতীয় 
ক্রুটি__ভ্রমবের নিকট আত্মগোপন । পাপের 
পথে নামিবার পুর্বে হৃদয়ের দুর্বলতা 
আপনার পরমাত্মীয়ের নিকট প্রকাশ 
করিলে পাপের পথে যাইবার সম্বন্ধে 
বিশেষ বাধা জন্মে নিজেরও চরিত্র- 
রক্ষা বিষয়ে দৃঢ়তা অস্ততঃ আস্তরিক চেষ্ট। 
উপস্থিত হয়। সম্ভবতঃ গোবিন্দলাল মনে 
করিয়াছিলেন যে ছূর্বলতার কথা জানিলে 
ভ্রমর হৃদয়ে আঘাত প্রাপ্ত হইবেন, যদি 
দীর্ঘকাল স্থানাস্তর বাসে তাহার নিরাঁকরণ 
করিতে পারেন তবে নিরর্থক তাহা প্রক!শ 
ককিষা ভ্রমরক্ষে কেন ছুঃখিত করেন ? কিন্ত 
আত্মগোপন করিয়া! ভ্রমরের কৌতুহন প্রদীপ্ত 
মনে সন্দেহের মেঘ স্জন করিয়া! তাহাকে 


ভ্রমর-প্রসঙ্গ | 
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যে অধিকতর ছুঃখিত করিতে পারেন তাহার 
স্তায় চিন্তাশীল ও সৃঙ্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির 
নিকটে সে কথা অগোচর থাকা সঙ্গত হয় 
নাই। যাহাই হউক, গোবিন্দলালের বুদ্ধি যে 


তাবে খেলিয়াছিল, তাহা সম্ভবপর 
করিবার জন্য এরূপ বুদ্ধিত্রম সংসারে 
ঘটিয়াই থাকে । গোবিন্দলালের 
বুদ্ধিত্রম অনেক স্থলেই ঘটয়াছিল, 


তন্মধ্যে ভ্রমরের প্রতি দোষারোপ করিয়! 
নিজের ছুষ্কৃতির স্মর্থন এবং “আমি তোমায় 
পরিত্যাগ করিব” বলিয়া বাক্যেও তাহার 
প্রতি নির্দয়ত প্রদর্শন আমাদিগের নিকট 
সর্বাপেক্ষা হুর্বোধ্য। যে গোবিন্দলাল 
রোহিণীকে বলিয়াছিলেন “আমার কাছে 
কি বিশ্বাসযোগ্য কি অবিশ্বাসযোগা, তাহ! 
আমি জানি, তুমি জানিবে কি প্রকারে ? 
আমি অবিশ্বাসযোগ্য কথাতেও কথনও 
কখনও বিশ্বাস করি ।” এবং «মহিলে আমি 
তোমার জন্ঞ মরিতে বলিব কেন 1” বলিয়। 
রোহিণী মনে মনে যে বুদ্ধির প্রশংসা! করিয়।- 
ছিল, ভ্রমরের সম্বন্ধে গোবিন্দলালের সে 
বুদ্ধি সর্বনব্রই ব্যর্থ হইল। অথবা যান্ুষেয় 
অধঃপাতের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা বুদ্ধি সুক্ষর্শন, 
যত কিছু সৎগুণ থাকে তাহা সকলই অধং- 
পাতে গমন করে। 

গোবিন্দলাল এই বুদ্ধি বিপর্যয়ের 
পরিচয় শেষ পর্য্স্ত প্রদান করিয়াছেন, 
হৃতসর্বস্ব গোবিন্দলাল অঙ্গের কাঙ্গালরূপে 
ভ্রমরের নিকট আশ্রয়প্রার্থী হইয়। ভ্রমরকে 
নিয়লিখিভ পত্র লিখিয়া তাহাদের উভয়ের 
জীঘনা তিনয়ের বদনিকা পাতের স্চন| করিয়া, 
দিয়াছেন। €গাবিন্দলাল লিখিয়াছিলেন__ 
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“্রমর ! 

ছয় বৎসরের পর এ পামর আবার 
তোমায় পত্র লিখিতেছে। "প্রবৃত্তি হয় 
পড়িও; ন! প্রবৃত্তি হয়, ন। পড়িয়াই 
ছিড়ি য়া ফেলিও। 

“আমার অৃষ্টে যাহা যাহা! ঘটিয়াছে, 
বোধ হয় সকলই তুমি শুনিয়াছ। যদি 
বলি সে আমার কর্মফল, তুমি মনে করিতে 
পার আমি তোমার মুন বাথা কথ! বলি- 
তেছি। কেন না, আমি তোমার কাছে 
ভিথারী। 

“আমি এখন নিংস্ব। তিন বৎসর 
ভিক্ষা করিয়। দ্িনপাত করিয়াছি। তীর্থে 
ছিলাম তীর্থস্থানে ভিক্ষা মিলিত । এখানে 
ভিক্ষা মিলে না_- সুতরাং আমি অন্নাভাবে 
মারা যাইতেছি। 

“আমার যাইবার এক স্থান ছিল--_ 
কাশীতে মাতৃক্রোড়ে। মার কাশীপ্রাপ্তি 
হইয়াছে--যোধ হয়, তাহা তুমি জান। 
আুতরাং আমার সর স্থান নাই__অন্গ লাই। 

প্তাই আমি মনে করিয়াছি, আবার 
হুরিদ্রাগ্রামে এ কালাযুখ দেখাইব-__নহিলে, 
খাইতে পাই না। যে তোমাকে বিনাপরাধে 
পরিত্যাগ করিয়া পরদারনিরত হইল, 
শ্রীহতাযা পর্য্যস্ত করিল, তাহার আবার লজ্জা 
কি? যে অন্নহীন, তাহা আবার লজ্জ। 
কি? আমি একালামুখ দেখাইতে পারি, 
কিন্তু তুমি বিবয়াধিকারিণী--বাড়ী তোমার, 
আমি তোমার বৈরিতা করিয়াছি- আমায় 
তুমি স্থান দিবেকি? 

“পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি 
"দিবে না কি?” 


বঙ্গদর্শন | 


[ ৯ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৬। 


অথচ এদিকে, ছুর্ধার দাহকানী ভ্রমর 
ঘর্শনের লালসা, গোবিন্দলালের হৃদয়ে পুনঃ 
প্রজ্বলিত হহয়।, বর্ষে বর্ষে মাসে মাসে নে 
দিনে দণ্ডে দণ্ডে পলে গলে গোবিন্দলালকে 
দাহ করিতেছিল। ভ্রযরদর্শমে এইরূপ 
লোলুপ যে হৃদয়__-তাহার কি এই ভাষা? 
গে।বিন্দলাল যদি লিখিতেন,-- 

“্রমর! তুমি কি এ পামরের কথ! 
বিশ্বাস করিবে? যে বিনাপরাধে তোমাকে 
পরিত্যাগ করিয়া, পরদারনিরত হইয়াছিল, 
এবং স্ত্রী হত্যা পর্ষ্যস্ত করিয়াছে, তাহাকে 
তুমি বিশ্বাস করিবে এ আশ! করিবার 
অধিকাঁরই বা আমার কি আছে? যখন 
তোমায় পরিত্যাগ করিয়া-বিদেশগামী হই, 
তুমি সতী নারীর স্পর্ধার সহিত বলিয়াছিণে 
এক দিন তোমার জন্য আমাকে কাদিতে 
হইবে, এক দিন আমি খু'জিব, এ পৃথিবীতে 
অকৃত্রিম আন্তরিক ন্নেহ কোথায়? আবার 
আমি আসিব, আবার ভ্রমর বলিয়। ডাকিব, 
আবার তোমার জন্য কীদিব। সতীর 
বাক্য .নিন্ষল হয় না যদি নিজমহৃত্বে এ 
অধমের সকল দোষ ভুলিয়। নিজগুণে সকল 
অপরাধ ক্ষমা করিয়া নিকটে আসিতে 
অন্থমতি কর, আমি এ কালামুখ দেখাইস্কে 
পারি। আমি অকৃত্রিম দেহের কাঙ্গাল, 
সঙ্গে সঙ্গে আজ অন্নের কাঙ্গালও হুইয়াছি। 
আমার অন্য কথায় বিশ্বাস নাকর, নিরননকে 
অন্দানে বাচাইবে না কি 1”--গোবিন্দলাল 
এরূপ লিখিলে, আমরা তাহাকে বুঝিতে 
পারিতাম। তাহা দুরে থাকুক, গোবিদ্দ- 
লাল ভ্রমরকে বলিতেছেন, মাত জীবিত 
থাকিলে তাহার দুঃখের দশায় মাতৃক্রোড়ে 


২য় সংখ্যা) 


তাহার স্থান হইত, তাহার অনৃষ্টক্রমে সে 
মাতারও অভাব হইয়াছে। ইহ। হুইতে 
ভ্রহ্বরকে কি বুঝিতে হুইবে,ষে মাতার অবর্ত- 
মানে ইহজগতে আর কাহারও ম্লেহমমতার 
উপর নির্ভর করিয়া গোবিন্দলাল শাস্তির 
আশ! করিতে পারেন না? কেবল ইহাই 
নহে, তিনি আরও লিখিতেছেন, "নামি 
তোমার বৈরিত। করিয়াছি- আমায় তুমি 
স্থ(ন দিবে কি? পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় 
চাহিতেছি--দিবে নাকি ?” জমরের সহিত 
তাহার যে কোন দিন কোন সম্বন্ধ ছিল, 
কোন দিন কিছু সত্তাব ছিল, তাহার বিন্দু 
মাত্র স্মৃতিচিহ্ন ইহাতে লক্ষিত হয় না। 
গোবিন্দলাল যখন প্রসাদপুরে রোহিণীর 
সংসর্গে বিলাসতরগ্গে ভাসমান, তখনই 
ভ্রমরের অকৃত্রিম স্নেহ লাভের আকাঙ্া 
তাহার হৃদয়ে অতি প্রবল! । কবি বলি- 
তেছেন, গোবিন্দলাল যদি তখন রোহিনীর 
কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়া ক্ষমাগাথা হুইয়। 
ভ্রমরের নিকট উপস্থিত হুইতেন, তাহ! হইলে 
_-রমণী ক্ষমাময়ী) দয়াময়ী, স্নেহযয়ী,--বুঝি 
ভ্রমর তাহাকে ক্ষমা করিতেন ! কিন্তু 
গোবিন্দলাল তাহ! পারেন নাই, “কতকট। 
অহঞ্চার_পুরুষ অহস্কারে পরিপূর্ণ । কতকটা 
লজ্জা-_ ছুক্কৃতকারীর লঙ্জাই দণ্ড। কতকট৷ 
ভয়--পাপ সহজে পুণ্যের সন্দুখীন হুইতে 
পারৈ ন1।” তাহার পর গোবিন্দগাল যখন 
হত্যাকারী তখন তাহার সকল তরসাই 
ফুরাইল, “অন্ধকার আলোকের সমখীন 
হইল না1” কিস্ত গোবিন্দলাল এখন 
উদক্বানের জন্য ভ্রমরের আশ্রয় প্রার্থী, পেওটর 
দায়ে তীহার লজ্জা ভন্ব অহস্কার সকলই 


জমর-প্রসঙ্গ ৷ ৭৭ 


পরাভূত হইয়াছে, তিনি ভ্রমরের নিকট 
যাইতে প্রস্তুত হুইস্বাছেন। যাইতে প্রস্তত 
হইয়াছেন অন্নের কাঙ্গালরূপে, অন্ত ভাব 
হৃদ থাকিলেও তাহা বাজ্জ করিতে সাহস 
করিতেছেন না। গোবিন্লালের মন এই 
সময়ে অতি হীনাবস্থাপর- নিস্তেজ, সাহুস- 
হীন, বিচার শক্তিবিহীন; তাই তিনি 
ভ্রমরকে ওযুপ পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রের 
দোষগুণ বিচারে তিনিনি অসমর্থ, অন্যরূপ 
লিখিবার অধিকারও তিনি বোধ করেন 
নাই, অন্তরূপ লিখিতে তাহার সাহস ছয় 
নাই। আত্মহুক্কৃতির নিরবচ্ছিন্ন স্মৃতি, 
সর্বক্ষণের জন্য তীহার হীনতাকে তাহার 
নয়ন সমক্ষে জাগ্রত রাথিয়া, তাহাকে 
হীনতেজ হীনগর্ষ হীনসাহপদ হীনাত্মা- 
দর করিয়া তুলিয়াছিল। গোবিন্দলালের 
নৈতিক অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
মানসিক অধ:পতনেরও সম্পূর্ণতা ঘটিয়াছিল, 
উহার শেষ পত্র তাহাই প্রমাণ করিতেছে। 
অহেো!! কি অভরঙ্কর অধঃপতন ! চরিক্তর- 
চ্যুতির কি শোচনীয় পরিণাম! গোবিন্দ- 
লালের মানসিক অধঃপতন এই খানেই 
সীমান্ত প্রাপ্ত হয় নই। তীহার মন যখন 
এইরূপ নিস্তেজ এৰং বিচার শক্তি বিহীন, 
তখন ভ্রমর মৃত্যুশষ্যাশারিনী। তিনি উপস্থিত 
হুইয়| ভ্রমরকে ইহ জন্মের মত বিদায় দান 
করিলেন । তিনিই ষে ভ্রমরের আকাল মৃতু)র 
কারথ, এ চিত্তা তাহায় মানসিক স্থর্যের 
যাহা কিছু ছিল অপহরণ করিল। উন্মাদ- 
গ্রস্ত হইয়া আত্মহত্যার কল্পনা করিকা যখন 
গোবিন্দলাল তাহার পাপের ভর! পুর্ণ করিতে 
যাঁইতেছিলেন, তখন ভ্রমরের পবিজ্ঞতাঙগ 


না বচাদর্শন | 


স্বতি আনিয়! তাহাকে সে মহাপাপ হইতে 
বিরত করিয়া ভগ্বৎপার্দপন্মে তীহার 
চিত্তকে ফিরাইল। মাগ্ুষ চ্রিত্রত্রষ্টর হইলে, 
তাহার পরিণাম এইরূপই হইয়া থাকে, 
গোবিন্দলালের দৃষ্টান্তে মাকে এ কথা 
বুঝাইয়! দেওয়াই বোধ হয় কবির উদ্দেশ্তু। 
মনুষ্সম্বন্ধে চরিত্র বত্বার সহিত অনেক 
বিষয়ের অত্তি আশ্চর্যা সম্বন্ধ । শিক্ষিত 
বিগ্বাও চরিত্রবন্তার অভাবে অনিষ্টের কারণ 
হইয়া! উঠে। জ্বলমণ্ধ ব্যক্তিতে জীবনসঞ্চারের 
প্রক্রিয়া গোবিন্দলাল শিক্ষা করিয়াছিলেন। 
স্বাহার এ বিগ্যায়্ সময়ে সময়ে লোকের 
হিতসাধন হইতে পারিত। কিন্তু দেখিতে 
পাওয়া যাইতেছে, খোবিন্দলাল এ বিদ্যা 
শিথিয়াছিলেন কেবল আপনার বিপদ 
ঘটাইয়। আনিবার জন্য । জলমগ্না রোহিণীকে 
বাচাইতে গিয়াই গোবিন্দলাল তাহার রূপে 
মুগ্ধ হইলেন ; কিন্ত আত্মসংযম থাকিলে কোন 
অনিষ্টপাত সম্ভাবিত না করিয়া এ শিক্ষিত 
বিচ্যা মান্ধষের তিনি পক্ষে ফলোপধায়িনী 


করিতে পারিতেন । অত এব মন্ুষ্জীবনে চিত 


সংযমের প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক তাহ 
নির্দেশ করা কঠিন। রূপ বল গুণ বল 
বুদ্ধি বল বিছ্য/ বল, এক আত্মসংঘম 
ক্ষমতার অভাবে সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়, 
মনুষ্য প্রকৃতির অতি মহত মহৎ গুণও 
সংসারের উপকারে আইসে না। 
প্রোবিন্দলালের চরিত্র সমালোচন শেষ 
করিবার পুর্বে আমর! পাঠকবর্গকে বিষ- 
বৃক্ষের নগেন্দ্রনাথের সহিত গোবিন্দলালকে 
তুলনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ কর্িব। 
নগেন্ত্রনাথ অনেক পরিমাণে কল্পনার চিত্ত, 


[ ৯ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬। 


সুর্যামুখীর পতিভক্তি প্রকুষ্টরূপে প্রন্মুট 
করিবার জ্বন্থ কৰি সে চিত্র সাময়িক 
মতিভ্রম সংযোগ করিয়াছেন । গোবিন্দলাল 
প্রকৃত জীবনের চিত্ত, প্রকৃত জীবনে লোকের 
পদন্থলন হইলে কিরূপ অধঃপতন ঘটে 
গোবিন্দলালে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। 
সেইজন্য, গোবিন্দলাল বিধাতার সুন্দর 
স্থষ্টি হইলেও, কবি তাহাকে নগেন্্রনাথ 
অপেক্ষা নিকষ্ট কিয়া আকিয়াছেন। বস্ততঃ 
বূ্পমুগ্ধ অবস্থায় উভয়ের ব্যবহার তুলনা 
করিলে উভয়ের পার্থক্য অতাধিক বলিয়াই 
বোধ হয়। নগেন্্রনাথের সামক্সিক চিন্ত- 
বিকলতা জনিত অন্ুক্ষাব্যাপী আত্মগ্রানি 
এবং আত্মাবনমনের ভাবে আমরা তাহার 
প্রকৃতির মহত্বই অনুভব করি। তিনি 
চিত্ত দমনে অসমর্থ হইয়া আপনাকেই 
সুর্্যমুখীর ন্যায় সহ্ধর্মিণীর অযোগ্য মনে 
করিতেন ; মুহুর্তের জন্য ও সুর্য্যমুখীর দোষান্ু- 
সন্ধান করিয়া আত্মসমর্থনে তাহার প্রবৃত্তি 
জন্মে নাই। ইহা মনুষা প্ররুতিতে সম্ভব, 
কিন্ত সাধারণ নহে । তাই এ মহত্বকে 
অনেক পরিমাণে কল্পিত বলিতেছিলাম ; 
কিন্ত বশে রাখিতে না পারিলে প্ররুত 
জীবনে আমাদের নগেন্দ্রনাথ হওয়া সহজ 
নহে, গোবিন্দলাল হওয়া সাধারণ ; সুতরাং 
গোবিন্দলালই আমাদের শিক্ষার অধিকতর 
উপযোগী এবং সংষম ক্ষমতা হারাইস়৷ 
তাহার মত আমাদিগকে অধঃপতিত হইতে 
না হয় তদ্বিষয়ে আমাদের সতর্কভাব বিশেষ 
প্রয়োজন। কিন্ত ভ্রমর সুর্যযমুখীতে এবপ 
প্রভেদ কিছু বোধ হয় না। ভ্রমর বড় কি 
কুর্য্যমুখী বড় বলা সচ্জ নহে। ভ্রমর ও. 


২য় সংখ্য। |) 


্টর্ধামুখীকে তুলনা করিলে সৃর্ধামুখীকেই 
স্থল দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠা বলিয়া বোধ হইবে, যেহেতু 
তিনি নীরবে তাহার ছুর্ভাগা বহন করিয়া 
অদাধারণ সহিষফুটতার পরিচয় দিয়াছেন, 
স্বামীর সস্তোষার্থ প্রতাক্ষ ্বার্থত্যাগের 
ক্ষমতাও প্রদর্শন করিয়াছেন। ভ্রমর তাহা 
করিতে সমর্থা হয় নাই, কিন্তু অন্য দিকে 
দেখিতে গেলে, সুর্ধযমুখীর পণীক্ষা অন্নকাল 
স্থায়ী, ভ্রমরের ছুঃখ আমরণ ব্যাপী । ভ্রমরকে 
যাহা সহ্য করিতে হইয়াছে, স্র্যামুখীকে 
সেরূপ কিছুই সহ্া করিতে হয় নাই। 
তথাপি ত্রমরের পতিপ্রেম তাহার মরণ 
পর্যান্ত অপ্রতিহত ভাবে প্রবাহিত হুইয়াছে। 
মরণান্তেও ভ্রমর তাহা বহন করিয়া স্বর্গে 
লইয়! গিয়াছেন, যেহেতু স্বর্গেও ভ্রমরকে 
আমরা স্বামীর কল্যাণ-চিস্তান্বিত দেখিতে 
পাই। ভ্রমর অসহিষুণতার পরিচয় দিয়াছিল 
মাত্র, তাহাও অনেকটা! গোবিন্দলালের 
ব্যবহার তাহার আত্মত্বকে উত্তেজিত 
রাখিয়াছিল বলিয়া । নগেন্দ্রনাথের নিকট 
এক দিনের জন্যও ৃর্যামুখী সেরূপ ব্যবহার 
প্রাপ্ত হয়েন নাই। অতএব ভ্রমর স্র্নামুখীর 
পার্থক্য কতক পরিমাণে তাহাদের নিঙ্ 
নিজ স্বামীর ব্যবহারের পার্থক্য হুইতেও 
উদ্ভুত হইয়া থাকিবে 1) 

কৃষ্ণকান্তের উইলের বিশেষত্ব-এবং এই 
বিশেষত্বেই এ কাব্যের বিশেষ মূল্য_- 
এই যে, কবি তাহার-এ আখাদ্সিকাক 
একটিও কল্পিত চিত্র সন্নিবেশিত করেন 
নাই, প্রক্কৃত জীবন অবিকল চিত্রিত করিয়া 
ইহা লোকশিক্ষার অধিকতর উপযোগী 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ কাব্যের 
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অভুাত্কষ্ট চিত্র_ভ্রমর, স্বর্গের ছবি হইলেও 
প্রকৃত জীবনের চিত্র। কবি ভ্রমরকে 
ব্লাগাতিমান দিয়া, তাহাকে মানুষী করিয়া 
ছেন এবং রাগাভিমানের বশীভূত হইন্না 
সংলারে সচরাচর মামরা যেরূপ ভ্রমে পতিত 
ভ্রমরকেও সেইরূপ ভ্রমে পত্তিত হইতে 
হইয়াছে । আর, তাহা হইতে যেব্ধপ অনিষ্- 
পাত হইয়া এ হুঃখের সংসারের ছুঃখের ভাগ 
ভাগ বুদ্ধি করে সেরূপ অনিষ্টপাতও তাহার 
জমের দ্বারা সংঘটিত হুইরাছে। গোবিন্দ 
লালের কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। 
রোহিণীর কথার পৃথক উল্লেখ নিশ্রয়োজন । 
এতদ্বাতীত কৃষ্চকান্ত রায় মাধবী নাথ ব্রহ্মা- 
নন্দ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ব যে কয়েকটি পুরুষ 
চরিত্র আছে তাহাও সংসার চিত্র, পড়িলেই 
সহজে বুঝা যায়। কিন্তু একাবোর চরিত্র 
সম্বন্ধেই কেবল ইহাকে সংসারের চিত্র বলি- 
তেছি না, ইহার প্রায় প্রতি পৃষ্ঠাই পড়িতে 
পড়িতে যেন বোধ হয় আমরা সংসারের 
মধো বিচরণ করিতেছি । কবি গ্রন্থের প্রথম 
থণ্ডের চতুর্বিংশতিতম পরিচ্ছেদে ভালবাসার 
কথা! বলিতেছেন, “যাহাকে ভালবাস 
তাহাকে নয়নের আড় করিও না। যদি 
প্রেমবন্ধন দৃঢ় রাঁখিবে তবে স্থতা ছোট 
করিও । বাঞ্চিতকে চোথে চোখে রাখিও। 
অদর্শনে কত বিষমর ফল ফলে। যাহাকে 
বিদায় দিবার সময়ে কত কাঁদিয়া, মনে 
করিয়!ছ, বুঝি তাহাকে ছাড়িয়া দিন কাটিবে 
না_-কয় বসর পরে তাহার সহিত আবার 
যখন দেখা হইয়াছে, তখন কেবল জিজ্ঞাস! 
করিয়াছ__ভাল আছ ত? হয় তনে কথাও 
হয় নাই--কথাই হয় নাই--আন্তরিক 
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বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। হয় ভ রাগে অভিমাণে 
আর দেখাই হয় নাই। তত মাই হউক 
একবার চক্ষের বাহির হইলেই, য। ছিল, 
তাআর আসে না। যা ভাঙ্গে আর তা 
গড়ে না। মুঞ্জবেণীর পর যুক্তবেণী 
কোথায় দেখিয়াছ ?”--এ সংসারের ভাল- 
বাসা, সংসারের প্রেম বন্ধন, অথবা প্রকৃত 
ভালবাসাকে সংসার এইরূপ করিয়া তৃলে। 

ংসার যে কিরূপে কি ঘটায় কবি তাহারও 
আভাস দিয়াছেন ) ভ্রমর গোবিন্দলাল সম্বন্ধে 
যাহা ঘটয়াছিল, তাহার তিনি ব্যাখা 
করিয়াছেন--প্ভ্রমর গোবিন্দলালকে বিদেশ 
যাইতে দিয়া ভাল করেন নাই। এ সময় 
ছই জনে একত্র থাকিলে, এ মনের মালিনা 
বুঝি ঘটত না। বাচনিক বিবাদে আসল 
কথ! প্রকাশ পাইত। ভ্রমরের এত ভ্রম 
ঘটত না। এত রাগ হইত না। রাগে £ই 
সর্দনাশ হইত না”--গোবিন্দলাল গম্ভীর 
প্রকৃতির লোক ছিলেন। ভ্রমরের সহিত 
কথোপকণনে ভিন্ন তাহার রক্ষপ্রিয়তা 
লক্ষিত হয় নাই । রোহিণী বন্ধনের অবস্থায় 
গোবিন্দলালের অন্তঃপুরে ভ্রমর উপস্থিত, 
গোবিন্দলাল গোপনে রোহিণীকে তাহার মনের 
কথা জিজ্ঞাসা করিবেন তাই বাঙ্গ করিয়া 
ভ্রমরকে বলিতেছেন-“আমাকে কাছে 
একা ঝাখিক্! যাইতে বর্দি তোমার ভয় হয়, 
তবে না হন্ব, আড়াল হইতে শুনি31” ভিন্ন 
স্থল গোবিন্দলাল তাহার প্রতি রোহিনীর 
অহ্ুরাগের কথ! ভ্রমরকে জানাইলে ভ্রমর 
জবলিয়া উঠিক্না রোহিণীকে লক্ষ্য করিয়! 
বলিতে লাগিলেন-_-“আবাগী, পোড়ার মুখী 
-বীদরী মক্ক! মরুক। মরুক ! মরুক 1» 


বঙগদশন। 


ধন একমাশিক এখনও ত 


[ ৯ম বর্ষ, ল্যৈষ্ঠ, ১৩১৬ 


বলিলেম,__ এখনই 
তোমার সাত রাজার 
কফেড় নেয় 
নি।৮ ইত্যাকার রহস্যালাপের ফলে ভ্রমর 
চরিত্রের রেখা বিশেষ পুষ্টতা লাভ করিরাঁছে 
বলিয়া যদিও গোবিন্দলালের এ সকল 
ব্যঙ্গোক্তির মুল্য আছে, তথাপি ভাব ও 
ভাষার বিশুদ্ধতার বিশেষ পক্ষপাতী নৈতিক- 
গণ এরূপ উক্তিতে রোহিণীর সহিত গোবিন্দ 
লালের অপবিত্র সধ্বন্ধের ইঙ্গিত আছে 
মনে করিয়া উহ! আপত্তিজনক মনে করিতে 
পারেন। আমরাও কঠোর ট্নতিক না 
হইলেও, উচ্চ পবিত্র প্রণয়ে পাত্রদয়ের 
চরিত্রগুরুত্ব বিবেচনা করিয়া গান্তীর্ষের 
হানিকর ভাবভাষার অন্তনিবেশ সঙ্গত 
মনে করি না। তবে গোবিন্দলাল 
সংসারের চিত্র; কবি সে চিত্রে কল্পিত ভাৰ 

বিশুদ্ধতা নিবিষ্ট করা প্রয়োজন মনে করেন 
নাই। সংসারে যাহা সাধারণ তাহার সন্নি- 
বেশ দ্বার চিত্রের সাংসারিকত্ব প্রতিপাদন 
করিগ়াছেন।-তৃতীয় স্থলে, এ সংসারে 
অনেক সময়ে আমরা পরম্পরকে 
ভুল বুঝি, এবং এইনপ ভ্রম হইতে অশেষ 
অনিষ্ট উৎপাদিত হুইয়া সংসারের ছুঃখের 
ভার বন্ধিত করে! এরূপ ভুলের দৃষ্ঠাস্ত 
কৃষ্ণকান্তের উইলে বিরল নহে । একাবোর 
প্রধান চিত্রন্বয়, ভ্রমর গ্রোবিন্দলাল,পরম্পরকে 
বুঝিতে সমর্থ হয়েন নাই। আপনার পরম 
হিতৈষী জোষ্ঠত।তের অতি মহৎ অভিপ্রায় 
না বুঝিয়া, স্বয়ং উদ্দোগী হইয়া, তাহার কৃত 
উইলে সাক্ষীস্থানে গোবিন্দলাল নাম দস্তখত 
করিয়! অভিমান প্রকাশ করির়াছেন। 


গোবিন্দলাল হালিয়া 
এত গাপি কেন? 


২য় সংখ্যা । ] 


গোবিশলালের মাতাঁও, বুদ্ধের কাধ্যের 
অনর্থক অদদর্থ করিয়া পুল্র পুত্রবধূর হিত- 
চিন্তায় গঁদাসীন্ত দেখাইয়া তীর্থবাসী হইয়া 
ছেন। ক্ষুদ্র ক্ষীরোদা_ভ্রমরের অতিপ্রিয় 
দাসী ক্ষীয়োদাও-ত্রমর়ের প্রকৃতি না বুঝিয়া, 
তাহার স্ুখসাধের পথে, তাহার জীবন প্রবাঁছে, 
যে বিপ্লবের পথ মুক্ত করিয়া দিম্নাছে তাহা 
চিন্তা কব্ধিলে এ সংসারে অতি ক্ষুদ্রের তুল 
হইতেও কি গুরুতর পরিবস্তুন সন্ভাবিত হয়, 
মান্ষের মদৃ্চক্র কিরপ অপরূপ পথে 
ঘৃর্ণায়মান হয় তাহা উপলদ্ধি কর! যাইতে 
পারে ।-তাহার পর দলেই রায়বাড়ীর 
দাসী মহলের কোলাহল, সেই ভ্রমরের 
হুঃখে প্রতিবেশিনীগণের সহানুভূতি, আর 
গোবিন্দলালের সহিত রোহিণীর কলঙ্কের 
সম্বন্ধ ঘটিবার পৃর্ষেই তাঁহার কলঙ্ক রটনা-_ 
এ সকলই সংসারের ব্যাপার, এবং কবি 
বিশেষ নৈপুণোর সহিত এ সকল চিত্রিত 
করিয়াছেন। চিন্তা করিলে বুঝা যায় 
এই মিথ] রটনা অনেক ভাবেই গোবিন্দ- 
লালের অধঃপতমনের সহায়তা করিয়াছিল। 
তাহাঁও সংসারের ঘটনা এবং সংসারই 
তাহাতে প্রদর্শিত হইতেছে। যেদ্ধপ 
শুনিয়াছি, কবি তাহার কৃষ্ণকাস্তের উইলকে 
বিশেষ মুলাবান গ্রন্থ মনে করিতেন। এ 
কাব্যের এই বিশেষত্বই হয়ত তাহার কারণ 
হইবে। 

সমালোচ্য কাঁবোর দোষের কথার 
উল্লেখ আমরা সমালোচনাগর্ডে একরূপ 
করিয়াছ্ধি। (রোছিতী চিত্রের অম্পষ্টতাই 
তন্মধো প্রধান। রোহিণী প্রকৃত কুলটা 
চিত্র, ভোগলিগ্লাই সে চরিতের অতাজ্জল 
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রেখা । কিন্ত কবি সেচিত্রের স্থানে স্থানে 
শ্রকৃত প্রেমান্গয়াগের এপ বর্ণপাত করিয়া- 
ছেন যাহাতে রোহিণীকে যেন কিছু উচ্চ 
বলি! যোধ হয়| এ সম্বন্ধে কবির 
অতিপ্রায় ব্যাথ্যা করিবারও আমরা চেষ্ট! 
করিয়াছি । পাঠকগণ মধো যদি কেহ সে 
ব্যাখা! গ্রহণ করিতে না চাহেন, তাহাদের 
সপ্তষ্টির জন্য এ কথাঁও বল] যাইতে পারে যে, 
কাবাথানি প্রথমে সাময়িক পত্রে ক্রমে ক্রমে 
প্রকাঁশিত হয়, যদি কিছু সামঞ্জপ্তের অভাৰ 
সে কারণে সে সমক্ে ঘটয়া থাকে পরবর্তী 
সংস্করণে সে সকল সংশোধন করিবার 
অবনর কবির জীবনে হইয়া! উঠে নাই। 
যাহ! দোষ বলিয়া প্রতীতি হয় তাহা প্রকৃতই 
দোঁষ, এবং তাহ] রূহিয়া গিয়াছে । তৰে 
এ কথা বলা যাইতে পারে যে, এই সামান্ত 
দোঘহেতু, রোহিণীর প্রতি এ কাব্যের 
পাঠকগণের যেরূপ মনোভাব হওয়1 বাঞ্ছনীয় 
তাহার অন্যথা হইগ্পা কোন অনিষ্টের উৎপত্তি 
হইবে না! রোহিণীর প্রতি সহানুভূতির 
নিবর্তক-কারণ কবি ভ্রমরচরিতে হ্যজন 
করিয়া রাখিয়াছেন। ভ্রমরকে চিরহ্ঃখিনী 
করিবার কারণ এই যে, রোহিণীর প্রতি রাগ 
এবং ঘ্বণা ভিন্ন অন্য ভাব হইবার সম্ভব 
নাই। কবির অপূর্ব সৃষ্টি ভ্রমর কেবল 
আপনার চরিত্রসৌন্দধ্যে পাঠকের মনে 
উতকর্ষ বিধান করিতেছেন, এরূপ নহে । 
ভ্রমর, পাপের প্রতি আকর্ষণের পথে দাঁড়া- 
ইয়াও সংসারের হিত সাধন' করিতেছেন। 
তাহার পর গোবিন্দলালের বুদ্ধি ও বিচার- 
শীলতার সহিত সাহার ব্যবহায়ের সামা 
যাহ! অসঙ্গতি তাহার ব্যাখ্যা আমর! 
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করিয্লাছি এবং তাহাই সঙ্গত কারণ বলিয়া 
মনে করি। পরক্্রীর বূপমোহে বিকৃতমনা 
হইয়া গোবিন্বলাল্ল বুদ্ধি বিবেচন1 ক্রমে 
ক্রমে হারাইতেছিলেন, এবং তাহাই তাহার 
কার্যে প্রতিফলিত হইয়াছে । চরিত্রবান 
সুবুদ্ধির কাধ্যে আমর! যে বুদ্ধিমত্তার 
পরিচয় দেখিতে পাই, বুদ্ধিমান চরিত্রচ্যুতের 
ব্যবহারে তাহা লক্ষিত হয় না। হত- 
চরিত্র যে, সে হতবুদ্ধি। অধঃপতন নীতি- 
সম্বন্ধে হইলে, তাহ সর্বাঙ্গীনই হইয়া থাকে ; 
ভ্রমর সংসারের চিত্র বলিয়া, এক এক 
স্থলে ভ্রমরচরিত্র বুঝিয়া উঠা কিছু আয়াঁস- 
সাধ্য হইলে, তাহাতে কোথাও অসঙ্গতি 
বা সামঞ্জশ্তের অভাব দৃষ্ট হয় না। সংসারের 
আবিলতা হুটতে মুক্ত যে চরিত্র, তাহা 
সর্বস্্র প্রাপ্তল হইরারই কথা। তবে 
তেঙগস্থিতা এবং পতিপ্রেম, উভয়ই ভ্রমর- 
প্রকৃতির বিশিই লক্ষণ; একের বশবর্তিনী 
হইয়। ভ্রমর যখন স্বামীর প্রতি উগ্র 
ভাব ধারণ করিয়াছেন তখনই অপরের 
প্রাবল্যে তাহা অন্তহিত হুইয়াছে। ইহা 
চরিত্রের অসামঞ্রম্ত বলিয়া ভূল হুইবার 
সম্ভাবনা নাই। উপস্থিত প্রবন্ধলেথকের 
বিশ্বাস, বষ্কিমচন্দ্রের গায় গ্রতিভাস্বিত 
লেখকের লেখায় বিশেষ কিছু দোষ থাকিতে 
পারে না। কবির অর্থ বা অভিগ্রায় 
আমরা সকল সময়ে বুঝিয়া উঠিতে পারি 
না, অথবা ভিন্ন ভাবে দেখিতে গিয়া 
আমর! এক এক এক জন এক এক ভাবে 


বুঝি। দৃষ্টান্তস্থলে ভ্রমরচরিত্রের কথা 
উল্লেখ করিব। আমরা সে চিত্র যে ভাবে 
বুঝিয়াছি, জনৈক ভিন্ন সমালোচক 


ব্চাদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬। 


সে ভাবে বুধেন নাই। আমরা ভ্রমরকে 
আদর্শ হিন্দুরমণী মনে কার) তাহার মতে, 
পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে জমরচরিত্রে 
আত্মসম্মানের ভাব প্রবেশ করিয়া, হিন্দু- 
গৃহে অশান্তির কারণ উপস্থিত করিয়াছে। 
ছুয়ের একের বা উভয়েরই ভূল হইয়! 
থাকিবে, তীগ্ষতর ম্মালোচনবুদ্ধিসম্পন্ন কেহ 
আমিয়! এ চিত্রের প্রকৃতার্য বুঝাইবেন। 
এই প্রসঙ্গে একটি গল্প বলিয়া আমরা এ 
সমালোচন প্রবন্ধ শেষ করিব! চন্দ্রশেখরের 
এক স্থূল, প্রতাপ শৈবলিনীকে ৰলিয়াছেন 
--ইদ্দানী: আমি তোমাকে সর্প মনে 
করিয়া, তোমার পথ ছাড়িয়া 
থাঁকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে আমি 
বেদগ্রাম তাগ করিয়াছিলাম।” আর 
রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগের অব্যবহিত পুর্বে 
গতাঁপ বখন রমানন্দ শ্বামীর প্রশ্নে তাহার 
গভীর শৈবলিনীপ্রেম মুখরিত করিয়াছিলেন, 
তখন, আগ্যান্ত কথার মধ্যে বলিয়া ছিলেন 
“আমার মন কলুষিত হইয়াছে ।” প্রতাপের 
এই ছুইটী উক্তি সন্বদ্ধে উপস্থিত প্রবন্ধ 
লেখক বঙ্গিমচন্দ্রকে প্রশ্ন কৰিয়াছিলেন-- 
“আপনি গ্রতাপকে অ-মাঙ্গষিক করিয়া 
সৃষ্টি করিয়াছেন ;_তাহার হৃদয়ে এইক্প 
দৌর্ধল্া প্রদান করিয়! তাহার দেবত্বের 
লাঘব করিয়াছেন কেন?” তছুত্তরে কবি 
লিখিয়াছিলেন, অতি মানুষিক চরিত্র 
লৌকশিক্ষার উপষোগী নহে, সেইজন্য 
প্রতাপকে মানুষ বলিয়া দেখান কর্তব্য । 
দ্বিতীয় কথা নৈতিক অপবিভ্রতার ভক্মই 
অনেক স্থলে নৈতিক মহুত্বের মূল, প্রতাপের 
এই ভয় ছিল বলিয্কাই তিনি ওরূপ নীতিবীর 


ভয়ে 


২য় সংখ্যা | 


হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং তাহার 
পাপম্পর্শের আশঙ্কাই দেখাইতেছে যে তিনি 
মান্ুষ-_দেবতা নহেন। তন্ধযতীতও 
প্রথমোক্ধাত কাবোর মূল্য এই যে, 
শৈবলিনীকে প্রতিনিবুত্ত করিবার জন্ত প্রতাপ 
বরাবর যে কঠোর প্রত্যাথানভাব দেখাই! 
আসিয়াছেন, এ বাঁকাও তাহার অংশ স্বরূপ। 
-কিন্ুন্দর উত্তর । কি সুন্দর ব্যাথা !-_ 
উত্তর পাইয়া প্রশ্নকর্থাী কবিকে মনে মনে 
শত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন, নিঙ্গের ক্ষুদ্রত্ব 
বুঝিলেন। “আমার মন কলুধিত হইয়াছে” 
--এই কয়টি কথা সপ্ঘন্ধে কবি বলিয়াছিলেন 
পরবর্তী সংস্করণে এই কয়েকটি কথা উঠাইয়া 
দিষেন। কোন সংস্করণে কথাঁকয়টা 
পরিত্যক্ত হইয়াছিল কি না জানি না। 
বস্থমতীর সংস্করণ, যাহা দেখিয়া এই 
সমালোচনা লিখিত হইল, তাহাতে দেখা 
গেল কথাকয়টী পূর্ববৎ রহিয়াছে । কবি 
হয় ত দ্বিতীয় চিন্তার পর না উঠানই সঙ্গত 


মহাভারত । 
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মনে করিয়াছিলেন। কবি হয়ত বিশ্বাস 
করিতেন মনুষ্য মন প্রেমের প্রভাবকে 
প্রতিহত করিতে পারে না। প্রতাপ 
পারিলে তাহাকে অতি মানুষিক করিয়া 
চিত্রিত করা হইত ; তাহা করিব অভিপ্রেত 
ছিল নাঁ। কেবল তাহাই নহে। কথা 
কম্পটী বোধ হয় অন্য কারণেও তিনি 
অপরিহার্য্য মনে করিয়াছিলেন । সমাজধর্সের 
নিকট অন্যের কলাণের জন্ত প্রতাপ আত্ম- 
বলিদান করিয়াছিলেন; মন কলুষিত না 
হইলে মে বলিদানের প্রয়োজন বোধ 
করিতেন না, লোকশিক্ষার জন্ত তাঁহার এই 
অসাধারণ মহন্বও প্রতিপালিত হইত লা, 
সুতরাং প্রতাপ ধে মানুষ ছিলেন এবং 
অসাধারণ ধর্মাবীর ছিলেন এতদুভয়- 
প্রদর্শনার্থই শৈবলিনীর প্রতি তাহার 
মন কলুষিত হইয়াছিল বলিয়া দেখাইবার 
প্রয়োজন হইয়াছিল। 
প্ীলোকনাথ চক্রবর্তী । 





মহাভারত |* 
ইতিহ বা ইতিবৃত্ত । 


মহাভারত ষে ইতিহাস ইহা! সর্ববাঁদি- 
সম্গত। ইতিহ (1107) পূর্ণ বগিয়। 
প্রাচীন ভারতে মহাভারত ইতিহাস 1 
নাম পাইয়াছিল। ভারতীয় আর্ধ্য-শাখার 





ক মিলনীতে পঠিত । 


সমগ্র জাতীয় ইতিহ মালা এই গ্রন্থে সন্নি- 


বেশিত আছে বলিয়! ইহার নাম মহাঁভাঁরত। 
পৌরাণিক ভারতে এই ইতিহ মালা খাঁটা 
ইতিবৃত বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে 
কিন্ত পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে অনে- 
কের মনে এই বিশ্বাস ক্রমশঃ দূরীভূত 


1 ইতিহঃ এবং আলীৎ ইতি ধঃ উচাতে সঃ ইতিহাস । নিরুত্ত ২1৩1১ 
যশ্মিদ্‌ উদাহরণঃ লক্ষ্যতে ভজ ইতিহা'সং আচক্ষতে আচার্যাঃ। এ 


৮৪ বঙজদশনি । 


হইতেছে। ভগীরথের শুবে স্বর্গ হইতে 
মর্তে গঙ্গাদেবীর পতন উপাখ্যান এখন 
অনেকেই কাল্পনিক গল্প ভিন্ন সত্য আখ্যান 
বলিয়া মনে মনে বিশ্বাস করেন না । গরুড় 
কর্তৃক হর্স হইতে মর্তভে অমৃত আনয়ন 
উপাখ্যান এখন আর কেহ খাঁটী উপকথ! 
ভিন্ন পুবাবৃত্ত বলির়। মনে মনে ধারণ। 
করেন না। দেব, সেনাপতি কুমারের 
জন্ম ও তত কর্তৃক মহিষাস্থুর ওরফে তারকা- 
স্বর নিধন উপাখ্যান, দেব পুরোহিত 
ব্রিশির। বিশ্বরূপের হত্য। ব্যাপার, বিরোচন 
দত বলির ন্বর্গচ্যুতি, বলির মস্তরকে বামন 
দেবের আরোহণ; নছষ রাজের স্বর্গ সিংহ।সন 
গ্রাণ্ডি এবং অগস্ত্য শাপে নহুষের সর্প রূপ 
ধারণ, এবং যুধিষ্ঠির দর্শনে শাপ বিষোচন 
ইত্যার্দি ইত্যার্দি অমানুষিক কাণ্ড ভিন্ন 
পু্রাব্ত্ত বা ইতিবৃত্ত বলিয়া আর বড় 
কাহারও মনের ধারণা নাই। এ সকল 
জ্যোতিষিক ইতিহ মহাভারতের শাখা 
প্রশাখা মাত্র। এই সকল শাখা প্রশাখ। 
পরিবেষ্টিত মূল কাগুটী অর্থাৎ কুর পাগুবের 
উপাখ্যান ইতিহ বা ইতির্ত্ত এই তর্কের 


অর্থ 


[ ৯ম বর্ষ, জ্ষ্ট, ১৩১৬। 


মীযাংসা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেন্ত | 
মস্ত গর্ভে মত্স্তগঞ্ধ। সতাবতী ওরফে কালীর 
জন্, গঞ্জাদেবীর গর্ভে যহাত্রত ওরফে ভীন্ম 
দেবের জন্ম, গাদ্ধারীর মাংস পিণু প্রসব, 
এঁ মাংস পিণ্ডের একাধিক শত থণও ছিসহত্র 
বর্ধ কাল কুম্তগর্ভে অবস্থিতির পর ছৃর্য্ো- 
ধনাদি রূপে পরিণতি, পৃথিবীর হর্য্য সমাগম, 
এবং তত্ক্ষণাৎ বস্থুষেনের জন্ম, সবর্ধ-কুগুল 
বস্থুষেনের ভূমিষ্ঠ ব্যাপার, দ্রোণ মধ্যে 
অন্ত্র গুরু দ্রোণাচাষ্যের জন্ম, শরস্তন্তে কপ 
কপীর উদ্ভব, যম পবন ইন্দ্র দেব ত্রয়ের 
রসে যুধিষ্টিরার্দির জন্ম, যজ্ঞাগ্রির মধ্য 
হইতে কৃষ্ণা যাঁজ্ঞসেনীর আবির্ভাব, 
যুধিষ্টিবের তিরে'ভাব ইত্যাদি ইত্যাদি কাণ্ড 
নিসর্গাতীত বা অমানুষিক, স্থতরাং সাধারণের 
বিশ্বাসের সীমার বাহিবে পড়িয়াছে। 

হিন্দু বেশ জানেন যে “সাধকানাং 
হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা” অর্থাৎ ইন্দ্রাদি 
দেব মুত্তি সকল কল্পনা মান্র। কিন্ত 
মজ্জাগত কুসংস্কার বশে হিন্দু বলেন ধখন 
অস্থুর বিনাশার্ে ঝাকে ঝাঁকে দেবগণ 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন তখন তাহাদের 


মেখ|নে উদাহরণ আছে সেই খানেই ইতিহান ; আচাধ্যগণের এই মত ! 
যথ)__- 
সায়ন। চ্য্য ধৃত যাঁস্ক বচন। 
বুক্র নংহার উপাখ্যানে, 
“কে 1হয়ং বৃ: মেধঃ ইতি নৈরুকজঞ!ঃ তাষ্রঃ অস্থরঃ ইতি ধতিহা।সিকাঃ 
অর্থ 

এই বুক্র কে? দিরুক্তকারগণ বলেন-__মেঘ। ধতিহািকগণ বলেন ত্ষ্টার পুত্র অনুর বিশেষ 
ন্তব্যঃ-_-নাধুভযায় ইতিবৃত্ত অর্থে ইতিহান শবের যে ব্যবহার চলিত হইয়াছে এই অভিনব অর্থ-_ প্রাচীন 


ভারতে বিদিত ছিল ন।। 


২ সংখ্যা । ] 


পক্ষে অপস্ভব কিছুই নাই সকলই সম্ভব- 
পর। দ্েবগণ নিসর্গের অধীন নহেন 
স্থতরাং তাহাদের জন্ম কর্ম মরণ অমানুষিক 
হইবে ইহা কিছুই আশ্চর্যজনক নহে। 
এই অবতারবাদিগণ তাহাদের বিশ্বাস 
সচ্ছন্দে ভোগ করুন তাহাতে কাহাবুও কোন 
আপত্তি করিবার দরকার নাই। কারণ 
প্রতিহাসিকবর ব্যাসদেব ন্বয়ংই বলিয়া 
গিয়াছেন যে "দেবগণ ম্বর্গে তবে ত্রীড়ার্থে 
মর্ডে আনীত মাত্র 1) * 

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই এই 
অবতারত্বের তর্ক করিতে লজ্জা! বোধ করেন। 
তাহারা বলেন মহাভারতের বীরগণের 
প্রতাপ বদ্ধন মানসে সত্য ব্যাপাবেরের সহিত 
অনেক অনৈসর্ণিক অতিশয়োক্তি মিশ্রিত 
কর! হইয়াছে। যুগ ব্যাপারটী থাটা 
ইতিবৃত্ত বটে। 

মহাকবি বৃদ্ধ ব্যাসের মাথায় এই কবি 
কুল বিগহিত অতিশয়োক্তির বোঝ! চাপাইয! 
দিয়! ধাহাব্। ইতিহকে ইতিবৃত বলিয়। 
সপ্রমাণ করিতে চাহেন আমরা তাহাদের 
এই “আধ! সাচ্চা আধা ঝুঁটা” মতের 
বিরোধী । 

এই শিক্ষিত সম্প্রদায় বখন রোমকীয় ও 
গ্রীসীয় ইতিহাস (ইতিহ পূর্ণ গ্রন্থ) পাঠ 
করেন তখন তাহার উচিত অর্থ গ্রহণে বেশ 
পটুত। দেখান। কিন্তু যখন দেধনাগরী 


মহাভারত । 


১৮৫ 


অক্ষরে ছাপা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভারতের 
ইতিহাস মহাতারত পাঠ করেন তখন 
বাংলার ইতিহাস ভারতবর্ষের ইতিছাস 
প্রস্ৃতি কথা তাহাদের মনে পড়ে অমনি 
জাতিগত অন্ধ বিশ্বাসের আোতে নির্মল 
বিচার শক্তি নিমগ্ন হয়। 
বৃহস্পতি গ্রহরাঙজ শনিকে রাজাচ্যুত 

করেন এই জ্যোতিষিক ইতিহ আর্ধ্য জাতির 
সাধারণ ইতিহ ভাগারের ধন। 

কৃষ্ণ দবপায়ন এই প্রাচীনতম ইতিহকে 
কেন্দ্রে রাখিয়া ভারত শাখার ইতিহ মালায় 
ইহাকে পরিবেষ্টিত করিয়াছেন। এই 
মহাকাব্য হিন্দুর গৃহে গৃহে পঠিত হয়। 

সাধকের হিতার্ধে পরম বন্ধের রূপ 
কল্পনা । যথা ইন্দ্র বাঁমু বরুণ ইত্যাদি। 
কল্পন। প্রহ্ুত দেবগণ কল্পনা বলে এক এক 
নক্ষত্রে অধিষ্টিত হইয়াছেন ।1 ষথা-_র্ষে 
নারায়ণ, মঙ্গলে কাম, শুক্রে উশন! ইত্যা্দি। 
আবার কল্পনা বলে এই নক্ষত্রাধিঠিত 
দেবগণকে মানব-রূপে মর্ডে আনির় এই 
মহাকাব্যে এই প্রাচীনতম ইতিহ অভিনীত 
হইয়াছে। এই জন্যই এই দেব লীলা 
সহিত হিন্দুধর্শের নিত্য সন্বন্ধ | নতুব! মানব 
সমর কীর্ভন হিন্দুর গৃহে স্থান পাইতে 
পারিত ইহ! বিশ্বাস কর! সহজ নহে। 

কালবশে যখন মাধবীয় ভাষ্যের তারা- 
হীন বাজ্জিক চক্ষুতে পড়িয়। বিখ বঙ্গাণ্ড 





দিবি দেখাঃ মহীপ!ল ! 


ক্রীড়ার্থং জবনিং গতাঃ । 


+ দেব গৃহাঃ বৈ নক্ষত্রাণি-- 
তৈঃ ত্র'ঃ 


মহাভরত 


৮৬ 


পরিব্যাপক মহান দেব সোমপবমান 
(সোম ধারা) সোম রসের ক্ষুদ্র ঝিরুণীতে 
অবনত হইয়াছে, এবং অতিশয়োক্তির 
অপবাদে উদ্দার বেদ মন্ত্র "্চাবার গান” 
বলিয়৷ সর্ধগ্র অনাদূত হইতেছে, তখন এই 
মহান দেবাসুর সমর ( গ্রহ যুদ্ধ) ক্ষুদ্র মানব 
সমরে অভিনীত হইবে তাহাতে আর 
আশ্চর্য্য কি! 

কৌরব বীবূগণের চরিন্রে যদি কুগ্রহ- 
গণের এবং পাগুব বীন্রগণের চরিত্রে যদি 
লুগহগণের গুণাগুণ স্পষ্ট উপলক্ষিত না| 
হয় তবে ইতিবৃত্তবাদিগণ অভিশয়োক্তির 
আশ্রয় লইলে কাহারও কোন আপতির 
কারণ থাকে না। 

কৌরব বীবুগণের চত্রিত্রে ঘদি কুগ্রৃহ- 
গণের গুণাগুণ পূর্ণ প্রকাশ পায় এবং পাব 
বীরগণের চরিত্রে যদি স্ুগ্রহগণের গুণাগুণ 
পূর্ণ প্রকাশ পায় তবে এই মহাকাঁব) 
জ্যোতিষিক ইতিহ বলিয়া শ্বীকার করা 
ভিন্ন উপায়াস্তর নাই। দেবলীল) অশিক্ষিত 
জনগণের স্ুবোধ্য করিবার জন্য দেবগীপে 
জন্ম মরণ আদি মানবতা আরোপ করিলে 
দেবলীল! ওরফে ইতিহ ইতিবৃত্ত হয় না, এবং 
মানব লীলার মহিম1 বৃদ্ধির জন্য মানবে 
কবিকুল বিগঠিত অতিশয়েক্তি প্রয়োগ 
করিলে মানব দেবতা হয় না। দেব ও 
শানব চরিত্র আশমাঁন্‌ জমিন্‌ ফারাক এ 
ছয়ের অন্তর বিচক্ষণ পর্ডিতের অবোধ্য 
থাকিবার লহে। 


শনি বৃহস্পতি সমরের ইতিহ গ্রীসে ও 


* পালি ভাষায় লিখিত একথানি মহাভারতে যুধিিরের নাম নাই । 


বঙ্গদর্শন 


[ ৯ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬। 


রোমফে বিলক্ষণ জনপ্রিয় ছিল এবং খাক্‌ 
বেদে এই সূমরের উল্লেখ আছে। 

(বে ১০1৬৯1৫_-৬ ) 

ভারতের উর্বর! কল্পনা ক্ষেত্রে এই 
প্রাচীন দেব চরিত বিশেষ পরিবর্ধন পরি- 


পোষণ এবং লোঁকরঞ্জক মানবত। লাত 


- করিয়াছিল! অবশেষে ব্যাস হসন্তে চরম 


প্রবীণত1 প্রাঁড হইয়াছে * 

পাশ্চাত্য ইতিহ মতে এই দেব সমবরে 
টাইটনগণ (খঃ বেঃ ট্রৈতন ১ গ্রহ রাঁজ 1 
শনির পক্ষ অবলম্বন করেন। বৃহস্পতি 
ত্রেতনগণকে পরাস্ত করিয়া গ্রহরাজকে 
রাজ্যচ্যুত ও কাবারু্ঘ করেন। এবং 
্রাতৃত্রয় বৃহস্পতি (]8001067) ঝাটকা- 
সহচর জলদেৰ নেপচুন ( ০0001)2) 
এবং যম (৮181০) বিশ্বরাজ্য বিভাঁগমতে 
অধিকার করেন। কব্রৈতন শ্রেষ্ঠ চিরণ 
প্রিয় শিধ্য হরিকেশের (17৩০8115) হস্তে 
দৈবাৎ নিহত হইলে বৃহস্পতি তাহার 
দেহ রাশিচক্রে ধনু বাশি রূপে স্থাপিত 
কৰেন। 

ভারতীয় ইতিহ মতে পৃথার পুত্র 
যম বায়ু এবং বৃহস্পতি ইন্দ্রের সন্ত।ন 
যুধিষ্ঠির ভীম অর্ঞন রাঁজ। দুর্য্যোধনকে 
বধ করিয়া! রাজ্য লাত করেন। বৃহস্পতি 
ইন্্রা্ির পরিবর্তে তাহাদের সন্তান কল্পনা 
কেবল মানবতা আরোপের উদ্দেশে 
হইয়াছে মাত্র। 


আমর! এক্ষণে এক এক করিয়া কুরু 
ক্ষেত্রের বীরগণের চরিঞ্র বিবৃত করিষ। 





1 শরীক ভাষায় শনির নাম জে।ন্ল (89705) এবং ক্রোনস্‌ (000:979) শ্রবের অর্থ কাল বাঁ সময়। 


২য় সংখ্যা । ] 


চবিত্র.গুলিতে মানবত্ব বা দেবত্ব উপলক্ষিত 

হওয়ার বিচারের ভার কুসংস্কার বিহীন 

বিচক্ষণ পাঠকের হস্তে হস্ত রহিল। 
শনি--দুধ্যেধন | 

ছুধ্যেধনের চরিত্রে যে গুপি বিশেষত্ব 
আছে তাহা এই £-_ 

১। অন্ধ ধৃতরাক্টরের উরসে আবৃত নয়ন! 
গান্ধারীর গর্ভে দুর্ষ্যেধনের জন্ম হয়। 

২। ব্যাসদেব গান্ধারীকে শত পুত্র 
লাতের বর প্রদান করেন। গান্ধারী এক 
মাংস পিও প্রসব করেন। এ মাংস পিগও 
শত থণ্ডে বিভক্ত করা হয় এবং তাহা শত 
ঘ্বত কুস্তে রক্ষিত এবং প্র শত থণ্ড হইতে 
ছুর্ষ্যোধনাদি শত পুত্রের জন্ম হয়। এবং 
পিগাবশিষ্ট হইতে কন্ত। ছুঃশলার জন্ম হয়। 
এবং বৈশ্ত।র গর্ভে যুযুৎস্থ জন্মে। 

৩। ছুর্ষয্যোধনের রথধবজ্জ চিহ্ন নাগ(ক); 

৪1 হুর্যেযাধন কর্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত) 

৫। দুর্য্যোধনের মন্ত্রী মাতুল শকুনি; 

৬। দুর্য্যোধন জ্রুর ও হৃশংস দিস্ত 
অতিশয় প্রজা প্রিয়; 

৭। মায় বলে ছুর্য্যোধন হদ জলে 
নিমগ্ন থাকিতে পারে; 

৮। যুদ্ধে দুর্য্যোধনের উরুদ্বয় ভগ্ন হয় 
এবং দুর্য্যোধন খঞ্জ হয়; 





(ক) মহান ছুর্যো ধনশ্যআনীৎ নাগং মণিময়ঃ ধ্বঃ। মই ৬১৭ 


(খ) হুতরা! তমঃ ইধৃত- রাষ্ট্র 

* পল্লাপূরাণ উত্তর »২ 

৭ সঃ তু শীর্ষোদয়ঃ চরণ রহছিতঃ।--ঘ!তি জ্যো'তিঘং 
1 গ্রহ পঞ্চকের মধ্যে শপিগ্রহের মন্দ গতি। 


মহাভাঁরত। 


৮৭ 


৯। কলি দুর্য্যোধন রূপে জন্মগ্রহণ 
করেন (মহা ৬1৩) 

১*। দুধ্র্যোধন পাগুবগণকে বনবাপী ও 
রাঞ্য ভ্রষ্ট এবং অজ্ঞাতবাসী করিয়াছিলেন । 

ছুর্য্যোধনের চরিত্র বুবিতে হইলে 
শনি গ্রহের জ্যোতিক্ষ তত্ব ও ইতিহাস সকল 
বেশ স্মরণ রাধিতে হয় ১- 

১1 ফিনীনিয় ইতিহ মতে তমঃ ওরফে 
অহি এবং তৎপহ্রী নিশ| বিশ্ব রাজ্য অধিকার 
করিয়া ছিঙ্গ।(খ) ততৎপরে শনির রাজত্ব 
আরম্ভ হয়। 
জে]াতিষগণের মতে মকর রাশি 
ও কুস্ত রাশি থগঞ্জ_ ওরফে শনির গৃহ ঘয়। 
মকরাস্থর মায়া বলে সমুদ্রে লুকায়িত হয় * 
শততান্নকাময় শততিষ। নক্ষত্রই রাশি চক্রে 
কুম্তর।শি। কুম্তর।শি শীর্ষোদ্নয় চরণ রহিত । 
শনর নাম গ্রঙ্থরাজ খঞ্জ এবং 
গৃধবাহন ইত্যাদি। এবং শনি ছায়ানত। 
পিংহাসন গত শনিকে পগ্ডিতগণ 
রাহু বলেন $। 

৫1 শনি এবং মঙ্গল এই দুইটি গ্রহ 
জেযোতিফষগণের মতে কুগ্রহ। 
শনির অধিদেবতা 
গ্রত্যতিদেবত প্রঙ্গাপতি শ। 

৭। শনির কোপে নলরাজ শ্রীবৎসরাজ 


২। 


৩। 


৪1 


৬। যম এবং 





এস্জন্য শংপর নাঁণ মন্দ ও খঞ্। 


$ সিংহাননগতঃ বৃষ রাছইঃ ধীরৈঃ প্রচক্ষতে । কাঃপুই ৮১ 


শা যমাধিদৈধতং প্রজ+পতি প্রত্থাতিদৈবতং। 


৮৮ 


তাজা ল্র্টু ও বনবাসী হইঘ্াছিলেন এবং 
বিষুঃ বৎসরেক অক্ঞাতবাসী ছিলেন। 

পাঠক তুলনা করিয়া দেখিলে দেখিবেন 
যে_শনির চরিত্র ছুর্ষেযোধনে পূর্ণ প্রকাশ 
পাইতেছে। 

১। ছুঃশলা সমন্বত ত্রাতৃশত পরিবেষ্টিত 
খত কুন্ত জাত ছুর্যোধন শততিষা নক্ষত্র 
সমন্থিত কুস্ত রাশিস্থ শত তারক মধ্যস্থিত 
শনি গ্রহের প্রতিবিম্ব মাত্র । 

২। লিংহাসন গত বাজ হুয্যোধনের 
বথধবজ সর্পচিহে সুশোভিত । গ্ৃধবাহনের 
শকুনি দুর্য্যোধনের মন্ত্রি পদে অধিষ্ঠিত। 


বচাদর্পশন ৷ 


| ৯ম বর্ষ, জোন্ঠ, ১৩১৬1 


স্বর্গ সেনাপতি মগল (1155) কর্ণরূপে 
গ্রহরাজের সখা হইয়া--কুগ্রহঘয়েক 
স.যোগ হইয়াছে; যকর রাশিনিবাসী 
গ্রহরাজ মায়া বলে হদ জগে নিমগ্ন থাকিবে 
তাছ। বিচিন্র কি? 

৩। খঞ্জত্ব শনির প্রধান লক্ষণ। মহা 
কবি এঁতিহাসিকবর ম্হর্ষি অতি চতুরতার 
সহিত ছুর্যে্যোধনের উরু ভঙ্গে থঞ্জত নির্দেশ 
করিয়াছেন। 

ক্রমশ 


তাঁরাদর্শক 4 


পর এতই 


ব্যাকটিরিয়! ৷ 


অপ্ন প্রয়োগেব পর কোনবপ 'প্রাতি- 
বিধান না লইলে বাহিরের ব্যাকটিরিয়া 
ক্ষতমুখে প্রবেশ কিয়া সময়ে সময়ে 
ক্ষতকে ভীষণতর করিয়া অকম্মাৎ রোগীর 
প্রাণ সংশঘ়্ পর্য্যন্ত করিয়া তোলে। কিন্ত 
এই আকস্মিক মুত্ার কারণ বহুদিন 
পর্যান্ত মানব সমাজে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। 
রক্ত দূষণের পরে, সাঁমান্ত ক্ষত অল্নকালের 
মধো অতান্ত চর্গন্বযুক হইয়া উঠে দেখিয়! 
অস্ত্র চিকিৎসকগণ ক্রযশঃ সিদ্ধান্ত করিলেন 
বাহিরের ময়লা ও জঞ্জাল কোনো প্রকারে 
ক্ষতে প্রবেশ করিয়া খুব সম্ভবতঃ এই 
বাধির স্থষ্টি করিয়া থাকে । বাকটিরিয়! 


০০ 








অথবা অন্ত কিছু ইহার কাবণ কি না, 
তখনও অবশ্ট সে কথা কেহ ভাবিয়। 
দেখেন নাই, কিন্ত তখন হইতে জঞ্জাল ও 
ময়লা দুর করিবার জন্য তাহার। কার্দলিক 
এসিডের সলিউপন্‌ উত্তাপ প্রভৃতি যে সকল 
ওধধাদির ব্যবহার আরপ্ত করিলেন তাহাতে 


ব্যাকটিরিয়। মরিতে লাগল এবং অন্ত 
চিকিৎসাজনিত মৃত্রাসথাও কমিয়্া 
আমিল। 


রেশমের বাবসায়ে ফ্রান্ম | বহুদিন হইতে 
বিখ্াত। ১৮৬৫ থৃষ্টাবের পূর্ববে ইহা যে 
ভাবে বাড়িয়া উঠিতেছিল তাহাতে সকলেই 
আশা করিতেছিলেন শ্রীপ্ইই ইহা! ফরাসী 





ক লেখক মহাশয়ের সহিত লকল বিষয়ে আমাদেয় মতের একা থাকিবে ভরস! করি ইহ! কেহ মনে 


করিবেন না । কিন্ত লেখক মহাশয়ের গবেষণ! বিশেষ প্রশংসনী ম, অনেক নুহন তত্ব আছে, বলিয়া! সাদরে আমর 


ইহা প্রকাশ করিলীম। বঃ সঃ 


২য় সংখ্যা |] 


জাতির সব্ধগ্রধান বাবসা হইয়া দীড়াইবে। 
১৮৬৫ থুঃ অঃ হঠাৎ গুটিপোকার্দের মধ্যে 
এক মহামারী দেখা গেল--অল্প (দিনের মধো 
রোগ চতুর্দিকে বাপ্ত হইন্লা যে ভাবে 
গুটিপোকার বংখধবশ করিতে গাগিণ 
তাহাতে কর্পক্ষ গ্রমা্ধ গণিলেন ।--১৮৬৫ 
খুঈান্ধে এহ মারীর ফলে এক বৎসরের মধো 
ফ্রান্সের রেশমের খাবসায়ে ছর কোটা টাকা! 
লোকসান হইনা গেল। গভমেণ্ট দেশ 
বিদেশের লুধিখ্যাত চিকিত্নক্গণকে হহার 
কারণ নিণয়ে নিথুগ্ত কগিয়াও কোনো ফল 


পাইলেন না! অথশেষে রষ-সাচবের 
অন্ররোধে ফরাসী খেঙ্াানক পাস্ুর 


(19560817) এ স্ব অগমন্ধান আর 
করিলেন। চিকিতমা শান্ছে তথন তাহার 
বিশেষ কো.নাই জ্ঞন ছিল না, কিন 
ব)ঝটিত্রিয়া সদ পরীক্ষা গত আন্ছারের 
ফলে তখনই তাহার নাম বৈজ্ঞা।নক সমাজে 
স্ুবিথাত হইয়া! উঠিয়াছিন। পাস্তর পরী 
'আর্মত করিয়াই এহ রোগে দুত গুটিপোকার 
যু পেশী প্রভাঙতে অসংখ্য ক্ষ ক্ষুদ্র 
আন্ববীক্ষণিক গুটিকা দেখিতে পাহলেন। 
উহার পূর্বে অনেকের দৃষ্টিই এদিকে 
আকৃষ্ট হইস্জাছিল, কিন্ত এ সম্বন্ধে মনোছোগ 
দেওয়া কেহই আবশ্তক মনে করেন নাই। 
পচ বৎসরের অক্রাস্ত পরীক্ষার পর পান্তর 
প্রমাণ করিলেন এই সকল গুটিক1 বাস্তব 
পক্ষে জীবিত ব্যাকটিরিয়ার স্তপ মাত্র। 
কি ভাবে ইহারা নিজেদের বংশবিস্তার করে, 
বাড়িয়া উঠে, ক্রমে কিছুই তাহার অজ্ঞাত 
রহিল না। সংক্রামিত রেশম গুটিকার 
লহিত নীরোগ শুটকার প্রভেদ কোথাস্স 
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অন্ুবীক্ষণের সাহাধ্ে ক্রমশঃ তিনি তাহাও 
আবিষার করিলেন। চির দিন যেমন হইয়! 
থাকে এই অভিনব আবিষ্কারে কেহই 
কোনে। আস্ছ। স্থাপন করিল না, নৈজ্ঞানিক- 
দিগের বিদ্ধপ ও বঙ্গে তিনি অস্থির হইয়া 
উঠিঃণন ! অবশেষে অবিশ্বাসী অবিশ্বাস 
ভঞ্জন করিবার জন্ত তিনি বাকটিত্রিয়। 
সংপ্ামিত কতকগুলি রেশমের গুটিকার 
অঞ নির্বাচন করিলেন। ১৮৬৭ সালে এই 
মক্ষল ডি হইতে বাহির হইখার পর ইহাদের 
সকলেই কেমন ক্রিয়া কি ভাবে 2০৮।10৩ 
রোগে প্রাণ ত্যাগ করবে ১৮৬৬ সালে তাহ 
লিখিয়া শীল মোহর দিয়! তিনি গঙমেন্টের 
হস্তে সমর্পণ করিলেন। ১৮৬৭ খু অব 
গেল পাস্তরের কথা বর্ণে বর্ণে 


দেখ! 
ফণিয়াছে। তখন আর অবিশ্বামের স্থান 
রহিল না। পাস্তরের কথা মত ব্যাকটিপ্িয়া- 


সংক্রামিত গুটিকা ও অগ্ু'নষ্ট করিয়া ফেলিয়। 
সুধু শীগোগ গুটকার অগ্ড ব্যবহার করান 
অল্প দিনেই আবার জ্রাম্প আপনার রেশম 
(শিলের পুনরুদ্ধার করিল । 

মাহ্ষের ধিক দিয়া বিচার করিতে গেলে 
উনবিংশ শতাব্দীর ইহাই সর্ধ শ্রেষ্ঠ 
আধিফার। ফরাসী পাস্তরের এই সকল 
আবার ও পরীক্ষার উত্সাছিত হইয়! 
ইংরাজ টবজ্ঞানিক লিইার অন্তর চিকিংসাক্স 
ইহার প্রয়োগ আরম্ভ করিলেন। ধুলার 
সহিত বাতাসে ব্যাকটিরিয্স! উড়িয়া আসিয়া 
ক্ষতে প্রবেশ করে এবং তাহা হইতেই রক্ত 
দুষিত হইয়া উঠে সন্দেহ করিরা চিকিতৎসকগণ 
তাহার পরামর্শে অস্ত্র চিকিৎসার সময় অস্থ- 
কারকের হস্তের আশে পাশে কার্সলিক 
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এসিড হড়াইবার এবং ব্যাণ্ডেজ অন্ত 
প্রভৃতিকে ব্যাকটিরিয়া হইতে মুক্ত রাখিবার 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। অল্পদিনের 
মধোই দেখা গেল অস্ত্র চিকিৎসা জনিত মৃত্যু 
আশ্চর্ধ্যরূপ কমিয়া গেছে। 

কিন্ত কোন্‌ ব্যাকটিরিয়াকে দূরে রাখিবার 
জন্য এই উদ্যোগ আয়োজন, তখনও কেহ 
তাহা জানিতেন না। মানুষ ও জন্তর উপর 
ধৈর্যের সহিত বছ বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা 
চালাইবার পর কয়েক বতসর পূর্বে জান! 
গিয়াছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুধু ছুই প্রকারের 
(90০০165) ব্যাকটিরিয়াই এ সম্বন্ধে যত 
অনিষ্টের মূল। 

এই ছুই ব্যাঁকটিরিয়াই গোলাকৃতি-_ 
বৈজ্ঞানিকের ভাষায় এই আকারের ব্যাক- 
টিরিক়ার নাম মাইক্রোককপি (11101০০০০০1) 
ইহাদের উভয়ের বাড়িয়া উঠিবার 
প্রণালী বিভিন্ন--একজন নিজেকে ভাগ 
করিয়া শিকলের মত বাড়িতে থাকে, অস্তান্ত 
ব্যাকটিরিয়ার স্তায় পরস্পর পরস্পরের সহিত 
বিচ্ছিন্ন হয় না, অন্যটিকে বাড়িয়া উঠিবার 
পর দ্রাক্ষা গুচ্ছের মত দেখায়। ইহাদের 
প্রথমোজের নাম ছ্রেপটোক কস্‌ (5501০ 
০০9০5) এরং শেষোক্তের নাম ই্টাফিলোৌককস্‌ 
(5801)%1৩09005), 

অন্্রচিকিৎসা কিঞ্বা সামান্ত কাটিয়া 
যাইবার পর হঠাৎ যে সকল ক্ষত ভয়ঙ্কর 
হুইয়৷ দেখা দিত, তাহাদের পুঁজ সংগ্রহ 
করিয়। অনুবীক্ষণের সাহায্যে পর্দীক্ষা করিলে 
এই ধরণের সকল ক্ষততেই ট্রেপ্টোককস 
অথবা ছ্াফিলোককস (অনেক ক্ষেত্রে উভয় 
বিধ ) ব্যাকটিরিয়ার অন্তিত্ব দেখা গেল। 


[ ৯ম বর্ষ, জ্যৈন্ট, ১৩১৬। 


জনবহুল স্থানে, বিশেষতঃ অপরিষ্কত অথবা 
পীড়িত ব্যক্তিদের বাসস্থানের বাতাসের 
ধূলার সহিত, ঘরের মেঝের কাপড় প্রভৃতি 
পরীক্ষা করিলে দেখা গেল এই ছই প্রকারের 
ধ্যাকটিরিয়া' সেখানেও প্রচুর পরিমাণে 
রহিয়াছে ।_-যে ক্ষত প্রায় সারিয়া আসিয়াছে 
তাহাতে খুব সাবধানে এই বাকটিরিয়ার 
একটি কলোসি প্রবেশ করাইলে দেখা গেল 
ক্ষত স্থান ভ্রতবেগে বাড়িয়া উঠে, কিন্ত 
অন্যান্ত প্রকারের ব্যাকটিরিয়! ক্ষতে প্রবেশ 
করিলে কোনোই ক্ষতি হয় না। এইরূপে 
এই প্রকারের ব্যাকটিরিয়াই যে“রক দূষণে” 
কারণ বহুবিধ পরীক্ষার পর চিকিৎসক 
সমাজে সে সম্বন্ধে আর কোঁনও সন্দেহই 
রহিল না। 

কিন্তু ব্যাকটিরিয়া কি করিয়া ক্ষত স্থান 
আক্রমণ করে ?--আমাদের শরীরের প্রায় 
সমস্ত জীবকোষ সমষ্টিই কোনো না কোনো 
বিশেষ কর্তব্যের জন্ত বিশেষ ভাবে গঠিত, 
কেবলমাত্র কতকগুলি স্ধু পূর্বের সেই 
আদিম অবস্থাতেই থ[কিয়া গিয়াছে । এইরূপ 
( 00-0158171250 2) অগঠিত জীব কোষ- 
দিগের মধ্যে একটি বিশেষভাবে আমাদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া থাকে, ইহার! 
রাক্কের শ্বেত কোধ অথব “লউ কোসাইটন্‌ঃ 
([.৪০০০)০৪) নামে পরিচিত। সাধারণতঃ 
ইহারা লোহিত রক্ত কোষের সহিত শিরা 
উপশিরার চতুন্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতে 
থাকে, কখনও বা কায়কেশে রক্তশিরার 
বাহিরে আসিক্সা পার্বতী (350৩ (1)) র 
চতুর্দিকে ঘুরিক্া বেড়ীয়। কিযে তাহাদের 
কর্তন্য আঙ্গও তাহা নিসংশর রূপে কেত 


২য় সংখ্যা। 


ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই, খুব সম্ভবতঃ 
শরীরের ভিতরে ইহারা আংশিকভাবে 
মিউনিনিপ্যালিটির সহঃ-লভাপতি ও চৌকি- 
দারের কান্প করিয়া থাকে ।--শরীরের 
অভ্ন্তরে বাহির অথবা ভিতরের কোনো 
জঞ্জাল দেখিলেই ইহার! তাহাকে নিজেদের 
শরীর দিয়া বেষ্টন করিয়া মূহুর্তের মধ্যে 
একেবারে আত্মসাৎ করিয়া ফেলে, কথনও 
বা যথাস্থানে পৌছাইয়া দিয়া আসে । 

কিন্তু কোথাও কিছু কাটিয়া কুটিয়া 
কোনো প্রকারে শরীর ক্ষত হইলেই আবশ্তক 
অনুসারে অল্প বিস্তর লিউকোপাইটের দল 
তৎক্ষণাৎ সমস্ত কাজ ছাড়িয়া সেই দিকে 
চুটিয়া যায় এবং অল্প সময়ের মধে)ই আশ- 
পাশের রক্তশিরার সাহায্যে ক্ষতের চারিদিক 
হইতে মাংস, পেশী প্রভৃতি গড়িয়া তুলিতে 
থাকে । কখন কখনও রক্তের শ্বেতকোধষ 
অতিরিক্ত পরিমাণে ক্ষতের চতুর্দিকে 
আসিয়া জড় হয় এবং পুজের আকারে শরীর 
হইতে বাহির হইয়] যাইতে থাকে । 

শরীরের ভিতরক1র উত্তাপ, রক্ত প্রভৃতি 
সমন্তই ব্যাধিকর বাঁকটিয়ার জীবন ধারণ ও 
ংশ বুদ্ধির পক্ষে বিশেষ অন্ুকুল। সুতরাং 
বাহির”্হইত্তে এইব্ূপ কোনো ব্যাকটিরিয়া 
কোনো প্রকারে শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিতে পারলেই প্রবল বেগে বাড়িয়! 
উদ্িতে থাকে । এই রুদ্ধির ফলে অল্প 
পরিমাঁণে “টোমেন্, উৎপন্ন হইয়া ষে মৃহর্তে 
পাশ্ববর্তী (05803 ০ &১০ ৮০ ? ) মাংস 
পেশী প্রভৃতিকে বিষাক্ত করিতে আরম্ভ করে 
সেই মৃহর্তে লিউকোসাইটের দল চতুর্দিক 
₹ইতে আসিরা ব্যাকটিরিয়ার দলকে আক্রমণ 
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করে কখনও ইহারা ব্যাকটিরিয়ার দলকে 
সশরীরে আত্মসাৎ করিয্বা ফেলে কখনও ৰা 
সকলে মিলিয়া ব্যাকটিরিয়া সমষ্টিফে এমন 
করিয়া ঘিরিয়া ধরে, যে খাদ্য অক্সিজেনের 
অভাবে তাহারা ইহলীলা সংবরণ করিতে 
বাধ্য হয়। এইরূপে কোনো ক্রমে ব্যাক- 
টিরিয়া সবংশে নিঃশেষ হইয়া গেলে শরীর 
ব্যাধির আক্রমণ হইতে নিস্তার পাক । 
কিন্ত কোনো প্রকারে ব্যাকটিরিয়ার দল না 
মরিলে ক্রমাগতই বাড়িয়া উঠিয়! যে বিষ 
উৎপন্ন করিতে থাকে তাহাতে লিউকো'- 
সাইটের দল ক্ষতের চত্ুপার্থে শত্রুকে 
আক্রমণ করিতে আসিয়া ক্রমাগত মরিতে 
থাকে এবং শরীরে বিশ্ফোটক প্রভৃতি দেখা 
দেয়। কখনও বা ব্যাকটিরিয়ার দল রক 
প্রবাহে প্রবেশ করিয়া এক স্থান হইতে 
অন্থন্থানে নীত হইতে থাকে এবং শরীরের 
যেখানেই তাহারা আশ্রয়. গ্রহণ করে 
সেখানেই এক নূতন বিদ্ফেটিক দেখা দেয়। 
রক্ত দূষণের এই অবস্থাকেই চিকিৎসকগণ 
অত্যন্ত ভয় করিয়া থাকেন। 

কখনও বা এমনও হয় যে শরীরের 
কোনো একস্থানে নিজেদের সীমাবদ্ধ করিয়া 
ব্যাকটিরিয়ার দল বিপুল বেগে বাড়িক্ক! 
উঠিতে থাকে এবং এইরূপ ,যে প্রচুর 
পরিমাণ টোমেন বিষের শা হয়, রক্ত 
প্রণাহে মিশিক্বা তাহাই শরীরের একপ্রাস্ত 
হইতে অন্তপ্রান্তকে পর্যস্ত বিকল করিয়া 
তোলে । বাধিজনক এই সকল বাকটিরিয়া 
প্রতিনিয়তই আমাদের শরীরের সংস্পর্শে 
আসিতেছে, কিন্তু কাট! কিম্বা অন্য কোনো 
প্রকার ক্ষতের ভিতর দিয়া রক্ত স্রোতে 


১. 


প্রবেশ করিতে ন! পাঁরিলে ইহাদের 
অধিকাংশই শরীরের কোনো ক্ষতিই করিতে 
পারে না। 

পৃথিবীতে যতলোঁক অকালে মরে 
তাহাদের সাতভাগের একফাগের মৃত্ার 
কারণ যে ক্ষয় কাশ বা 09090117010, 
সমস্ত পৃথিবীর সেনসস রির্পোট ইহার সাক্ষা 
দিতেছে ।__কিস্কু এই ভীষণ রোগের যথার্থ 
কারণ সব্ষন্দধে কয়েক বৎসর পুর্নেও কেহ 
কিছু জানিত না। চিকিৎসকেরা এ রোগে 
রোগীর রক্ষা পাইবার কোনো সন্ভাবনা নাই 
জানিয়াও স্বধু আম্্রীয় স্বজন্রে সাম্নার 
জন্তই চিকিৎসার ভার শ্রাহণ করিতেন। 
কিছ্ধ বাকটিরিয়া সন্দন্ধে বিজ্ঞানর উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে আজ আর চিকিৎসকগণ ইহাকে 
অসাধা বলিনা যনে করেন ল। 
আমরা জানি, নিতান্ত ক্ষুদ্র (0২০৭-০1077০৭ ?) 
দাড়ির মত একপ্রকারের বাকটিরিয়া 
কোনে ক্রমে শরীরে প্রবেশ করিয়া এই 
ভয়াবহ রোগের সচনা করিয়া থাকে -- 
ইহারা বাতীত গপথিনীর আব কোনো 
প্রকারের কোনো বাকটিরিয়ারই ক্ষয় কাশ 
জন্মাইবার সামর্থ্য নাই ।--মবস্থ। অনুকূল 
হইলে শরীরে প্রবেশ করিয়া ইহার! বাড়িয়া 
উঠে এসং ক্রমশঃ ইহাদের চতুপার্শে ছোট 
ছোট মাংস পিগড জমাট বীধিয়া উঠিতে 
থাকে । সাধারণত কফুস ফুসেই এ রোগ 
দেখা গেলেও কোনো একন্তানে ইহা সীমাবদ্ধ 
নে, শরীরের যে কোনো স্থান ইহাদ্বারা 
আক্রান্ত হইত পারে। 

ক্ষয়কাশের আক্রদণ সকলের পক্ষেই 
সমান ভয়ঙ্কর নাহ, ৮কহ বা ইহাদের আক্রমণ 


এখন 
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[ ৯ম বর্ষ, জ্যেষ্ঠ, ১৩-৬। 


হইতে সহজেই আপনাকে রক্ষা করিতে 
গারে, কেই অতাস্ত সামানা কারণে পীড়িত 
হয়। ক্ষঞকাশ পীড়িতদদের সপ্থাঁন সন্ততি- 
দের অত্যান্ত সহজেই ক্ষয়রোগে আক্রাস্ত 
ইইতে দেখা গিয়াছে । একপ হইবার কারণ 
আজও ঠিকমত জানা যাঁয় নাই। অনেকে 
অনুমান করেন ক্ষরকাশ বাকটিরিয়ার 
অ।করমণে পিতামাতার শরীরের এই বণধির 
সহিত সংগ্রাম করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা 
অত্তান্ত হাঁস হইয়া আসে, এবং উত্তরাধিকার 
স্প্পে এ দুর্দিলতা সন্তান অন্ভতিতদর মধো 
আনিরা9 সঞ্চারিত 
্য়কাশ বাঁকওপয়। আক্রমণ করিতে না 


হয়| মাহাই হক 
পালে এ সকল স্ত.ল৪ যে আপনা আপা 
রোগ দেয় লা, তাহা 
[ি-সুঃনা৬ শমএ ভহয়া গেছ । 


দেখ। একন্ধণ 
টিউবার কিলোসিসের ক্ষয় কালে গ্রথম 
অস্থ!স রোগ কখন কখনও অতান্ত ধার 
ধীর বাঁড়িন্না টাঠতে থাকে, এমন কি বাধি 
আ.নক দূর পর্য'ত্ত অগ্রমূর হইলেও অনেক 
সময়ে বাহিরে ভাহা কিছুমাত্র প্রকাশ পাস 
ন। এ রোগের ভয়ঙ্গরহ এই খানেই । 
গোজাতিব্ন মধো এ রোগ অনেক দেশেই 
অতন্ত প্রবল, ছুপ্ধ ও মাংসের সহিত 
বাঁসিপস্‌ টিউবার কিলোসিস 8৪51169 "0- 
7১০1 ০010513 মন্তরষ্য শরীরে গ্রাবেশ করিরা 
ক্ষয়কাশ উৎপন্ন করিতে পারে সে সম্বন্ধ 
এখন আর কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। 
সৌভাগাক্রমে অপেক্ষাকৃত অল্প উত্তাপও 
ইহাদের পক্ষে মারাত্মক । আমাদের দেশে 
রীতিমত জাল দি ছুপ্ধ ব্যবহার করা হয়, 
এবং কীচা অথবা অদ্ধনিদ্ধ মাংস ব্যবহারের ও 


হয় সংখ্যা | 


ক্ীতি নাই আুতরাং এদিক দিয়া রোগে 
আক্রান্থ হইবার আশঙ্কা খুবই কম। 

বস্তুত পাকস্কলীতে কোনো 
ক্ষয়কাঁশ সচরাচর দেখ! যাঁয় না, শ্বাস প্রশ্বাসে 
ধূলার সহিত বাকটিরিয়া ফুস ফুম গ্রাবেশ 
করিয়াই সাধারণত ব্যাধির স্থষ্ট করিয়া 
থাকে । 

ব্যাকটিরিয়া ফুপ ফসে প্রবেশ কবিয়া 
বংশবুক্দি আরম্ত করিলে মে ক্ষদ্ব ক্ষ 
মাংসপিণ্ু তাহার চতদ্দিকে গঙক্ষাইয়। উঠিন্ত 
থাকে, রক্তীভাবে নীলই তাভারা মরিক্া য় 
এসং তাহার পর শুক্ষ অবস্তায় কফির সহিত 
শরীরের বাহিরে শিক্ষিপ্ত হইতে থান্ক। 
এই সকল ক্ষুত্র ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ড অজন্র জীবিত 
টিউবাবকিলোসিস বাসিলেসে পবিপুণ | 
কিন্তু ইভারা 
সিক্ত থাকে ততক্ষণ 
উডাঈয়া ফিরিতে পাবে না। 
ক্ষয়কাঁশ বোণার নিশ্বাস প্রাশ্বাসে ক্ষষকাশের 
বাঁকটিরিয় দেখা যাঁয় না।__কিন্ত একবাঁল 
এই মাংসপিও বাহিরে আঁসিবার পর শ্ুখাইিযা 
থড় থড়ে হইয়া! উঠিলেই সহজ কণায় বিভক্ত 
হইয়| বাতাসের জোরে ইতস্তত বিক্ষিপু 
হইতে থাকে । এইরূপে এক রুগ্নের নিষ্টাবন 
হইতে ব্যাকটিরিয়া অন্তের ফুপ ফুসে প্রবেশ 
করিবার সুযোগ পায় বলিয়াই রোগের 
প্রবাহ অক্ষুণ ভাবে চলিতে থাকে । 

এইরূপে ক্ষয়কাশের প্রক্কত 
অবগত হইবার পর চিকিৎসকগণ সহচ্জই 
আজ ইহার সহিত সংগ্রাম করিবার প্রণালী 
উদ্ভাবন করিতে পারিতেছেন। এখন আর 
অন্ধকারে হাতড়াইয়া ফিরিবার প্রয়োজন 


দেশই 


যতক্ষণ কোনো পকাবে 
বাভাস তাহাদের 


ধেইজন্যই 


প্রশ্ততি 
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হয় না, অনুব ক্ষপের সাহাষ্ো নিষ্রীবন পরীক্ষা 
করিয়। রোগের যথাযথ অবস্থা যে কেহ আজ 
নিদ্ধারণ করিতে পারে । এবং অবস্থা 
নিদ্ধারিত হইলে ব্যবস্থার নিদ্ধারণও 
কন হয় না। 

ক.লরা অথবা ওলাউঠ! সম্বদ্ধেও কয়েক 
বংসর পুর্ব কেহই কিছু জানিত না। 
পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে থণ্ড খণ্ড 
বাকানো তার মত দেখিতে এক প্রকারের 
বশদিলসই এই ভীষণ মহামারীর কারপ। 
ইহারা পাকস্তণী ও অন্বের মধ্যে কোনে! 
প্রকারে একবার প্রবেশ করিতে পারিলে 
অশ্রান্ত দ্রুতবেগে সংখ্যায় বাড়িয়া উঠিয়া 
টো:মনের শ্ট্ট করিতে থাকে এবং দুই চারি 
দিন, এমন কি অনেক সময়েই দুই চারি 
ঘণ্টাতেই সমস্ত শরীর এই বিষে আচ্ছন্ন 
হইয়া যাম্। সকলেই জানেন রোগের 
বিশেষ এক অবস্থীয় শরীর হইতে প্রচুর 
পরিমাণে ইহারা বাহির হইতে থাকে এবং 
এই অবস্থায় জণীয পদার্থের সংস্পর্শে থাকিলে 
শরীরের বাহিরে বন্ুদিন পধ্যন্ত জীবন ধারণ 
এমন কি অবিশ্বাম বংশরুদ্ধিও ইহাদের পঞ্ষে 
কঠিন নহে । জলের মধ্যেও অনেক দিন 
ইহারা বাচিয়া থাকে, এবং ভিজা কাপড়, 
ফল ও শাক সবজির জলীয় উপরিভাগ 
আশ্রয় করিয়া! দূর হইতে দূরাস্তরে ব্যাপ্ত 
হইতে থাকে । 

বিশেষ প্রকারের এই একটি মাত্র 
বাকটিরিয়াই কলেরার কারণ এক রোগীর 
শরীর হইতে নানা অবস্থার ভিতর দিয় 
অন্তের পাকস্থলীতে প্রবেশ করিয়াই ইহার 
রোগের স্ঙ্টি করিতে থাকে ।_কয়েক ঘণ্টা 


৯৪ বঙজদর্শন। 


রীতিমত শুকাইদ্। অথবা সিদ্ধ করিয়া 
লইতে পারিলে বস্ত্রাদিস্থিত সমস্ত কলেরা 
ব্যামিলসই নিঃশেষে মরিয়া যাঁয়, কার্বালিক 
এসিড অথবা করোসিভ সবলিমেট 
(০0911705155 30016109910 ) প্রয়োগ কতিয়। 
পুরীষ প্রভৃতির ব্যাসিলসও সম্পূর্ণভাবে নষ্ট 
করিয়া ফেল! কিছুমাত্ত কঠিন নহে।--সে 
বেশী দিনের কথা নছে--জাহাজের নাৰিক 
প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া কলেরা বাসিলস 
ইউনাইটেড স্টেটসেও আসিয়া পৌছিয়াছিল। 
- আমাদের দেশের মতই কিছু দিন ধরিয়া 
ওলাউঠা এখানে গ্রামের পর গ্রাম উদ্জাড় 
করিতে আরস্ত করিয়াছিল। কিন্ত বিজ্ঞান 
উদ্যম ও অর্থের সাহাষ্যে মাকিনবাসীরা 
আঙ্জ কলেরা ব্যামিলসকে একেবারে দেশ 
ছাড়া করিয়। দিয়াছে । এ দেশে এখন 
কলেরার নামও শোনা যায় ন1।_মুঢ়ের 
মত আজও দাঁড়াইয়া দাড়াইয়! কেমন 
করিয়া যে আমর! রোগের হাতে আত্ম- 
সমর্পণ করিয়াছি তাহা এ দেশের লোকের 
বুদ্ধির অগম্য। 

ব্যাধির প্রকৃতি আলোচনা করিলে দেখা 
যায় শরীরের অবস্থাস্তরের সহিত রোগের 
ঘনিঠ সম্পর্ক আছে। শরীরের এক অবস্থায় 
যে রোগ শত চেষ্টাতেও তাহার কোনে! 
অনিষ্ট করিতে পারে না, অন্ত অবস্থায় 
সহজেই শরীর তাহ'তে অভিভূত হইয়া 
পড়ে । 'অত্যাহার অনাহার অথবা কদাহারে 
শরীরে খন একট! গোলমাল চলিতে থাকে 
কলের! তখন মহজেই শরীরকে আক্রমণ 
করিতে পারে; দেহের পরিপূর্ণ সুস্থ সবল 
অবস্থায় কলের! ব্যাসিলস শরীরের ভিতর 


[মগ বর্ষ, গ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬। 


প্রবেশ করিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিউ- 
কোঁসাইটের আক্রমণে গোড়াতেই বিনষ্ট 
হয়। 

বিশেষ বিশেষ এক এক ব্যাকটিরিয়া যে 
বিশেষ বিশেষ রোগের একমাত্র হেতু 
বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনই সে 
কথা সুম্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বসন্তের 
ব্যাকটিরিয়া শরীরে প্রবেশ করিলে বসস্তই 
দেখা দেয়, হাম-জবরের বাঁকটিরিয়া শরীরে 
প্রবেশ করিয়া কলেরার স্থষ্টি করিতে পারে 
না।_-এখনকার অনেক বিচক্ষণ ফরাসী, 
ও জন্মান বৈজ্ঞানিকের স্থির বিশ্বাস 
সর্ধবিধ রোগের মূল ব্যাকটিরিয়া এবং 
প্রত্যেক রোগেরই স্বতন্ত্র বিশেষ কোনো 
এক প্রকারের ব্যাকটিরিয়া আছে। একদিন 
এই মত-বাদ লইয়া বাঙ্গ ও বিদ্ূপ করা 
বৈজ্ঞানিক সমাজের একটা ফ্যাসানের মধ্যে 
ছিল। কিন্তু গত দশ বৎসরের মধ্যে 
পরীক্ষা ও অন্জবীক্ষণের সাহায্যে যে সকল 
তথ্য জান! গিক্লাছে তাহা এখন আর মোটেই 
হাস্ত রসের উদ্রেক করে না। 

ব্যাকটিরিয়া জন্ভ না উদ্ভিদ এক সময় 
ইহা! লইয়! বিস্তর বাদান্গবাদ চলিত। বস্তুত 
এ সম্বন্ধে মততেদ্দর যথেষ্ট কারণ ছিল। 
স্বেচ্ছামত চলিয়া ফিরিয়! বেড়াইবার শক্তি 
সুধু জন্তদের আছে বলিয়্াই সাধারণ লোকের 
বিশ্বাস, এবং অন্ুবীক্ষণের নীচে ইহাদের 
অনেককে যে ভাবে ছুটাছুটী ও নৃত্য করিতে 
দেখা যায়, তাহাতে ব্যাকটিরিয়া জন্তত্ব সম্বন্ধে 
নুতন কোনো পরীক্ষকের কোনো প্রকার 
দ্বিধা নাণাকাই স্বাভাবিক ।--ক্িন্থ স্বেচ্ছাঁমত 
নড়িবার চড়িবার শক্তি ত অন্তর মধ্যেই 


২য় সংখ্য।। ] 


আবদ্ধ নহে, গছ তাহার ভিতরের শক্তির 
জোরে মাটিভেদ করিয়া শিকড় নীচে 
পাঠাইতে থাকে, এবং মাধ্যাকর্ষণ উপেক্ষা 
করিয়া তাহার মাথা উঠে উপরে । যে 
দিকে আলোক, সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া 
গাছ সে দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, দিবা রাত্রি 
আলোকের গতি অনুসারে অনেক গাছই 
নিদ্বের পাতা ডাল এবং ফুলকেও ক্রমাগত 
ঘুরাইতে ফ্িরাইতে থ'কে--ইহা ত আমরা 
সকলেই দেখিয়াছি ।- ইহাদের কোনো- 
টিকেই অবশ্ঠ গতি বলা চলে না, “উচ্চশ্রেনী'র 
গাছ মাত্রেই একস্বানে আবদ্ধ, স্বস্কান ছাড়িয়া 
কণামাত্র নড়িবাঁর শক্তিও তাহাদের নাই । 
কিন্তু নিতান্ত নিমশ্রেণীর উদ্ভিদ সম্বন্ধে এ কথা 
থাটে না, তাহারা জন্তর মতই একস্থান 
হইতে অন্থস্থানে গমনাগমন করিতে পারে । 
-অতএব কোনো কোনো ব্যাকটিরিয়া 


ইছদীধর্ম্ম। ৯৫ 


নড়িয়া চড়িয়া হৃতা করিয়া! বেড়ায় বলিয়াই 
তাহাদিগকে অন্ত আথা দেওয়া যায় না। 
সকল গাছের জীবকোষে সেল্যুলোস * দেখা 
(0911010৭6) যাঁক্স, কিন্ত জান্তব জীবকোষের 
চতুষ্পার্থ্বে ছুই এক ক্ষেত্র ছাড়া, কোথাও 
সেলুলোস নাই । কিন্ত ব্যাকটিরিয়ার চতু- 
স্পার্খ সেলালসে আচ্ছন্ন । জীবন ধারণের জন্য 
যেনাইটোজেনের প্রয়োজন কোনো জন্তই 
তাহা অট্জবিক আকারে গ্রহণ করিতে 
পারে না--গাছেরই স্থধুসে ক্ষমতা আছে। 
ব্যাকটিন্রিয়া কিন্তু প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন 
অজৈব আকারে গ্রহণ করিতে পারে। 
এই সকল কারণে বাকটিরিয়াকে জন্ধ ন! 
বলিয়৷ উদ্ভিদ বলা হয়। নহিলে স্ষ্টির যে 
স্তরে ব্যাকটিরিয়ার স্থান সেথানে জন্ত ও 
উদ্ভি দ বন্ততঃ কোনো প্রভেদ নাই। 
জীসস্তোষচন্দ্র মজুমদার । 
আমেরিকা, (0.9. &.) 


শি সব 


ইহুদীধর্্ম ।* 


অগ্যকাঁর এই শুভ সম্মিলনের জন্য 
সর্বাগ্রে সর্বশক্তিমান জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ 
দিই।, তাহার অসীম করুণার কালাকাঁল 
ও পাত্রপাত্র নাই। আলোক রশি যেমন 
চক্ষুকে আনন্দদান করে, তেমনি ইনুদীয় 
ধন্মতত্ব মানব হৃদয়ে মহুত্বের বিকাশ করিয়! 
থাকে । মহাজ্ঞানী জর্মণ কবি গেকেটে 
মৃতাশয্যার় "আরও আলোক” বলিয়া অতৃপ্র 





বাসন! প্রকাশ করিয়।ছিলেন। যেজ্ঞোতিঃ 
সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করিতেছে, 
তাহাবই এভাবে এক দিন আমাদের 
জ্ঞানচক্ষু উন্মীপিত হইবে, এবং আমর! 
বুঝিতে পারিব যে মনুষাজাতি এক পিতার 
সন্তান এবং সকলে বিরাট ভ্রাতৃসন্বদ্ধে 
আবদ্ধ। মনুষ্য সমাজে এই সন্বন্ধ-জ্ঞানের 
বিকাশ না হইলে পৃথিবীতে সুখ ও শাস্তির 





ঈ*. বিগত ডিসেম্বর মাসের ধর্মসংজে জীযুক্ত আইঘা আইজা কর পঠিভ মুল প্রসন্ধ হইতে। 


৯৬ বদন । 


আশা নাই। সীম কখনও অধংমকে 
ধারণা করিতে পারে না; অধিক কি, 
তদ্দিযয়ে তাহার নিক্ষের যতটকু জ্ঞান, 
তাহাও লুম্পষ্ট বাক্ত করিতে অসম । 
এক্্‌প অখস্থাক্ বিভিন মানবসন্পদায়*লি যে 
ঈশ্বর ও সৃষ্টি বিষয় ভিন ভিন মত এচার 
করিবেন, তাহাতে আর বিশ্ময়ের খিষম় কি 
আছে? যাহা হউক, সেই সর্দশাক্মানের 
জো1তি যখন সর্বঞ্জই এবং সর্জসময়েহ বিবীশ্ণ 
হইতেছে এবং যখন এমন স্থান নাই যেখানে 
তাহার “সাক্ষী” নাই, তখন সত্য সঞ্ধান 
করিতে হইলে কেবল মাত্র শিজগ7হ দৃষ্টি 
নিবন্ধ রাখিলে চলিবে ন!, পানির 9 পন্জান 
করিতে হইবে, এবং যেখান হইতেই হটক, 
সতাকে সমাদরের সহিত গ্রহণ করিতে 
হইপে। 

এই ধর্মসঙ্ঘকে আহ্বান করিতে আনার 
বিশি আনন্দের কারণ আছে, কেন ন। 
আমি ইন্তদী। প্যালেস্তাইনের গিরি 
নিকেতনে ইহ্দীয় জানিগণ বে মত গরশর 
বরিয়াছিলেন, ভাহ! অথ মানবজা:তরূই 
মত। এত দিনে মোগল সম্রাট আকবরের 
স্বপ্ন সফল হইল। ভারতব্্ষের ক্ষুদ্র, 
বৃহং, নান! সম্প্রদা আজ এখানে সম্মিলিত 
হইয়াছেন! অমর এইনহরণের ভাষায় 
প্রার্থন! করি “মেই দিন আন্বক, যে ধিন 
ক্ষুদ্র ইহুদী জাতি, মহাসমুত্রে জল বিশ্বের 
হায় ম'নবমণ্ডলীর বিরাট পাবাবারে মিলিত 
হইবে» কে এমন ভাবুক অথবা ধর্বেত্তা 
আছেন, যিনি মহাকবি টেমিসনের সহিত 
এইরূপ মনোভাব প্রকাশ না করিবেন “হে 
ভগবন! মামি প্রত মন্দিরেই তোমার 


[ ৯ম বর্ম, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬। 


দর্শনলাভকানী পুণাআ্াদ্িগকে দেখিতে 
পাই, এবং প্রতি ভানাতেই তে।মারই জয়গান 
শ্রবণ করি ?” 

অভঃপঞ্ ইুদীয় ধর্ম সম্বন্ধে আলোচন। 
আর্রাহাম ও মুষা এই 
উহাদের নামে 


করা যাইতেছে। 
ধ্মর প্রবর্তক হইনেও, 
ইহা প্রমিদ্ধি লাভ করে নাই। 
ইগ্বেল, এই ই জাতি ইহার আদ উপাপক্ক 
বলিয়া ইহ| হকধয্ম বা ইসরেল ধণ্ম নামে 
বিশত হইয়াছে । প্রাচীন শীঘিয় 9 রোমক 
লেখকগণ এই ধণ্স স্গ্ধে বিশেষ কিছু 
অবগত ছিঃপন না।  ুডিয়। দেশের 
নাদাভলারে, হহা সুদাধন্ম বা ইতদীধপ্ন 


হক ও 


বলিয়! 9রিচি৬ হইয়াছে । 

ইভদাধন্মের ভিন্তিতে কোন অন্দেয় গুড 
কোন অআংলীকিক ঘটনার 
ইহা শুক্তির উপর প্রাতিছিত 


এহ ধশ্মের উপদেশাবন। 


পুভ্হ্য অখবা 
সমা*বশ নাহ । 
এবং স্বহমিদা। 
স্কাজন এত উদার ও উন্নভিশান। আধুনিক 
দণনাবতনর গাম্য, গায় ও 
স্বাধীনতার মন্ত্র এবং সত্য ও পরোপকার-- 
ইহার উপদেশ, বাইবেণের ওল্ড টেঠামেণ্ট 
নামক অশ আমার ধন়গ্রন্থ (075 
০111)(10৯)1 ইহ] হিব্রু, তালমুদ প্রতি 


রহ, 


ভাষাম্ব রচিত। এই ধম্মের প্রধান তত্ব, 
একেশ্বরবাদ। এই তত্বের বিরোধ যে 


প্রসঙ্গ যখন উত্খিত হইয়াছে, ইহুদীয্প ধন্ম 


সম্প্রদায় তখনই তাহার তীব প্রতিবাদ 


করিয়াছেন। এবং স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন 
যে ঈশ্বর 'আত্ম'ময়, অরূপ ; “আম আছি” 
ইহাই তাহার একমাত্র পরিচয় । ইহুদী- 
গণের বিখাস যে ঠাহারাই একমাত্র ঈশরাদিষ্ট 


২য় সংখ্যা । ] 


নৈতিক বিধি সমূহের রক্ষাঁকর্তা | এই ধন্ম 
ভগবং-শক্তিরন শ্োতশ্বিনীকপে চির-প্রবহ- 
মান; ইহা 'এক ক্ষুদ্র নির্বরে উৎপন্ন হইয়া 
মানব-স ভাতার বিশাল নদীসমূহ প্লাবিত 
করিতেছে । ৯ 

যুদাধ্মমতে মানব স্বাধীন জীন। ভাল 
মন্দ, স্থ_-কু, সত-অপং,যে পথ ইচ্ছা, 
মানব তাহাই অবলম্বন করিতে পাবে। 
“পাপ তোমার দ্বারস্থিত, তোদাকে সে প্রলুৰধ 
করিবে, ইহাই তাহার উদ্দেপ্ত ) তুমি তাহাকে 
পরাতব করিতব।” মুষা ঈশ্বরের নামে বলিয়া- 
ছেন “আমি তোমার সম্মুখে জীবন ও মৃত্্া 
এবং স্সু ও কু ০94 নাঃএ ৩৮।]) দুইই 
স্থাপন কপ্রিয়াছ, তুমি স্বায় পথ নির্বাচন 
করিয়া লইবে 1” আনন্দ, আশ। ও স্সে্গ _ 
এই ধর্মের শিক্ষা। ছঃখ ও শোকের মধ্যে 
ভগবানের করুণার মণ্ম হৃদয়ঙগম করিতে 
হইবে । 
মানবজাতি _-ইহাই সার উপদেশ। 
বেশীকে আত্মবৎ ভালবাসিবে ।” “অপরিচিত 
বিদবেশীকে আত্মীয়বৎ ম্নেহ করিগে।” 
তোমার ক্লেশে অপর কাহারও কষ্টান্বভব 
হুয় না, কিন্তু যাহাতে তোমার উপকার হয়, 
তাহাতে আর সকলের উপকার হইয়া 
থাকে ।” কেহ উপকার প্রত্যাশা করিলে, 
তোমার শক্তি থাকিতে, বঞ্চিত করিও ন11” 
মানবাত্মা ঈশ্বরের অংশ । স্নেহ, দয়া, পরো- 
পকার ও জ্ঞানান্ুশীলনে আত্মাকে প্রশ্বরিক- 
ভাবে পরিশ্ফুট কর! আমাদের ধর্শশ, তাহাতে 
কৃতকার্ধ্য হুইলে-বিশ্ববাসিগণের মধ্যে 
সৌত্রাত্র স্থাপিত হইবে এবং এই বিশ্ব 
শাস্তিময় ও জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল হইবে,-- ইহাই 


ও 


এক ঈশ্বর, এক নিয়ম ও এক 
“প্রতি- 


ইন্ুদ্রীধস্ ৯৭ 


যুদ্ধা ধর্মের চেষ্টা ও লক্ষ্য। জগৎ যখন 
অন্ধকারে লীন ছিল সেই সময় ভগবান, 
আব্রাহামকে বপিয়াছিলেন“তোমাতে জগতের 
স্থ নিহিত আছে”,--এতদ্বাক্না মানবজাতি 
যে এক পিতার সন্তান, ইহাই স্থচিত 
হইয়াছ। ভগৰান্‌ ইসরেল জাতিকে তাহার 
জোষ্ঠ সম্তান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, 
তাহাতেও সেই সুচনা ও আভাষ আছে। 
জোনা'র অর্ণবঘান যখন ঝঞ্ঝাবাতে ভগ্র. 
হইল, তখন তিনি বুঝিলেন যে, যিনি 
ইভদীজাতির ঈশ্বর তিনিই সমগ্র বিশ্বের 
ঈশ্বর, সেই ককণাময় পিতার ন্নেহে ইহুদী ও 
বিধর্মিগণের (961)0155) সমান অধিকার । 

যুদাধন্মের উপদেষ্টাগণ বলিয়াছেন, 
“পরিদ্ধার পরিচ্ছন্ন হও, ভগবান তোমার 
কন্মে যেন পাপ দেখিতে না পান, পাপ 
হইতে বিরত হও, উপকার করিতে শিখ । 
বিচার প্রথা হইবে, উতপীত্তিতকে উদ্ধার 
করিবে, পিতৃহীনের প্রতি কপা করিবে, 
দুঃখিনী বিধবার সহাম্ন হইষে। স্গায়ের প্রতি 
শন্ধাবান্‌ হইবে; দয়া যেন ভোমার প্রি্ববস্ত 
হয়, ভগবানের নিকট প্রথত হইয়া চলিবে ।” 

“কেবল মাত্র পান তোজনাদি করিলেই 
মানব জীবনের কার্যা সম্পন্ন হয় না। 
ভগবানের আজ্ঞানিচক্ন পালন করিতে 
পারিলে জীবন সার্থক হইম়্! থাকে ।” 
ভগবান খলিয়াছেন “আমি তোমাদের ঈশ্বর 
আঙ্ষি পবিত্র, অতএব তোমরা পবিত্র 
হইবে ।” পরোপকার ইহুদী জাতির অন্যতম 
প্রধান ধর্ম। “দেশে কদাপি দরিদ্রশূন্য 
হইতে পারে না সেইজন্য আমার আদেশ এই 
যে, তুমি তোমার অভাবগ্রস্ত দীন ভ্রাতার 


৪১৮ 


প্রতি মুক্তহন্ত হইবে 1” দকর্জগ্রহীতা 
কোন প্রয়োজনীয় বস্তু বন্ধক দিলে, 
উত্তমর্ণ তাহ! অবিলম্বে প্রত্যর্পণ করিবে ।” 
“কোন প্রতিবেশী যদি কঙ্জ লইবার জন্য 
বস্ত্র বন্ধক রাখে, হবে হুর্ধযান্তের মধ্যে তাহা 
গ্রতার্পণ করিবে ।” “বিধবার পরিচ্ছদ ও 
কুলি মভ্ভুরের বন্ধাদি বন্ধক লইবে ন11” 

মুধার বিধিনির্দেশ গ্রন্থে বালক ৪ অন্দর 
বাক্তিগণের শিক্ষার, বিশেষতঃ ধর্মশিক্ষার- 
বাবস্থা করা হইয়াছে । “আপন।কে জান”, 
সক্রেটিসের এই উক্তি সললোমনের জ্ঞান 
লাভ কর” এই বাকোর প্রতিধ্বনি মাত্র । 
মুষা বলিয়াছেন “তাহারা জেকবকে তোমার 
বিচারনীতি জ্ঞাপন করিবে এবং ইস্রেলকে 
তোমার বিধিসগত শন পিক ৮ ইছৰীয় 
ধণ্মশান্মকীরগণ জগতে সামা ও শান্ত 
প্রচার করিয়া! গিক্লাছেন। পরধন্মে উদার 
ভাৰ এই ধর্ের একটি টিশেষত্ব। “কোন 
বিদেশী ক্েশ দিবে না, উত্পীড়ন করিবে 
না। কেন না, এক সময়ে 
মিশরে প্রণাসী হইয়াছিলে 1” “মিশরবাঁসীকে 
স্ব করিগুনা, কারণ মিশরে তোমরা বহু 
দিন বাস করিয়াছ।” “কোন বি'দশী 
ভোমার প্রতিবেশী হইলে, তাহার সহিত 
আম্মীয়বৎ বাবহার করিবে এবং তাহাকে 
ন্নেহ করিখে 1৮৮ “যে বিধি স্বদেশীর জন্ত 
লিখিত হইবে, তাহা যেন বিদেশীব গ্রতি ও 
প্রণুজ্য হয়।” 

জোরাস্তার ধন্মেরে পুনরথানকালে 
ইহুদীগণ বা!বিলনে বাঁস করিতেন । ব্যাবি- 
লনকে তখন বৌদ্ধ ধর্দের কেন্দ্রভূমি বলিলেও 
অতুযক্তি হয় না) বোদ্ধ, জোরাস্তাধন্মণ, 


তোমরাও 


বচন । 


[ ৯ম বর্ষ, জ্যেষ্ঠ, ১৩১৬। 


কনফি+লিয়ান্‌ প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ই তথায় 
উপস্থিত হইতেন। আমাদের বিশ্বাস 
এই যে, যুদাধর্মের আগোক কেই সমুদয় 
সম্প্রদায়ের উপর নুনাধিক পতিত হইতে- 
ছিল। পার্শাদাতিএ উপাস্‌/ ধর্মের প্রবর্তক 
জৌরোস্তা, দনিয়েল ও ইজেফিয়েলের 
শিষ্য ছিলেন। গ্রীষ্ান এবং মহ্ন্মদীয় 
ধর্মও যে ধুদাধর্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া 
পুষ্টিলাভ করিয়াছে, ইহা সর্বধাৰি সন্মত। 
যিশু ইহুদী জাতিতে আবিভরততি হইয়া- 
ছিলেন। পলের (৭01) ন্যায় তিনিও 
জনৈক ইহুদীর শিষা ছিলেন। যাহার! 
তালমুদ পাঠ করিয়াছেন, তাহার] যিশুর 
বিদ্যা শিক্ষার ইতিহাস অবগত আছেন। 
আমাদের গৌরখের বিষয় এই যে, খ্রীষ্টান 
ও মহদ্মদার ধর্মে যাহা কিছু সত্য ও 
স্বন্দর, তত্সমুদয়ই ঘুদাধর্ম হইতে গৃহীত । 
বাইবেলের নিউটেষ্টামেপ্ট এবং অধিকাংশ 
অধায়ই ইহুরদীগণ কর্তক লিখিত হইয়াছে। 
ইউরোপ যখন প্রোেষ্টান্ট সমাজের 
সংন্বারান্দোলনে বিক্ষুন্ষ হইতেছিল, তখন 
ইহুদীগণ তাহাতে বিশেষ সহায়তা করিয়া" 
ছিংলন। এইরূপে প্রায় সকল ধর্মের 
উপর ও প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মহিত 
যুদাধায়গণের গ্রচাব ও সংশ্রব পরিলক্ষিত 
হইবে। মধাধুগে হহুদীগণ গ্রীন হইতে 
বুলাণ।?, পারিস ও অক্স-ফার্ড, এই সকল 
স্থানে বিজ্ঞান চর্চা আনয়ন করেন। গভীর 
পাগ্ডিতাপুর্ণ দর্শন শাস্ত্রে ইবু গেত্রলের ন্থায় 
চিশ্ক'শীল ইন্ুদীগণের প্রভাব দৃষ্ট হইয়া 
থাকে। অধিক কি, প্রগাঢ় চিন্তাশীল 
স্পাইনোজার (5111058) যুগাস্তরকারী 


২য় সংখ্যা । 


গ্রন্থ দকল বুঝিতে হুইলে পূর্মবস্তী ইহুদীয় 
লেখকগণের সাহাষা গ্রহণ না করিলে উপায় 
নাই। স্ুৃপ্রসিদ্ধ দার্শনিক গুরু প্লেটো 
জেরিমিয়ার ছার ছিলেন । স্থতরাং দর্শন ও 
বিজ্ঞানশাস্ত্রের জন্ঠ সভ্য-সমাজ ইহুদী জাতির 
নিকট সবিশেষ খণী। জগতে প্রায় এমন 
কোন চিন্তার শ্োত প্রবাহিত হয় নাই এবং 
এমন কোন ধশ্মানুষ্ঠান হয় নাই, যাহাতে 
ইহুদী জাতির সন্বন্ধ ছিল না। জ্গন্্াপী 
ইহুদী সমাজ প্রায় দকল সভ্য দেশের 
জ্ঞান ও সমাজগত অভ্ুাদয়ে যোগদান 
করিয়াছেন। 

৭০ শ্রীষান্দে জেরুজালেম যখন শত্রু হস্তে 
নিপতিত হইয়াছিল এবং তত্রতা মন্দির শত্র 
কর্তৃক ভূ্মিসাৎ হইয়াছিল, তখন ইহ্র্দী 
সামত্রান্য এক প্রকার বিলুপ্তপ্রায় হইলেও 
যুাধর্ম্ের অবসান হয় নাই। বহু জাতি 
এই সম্প্রদায়ের উপর থে।রতর অত্যাচার 
করিয়া অবশেষে লুপ্ধু হইয়াছে, ইতিহাসে 
এখন আর তাহাদের স্থান নাই] কিন্তু 
সেই উৎপীড়িত ধর্ম সম্প্রদায় অদ্যাপি সজীব 
রহিয়াছে । ইহুদীজাতি স্বীয় জন্মন্মি হইতে 
বিতাড়িত হুইফ্না গৃহশৃন্ক হইয়াছে ও বহু- 
প্রকারে বিধ্বস্ত হইয়াছে। তথাপি তাহারা 
চিরদিনই অতীতের অন্নরাগী এবং অগ্ঠাঁপি 
তাহাই অবগন্বন করিয়া রহিয়াছে। 
একদিন গিয়াছে যখন তাহার নয়ন সমক্ষে 
বাাবিলন, পার্সিয়া, গ্রীস, রোম প্রভৃতির 
দৃপ্ত লীলাতরঙ্গ জগৎকে শ্তন্তিত করিত। 
আজ নেই সকল অত্যাচারীর দল কোথায়? 
কাল বশে তাহারা বিস্বৃতির অনস্ত 
সমুদ্রে বিলীন. হইয়াছে। কিন্তু সেই প্রাচীন 


ইন্ুদীধর্্ম। 
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ইছুদীজতি সমগ্র জগতে শি, বাণিজ্য 
সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বিস্তার করিয়া সহত্ 
অত্যাচার ও উৎপীড়নের পর আপনার 
অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে, ইহা! যে পৃথিবীতে 
এক অভাবনীয় আশ্চর্য বিষয় তাহাতে 
কোন সঙগোহ ন'ই। 

বাইবেলের রঢচশায় প্রেরণা (11051170015) 
লইয়। বিস্তর মতভেদ দুষ্ট হইয়া থাকে। 
এখানে তৎসন্বন্ধে ছুই একটি কথা বলিলে 
বে'ধ হর অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমরা 
বাইবেলকে ধর্মগ্রন্থ (১০৪৭ 8০০) বলি। 
যে গ্রন্থে ধন্মোপদেশ আছে, যাহা পাঠ 
করিলে, মানুষ মহৎ হয়, সতা,ন্তাঁয় ও 
জ্ঞানের প্রতি অন্থরাগ .জন্মে, অর্থাৎ 
যদ্দারা মানুষের শ্রেষ্ঠ প্ররুৃতির শিক্ষা বা 
উন্মেষ হয়, তাহাই ধর্মগ্রস্থ। বাইবেলে 


ঈশ্বরের আম্মগ্রকাশ (1২০৮1811017) 
হইয়াছে । কিন্ত কোন্‌ ধর্মগ্রস্থে তাহা হয় 
নাই? চ্ছান মাজই-ঈথরের শ্বরূপ প্রকাশ । 


মন্ুষা সমাজে চিরুদিনহ এমন পবি্র ও 
বি ৩, দল যাহাদের চিন্তপটে 
তগবানের স্বরূপ প্রতিফাণত হইয়া থাকে । 
সেই চিত্র অতীব নির্মল, উজ্জল, মর্খ্্পর্শী ও 
জ্ঞানোন্েষক (591৮11)01100 8100 110510171100) 
হইলেও অনেকের নিকট অস্বাভাবিক 
বলিয়া বোধ হয়। তাহা হইলে, যে শক্তির 
প্রেরণায় সুবিখ্যাত গ্রীক ভাস্কর ফিডিয়াস 
(1১114195) শিল্পকলার অমৃপ্য মণি জুপিটারের 
গ্রতিমৃন্তি গঠন কগিক়্াছিলেন, নিউটন 
মাধাকর্ষণ আবিষ্ষার করিয়াছিলেন, গ্যালি- 
লিও পৃথিবীর আবর্তন কক্ষ পথ নির্ণয় করিয়া- 
ছিলেন, শেক্ষপীয়ার, মিন্টন ও কালিদাস 


মহং 
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অপর্ধ কাবা নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন, 
ফ্রাঙ্কলিন ধরাতলে বৈদ্যুতিক শক্তি আনয়ন 
করিয়া গিয়াছেন, লিনকলন শাসনতদ্ষে 
মুক্তি পথ গ্রদশন কিক্সাছেন, ক্যাণ্ট গভীর 
দর্শনিক তত্ত সমূহ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, 
হার্ডি জীবদেহে শোণিত প্রবাহ আবিষ্চার 
করিয়াছেন, এডিসন প্রাকৃতিক শক্তিকে 
মান্তষের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন, 
ফাদার ড্যানিয়েল কুষ্ঠরোগীদিগের সেবাবত 
গ্রহণ করিয়া মুত্্যুকে আশিঙ্গন করিয়াছেন 
এবং মারকণি বিনা তারে স-বাদ প্রেরণের 
বাবস্থা করিয়াছেন, তাহাঁও 'মস্বাভাবিকহইয়া 
পড়ে । 

মুষা ইস্*রল.জাঁতিকে ভগবানের 
সমূহ পালন করিতে বপিয়াছেন। বাহারা 
হায়, সতা ও দয়াধর্শোর পরিবর্তে প্রতিমা 
ও ক্রিয়া! কলাপের পক্ষপাতী, ইসায়া তীহা- 
দিগকে নিন্দা করিয়াছেন। যাহার! ধর্দের 
জন্ত উত্সব অনুষ্ঠান করেন ও রবিবারে 
অবনর গ্রহণ করিয়া উহার পবিত্রতা রক্ষা 
করেন, কিন্তু হ্যায় ও দয়া ধর্ম দেখাইতে 
কুঙ্ঠিত হন তাহাদের সপ্ধন্ধে মুষ! বলিক়্াছেন_- 
“কে তোমাদিগের নিকট এই সকল প্রত্যাশ। 
করে? তোমার অমাবস্যার পর্ঙ ৰা 
অন্তান্ত উৎসবে আমার দ্বণার উদ্রেক হয়, 
আমি ক্লেশ অনুভব করি।” “সাধু ব্যক্তিগণ 
যে জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুন, সকলের 
ভক্তি.ও সম্মানের পান্র 1” যুদদাধর্দ্ে ধর্মমত 
অপেক্ষা সতকর্বেরই প্রাধান্য দেওয়া 
হইয়াছে । কেহ কোন উৎসব-অনুষ্ঠান 
করিলে আমাদের ধর্মের মূল-নীতির কিছুই 
'আিঃ1 যায় না। সদগ্‌ণ ও পবিত্রতা যে 


আন্ঞা- 


চাদ শর্পি | 


[ ৯ম বর্ষ, জৈষ্ঠ, ১৩১৬। 


কোন বাকির চরিক্রেই প্রকাশ হটক তাহা? 
সদগণ ও পবিজ্রতী ভিন্ন আর কিছুই নহে? 
যে কার্য কবিংল একজন ইহুদী সাধু বলিক্কা 
গণনীয় হন, সেই কার্ধা করিয়! একজন 
হিন্দু বা গ্রাষ্টানও যে সাধু হইবেন, তাহাতে 
কোনও সন্দেহ নাই। 

ইন্ুদীয় উপাপনার চরম লক্ষ”_ পূর্ণ 
মনুষ্যত্ব লাভ করা। ভগনানের হৃদয় 
দ্রবীভূত করিয়া ষ্ঠাহার রুপালাভ করা এই 
ধর্মের অভিপ্রেত নহে। উপাসনা-মন্দিরে 
স্বর্গের সোপান নাই, উহা! পবিত্রতার ছার 
স্বরূপ। তশবান পবিত্র, অতএব সকলে 
*ৎ ধার্মিক ও পবিত্র হও, ইহাই ইহার 
উপদেশ! ঈবখরে ভক্তি, মানবে প্রেম, 
লতো শ্রন্থা, পবিত্র চিন্ত, কতন্রদয়, শান্তি 
ও বিশ্ব-সৌভ্রাত্র,_ ইহাই উপাসনার প্রার্থিত 
বস্ত। “ভগবন্‌ আমাদের বহির্ভাব দেখেন 
না, অন্তরই তাহার লক্ষ্স্থল। স্থতরাং 
হাদয়ের পবিক্রতা সর্বোপরি রক্ষণীয়। 
তাহাতেই কর্মের ফলাফল নির্ভর করে।* 
ইনুদীয় উপাসনার বিশেষত্ব এই কয়েকটি 
পরংক্তিতে পরিস্ফুট হইয়াছে ;)--“হে পরমেশ্বর ! 
আমাদের আশা এই বে, একদিন অসত্য ও 
বিরোধের বিনাশ হইবে, এবং সমগ্র মানৰ 
জাতি এই বিশাল ধরণীর একমান্ম অধীস্থ্র- 
তোমাকে একটিমাত্র নামে ডাকিবে ।” ভগ- 
বান্‌ এই বিশ্বের রাজা, প্রত্যেক মানব তাহার 
মন্দিরের পুরোহিত, প্রত্যেক দেশ তাহার 
উপাসনার বেদী এবং প্রত্যেক ভোজন- 
গ্রাস তাহার যজ্ঞ। “হে দয়াময়, আমাতে 
পবিত্র হৃদর সন্নিবেশিত কর এবং অকপট" 
তার মধুর ভাবে আমাকে সন্ত্ীবিত করু।” 


২য় সংখ্যা । ] 


কেহ কেহ মনে করেন পৃথিবীতে একটি 
মাত্রে ধর্ম বা ঈশ্বরোপাদনা আনছে অন্যান্ত 
ধর্ম ধর্মই নহে। ইহা এক অতি অন্ভত 
কল্পনা । কলিকাত] হইতে পোগ্ধাই পর্যন্ত 
কি একটিমাত্র পথ আছে? শিশুগণের 
শিক্ষার জন্য কি একটিমাত্র পদ্দাত বিষ্ামান্‌? 
ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিলেও ফল কদাপি 
ভিন্ন হয় না। সমদেশবাতী একাধিক 
তরণীর কর্ণধারগণ 
করিলেও একই স্থানে উপনীত হইয়া 
থাকে। ধন্ম জগতেও ঠিক সেই কথা। 
প্রতোক ধর্মেরই উদ্দেশ্তা, মনুষ্যত্বের বিকাশ! 
সকল ধর্ম সম্প্রদায়েই সাধু ও সঙ্জন 
দৃষ্ট হইয়া থাকে। পৃথিবীতে এক ব্যতীত 
দ্বিতীক্ন ধর্ম থাকিবে না, ইহাই যদি ভগবানের 
অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে “সকলে নিজ 
নিজ ধর্ম পথে বিচরণ করিবে” একথা 
জ্ঞানীদিগের মুখে কখনও উচ্চারিত হইত 
ন।। সভাতা, জলবাষু, কচি, প্রকৃতি 
প্রভৃতির ভেদে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন 
উপাসনাপন্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। 
চ২০11610% 15 51)]1% ৪ 1080067 ০0 
অর্থাৎ যাহার যেরূপ জ্ঞান, 
ধর্ম বিষয়ে সে তদ্রপ অধিকারী । আমি 
বিবিধ সম্প্রদায়ের বিলোপ সাধন করিয়া 


€00109.0101) 





ইদীধন্ম | 


ভিন ভিন্ন পথে গমন" 
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একটিমাত্র ধশ্মমত্- পক্ষপাতী 
নহি। কারণ তাহাতে স্যট্টিকর্তীর নিয়মের 
ব্যতিক্রম হইবে। আমরা ধর্মজগতে 
সম্প্রদায়লোপের  (8)1090716) পরিব্ত 
পরস্পরের মধো এ্ুক্য, মিলন ও সহাগ্রভূতি 
(01105) প্রার্থনা করিতেছি । সকল 
অন্ষ্ঠান ও পদ্ধতির মধ্যে সেই একমাত্র 
সতা ও সনাতনের।+_ সেই চিদানন্দ অনস্ত 
প্রেমনিলযের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। 
মালাচি বলিয়াছেন “আমরা সকলে কি 
এক পিতার সন্তান নহি? এক ইশ্বর 
কি আমাদিগকে হ্ষ্টি করেন নাই? আমরা 
কি পরস্পরের নিকট ভ্রাতার কর্তবোর 
জন্য দায়ী নহ?* এই ভ্রাতসম্বদ্ধ আম 
দের জদয়ঙ্গম হইলে সকল শত্রতা ও সকল 
বিরোধ জগৎ হইতে অন্তঠিত হইবে এৰং 
সকলেরই হৃদয় এক অপুর্ব গ্রেম-ধারায় চির- 
বিগলিত রহিবে। বহু শতান্দীর বিচ্ছেদের 
পরে আজ সকলে এই পবিত্র আত্মীপতা 
অনুভব করুন। বৈরতাবের যে প্রকাণ্ড 
প্রাণীর আমাদগকে বিচ্ছিন্ন করিয়। রাখি- 
পাছে তাহা এতকাল পরে ভূমিসাঁৎ হউক । 
আসন্ন, আমরা খ্রক্যবদ্ধ হইয়া মনুষ্য 
সমাজে সার্ধঞ্জনিক ভ্রাতৃভাব, প্রেম ও 
স্বাধীনতার স্ুবৃহৎ মন্দির গঠন করি 1 


স্থাপনের 





* জ্ীতুক্ত ধীরেন্রনাথ ভট।চার্ধা মহাপয় করুক অনূদিত | 
ধর্ম সংজ্বের কর্তৃপক্ষ মহাশয়ের] মুল ইংরাজি প্রবন্ধটি মুদ্রিত হইবার পূর্বেরবেই বঙ্গদর্শন ইহার বঙ্গামুষদ 
প্রকাশ করিতে দিয়া আম।দিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। সম্পাদক। 


শ্গৌরাঙ্গ । 


কীর্তন | 


ও কে গান গেয়ে গেয়ে চলে" যায়, 
পথে পথে এ নদীয়ার়_- 
ওকে নেচে নেচে চলে, মুখে হরি বলে, 
ঢলে' ঢলে? পাগলের প্রায়! 
ওকে যাঁয় নেচে নেচে, আপনায় বেচে, 
পথে পথে শুধু প্রেম যেচে যেচে; 
ওকে দেবত] ভিখারী, মানব ছুয়ারে। 
-_দেখে যারে তোর। দ্বেখে যা-_ 
সেষে বলে“কৈ ত কেউ পর নাই” 
সেধে বলে "সবাই যে নিজ ভাই?? 
সেধে বলে শুধু হেসে শুধু ভাশো বেসে 
ভ্রমি দেশে দেশে এই চাই 1? 
ও কে গান গেয়ে গেয়ে চলেযায়__ 


খু 
প্রেমে মাতোয়ার।- চোখে বহে ধারা 
কেদে কেদে সারা কেন ভাই। 
এ দ্বেষ হিংস। ছুটি', আসি? পড়ে লুটি" 
ধূ'ল মাখা ছুটি রাঙা পায়, 
বলে “ছেড়ে দাও মোদের মোর! চলে? যাই 
নৈলে প্রভু তোমার প্রেমে গলে ধাই 
নূতন মধুর প্রণয়ের পুর 
হেথ। আমাদের কোথা ঠাই।” 
এ নরনরী সব পিছে ষায়, 
 জয়ধবনি উঠে নীলিমায়) 
তোরা আয় সবে চলে? মুখে হরি বলে? 
ছেঁড়া পুথি ফেলে চলে আয়! 


ওকি 


এমে 


ইত্যাদি ওকে গান গেয়ে গেয়ে চলেযায়--ইত্যাি 
শ্রদ্বিজেন্দ্রলাল রায় । 
বিস্মাত জনপদ । 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | 
প্রতিষ্ঠা | 


তুঙ্গতার শসা শামল তীরে ১৩৩৬ খুঃ 
বে যে হিমু সাম্রাদ্যের বিজয় কেতন 
উড্ভীন হুইয়! সমগ্র দক্ষিণ ভারত শাসন 
করিয়াছিল, শ্বদেশের এবং বিদেশের 
ইতিহাসে তাহ। বছ নামে স্ুপরিচিত। 
কথনো! বিদ্যানগব, বিদ্যাজন বা বিদ্যাজনু ; 
কখনো! বিজনগা, বিজেলগেলিয়! ব| 


আনশুন্দী কখনো বা হস্তিনাবতী 
বিজানগর ব। বির্য়নগর ন'মে তুঙ্গতদ্র 
বিধৌত টৈশলমালা পরিবেষ্টিত হয় হস্তি 
সুসজ্জিত সৌধপরিশেো।ভিত সেই সম্পদশালী 
বিস্থত জনপদ একদিন পৃথিবী মধ্যে 
পরিচিত ছিল। যে বিঠোবার মন্দিরের 
গঠন নৈপুণ্য একদিন ভারতে অদ্বিতীয় 


২য় সংখ্যা । ] 


ছিল__তালিকোটার ভীষণ শ্বশানে স্বাধীনতা- 
পিক্স, স্বদেশতক্ত হিন্দুবীরদিগের রণাহত 
দেহ গরতাগ করিয়া বিজয্বোশ্মত্ত যব্ন 
সেনা যে দিন দক্ষণ ভারত হইতে হিন্দুর 
নাম বিলুপ্ত করিবার জন্য অগ্রসর হইয়। 
শুধু বীরের শ্বাশানে বিজয় পতাক প্রোথিত 
করিয়াছিল, সেইদিন তাহার! ধনলোতে যে 
বিঠোলার মন্দির চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়া শ্রীমৃর্ত 
ভগ্ন করিয়া, গুপ্ত অর্থের গোতে মন্দিরের 
কুটিমভূমি পর্য্স্ত খনন করিয়া নিরন্ত 
হইয়াছিল, সেই অতুলনীয় দেব মন্দির এক 
দিন বিজয়নগরে শোভা! ও সম্পদ ছিল। 
ভগ্ন জীর্ণ ধ্বংসস্তপের সহিত এখন কেবল 
পেই গ্রাচীন কালের সমৃদ্ধি ও গৌরবের 
স্বৃতি বিজ্ডত রহিয়াছে । পরান্নতোজী 
যবলপদলেহী অত্যাচারক্রি্ট শঙ্কাকাতর 
শ্বদেশবাসীর অবস্থা দর্শনে কাঙরহদয় যে 
ব্রাঙ্মণ বালক এক 'দন উন্মত্তের ন্তায় ক'ননে 
কান্তারে শৈলে প্রান্তরে লতাগুল্মচ্ছ দিত 
দেবী-মন্দির তলে রোদন করিয়া বেড়াই- 
তেন, যে ব্র'ক্গণ কুমার এক দিন আপনার 
কর্তব্য আপনি গ্রহণ করিয়া কিছু কালের 
জন্য শান তপশ্চর্যযা পরিশ্ার পুব্বক্ক অনল- 
তপ্ত বৌদ্ররাগে দেশের ও স্বঙ্জাতির মুক্তি 
মন্ত্র গাহিয়! জড়বৎ সুপ্ত ঠিন্ন জাতিব হদযে 
রুধিবু আত ছুটাইয়াছিলেন, বিজয়নগরের 
শিরপাক্ষমন্দিরের ধ্বংপমধ্যে তাছার 
উপালনাস্থান ও সমাধি আজও বর্তমান 
রহিয়াছে-আজিও তাহার শিষ্যগণ 





বিশ্বৃত জনপদ । 


চে 


১০৩ 


শঙ্ষরাচারী নামে ইতিহাসে প্রখ্যাত 
হইতেছেন। 

সে আজ বহুদিনের কথা--১২৬৭ থুঃ 
অবের এক শুত মুহূর্তে তুঙ্গভদ্রাতীরে 
হামিপনগরের সীমান্তে এক ব্রাহ্মণ বালক 
জন্মগ্রহণ করিয়! মাধবাচার্্য নামে পরিচিত 
হইয়ছিলেন। এখন আমরা সন্নয।সী 
মাধবাচার্যোের নাম বিস্বত হইতে বসিয়াছি 
বটে কিন্তু বেদের অদ্বিতীয় ভাব্যকার 
সায়ণাচাধ্যের নাষ গ্রতি হিলুর মুখে মুখে 
কিপিতেছে। মাধবাচাধর্য শায়ণাচাণ্যার 
জোট ভ্রাতা ছিলেন। 

দাক্ষিণাতোর স্থপ্রসিদ্ধ শাশ্বত দরিগ্র 
সায়ণ উভয় পুল্রকেই শান শিক্ষ। দিয়া- 
ছিলেন? উভয়েই শেষে বেদোপনিষদের 
তাধ্যা্দি রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
দ্র্িণ ভারতের তখন অতিশয় ছুর্দিন। 
দুর্দমনীয় মুসলমান মৈন্য তখন চতুর্দিক 
হইতে ছুটিয়া আসিয়া দক্ষিণ ভারতকে 
করায়ন্ব করিবার জন্য প্রয়সী হইয়ছিল। 
ক্ষুদ্র চ্ছুদ্র হিন্দু রাজন্যবর্গ তখন তাহাদের 
তয়ে ভীত হইয়া, রাজ্য ধন মান শ্বাধীনত! 
এমন কি ধর্ম পর্ধাস্ত হারাইতেছিলেন। 

ভ।রতের শাস্তশিষ্ট প্রঞ্জকুগ তখন 
মুসলমান নরপতি কর্তৃক এরূপ পীড়িত 
হইতেছিল যে পুথিবীর ইতিহাসে তাহার 
তুলনা মিলে না!* স্বলতান তোধলক 
তখন দিল্লির সিংহাসনে অধিষিত ছিলেন। 
পরিব্রাজক ইবন্‌ বতৃতার ভ্রমণ কাহিনী 
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১০৪ 


পাঠে জাল! ঘায় যে সুলতানের রাজ্জযকালে 
প্রতিদিন শত সহত্র হতভাগ্য প্রজ। দৃঢ়ব্ূপে 
শৃঙ্খগাবদ্ধ হইয়। রাজসতার আনীত হইত। 
সুলতান তাহাদিগকে য£চ্ছা গড়ন করিতেন 
এবং বধও করিতেন।* 

শেশণিত-লোলুপ সুলতান দিল্লি নগব 
শ্মশান করিয়। ঘন আপন ভতাগিনেয় 
বহাউদ্দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাতিযান করিতেন 
তথন নিরুপায় বহাউদ্দীন প্রাণভয়ে পপায়ন 
করিয়া শৈপপ্র।চার পারবেছ্টিত কাম্পিণ্যের 
রাজার চরণে শরণ লহলেন। এঁশীনরের 
জন্মভূমির ঘগীরব অদুট রাখিপার মানসে 
ক্ষুর্দ কাম্পিল্যে4 হিপ্দু নরপতি শরণ।গত 
জনপালনে অগ্রসর হতলেন। তিনি 
জানিতেন স্থলতানের ক্রোধ প্রণয়ানল সম 
ভীষপ--তিনি সলতানের 
শোণিশতৃব্ঞ ততো ধক দাঝণ-িনি 
আরও জ]নিতেন যে মুহুর্তে অগণিত যণন- 
সেনা আনিয়। তাহার ক্ষুদ্র পুরী বেঞ্ছন 


ভা ন.ঠন্‌ 


করিবে, মুহূর্তে তাহাকে ধব্স করিয়। 
তাহারই তপ্ত রখিপে দুগশুল বাঞ্জত 
করিবে । কাম্পি)/পতি এ মমস্তই 


জানিতেন, কিন্তু যে মহান্‌ শিক্ষ। চিরধিন 
ভারতে চলিত-_-ষে ধন্মাবষণ মরণোম্মুখ 
কুরুপাগুবের সন্মুথে ধন্মক্ষেত্রে শ্ীতশ- 
বানের শ্ীমুখ হইতে ব!হির হইয়া, মহার্মর 
করুণায় যেন ফাক্তখীর পাঞ্চজন্তযুখে নিনা- 
দিত হইয়। সমগ্র আর্্যান্তনেে ধ্বনিত- 





বচদর্শন | 


স্পা শশী ১৮৪ 


| ৯ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬ 


প্রতিধবনিত করিয়া রাখিয়াছে,-_কাম্পিল্য- 
পতি সে শিক্ষা বিশ্বুত হইলেন নাঁ, তাহার 
কর্ণে ধর্মের সেই গুরুগন্ভীর তেরা-নাদ 
প্রবেশ করিল। তিনি স্থির করিলেন 
শরণগতকে আশ্রন দিয়! যণি মরিতেও হয় 
তাহাও শ্রয়ঃ। 
উদ্দানকে তিনি আগন বক্ষে স্থান দিলেন। 

চরিদিকে ররণবাছ্ বাঙগিয়া উঠিল। 
পন্যের কোল হশে, অশ্বের হ্যারবে 
পব্র৬-প্র।%1র প্রাঙধবনিত হইতে লাগিল। 
হন্দু হুপতি দু'দ্বার রুদ্ধ কর্সিলেন। মুদ্ি- 
মেয় হিন্ুমোধ সেই কদ্ধদ্ার রক্ষা করিতে 
ল।গিলা। এক দ্বিন গেল, ছুই দিন গেল 
সুণতান তৈন্য সেহ ছার ভগ্র কারতে পারিল 
ন।। সুতরাং দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিয়। 
বহল। দু মধ্যে যখন আহার্ষোর অভাব 
ঘটতে লাগল তখন কাম্পিপ্যপতি বহা- 
উন্দানকে কহিলেন-আমার যাহ সাধ্য 
করিয়াছি, আপনি আনগুশ্দি ছুর্গে গমন 
করুন। যদি সুবিধা থকিত তাহ হইলে 
আ।মও তথায় যাইয়া শত্রুকে বাধা দিতাম” 
-স্থণতান-তাগিনেয় চর সঙ্গে লইয়া 
আনগুন্রি দুর্গে যাআা করিপেন। 

কাম্পিন্য ছুগে তখন হুহু করিয়া চিত্রা 
অনল জপিয়। উঠি । চন্দন কান্ঠেব্ট চিত! 
ঘ্ৃত সংযোগে মিপিতে মিলিতে আকাশ 
স্পর্শ করিল। পুরনারীগণ--আর্য্য।বর্তের 
সতী সাবিধীর্গ--তখন বসন ভূষণে 


গ্রাণতয়ে ভীত বহ।. 


_৮ 729 শা শপ পা ০ শপ 





19৮০7) 077 101100760১0 17001510058 ৮07০ 0902170 01৮0000, 1069 100৯ 0091 00900500051 


67017 08795 0160 100 009৮৮ 0০055 2). 11)61006৮ 99004  60৫06092, 


৪077১ 0 1011199, ৪2৭ 


9000 ৪ 101৮000670৮ ৩1117626917, 750720158 211567% 2 1026) 7101 272, 2১,618 ৫619. 


1 190119651 15০7৮ 01109019751 111500614, 


হয় লংখ্যা 11 


কুমূজ্জিতা হইয়| জন্মভূমির জয় গান করিতে 
করিতে অনল প্রদ্ক্ষণ করিতে লাগিলেন-- 
আকাশে দেবতা, ধরায় মানব, সেই চূষ্ব 
দেখয়! পির্বাক ছইলেন। 
ক রং ফু 

মুহুর্তে সব শেষ হইল! কাম্পিল্যের 
বাজ-লস্মী অনল মধ্যে আশ্রয় লইলেন__ 
চতুর্দিকে জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। টশল: 
শিখরে গগনের কোলে জলে স্থলে সর্বস্থানে 
সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি বাজিল। শমন 
আলিঙ্গন করিয়া একি তীষণ জয়োল্লাস-__- 
মব্রণকে বরণ করিয়া একি আনন্দ ধ্বনি! 
ইহ] হিন্দু ভিন্ন আর কেহ জানে না_হন্দু 
ভিন্ন এমন আর কেহ পারে না। যবন 
সৈন্ত শিহরিয়া। উঠিল। 

কাম্পিগ্য-পতি স্থির নেত্রে অকম্পিত 
বক্ষে সেই মহাযাত্রার স্বর্ণ মণ্ডিত পথে যথা- 
সর্ধশ্ব যাইতে দেখিলেন--যখন শুধু চিতা- 
ভম্ম পড়িয়া রহিল তখন তিনি দৃঢ়যুষ্ঠিতে 
অসি ধারণ করিয়া বজ ককৃশ শ্বরে ক্ষিপ্ডের 
গ্যায় ডাকিলেন--'যে আসিবে এসো --আঙ 
আমরা মরিয়া জয়লাভ করিব--ন্বদেশ 
স্বধন্ম আজ মরণ যজ্জের জন্য তোমাদিগকে 
আহ্বান করিতেছে । চল-_অগ্রসর হও-_- 
শত্রু বধ কর--আক্জ আমর] মরিয়া অমর 
হইব ।-_ঝশ্‌ বন শব্দে রুদ্ধ দুর্শদ্বার মুক্ত 
হইল-_মুগিমেফ় বীরসেন। বন্ধান যুক্ত হইয়া 
আজ বিদ্যদ্েগে ববন দাগরে বম্প প্রদান 
করিয়াছে--ভয় নাই, উদ্বেগ নাই, চিন্ত। 
নাই! এমন দৃশ্ত পুথিবীর ইতিহাসে 
বিরল । 


দেখিতে দেখিতে নীবরের শোণিতে 


বিস্মৃত জনপদ । 


১৯৩৫ 


ধরণীপৃষ্ঠ রঞজিত হইল-_কাম্পিল্যের মহা 
শবশ।নে --শিবা-শকুনীর নৃত্যমধ্যে জনহীন 
হুর্গ চুড়ে যনপতাকা প্রোথিত হইল-_ 
স্থলতান দেখিলেন তিনি শ্বশান-ভূমি জয় 
করিয়াছেন মাত্র! তথনে। ছুর্গমধ্যে চিতা 
অনল জ্বলিয় জ্বলিয়া নিবিতেছিল, নিবিয়। 
নিবিয়া পুনরায় জ্বপ্িতেছিল_-তখনে! 
ধুপবৃমগন্ধে দিজ্মগুল সমাচ্ছার্দিত ছিল-- 
হিন্ুর গোৌরবলক্মী বুঝি তখনো! একবার 
শে দেখা দেখিবার জন্য সেই প্রেতভূমির 
দিকে চাহিয়। ছিলেন! 

উন্মত্ত স্থুগতান কক্ষ হইতে কক্ছে গৃহ 
হইতে গৃহাস্তরে ছুটিতেলাগিলেন-__বহাউদ্দী- 
নের সন্ধান পাইলেন না। শুন্য ছুর্গ__শৃন্য 
তোরণ- শুন্য নগর--সধ শূন্য! যাহার! 
জীবিত ছিল তাহারাও লুইনততৎপর যবন 
সৈন্যের কপাণাঘাতে ধরাশায়ী হইতেছিল। 
স্লতান তথন সসৈন্টে বহাউদ্দীনের অন্বেষণে 
অগ্রসর হইয়া অল্পকাল মধ্যেই জানিতে 
পারিলেন যে বহাউদ্দধীন দক্ষিণাত্যের শেষ 
তরসাস্থল আলগুন্দি নৃপতির আশ্রগ লাতের 
জন্য পলায়ন কৰিয়াছেন। 

সুলতানের ক্রোধ আনগুন্দির উপর 
নিপতিত হইল। বহাউদ্দীন অবিলম্বে ধৃত 
হইয়! তাহার নিকট আনীত হইলেন। 
প্রাণভয়ে পলায়িত শক্রর উপরেও 
নুলতানের এতটুকু দয়া! ছিল ন|। তিনি 
বহাউদ্দীনকে দৃঁঢ়রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়। 
রমণী-সমাজে লইয়া আসিলেন--তাহার 
দেহে নিষ্টাবন পরিত্যক্ত হইল! অবশেষে 
সুলতান আদেশ দিলেন পাপিষ্ঠের দেছ 
হইতে চর্ম উঠাইয়া লও |” আদেশ মাত্রে 


১০৬ 
বহাউদ্দীনের দেহ হইতে চর্ম কাটিয়। তোল। 
হইল, তিনি যন্ত্রনায় ছট্ফট্‌ করিতে করিতে 
প্রাণত্যাগ করিলেন। ম্থলতানের তথনে। 
দয়া হইল না। তাহার আদেশে যূত 
বহাউদ্দীনের দপ্নেহ সহ থণ্ডে থণ্ডিত হইয়! 
তলের সছিত মিশ্রিত হইল এব: সেই 
তলের অন্ন রূধিয়া সুলতান বহাউদ্দীনের 
স্ত্রী ও পুত্রের নিকট উপহার প্রেরণ করি- 
লেন !* 

শরণাগতকে আশ্রম দিতে যাইয়। 
দাক্ষিণাত্যের হিন্দু বীরগণ শমন ভবনে 
গমন করিলেন_-কাম্পিপ) এবং আনগুন্দি 1 
স্থবলতানের করায়ত্ব হইল। তিনি মালিক 
নায়েব নামক একজন মুসলমানকে সেই 
প্রদেশের সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া উত্তত্- 
দিকে ধাবিত হইলেন । 

স্বলতানের প্রত্যাগমনের পব্রই দেশে 
ভয়ানক অরাজকতা উপস্থিত হইল-- 
অত্যাচারের আোত অতিশয় গ্রবল হইয়া 
উঠিল। ব্রান্ষণকুমার মাধবাচার্য্য তখন 
ভূবনেশ্বরীর মন্দিরে গিয়। দেবীর অর্চন। 
করিতেন--কি করিলে দেশে আবার হিন্দুর 


বতাদর্শন | 


[ ৯ম বর্ষ, জ্যেষ্ঠ, ১৩১৬। 


রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে তিনি তখন তাহারই 
চেষ্টায় ফিরিতেশ। সম্ভবতঃ তাহারই 
উৎসাহ ব!ক্যে নববণ প্রাপ্ত হইয়! অনগুন্দী 
বাসিগণ মালিক নায়েবকে সিংহাসন হইতে 
বিদুরিত করিয়া দিল। সুলতান তোথলক 
এই বিদ্রোহের কথা শ্রবণ করিয়া পুনরায় 
আনগুন্দী আগমন করিলেন এবং দেশেত্র 


অবস্থা বিবেচনায় আনগুন্দী রাঙ্জের বৃদ্ধ 
মন্ত্রী দেবরায়কে দিংহাসনে স্থাপিত 
করিলেন। 


শুনিতে পাওয়া যায় রাজ] দেবরায় 
একদিন কাননাত্যন্তরে মুগয়া করিতে গির। 
দেখিগেন একটী শশক তাহার কুকুরকে 
দেখিয়। তীত না হইয়। বরং উহাকেই দংশন 
করিতেছে। এই অভিনব দৃণ্ত দর্শনে 
সাতিশয় 'বিক্ময়াবিষ্ট হুইয়া চিস্তা করিতে 
করিতে থুহে প্রত্যাগমন কালে রাজা 
পথিষধ্যে মন্ত্যাসী মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্যের 
সাক্ষাৎ পাইয়া তাহার নিকট সকল কথা 
ব্যক্ত ক্রিলেন। মাধবাচার্ধ্য তপোবলে 
বুঝিতে পারিলেন, যে স্থানে শশক 
সারমেয়কে দংশন করিয়াছে তথায় রাজধানী 
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+ তুঙগভদ্রা নদীর উত্তর তীরে আনগুন্দি জনপদ। ইহ।ই তাঙ্জ! কিপিষ্ধা| ব্লিয়! প্রখ্যাত। চন্দ্রবংদীয় 
নন্দ মহারাজ স্বীয় জন্মভূমি বাহিল] দেশ হুইতে দাক্ষিণাতো আদিয়। আনগুন্দী রাজ বংশের সৃষ্টি করেন। 
তাহার পর চালুয্য মহারাজ ১০৭৯ হইতে ১১১৭ খৃঃ অব পধাভ্ত তথায় রাজত্ব করেন। তাহার মধ্যম পুর 
নাম বিজয়ধ্বজ। অনেককে বলেন সম্ভবত: বিজরধ্বঞ্জ নিজ নামে ১১৫৩ থৃঃ অন্দে বিজয়নগর প্রতিঠিত 
করিযাছিলেন। ইহার পৌর নগ্সিংহ দেবরায় বহু দিন মিংহাসনারঢ় ছিলেন। ভাহারই বংশধর জদুকেশবর 


যখন রাজপাদ অধিষ্ঠিত ছ'লম তপণ হজাভানতে|বগক আনও?্দ অধিকার করেন। 


২য় সংখ্যা । ] 


নির্দাণ করিলে তাহা! শোভাষ সম্পর্দে ও 
গগীরবে ভারতে অতুল হইবে। তাহারই 
উপদেশ অনুসারে দেবরায় সেই স্থানে 
বিজয়নগর রাজধানী স্থাপিত করিয়াছিলেন। 
এই ঘটনার মুলে কোনো এতিহাসিক 
সত্য আছে কি না সন্দেহ । ইহা তিত্তিহীন 
কি্দত্তী মাত্র। তবে ইহাই বিশ্বাস হয় 
যে স্বদেশতক্ত মাধবাচার্য্য রাজ! দেবরায়ের 
মন্তরীত্ব গ্রহণ পূর্বক তাহার রাজ্য সুনিয়স্ত্রিত 
করিয়খ দাক্ষিণাত্যে এক সুবিশাল শক্তিশ।লী 
হিন্দু সাম্রান্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 
সেই বাজ্যই বিজয়নগর নামে পরিচিত। 
হিন্দুর এই গৌরবের ইতিহাস এমন 
কুহেলি-সমাচ্ছন যে তাহার প্রতিষ্ঠার 
কাহিনীস্থির করা ছুরূহ। হিন্দু" যুসলম!ন, 
্রষ্টান-_পর্তগীজ, ইতালিয়, রুনবাসী নান। 
লোকে নানা বিবরণ লিখিয়! বিজয়নগরের 
প্রতিষ্ঠার কথ! বর্ণনা! করিয়াছেন । একের 
সহিত অপরের সাৃশ্ত অতি বিরল। নানা- 
বিধ ধতিহাপিক তত্বের আলোচনা করিয়া 
বিজ্য়নগব্ের একজন অুপ্রসিদ্ধ ইংরাক্ষ 
ধরতিহাসিক বলিয়াছেন যে বছুদিন পূর্বের 
কয়েক জন ধর্মতীক হিন্দ ওরগল নরপতির 


গ্রাস্থ সমালোচনা । 


১০৭ 


অর্থাগারে বাজকার্ষে; নিয়েঞ্িত ছিলেন। 
৯৩২৩ খুঃ অবেো যখন ওরঙছল মুসলমান 
কর্তৃক বিজিত হয় তখন তাহার পলায়ন 
কনিয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য আন- 
গুন্দিতে কর্মে নিযুক্ত হন। তাহার] যখন 
দেধিলেন মুসলমানের অত্যাচারে দেশের 
লোক গ্রোহি আহি ডাকিতেছে তখন তাহার! 
স্বদদেশকে যবনশৃঙ্খপভার মুক্ত করিয়া স্বাধীন 
কব্রিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। 
সুলতাঁন-ভাগিনেয় বহাউদ্দীনকে আশ্রগ 
দেওয়ার জন্য ১৩৩৪ খ.ঃ অন্দে আনগুন্দী 
মুসলমান কর্তৃক আক্রান্ত হইল। হিন্দু ও 
মুসলমানের সংঘর্ষে হিন্দুর পরাজয় এবং 
মুসলমানের জয় হইল--আনগুন্দী সুলতানের 
করায়ন্ব হইল। ম্ুলতানের নবনিযুক্ত 
শাসন্কর্ত। মালিক নায়েবের বিরুদ্ধে যখন 
দেশের লে!ক অন্রধারণ করিল তথন 
আুলতান হিন্দুর রাজ্য হিন্দুর হস্তে অর্পণ 
করিয়া গুথম হত্রিহর * এবং প্রথম বুককে 
রাজ্যের কর্তী করিয়া দিলেন। হরিহর 
সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং তাহার 
ন্রতা বুক্ধ মন্ত্রীর আলন গ্রহণ পূর্বক রাজ্য 
রক্ষা কনিতে লাশিলেন। 
শ্রীরাজেন্দ্রলাল আার্ম্য | 


স্পা শপ 


গ্রন্থু-নমালোচনা | 


১। বিব্ধি ধর্ম সঙ্গীত-- 
জীএ্রসন্নকুমার সেন কর্তৃক্ত সঙ্গলিত। প্রথম 
সংস্করণ, ৪৬৯ পৃঃ, ভাল বাধাই মূল্য ২২। 


কইন্ছাতে হামপ্রসাদ, ়ামষে।তন, দাশ রায়, মধু 








শকপপপশ | অ্পাপা পি তপাশীশাশ 


ক্* এ্রথম হরিহর ইতিহ!সে ছন্গ নামে পরিছিত । 





পাশা শি শিট স্পা ৮ শাপিপাশিশ 


ক!উন। শিধুঃর|ম চট্টে। ফিকিরটি:দ বাউল, রবীন্র বাবৃ 
ডো।ভিরিক্্ বাবু, ডাক্তার মহেন্্রলাল সয়কর, দাপ্রথি 
হায়, ঈশ্বর গুপ্ত, অ্রেলোকানাথ সাঙ্গাল প্রভৃতি এবং 
ভ্বাত ও জক্ঞাতনামা জন্কান্য ন্ছ সঙ্গীতত্ের অসংখা 


সপ 


১০৮ 


গাঁন সন্মিবিই্ হইয়াছে। প্রতি রচয়িতা সংগৃহীত গীত 
ও পদগ্ুলি একবে পরে পরে আছে। গ্রস্থকারের এ 
প্রভৃত সংগ্রহ-চে্! প্রশংসার বিখয়। কেবলমাত্র 
ধর্মমঙ্গীতের একছ্রে গুত সমাবেশ অন্য কোপ পুস্তকে 
অ।ছে বলিয়া! আঁযষাদের জান। নাই । সংগ্রহের মধ্যে 
ছ'একটি স্বদেশ-সঙ্গীতও বেখিলাঁম | 

গ্রন্থকার প্রবীণ ব্যক্তি; স্বদেশ ও প্রবাসে বিলাতে ইনি 
বহুনিন স্বাঁয় কেশব বাবুর সহচর ছিলেন। ইনি এক- 
জন নববিধান সমাজভুক্ত ব্রাহ্ম । ইনি ইহার এ পুস্তকের 
সঙ্কলন বিধ:য় ঘে গোড়াপ্রির বণীতৃত হন নাই এবং 
উাহার সংগ্রহছর ঘধো লকন লাস্প্রনাগিক সঙ্গীতেই ষে 
স্বানদ[ন করিয়।ছেন, ইহ1 হখের কথা ।-এ কথা 
ভূলিতাম ন, কিন্তু বাস্তবিকই এমন অনেক লোক 
আছেন ধার।র। এইপ কাঁধ্যের মধোও গৌড়ামির গন্ধ 
লইয়া বেডান। এটা আমাদের মনে ব্লাথা উচিৎ যে 
প্রতি উৎকুষ্ট গানই অ মাদের জাতীয় সম্পত্তি; তাহাদের 
মধ্য যে খটা ভাব আছে তাহাই আমাদের উদার ভাষে 
গ্রহ করিবার বিষয়। বিষুঃবামের 
পদাবলী নমকলই ন হয় পৌগাগণিক দ্রেবদেরী সম্বন্ধ 


প্।মপ্রলার্দ ব! 


ঝচিত,--কিস্ত তাহাঙ্গের মধ্যে যে নহজ এবং উদার 
ধর্মভাবটুকু আছে সেটুকু হইতে যদি স্বেচ্ছায় বঞ্চিত 
হইতে চ।ই তবে তাহ! আমাদেরই দৈচ্য এবং ক্ষুজতার 
পরিচায়ক হইবে। 

গ্রন্থের শৃচীর পাবনা ষেশ ভাল, ছুই প্রকার ভাগ 
আছে।-_-১। সাধারণ শুচী; তাহাতে প্রতি গানের 
রাগিনী তাল বিষয় ও রচয়িতার নাম আছে। ২। 
জাগরাগিণীর কুচী ;-এক এক প্রকার রাগিণীর বিভিন্ন 
তাল লংযোগে গেয় গধনের নাম। নুতন শিক্ষার্থী এবং 
অপেক্ষাকৃত অণভিন্ঞ সঙ্গীত চর্চ কারীর পক্ষে ইহাতে 
থুব সুবিধা হইরে। বিভিন্ন তাল সংযোগে একই 
রাগিণীর কয়েকট। গান আয়ত্ত করিতে পারিলেই 
মোটাণোটি সে রাগিণী সম্বন্ধে একটা ধারণ! হইবার 
সম্ভব৷ 


ররর ররর রোকেয়ার জাকাত 


হলদর্শল। 


[৯ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬। 


পরিশেষে, নগ্ষলনকায় মহাশয়কে একট। কথ। 
বলবার আছে। তিনি খত খ্রাদেশিকতার মায়ার 
অথবা! উচ্চারণের খাতিরে দিয়া কতকপ্তলে শবের 
বানন পরিবর্ঠন কারক্লাছেন_-যথা “কেন স্থলে 
'কান', "ষেন? স্থলে “হান”, 'কেমন? হলে ক্যামন 
ইত্যাদি । 12179700] 1৮7) এ (শ্রুতিবুপ 
অঙ্ছঘায়ী ) শব্দ্সপ "পরিবর্তনের আলোচন| চলিতেছে 
বটে কিন্তু তাহার এখন ফোন মীম[ংস। হক নাই; 
--সে বিষয় এখানে আলোচন1 করারও এখন সন্কল্প 
নাই। তবে ইহ বলিতে পারি সংশ্রহপদাবলীতে 
দেগপ আপনার মতে শব্দ পরিবরনট। ঠিক হুমঙগত 
হয় নাই। 

্বদেশ-কুস্থম | শ্রীসুধ। কৃষ্ণ বাগচি 
প্রণীত হ্বদেশ(নুরাগমূলক ছড়া ও গান । 
মূল্য %* আনা। 

ছডাগুলিতে মাঝে মাঝে ভ'ল ভাব আছে, কিন্তু 
ছন্দ, লয়, মিল নাই বলিলেই চলে | ঘাড়াইতে হইবে 
বলিয়।ই যেন পৃস্ভিক।ক|র ছড়াগুলি অনর্থক দীর্ঘ করিয়। 
তাহার ভাব স্থানে স্থানে ন্ট করিয়াছেন। সুতরাং 
ইহাঁতে পুস্তকের উদ্দেশ্য অনেকট। বার্থ হইয়ছে। 
ছেলেদের পুম্তকে--বিশেষতঃ এন্সপ পুস্তুকে-_-বিশেষ 
আবহ)ক। ছুভাগাক্রমে আধুনিক 
লেপকগপের মধো অনেকে সে কথা ভুলিয়। য/ন। 
ধাহ। হউক, লেখকের উদ্দেগ্য ভাল এবং সে জনক 
তিনি আমাদের ধশ্যবাদের পান্তর। পুম্তকখানি 
সম্পূর্ণ নৃহন ধরণের। ইঠার ছু'একটি হুড়। বেশ 
সুন্দর হইয়াছে ।-_একপ পুস্তকের আমাদের এখন 
বিশেষ অভাব আছে। “মলয়-পবন” 'জমর-গুগ্রিত 
কুপ্রকানন' "ধনী রজনী' “বিবশা ভামিনী" প্রভৃতির 
লীলা-নিকেতন ছ।ডিয়া আধুনক তখা-কখিভ কবিগণ 
কি এ দিকে ভাহাদের লেখনী পরিচালন! করিতে 
পারেন ন।1- তাহাতে তবুও কহকট! দেশেক 
কাজ হয়। অন্ততঃ সে চচ্চাতেও লত আছে! 


সআবধানভ।র 





২১১ নং কর্ণওযালিস ্রীট, ব্রাঙ্মমিশন প্রেস প্রী সবিনাশচন্দ্র নরকার দ্বারা মুদ্রিত । 


বঙ্গাদর্শন। 


বিশ্মৃত জনপদ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ | 


শক্তি সঞ্চয় । 


দিনে দিনে মাসে মাসে ধীরে ঘীরে 
হিলটুর গৌব্ুবভূমি বিজয়নগর সুসজ্রিত 
হইতে লীগিল -মঅবণা কুস্গুমৌগ্ভান হইল--_ 
প্রাস্তরে অই্রালিকা উঠিল । মুসলমান অত্যা 
চারে প্রপীড়িত স্বাধীনতালাভের আশায় 
ক্ষিপ্ত হিন্দুগণ দলে দলে আসিয়া বিজয়- 
নগবে বাম কারতে লাগিলেন--শরুপদ্ধ-: 
দলিত বহুল[ছিত হিন্দু বীরগণ মনে করি- 
লেন বিগ্ঁয়নগরই তাহ।দের পবিজ্ঞ তীর্থ__ 
মুক্তি, গৌরব ও স্বাধীনতা বিজ্য়নগর ভিন্ন 
আর কোথাও নাই। বিজয়নগর তাই 
ধীরে ধীরে শক্তিশালী হইতে লাগল। 

বিজয়নগবেব প্রাজসিংহাসনে যাহার! 
প্রথমে আসিয়া উপবেশন করিয়াছিপেন 
তাহার! নিজেদের “বাজ? বলিয় পরিচিত 
করিতে পারেন নাই--তাহার। প্রধ 
বলিয়বই প্রখ্যাত হইতেন। বিজয়লঙ্ষমী 
তখন পতিত হিন্নু জাতির দিকে কূপাকটাক্ষ 


অব মধ্যেই বিজ্য়নগবধীপ মহাখ্গুলেশবর 
হরিহবু মালপ্রভ! প্রদেশের উত্তরাংশ পর্যযস্ত 
আধকার করিয়। লইয়া! বিজয়নগরের শোভা! 


ও সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছিলেন। মুনিঙ্গ 
ইচাদেরই দেবরায় বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেল। 

দেবরায় ক্রৌশলী ছিলেন। তিনি 


বুঝবিয়!ছিলেন যে শক্তি সঞ্চয় না করিয়াই 
অগ্রমেয় শক্তিশ[লী মুসলমানদিগের মগরে 
লিপ্ত হইলে শুপু সর্দনাশই হইবে । তাই 
তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন শুধু 
রাঙ্যের শ্রী ও শক্তিই বৃদ্ধি করিয়াছিলেন 
তাহার বাজত্বক্খালে দেশে সুখ ও শাস্তি 
বিরাজ করিতেছিল|* ব্রাহ্ণ মাধবা- 
চার্ষের গৌরব রক্ষার্থ তিনি হাম্পিতে যে 
বিরাট মন্দির নির্দাণ করিয়াছিলেন, 
সৌন্দর্যে ও রচনাকৌশলে তাহা বহুদিন 
হিন্দুস্থ'পত্যের গৌরবনিধর্শন স্বরূপ বর্ভমান 


পাত করিয়াছিলেন! তাই ১৩৪০ থুঃ চ্িলি। ১৫৬৫ থুঃ অবে যখন হিন্দু বিদ্বেষী 
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১১৬ 


মুসলমানগণ বিজয়নগর ধ্বংশ করিয়া সেই 
শ্বশানের উপর দণ্ডায়মান হইয়া করতালি 
দিতে দিতে পৈশাচিক নৃত্য করিয়াছিল, 
তখনও তাহারা হাম্পির মন্দির চুর্ণ করে 
নাই। 

মুনিজ কহিয়াছেন প্রথম হরিহবর ( দেব- 
বায়) বুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত গা হইয়া শাস্তিতে 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রাতহাসিক 
আলোচনায় ইহাই স্থির হইয়াছে ষে ওরঙ্গল 
হৃপতি প্রতাপরুদ্রের পুত্র কৃষ্ণ ১০৪৪ খুঃ 
অন্দে বিজয়নগরে আশ্রয় জাত করিয়! 
বিজয়নগরপতির সাহায্যে দক্ষিণ ভাবত 
হইতে মুসলমানের নাম কিছুর্দগের জন্য 
উৎখাত করিয়ছিলেন। এই সময়ে দ্বার 
সমুদ্রপতি বল্হোল নৃপতিগণও সঙ্ায়তা 
করিয়াছিলেন। স্থতরাং হরিহবর বা দ্রেবরায় 
১৯৩৪৩ থুঃ অন্দেই দ্বর্গগত হইয়াছিলেন 
বলিয়া অনুমান করিতে হয়। 

হরিহরের মৃত্যুর পর তাহার ভাতা 
প্রথম বুক্ধ যখন বিজয়নগরের সিংহাসনে 
আরোহণ করিলেন তখন দক্ষিণভারতের 
হিপ্ুদিগের হদয়ে স্বাধীনতালাভেচ্ছা অতান্ত 
প্রবল হইয়াছিল। হুর্দাস্ত যুসলমানদ্িগকে 
বিতাড়িত করিয়া হিন্দুর সাআ্রাজা প্রতিঠিত 
করিবার জন্য তখন সকলের হদয়মধ্যে 
যে বহ্ছি এঁজলিত হইয়াছিল প্রথম বুরু 
সেই বনুতে ইদ্ধন সংযোগ করিয়াছিলেন । 
দেশ তাহার নিকট কি চায় স্বদেশবাসী 
হিম্দুগণ কিসের প্জন্য তাহার মুখের দিকে 
চাহিয়াছিল তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন দেশের প্রাণে কি আকাজ্ষ। ও 
আবেগ স্পন্দিত হইতেছিল তাহ! প্রথম 


. বছদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, আধা, ১৩১৬। 


বুক্কের বুঝিতে বাকি ছিল না। প্রথম 
বুক সমক্নকুশলী ও সাহসী ছিলেন। 
রণাঙ্গণে তাহার ভীমবাহু যখন দৃঢ়করে 
অসি ধারণ করিত তখন সৈনিক হদয়ে 
সাহস ও আশা হইত--শক্র হৃদয় কম্পিত 
হইত । 

দেশে যখন নবজাগরণের উদ্বোধন 
সঙ্গীত ধ্বনিত হয়_-ষখন দেশের আকাশ 
দেশের বাতাস সেই গান গাহিতে থাকে, 
স্বদেশপ্রেমিক তক্ত যখন বিহগকুজনে পত্র 
মরে নদীকলোলে সেই মহান গীতি 
শুনিতে পায় তখন দেশে লোক স্থষ্টি হইতে 
থাকে। কর্মবিধাণ যন ধ্বনিত হয় তখন 
তাহার অনুগামী হইবার জন্য কল্্রীর অভাব 
হয়না। ইহারই নাম যুগধর্থের রচন]। 
সে রচনা নিবারণ করিতে পারে এমন শক্তি 
পৃথিবীতে নাই--সেই উত্তালসাগর তরঙগ 
প্রতিরোধ করিতে পারে এমন হিমাচল 
পৃথিবী-বক্ষে আজিও দেখা যায় নাই--সে 
বেগের সল্গুথে বাধ! বিদ্ন যাহা! কিছু সমস্তই 
ভাসিয়া যায়, ভাগীরথী তরঙ্গে এরাবত 
যেমন ভাপিয়। গিয়াছিল সেইরূপ তাসিয়! 
যায়। 

বিজয়নগরে তখন কর্স-ভেরবী ঘোর 
নাদে বাজিয়া উঠিয়াছিল। ধতদৃর তাহার 
ধ্বনি পৌছিল--যতদুর সে ধ্বনির প্রতি- 
ধ্বনি বাঞ্জিল ততদৃত্র নবজাগরণের রোল 
পড়িয়া গেল। ভেরী নিনাদ করিল-“কে 
কোথায় হিন্নু আছ, উঠো, জাগো? কর্ম্- 
পথে অগ্রসর হও-_বাহুতে বাহুতে কে 
কণে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিত হও-_মুসলমান- 
শৃঙ্খল পদাঁঘাতে চূর্ণ কর।” সমগ্র দাক্ষি- 


৩য় সংখ্যা 


ণত্যে সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি বাজিয়া 
উঠিল।* সময় বুঝিয়! ওরঙ্গলপতি প্রতা- 
পরুদ্রের পুত্র কুষ্ণনায়ক বলহোল দেবের 
নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার 
হৃদয়ে যে অগ্নি ধীরে ধীরে জলিতেছিল 
তাহা যুহূর্তে দাবানলে পরিণত হইল-.. 
তিনি প্রতিজ্ঞ করিলেন “হয় স্বাধীনতা না 
হয় মৃত্যু; 

অগ্নি জলিল_-পতিত বিজিত শঙ্কিত 
হিন্দুগণ জয় জয় নাদে মুসলমানদ্িগকে 
আক্রমণ করিলেন--ওরঙ্গলের যুসলমান 
কর্ত। ইয়াদ-উল-যুলখ দেবগিরিতে পলায়ন 
করিলেন। হিন্দ ও মুসলমান সংঘর্ষে 
হিন্দুর জয়লাভ সম্বন্ধে যাহার! সন্দিহান 
হুইয়াছিলেন এবং সেই জন্যই ভবিষ্যৎ 
ভাবিয়। প্রাজ্ছের মত হিন্দুর সহায়ত! 
করিতে অগ্রসর হন নাই, এখন তাহারাও 
অস্ত্র ধারণ করিলেন। ম্বাধীনতালিগল! 
এইরূপই সংক্রামক বটে--গৌরব-শ্রী এই- 
রূপে ভীককেও আপনার চরণ তলে 
ডাকিয়। আনেন। 

হিন্দু ষে দিন মুসলমানকে পবাঙজ্িত 
করিল ছুর্গ চুড়ায় যে দিন হিন্দুর বিজয় 
পতাকা উড্ডীন হইল সেইদিন সমগ্র মালা- 
বার এবং কানারা জ্বলিয়া উঠিল। ওরঙগল 
এবং তেলিঙ্গনাপতিদ্বয়ের উৎসাহবাক্যে 
উত্তেজিত, মুসলমান শৃঙ্ঘখল পরিত)!গ কাম- 
নায় বাগ্র, হিন্দুর জয়লাভ দর্শনে পুলকিত 


বিস্মৃত জনপদ । 


১১১ 


সমর ছুন্দুভি বাঁজিয়া উঠিল। তীহারা তখন 
সমবেত হইয়। দক্ষিণ ভারতের মুসলমান 
শৈপ-প্রাকার চুর্ণ করিবার জন্ত অগ্রসর হই- 
লেন। মুসলমানের তুলনায়__মুষ্টিমেয় যুসল- 
মানের তুলনায় হৃদয়ের বলে বলীয়ান--- 
মুললমান-অত্যাচার হইতে স্বর্গস্বরূপা জন্ম- 
ভূমিকে উদ্ধার করিবার মানসে দৃঢসংকল্লে 
বদ্ধ সামান্থ কয়েকজন মাত্র হিন্দু নুপতি 


সমবেত হইয়। তখন কর্মে অগ্রসর হইলেন। 


দেখিতে দেখিতে দাক্ষিণাত্যে মুসলমান 
সিপ্হাসন টলিল-_দেখিতে দেখিতে মুসল- 
মান খোষগণ একে একে দাক্ষিণাত্য পরি- 
ত্যাগ করিতে লাগিলেন- দেখিতে দেখিতে 
দিল্লীর বাদসাহ মহম্মদ তোমলকের বজধুষ্টি 
হইতে দাক্ষিণতা খসিয়। পড়িল, দেখিতে 
দেখিতে প্রথম বৃক্ষের রাদ্য সুদুর উড়িযা। 
পর্যন্ত বিস্তৃত হইল । 

বহু শোণিতপাতে হিন্দুগণ যে বিজয়- 
লাভ করিলেন তাহা অধিক দিন স্থায়ী ছিপ 
বলিয়া বোধ হয়'ন। কারণ আমরা ফেবরিস্তার 
ইতিহাসে দেখিতে পাই যে ১৩৪৭ খুঃ অন্দে 
আলাউদ্দীন বামনি কুলবর্ণে অন্িিষিক 
হইয়াছিলেন । এই বামনি বাঞ্জবংশ ১৪* বর্ষ 
পর্যন্ত জীবিত ছিল। ঘাহাহউক তখন 
সকল হিন্দুই শ্বাধীনতালাভের জন্য প্রয়াসী 
হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তাই কয়েক বৎসর 
মধ্যেই যদ্দিও আলা-উদ্দীন কর্ণাটিক প্রদেশ 
আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু হিন্দুর্দিগকে 
সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিতে পারেন নাই। 


শ্পীশাশিাশাীশীসসি 
লাশটি 


ও গৌরবান্িত মালাবার এবং কানারায় 
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১১২ 


আলাউদ্দীন মাপ ৮ বৎসর সিংহাসনার্ঢ 
ছিলেন । তাহার মৃত্যুর পর মহম্মদ শাহ 
পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন । 

সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াই মহম্মদ দেখি- 
লেন যে বামনি সুলতানের দর্ণ এবং রৌপা 
মুদ্রা বিজয়নগরের এবং ওরঙগলের হিম্দুগণ 
গলাইয়া ফেলিতেছে” মহম্মদ ক্রোধান্ক 
হইয়। সেই অপরাধে কতকগুলি বণিককে 
হত্যা করিলেন। এদিকে বিজয়নগরাধীপ 
গ্রথম বুক ওরঙগল নৃপতির সহিত মিলিত 
হইয়া তাহাদের রাজ্যের কিয়দংশ প্রত্যর্পণ 
করিবার জন্য মহন্মদের নিকট দূত প্রেরণ 
করিলেন % অহন্ম জানতেন তখন উহু 
সেনাবাসে যুদ্ধায়োজন ছিল না এবং তিনিও 
অনেককাল যুদ্ধে লিণ্ত হইতে অসমর্থ 
ছিলেন । সুভরাং কৌশল অবলম্বন করিয়া 
বিজয়নগরের দূতকে এক বৎসরের জন্য 
শরাজ্যে বাখিলেন এবং বুথ! কালহবুণ মানসে 
নিজের দুতকে বিজয়নগর রাঙ্গসভায় প্রেরণ 
করিলেন। যাহাহউক, সন্ধি হইল লা। 
সুলতান যে সকল অসঙ্গত প্রস্তাব করিলেন 
তাহাতে সম্মত হইয়া হিন্দু নৃপতি সন্ধ 
করিতে পাবিলেন নী। এ সময়ে নাদেগস্ত 
মল্লিনাথ* নামে প্রথম বুকের সেনাপতি 
দক্ষিণ ভারতে বীরত্বে ও সাহসে সমর- 
€নপুণ্যে ও শক্তিতে সব্দশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত 
ছিলেন। ম্লিনাথের নাম শ্রবণ করিলে 
মুসলমান সৈনিক কম্পিত হইত । 


বদন । 


[ ৯ম বর্ষ, আধা, ১৩১ডা 


যহ'মদের পহিত হিন্দুর যুদ্ধ উপস্থিত 
হইল--সেই যুদ্ধে স্ুপতান যদিও বিন্দুর 
দেশ লুণ্ঠন করিতে ক্রটী করেন নাই, 
কিন্ত স্থায়ী হ্য়লাভ করিতে পারেন নাই। 
এই সময়ে ওরঙ্গলের ভাগ্যবিপর্যযয় ঘটতে 
আরস্ত হইয়।ছিগ্ল। মহম্মদ্দের ক্রোধ বজেনু 
হ্যায় ওরঙ্গদলের উপর নিপতিত হইয়। 
উহার ধন জন সম্পদ সমস্তই ধ্বংশ 
করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিল। ফেরিস্তা 
বলেন মহম্মদ্ধ ওবঙ্গল পতির যথেষ্ট ক্ষতি 
করিয়া ভেলনপত্তরেন বাজ হততাগ্য 
বিনাঁয়কদেবকে নৃুশংসরূপে হত্যা করিয়া 
জেন । হেন্দুগণ যদিও সেই স্ময়ে 
মহগ্মদের গতিরোধ করিতে পারে নাই 
কিন্তু তাহার পাপের জন্য দঙ্ড দিতে 
ত্রটী করে নাই। শেষে এমনে। ঘটিয়াছিল 
যে প্রবল প্রতাপান্বিত নৃশংস সুলতান দত্ত 
তৃণ ধরিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিপ্পেন তাহার বিপুল সৈশ্ত মধ্যে মাত্র 
১৫*০ জন স্বরাঙ্জে (কুলবর্গে) প্রত্যাবর্তন 
করিয়াছিল, গুলতান স্বয়ং আহত হইয়া 
কোঁন-প্রকারে জীবন রক্ষ। করিয়াছিলেন 4 

কিছুছ্ধীল পরে বুক এবং ওরঙগল হৃপতি 
আবেদন জানাইয়। দিল্লীর সম্রাটের নিকট 
দত পাঠাইলেন। সুলতানের বিরুদ্ধে 
স্যরাতিযানের জন্য দিল্লী হইতে সাহাযা 
লাতের আশাতেই সেরূপ করা হইয়াছিল। 
কিন্তু দিলীশ্বর ফিরোজশাহ তখন পারি- 
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৬য় সংখ্যা।] 


বারিক গোলযে'গে একান্ত ব্যস্ত থাক!য় 
গ্রলোসন সন্েও বিজয়নগরের অনুরোধ 
রজ্া] করিতে পারিলেন না। 

স্থলতান মহম্মদের সাহস বৃদ্ধি হইল। 
তিনি দেখিলেন কাঁফেরকে হত্যা! করিলে 
দিল্লীশ্বর রুষ্ট নহেন। তিনি নববলে নবীন 
উৎসাহে সৈন্তসংগ্রহ করিতে লাগিলেন 
এবং সেনাদল ছুইভাগে বিভক্ত করিয়! 
গোলকন্দা এবং ওরঙ্গল আক্রমণ করিবার 
জন্য প্রেরণ করিলেন। ওরঙগল পরাজয় 
শ্বীকার করিল, গোলকন্দার হীরক খণি 


ভারতীয় নাস্তিকবাদের ইতিবৃত্ত ॥ 


১১৩ 


মহন্মদের রাঞ্জকোষে অর্থ প্রধান করিল, 
বহুমূল্য প্রস্তরাদি খচিত একখানি রাঞ্জ- 
সিংহাসন কাড়িয়। লইয়। স্থলতান স্বরাজ্যে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। ফেরিস্তা বলেন 
সেই সিংহাসনের মূল্য ৪,৮১০ ০১৭০০ 
মুদা ছিল !* ১৪২৪ খুঃ অন্যে ওরঙগল 
চিরদিনের জন্য মুসলমানের হস্তগত হইয়! 


বানি সম্াজোর অন্তর্গত হইল। ওবঙলের 


পতনেই মুসগমানগণ কষ্জানদীর তাঁরভাগে 
কিছুদিনের জন্ঠ প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। 
(ক্রমশ ) 
আরাজেন্দ্রলাল আচাধ্য 


হিসি 


ভাঁরভীয় নাস্তিকবাদের ইতিবৃত্ত । 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


নাস্তিকবাদের স্5না। 


এখন আমাদিগকে আলোচনা] করিতে 
হইবে, কোথায় ও কোন সময় নান্তিক- 
বাদের প্রথম সৃত্রপাত দেখা ঘাঁয়। 

নান্তিক-শব্ষের ব্যুৎ্পত্তি গ্রতর্শন করিয়া 
পাণিনি (৪- ৪. ৬০ )নিজের পুর্বে তাহার 


রাঁমায়ণে রামের নিকট জাধালির মাস্তিক- 
বাদ-প্রসগ সুপ্রসিদ্ধ।£ এ স্থানে বহুবার 
নাস্তিকশন্দের গ্রয়োগ আছে। শৈক্সযপ- 
নিষদে (৩.৫) নাস্তিক-শব্দ ও দেহাত্মবাদের 
কথা পাঁওয়। গিগাছে। ছান্দোগ্য-উপনিষদেও 


অস্তিত্বের স্চন! করিয়াছেন । মহাভারতে তাহা দেখ! গিয়াছে, এবং কঠোপনিষদেও 
নাম্তিকবাদের বহু কথা পাওয়া যায়। দেখিতে পাই £-- 

ক ,0.131005 70. 307. 

ৰা “নায়ং লোকে'হত্তি ব পর ইতি ব্যবলিতে ভাল 2। 


নালং গন্তং হি বিশ্বানং নান্তিকে ভয় শক্কিতে” শত) ১৩৩,১১৪ । 
1 রামায়ণ, অধোধ্যা। ১০৮; জাঁঝ।লি বলিতেছেন :_- 
“ন চাপি কালোহয়মূপ গহঃ শনৈ। 


য্থ। ময় *াস্তবক বাগুদীকিত1 |” 


উ) ১*-৯০-৩৯ 


১১৪ 


“মনুষ্য মৃত হইলে এই যে সংশয় আছে 
- কেহ বলেন “এ থাকে” আবার কেহ কেহ 
বলেন “এ থাকে না” ইহা আমি আপনার 
হারা উপদিষ্ট হইয়া জানিব ।”* 

আরও সেখানে উক্ত হইয়াছে £- 

“অবেধেকী, প্রযত্ত ও বিত্তমোহে মুঢ় 
ব্যক্তির নিকট পরলোক প্রতিভাত হয় না। 
যে মনে করে--এই (বর্তমান) লোক আছে 
পরলোক নাই” সে পুনঃ পুনঃ আমার 
ঘেষের) বশে আগমন করে । 

এই সমস্ত আলোচন। করিলে স্পষ্টই 
বলিতে হইবে। উপনিষৎ বা ব্রাঙ্গণ-সময়ে 
নাস্তিকবাদ বিশেষ রূপে প্রচলিত ছিল। 
এখন মন্ত্রভাগে প্রবেশ করিয়া দেখিতে 
হইবে যে, তাহার যধ্যে এ সম্বন্ধে কিছু 
গাওয়] যায় কি না! 

বেদের স্তোত্ররূপ মন্ত্রসমূহে দেখ! যায়। 
ধধষিগণ দেবতাদের নিকট নানাবিধ দ্রব্যের 
প্রার্থনা করিতেছেন। যে কোন রূপেই 
হউক মনোরথ পূর্ণ হইলে সেই স্তোত্র বা 
মন্তরসমূহের উপর তাহাদের যে একটা! শ্রদ্ধা 
উৎপন্ন হইয়া আসিবে, তাহা অত্যন্ত 
স্বাভাবিক । মন্ত্রের প্রতি এই শ্রদ্ধাই দৃঢ়- 


বাদর্শন | 


[ ৯ম বর্ষ, আষাঢ়, ১৩৮৬ । 


তর হইয়া কালক্রমে মন্ত্রমৃহাত্বক বেদের 
প্রামাণ্য স্থাপনের কারণ হইয়? উঠিয়াছিল। 

একদিকে খেদের প্রামাণ্য যেষন শনৈঃ 
শনৈঃ দৃঢ়তর হইয়া উঠিতে ল"গিল, 
তদ্িষয়ক সনেহও সেইরূপ আত্ম-গ্রকাশ 
করিতে বিরত ছিল না। দেবতার স্তৃতি 
করিয়াও যে সকল খষি নিজের অভিলফিজ, 
দ্রব্য লাভ করিতে পারেন নাই, সেই স্তরতি- 
সমূহের উপর তাহাদের ক্রমশঃ সন্দেহ 
জন্মিতে লাগিল। কালক্রমে সেই সন্দেহই 
প্রবলরূপে পরিণত হইয়! কেবল স্তরত্তিরই 
প্রামাণ্য নষ্ট করে নাই, স্ততিভাজন দেবতা- 
গণেরও অস্ভিত্বসন্বন্ধে সন্দেহ জন্মাইয়। দিয়] 
ছিল। এই জন্যই খখ্েদে (৮, ১০০, ৩) 
এক জন খধি বলিতেছেন 2 

“হে সংগ্রামেচ্ছ্ুগণ, তোমরা সত্য ইন্দ্রের 
স্ততি কর, যদি ইন্দ্র সত্য থাকে । (ভার্গব) 
নেম বলেন-_ইন্দ্র নামে কেহ নাঁই। কে 
ইন্দ্রকে দেখিয়াছে? কাহাকে আমরা স্তব 
করিব ?”1 

ইন্্র ইহা শুনিয়া নিজেই বলিতেছেন £-- 
“হে স্তুতিকারিন্‌, এই আমি রহিয়াছি, এই 
তোমার লিকট স্থিত আমাকে দেখ। 


শা পিপিপিস্পা-০০শীশা পাপিীপিপার জার 


রঙ “যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎস1 মনুষো ইস্তীতোকে নায়মন্তীতি চৈকে ।, 
এতদ্দিদ্য।মহ্ুশিষ্ট স্তয়াহম্‌ 8৮ কঠ-,১-১-২০ | 

4 “ন সাম্পরার়ঃ প্রতিভাঠিবোলং প্রমাদাস্তং বিস্তমোহেন মুঢ়ম্‌। 
অয়ং লে।কে। ্বাস্তি পরু ইতিম(লী পুনঃ পুনবএমাপদাতে মে ॥” ১-২-৬। 


তুলনীয় 


“যরনং মন্যসে রাজনায়মন্ত কুতঃ পরত | 
প্রতিত্মারয়িতারম্ত।াং যমদুত। যমক্ষয়ে ॥” মহাভারত, শাস্তি, ১৫০-১৯। 
“প্রন ভ্ে।মং ভরত বাজয়স্ত ইন্দ্রায় সত্যং যদি সতামন্তি। 
নেক্রোইস্তীতি নেম উত্ত আহ ক ঈং দদশ বমড্টুবাম।” 


সা সমস 


তয় সংখ্যা । ] 


আমি মহত্ব সমস্ত ভূধনকে অতিতব করি। 
সত্য-উপদেশক বিছ্বানের। স্তোক্র দ্বার! 
আমাকে বন্ধিত করেন। বিদারণশীল 
আমি ভুবন সযুহকে নির্তিশয় বিদীর্ঘ 
করি 1” 

আবার অন্তক্র (২. 
হইয়াছে ঃ-_ 

“যে ভয়ানকের 
জিজ্ঞাসা করে-__“সেই ইন্দ্র কোথায়? তাহার 
সম্বন্ধে অন্কেরা বলিয়৷ থাকেন-__“ইন্ত্র নাই? 
ইন্দ্র উদ্েঙ্গক হইয়া অরিগণের ধনসমৃহ 
বিনষ্ট করেন, অতএব সেই ইন্দ্র আছেন 
থলিয়। ইহাতে বিশ্বাম কর 1? 

আর একজন বলিতেছেন (১: ৫৫. ৫)-- 

“ইন্দ্র ধখম মেঘসমূহের প্রতি হনন- 
সাধন বজ্জ নিক্ষেপ করেন, তখন তাহার 
পরেই দীপ্তিমন তাহাতে সকলে শ্রদ্ধ। 
করে ।” 

এই সকল আলোচনা করিলে স্পষ্টই 
বোধ হইবে যে, মন্ত্রঘময়েই কাহারো 
কাহারে! দেবতা-বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত 
হইয়াছিল, কেহ কেহ তাহ1 একবারেই 
অন্বীকার করিয়। ফেলিয়াছিলেন, এবং 
কেহ কেহ বা অপরের দেবতা-বিশ্বাস 
উৎপাদনের জন্য চেষ্টাও করিতেছিলেন। 

দেবতার উপর বিশ্বাস নষ্ট হইবার পর 
কাপক্রমে দেবতাপ্রকাশক মন্ত্রসমূহেও 


স্পা শি 


্ খগ্েদ, ৮-১০৯-৪। 


১২, ৫) উল্ত 





ভারতীয় নাস্তিকবাদের ইতিবৃত্ত । 


সম্বন্ধে লোকেরা: 


১১৫ 


অর্থাৎ বেদেও অবিশ্বাস আসিয়া পড়িল: 
একদল স্পষ্টতই ঘোষণ। করিয়! ফেলিলেন 
যে, মন্ত্রসমূহের কোন অর্থ নাই; এবং অপর 
আব একদল তাহার অর্ধবত্ত প্রতিপাদন 
করিবার অন্ত বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন! 
এইরূপেই বেদের প্রামাণ্য ও অগ্রামাণ্য 
লইয়া তুযুল বিচারের অবতারণা শেষে 
দর্শনশান্ত্রে আসিয়। জ্রবেশ লাভ করিয়াছে। 

অতি প্রাচীন কালে যাহার বেদের 
নিরর্থকত্ব ঘোষণ] করিয়াছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে একজনের, নাম আমরা জানিতে 
পারি- ইহার মাম কৌৎস। 

কোৌৎ্স বলেন-__মন্ত্রসমুহের কোন অর্থ 
থাকিতে পারে না; কেমন, যে সকল 
লৌকিক বাক্য অর্থ প্রকাশ করে, তাহার 
সহিত বৈদিক মন্্সমূহের মিল নাই। 
আমরা যদ্দ বলি--'পান্জসমাহর' (পাত্র 
আনয়ন কর) তবে অর্থ বুঝা যায়, আবার 
য্দি বলি-_'আহর পাত্রম্‌* তবুও অর্থ বুঝ! 
যায়। কিন্তু মন্ত্রসমূহে তাহ হইবার উপায় 
নাই, তাহার পাঠ করিবার যে পৌর্বাপর্যয 
নিয়ম আছে তাহার ব্যতিক্রম হইলে সে 
আর এ অর্থ প্রকাশ করিবে মা। প্অগ্র 
আয়াহি বীতয়ে (হে অগ্নি পানের জন্য 
আগমন করুন)”8 -_-এই না বলিয়া! যদি 
বলি--'বীতয় আয়াহি অগ্নে,” তবে আর 
অর্থ প্রভীতি হইবে না! তবেই অর্থযুক্ত 


+ দ্রষ্টবা--খথেদ, ১-১০৩-৫ ১ ১০৪১৬ 3 [চে 101160 915006099 00. 0100 29৮1€10 01 2017610 02 


[0], 140-743) 907-320. 


শি 


8 সামবেদ) ১-১-১-১। 


+£ বেদে অবিশ্বাস হইঝ্থর অ:রও একটি কারণ ছিপ, তাহ। প্রথম অধায়ে বিবৃত হইয়াছে। 


৯১৬ 


বাক্যের সহিত বৈদিক মন্ত্রমূহের যখন 
»পপশ্া দেখা যাইতেছে, তখন কি করিয়। 
"হল যে, তাহাদের অর্থ আছে? 

"৭ ভ'চাদের প্রকাশিত অর্থও নিতাস্ত 
এক্পপপ্নন । দেখ, ফুশচ্ছেদন করিবার জন্তু 
ক্র সংঘেগ করিয়া১ ধলা হইতেছে 
গহে ওষধি, ইহাকে রক্ষ। কর!”ং যে 
অচেতন ওষধি নিজেকেই রক্ষ। করিতে 
পারে নাসে অন্তকে কিরপে রক্ষা করিবে? 
আবার এ স্থানেই কুশ ছেদন করিতে 
করিতেই বলা হইতেছে-_“হে ক্ষুর, ইছাঁকে 
হিংসা করিও না1৩ কোন জোক যে 
এক বলিয়া মার এক করে, তবে তাঁহ!কে 
আমরা পাগল বগি। মন্পসযৃহে পরম্পর 
বিরুদ্ধ অর্থও অনেক দেখ যায়। এক স্থানে 
বধলিতেছে---এক রুদ্র অনস্তান করিতেছে, 
দ্বিতীয় নাই,১৪ অন্য স্থানে বলিতেছে_ 
"অসংখা সহ রুদ্‌ 1১7৫ এক স্থ'নে 
বলিতেছে -"ইন্দ্র শক্রহীন১* আর এক 
স্থানে বলিতেছে--“ইন্দর শত সেনাকে জয় 
করিয়াছেন !”৭ আর এক মন্ত্র বলি- 
তেছে-“অদ্িতি দ্্যৌ, অদিতি অন্তরীক্ষ | 
১৭। যেই অদিতি, সেই অন্তপীক্ষ! ইহা স্কে 
বুঝিবে? আবার এমনও কতক গুলি 


১») কাতায়তন আৌত শ্ত্র, ৭-২-১১। 


বঙ্গদশন । 





"1 ৯ম বর্ম, আষাঢ়, ১৩১৬ । 


কথা আছে, বাহার অর্থ বুঝিতে পাঁরা যায় 
না, যেমন--''আম]ক্‌,” “কান্থকা, ইত্যাদি 


ইত্যাদি আতএব মন্ত্রূহের কোন 
অর্থ নাই! 
ঘাস্ক তাঁহার নির্ক্তে”  কৌৎসের 


আপত্তি সমূহ খণ্ডন করিয়া মন্ত্রের অর্থবস্ব 
স্থগন করিয়াছেণ। টগগমিনিও তাহার 
মীমাংসাদর্শনে (5, ২, ৩২-৫৩) কৌৎসের 
মতকে পুর্দপক্ষরূপে উত্াপিত করিয়া খণ্ডন 
কবিদাছেশ! বাল্য ভয়ে এস্থানে যাগ 
ও মিনির প্রত্যুত্তর উদ্দাহত হইল না। 


দস শন পিপলস 


ভূতীয় অধ্যায়। 
হেতুবাদ 

পুর্ন যাস! উক্ত হইরাছে, তাহ! আলো- 
চনা করিলে জানা যাইবে যে, এইরূপে 
ম্পনূহাযক বেদের প্রামাণ্য আক্ষেপ 
হহচ০ তারছে হেতুবাদ (77607511917) 
জন্মাঠাহণ করে, এই হেতুবার্দ এক সময়ে 
এতদর প্রবল হইয়া উঠে যে, প্রচলিত 
বৈদিক পথকে নিতান্ত ব্য।কুল হইতে হইয়া- 
ছিল। হেতুবার্দে আকৃষ্ট হইনা সেই 
সময়ের প্রধান প্রধান বাক্তিঘণ নূতন নৃতন 


০৯০৯৯ 











ক 
পপ সপ পিপি 


২। “ওষ:ধ আাধন্য, শ্ব তে মৈণং হিংসী2৮- হজ বাজ ২-১-৬। 


৩] "এব এন বুদ হবতন্থে নদ্বিচীয়ই। (১) 
৪1 যজ্ু'বাচা- ১৬:৫৪ | 

| খথন। ৮-৭-২১-২। 

৬ | খের, ৮৫ ২২-১। 

৭1 ধ্খেন, ১-৬-১৬-৫। 

৮1 শিরুক্ত) ১-৫-১। 


শুয় সংখ্যা। 


'পথেয় অনুসন্ধানে প্রবৃভ হইয়াছিলেন। এবং 
ইহাবই ফলে সাঙ্খয) বৌদ্ধ ও তৈন ঘর্দের 
অতুযুখান আমর! দেখিতে পাই; এই তিন 
ধর্মই বন্ধক কর্মপথের বিরুদ্ধে দ্ভায়মান। 
সাধ্্যশান্ত্রকার ধদি মনে করিতেন যে, 
বদ্িক ক্রিয়া-কাণ্ডে চপ্পম পুরুবার্থ সিদ্ধ হয়, 
তবে তাহাকে নুতন শান্তর লিখিতে হইত 
না। তিনি বলিয়াছেন যে, বৈদিক ক্রিয়া 
কাণ্ডও লৌকিক উপাযের ন্যায় হিংসাদি- 
দোষে অবিশ্তদ্ধ, এবং তাহার ফল নশ্বর, 
এবং তার্তম্াযুক্ত ); ইহাতে সর্বতোভাতে 
দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পার যায় 
,না।১ ইহাকে হেতুবার্দ ভিন্ন কি বলা 
যাইবে? ইঙ্গাতে কি মনে করা যায় না 
যে সাঙ্খ্যকার বেদের কম্মকাণ্ডের প্রতি 
আস্থাবান ছিলেন না? আজকালকার দিনে 
কেহ অনায়াসে একথা বলিতে পাবেন, কিন্ত 
বৈর্ধিক ক্রিয়া-কর্মের প্রভাব-পূর্ণ সময়ে 
কপিলের মত ব্যকজ্জকে কত দূর সাহস 
করিয়! তাহ] বলিতে হইয়াছিল! 
সাঙ্যদর্শনকার যদিও এইনপে বৈত্বিক 
ক্রিয়াকাগুকে অবিশুদ্ধ বলিয়। পরিত্য।গ 
করিয়াছেন, তথ!পি অম্পূর্ণ তাবে বেদ্দকে 
পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই। কতক 


ভারতীয় নাঁস্তিকবাদের ইতিবৃত্ত । 


১১৭ 


কতক বিষয়ে তিনি বেদ অনুসরণ করিয়াই 
নিজের সিদ্ধান্তকে স্মর্থন করিয়াছেন। 
স্ুলত বলিতে গেলে বালিতে পারা! যায় খে, 
কপিল বেদের কশ্মকাগুকে স্পষ্টত অগ্রীহা 
করিয়া জানকাগ্কে গ্রহণ করিয়াছিলেন । ২ 
এইরূপে বেদের এক অংশে প্রামাণ্য 


অস্বীকার করিজেও, কপিল অপর অংশে 


বেদের গ্রামাণা স্বীকার করিয়াছেন। এবং 
সেই জন্যই বর্তমান সাঙ্খাসথজ্রে ৫-৪০-৫৭) 
বেদের প্রামাণ্য-গ্রতিপার্দন দেখ! থায়। 
কপিল অংশত বেদের প্রামাণা স্বীকার 
করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার “তন্ত্র মহ1- 
জন পরিগৃহীত” হইয়াছিল, --ঘর্দিও তাহ! 
শ্রীশঙ্ষরাচার্য্যর মতে “আত্ম তেত্ব কল্পমা ও 
স্বতন্ত্র প্রকৃতি কল্পনা হেতু বেদবিরুদ্ধ ও 
বেদানুলারী মন্ুবচনের বিরুদ্ধ” 1৪ পুরাণ 
ও ধম্মশান্ত্রার্দিতে সাঙ্যমত যেরূপ বছল- 
ভাবে গৃহীত হইয়াছে, অপর মত্ত সেরূপ 
নহে, হহার প্রধান কারণ এই খে, কপিল 
আংশককপেও বেদের প্রামাণা স্বীকার 
করিয়াছিলেন । চিবপরম্পবাক্রমে সমাগত 
বেদপ্রাধ়াণোর বিরুদ্ধে প্রথম অভ্যুখান 
এইরূপ আংশিক হওয়।ই খুব সম্ভব ।€ 
অংশত প্রতাক্ষ বেদবিরোধ থাকিলেও 





১1 “দৃঃবদামুশ্বিকঃ মহ্য বশ্দদ্ধ শয়/তিশয়-যু্ত১ 7 সঙ্খাকাগিকা, হ। 
২। 'যদাপি চাচুশ্রবিক ইতি মামম্তেনাভাঠতং, তথ।ণি কন্মকলাপান্ভিপ্রায়ে। প্র্ট 1১, বিবেকজ্ঞনিত্ত যা 


শ্রবিকত্বাৎ__” ; বাচস্পতিমিশ্র, সাহ্বাতন্বকৌমুদী, ২। 


ভ। প্মহগন পরিগৃহীগ্ানি মহান্ি সান্থাদি ওস্ত্রাণি সম্যগ দর্শনাপদেশেন প্রযুন্তানাতি"- শাঙ্কর বাভ 


বেছ।ত দর্শন, ১-২-১। 


৪1 "অতুস্ট সিদ্ধম._ আত্ম: কল্পনয়াপি কপিজপা তশ্থং বেদবিকন্ধং বেদ,মুপারি-মনুষ্ডনলিকত্ধং চ, ন, 
ফেবলং স্বত্ত্র প্রকৃতি কল্পনয়ৈব**শান্কর ভাষা, নেদান দর্শন ২-১২। 


€। যোড়শ ফ্স্সিক্‌, যজমান ও ধক্রম।ন-পড়্'। 
ই 


১১৮ 


কপিলের তন্ত্র ষে মহাঁজন গৃহীত হইয়াছিল 
তাহার আরও একটি কারণ আছে। কপিল 
যে সময় উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহার পূর্ব 
হইতেই বন্দবিধির উপর লোকের শ্রদ্ধ। 
হস দেখিতে পাওয়া যায়। ভুয়োভুয় কর্ম 
অনুষ্ঠান করিয়াও বস্তত তাহাতে পরম 
পুরুযার্থের আশা না দেখিয়া লোকের। 
কর্ম্মানুষ্ঠঠমের উপর কতকট। বীতশ্রদ্ধ হইয়। 
উঠ্িয়ছিল। উপনিধদে ইহার উজ্জ্বল চিন্তে 
দেখিতে পাওয়! যায়। সেখানে উক্ত 
হইয়াছে £-- 

“ষাহাদিগের মধ্যে অশ্রেষ্ঠ কর্ম উত্ত 
হইয়াছে, অষ্টাদশ জন-যুক্ত ৫ ঘজ্ঞরূপ প্লব 
(ভেলা)-সমূহ অদূঢ়। যে সকল মৃঢ় ইহাকে 
শ্রেয় বলিয়া অভিনন্দন করে, তাহার! 
পুনর্বার জবা মৃত্যু প্রণ্ড হয় । 

প্মঢ়গণ বহুপ্রকাপ অবিদ্ভার মধ্যে 
বর্তমান থাকিয়া মনে ভাবে যে, আমর! 
ক্কতার্থ হইয়াছি; যে হেতু কর্মিগণ আসক্তি- 
বশত: ভালরূপে জানিতে পাবে না, সেই 
জন্য কর্মফলক্ষয়ে তাহারা আবার 
চাত হয়।” 

"প্রমূঢগণ যাগ ও পূর্ত কার্ধযকেই প্রধান 
মনে করিয়]। অপর শ্রেয়কে জানে না; 
অতএব তাহার সুকৃত হ্বর্ণপৃষ্ঠে ( কর্মফল ) 
ভোগ কন্িগ্না এই হীনতর ( মর্ত্য) লোকে 
প্রবেশ করে।*১ 


১। এপ্রব। হোতে অদৃ। যজ্যরূপ! অষ্টাদশে সত, মবরং যেষু কর্ম 


ধগদশন । 


[ ৯ম বর্ষ, আধাঢ, ১৩১৬। 


তদানীস্তন লোকেরা এইরূপে কর্মের 
নিন্দাবাদ শুনিতে শুনিতে কতকটা অভ্যস্ত 
হইয়া উঠিয়াছিল। তাই কপিল যখন 
বৈদিক ক্রিয়াকে স্পষ্টত “অবিশুদ্ধ' বলিয়া 
ঘোষণ। করিলেন, তখন সাধারণের! তাহ! 
শুনিয়া তত বিচলিত হয় নাই; বরং 
আকৃই হইয়! তাহ! গ্রহণই করিয়াছিল। 
এ সব্বন্ধে কপিলের নূতনত্ব এইটুকু যে, 
তিনি হিংসাশ্রিত দ্বেখিয়। বৈদিক কর্দকে 
'অবিশুদ্ধ' বলিয়াছেন) নতুবা] কর্মফল 
যে ক্ষয়শীল ও তারতম্যঢুত তাহা তাহার 
নিজের উদ্তাবন নক, বহুপুর্ন হইতেই 
তাহ] প্রচলিত হইয়া আমিতেছিল। 

অন্যত্র পশুবধ করিলে পাপ হইবে, 
কিন্তু যজ্ঞে পশুবধ করিলে পাপ হইবে না 
--আয়য় বচনাদু অংহিস। প্রতীয়েত 
(নিরুত্ত, ১,৫,২)৮--অর্থাৎ তাদৃশ স্থানে 
বেদের কথাতেই বুঝিতে হইবে যে, হিংসা 
কর] হয় না। কর্মবাদিগণের এই সমস্ত 
কথার দ্রিকে কপিল কোন দৃক্পাত ন! 
করিয়। কেবল হেতু ব৷ যুক্তি-বলে স্থাপন 
করেন যে, হিংসাশ্রিত বলিয়। টবদিক 
কর্মকেও অবিশুদ্ধ বলিয়া গণ্য করিতে 
হইবে। 

বেদান্ত দর্শনও জ্ঞানপ্রধান সত্য; কিন্ত 
কপিল যে ভাবে কর্মকাগুকে অগ্রাহ) 
করিয়াছেন, বেদাস্তদশন সেরূপ পারে 


এ+... পল ওলা 


এতচ্ছেে। যে ভিনন্প যি যুঢ়। জরা ছাং 


তে পুলক্েবাপি যস্তি ॥ অবিদ্য।য়।ং বহুধা বর্তমানা বয়ং কুতার্থ ইত্াভিমন্থত্ত বাল2। যত কর্শিলী। ন 
প্রথেদয়ত্তি প্রাগাৎ -তনাতুপাঃ ক্ষীণ লোকাশ্চাবস্তে ॥ “হইষ্টাপূর্তং মন্তমান! বরিউং নাগ্যচ্ছে,য়ে। বেদযন্তে প্রমুটাঃ। 
নাকণ্ত পৃঠে -২ হুকতেইনুভূত্বে মং লোকং হীনতরং চাধিশন্তি | মুণওক-উপ।নষৎ্, ১-২৭,৯১১* | 


অষ্টন্য_-“তদ্‌ যথেই কর্দুচিতে। লোক: ক্ষীহ়তে_-" 


৩য় সংখ্যা। ] 


মাই। জ্ঞানকে প্রধান আসন দিলেও 
বেঘাত্তদর্শন কর্্মকে একবারে অবজ্ঞাও 
করিতে পারেন নাই, তাছাকে টানির়। 
শইতে হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কাপিল- 
দর্শন অপেক্ষা বেদাত্তদর্শলের ইহাই 
বিশেষত্ব । 

হেতুবাদদ অবলম্বনে কপিল বেদের 
অর্ধেক প্রামাণ্য উড়াইয়। দিয়াছিলেন, 
অর্দেক অবশিষ্ট ছিল। বৌদ্ধ ও ট্জন 
ধর্ম অভুযুদিত হইয়া এ অবশিষ্ট অর্ধেকও 
উড়াইয়া দেয়। বুদ্ধদেব এক স্থানে 
বলিয়াছেন £-- 

"হে (কেশপুল্র নগব্রীর ) কালাযগণ, 
আগমন কর, অন্ুশ্রতি বলিয্পা নহে, 
পরম্পরা বলিয়া নহে, এতিহ্য বলিয়া নহে, 
কোন (প্রাচীন) গেটক হুইতে বাহির 
করিয়া দেওয়া হইতেছে বলিয়া নহে, তর্ক 
হেতু নহে, নয় (পদ্ধতি) হেতু নহে, 
আকারচিস্ত। হেতু?) নহে মতবিশেষের 
আলোচনায় ক্ষতি হেতু নহে, ভব্যরূপ 
বলিয়া নহে, প্রমাণ আমার্দের গুরু এই 
বলিয়া নহে, কিস্ত হে কালামগণ, যখন 
তোমবা| নিজেই জানিতে পারিবে যে, 
এই ধর্মলমূহ কুশল, এই ধর্মসমূহ অনবদ্য, 
এই ধর্মপমূহ বিজ্ঞজ্জন-প্রশংসিত, এই ধর্ম 





ভারতীয় নাস্তিকবাদের ইতিবৃত্ত। 


১১৯ 


সমূহ সম্পূর্ণ, এবং গৃহীত হইলে ইহারা সুখ 
ও হিতের জন্ত হইবে, হে কালামগণ, 
তোমরা! তখনই তাহা গ্রহণ করিয়া বিহরণ 
করিবে 1৮১ 

বুদ্ধদেব কিরূপ যুক্তি অনুসরণ করিয়া 
ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহা এই প্রথার 
দ্বারাই সুম্পষ্ট জানা যাইবে। 

হেতৃবাদ অবললন্ধনে বেদের প্রামাণ্য 
অগ্রাহ্য করিয়া! কেবল যে সাঙ্ঘা, বৌদ্ধ 
ও ধন ধর্মই অভুযু্থান লাভ করিয়াছে, 
তাহা নহে; ইহাদের পূর্বে ও পরেও অনেক 
হেতুবাদী বা হৈতুক ছিল। মহাভারতের 
বহুস্থানে ইহাদের উল্লেখ দেখা! ঘযাযস। এক 
স্থানে লিখিত হইয়াছে "বেদ সমূহের অপ্রা- 
মাণ্য শান্্সমূহের অতিক্রম ও সর্বত্র 
অব্যবস্থা, এই সমুদয় নিজের পাত্রতার 
(যোগ্যতার) বিনাশক। যে পগিতাভিমানী 
ত্রাণ নিরর্থক আহম্বীক্ষিকী তর্কবিদ্যায় 
অন্বরুস্ত হইয়া বেদের নিন্দা করে, থে 
হেতুবাদী বিজেতা সাধুগণের নিকট হেতুবাদ 
সমূহ বলয়! সর্বদ! ব্রহ্মণগণকে কঠোর 
বাক্য বলে, ও তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া 
বাক্য বলে এবং যে যুঢড় সর্ববিষয়ে শঙ্কা যুক্ত, 
মূর্খ ও কটুভাবী, তাহাকে কুকুরের সার 
জানিবে ।”২ 





১1 “এথ তুষ্‌হে কালাম, ম1! অনুস্নবেদ, ম গরম্পবার়, মা ইতিকিরায় ব| সা পিটক সম্পর্দানেন, ম| 
তন়্ছেতু, ম! নয়হেতু। অকার পরিবিতকেন, ম! দিটঠি নিজঝ।নক্থস্তি যা, মা] ভবাজপতায়, ম! সমনেঠ লো গর্ত, 
যদ তু্হে কাল।ম| অততন,ব জাদেয্যাধ-_ইমে ধন্মা কুদল।, ইমে ধন্মা অনবজ্জা, ইমে ধশ্ম! বিএ পসলা।, 
ইমে খন্ম। দমত্ত। সমাদিলল। হিস্কাছ সুপার সংবত্বস্তীতি,_দ্ণ তুমহে কালাম] উপমম্পজ্জ বিহরেব্য।যতি 1” 


অঙ্গুতয় নিকায়, ৩-৬৫-১৪ | 


২। :জপ্রামাণাঞ্চ বেদানাং শাস্্রাণ! ধাতিলজ্বনমূ | অবাধস্থ1 চ সর্ব এত ন্লাশন মাজ্বনঃ | 


তবে পণ্ডিতমানী যে! ব্রাহ্মণ বেদনিদগ কঃ। 


অং্বীন্দিকীং তর্কবিদ্যানুরতে নিরর্থিক।ম ॥ 


আও 


আব এক স্থানে লিখিত হইয়াছে, 
যুধিষ্ঠির অর্জ,নকে বলিতেছেন ১ 

"এমনও কতকগুলি হেতুবাদী পণ্ডিত 
আছেন, ষাহাদিগকে সহঞ্জে কোন সিদ্ধান্ত 
বুঝাইতে পারা ঘাম না। ইঁহার্দের পুর্বপক্ষ 
দুড়। এই মুদ্ুগণ বপিয়। থাকেন যে,_"এই 
কিছুই নাই।” ইহারা অনৃত চিন্তা করেন, 
এবং জ্রনসমাক্ষে বক্ত.তা করেন। এই 


বহ্শ্রুত বাবদুক্গণ সমস্ত পৃথিবাতে বিচরণ 
করিতেছে ।”, 

মহাভারতে ই অপর আর একস্থানে এক 
জন নিজের শৃগ[লষোনি প্রাপ্তির কারণ 
বলিতেছেন ;-- 

আমি নিরর্থক আশ্বীক্ষিকী তরকবিদ্যায় 
অনুরক্ত, বেদ।নন্নুক,তহতৃক পণ্ডিত ছিলাম। 


শি সস সপ সপ, ৮৮ পপ সপ পা কা 


হেতুবান ন্দন দতস ঝিজত। হেতু শদকঠ। 





পপ পি িশিশিশীটা ৩ শিস পপ শশিশা শিপ ৩টি পাগল) 


বঙ্গদর্শন । 


ছক ই 0তিবক্ত। চ ত্রান্মণ।ন1ং সন্ৈবছে 


[ ৯ম বর্ষ, আবাঢ, ১৩১৬। 


আমি হেতুবাদ সথুহ বলিতাম, সভাসমূহেও, 
আমি হেতুমুক্ত বাক্ষ্যই বলিতাম। বেদ- 
বাক্যের বিচি।রে আমি ঘিঞ্গণকে পক্ষষ- 
বাক্য বাতা ও আক্রমণ করিয়। 
বলিতাম। আমি নাভ্তিক ও সর্বত্র সন্দেহ- 
যুক্ত ও মূর্খ হইলেও পঞ্ডিতাঁতিমানী 
ছিলাম তাহারই ফল স্বপ্ূপ আমার এই 
শগালত্ব জাত হইয়াছে 1”২ 

এই হৈতুকগণ কিরূপ প্রবল হইয়া 


উঠিয়াছিল, তাহ। মহাভারতের উল্লিখিত 


কথাতেই বুঝিতে পারা যাঁইবে। সেই 
বহুশ্রুত বাবদকগণ সমস্ত বস্ুধাতে বিচরণ 
করিহতেছিল-_-প্চর্তি বনুধাং কতা 
বাবঢুক। বন্ুশ্রুতাঃ 1৮৩ 


কর্ববাতিশন্ী মুঢশ্চ ব'লং কটুকবাগশি রোদ্ধবাত্ত দৃশত্তাত, নদং শ্বানং ছি৬ং বিদুঃ ॥৮+ 


জষ্টবা 2 
“তশ্মিন্‌ যে প্রবু তত তুধাগ্মনো হেতুলাধিনঃ | 


১। "নম সুস্থযাবর্তী হেতুমন্তোহপি পণ 5, । 
ত'নৃতন্তাবমন্তারে! বক্কারে! জননংসদি। 


২। অহম।সং পত্ডিতকে! ঠৈতুকে| বেদনিন্দ কঃ | 
হেতুব।দান্‌ প্রবদিত। বস্ত। সংসতহ ভেতুমতৎ | 
ন্াত্তিক2 সর্ধবশহ্কী চ মুখ? পণ্ডিত মাণকঃ। 


৩ | তুলঃ--- 
*নৈরাজ্বাব,দ কুৎকৈ যি থ্যাদৃষ্ট।ভুহেতুডিঃ | 


মহাড।রত, ১৩-৩৭-১ ১-১৪ | 


হেতুযাদান্‌ বহুনাহুঃ পরস্পর জিগীষলঃ |” 


সহাভা- ১৪-৮৫-২৭ | 


দু পুর্ব স্মৃত। মুড। নৈতনস্তীতি বাদিনঃ | 


চরস্থি বন্ছধাং কৃত 'ং বাবদৃকা বহুশ্রাতাঃ 8 
মহাভ্ভা-১২-১৯-২৩-২৪। 
আবস্বীক্ষিকীং ভর্কবিদ্য।মনুক্কো! নিরর্থিকাম্‌ ॥ 
জাক্রো্ট চ[ভিযোক্ত। চ ব্রদ্মবাকোমু চ দ্বিজান্‌ 
তস্তেযং ফল নিবৃত্তিঃ শৃগালত্বং মম দ্বিপ্তঃ ॥"+ 


মহাভা, ১২-১৮০-৪৭-৪৯ । 


ভ্রম )ল্লাকে| নজান।তি বেদবিদ্যততরং তু যৎ।” 
ঘৈক্রাপনিষৎ্ড ৭*৮ ॥ 


ওয় সংখ্যা | 1 


চতুর্থ অধ্যায়। 


হেতুবাদের ফপ। 

হেতুবাদের উত্পর্তিতে বেদের প্রা্থান্য 
পরথস্ধে অনেক ক্ষতি হইয়াছে, সন্দেহ নাই) 
কিন্তু ভাত! ছারা উপকারও কম হয় নাই। 
হেতুবাদের দ্বারাই ধধ্যযুগে ভারতের বৃদ্ধি 
বৃত্তি পর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। 
হেতুবাদ অবগ্ত্নেই বহু প্রতিতবম্বী উতিত 
হইয়া টবদিকগণকে আক্রমণ করেন। 
সেই প্রতিদ্বন্দ্িগণ পরম্পণকে জয় করিবার 
জন্ত সে সময়ে বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনায় ষে 
বিশেষ ভাবে অভিনিবিষ্ট ছিলেন, তাদ্বিষয়ে 
সন্দেহ করিতে পার যায় না। তাহাদের 
এই পরিশ্রমের ফলেই দর্শন শান্ত্রগুলি 
ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; সেই 
পরিশ্রমের ফলেই বৌদ্ধ ও ট্গনগণের 
সময়ে বিবিধ দার্শনিক মত অভ্যুদয় 
লাঁত করিয়াছিল; এবং সেই পরিশ্রমের 
ফলেই আমাদের পরম গৌরবের বিষয় 
প্রাচীন ও নব্য এই উভয়বিধ শ্যায়শাপ্তরের 
স্থি হইয়াছে । 

অন্যান্ত দর্শনের মত ভ্তায়দর্শন ঘর্দিও 
নিঃশ্রের়স লাভের উপায় স্বরূপ তবজ্ঞান 
“উপদেশ দিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়। 
'ঘ্বাবী করে) এবং যর্দিও তাহ]! বর্তমান 
আকারে সেই উক্তির কতকটা সার্থক্য 
রক্ষ। করিতেছে, তথাপি, তাহার মুলে ষে 
হেতুবাদ; তাহা অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই।. পূর্ধে রাষাক়ণ ও মহাভারত হইতে 
যে সক বচন উদ্ধত হইয়াছে, ১ তাহা 


ভারতীয় নাস্তিকবাদের ইতিবৃত্ত । 


5১১ 
ত্বারাই ইহ] স্পষ্ট বুঝ।| যাইবে, আরও বুঝ। 
যাইবে ঘে, সেই সময়ে আম্বীক্ষিকী নামে 
প্রসিদ্ধ স্ায়দর্পন নিরর্থক বলিয়! গণ্য 
হইত। বেদবাদিগণ তাহ! "স্কুসরণ করি- 
তেন না। স্তায়শান্ত্রে তাহাদের এতদূর 
গর্য্যস্ত অশ্রদ্ধা হইয়াছিল ঘে, তাহার মুক্ত- 
কে প্রচার করিয়াছিলেন-স্যায়শাস্ত্ 
অধ্যয়ন করিলে পরুজন্মে শৃগালযোলিতে 
জন্মগ্রহণ করিতে হয়! 

আঙ্গকাল ন্যায়দর্শন যে আকারে দেখ! 
যায, তাহার সম্বন্ধে ও কথা ঠিক খাটে ন17, 
ইহা এ পৃর্ব-প্রচপিত হেতুবাদের ব্রাঙ্ছণ- 
স-ন্করূণ। হেতুব।দিগণ নিরর্থক আ্বীক্ষিকী 
অবলম্বন কবির! যেমন বেদের প্রামাণ্য 
থওন করিতেন, বেদবাদ্রিগণও সেই প্রকার 
আনীক্ষিকীই অবলম্বন করিয়া বেদের 
প্রমমাণ্য স্বপন করিয়াছেন; যে হেতু- 
বাদে বেদের প্রামাণ্য খণ্ডিত, দেই হেতু- 
বাদের দ্বারাই তাহার স্থাপন কর] হইয়াছে ॥ 
বর্তমান স্যায়দর্শনফখনু বুবিয়াছিলেন ষে, 
হেতুবাদ্দ অবলঘ্ধন না করিলে উপার নাই 
তাই তিনি জল্প, বিতগ! ও ছলাদির তত্ব- 
জ্ঞনেও নিঃশ্রেন্ন অধিগম হইবে- এই 
অডুত কথ। প্রচার করিতে কোন সন্কষোচ 
বোধ করেন নাই। এ কথা তাহার নিঙ্েে, 
মনেই জাগিয়াছিল, এবং সেই অগ্ঠই 
বলিয়াছেন_-যেষন বীজের অস্কুরকে 
সংরক্ষণ করিবার জন্স তাহাকে কন্টকশাখ! 
বারা আবরণ করা হয়, সেইরূপ তত্ব- 
নিশ্চয়কে সংরক্ষণ করিকার জন্য জল্প ও 
বিতগার প্রয়োজন বিজিগীঘ! প্রবৃজ, 





১) বামা-২-.১*,-৩৪ ; মহাত1১২-১৮৭-৪৭) ১২-৩৭-১২ | 





১৯২, 


হইয়। জল্প ও বিতগ্ডাঁর ঘর বিচার করিতে 
হয়।”১ তাহার পরবর্তী ভাব্যকার 
পক্ষিল স্বামী ও বার্তিককার উদ্যোতকর 
জল্ল-বিতগডার দ্বারা নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি ন! 
দেখিয়া বলিয়্াছেন-__জল্ল-বিতণ্ড “বিদ্যার 
পরিচালনের জন্য, লাত খ্যাতির জন্য 
নহে ।”২ বাচস্পতি মিশ্র ইহাই হুস্প্ট 
করিয়া বলিয়াছেন--পকুদর্শন বলে যাহার 
যিথ্যা জ্ঞান উৎপাদিত হইয়াছে, এতাদৃশ 
কোন ব্যক্তি দুবিদগ্ধতা হেতু বা সছ্দিদ্যাব্র 
বৈরাগ্যহেতু লাভ ও খ্যাতির পারা হইয়া 
জনসমূহের আধার্ভূত রাজগণের সম্মুখে 
বেদ ও ব্রা্গণ ও পরলোকাদির দৃমণে প্রবৃত্ত 
হত্, আব বাদী যদ্দি অপ্রতিততা হেতু 
তাহার সমীচীন দূষণ দেখিতে না পান, 
তব তিনি জন্লন ও বিতগার অবতাব্রণ। 
করিয়। প্রিগীষ! প্রবৃত্ত হইয়া! তাহার সহিত 
তত্ববিচার করিবেন-_-ব্দ্যার পরিপালনের 
জন্য রাজাদের মতিভ্রম হেতু তদনুযায়ী 
প্রজাগণের যেন ধর্্বিপ্রব না হয়--ইহাও 
জল্প ও বিতগার প্রয়োজন, দৃষ্টফল লাত ও 
খ্যাতি তাহার প্রয়োজন নহে; কেন না 
পরহিতপ্রবৃভ পরম কাকুণিক মুনি (গৌতম) 
পরদোধসাধক উপায়কে উপদেশ দিতে 
পাগল না।”৩ 








বঙদর্শন। 


'ধাবুণা 


[ ৯ম বর্ষ, আষাঢ়, ১৩১৬ 


এই ত প্রাচীন শ্তায়ের কথা। নব্য 
স্ঠায়ের সম্বঙ্ধেও ইহাই; নধন্যায়ের মূলেও 
এই হেতুবার্দ। পূর্ধে আমাদের দেশের 
ছিল, স্ুপ্রসিদ্ধ তত্রচিস্তামণিকার 
মৈথিল-পণ্তিত শ্রীগঙ্গেশ উপাধ্যায়ই (১৪শ 
শতাব্দী) নব্য ন্যায়ের উত্তাবন কর্তা । 
কিন্তু যখন ধর্ম্কীর্তির (৭ম শতাকী) 
ম্তায়বিন্দু আমাদের হস্তগত হইল, তখন 
বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হুইল নব্য ন্যায় 
উত্ভতাবনের গৌধ্বব ব্রাঙ্মণগণের প্রাপা নহে, 
বৌদ্ধগণের প্রাপা। ধর্মবকীর্তি বৌদ্ধ 
ছিলেন। তাহার পর তির্বত-মিশনের 
কল্যাণে দ্িউমাগাছার্য্যের প্রমাণ সমুচ্চয় 
গ্রভৃতি কতকগুলি তর্কশান্ত্রের তিব্বতীয় 
অচ্বাদের কথ। প্রচারিত হইলে জানিতে 
পার] গেল নব্যন্যায় ষষ্ঠ শতাব্দীর অর্বাীন 
নহে, এবং তাহার উদ্ভাবন কর্তা বৌদ্ধ 
ভিন্ন অপর নহে! 

বৌদ্ধগণ এতাদৃশ তর্কশাস্ত্ের উদ্ভাবনে 
কি জন্ঠ পরিশ্রম করিয়াছিলেন? তাহার 
একমাত্র উত্তর--যে জন্য প্রাচীন শ্থায় 
বা আবন্বীক্ষিকীয় সৃটি, নব্য হ্যায়েরও সৃষ্টির 
তাহাই কারণ, এবং তাহা হেতুবাদের 
প্রভাব হইতে নিজ নিজ ধর্দ বা যতকে 
নির্ধিন্নে স্থাপন ও রক্ষণ কর]। 





১। তিত্বাধ্যবসাজ় সংরক্ষার্ঘং কল্পবিতত্তে বাগ প্ররে'হ সংরক্ষণ ঘর কঠক।বরণবৎ ॥ তাক্কা।ং বিগৃহ্া কথনম্‌ |, 


২। ঘাৎসায়মভাধায ও ম্যায় বস্তিক, ৪-২-৫১। 


_-চ্যারদর্শন, ৪ ২-৫৭.৪১। 


৩। বাচম্পত মিশরের তাৎ পর্ধাটীক।, ৪-২-৫১। তুলনীয় ।__ 


£ছুঃশিক্ষিত কুত্ককাংখলেশ বাঁচ।লিত।ননাঃ। 


' শকাঃ কিমন্তথ! জেতুং বিতগ'দোষ মন্িতা: &' 


ধাতামুগতিকে। লো কঃ কুমার্থং তৎ প্রভাধিতঃ ) মাগাদিতিচ্ছল।দীনি প্রা কারণিকে| মুনি; &% 


ষড় দর্শন লমৃুচ্চন্ন ঠীকণ ৩৩ 


তয় সংখ্যা । ] 


আমি পুর্কেই বলিয়ছি, হেতুবাদের 
আবির্ভাবেই আমাদের দর্শন শান্ত্রগুলি 
পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অভিজ্ঞগণ 
(স্ত। করিয়। দেখিলেই ইহা বুঝিতে পারি- 
বেন। জীব-আত্মা॥। ইহলোক-পরলোক, 
বেদ-ঈশ্বর, প্রভৃতি যে বিষয় লইয়া হেতুক- 
গণ বিরোধ উপস্থিত করেনঃ দর্শনশা্ত্ 
স্মহে প্রধানত সেইগুলিই আলোচিত 
হইয়াছে দেখ! যায়। এ সন্বন্ধে এখানে আর 
বেশী সময় ব্যয় না করিয়া মীমাংসা দর্শনে 
হেতুধাদের প্রভাব বিষয়ে ছুই চারিটি কথ। 
ধলিয়! এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। মীমাংস| 
শ্রুতি ও শ্বতির পরম পক্ষপাতী, ইহ। 
সুগ্রসিত্ধ। কিন্তু কোন কোন স্মৃতি সম্বন্ধে 
ইহার মন্তব্য দেখিলে আঙ্ কালিকার হিন্দু 
দমাজকে স্তব্ধ হইতে হয়। জ্যোতিষ্টোম 


যাগে অন্বীযোমীর পশুর তন্ত্র আরম্ভ হইলে 


বৈসর্জন নামক একটি হোমের বিধান 
আছে। সেই সময়ে যজমাম, এবং তাহার 
পত্থী, পুত্র ও ভ্রাতগণকে নববস্ত্রের দারা 
আচ্ছাদন করিয়া পর বস্ত্রের শেষে ক্রক-দও 
ধন্ধন করিয্ব। হোম করিতে হয়। সেই 
ন্ববস্ত্রধানির সম্বন্ধে এক জন শ্মৃতিকার 
বলিয়াছেন--পবৈপর্জন হোমীয়ং বাসো- 
হ্ধব্য,াগৃহাতি+,__বৈপর্জন হোমের কাপড় 
খানি অধবর্য, গ্রহণ করিবেন। এই 
পৃত্তি বচনের প্রামাণ্য মাছে কি না--এই 
বিচারে প্রবৃত্ত হইয়। মীমাংসকগণ বলিঙ্কা- 
ছেন যে,১ এ স্থতি প্রযাণ হইতে পারে না, 
কেন না, এ স্বতির মুগ শ্রুতি নহে। তবে 


১) মীগাংনাদশন) ১-৩-৩-৪ | 
২। এশাবয় ভাষা। 


ভারতীয় মান্তিকবাদের ইতিবুঝু | 


১২৩ 


কি?লোভ! প্লোভাদাচরিতবস্তঃ কেচিৎ 
তত এষ] স্বতিঃ) উপপন্ন তরঞতঘৃ 
বৈদ্বিকবচন কপ্পনাথৎ।” লোতবশত 


কেহ কেহ এরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, 
তাহ! হইতেই প্র স্বতির উৎপতি; 
এই স্মৃতির মূল বিষয় বৈদ্িকবচন কল্পন| 
কর! অপেক্ষা ইহাই উপপন্রতর | মীমাংসা- 


” দর্শন কি সাহস দেখাইয়াছেন! ইহা কি 


হেতুবাদ নহে? এরূপ দৃষ্টান্ত তাহাতে 
বিরল নহে। *অর্থবাদধাকোর স্বার্থে 
গ্রামাণ্য থগুনও ইহার অপর উদ্াহরণ। 





পঞ্চম অধ্যায়। 


নাস্তিকবাদের গ্রন্থ। 


এই বার আমরা নাস্তিকবাদের গ্রন্থ সম্বন্ধে 
কিঞ্চিৎ আলোচন! করিব। 

নান্তিকবাদদের কোন পৃথক গ্রন্থ এ 
পর্যান্ত পাওয়া যায়, নাই; .কিস্ত তাহ! 
যে এককালে ছিল, তদ্বিষয়ে অন্ুমাত্র 
সন্দেহ নাই। যেষযেস্থানে নাস্তিক বাদের 
উল্লেখ আছে, তাহার অধিকাংশ স্থলে 
্রস্থাস্তর হইতে উদ্ধৃত বচনাবলী দেখিতে 
পাওয়! যায়, কিন্ত সেই সকল বচন কোন্‌ 
্রস্থ হইতে উদ্ধত তাহার নির্দেশ সব সময় 
পাওয়া যায় না। ভারতীয় প্রাচীন গ্রস্থ- 
সমূহের রীতিই এইরূপ ছিগ যে, কোনে! 
বচন উদ্ধত করিলেও, কোন্‌ গ্রন্থ হইতে 
তাহা উদ্ধৃত, গ্রস্থকারগণ তাহা লিখিতেন 
না। নাস্তিকবাদ সম্বন্বেও সেইরূপ) 





১২৪ 


ধহ্স্কানে ইহ! আলোচিত হইয়াছে, বচনও 
উদ্ধত হইয়াছে, কিন্তু তাহা কোন্‌ গ্রন্থের 
তাহা প্রাই বলা হয় লাই। সর্দদর্শন 
সংগ্রহে পতছুক্তং” বলিয়া গ্রন্থ শার অনেক 
ঘচন তুলিয়াছেল, কিন্তু তাহার আকর 
স্বানের উল্লেখ নাই । 

পূর্বে বলা হইয়াছে, বৃহস্পতি নাস্তিক- 
ঘাদ প্রচার করেন। এই বৃহস্পতির নাষে 
একখানি স্থত্রপ্রস্থ ছিল, এবং ইহ! বৃহস্পতি 
অজ্ঞ ব। বাহম্পতা সুক্স' বলিয়া অভিহিত 
হইত । বাহম্পত্য সপ্রের কয়েকটি মাত্র স্ৃত্র 
আমরা দেশ্বিতে পাই। সদানন্দ যতি তাহার 
অদ্বৈতত্রহ্ষসিদ্ধিতে বাহ্স্পত্য স্থত্র বলিয়! 
তিনটি ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন ।”১ বেদাস্ত- 
দর্শনের অন্যতম ভাষ্যকার তাঙ্কবাচার্যযও 
পার্ম্পত্যহত্' নাম দিয়া কয়েকটি শুক্র 
গহণ করিয়াছেন ।২3 আ্রীগঙ্গরাচার্মা শাশীবক 
ভাষ্যে ( বে-দ-৩-৩-৫৩ ) ণচৈতন্ত বিশ 
্ষার১ পুরুষ” _-এই একটি বাহস্পতাচ্ত্র 


শশা শীট মি 





১৯। তখ।চ বাহল্পতা স্বত্র।ণ- 


বর্জাদশনি । 


[ ৯ম বর্ষ, আষাঢ়, ১৩১৬। 


উদ্ধত করিয়াছেন। ইহাঁগে বাহ্‌স্পতাহথজ 
তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই, কারণ, 
সপানন্দ যতি তাহার অদ্বৈতত্র্গমসিদ্ধিতে 
স্প&ত বাহম্পত্যঙ্থত্র বিয়া এ ুত্রতি উদ্ধত 
করিয়়াছেন। শ্রীশক্ষরাচার্যের তত্রত্য 
বাক্য-পং!ঞ্ত দেখিয়া পোঁধ হয় যে, এ 
শুঞজ্জটির অব্বশ্ছিত পরবর্তী বাক্যটিও 
একটি সুত্র, বা অস্তত কোমো হত্রের অক্ষর 
হবে 1৩ 

সন্দদর্শন সংগ্রহে সর্দং 
বৃহস্পতিনাপুযুক্রম্”  বলিয়। কতকগুলি 
হোক উদ্ধত হইয়াছে। ইহাঘারা বুঝিতে 
পার! ঘায় ষে, সেই শ্লোকগুলিও বৃহস্পতি- 
বচিঠ, অথব। ধহস্পতির মতানুসারে অপ 
কাহাঝে। দ্বার। রচিত গ্রন্থ হইতে তাহাদিগকে 
উদ্ধৃত করা হইয়াছে । এই সমস্ত শ্লোকের 
মধ্যে দুইট বিষুপুবাণেব মহামোহ উপা- 
থানর গ্রোক দ্বয়ের সহিত অর্থে ও অক্ষরে 
অনেকা"শে সমান 1৪ 


"তদেতৎ 


৯৬ ওরস পর প্রি 





“চৈতম্থবিশিষ্টঃ কাযঃ পুকষঃ 1 কাম এতৈকঃ পুঞ্চসার্থত। মবণ নব।পবর্গ১।1) 


ই। বেদান্ত দর্শন, ৩ ৩-৫৩। 


২» হদগর। ১২১ পৃঃ, (নোসাইটী সংস্করণ 91 


ভাঙ্কগাচা্ধার ভাষা ক'শীগ খটোখান্বা সংন্কত গ্রন্থ ব 7১ মধো শ্রীযুজ 


বিদ্ধান্বরী" প্রপার্দ ছ্থিবেদী সম্পাদন কাপতে,ছন। সম্প্রাঠ একথওষাত্র বাহর হইডাছে; ইহাতে ছ্বিত'য় 


ধার গ্রথম পাদেছ ফেডন সুত্র পধ,গ্ু প্রকাশিত হহইয়াছে। 


50 ১২৪৪ 07 6৮৫ 18011210 &৫ 1120, 


108007 0£ 0৩ চাটাথছহ টা টা 05 090০979৮085, 25 205) 


ভ। *.."ততভ্যশ্চৈতম্তং মদশবিপদ্‌ বিজ্ঞানং, 
৪1 কর্ব্বদর্শন সংগহে__ 
এপশুল্চেন্সচতঃ শর্গং জো তিষ্টোমে গমিধ্যতি। 


মৃতানামপি জন্ত নাং শ্রান্ধং চেত তৃপ্তি কারণম্‌। 


"মিহতহ্য গণোর্থ জ্্ প্রা প্িলীষ্াতে । 
তৃত্তয়ে অ।হ.৭ ৬০৭ ভুক্তলনোন চেও ততঃ) 


চৈতন্যগিশি ই, € য়ঃ পুরুষ ইতি চ।ছ21৮ বে-দ ৩০১৫৪ । 


ন্বপিতা ধঙ্খনাঁ,লন তত্র কম্মাম নি $ 

গচ্ছ নিত জন্তন।ং বার্থং পথে কাল্পনম্‌ ৮ 
বিধুপুরাণে (৩-১৮১২৬ ২৭ 

্বপিত। য্্গমানেন তজ্ ক্ম্মান হনাতে ॥ 

দন্য,চ্ছ দ্ধং শ্রদ্ধয়াঙ্ং ন ন্ষুঃ প্রধাসিন২ 11” 


৩য় সংখ্যা । ] 


ইহা ছাড়াও যে নাগ্তিকবাদের গ্রাস্থ 
ছিল, তাহা অদ্বৈতত্রক্ষ সিদ্ধি প্রভৃতি 
আলোচনা করিলেই বুঝা যায়? কিন্ত 
তাহাদের নাম জানিবার উপায় নাই। 

নাস্তিকবাদ সম্বন্ধে জনমধ্যে লোকগ।থ। 
ঘা] প্রবাদ বাক্যেরও* সৃষ্টি হইয়াছিল। 
এতাদ্বশ একটি বাক্যের সহিত আমরা! 
পরিচিত আছি। যথ!__ 
“অগ্িহোত্রং জয়োবেদা শ্দণ্ড, ভম্মগুঠনম্‌। 


বৌদ্ধ ধর্ম 


১৫ 


আলোচনা! করিলে তৎসন্বদ্ধে অনেকট! 
জানিতে পারা যায়--সর্বদর্শন সংগ্রহ 
( চার্বাক-দর্শন ), ষড়দর্শন সমুচ্চয় (লৌকাক়- 
তিক-দর্শন ), অদ্ধৈত ব্রদ্দসিদ্ধি ( ২য় যুগ্দর ১, 
বেদাস্ত দর্শন-শারীরক ভাষ্য (৩-৩-৫৩ 7, 
মীমাংসাদর্শন-শাবর ভাষ্য (১-১-৫), 
শান্ত্রদীপিকা (১ম পাদ ৯৫ পৃঃ, কাশী), 


ইবশেষিক হত্রোপস্কার (৩ ২-৪ ), হ্যায়- 


দর্শন (৩-২ ৩৬-৪০), মৈক্র্যপনিষতৎ (৭-৮-৯) 


বুদ্ধি পৌরুষ হীনানাং জীবিকেতি ধুহস্পতিঃ॥| ও নৈষধ চরিত (১৭)। টৈধধ চরিতে 
নাস্তিকবাদ অল্প-বিস্তর বহু দর্শন গ্রস্থেই নাস্তিকবাদ কোৌতুকপ্রদরূপে বর্ণিত 
আালোচিত হইয়াছে, এই সকল গ্রন্থ হইয়াছে।; 
জীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য | 
বৌদ্ধ ধর্ম । 


মুক্তি সম্বন্ধে তিনটি মুখ্য তত্ব । 


(ফরাসী হইতে) 


প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই দুষ্টটি অঙ্গ 
দেখ! যায়_একটি জ্ঞান, আর একটি কর্ম। 
প্রথমটি দার্শনিক অংশ-_উহা1! কতকগুলি 
মত ও বিশ্বাস লইয়া গঠিত, দ্বিতীয়টি 
আনুষ্ঠানিক অংশ,-উহা কতকগুলি ক্রিয়! 





ক্ষ লংন্তিযহ! 'আভাণক' বলিয়। বাবহৃত হয়। 


1 অদ্বৈচত্রঙ্গসিদ্ধিতে ইহার পাঠগ্তর এই ররপ-__ 


কর্মের সমষ্টি ;১--এবং ইহাকেই প্রকৃত রূপে 
ধন্ম বলা যায়। গোড়ায়, প্রতোক ধর্মের 
আনুষ্ঠানিক অংশ খুব সাদাসিদা এবং মত 
ও বিশ্বাসের অংশ খুব অল্পই হইয়া! থাকে। 


ক্রমশঃ এই মত ও বিশ্বাস শুপি বিকাশ লাভ 


"অগ্নিহোত্রঞ্চ লীত্ ত্রিপুগ্ং ভন্মগুঠনম্‌।  প্রজ্ঞাপৌরুষ হীনান।ং জীনোগলাভ জীবিকাম. 1 
আনার নৈষধ্ব চরিতে (১৯:৩৯ ) এইবপ উন্ত হইর।ছে ॥ 
“অগ্মিহাতং জ্রয়ীতন্ত্ং ভ্রিদগুং ভশ্মপুণ্ড,কম,।  প্রজ্ঞপৌরুম নিষ্ব'নাং জীবে! জল্সতি জীবিক!ম 1 
ক ইংরাজীর মধো উল্লেথষে গা 
লা. 2, 00191):0018 1555275076৫ িশ12107 2710 চ000109017য ০£ 60617117708 (1958 71, 
289-801) ; 11820050165 1ম ৪২ 5৮০05 ০1 100190 [10019500) 0১১, 188-82), 


৬. 


১৬ 


এবং ক্রিয়াবিধিগুপি জটিল হইয়। 
উঠে; এইরূপ যাত্রাপথে অগ্রসর হইতে 
হইতে পরিশেষে এরূপ একটা আকার 
ধারণ করে যাহা! গোড়ার ধর্ম হইতে স্পঃ& 
নূপে তিন্ন বলিয়া উপলব্ধি হয়। কোন 
ধর্মই এই পরিবর্তনের নিযমটিকে অতিক্রম 
করিতে পারে নাই। থুষ্ট ধর্দের মত ও 
বিশ্বাসগুলি ২1০০০র ধর্ম-পরিষদে 
থুষ্টাবে স্পষ্টরূপে নির্ধারিত হয়। ধর্দমতের 
একতা! সম্পাদনার্থ ধর্মপরিষদের বহু 
অধিবেশন যে আবশ্যক হইয়াছিল এবং 
খুষ্টসমাজের মধ্যে এত যে নূতন সম্প্রদায় ও 
মতান্তর উৎপন্ন হইয়াছে তাহা হইতেই 
সপ্রমাণ হয়, যে ধর্মমত ক্রমাগতই অগসর 
হইতেছে । থীয় ধর্মগ্রন্থ ও খুষ্ট সমাজের 
আচার্য্যদিগের প্রথম লেখাসমূহ এই 
উভয়ের মধ্যে অতি মল্গই গ্রকাস্তল আছে। 
ষ্টধর্শের বড় বড় আচার্য্য_যথা 5.]1)০75 
ধু, 4১160978566, 3917091019,১. 41059- 
011),5.701)00775-- ইহ! আযলেক্‌জান্দ্রীয় 
সম্প্রদায়ের লোক । ১. 10015 |] 
4515910751065 ”১15010 0000108১" নামক 
গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদে ঈশ্বরের যে স্বরূপ- 
লক্ষণ দিয়াছেন, সেরূপ হ্বরূপ লক্ষণ 
বাইবেল গ্রন্থে অনুসন্ধান করিয়! কোথাও 
পাওয়! যায় না। তাহাতে তিনি বলিয়া- 
ছেন;- ঈশ্বরের মধ্যে না আছে জ্ঞান, 
না! আছে বিজ্ঞান, না আছে সত্য, ন! 
আছে পিতত্ব,র না আছে পুত্রত্ব। ঈশ্বরের 
গ্বরূপ সম্বন্ধে তিনি এইরূপ বলিয়।ছেন 
ষে, ঈশ্বর সম্বন্ধে আমর] কিছুই স্থাপিত 
করিতেও পারি না; কিছুই অপনীত 


করে, 


৩২৫ 


পঈদশন । 


[ ৯ম বর্ষ, আধাত়, ১৩১৬। 


করিতেও পারি না, স্বীকার করিতেও পারি 
ন1, অস্বীকার কৰিতেও পারি ন!; কেন ন! 
এই সমস্ত পদার্থের যিনি সার্বভৌমিক তত্ব 
ও একমাত্র কারণ, তিনি সমস্ত স্বীকার 
অস্বীকারের অতীত, সকল পদার্থ হইতে 
তিন, এবং সকল পদার্থকে সম্পূর্ণরূপে 
অতিক্রম করেন। অতএব, ঈশ্বর সম্বন্ধে 
এই যে ধারণা১-ইহ1 পরিপূর্ণ, অগম্য, 
বাক্য মনের অগোচর ঈশ্বরের ধারণ|,_- 
ইহাই ত্রাক্ষণ্য ধর্মের ও পারসিকৰিগের 
ব্লীবলিগ ঈশ্বর। এই মত এখনকার 
রোমীয় থুষ্ট সমাজের প্রচলিত শান্ত্রসম্মত 
মত নহে। 

মতগুলির শ্ভাষ বিধি বাবস্থাতেও দেখিতে 
পাইবে এই একই প্রকার রূপান্তর উৎপন্ন 
হইয়াছে। 

সকলেই জানে, বোমীয় খুষ্টসমাজে, 
পুরোহিতদিগের অবিবাহিত থাকবার 
প্রথ। বরাবর প্রচলিত ছিল না। থুষ্টের 
থাস শিষ্যমণ্ডলী (82০95095 ) ছাড়ও, 
প্রথম-শতাঁন্দী সমূহের অনেকগুলি “বিসপ? ও 
পুরোহিত বিবাহিত ছিলেন ও গৃহস্থাশরমে 
বাপ করিতেন ;_-ষথা ,চতুর্থ শতাব্দীতে, 
১1. 1১161776, 5, 7096, ১ 70171111105 
5)1)081015, 5. 11117119 ) পঞ্চয শতাব্দীতে 
5. 051171711) এবং ৮৬৭ থুষ্টান্দে পোপ, 
4১017) [11 পুরোহিতদের বিবাহ যে 
বৈধ ছিল তাহা 5 7এ]এর প্রথম 
পত্রে অবগত হওয়া! যায়!--«বিলপদিগঞ্ে 
তিরস্কারের অতীত হওয়। চাই, তাহার! 
একটি মাত্র পত্রী গ্রহণ করিবেন. 
ন্বকীয় পরিবারবর্গকে ভালরূপে শসন্‌ 


৩য় সংখ্যা । ] 
করিবেন, সম্তানদিগকে আজ্ঞাবহ করিয়। 
বাখিবেন ;-" দেখ, যদ কেহ নিঙ্জ পরিবার- 


দের শাসন করিতে না পারে, ঈশ্বরের 
সমাজের তত্বাবধান সে কি করিয়া 
করিবে?” 


কেবল দশম শতাব্দীতেই ঠি005009010 
এর পরিষদে, পুরোহিত যাত্রেরই বিবাহ 


নিষেধ করা হয় (৪৭) অতএব আধুনিক , 


বৌন্ধধর্দর, আদিম বৌদ্ধধন্ম হইতে যেভিন্ন 
হইবে তাহাতে আশ্্্য কি? বৌদ্ধ ধর্্মও 
রূপান্তর প্রাপ্তির নিয়মকে এড়াইতে পারে 
নাই, প্রত্যুত বৌদ্ধ ধর্ম যতই বিভিন্ন 
জাতি ও বিভিন আচার ব্যবহার বিশিষ্ট 
দেশে প্রবেশ করিল ততই উহাতে গভীরতর 
পরিবর্তন উপস্থিত হইল । 

খ্ীষ্টের শ্ায় শাক্যযুনি বুদ্ধও কোন 
লেখা রাখিয়া ধান নাই। গুরুদেবের 
মতগুপি স্পষ্টর্ূপে নিদিষ্ট করিবার জন্য 
বৌদ্ধাচার্যোরাঁ সময়ে সময়ে পরিষদে 
সম্মিলিত হইতেন। শাক্যসিংহের মৃত্যুর 
ছুই মাস পরে রাঞ্জগৃহে প্রথম পরিষদের 
অধিবেশন হুয়। তাহার শিষ্যের|! পাচ 
শততিক্ষুকে আহ্বান করেন এবং বুদ্ধের 
জীবনের ঘটন। সম্বন্ধে এবং তাহার উপদেশা- 
দির সম্বন্ধে যাহ। কিছু ভুলভ্রাস্তি ছিল তাহ! 
এই সভায় সংশোধিত হয়। বৌদ্ধ গ্রধানা- 
চার্ধ্য প্রসিদ্ধ কাশ্ুপ এই সভায় অধ্যক্ষতা 
করেন। আর এক শতাব্বী পরে, নানাবিধ 
মত পার্থক্য প্রকাশ পাওয়াতে বৌদ্ধ ধর্মের 
00750971075 মহারাজা! অশোক, পাটুলী- 
পুত্রে দ্বিতীয় পরিষৎ আহ্বান করেন। এই 
পরিষদে ৭০* ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন) 


বৌদ্ধ ধর্্ী। 


১২৭ 


তাহারা, আদিম বৌদ্ধ ধর্শের মতগুলি 
যতট। সম্ভব বাধাবাধির মধ্যে আনিলেন 
এবং প্রামাণিক টৈধ গ্রন্থাদির একট? 
তালিক। করিলেন। 

অশোকের আমলে, বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্রধর্ম 
পরিণত হুইল; নব ধর্দাবলম্বীর জবলস্ত; 
উৎসাহে উত্তেক্জিত হইয়া, পাটুলীপুত্রের 
অধীশ্ব্র একটি বৌদ্ধ-প্রচারক-মগুলী গঠন- 
কল্পে তাহার সমস্ত শক্তিসম্বল নিয়োগ 
করিলেন। সেই প্রচারকেরাই শাঁক্যমুনির 
মতগুলি দুর দূরাস্তরে লইয়া যায়। তথাপি 
বৌদ্ধধর্মের মধো নান। প্রকার মতভেদ 
উৎপন্ন হইতে লাগিল; এবং বুদ্ধদেবের 
মৃত্যুর চারি শতাব্দী পরে, ১৮টি বৌদ্ধ- 
সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন আবার 
একটা পরিষৎ আহৃত হইল) এই তৃতীয় 
পরিষতটিই শেষ পরিষৎ। এই পরিষদ্গে 
বৌৰধর্ম্ের সমস্ত মতগুলিই চিরকালের 
জন্য নির্দিষ্ট হইল। এই তিন পরিষদৃই শ্রীষ্ট- 
যুগের পুর্ববন্তাঁ। বৌদ্ধধর্মের যতগুলি কতক- 
গুলি পুণাগ্রন্থের যধ্যে সন্দিবিষ্ট। এই গ্রন্থা- 
বলী ক্রিপিটক-নামে তিন পর্যযায়ে বিভক্ত । 

স্ত্রপিটকে হ্ত্রগুলি আছে। সাধারর্ণ- 
বৌদ্ধ ও তিক্ষুশ্রেণী উ্তয়েরই উদ্দেশে বুদ্ধ- 
দেবযে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন সেই 
সব উপদেশ বাক্য ইহাতে আছে। ইহান, 
অনেকগুলি উপদেশেও রূপক-কথায় বৌদ্ধ. 
ধর্মের ব্যাখ্যা কর] হইয়াছে। 

বিনয়-পিটকে, ভিক্ষুশ্রেণীর আচরণ 
সম্বন্ধে উপদেশ ও লিয়মার্দি সন্নিবি্ আছে; 
ইহা নিয়ম শাসনের গ্রন্থ। সর্বশেষে, 
অভিধন্দ-পিটক); বৌদ্ধধর্মের ধর্মসংক্রাজ্ত, 
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ও দর্শন-সংক্রাস্ত যত কিছু ছুরবগাহ মত, 


তৎসমস্তই এই পিটকের মধ্যে সন্গিবিষ্ট 
আছে। উহাই বোৌদ্ধধর্দ্েরে অন্তর্গত 
তত্ববিদ্য!। 


প্রথম পরিষদে গুরুযুখ-নিস্থত বাক্য 
সমুহের প্রতিসংস্কার সম্পাদিত হয়। 
কাশ্ঠপ,অভিধন্মের প্রতিসংস্কার-ভার, আনন্দ 
স্ত্রসমূহের প্রতিসংস্কার-ভার এবং উপালি 
বিনয়ের প্রতিসংস্কর-তার গ্রহণ করেন। 

অন্যান্য ধর্ম যেরূপ ঈশ্বর-প্রত্যাদেশের 
উপর নির্ভর করিয়া থাকে, বৌদ্ধধন্ম ঠিক 
তাহার বিপরীত ;--কোন ধরন্মগ্রস্ত ঈশ্বরের 
ভারা কিংবা কোন মধ্যবর্তী দেবদুতের 
ঘ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে পারে-_ এরূপ মত 
বৌদ্ধধর্ন একেবারেই অগ্রাহ করে। বুদ্ধ 
আপনাকে মানুষের আসনেই স্থাপন করিয়া- 
ছেন; তিনি যে সকল মত সন্বন্ধে শিক্ষা 
দিয়াছিলেন সেই সকল মত তিনি দীর্ঘকাল 
আলোচন। করিয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন 
হইয়া, পরিশুদ্ধ জীবন যাপন করিয়া সাধনার 
বলে অবগত হয়েন। তিনি যে সকল 
উপদেশ দিয়াছেন, সেই সকল উপদেশ 
সকলেরই সাধনোপযেগী--সকল মানুষই 
তাহার অন্থস্রণ করিতে পারে। 

মানুষ নিজের বলেই নৈতিক ও 
আধ্যাত্সিক* উৎকর্ষের উচ্চতম শিখরে 
আপনাকে উন্নীত করিতে পারে। ষে 
কোন মনুষ্য এই পরম সিদ্ধিলাভ করিতে 
পারিলেই বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। সত্য নিত্য- 
কালের; এবং যে এই বুদ্ধব প্রাপ্ত হইয়াছে 
সে সহঙ্গ জ্ঞানের দ্বারাই সত্যকে উপলব্ধি 
করে। 


বঙ্গদর্শন । 


| ৯ম বর্ষ, আধাঢ়, ১৩১৬। 


ইহাই বৌদ্ধধন্ম্ের গ্রস্থান-পথ 3; এবং 
অন্য ধর্দ্ের সহিত উহার প্রভেদ এইথানেই। 
পীত জাতীয় লোক যে এত সহজে বৌদ্ধ- 
ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহার কারণই এই। 
বস্তত এই সকল লোক, ঈশ্বরের ধারণাকে 
মনে স্থান না দিয়াও কেবল জ্ঞান ও নীতির 
ভাবকে অবলম্বন করিয়াই জাতীয় উন্নতি 
লাত করিয়াছে। 

বিজ্ঞানকে বহিষ্কত না করিয়াও, বুদ্ধ 
এইরূপ মত স্থাপন করিয়াছেন ষে, ধর্ম 
জ্ঞান অপেক্ষ। শ্রেঠ; সদনুষ্ঠানের মধ্যেই 
ধর্ম অবস্থিত; এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থ) 
বিভিন্ন হইলেও, ধর্ম সকলেরই পক্ষে 
সমান। জীবনের কাজে ও যুক্তি সাধনের 
পক্ষে, ধর্ম, শ্বর্ষয কিংবা দারিদ্র্য, অজ্ঞতা 
কিংবা বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে না। 
ধর্ম উহাদের হইতে স্বতন্তর। ইহ1 একটি 
নৃতন কথা--একটি যুলম্পর্শাঁ ধন্দরসংস্কার ; 
কেন না', ধর্মনীতির সমক্ষে সকলেই সমান 
এবং বিজ্ঞানবেত্ত। অপেক্ষ। সাধু ব্যক্তি 
শ্রেঠ এই মতটি ইহার দ্বারা পরিঘোধিত 
হইতেছে। তথাপি ইহা হইতে এক্সপ 
সিদ্ধান্ত হয় না যে, বুদ্ধ বিজ্ঞানকে অবজ্ঞ। 
করিতেন; তিক্ষা, শুদ্ধি, বীর্যা, ধধ্যয দান 
--এই ৬ প্রকার সিদ্ধির মধ্যে বিজ্ঞনকেও 
ধর] হইয়ছে। 

অতএব দেখা যাইতেছে,--শাক্যমুনি 
প্রদত্ত শিক্ষা--যুগপৎ্ অন্তন্ত্খী ও বহি- 
মী উভয়ই ছিল। অন্তন্তুী এই অর্থে-_ 
কেন না, তিনি বলিয়াছিলেন যে পরম 
জ্ঞানের দ্বারাই তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া 
ছেন? এবং বহিম্ঘ্ধী এই অর্থে, কেন ন। 


৩য় সংখ্যা । ) 


তিনি বিশুদ্ধ আচরণের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ 
করিয়াছেন । 

“দিব্য 
অণ্দান” 


73800009101, 


অবদানের মধ্যে “অশোক 
নামক একাট গল আছে। 
তাহার ভারতীয় বৌগধম্মেন 
ইতিহাসের ভূমিকায এই গল্পট উদ্ৃত করি- 
য়াছেন। বৌন্ধধর্ম, কতট। ধশ্মনীতির গুরুত্ব 
অনুভব করিত, বুর্ণফ তাহা দেখইয়াছেন। 
-“বহুদিন হয় নাই, রাজা (অশোক) 
বৌদ্ধগর্মের প্রতি একটু অনুকুল হইয়াছেন; 
ইহারই মধ্যে শাক্যসন্গানেব সহিত 
যখনই তাহান দেখা হয়-জনতাব মধ্যেই 
হউক, এক17 *উক--তিনি তাশাব পদ- 
ধূলি গরদণ - * তাহাকে প্রণাম করেন। 
তাঁহার যশ নামে একজন মন্ত্রী ছিল, 
ভগবান বুদ্ধের উপব তাহার প্রগাঢ ভক্তি। 
যশ রাজাকে বলিলেন, “সকল বর্ণের 
ভিক্ষুদ্িগকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত কবা 
আপনার উচিত হয় না।” বস্ততই শান্য- 
শ্রমণেরা, সকল বর্ণ হইতে আসিয়া তিক্ষধর্ম 
অবলম্বন করিয়াছে । রাজা তাহার 
কথার কোন উত্তর দিলেন না' কিন্ত 
কিছুদিন পরে একদিন, সমবেত পাব্রমিত্র 
সভাসদ্গণকে সঘবোঁধন করিয়া বলিলেন; 
“বিভিন্ন পশু-মুণ্ডের মূল্য আমি জানিতে 
চাই; অতএব তুমি অমুক পশুর এবং তুমি 
অমুক পশুর মুণ্ড লইয়া আইস।' পরে 
তিনি তাহার মন্ত্রী যষশকে বলিলেন; 'তুমি 
আমার নিকট একট মানবের মুণ্ড নিয় 
আইস।? যখন সমস্ত মুণ্ডগুল৷ আন। হইল, 
বাজা তাহাদিগকে ঘলিলেন ;--'একটা 
বিশেষ যুল্য ধার্ধ্য করিয়া তোমরা এ সকগ 


বৌদ্ধ ধর্ম 
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মুণ্ড বিক্রয় করিনা আইস |? সব সুগুগুল। 
বিক্রীত হুইল, কেবলি মানুষের মুণ্ডটা কেহই 
লইতে চাহিল না। তখন রাল। তাহার 
মন্ত্রীকে বলিলেন ;- যদি উহার দরুণ 
কোন মৃশ্যও না পাও, তবু- উহা থে 
চাহিবে তাহাকে বিনামুল্যেই দিবে » 
কিন্তু যশ উহার কোন গ্রাহক পাই- 


,লেন না। তথন মন্ত্রী মুণ্ডট1 কাহাকে 


গতাইতে না পারিয়া, লঙ্জিত হইয়। রাজার 
নিকট গমন ক'রলেন এবং সমস্ত ব্যাপার 
তাহ!কে আনুপুর্বিক বলিলেন। “তিনি 
বলিলেন,-গকর মাথা, গাধার মাথ। ভেড়ার 
মাথা, হরিণের মাথা, পাখীর মাথা কিঞ্চিৎ 
বেঁপ্য মূল্যে বিক্রীত হইল? কিন্তু এই 
মানুষের মাথার কোন নৃল্য নাই, উহা 
বিনামূলযও কেহ লইতে চাহে না।” তখন 
রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন ;--এ মানুষের 
মাথ।ট1 কেহ লইতে চাহিল না কেন?' মন্ত্রী 
উত্তর করিলেন ;-যেহেতুঃ মানুষের মাথ। 
অতি জঘন্য । র্রাক্ত। জিজ্ঞাসা করিলেন ;-- 
“ই মাথাটা জঘন্য, না_মানগুষের মাথ। 
মাত্রই জঘন্য? যশ উত্তর করিলেন,__ 
'মানুষের মাথ। মাত্রই জঘন্য ।” অশোক 
বলিলেন ;--কি ! তবে আমার মাথাটাও 
কি জঘন্ত 1? তখন মন্ত্রী ভীত হইয়া সত্য 
কথ! বলতে সাহস পাইলেন না। রাজা 
তাহাকে বলিলেন ;--তোযার যাহ! বিশ্বাস 
ধর্মত তুমি তাহাই বল। তখন.মন্ত্রী বলি- 
লেন ১--"ই1! মহারাজ । নিজ অভিগ্রাক্গ 
প্রকাশ করিয়া বলিতে মন্ত্রীকে বাধ্য কৰিয়। 
রাজ! তাহাকে এই কথাগুলি বলিলেন; 
শক্তি ও. সৌন্দর্যজনিত মদগর্কের 


€ 
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বশীভূত হইয়া তিক্ষুদিগের চরণে আফার 
মস্তক নত করিতে তুমি আমাকে নিবারণ 
করিয়্াছিলে, যদ্দি আমার মস্তক এমন 
একটা অপদার্ণ জিনিষ হয় যে তাহা কেহই 
মূল্য দিয়! লইতে চাহে না, আর আমি যদি 
কোন উপলক্ষে উহাকে শোধন করিয়া 
লইতে পারি, এবং উহাকে শোধন করিয়। 
পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারি, তাহাতে কি 
আমাদের ধর্মের নিয়ম লঙ্ঘন করাহয়? 
তুমি শাক্য-ভিক্ষুদের কেবল জাতেরই 
খোজ লইয়। থাক, তাহাদের মধ্যে ষে সকল 
স্ূগণ প্রচ্ছন্ন আছে তাহ! তুমি দেখ ন। 
এইজন্য জাতিগর্কে স্ফীত হইয়া তুমি ও 
অপর লোকেরা তোমরা সকলহে এইরূপ 
ভ্রমে ভুলিয়। থাক। কোন নিমন্ত্রণ কিংবা 
বিবাহের সময়, জাতের খোজ লওয়] যাইতে 
পারে, কিন্তু ধর্মের কাছে জাতিবিচার 
নাই এবং এর সকল সর্দগুণের উপরেই 
ধর্মসাধন নির্ভর করে। উচ্চ বংশীয় কোন 
ব্যক্তি যখন পাপে আসক্ত হয় যখন লোকে 
তাখাকে কি নিন্দা করে না? তবে, 
কোন নীচ শ্রেণীর লোক সদৃগুণসম্পন্্র ও 
সর্দাচাঁরী হইলে সেকি লোকের শ্রদ্ধার পাত্র 
হইবে না? মাচষের দৈহিক ওুণেরু জন্য 
নহে, পরস্ত আত্মার গণানুসারেই মানুষ শ্রদ্ধা 
কিংন। অশ্রন্ধার পাত্র হইয়া থাকে । অত- 
এব শীক্য-ভিক্ষপিগের অস্তঃকরণের প্রতি 
শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা! উচিত; কেন না, 
তাহাদের অভন্তঃকরণ শাক্যমুনিকর্তক 
পরিশোধিত হইয়াছে । কোন ছিঞ্জ যদি 
ধর্ম হইতে ত্রষ্ট হয়, তখন লোকে বলে 
ও লোকট! পাঁপী, এবং তাহাকে সকলেই 


বঙ্গদর্শন। 


 সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। 


[ ৯ম বর্ষ, আষাঢ়, ১৩১৬। 


ঘ্পাকরে। কোন দরিদ্র বংশের লোকও 
যদি সদ!চারী হয়, তাহার চরণে সকলেই 
বাজ আরও এই 
কথ! বললেন ;-তুমি কি শাক্য বংশীয় 
দয়া-বীরের এই কথাগুলি শোন নাই ? 
_-যে সকল জিনিষের মূল্য নাই জ্ঞানীর! 
তাহার মুপ্য অবগত হয়েন।-সপ্রভুর এই 
সত্য বাক্য--একজন দাস কি কথন বুঝিতে 
পারে? এই সকল আদেশ পালন করিতে, 
উদ্যত হইলে তুমি যদি আমাকে তাহা 
হইতে বিমুখ কর, তাহা হইলে তোমার 
বন্ধুত্বের পরিচয় পাওয়া! যায় না। যখন 
মার দ্বেহ চর্বিধত ইক্ষুব্ডের ন্যাক় পরি- 
ত্ক্ত হইয়। ধরাশায়ী হইবে, যখন তাহা 
উঠিবার শক্তি থাকিবে না--করযোড়ে 
প্রণ।ম করিবার শক্তি থাকিবে না, তখন 
এই শরীরের দ্বারা আমি কি কোন ধর্ম 
সাধন করিতে পারিব? অতএব, শ্বাশানে 
যে দেহের অবসান হয়, প্রাণ থাকিতে, 
থাকিতে তাহার কি একটা মুল্য নির্ধারণ 
করা আমার কর্তব্য নহে? দগ্ধ গৃহে 
বে মূলা, জলমগ্র রন্তরাশির যে মুল্য, তাহ! 
অপেক্ষা এ দেহের অধিক মূল্য লহে।' 
যহারা এই নশ্বর দেছের মধ্যে অবস্থিত 
তাহার! সারপদার্থটিকে চিনিতে পারে না» 
তাহার। জানে না, কোন্‌ বস্তর মূল্য আছে 
এসং কোন্‌ বস্তর মুঙ্য নাই। এই মৃটেরা 
যখন মৃত্যুর কবলে পতিত হয়, তখন তাহারা 
মৃচ্ছিত হইয়া পড়ে। ভাণ্ডের অন্তঃস্থিত 
যাহ! সার পদার্থ_সেই দি, ঘ্বৃত, ননী, 
চুগ্ধ, তত্র, যদি ভাগ হইতে উঠাইয়া লওয়া 
যায়, তখন ফেন ছাড়। তাহাতে অর কি 


শয় সংখ্যা | | 


অধশিষ্ট থকে? তখন ভাটা ভাঙ্গিয়। 
গেলে আক্ষেপের কোন বিশেষ হেতু থাকে 
ন।। কিন্তু যখন ইহলোকে মৃত্যু আসিল়। 
লৎকর্ম্ম-পরাস্ুখ গর্বিত ব্যক্তিদিগের দেহ- 
ভাও চূর্ণ করিয়া দেয়, তখন ছুগ্ধ দি প্রত্থৃতি 
সারপদার্থপূর্ণ মৃদৃভাও্ড তাঙ্গিয়া গেলে 
যেরূপ মনকষ্ট হয়, তাহাদের ও হৃদয় সেইরূপ 
ছুঃথানলে দগ্ধ হয়। অতএব, আর্যা 1! সাধু 
'ভিক্ষুর চ্ণে ঘর্দ আম প্রণত হই তাহাতে 
আপনি বাধ! দিষেন না। কারণ, থে 
ব্যক্তি সম্যক বিচার না করিয়। বুল, 
আমি কুলমধ্ধ্যাদায় শ্রে্, সে ত্রমান্ধকারে 
সমাচ্ছন্ন হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি, দশ বিভূতি 
বিশিষ্ পেই মহাযুনির প্রজ্জলিত প্রদীপের 
আলোকে দেহকে পরীক্ষা করিয়! দেখে। 
মে-ই প্রকৃত জ্ঞানী; সে, প্রভুর দেহ ও 


বৌদ্ধ ধর্ম । 


১৩১ 


দাসের দেহের মধ্যে কোন প্রভেদ করে 
মা। লকল মানুষেরই মধো সেই একই 
চ্ধ, একই মাংস, একই অস্থি, একই মস্তক 
একই যরুৎ প্ুহিয়াছে! কেধল অলঙ্কার - 
ও সাজ সজ্জাতেই এক জনের দেহ অপরের 
দেহ হইতে শ্রেষঠ হইয়া থাকে। কিন্ত 
ইহলো-করু যাহা সারবস্ত তাহা অতি 
£নিভ দেহের মধ্যেও প্রাপ্ত হওয়া যার 
এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরা যোগ্য ব্যক্তিকে প্রণাম 
ও স্(ননা কদুয়। পুণ্য অজ্ঞন করেন ।৮(৪৮) 
এই উপাখথ্যানের সারমর্মটি আর কাহাকে 
ধলিয়া দিতে হয় না; তাহা এই )_- 
সাধুব্যক্তি, নীচ জাতীয় হইলেও, তিনি 
রাজ। অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তীহান্প নিকট 
প্রণত হইলে রাজাকে হীনত। শ্বীকান 


করিতে হয় না।” 
(ক্রমশ ) 


শ্রীজ্যোতিরিন্দ্নাথ ঠাকুর। 


অনাদৃত।। 


€ 


যাহয ভুগ কর্ধে; ভুল করা তাহার 
গ্বতাব। কিন্তু গ্রকৃতিও যখন ভূল করেন, 
তখন মানুন বিস্মিত হয়; প্ররূতির ভূলে 
টৃষ্টান্ত ও খে দেখা খায় না, এমন নহে। 
প্রমাণ স্বরূপে বল? ধাইতে পারে, এটন্ 
গিরীশচন্দের পত্রী কাত্যায়নীকে গড়িবার 
লময় প্রকৃতি সেলাপতি গড়িতে বাঙালীর 
মেয়ে গড়িয়াছিলেন। যেতেজ, যে সাহস 
থে কৌশল, আজ্ঞাপ্রদামের ঘে শ্বভাবিদ্ধ 
অভ্যাস ও সেই আজ্ঞা সম্যকরূপে প্রতি 


) 


পালিত করিয়া লইবার যে ক্ষমতা নিপুণ 
সেনাপতিতে শোতা পাইত--সেই সকল 
বঙ্গগৃহে গুহিণীর পক্ষে অনেক স্থলে গুণ 
হইয়া! দোষ হইয়াছিগ। সে তেজ গিরীশ- 
চন্দ্রের উপর ব্যক্ত হইত, সে সাহস স্বামীর 
শ্বজনগণকে বিত্রত করিয়া তুলিত, সে 
কৌশল নানা উপায়ে ব্যয়সংক্ষেপ করিয়। 
মুন তহবিল বর্ধিত করিত, সে আজ্ঞা- 
দানের স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস নিরীহ দাস 
দাসীব্রেয়কে বিশ্রাম দিত না, আর সেই 


৯৩২ 


আজ্ঞ! প্রত্জপালিত করিয়া লইবার ক্ষমতায় 
গিরীশচন্ত্রের গৃহে মাসে ছুই বার না হউক, 
ছুই মাসে একবার পরিচারক পরিবর্তন 
আঁবশ্ীক হইত। কেবল কাত্যায়নীর 
সহিত তাহার পিক্রালয় হইতে আগত বৃদ্ধ। 
দ্বাপী কোনজপে টিকিয়াছিল। তাহার 
কয়টি কারণও ছিগ-_-প্রথমতঃ ক্ষুদের মার 
তিন কুলে কেহ ছিল না, দ্বিতীয়তঃ সে 
কাত্যায়নীর একমাত্র পুত্র মোহিতমোহনকে 
মানুষ করিয়। মারায় জডাইয়। পড়িঘ়ছিল; 
ভূতীয়তঃ দে বার্ধক্যবশতঃ অধিক পরিশ্রম 
করিতে পারিত নাও চতুর্থতঃ সে আত্মুরক্ষায় 
অনেকটা সক্ষম ছিপ--কাতায়নীকে 
ঘালিক। বয়স হইতে দেখিনা সে আর 
তাহাকে ভয় করিত না, সমান সমান 
জবাব করিত, কাতাসনী বহ চাইতেন 
সেও তত গল] চড়াহত। 

যাহার গৃহণীর স্বভাবের পরুচয় এক্টরূপ, 
ভাহার পক্ষে যেছয় সহোদর- শাহাদগের 
পুত্র কলত্র, বিধবা তগিনী ও কয়টি তাগনেয় 
ভাগিনেয়ী এই সকলের সহিত এক সংনারে, 
এক অন্নে বাস কর! অসভ্ভব, তাহা বলাই 
ঘাছুপ্য। গি্রীশচন্দ্রের পক্ষে তাহ সম্ভব 
হয় নাই। পিবাহের অ.ট বৎসর পরে 
অর্থাৎ কাত্যায়নী বধূদশ| কাটাইতে না 
কাটাইতে গিরীশচন্ত্র পৈত্রিক গৃহ ও একান- 
বর্তা পরিবার ত্যাগ করিয়া স্মতন্্বাসে বাস 
করিতে আরম্ভ করেন। তথন কাত্যায়নীর 
প্রথম সস্তান-- কন্ত!, বর্ষমাত্র বয়স্ক] | 

গিরীশচন্দ্র কন্মঠ ও চতুর ছিলেন, 
অর্থোপার্জনের কৌশলও জানিতেন। 
আবার অর্থ সঞ্চয় বিষয়ে কাত্যায়নীর 


বতাদর্শন 


[ ৯ম বর্ষ, আষাঢ়, ১৩১৬ 


অসাধাদুণ উত্সাহ ও স্পৃহা ছিল। এ ক্ষেত্রে 
'মণিকাঞ্খোপ? : হইয়াছিল, স্ুতর।ং 
গিরীশচন্্রকে পিতৃসংসার পরিত্যাগের 
জন্য কোন দিন অনুতপ্ত হইতে হয় নাই। 
তবে পত্রীর বিষম ক্রোধ ও বিষমতর 
বায়ুবেগ তাহাকে সব্ব্দাই বিব্রত করি 
ভুলিত। ইহার উপর আবার তাহার 
অপেক্ষ।কুত অল্প বয়সেই আর একটা 
উপশর্দ কাত্যায়নীতে আশ্রয়পাত করিয়াছিল 
সেটা শুণ বাই?। এ ঘর ধৌত করা হয় 
এ বাসনে বাঞ্জনের দাগ আছে, 
দগার। দ্বারে গোবর জল' দেয় নাই, কর্ত। 
“বাসা কাপড় লৌহ সিন্দুক স্পর্শ করিয়া- 
ছেন--এই+প নান! ব্যাপারে তিনি চীৎ- 
কার করিয়া! গিরীশচন্দ্রকে অস্থির করিয়! 
তুলিতেন। এক এক দিন গিরীশচন্্র 
মদ্দেলদিগের সহিত সাক্ষাতের জন্তা অন্য 
বাপা ভাড়। করিবার কল্পনাও করিতেন। 
শেষে তিনি আফিসেই মক্েশদিগের সহিত 
সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । কাত্যা- 
যনীর বারংবার কক্ষগুলি “শন করানর 
অত্যাচাবে নিয়হলে ঘরগুণি 

হইয়া উঠয়াছিপ 7 পুস্তক ওল 
অনিবার্য বুঝিয় গিরীশচজ্জ সেগুলিকে 
আফিসে সরাইয়াছিলেন। তিনি 'সকাল 
সকাল? আফিসে যাইতেন, সন্ধ্যার পর 
ফিরিহেন। কিন্তু তিণি কখনও কাত্যায়নীর 
কার্য্ের মৃদু ব্যতীত তীব্র প্রতিবাদ করি- 
তেন না-কারণ, তিনি পত্রীর ক্রোধকে 
ততোধিক তাহার বায়ুরোগকে ভয়. করিতেন ; 
আবার তাহার মনে এ কুসংস্কারও ছিল 
যে, পত্রী-ভাগ্যে তাহার ধনলাত হইতেছে। 


নাহ, 


রী 


এ 


দুপ্-শ] 
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সে কুসংঙক্কারের কথ। তিনি প্রকাশ করিতেন 
না; কিন্তু কাত্যায়নী তাহা বুঝিয়াছিলেন। 

গৃহে গিরীশচন্্র নিতান্ত নিস্তেজ ও 
নিন্রতরূপে বিবুজজ করিতেন। ত।হার 
জীবন্জন্ত পুধিবার সথ ছিল-_ গৃহিনী 
অনিচ্ছায় মিটে নাই, বদ্ধুধান্ধবের সহিত 
ঘনিষ্ঠতা করিবার ইচ্ছা ছিল-_গৃহিণীর 
প্রতিবাদে পূর্ণ হয় নাই। 

্ 

পঞ্চবিংশবর্ষক।ল এইবপে কটা ইয়া ঙঘৃ- 
রোগে শিরীশচন্দ্র প্রাণত্যাগ করিপেন। 
তখন তিনি বসত্ব।টী ব্যতীত কলিকাতায় 
আরও ছুইথানি গৃহের অধিকারী। তাহার 
ভর্থও ছিল। অর্থের প্রকৃত পরিমাণ 
কাত্যায়নী ব্যতীত আর কেহ জানিত না। 
কোম্পানীর কাগঞ্গুলি কাত্যায়নীবু 
নামেই ক্রীত হইয়াছিল; টাকা কাত্যায়নীর 
নামেই ধার দেওয়া হইত। গিবীশচল্ের 
উইল অনুদার়ে তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি 
কাত্যায়নীর হইল। বলিয়াছি, তাহার 
অর্থের প্রকৃত পরিমাণ কাত্যাক়্নী ব্যহীত 
আর কেহ জানিত না। যেমন অন্ধকারে 
নকল বিড়ালকেই মসীকৃঞ্ণ দেখায়, তেমনই 
অজ্ঞতা অপরের সম্পদকে গ্চুর দেখায়; 
তাই কেহ কেহ বলিত, গিরীশচন্ত্র ছুই 
তিন লক্ষ টাকা বাঁখিসা গিগ্লাছেন। 
কেহ” সে কথায় সন্দেহ প্রকাশ করিলে 
তাহরি! বলিত, ব্যয়দক্ষোচই সঞ্চয়ের উপায়- 
_-উপার্জন নহে /ব্যয় সংক্ষেপে কাত্যায়নীবু 
অসাধারণ টৈপুণ্য,_-তাহার দৈনিক,সংসার- 
খরচ চারি আনার সীম! অতিক্রম 


করে না) খন ঘন পরিচারক পরিবর্তনে 
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অনাদৃতা। 


"৬৩ 


পর্িচারককে পরিধেয় দিতে হয় না, 
ইত্যাদি। আবার কেহ কেহ সে কথ 
অবিশ্বাস করিয়া! বলিত, লক্ষ টাক! সঞ্ 
কি সহজ ব্যাপার ? সে যাহাই হউক, 
গিরীশচন্দ্রের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ থে 
সাধারণ গৃহস্থের স্পৃঙনীয় সে কথ! উভত়্ 
পক্ষই স্বীকার কররিতেন। গিরাঁশচন্দ্রের 


মৃত্যুতে কাত্যায়নী সে অর্থের অধিকারিণী 


হহলেন। 

কাত্যায়ণীর ব্যবহারে গিরীশচন্ত্রের 
সহিত তাহার আত্মীয়দিগের ঘনিষ্ঠতা 
থাকিতে পায় নাই। সেই কারণে ও 


কাত্যায়নীর ভয়ে গিরীশচক্্রের মৃতু হইলে 
তাহারা লৌকিকত। ব্রক্ষার্থ হুংখ প্রকাশ ও 
সংবাদ গ্রহণ ব্যতীত আব কিছু করিলেন 
ন|। কাত্যায়নী ভাবিলেন, “বাচা গেল! 
ষে কয় বৎসবু কর্ত। স্বতন্ত্র বাসা করেন নাই, 
সেই কয় বতসরেই আমার “হাড় ভা 
হতয়াছিদ। ওসব আপদ আমি আর 
জিশীমায় আসিতে দিব না।” তিনি 
লোকের কাছে বলিলেন,_পোড়। কপাল 
আপনার জনের! এ বিপদের সময় দু'ট! 
তাল কথ! কহিয়াও সাম্্বন৷ দিতে পারেন 
না! আমি 'সাতেও নাই, পাঁচেও নাই?-_. 
সব সহ্য করি, সেই জন্যই উহাদের সহিত 
সম্বন্ধ বাখি। আর কেহ হইলে উহাদের 
মুখ দর্শন করিত ন|।” ক্ষুদের মা বলিল, 
“তা সত্য” । কাত্যায়নীর পিসী মাল! 
জপিতে জপিতে বগিলেন “ত। ত বটেই।” 

“শা'র দিন শববাহকদিগকে নিষন্ত্রণ 
করিয়া আহার করান একটা প্রচলিত 
প্রথা। কাত্যায়নীকে সে বিষয়ে কোনরূপ 


৯৩৪ 


উদ্যোগ করিতে না দেখিয়া মোহিতমোহম 
একবার সে কথা তুলিল। কাত্যায়নী 
বলিলেন, “একি আমাদের আমোদের 
সময়? কর্তী দেশের লোকের উপকার 
করিলেন, আর পাড়ার লোক শব বহিয়! 
আমাদের উপকার করিতে পারে মা? 
যাহার! বাড়ীতে খাইতে পায় না, তাহার! 
লুচির লোভে সে সময়না আসিলেই 
পারিত।” কাতাযায়নীর পিসী একবার 
বলিলেন, "লোকে কি বলবে ?” কাত্যায়নী 
গর্জন করিয়া উঠিলেন, "আমি এমন 
লোকের গলায় মালা দিই নাই যে লোকের 
কথার ধার ধরিব।” পাছে ভ্রাতুদ্পুত্রীর 
বায়ুরোগ প্রকাশ পায় সেই আশঙ্কায় পিসীম! 
আর কোন কথা কহিলেন না। কাত্যায়নী 
আপনান্ মনে আপনি কিছুক্ষণ গর্ছীন 
করিয়া নিরস্ত হইলেন। মোহিত পূর্বেই 
সরিয়! পড়িয়াছিল। 

ইহার পর নির্দিষ্ট দিবসে ত্বাদশ জন 
ব্রাঙ্মণের তোজনব্যয় সমেত মোট সাড়ে 
পনের টাকা খরচে গ্িরীশচন্দ্রের শ্রান্ধ সম্পন্ন 
হইল! লোকের বথায়কি আসে ধায়? 

১৬, 

ইহার পর গিরীশচব্দ্রের আফিসের 
বাবস্কার কথা উঠিল। গিরীশচক্দ্রের 
এক ভ্রাতুপ্পুত্র ছল্প দিন পূর্বে এটনীঁ হইয়া 
কোন আফিসে কর্মচারী বহাল হইয়া- 
ছিলেন। কেহ কেহ তাহাকে অংগী 
করিয়! আফিস চালাইবার প্রস্তাব করি- 
লেন। কাত্যায়নী সম্মতি প্রদান করিলেন 
না। তিনি বলিলেন, “তাহা হইবে না 
যাহা অ।যি বুঝি না, মোহিত ও বুঝে না-- 


বঈদর্শন। 


[ ৯ম বর্ষ, আধাঢ়, ১৩১৬। 


তাহা পরের হস্তে দিয় শেধে কি বিপদে 
পড়িব?” গিতীশচন্দ্রেন এক বন্ধুপত্রী 
বলিলেন, "“আফিসটা তুলিয়া! ছিলে আয় 
অনেক কমিয়া বযাইবে।) কাত্যায়নী 
তাহাতে উত্তর করিলেন, পকর্তী যাহা 
রাখিয়। গিয়াছেন, তাহাতে যোহিতের কই 
হইবে না। তিনি ত খাটিয়া খাটিদ্লাই 
প্রাপপতত করিলেন_সে ত যোহিতের 
জন্য। একজন উপার্জন করে-বুঝির়া 
চলিতে পারিলে পাঁচ পুকষ বপিয়া খাইতে 
পারে। আমার বাপের বাড়ীতেই দেখ 
ন|।” কাত্যায়শীর পিতামহ সেনা দলের 
রসদ বিভাগে কাজ করিয়া প্রচুর অর্থ 
অর্জন করিয়াছিলেন। সেই অবধি 
তাহার বংশে সরস্বতীর কৃপাবর্ষণ হয় নাই--- 
সকলেই বসিয়া খাইতেছেমন। আফিস 
উঠিয়া গেল। মোহিতমোহন কোন কথা 
বলিতে সাহস করিগ না। 

বাস্তবিক মোহিতমেহন জননীর কথ। 
নির্বিচারে প্রতিপালন ব্যতীত কখন 
তাহার প্রতিবাদ করিতে শিখে নাই। 
শৈশব হইতে জননীর প্রবল ক্রোধ ও 
প্রবলতর ব্যাধিব্র বাহক নিিরর্শন তাহার 
শিশহ্দয় ভীতিকাতর করিত) শিশু 
যে মাতৃবক্ষ বিপদে আশ্রন্ন বলিয়! ধষিবেচন। 
করে, সে সেই মাতৃবক্ষে বিপদের 
আশঙ্কায় সুবিধা পাইলেই ক্ষুদের যার 
অঙ্জধে আশ্রয় গ্রহণ করিত। তাহার 
পর বাল্যে জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে 
বুঝিল, গৃহে তাহার প্রচণ্ডা জননীরই একা- 
ধিপত্য;) পরিচারকবর্গ হুইতে পিতা 
পর্য্যস্ত সকলেই তাহার তয়ে ভীত । সুতরাং 
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তাহার শিশুহদয়ে জননীর যে ভীতিগ্রদ 
মূর্তি অস্কিত হইয়] গিয়াছিল তাহা অপনীত 
হইল না, বরং তাহার বর্ণের গাঢ়তা বর্ধিত 
হইল। তাহার পর বাল্যকাল যৌবনে 
বিকশিত হইল--মোহিতমোহনের বিবাহ 
হইল, সে “বার বার তিন বার” এফ এ 
পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে না পরিয়া কলেজ 
ছাড়িয়া দ্িল। কিন্তু জননীর সম্বন্ধে তাহার 
ভাবের পরিবর্তন ঘটিল না। সে বাশবনে 
কলাগাছের মত নিতাত্ত আওতায় বাড়িয়া- 
ছিল;__তাহার শ্বাতগ্ত্রেরু লেশ মাত্র ফুটিতে 
পাইল না। এখনও সংসারের সকল ভার 
পূর্বের মত কাত্যায়নীর হস্তেই রুহিল। 
মোহিতমোহন জননীর স্নেহ পুত্তলেরই মত 
বাস করিতে লাগিল! 
৪ 

বলিয়াছি, গিরীশচন্র্রের মুহ্ার পূর্বেই 
মোহিতমোহনের বিবাহ হইয়াছিণ। 
কাত্যায়নী শ্বয়ং দেখিয়া-_অনেক বাছিয়| 
পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। সুরমার 
পিতা অল্প বেতনে চাকরী করিতেন; আয় 
অন্ন, পরিবার বৃহৎ, কাষেই অনেক চেষ্টায় 
তিনি আপনাকে দারিদ্র্য ও শ্বচ্ছলতার 
সীমারেখায় বাখিতে পারিয়াছিলেন। 
আরমান পিতার অর্থের অতাব স্থরমার রূপে 
পূরণ হইয়াছিল,_-কাত্যায়নী স্মুন্দরী 
দেখিস্। সুরমাকে আষা। করিয়াছিলেন। 
তিনি যৌতুকের দাবী করেন নাই; কিন্তু 
স্মার পিতা ষে যৌতুক দেন নাই--সে 
কথাটা তিনি সর্বদাই তাহাকে স্মরণ 
করাইয়।'দিতেন। ক্ুরম! কাপ্দিত। গিতীশ- 
চক্র জর্ঁনিতে গারিলে, সময় সময় 


অন।দৃতা । 
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কাত্যায়নীকে বলিতেন, "তুমি ত দেখিয়াই 
--জানিয়াই বধু করিয়াছ; তবে আর ও 
কথা বল কেন?”--কাত্যায়নী বলিতেন, 
"কি বলিয়াছি? শাখা হাতে দিয়া মেক্ের 
বিবাহ দিয়াছে ,সে ত সত্য কথা। আম 
ব্লিয়াই তাহাতে কথাটি বলি নাই।” 
গিরীশচন্্র আর কোন কথ! 'িলিতেন না; 
ুরমাকে আকিয়া-_কাছে বসাইয়া তাঁহার 
সহিত নান! কথা বলিতেন, সুযোগ পাইলে 
বধৃকে বলিয়া দ্িতেন_-তাহার শাশুড়ীর 
'বাতিকের ধাত, তাহার উগ্র কথায় সে 
ধেন মনে ছুঃখ না করে। 

বাস্তবিক গিরীশচন্দ্র যতদিন জীবিত 
ছিলেন, ততদিন তাহার ন্নেহে সুরমার 
একট। জুড়াইবার স্থান ছিল। শাশুড়ীর 
অকারণ শাসনে সে তথায় যাইয়! শাস্তি 
ও সাম্তবনা পাইত। 

মোহিত পহ্ীকে ভাল বাসিত। কিন্তু 
বৃলিয়াছি, তাহার শ্বাতম্ত্রোর লেশমাত্র ছিল 
না। তাই তাহার প্রেষে অভয় বা আশ্রপ্ন 
ছিল না, সুখ ছিলকিন্তর শাস্তির বা সান্বনার 
সম্ভাবনা ছিল না। বিশেষ মাতার ব্যবহার- 
বিচারের সাহস তাহার ছিল না। শাশুড়ীর 
অকারণ তাড়নায় মর্মপীড়িতা স্থরুমা যখন 
তাহার নিকট কী্দিত, তথন হয় ত তাহারও 
নয়ন অশ্রপূর্ণ হইয়া! উঠিত; কিন্তু সে কি 
বলিয়া স্ুরমাকে সাস্বনা দিবে তাহ। বুঝিয়া 
উঠিতে পারিত নু, হয় ত সে কেবল 
বলি, প্জান ত,মা'র শ্বতাবই এ্ররূপ।” 
স্থরমার বাখিত--পীড়িত হৃদয়ে এ সান্ত্বন 
পর্যাপ্ত বোধ হুইত না; সে ম্বভাবতঃ 
স্বামীর নিকট জারও কিছু আশ করিত।, 
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সে আশাম্স হতাশ হইলে-_-সেই হতাশ- 
বেদনা তাহার ব্যথিত হৃদয়কে আরও 
বেদনাবিধুর করিয়া তুপিত। 

এই অবস্থায় যখন গিবীশচন্দ্রের 
মৃত্যুতে সেই সংপারে মুরযার সাম্তবনার এক- 
মান্র সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইয়া গেল, তখন 
সুরমা বড়ই বিপন্না হইল। শাশুড়ীর 
অকারণ তাড়না বিষদৃষ্ট বাণের যত তাহাকে 
অহরহঃ বিদ্ধ করিতে লাগিল। 

এক্ধপ হইলে যাহ? হয়, সুরমার তাহাই 
হইতে লাগিল ;--ফাত্যায়নীর ঘে বাবহার 
এতদিন সে কোনরূপে সহ্য করিয়া আমিতে 
ছিল, এখন তাহ) একাস্তই অসহনীয় মনে 
হইতে লাগিল। দিবারাত্রি সে সেই 
ব্যবহারের কথা মনে করিতে লাগিল ;_- 
যতই মনে করিতে লাগিল, ততই বেদন। 
বাড়িতে লাগিল--ততই সে আপনার 
ছুর্ভাগ্য একা স্তই অসহনীয়--আপনার জীবন 
একাস্তই ছুর্বহ বিবেচন] করিতে লাগিল । 
এই সময় সে এক একবার যনে করিত, 
মৃতার ফুৎ্কারে এ ম্লান জীবন-দীপ শিবা- 
ঠলে কেযন হয়? কিন্তসে চিন্তা তাহার 
হুদয়-শগনে বিদ্যুদ্বিকাশেরই মত ক্ষণস্থাঘী 
হইত। সেমোছিতকে ভালবামিত। ঘে 
ঘাহখকে ভালবাসে সে তাহাকে ছাড়িয়া 
যাউভে চাহে ন'; ভালবাস। গ্রবল আক- 
ধণে তাহাকে প্রেমাম্পদের দিকে আকুষ্ট 
করে। স্ুব্ুমা মোহিতমোহনকে ছাড়িয়। 
যাইতে চাহিত না। তাই সে ভাবিত, 
তাহার অপেক্ষা ছখিনীও জগতে 'আছে,-- 
তাহার! শ্বামীরও অনাদৃতা,--তাহারা ত 
বাচিয়া থাকে! সে ভাবিত।-_“দেখি। 


বঙ্গদর্শন । 
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ইহার শেষ কোথায়।” কিন্তু সে কেবলই 
ভাঁলিত । বিশেষ তাহার সম্ভ'ন ছিল না-- 
অন্ত কাষ্যে মন দিবার স্থুযোগ ছিল ন 
অগাধ সাস্্বনার সহজ ও শ্বাতাবিক উপায় 
তাহার ছিল না। সে কেবলই ভাবিত। 


এ অবস্থয় সহ্য-সীমা সহজেই অতি- 
ক্রাস্ত হয়। যথন বেদনায় সান্ত্বনার শেষ 
সন্তাবনাও থাকে না_জীবন-পথ তদুর 
দেখ যায় কেবল বেদনা-কঙ্কর-কণ্টকিত 
দৃষ্ট হয়, তখন অন্যায় অত্যাচার, হানি 
মুখে দুরে থাকুক, নীরবে সহ্য করাও 
অপন্তব হইয়া ীড়ায়--প্রতিবাদের 
প্রবল প্রবৃত্তি তথন সংযমবর্ক, বিদীর্ণ করিয়া 
আত্মপ্রকাশ করে| এক এক দিন আত্ম- 
সংবরণে অসমযর্থা হইয়। মুরম। শাশুড়ী 
অন্তায় তাড়নার প্রতিবাদ বা আত্মসমর্থনের 
চেষ্টা করিভ। কাত্যায়নীর মত শাশুড়ীর 
নিকট সে কাধ্যের ফল কিরূপ ফলিত 
তাহ। সহজেই অনুমেয় । কাত্যায়নী চীৎকার 
করিয়। পাড়ার লোককে জানাইয় দিতেন 
যে,.তিনি কুক্ষণে "ছোট লোকের? মেয়ে 
ঘরে আনিয়াছিপেন, তাহার “সোনার 
সংসারের” সর্বনাশ করিয়া তবে সেবন্ধ্যা 
ডাকিনী ক্ষান্ত হইবে। সুরমার নিতাস্ত 
নিরপরাধ উর্ধতন চতুর্দশ পুরুব কাত্যায়নীক 
গালির ভাঙ্গন হইতেন। কিন্ত বাধ একবার 
ভাঙ্গিয়া গেলে জলশ্রোত বাহির হইতে 
আর বাধা থাকে না;--এক দিন, ছুই দিন 
প্রতিবাদের পর ক্রমে সুরমার পক্ষে 
কাত্যায়নীর অন্ঠায় ব্যবহারের প্রতিবাদ 


৩য় সংখ্যা । ] 


সহজ হইয়। আঙিল। কাঁষেই কাত্যায়নীর 
জ্রোধও উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। শেষে 
কাত্যায়নী এক দিন তাহার পিসীকে 
আনাইয়া স্বরমাই যে সকল দোষের মুল 
তাহা! বুঝাইয়া বলিলেন, "ডাকিনী আমার 
সর্বনাশ করিবে । আমি ছেপের আবার 
বিবাহ দিব ।” 


পিসী বপিলেন, «ছেলে কি ন্বীকার 


হইবে 1” 

কাত্যায়নী গর্জন করিয়া বলিলেন, 
“ছেলে আবার কি বলিবে? আমার ছেল্লে 
তেমন নহে যে, আমার অবাধ্য হইবে ।” 

পিসী বলিলেন, "তা”সত্য । অমন ছেঙ্গে 
আজকালকার দিনে পাওয়। ষায় ন।” 

কাত্যায়শী বললেন, “আমি “সাতেও 
নাই, পাঁচেও নাইঃ, সব সহ্য করি )-.আর 
কেহ হইঙ্গে অনেক দিন আগেই ছেলের 
আবার বিবাহ দিত ।* 

পিসী বলিলেন, "তত বটেই ।” 

ইহার পর কাত্যায়নী সত্য সভ্যই 
পুলের বিবাহের আয়োজন করিতে 
লাগিলেন। তাহার পিত্রালয় হইতে সে 
আয়োজন হইতে লাগিল। 

স্থরমা সে কথা শুনিল। সে বুকিত, 
কাত্যায়নীর পক্ষে এরূপ কার্য অসম্ভব 
নহে। তবুও বিশ্বাস করিতে পারিল 
না, সে মোহিতমোহনকে ভালবাসিত; 
সেই ভালবাস! তাহাকে স্বামীর প্রেমে নির্ভর 
করিতে শিখাইত। সে কিছুতেই বুঝিত 
না--সে আশা একান্তই অন্তঃসারশৃন্তয | 

মোহিতও সে কথা গুনিল। সে ও 
বিশ্বাস করিল না। 


অনাদৃতা | 
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পাত্রী নির্বাচন হইয়া গেল। কাত্যায়নীর 
নির্দেশমত আহার দুই ভ্রাতা যাইয়া 
পাত্রীকে “আশীর্বাদ? করিয়া আসিলেন। 
পরদিন প্রাতে কন্ঠাপক্ষীয়গণ কাত্যায়নীকু 
ভ্রাতৃদ্ধ়কে সঙ্গে লইয়! পাত্রকে 'আ শীর্ব[দ* 
কৰিতে আসিলেন্‌। 

সে কথ! শুনিয়া মোহিত অভ্তঃপুকে 
আপনার শয়নকক্ষে যাইয়া বসিল। সে 
মনে করিল, সে কিছুতেই বাহিরে যাইকে 
ন]। 

মোহিত শয়ন কক্ষে আনলয়াছে, এই 
সংবাদ পাইয়া সুরমা তথায় আসিল; 
স্বামীকে দেখিয়া তাঙ্গার চরণে পতিতা 
হইয়া বলিল, “তুমি বিবাহ করিও না।”, 
সে আর কিছু বলিতে পারিল না। আলেগে 
তাহার ক রত্ধ হইয়া আদিল। তাহার 
উন্মাদবৎ মুর্তি,-_বিত্রন্ত কেশপাশ,_ 
রোদনারুণ নয়ন,._-আবেগকম্পিত কগ্ম্বর 
মোহিতমোহনকে বিচলিত করিয়। তুলিতে- 
হিলপ। 

মোহিত পত্রীকে উত্তোপিত করিয়? 
বলিতে যাইতেছিল,_সে বিবাহ করিকে 
না, এযন সময় দ্বার হইতে কাত্যায়নী 
বজজকণ্ঠে ডাকিলেন-_-“মহি 1” 

মোহিতের এক বার ইচ্ছা হইল সে 
বলে, সে কিছুতেই বিবাহ করিবে না; 
কিন্তু তাহার মুখে নাক্যস্ফ্তি হইল ন।। 
পিঞুরাবদ্ধ বন্য পশু শিক্ষককে ভালবাসে: 
না--ভয় করে। সে শিক্ষককে হিংস! 
করিবে, মনে করে; কিন্তু শিক্ষক সম্মুখে 
উপস্থিত হইলে সংস্কারে পরিণত ভীতি 


১৮ 


বশতঃ একত্ত বিহ্বল হইয়া পড়ে--তাহাব 
আজ্ঞা অমান্য করিতে সাহস করে না-- 
তাহার আদেশে চালিত হয়ঙী মোহিত- 
মোহুনের ও তাহাই হইল । সে আর কোন 
কথ! কহিতে পারিল না) জননীর পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ চজিল। 

জুমা থাটেব্র রেলিং ধরিয়। দাড়াইয়| 
ছিল। তে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, 
মোহিত জননীর সঙ্গে চলিয়। গেল। তাহার 
চচ্ষুর সম্মুখে দিবসের আলোক যেন নিবিষ়া 
গেল; তাহার যেন শ্বাসরোধ হইয়া 
আসিতে লাগিল; তাহার হৃদয়ে আশার 
লেশমাত্র রহিল ন! । দারুণ মর্মব্যথায় 
পীড়িতা--অনাদূতা সুরমা যেন বিষম 
আঘাতে আহুতা হইয়া সেই শহ্যায় পড়িয়া 
গেল।_-বেদনার--যাতনার আতিশয্যে সে 
কিছুক্ষণ কিছু ভাবিতেও পারিল না। 

তাহার পর--আঘাতের প্রথম সংজ্ঞাহারী 
ভাব অপনীত হইলে স্থরমা দেখিল, তাহার 
জীবনের নিশীথ অন্ধকারে আলে!ক 
বিকাশের সম্ভাবনা মাত্র নাই; তাহার 
শ্ীবন একান্তই দুর্বহ ভার। 

সন্ধ্যার পর ক্ষুদে র মা যখন কাত্যা- 
য়নীকে বলিল, ণবৌদিদির গা আগুনের 
মত তণ্ত”-_তখন কাত্য।য়নী পিসীকে 
বলিলেন, “দেখিলে, রাগে আর বাচিতেছেন 
ন। 1” তিনি যাইয়া শুরমার কক্ষদ্বার হইতে 
উচ্চ শ্বকে বলিলেন, “বলি ওগে। বড়- 
মানুষের বি, সকলে কি তোমার দাসী ষে 
ভাকিয়া খাওয়াইবে? অত যদ্দি ঘুম হয়, 
তবে তুম ভাঙ্গাইবার জন্য বাপের বাড়ী 
হইতে দাসী আনিতে হয়।” 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্ধ, আষাঢ়, ১৩১৬। 


স্ুবুষ। উঠিধার চেষ্টা করিল--পারিল 
ন1। 

কাত্যায়নী যাইয়া পিসীকে বাপলেন, 
“দেখ-আবার কি অকল্যাণ ঘটায়” 

পিসী মাল। জপ বন্ধ রাখিয়। বলিলেন, 
প্ষাট ! বাট. !? মঙ্গলের দিন কি ওকথা 
বলিতে আছে?” 

কাত্যায়নী আপনার মনে আপনি 
বকিতে লাগিলেন। 

অনাদৃতা, অতাগিনী সুরমা রোগযন্ত্রণায় 
ছট্‌ ফট. করিতে লাগিল। ক্ষুদে'র ম! 
ব্যতীত আর কেহ তাহাকে দেখিল না। 

৭ 

মোহিত মোহাবিষ্টের মত শয়নকক্ষ 
হইতে জননীর অনুসরণ করিয়ছিল; তাহার 
পর জননীর আদেশে জড়পুত্তলের মত 
জননীর ভ্রাতৃত্ব ষেমন চালাইয়াছিলেন, 
তেমনই চলিয়াছিল। সে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক 
যেন বুদ্ধিহ্ীন। 

ছুইদ্দিন পরে বিবাহ। এ ছুই দিন 
স্বরমার সহিত মোহিতের সাক্ষাৎ হইল না। 
নিপুণ সেনাপতির মত কাত্যায়নী সম্ভতাবিত, 
বিপদের আগমন পথগুলি পুর্ববেই সহস্ে 
রুদ্ধ করিয়াছিলেন । 

ছুই দিন যোহিত কেবল ভাবিতে 
লাগিল । 

বিবাহের দিন ক্ষদে'র মা একবার সুযোগ 
পাইয়া মোহিতকে জানাইয়। গেল, 
«বৌদিদিব জ্বরু যেন বিকারে দীড়াইয়াছে।” 
শুনিয়া! মোহিত হৃদয়ে দারুণ বেদন। অন্থতব 
করিল,-আবার একবার যনে করিল, 
যাইয়। কাত্য।য়নীকে বর্সিবে, সে বিবাহ 


৩য় সংখ্যা 


করিবে নাঃ কিন্তু পারিল মা। সে একবার 
অস্তঃপুরে গেল; দেখিল, কাত্যায়নীর পিসী 
তাহার শয়ন কক্ষের সম্মুখে দালানে বপিয়। 
স্থপারি কাটিতেছেন। সে ফিরিয়া 
আসিল। তাহার পর সে তাহার জ্ষ্ঠ 
মাতুলের পুত্রকে সুত্মার পীড়ার কথ৷ 
বলিল। তিনি বলিলেম, "আমি ডাক্তার 
আনাইবার ব্যবস্থা করিতেছি।” 
ফাত্যায়নীর পিসীকে সে কথা বলিলেন । 
পিসী ভ্রাতুষ্পুলীকে সে কথা বলিতে সাহস 
করিলেন না। 

অন্যমনস্ক ভাবে মোহিত বিবাহ করিতে 
গেল। 


৮ 
শেষ রাত্রিতে লগ্র। এবিবাহে বর বা 
ফন্তা কোন পক্ষেই অধিক লোক নিমস্ত্রিত 
হয়েন নাই। ধাহারা আসিয়াছিলেন, 


তাহারা সকলেই হ্বস্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিয়াছেন; কেবল বারান্দায় বর পক্ষে 
যোহিতের বড় মাম! কন্তা পক্ষে পিতৃহীনা 
কন্ঠার মেসোর সহিত কথা বলিতে বলিতে 
থেলো হুকায় ধূমপান করিতেছেন। বালক- 
গণ ছুরস্তপনার পর শ্রাস্ত হইয়া বরের 
বসিবার ঘরে শুভ্র ফরাসের ,উপর পানের 
দোনার কদলীপত্র ও ছিন্ন মালার বিক্ষিপ্ত 
কুষ্মরাশির মধ্যে ঘুমাইয়! পড়িয়াছ্ে। চপল্ী 
নিশ্তবূ। সেজে বাতির আর অল্প অংশই 
আছে। মোহিত বসিয়' ভাবিতেছে। 
সহসা নিঃশব্দ পলীর নিশীথ নিস্তব্ধতা 
ভঙ্গ করিয়া অদুরে শববাহীদিগের কণ্ঠে 
হুরিবোল ধ্বনিত হইল। ক যে 
পরিচিত! ঘরের পার্খেই পথ। বাতায়ন 


অনাদৃতা। 


তিনি 


১৩৯১ 


মুক্ত ছিল। যোহিত যুক্ত বাতায়ন পথে 
চাহিয়া! রহিল | অগল্পক্ষণ পরেই শব বাহীরা 
বাতায়ন-সশগুখে আসিল । যোহিত চিনিল; 
-_বুঝিল--সব ফুরাইয়াছে ! 

মোহিত উন্মাদের মত কক্ষতযাগ করিল। 
তাহার চরণের আঘাতে একট। সেজ পড়িয়! 
ভাঙ্গিয়! গেল । 

মোহিত শবের সঙ্গে সঙ্গে শাশানে গেল। 
তাহার যূর্তি দেখিয়া! কেহ নিবারণ করিতে 
সাহস করিল না। শব চিতায় শায়িত 
হইল। মোহিত যথারীতি মুখামি করিল 
একজন বলিল, “স্বামীকে সিনদুর তুলিয়! 
লইতে হয়।* মোহিত ভ্রকুটি করিল। 
তাহার পর সে যে কখন শ্বশান হইতে 
চলিয়া গেল, কেহ তাহা জামিতে 
পারিল না। 

৫ 

বার বেলা” পড়িবার পূর্বেই পুর পুলরবধূ 
আসিবে সুতরাং “ডাকিনী যাইবার সময়ও 
জাল।ইয়! গেল, মঙ্গলের দিন গৃহে অমঙ্গল 
আনিল”_-এই কথ! বলিতে বলিতে কাত্যা- 
য়নী যখাসম্তব সত্বর সমস্ত গৃহ গোময় জলে 
শুদ্ধ করাইয়া কক্ষ প্রাঙ্গন সব ধৌত 
করাইয়া, প্রাঙ্গনে আলিপনা দেওয়াইয়! 
বরবধূর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 
কেহ তাঁহাকে প্রকৃত কথা জানাইতে সাহস 
করিল ন!1। 

ক্রমে মধ্যাহ অতীত হইয়া গেল। 
কাতায়নী ব্যাকুপা হইতে লাগিলেন! 
“বার বেলা” পড়িল--তিনি উদ্ধিদ্রা-উৎকঠিতা 
হইলেন। তিনি পিসীর কাছে নূতন 
কুটুম্বের “মাকেলের? নিন্দা করিয়া তৃত্যক্কে 


১৪৩ 


লংবাদ দ্রিতে পাঠাইলেন, ঘেন “বার বেলা? 
না কাটইয়৷ বরবধূ বাহির না হয়। ভৃত্য 
বাহির হইয়া গেল; আর ফিরিল না। 

কাত্যায়নী আপনার মনে আপনি 
বকিতে লাগিলেন। 

ক্রমে, যখন সন্ধা হয় _.তখন কাত্যায়নী 
দেখিলেন, তাহার দারুণ ছুর্ণিল বাবচারের 
মুত্তিমান প্রায়শ্চিতের মত উন্মাদ পুল 
গ্রহে প্রবেশ করিল। নগ্র চব্ুণ ক্ষত 
বিক্ষত, তিশ্রস্ত কেশ ধুলিধুগর, কর্দামাক্ত 


ব্জদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, আযাঢ, ১৩১৬ | 


বরবেশ ছিন্ন, শু মুখ রক্তাক্ত, ভাবহীন 
নয়ন জবাকুসুমলোহিত ! 

কাত্যায়ণী বজহতার মত টীাড়াইয়া 
রহিলেন মুখে বাক্যক্ষ,র্তি হইল ন|। উন্মাদ 
যোহিতমোহ্ন আপনার মনে আপনি কচি 
বকিতে বকিতে অস্থির পদে অনাদূত ন্থুরম|র 
পৃত শয়নগৃহের দিকে চলিল। 

সেদ্বারে দাড়াইয়া একবার সুরুমাকে 
ডাকিল; উত্তর ন। পাইয়া আবার অস্থির 
পদে গৃহত্যাগ করিল। 


শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। 


খবর 


মেরু প্রান্তে । 


( সুচনা) 


সে কোন্‌ অঙ্জানা দ্বেশ-যেখানে কত 
নাবিক আঁবঙ্ারের শুালোভনে জীবন 
হরাইয়াছেন। ছু্তর মহালসমুড্রের পর 
পারে সেই দেশ, যেখানে, না জানি, স্ষ্টির 
ফত অমূল্য তথ লুক্কায়িত রহিয়াছে । জ্ঞান- 
পিপাস্থ মনুষোর স্বপ্নরাজা সেই দেশ-_যাহ! 
যুগযুগান্তর ব্যাপিক্সা লোক চক্ষুর অন্তরালে 
অবস্থিত। 

পুথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ সীমায় মেরু 
প্রাস্ত। উত্তর ও দক্ষিণ মেক মণ্ডলের 
উপরিভাগ ও নিম্নতাকে নেরুদেশ বলা 
হইন্স। থাকে! উত্তরে--সাইবেরিয়ায় উত্তর 
সীমা, লাপলাও, উত্তর অন্করীপ, নোভ! 
জেম্বপা, ম্পিটদ্‌ বারজেন, শ্রীনল্যা, 
গবেকিন দীপ ও উপসাগর গ্রেটলা ও, 


পারীদীপপুঞ্জ প্রভৃতি এবং দক্ষিণে-__সাঁউথ 
তিক্টারিয়া লাও্, এালেকজাগার থীপ 
প্রতি যেক দেশের অন্তর্গত। মেক 
সন্নিহিত স্থান কতকাংশে আবিষ্কত হইলেও 
মেকদ্বয়ে অদ্যাপি কেহ পৌছিতে সক্ষম হন 
নাই। স্যষ্টির এই অংশ অবক্ষার করিবার 
জন্যই বিপদ স্কুল সমুদ্রে নাবিকগণের কত 
বিনিদ্র রজনী ও হতাশপুর্ণ দিবস অতিবাহিত 
হইয়াছে, সামুদ্রিক কুম্বাটকায় ও বাত্য!- 
বিক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গে কতবার তাহাদের 
জী'ন সংশয় হইয়াছে কে তাহ! নির্ণয় 
করিবে? কোন্‌ স্বর্গীয় আনন্দে তাহার! 
এইবরূপ দাকণ ছুঃথকে শ্ষেচ্ছায় আলিঙন 
করিয়াছিলেন, তাহা! গৃহ স্থখ বিলাসী পদ্দ- 
পল্লব-প্রেমলোলুপ বাঙালীর ধারণার অতীত। 


৩য় সংখ্যা ।] 


মেরুপ্রদেশের সর্বাপেক্ষা বিন্ময়কর ও 
টিগ্তাকর্ষক প্রাকৃতিক ঘটনা-_-ইহার স্মৃদী্ঘ 
দিবা ও সুদীর্ঘ রজলী। পৃথিবীর আর সকল 
অতশেই চব্বিশ ঘণ্টার মধো এক অহোরাত্র 
হইয়া থাকে । কিন্তু মেকসঠিহত দেশে 
তাহ হয় না| কারণ মেকদবর় ছয় মাস কাল 
সর্যোর বিপরীত দ্রিকে অবস্থান করে। 
১০ই চৈত্র হইতে 
( কর্কটক্রান্তি হইতে মকরক্রান্তি) উত্তর 
মেরুতে দিন ও দক্ষিণ মেরুতে ব্রাশ্রি এবং 
অবশিষ্ট ছন্ন মাসকাল দ।ক্ষণ মেরুতে দিন ও 
উত্তর মেরুতে রাত হয়। কেহ কেহ 
মেকস্থানকে নৈশহর্যের দেশ বলিয়া 
অভিহিত করেন? দিবাকালে প্রতভোক 
চব্বশ ঘটার মধ্যে প্রায় দ্বাদশ ঘণটাকাঁল 
স্্য্য চক্রবালের সন্নিকটে বিরাজ করে। 
তথন ঠাহার তেঞ্জও অতাস্ত মন্দীভূত হয়। 
এই সমফটা মেক্টবালিগণেত রাত্রিকাল বলা 
হইয়া থাকে । অবশিন্ট ১২ ঘণ্টা স্ধ্য 
উদ্ধে অবস্থান করে এবং সেই সময় তাহার 
কিরণও প্রখর হইয়া উঠে । উপরে ষে 
ছয় মাস দ্বিন ও ছয় মাস রাব্রির কথা 
উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে কেহ মনে করি- 
বেন না ষে মেরুদেশীম্বগণ এ সুদীর্ঘ দিবাকাল 
অবিশ্রান্ত কর্ম করে এবং এ সুদীর্ঘ 
প্রজনী নিদ্রায় অতিবাহিত করিগ্রা থাকে । 
বাস্তবিক তাহারা কুন্তকর্ণের বংশধর নহে। 
মেকুবাসীর! কি দিবালোকে কি রজনীযোগে 
জীবনধারণোপযোগপী পরিশ্রম করিবার পর 
নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লয় এবং কয়েক ঘণ্টা 
বিশ্রামের পর পুনরায় কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ 
করে। নিশীগকালে চন্দ্রা ও কেন্মীয় 

৫ 


মের প্রাঙে। 


১০ই আঙ্িন পধ্যন্ত * 


৯৩১ 


উধালোক তাহাদ্বের কর্মক্ষেত্রের সক 
হয়। 

ষ়াসবাপী দিবা ও রাত্সি হিন্দু 
জাতির নিকট একটা নুতন বা অদ্ুত কথা 
নহে। মন্ুসংহিতভাক় দেখিতে পাই,--. 


“জহাঠাত্রে বিভজতে স্ুর্যো মানুষদৈবিকে | 

রাত্রি; স্বপ্রায় ভূভানাং চেষ্টারৈ কর্শানামহঃ ॥ 

পিঞ্পো পাত্রাহনী মাং প্রব্তাসন্ত পক্ষায়ত। 

কণ্্ ।চষ্টশ্বহ? কৃষ্ণ শুরু স্ব য় শর্বহদী ॥ 

দৈবে রাত্রাহনী ব্ষং প্রবিষ্ঞাগন্ডয়েং পুনঃ 

অহস্ত ত্রোনগয়নং রাত্রি স্ঠাদ্দর্িণায়নম্‌ ॥ " 
'সর্যান্থারা মানুষ ও দেবতাগণের অহোরাত্তির 
বিভাগ হয়;বাত্রি শিদ্রাকাল এবং দিন 
কর্মকাল। মানুষের একমাসে পিতৃলোকের 
এক দিন দ্লাত্রি; কৃষ্ণপক্ষ দিন এবং শুরুপক্ষ 
রাত্রি। মানুষের এক বৎসরে দেবতাদিগের 
এক অহোরাত্র, উত্তরাম্ণ দ্িনমান এবং 
দক্ষিণায়ণ বাত্রিমান 1” ভৌগলিক তত্বজ্ঞেরা 
মেকস্কানকে শাজোক্ত দেবলোক খপিয় 
নির্দেশ কারবেন কি না বলিতে পারি না। 
তবে দেখা যাইতেছে যে দেবলোকে ১০ই 
আঘাঢ হইতে ছয় মাস কাল রাত্রি এবং অব- 
শিষ্ট কাল দ্িন। অপিচ কর্কটক্রান্তি অথব! 
মকরপ্রান্থিতে কদাপি উত্তরাক্»ণ অথবা- 
দক্ষিণায়ণ হওয়া সগ্ভব নয়। অভএব 
শাস্ত্রে যে দেবলোকের বন্মাসব্যাপী দিবা ও 
ও রাত্রির কথা বলা হইফ্মাছে তাহা? মেরু 
স্থাংনর দ্রিবাও রাত্রি নহে। তবে শান্ত্র- 
বিখাপিগণ এই প্রত্যক্ষ ঘটনাকে অবলম্বন 
করিয়া বলিতে পারেন যে আর্মাখষি দগের 
উক্তি ও সিদ্ধান্ত সমূহ একেবারে আরব্য 
উপনান বা কঙ্পনাবিজ সতত কাব্য-কথা 


১৪৭ 


নহে। অনস্থ রত্রকর হিন্দুশাস্ে কোথায় 
কোন্‌ সুদূর অতীতের কাহিণী গুপু রহিয়াছে 
কে তাহা বিচার করিবে? 

গ্রাচীন যুগে মেরুপ্রদেশ এখনকার 
মত তুর্গম ও ছুদ্ধেক্ি ছিল কি না, তাহা! 
বৈজ্ঞানিক ও গ্রত্রতন্ববিদ্গণের বিচার্ঘয 
বিষয়। পিতাগ্রগণ্য অসাধাকণ বেদজ্ঞ 
শ্রীধনক্ষ বাঁলগঙ্গাধর তিলক মহোদর "ভাতার 
41747 £707/৫ ০/ 1৫ 
নামক স্বরচিত যুক্সিপূর্ণ প্রমাণ 
প্রয়োগ দ্বাব্না প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে 
আর্যগণ সর্দপ্রথমে মেরুদেশে বাস 
করিতেন। কাল ও অবস্থার পরিবর্তন 
তাহাদের বংশধরগণ সেই আদিবাসভমি 
পরিতাগ করিয়া এক্ষণে পথিণীর বিভিন্ন 
দেশে বাস করিতেছেন। বন 'প্রাটীন যুগ 
মে্গ্রাদেশের একপ মন্ষাবামোপযোগিতা 
অসম্ভব নহে। পর্পপ্ধ সৌর জগতের গতি 
তত্ব পর্যালোচনা কফাঁরলে সংশয়ের কোন 
কারণ দেখিতে পাই না। পাশ্চাতা 
জোতিক্রিদগণের সিদ্ধান্ত এই যে স্যোর 
চতুর্দিকে ভ্রামামান পৃথিবীর নাক র্যা ও 
তদীয় পারিপার্ষিক গ্রহনি১য় (১51011165) 
অপর কোন গ্রহকে বেই্টন ভরিয়া! পুজিতেছে। 
পৃথিবী এইপূপে হৃর্্যের সঙ্গে ভ্রমণ করিতে 
করিতে অনপ্ত বিশ্বের নৃতন নুতন স্থানে 
উপনীত হইতেছে । আকাশের দিকে 
দৃষ্টিপাত করিলে আমরা বে নক্ষত্রপুঞ্জ 
অবলোকন করি ইহ! অসম্ভব নয় আমরা 
হয়ত এককালে এ সকল নক্ষাধিকূত কোন 
কোন স্থান পরিভ্রমণ কত্পিয়া আসপিম়্াছি। 
বৈজ্ঞনিকেরা স্থির করিয়াছেন যে নক্ষত্র 


447) 07775 


এসে 


বজদর্শন । 


| ৯ম বর্ণ, আষাঢ়, ১৩১৬ । 


সকল এক একটি তেজঃপুঞ্জ সুর্য । পুথিবীর 
উপর এ সকগ নক্ষত্রের প্রভাব অনিবার্ধা 
ও অপনিমের। তাহারই ফলে পৃথিবীর 
শৈতা ৪ উষ্ততা অনেকটা নিয়মিত হইয়] 
থাকে । বর্তমান যুগে মেরুএদেশে আমরা 
দেমন শৈতোর আভিশঘ্য অনুভব করি 
যগান্থরে যে এস্তান গ্রীষ্মপ্রধান ও জনপদ- 
পূর্ণ ছিল না এবং শ্টামল তরু লতা ও 
শন্যপন্তারে রমণীয় শী ধারণ করিত না, 
ইহা নিশ্চয় করিয়া কেহ বলিতে পারে না। 
স্ৃতরাং মেঞ্চ গ্রর্দেশ অনন্তকাল ধরিয়! 
মানবজাতির অগ্তাত হইয়া রহিয়াছে এ 
কথা বলিলে মুত প্রকাশ করা হয়। 

ভার্তব্ষীর আযা খধিগণ মেরুদেশ 
সম্বন্ধে যে অনভিজ্ঞ ছিলেন না রামায়ণে 
ইহার প্রমাণ প্রাপ্প হওয়া যায়! বানর- 
রগ স্রগীৰ দীতাশ্বেমখের নিমিত্ত শতবল- 
নাম! বানরাকে শত সহ সৈন্ত সুসজ্জত 
ভঠয়া উত্তর দিকে অনুসন্ধান করিতে আক্তা 
কাঙজা।ছ,লন। যে সকল দেশে তাহাদিগকে 
যাইত হহবে তাহাও তিনি নিদেশ করিয়া 
দেন। সেই মন স্থানের বর্ণনাস্থলে 
টিএনিখিত শোক কয়ট দৃষ্ট হইয়া থাকে ১ 

“ভতাতঞমা শে আ্রমুতরত পয়সা যি 7 

ভত্র মামশি'বর্ণম মধো হেম্মন্সো মহান ॥ 

স তুদেশেো বহুগোহপি তন্ত ভ ঙে। প্রকাশতে । 

হুধ। লঙ্গও বিজয় ৩পতেব বিবশ্বতা ॥ 

ভগবাংস্তত্র বিশ্ব তু! শঙ্ডুয়েকা দশ ঝুক। 

্রশ্ন/বনতি দেবেশে। ব্রহ্মর্ষিপর্পিব রিত ॥ 

ন কথঞ্চন গন্তধ্যং কুরাণ মুন্ত-প্লুণ চ। 

অন্যেষামপি তৃঠান।ং নানুক্রামৃতি বৈগতিঃ॥ 

মহিসোমগরিন1ম দেবান।মূপি ছুর্গমত। 

তমালে কা ততঃ ক্ষেত যুপাএর্তিহুমহপ ॥ 


৩য় সংখ্যা |] 


এভাবদ্বানটগ2 শকাং গন্ধং বানরপুঙ্গ”ঃ । 
অভাঞ্ষরমমযা।নং ন জাশামস্থ 52 পন, 0? 
রামায়ণ) কি দক্ষ) কা, ব্রিচত্ব।রিংশ সর্গ । 
“সেই মৈনাক পর্বত অতিক্রম করিলেই, 
উত্তর মহাসযুদ্র;) সেই খানে স্থবর্ণময় 
সোমগিরি বর্তমান | সেইস্থান ক্র্যহীন 
হইলেও সোমগিরির প্রভা দ্বারা এব্ূপ 


প্রকাশিত হয়, যেন শগালোকেই আলোকিত; 


বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে । তথায় 
বিশ্বাম্মা বিষ, একাদশরুদ্রঞ্পী শু এবং 
ব্রহ্গর্ষি পরিবেষ্টিত ব্রঙ্গা বাস করেন। তোমরা 
কদাচ তথায় যাইবে ন।, এবং কোন প্রাণীই 
তথায় যাইতে সক্ষম নয়। সেই সোষগিরি 
দেবভাগণেরও পম, সুতরাং দূর হইতে 
উহ! দেখিয়া হর প্রত্যাবস্তন করিবে। 
ইহার পর যেস্থান আছে তথায় তোমরা 
যাইতে পারিবে না। সেই দেশ ক্র্যাবিহীন 
এবং তাহার বিবজ়ে 'আামিও জ্ঞাত নহি ।” 
উদ্ধত অংশ পাঠ করিলে উহা! যে মেরুদেশের 
বর্ণনা, তাহাতে নিঃসন্দেহ প্রতীতি জন্মে। 
এই সোমগিরি স্ুশ্রুসিদ্ধ ০৫7 1301021]15 
এর নামান্থর। এখানে প্রশ্ন, হইতে পারে 
যে দাক্ষিণাতে।র গোদাবরী তট হইতে 
পৃথিবীপ্র উন্তরপ্রান্ত পর্যন্ত বানরগণের পর্যটন 
অলীক কল্পনা ভিন্ন শার কিছুই নহে! 
কিন্তু তাহাতে আমাদের পিদ্ধাপ্তেব কিছুমাত্র 


অন্গহানি হয় না। মহর্ষি বাল্মীকি যে 
নেরুপ্রাস্ত পর্যান্ত দেশসমূহের অস্তিত্থ 


অবগত ছিলেন তাহাই আমাদের জ্ঞাতবা | 
উক্ত সমগ্র অধাকটি পাঠ করিলে বুষা যায় 
যে উত্তর দিকে হিমালয়ের পরবন্তী স্থান 
সমূহের বর্ণনা করা হইয়ছে। এই বর্ণনা- 


দের প্রাশ্ে। 


১০৩৩ 


হুসারে, হিমালয়, লোমাশ্রম, কালগিরি, 
দেবসখা, শত যোজন বিস্তৃত বৃক্ষ ও জীবশুন্ 
দেশ, কৈলাস পর্মত, ক্রৌঞ্চ গিরি ও মৈনাক 
যথাক্রমে অতিক্রম করিলে উত্তর মহাসমুদে 
উপনীত হওয়া যাঁয়। এই ভৌগলিক বিবরণ 
একে বারে ভ্রমপূর্ণ নহে। উপরি উক্ত 
'শত-যোজনল-বস্তত বৃক্ষ ও জীবশৃন্য দেশকে 
আধুনিক সাইবিরিয়ান মরু ভূমি-_ 
(951011717 1)650115) বলিয়া ধরিয়া লইবান্ন 
পক্ষে কোন বাঁধা দৃষ্ট হয় না। এই অনুমান 
যদি প্রকৃত হয় তাহা হইলে পোনগিন্রি যে 
কেন্দ্রীয় উষ্ালোকের (4৮011012 030122115) 
বর্ণনা ভাহা অনান্ধাসেই প্রতিপন্ন হইবে। 
কারণ সাইধিরিয়াস্থ মক্ডুমি হইতে উত্তর 
মহাসমদ্র অধিক দূরবন্তী নহে । 

দেখা গেল যে 'গ্রাগাধুনিক যুগে মেক 
প্রদেশ ভারতববীয় আর্ম্যঞযিগণের ভৌগলিক 
ভ্ঞান-সীমার বাহিরে ছিল না। কিন্ত 
'তাভাতে আমাদের বিশেষ কোন লাভ নাই। 
সেই অজানা সুরীব জ্ঞাতব্য বিষয়ে অসম- 
সাহসিক ইউরোপীয়গণই একমাত্র গতি। 
বাস্তবিক কত ক্রেশ ও কত ত্যাগ স্বীকাখ 
করিয়া ইউরোপীর়গণ মানবজাতির জ্ঞান 
বিন্তার করিতেছেন তাহা ভাবিলেও চমতরুত 
হইতে হয়। 

উদ্ভব ও দ্ক্ষিণাশার পথে মেক্ুপ্রাস্ত 
দিয়া ক্ে(নও নাবিক অদ।াপি পৃথিবী প্রদক্ষিণ 
করিতে সক্ষম হন নাই। পৃথিবীর এই 
ছই দ্বারে প্রকৃতি বিকট মূত্ঠিতে প্রহরীর 
কার্ধ্য করিতেছেন । স্থাষ্টকর্তীর অনস্ত রত্ব- 
ভাঁগুার মানবের নয়নাস্তরালে স্থরক্ষিত 
করাই যেন ইহার উদ্দে্ত। কিন্তু স্বভাবের; 


১৪৪8 


এই প্রচ্ছন্ন লীলানিকেতন অমিতোতসাহী 
পাশ্চাত,গণের অনুন্ধিংসার নিকট কতকাল 
অর্গলাবদ্ধ রহিবে ? তাহারা উত্তর মেরুর 
সন্নিহিত অনেকগুলি দ্বীপ ও লোকালয় 
একে একে আবিক্ষার করিয়াছেন দক্ষিণ 
প্রান্তেও তাহাদের চেষ্টার ক্রি নাই। 
কালক্রমে, দক্ষিণমেরব্র কতক্চা'শও যে 
অদম প্রয়াস নাবিকগণের নয়নপথবগ্তী না 
হইবে এমন বলা যায় না। 

বাতখ্বঞ্ধাপূর্ণ 'চিরতুষারময় অন্্বার 
মেরুপ্রদেশ বিধাতার এক পুর্ন সৌ নদর্যা- 
নিকেতন । অন্তগামী হুর্যোর নানাবর্ণাভ। 
ময়থমালা যখন তুষারাচ্ছাদিত পদবতশৃঙ্গে 
ও নভোমগুলে বিচ্ছুরিত হইতে থকে, 
অথবা চন্মরকরোদ্ভাসিত ষণ্মাসন্মপিনী রজনীর 
শোভাসম্প্দ খন মাঠ প্রান্তর ও সমুদ্রদ্ধট 
ব্যাপির! ফুটিয়া উঠে, তখন যে এক অপূর্ব 
সৌন্দর্য্যের শ্যষ্টি হয়, তাহা কে অন্বীকার 
করিবে? কিন্তু সেই বিশ্ববিমোহন 


অরোরা বা ফেন্দ্রী় উধালোকের দৃশ্য সতা 
সত্যই বর্ণনাতীত ও অতুলনীয় । জনৈক 
লেখক বলিম্মাছেন “01 711 018. 1)20771- 
57061. 9500068015৭ 0177 161150 11 
19010010815 1001 06 (09 16610 
71109 61)15 15 100170 109 50021 119 
1১291765০01 0705801018৮ 
অর্থাৎ মেকুপ্রদ্দেশে যে সকল চমতকার দৃশ্য 
আছে তন্মধো অবোরাঁর সৌন্দর্যের সহিত 
কাহারও তুলনা হয় না। বস্কতঃ অরোরা- 
সৌন্দর্য জগতের মুকুটমণি। যাহার 
অরোরার অনুপম বূপলহরী দ্নেখিয়! নয়ন 
সার্থক করিয়াছেন তাহাদের প্রতোককে 
সুগ্ধনেত্রে বলিতে হইয়াছে, “তোমারি তুলনা! 
তুমি এ মহীমগ্ডলে 1” সুদীর্ঘ ষণ্মাসব্যাপী 
দিবালৌকের অব্সানে যখন রজনী সমাগত 


877055107.1 


বঙরশন । 


[ ৯ম ব্র্দ, আষাঢ় ১৩১৬1 


ছয় এবং নক্ষপ্রপুপ্জের অক্ষালোক ঈষং 
অন্ধকারে ফুটি কুটি করিয়া ফুটিতে পারে না, 
তখন সুদূর উন্তর দিগন্তে বৃন্তাংপাকার বাঁ 
কা্মুকাকার এক দিবাজ্যোতি সহ প্রক।শ 
হয়্। ইহাই অরোরা । এই আলোক 
ইতভ্ততঃ সক্চবণ করিতে করিতে ক্রমশ 
বিন্স্কানে ৫৫110) গিদ্বা উপনীত হয়। 
তখন অনন্ত জেোতিঃপ্রবাহ নির্গত হইতে 
থাকে। এই দকল আলোকচ্ছট' কখনও 
প্রভাময় বৃভ্তাংশ হইতে কখন? চক্রবালের 
ভি ভিন দ্রিক্‌ হইচ্ে প্রকাশ হইয়। থাকে । 
মেই সময় নভোমগুচল এক বিরাট অনি- 
সমুদের আবির্ভাব হয় বলিলেও অন্যাক্তি হয় 
না। এই সমুদয় প্রতারাশির তরগমালা 
ক্রমে ক্রমে মিলিত হ্ইন্বা এক রমণীয় 
জেোোতিমুক্ুটি শ্জন করে। ইহাতঠেই 
অরোরা চরম সৌন্দর্য্যের বির্াশ। উপরে 
যেজ্যোতিঃপ্রবাহের কথা বলিলাম, উহার 
পাদদেশ রক্জবর্ণ, মধাংশ হরি (68727710 


৫০67) এবং শিরোভাগ (বিন্দু স্থানে) ঈষৎ 
গীতবর্ণ। উর্ধে, আকাশে, এই ক্যোতিশ্শয় 
দৃগ, নিম তুষাঁরাবৃত পর্থবীবক্ষে অরোরার 
শুত্রালাক, আর সম্মুখে নিবিড় কৃষ্ণ অনন্ত 
জলধি ;--বিধাতার এই কাবাজগং দেখিয়া 
কে ন! মুগ্ধ হইবে? কিন্তু এই আনতা 
স*সারে কিছুই চিরস্তন নহে । উদয় হইলেই 
অন্ত, বুদ্ধি হইলেই হাঁস, স্যষ্টি হইলেই 
লয়, ইহাই প্ররুতির নিয়ম? অরোরা 
অপূর্ব জেতিমুকুট পূর্ণতা প্রাপ্তির পর 
ক্রমে ক্রমে মান হইতে থাকে । এই বিচিত্র 
প্রভারাশি ধীরে ধীরে গগনপট হইতে 
অপস্থত হইলে মেরুস্থান পুনরায় ঘনান্ধকারে 
আচ্ছন্ন হয়। 


শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্ট চার্ধ্য | 


হরিঘার। 


আদ আমি হরিঘারে। এখানে এ 


সময়ে এক মেলা । উত্তর পশ্চিম তারতের 


রূপশী-ববন্দে স্থানটি এখন একটি বৃহৎ পুষ্পো- 


দ্যানেরু শোত। ধাবুণ করিলেও তাহাদের 
কপায় সমস্ত গৃহাবণী নরকে পরিণত 
হইয়াছে । নাসিকা রুমালে আবৃত করিয়া 
বহু গৃহ ঘুরিয়া শেষে গঙ্গার উপর একটি 
ক্ষুদ্র ভ্রিতল কক্ষে আমার নীড় বাধিঙগাম; 
নীড়,_কারুণ উহ! একট। কবুতরের খোপ 
বিশেষ । এই খোপটি হরিত্বার নঞ্চরের দীর্ষ 
দেশে, একবূপ আকাশে অবস্থিত। অতএব 
এই কক্ষে উঠিয়াই নগরাজ হিমালয়ের এবং 
নগররাক্গ হরিদ্বারের এবং উত্ত্ন মধ্যবন্ঠিনী 
নগেন্দ্রনন্দিনী জাহুবীর যে শোভা আমার 
নয়ন সমক্ষে খুলিল'তাহা অবর্ণনীয় । নগবাল। 
বদর মগাক্কে স্নেহময়ী কন্যার মত বিহার 
করিয়া! এবং বহু কল্পনাতীত পার্বত্য দৃত্ঠা- 
বলী স্যটি করিয়া শেষে এই হরিদ্বারে ভারত- 
বঙ্গে অবতরণ করিয়াছেন। তাহার 
অঙ্গম্পর্শে এই স্থান মহাতীর্ঘ। তিনি যে 
দিন প্রথম এখানে পধার্পণ করেন ভ্রানি 
না, সেই দিন মহাকালের কোন চিস্তাতীত 
দূর অতীত গর্ভে এইরূপ মহাতীর্থ সথষটি 
করিয়াছে সে্বিন ভারতের ও জগতের 
মহার্দিন। জাহুবীধারা ভারতের জীবন- 
ধারা। জননীর র্ুপায় গণনাতীত কাল 
হইতে ভারত স্বর্ণ-প্রসবিনী। জঙ্গনীর এই 
জীবনদায়িনী পতিতপারনী ধারার সহ্হিতই 


তাওুতেরু ধর্ম ও জাতীক ইতিহাস প্রবা- 


হিত হইয়াছে। জননী এখানে নিতাস্ত 
শীর্ণকলেবরা তৃষাবুশীতপনীলামৃততব্ুা । 


তাহার এক তীরে দীর্ঘ প্রশুরু-সোপানাবঙ্গি 
শোতিত হর্রিঘার নগর। অপরতীরে 
গগনত্তেদী স্বয়ং নগরাজ হিমাচল । তীহার 
জাহুণী তীবুস্থ এক উচ্চ শৃঙ্গে শ্বেত শতদলের 
মত চওকার মন্দির, অপবু তীরে বুক্ত-ধ্বজ 
স্্যকুণ্ডের পর্বত । হিমাচলের সেই বিরাট 
ললিত ভৈরব দৃশ্ত বহুক্ষণ স্তন্তিত হুদয়ে 
দর্শন করিয়! কক্ষ হইতে অবতরণ করিয়। 
ঘঠে ঘাঠে বেড়াইতে লাগিলাম। অসংখ্য 
নর নারীতে আজ সোপানাবলি সমাচ্ছন্ন, 
এবং হর হর বম বম নিনাদে হিমালয় 
মুছ্মু্ছু গ্রাতিধবনিত। শ্রানরুতা ও সদ্া- 
মাত বমণীবৃন্দে নদীগর্ভ ও সোপানশ্রেগী 
হিমাচল পর্দতলে একটি প্রকাণ্ড পু্পপাত্রের 
মত শো পাইতেছে। শত শত নরুনারী 
সুললিত গঙ্গো্টক আবৃত্তি করিতে করিতে 
অবগাহন করিতেছে । সোপানের স্থানে 
স্থানে বহু সন্্যাসী, কেহ বা ছত্রতলে, কেহ 
বা শূন্য গগনতলে, তক্তিভরে ভজন 
করিতেছেন, গীতা পাঠ করিতেছেন, 
ধ্যান করিতেছেন, অথবা গঞ্জিকা স্বেবন 
করিতেছেন। 

এক যুব পাণ্ড আমাকে রেলওয়ে 
ষ্টেশন হইতে গ্রেপ্তার করিয়। আনিয়াছিল। 
টি ব্রাহ্মণের সম্ত।ন, দেখিতে যেমন 
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নন্দন, তেমনি চতুরু। পাও। জাতির 
মধ্যেও চতুবু, শিষ্টাচাবী ও সদালাপা। 
দ্ক্ষষজ্ঞের ও সতীর দেহত্যাগের স্থানই 
এখানে অন্ততর তীর্থ । কোনো কার্য 
বশতঃ নে নিজে যাইতে পারিল না বণিয়৷ 
তাহার বয়সী আর একট! পাগাকে আমার 
সঙ্গে দিল। তাহার নাম ঠাগারাম। 
তাহাকে দেখিবা মাত্র বুঝিলাম তাহার 
বুদ্ধিখানিও ঠাগারাম। সে আমাকে 
পশ্চিম ভাবুতের পৌরাণিক রথ “একা? 
আরোহণ করাইয়া দক্ষযজ্ঞের স্থান দেখা 
ইতে চলিল। “একার” মধুর সঞ্চালনে সে 
একবারু আমার অঙ্গে পড়িয়া তাহার অঙ্গ 
বাসে আমাকে মোহিত করিতেছে, 
অমি একবার তাহার অঙ্গে পড়িয়া তাহাকে 
আপ্যায়িত করিতেছি; কথন বা চিৎ 
হুইয়। কখন বা ছুজনেই ছুঞঙ্জনের উপর 
পড়িতেছি | বসিয়াছি--চর্ণ দুখানি আকাশে 
তুলিয়া । ইহার উপর “একার? নানাবিধ 
বাদ্য যন্ত্র “ঝঝব”? নান। অবতাবে নান। 
শবে সমস্ত দেশট| সঙ্গীতপুর্ণ করিয়া 
চলিয়াছে।! এ যন্ত্রনা নিবারণ করিবার 
জন্য আমি ঠাগারামের সঙ্গে আলাপ 
আনবুম্ত করিলাম । মনে করিলাম-- 

“রণরুঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা; 

এ বিষম জ্বাল! যদ্দি পারি ভুলিবারে |” 


ঠাগারাম ! আমর। কি দক্ষিণ দিকে 
যাইতেছি? গন্ভীরভাবে সে উত্তর করিল 
“ঠিক |” 

ঠাঙাবাম! না, আমরা উত্তরদিকে 


যাইতেছি ? আবার সেরূপ উত্তর করিল-_ 
“ঠিক ।? শ্ঠাগারাম! উত্তরদিকও নহে 


বঙ্গদশনি। 
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বোধ হয় আমরা পশ্চিমদিক যাইতেছি।? 
উত্বর “ঠিক 1 'ঠাঙাবাম 1? বোধ হয় 
যেন, পুর্দিক ঘাইতেছি। উত্তবু--ঠিক।” 
হাসিতে হাসিতে আমি এক! হইতে পড়ি- 
বার উপক্রম হইলাম । “ঠাগারাম! এ 
যে দেখা যাইতেছে ওটাই কি হিমালয় ?,-- 
সেদিকে পর্বতের গঞ্ধও নাই! উত্তর-- 
ঠিক?! গ্াণগডারাম! -ওইঘে কি দেখা 
যাইতেছে উহা কাহার বাড়ী? উহাই 
হিমালয় ৷” উত্তর--“ঠিক 1, আমার বোধ 
হইল মাতগণ্ভ হইতে পড়িয়া অবধি সে এই 
এক “ঠিক? কথ! মাত্র শিখিয়াছে। এমন 
মগমগক আমি দেখি লাই। যাহা হউক 
তাহার 'ঠিক” কথা শুনিতে শুনিতে পথ কষ 
ভুলিয়া! মনমর] একট! কদর্ধ্য স্থানে পঁছি- 
লাম। মধো একটা গর্ত, তাহার আশে পাশে 
কতগুলি পাথর, ছোট বড়, পড়িয়া আছে। 
ঠাণ্ডারাম বলিলেন, এই গর্তই দক্ষের 
যন্ডকুণ্ড,এখানেই সতী-মাই দেহত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন। আর পাথর সকল উক্ত যজ্ঞে সম- 
বেশ দেবতাবুন্দ ! হায়, হিন্দুধর্মের পরিণতি ! 
মেট কথা, দক্ষ-যক্তটা বোঁধ হয় আর্ধা ও 
অনান্য ধর্মের বা বৌন্ধ ধর্মের সংঘর্ষণের 
একট! জূপক মাত্র। মহাযোগী মহাদেব 
অনার্ধ দের দেবতা, কিম্বা মহাঁধোগী বুদ্ধদেব 
এবং বিরুত মূর্তি প্রমথগণ অনাধ্যজাতি বা 
বৌদধশ্মাবলহ্বী। মহাদেবের সতীদেহ 
স্কন্ধে লইয়া ঘুড়িয়। বেড়ান, এবং সতী দেহের 
দ্বারা তীর্থ স্ষ্টি,_-পুরুষের স্কন্ধে প্রকৃতির 
স্যষ্টির প্রাবষ্ভে আবর্তন ও তাহার খণ্ড থণ্ড 
আবর্তণণ কুন্তকারের যন্ত্র বিক্ষিপ্ত মুত্তিকার 
মত বিশ্বব্রক্মীণ্ডের স্ষ্টি। অথব। সতীদেহ 


য় সংখ্যা । 


মৃত বৌদ্ধধন্, তাহার দ্বাখা স্থ্ট বৌদ্ধ তীর্থ 
সকলই এখন হিন্বু-তীর্থ। গয়! যে বৌদ্ধদের 
প্রধান তীর্থ এবং গয়ান্থুর বধ ধে এবপ 
একট! রূপক রাজেন্দলাল তাহার *“বৌদ্ধ- 
গর” গ্রন্থে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন । এই 
ন্ূপকের মূল অর্থ- বর্তমান হিন্দুধর্ম রূপাস্ত- 
রিত বৌদ্ধধয্ মাত্র। তাহার উংঞ৯ গ্রমাণ, 
বুদ্ধদেব এখন হিন্দদের অষ্টম অবতার এবং 
জ্রগলাথদেব বুদ্ধাবতার বলয়া 
শ্ক্ষেত্রে পরিচিত। 

পূর্ববেই বণিয়াছি যে হরিদ্বার এখন? 
উত্তর ভারতের “কেনেলের দ্বার” এখান 
হইতে পতিতপাবনী গঞ্গা পতিত অন্ুর্বর 
ক্ষেত্র সকল পাবন বা উদ্ধার করিতে 
“কেনেলে" প্রথাহিত হইয়া আবার কানপুরে 
গিয়া মূল গঙ্গায় পড়িয়াছেন। যক্গ স্কান 
হইতে ফিরিয়া আসিয়া সঞ্চার সময়ে আমার 
পুর্ব পাণ্ড লচমনের সঙ্গ এই “কেনেল' 
গঙ্গার গঙ্গোত্তরী দেখিতে গেলাম। কি 
বিশ্ময়কর ব্যাপার! এই কেনেলই কর্কির 
সেই সেহুর উপর দিয়া কানপুরাভিমুখে 
চলিয়া! গিয়াছে। 

তাহার পর সমভ্ত রাত্রি নিম্মল-জেতঙ্সা- 
লোকে প্রায় সমস্ত রাত্রি হিমালয়, গঙ্গা, 
ও হরিদ্বারের শোভা গ্রাণ ভরিয়া দেখিয়। 
পর দিন প্রাতে নিতান্ত অনিচ্ছায় হরিদ্বার 
ত্যাগ করিলাম! মেলার দরুণ হরিদ্বার 
যেরূপ নরকে গরিণত হইয়াছিল, এখানে 
আর এক দিন থাকাও নিরাপদ মনে করি- 
কাম না। অগ্ভথ! আরো ২১ দিন থাকিয়া 
কিছুদূর হিমালয় বেড়াইয়া বেড় ইয়া দেখি- 
তাম। ছ্েখংনর পথে শৈপপাদ মূলে একনট 


এখন ও 


ভরিদ্বার | 
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স্বন্দর আশ্রম দেখিয়া গেলাম । এ স্থানটি 
আমার কাছে বড়ই শানস্তিপ্রদ বোধ হইল। 
লাসকর ষ্টেশনে পহুছিয়া লাহোরাতিমুখে 
টেণর জন্যে অপেক্ষা করিবার সময়ে ছুই 
পঞ্জাধিনী মাতা কন্ঠার সহিত পরিচিত হই। 
উভয় পরমান্ন্দরী । এ উপাখ্যান স্থানা- 
গরেবলিব। সাগারণপুর টে পহুছিলে 


“মনাভারতের ?টণ হইতে দ্'জন পঞ্জাণী 


তদলোক আমার কক্ষে আসিলেন। টেণ 
খাণলে ভাহার] স্থরাপান আরম্ত করিলেন 
এব* আমার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগ- 
লেন! একজন পণ্ডিত জীবানন্ন, মোধপুরের 
সভকারী মগ্ষী। দ্বিতীয় জন আম্বালার 
কমিসেরিয়েটর কর্মচারী । দুজনেই আদর্শ 
তদপোক। কয়েক মিনিটের আলাপেই 
তাহারা আমাকে এপ পাইয়া বসিলেন যে 
পঞিত জীবানন্দ এবং সেই মাতা কন্তা তিন 
জানহ আমাকে জলম্ধরে আসিয়া কেখল 
সেই ব্রাত্রিটা মাত্র তাহাদের অতিথি হইতে 
জিদ করিঠে লাগিলেন। দ্বিতীয় তদলোক 
আঙ্বালার নামিতে সেরূপ করশ্রেন। পর 
দিন প্রাতে লাহোরের খ্যাতনামা উকিল 
এব* সহপাঠী বন্ধ অহলচন্দ্র চট্টোপাধায় 
আমার জগ্ত ষ্টেশনে অপেক্ষা করিবেন 
বলিয়া আমি অনেক কষ্টে তাহাদের এই 
স্নেহ হইতে অব্যাহতি লাভ করি। কিন্ত 
ভাবিতে লাগিলাম বিষয়টি কি? একজন 
অপরিচিতের প্রতি ইহাদের এতাদৃশ স্নেহ 
কেন? আমি এই ভারত-ভ্রমণে বাহির 
হইবার পুর্বে আমার গুরুদেৰের চট্টগ্রাম স্থ 
উচ্চপদাপীন শিষ'কে গুরুদেবের সমাধি 
বোণায় জাননার জন্য পত্র লিখিয়! 


১৪ ব্চাপর্শন । 


ছিলাগ। কিন্য আরম কাহার উগ্র তান্ি- 
কতার পক্ষপাতী নহি ধলিগ্না--তিনি তখন 
ধান্তেশ্বরীর অশ্োতে চট্রগ্রাম ভাদাইতে- 
ছিলেন._-তিনি আমার পত্রের উত্তর 
দেন নাই। এই ভ্রমণের পর আমার 
শৈশবশ্রহৎ চন্দকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হইলে ভিনি বলিলেন যে এই জলম্বরেই 


[ ৯ম বর্ষ, আষাঢ়, ১৩১৬ 


গুরুদেবের মমাপ্ধি। তখন কি ষে মনম্তাপ 
হইল বলিতে পারিনা । গুরুদেব! তবে 
তুমিই কি তামার 'এই শিষাকে এন্ধপে 
আকর্ষণ করিয়াছিলে? হায়! আমি 
তোমার পুশাতীর্থ সমাধি দর্শন করিব!র 
অযোগা বলিয়াই বুঝি আমার ভাগো তাহ 
ঘটল না।* 
নবীনচন্দ্র সেন। 


চ) 


মহ 


ইতিহ ব 


/৬ 


আমরা এক্ষণে কুরসেনাপতি ভীন্ষ 
দেবের চরিত্র পর্যালোচনা কন্িব। 

মার্ভঙ দেব_-তীগ্মদেষ | 

ভীম্মদেবের চরিজের 
এই £-- 

১। গঙ্গাদেবীর অষ্টম গে মহাত্রত 
ওরফে তীক্মদেবের জন্ম হয় (১)। প্রথম 
জাত সপ্তপুত্র জাতমাঞ্রেই গঙ্গাদেবী একে 
একে লে নিক্ষেপ করেন । মহা ১-৯৮। 

২। গঙ্গানন্দন “সত্য ধন্দ পরায়ণ” 
(মহা ১-১৮০) 

৩। ভীম্মদেবের রথপবজ তারাপঞ্চক- 
রঞ্জিত তাপ ফলে সুশোভিত । 1২) 

৪1 ভীম্মদেব দশ দিন কুক-ক্ষেত্রে 
যুদ্ধ কবেন। (মহ! ৬-১১৬-১০ ) 


শা পিসি পিপিপি 


বিশেষত্ব গুলি 


সুমণ-বৃত্তান্ত আমাপিগকে পাঠাইয়/ছিলেন।  বঃ সঃ 


(১) দেবকীর অষ্টম গর্ভে কুষঃ স্যার জন্ম হয় । 


র 
1 ইত্তিরুর 


পপ 
৫ 


ঞে| 


৫। ভীশ্মদেব প্রতিদিন দশ মহ শক্ত 
বিনাশ করিতেন। (মহা) 

৬। দশম দিনে শিখতী দর্শনে তীম্মদেব 
ধনত্যাগ করিলেন। 

৭। এ দ্বিন সায়ংকালে অর্জ,ন- 
নিক্ষিপ্ত শরনিকরে সমাবৃত তীম্মদেবের 
দেহ রথ হষ্টতে পণতত হইল, কিন্তু ধরণী 
স্পর্শ করিল না, শরশষায় শীম্ঘদেব পূর্বশিরা 
হইয়া শয়ান রহিলেন। (মহা ৬-১১৬ ) 

৮। তৎকালে দ্বিবকর দক্ষিণ দিগ- 
বলম্বী হইলেন। (মহা-এ ) 

৯। ভীন্মদেব উত্তরায়ণ কাল প্রতীক্ষায় 


ছয়মাস কাল শর-শয়াযায় প্রাণ ধারণ কারিয়। 
রাহলেন। (মহা) 
১*। গঙ্গাদেবী ভীগ্ষ "সমীপে মহধি- 


গণকে হংসরূপে প্রেরণ করিলেন । (মহা- এ) 





*. কবিষ্র নবীনচন্্ মেন মহাশয় স্বর্গাংরাহূণর কয়েক মম পুর্ব বদ্দিনের লিখিত এই অপ্রক।শিতপূর্ব্ব 


(২) তালেন মুত শীপ্মঃ পঞ্চ তারেণ লেডুনা বিমলাদত্য লক্ক শং তস্থৌকুব চমুপতিঃ। 


(মা ১১৭১৮) 





৩য় সংখ্যা । ] 


১১। শরতলে শয়ান ভীম্রদেবের 
সবক্ষিণ পার্খে অর্জুন কর্তৃক শরবিদ্ধ পৃথিবী 
হইতে উখিত বাপ্দিধারার অমৃত তুল্য জল 
কুরু পিতামহ পান করিলেন । 

ভীন্মচরিত্রে বুঝিতে হইলে মার্ভগু দেবের 
জ্যোঁতিষিক তত্ব ও ইতিহগুলি সম্যক 
অবগত থাক প্রয়োজন। এই সকল 
জ্যোতিষিক ইতিহের অগ্কুর বেদ হইতে 
গৃহীত হইঘাছে। এতিহাসিকগণের হস্তে 
ইতিহগুলি শাখা প্রশখা সমন্বিত ও পল্লবিত 
হইয়া প্রকাণ্ড আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। 
পুজ্যপাদ সায়ণ ও মোক্ষমূলার (৩) আদি 
ঘুরোপীক় অধ্যাপকগণের তারাহীন চক্ষুতে 
নক্ষত্রপৃঙ্জক্ক প্রাচীন খধিগণের রচিত 
বেদি হিন্দুশান্ত্র-বহু স্থলে "অর্থ বিহীন 
বাগাড়ম্বর” বঙ্গিয়। প্রতিভাত হইয়াছে। 
আমর স্পর্দ। করিয়া! বপিতে পাবি জ্যোতিঘিক 
জ্ঞান ভিন্ন কোন হিন্দু শাস্ের সদ্র্থ হইবে 
না। জ্যোতিষিক জ্ঞান ভিন্ন মহাভারত পাঠ 
করিতে যাওয়া বৃথা সময় নষ্ট ও পণ্য 
মাত্র। আমরা পাঠকগণকে সানুনয়ে 
অনুরোধ করি যে তাহার] যেন গ্রহগণের 
বাশি চক্রের, নক্ষত্র চক্রের ও তারামগুল- 
গণের জ্যোতিষিক তব ও ইতিহগুপির 
প্রতি একটু কূপ! কটাক্ষপাত করেন! 

১৭ মার্তগু দেবের জন্ম বিষয়ে খকৃবেদে 
(১০-$২-৮) আমর! দেখিতে পাই যে £-_ 








সপ 





৩. “ুগু)৩ 0155965 আভা6 100৮0 2061960 5 606 2001910% 15191)18. 


(8) পঞ্চরশ্বিম (খঃ বে ২৪০।১ ; এ; ব্রঃ ৪1৩১৯) 


মহাকারত । 





পপপাীপিপা সপ 


১৪৯ 


অন্দিতি আটটী সন্তান গ্রলব করেন, 
সাতটী লইয়৷ তিনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন 
এবং অষ্টম পুত্রকে আকাশে ফেলিয়! 
গেলেন। সায়ণাচার্য্য বলেন এই অষ্ট পুত্র 
অষ্ট বনু এবং এই অই্ইম পুল্র হুর্যয_-মার্তগু। 

ধক ম্ত্রোস্ত এই ইতিহটা বিস্তৃতরূপে 
মহাতারতে ভীঙ্মেৎপত্তি- 
নামে বিবৃত হইয়াছে। 

অধ্যায় কয়েকটী পাঠ করিলেই পাঠক 
বুঝিবেন মার্তগ দেবই ভীম্মদেব। কেবগ 
বেদোক্ত অদিতি ইতিহাসে গঙ্গাদেবী 
নাষ পাইয়াছেন। বুঝিতে হইবে থে 
অদিতি ভাগীরথী গঙ্গা! নহে, আকাশগন্গ! 
( সোমধার1 )। 

২। বেদ মতে (খু বেঃ ২৯৭৪) 
( অথর্বৰেদ ৮২৪1৯, ১1৮৪২) হুর্য্যদ্বেই 
ধতবান্‌ বা পত্যধর্ম।। অন্য কোন দেব 
পতবান্‌ বা সত্যধর্ম। বলিয়া বেদে উল্লেখ 
নাই। 

স্থতরাং মার্ত৪-ভীর্খ দেবই “সত্যধর্ 
পরায়ণ |” 

৩। তারা-্দর্শক জানেন যে প্রাচীন- 
গণ বুধাদি পাঁচটা গ্রহ মার চিনিতেন এবং 
এই পাঁচটি গ্রহ হইতে গ্রহ পঞ্চ” পদের 
অবতারণ! হইয়াংছছ; তাহারা আরও 
জনিশ্তেন যে হুর্য্যবিষ্ব এই গ্রহপঞ্চকে আকৃষ্ট 
(৪) ও পরিবেষ্টিত থাকে শুতরাং মার্তগু- 


আপ পাপ 4৭ শপ টা» এ এরএ-৬৬-৯ (৮৯৯৪ 


12 10116 


(১-৯৬---১*০) 





পুষ্পি াঃ-_সানপণাচার্যা পঞ্চরশ্সি অরে তু বোঝেন কিন্তু পঠক্ক এতরয় ত্রাক্ষণ পাঠে দেখিপেন 
যে পঞ্চগনন্সি পঞ্চগ্রহ ভিন্ন কিছুই নহ। প.ঠুকর লাহাযার্ধে আমর| ইয়ের ব্রঙ্গণেঃ উক্কিটা উদ্ধত করিয়া 
দিআাস। “ওস্াঃ বৈ দেবা; অ।দিভান্ বর্গ ,ৎ লে।কাৎ আপাতৎ অভিতধুঃ | তম্ঞ্চভিঃ হশ্মিভিঃ উদরয়ম্ 1. 


ঙ 


৯৫৩ 


ভীষ্মের ধব্জ-চিহ্ু হুর্যযবিষ্ব সদৃশ মহান তাল 
ফল এবং এঁ তাপ-ফল তারাপঞ্চকে খচিত। 

৪1 জ্যোতিষিকগণের মতে তুঙ্গস্থ এহ 
বিশেষ বল ধারণ করে এবং সুর্য মেষ 
বাশির দশ অংশে তুঙ্গে এবং স্ুতুঙ্গে থাকেন 
অর্থাৎ বৈশাখের প্রথম দশ দিন তুঙ্গে 
থাকেন। এই জন্য মহাকবি মার্ডও ভীম্ষের 
দশ দিন প্রাধান্য কল্পন1 করিয়াছেন । 

৫! বেদ মতে (খঃ বেঃ ৮৮৫।১৩, 
অঃ বেঃ ৬৫২১) দশ সহস্র রাক্ষস 
প্রতি সন্ধ্যাকালে হর্যযকে আক্রমণ করে 
এবং হুর্ধ্য তাহাদিগকে নিধন করেন ( খঃ 
বেঃ ১৩৫১০) এই বেদোক্তির উপর 
বিষুপুরাণ বলেন £-- 
মদ্ধা।কালেতু সংপ্র।প্তে রৌদ্রে পরম দাকণে 
মন্দে হাঃ রাজনাঃ সর্ব শমাং ইচ্ছপ্তি থাঁদিতুন, | 

ইন্চান্দি (বিঃ 
পাঠক বুঝিয়1! লইবেন কি জন্য এতিহাসিক- 
বর তীম্মের দশ সহশ্র শক্ত বিনাশের কল্পন! 
করিয়াছেন। 

৬। শিখগী দর্শনে তীম্ম ধন্ুত্যাগ 
করেন ।--শিখণ্ডী কে? তাহার না'রীত্ব 
কিজপে হইল ! এবং ভীন্মই বা কেন দ্রুপদ- 
আত শিণী দর্শনে ধন্গত্যাগী হইলেন ? 
বিচক্ষণ পাঠক একটু সহিষ্ণতার সহিত 
আমাদিগের বজ্জব্য বুকীতে চাহিলে 
অনায়াসে এই জ্যোতিষিক তত্ব ও 
ইতিহগুলি হদয়ঙ্গম করিতে. পারিবেন। 
পাঠক জানেন যে--সপ্তর্িগণ (015%[ 


70) বিঃ আদিতাত। 


পু ২1৮1৪ ৫৭) 


বঙদর্শন । 


[ ৯ম বর্ন, আধাটি, ১৩১৬ 


13815) অমরুকোষ মতে চিত্র শিখগ্ডিগণ 
এবং সপ্র্ণি সন্তান বৃহম্পতি অমরকোধ 


মতে চিত্র. শিখগিজ। অমরসিংহ এ কথ! 
কোথায় পাইলেন? 

মহাভারত মতে (১২৩৩৬) ব্রহ্মার 
মানসপুত্রগণ (সপ্তর্ষি) চিত্র শিখ গুগণ (পুং 
মযূবগণ।) তাল কথা, এঁতিহ!সিকবর 
ব্যাপদেব এ কথা কোথায় পাইলেন যে 
চিত্র শিবগ্ডিগণের নারীমূত্তি ছিল ? এ কথ 
থকৃুবেদে আছে-সপ্ত মযূর্ধযঃ (খঃ বেঃ 
১/১৯১১৪) সপ্ত মযুপীগণ। 

চিত্র শিখণ্ডী ওরফে সপ্তর্ধিগণ দর্শনে 
মার্ভও তীল্ম ধষ্টত্যাগী হইবার প্রকৃত কারণ 
কি? 

পাঠক জানেন যে ১৫০০ বৎসর পুর্বে 
যখন বর্তমান পঞ্জিকা প্রকটিত হয় তথণ 
বিষ্পদ্দ চতুষ্টয়--মহাবিষুপ সংক্রান্তি বিন্দু, 
উত্তরায়ণাস্ত বিন্দু, জলবিযুপ সংক্রান্তি বিন্দু, 
এবং দক্ষিণায়নাস্ত বিন্দু এই বিন্দু চতুষ্টয়-_ 
যথাক্রমে মীনরাশির, মিথুন রাশির, কন্ঠা 
রাশির এবং ধনু রাশির অস্ত্য বিন্দুতে 
অবস্থিত ছিল। এজন্য চৈত্র আধাঢ় 
আশ্বিন এবং পৌষ সংক্রান্তি চতুষ্ট় “বিন্দ- 
পদদী সংক্রান্তি” খ্যাতি পাইয়াছিল। পৌধ 
ংক্রান্তিতে উত্তরায়ণ আবরন্ত হইত, চৈত্র 
সংক্রান্তিতে সুধ্য-নারায়ণ বিষুপ রেথায় 
উপনীত হইতেন, আষাঢ় সংক্রান্তিতে হুর্যযা- 
নারায়ণের উত্তরাঁয়ণের শেষ হইত, এবং 
দক্ষিণায়ণের বা দক্ষিণগতির আরম্ভ হইত 


নিকন্ত ধ্যায়েৎ সদ] সবিভ্রি মণ্ডপ মধ্যবর্তী নারায়ণং | 
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অর্থাৎ হর্যয-নারায়ণের শয়ন আরম্ভ হইত। 
আশ্বিন সংক্তান্তিতে বর্ষার অবসান হইত 
এবং নুরধ্য-নারায়ণ বিষুপ রেখা অতিক্রম 
করিয়া দক্ষিণ গোলার্ধ আশ্রয় করিতেন। 
প্রায় ৪৫০০ বৎসর পুর্বে উত্তরায়ণাস্ত 
বিন্দু চিত্র-শিথণ্ডি মগুলের দক্ষিণস্থ মঘা- 
নক্ষপ্রে অবস্থিত ছিল। তত্কালে মার্তৃগ- 
ভীন্ম শিখণ্ীর তলে পূর্বাজ্জনি নক্ষত্রের 
পাশ্বস্থ মঘানক্ষত্রে উত্তরাক্্ণাস্ত বিন্দুতে 
উপনীত হইলে উত্তর গতির শেষ হইত 
এবং দক্ষিণগতি বাঁ শয়ন আবন্ত হইত । 

এই জ্যোতিষিক তত্বের উপর শিখণ্তীর 
সমীপবস্তা অজঙ্জুন সন্নিহিত ভীম্মের শর- 
শয্যায় শয়ন কল্িত হইয়াছে। 

৮1 দক্ষিণগামী সূর্য না হইলে ভীম্মের 
শয়ন অসম্ভব হয়। 

৯। দক্ষিণায়ণের শেষে উত্তরাঁয়ণের 
গ্রারুন্ডে সুর্য নবদ্দীবন প্রাপ্ত হয়। এজন্য 
স্র্য্যর নাম বর্ষজীবী (অঃ বেঃ ৯'৯।৫) 
আবার স্র্্য প্রতিদিন উধাকালেও নবজীবন 
প্রাপ্ত হয় (খঃ বেঃ ১০।৫৫1৫) আতর" তীন্স 
দক্ষিণাঁয়ণের শেষ তিন্ন কি রূপে জীবন 
ত্যাগ করিতে পাবেন? উত্তরাঁয়ণের 
প্রতীক্ষা করিয়! হূর্য)-ভীম্ম শরতল্পে জীবিত 
থাকিতে বাধ্য হইলেন। 


মহাভারত । 


২৫১ 


১০। তারা-দর্শক জানেন যে সৌম্য 
ঞবের সন্নিহিত আকাশগঙ্গ। মধ্যে তারা 
হংস (1752005) অধিষ্ঠিত আছে। 
বেদব্যাস এই হংস মগ্ডলকেও সপ্তর্ধি 
প্রতি মন্বস্তরে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সপ্তধি 


বলেন। 
ছিল ইহাই পৌরাণিক মত। শ্রীমত্ভাগবত, 
 দ্বেখ। 

১১। তারা-দর্শক জানেন যে হরি- 


কুলেশ মণ্ঙই (13010515) তারা জগতে 
মার্ডগ দেবের প্রতিরপ। পাঠক এক* 
বার থগোলে হরিকুলেশ মগুলের দিকে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিবেন থে ভীক্ম 
হরিকুলেশের দক্ষিণ পার্খে অঙ্জুন নিক্ষিপ্ত 
বাণ মণল (521055) আকাশ গঙ্গার মধ্যে 
অদ্য(পি দেদীপ্যমান রহিয়াছে এবং ভীক্ম- 
হরিকুলেশ মগ্ুলের ঈশান কোণে তীন্মের 
দক্ষিণ কর্ণের অনতি দুরে হংস চঞ্চ জাজবপ্য- 
মান রহিয়াছে । বেদমতে (অঃ বেঃ ৯৯৫) 
হুর্ধ্য উদ্ধাগাঁমী জল পান করেন জ্ুতরাং 
ভীল্প উদ্ধোখিত জল পান করিলেন । 
থ-গোলের এই দৃশ্াটর প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলে, ব্াাসদ্রেব যে ইহাকে অবিকল 
চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার 
করিবার যো নাই। 
ক্রমশ 


তারা-দর্শক। 


নীলকণ্। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


একে একে. দিনে দিনে, মন্সথ ও 
যোড়শীর মধ্যে শ্রীতি-বন্ধন, উভয়ের প্রতি 
উভয়ের আকর্ষণ এতদুর বাড়িয়া] গেল যে 
এক বেলা দেখ সাক্ষাৎ না হইলে ছু*য়েরই 
যেন "পলকে প্রলয় জ্ঞান” হইত, আবার 
দর্শন মাত্রেই, নয়নে নয়নে “হাস্থা অমৃতের 
সিন্ধু” উথলিয়া উঠিত। 

একদিন ঘোঁড়শী যখন কার্যাস্তরে ব্যস্ত 
ছিল, তখন পুস্তক ও খাত পত্র দেখিতে 
দেখিতে মোড়শীর সেই “ব্যথা” মন্মথের 
দুষ্টিপথে পড়িল; মন্মথ অতি আগ্রহের সহিত 
কবিতাগুলি পড়িতে লাগিলেন, তাহার 
নিকট সে ব্যথা বড় মধুর, বড় হৃদয়স্পশ্শী 
মনে হইল। আরন্ধ কার্য্য শেষ করিয়া ষোড়শী 
তাড়ীতাড়ি মন্মথের নিকট আদিল, এ কথ 
দে কথার পর সাহিত্য আলোচনা আস্ত 
হইল সেদ্দিন মন্মথ বিদ্যাপতি চণ্ীদাস 
প্রভৃতি মহাজনের ভক্তি মাখা “বাছ। বাছা” 
কবিতাগুলি ষোড়শীকে শুনাইতে লাগিলেন, 
মন্মথের মধুর কঠে বৈষ্ণব কবিদিগের মধুর 
বসেন মধুর কবিতার আবৃত্তি বড় মধুর 
লাগিতেছিল, শুনিতে শুনিতে ম্ধুর-হৃদয়।- 
ষোড়শী মুগ্ধ হইয়া পড়িল। মন্ধথ মধ্যে 
একবার পড়া বন্ধ করিয়া হাসিতে হাসিতে 
বলিলেন “ঠান্দিদি আজ ভাই তোমার 
লুকান “ব্যথা? ধর! পড়েছে ।” “মন্মঘ এ কি 
ঘলে ?” যোড়শী প্রথমে সে কথার মর্মগ্রহ 


করিতে না পাপিয়া একটু ইতস্ততঃ করিতে- 
ছিল, আবু নারী-সুলভ লজ্জায় সন্কুচিত। 
হইয়া পড়িতেছিপ। এমন সময় মন্মথ 
যোড়শীর সেই খাতা দেখাইলেন ।--:ও 
আবার তুমি কেথ। হতে টেনে বের কলে” 
বলিয়। মহ! অপ্রতিত হইয়! ষোড়শী মন্থুথের 
হাত হইতে খাতাখানি কাড়িয়া লইতে চেষ্টা 
করিল, ভখন মন্ধথ বলিলেন--"মামি ত 
সব দেখিছি, তা এতে আর লঙজ্জ| কি? 
আম গুরু, আমাকে কি বিদ্যা লুকাইতে 
আছে? সতাই তোমার কবিভাগুপি বড 
মিঠে”_-আমর। জান ফোড়শীর এ কবিতা 
গুলি কোন পুরুষের হাতে পড়ে যোড়শীর 
এ ইচ্ছা “কোন পুরুষে” ছিল না। 

মন্মথ ষোড়শীর থাত। হইতে পড়িতে 
আস্ত করিলেন্‌__ 

০ ক ক চে 
"কোথাকার লোক লাজ 
কুলেতে কি আছে কাজ 

কি ডর কলঙ্কে আর, ভয় বল কায়__ 

সঁপেছি যৌবন মন ওই বাঙ্গা পায়!” 
ইত্যাদ্দি_" 

ছি, ছি, ছি, মন্মথথ কি মনে করিয়াছে? 
যঘোড়শী বড় লঙ্জিতা হইল, মুখ তুলিয়। 
আর মন্মথের পানে চাহিতে পারিঙ না। 
তাহার দলেই গোলাপ-রাগ-রঞ্িত গণ্দ্ধয় 
লজ্জায় আরও রক্তাভ হইয়া উঠিল, বিশাল 


৩য় সংখ্যা |] 


নয়ন পল্লব ছুটী লজ্জাবতী লতার মত 
নিমীলিত প্রায় হইল! মন্থ তখন সেই 
লজ্জারুণ ব্রীড়ানত অনিন্দা-সুন্বর 
সুধাংশু-বদনের মাধুর্য সুধা “্নয়ন-অঞ্জল 
ভরি” পান করিতে লাগিলেন, সে সৌন্দর্যা- 
মদদিরা-পানে মুহূর্তের জন্ত মন্মথের মানিক 
মততা জন্মিল; সেই গ্রমত্ত অবস্থার়-কম্পিত 
কণ্ঠে মন্মথ ভাকিল 'যেড়শি'-_ষোড়শি”- 
আজ মন্মথের একি সব্বোধন! যোড়শীর 
বুক স্পন্দিত হইতে লাগিল। রাক্রি জোৎম্গ- 
ময়ী; মলয় সমীর ধীরে ধীরে প্রাঙ্গণের 
ফুল্ল কুসুমের স্থবাস উন্মুক্ত কক্ষে বহিয়] 
আনিতেছিল); দুরে পাপিয়র গান পরুদায় 
পরদায় সগ্ডমে উঠিতেছিল--"পব গেল, 
সব গেল !"__মন্মধ তখন উদ্দাম হৃদয়ে 
আবার ডাকিলেন, “ষোড়শি!? কি মিষ্ট 
সম্বোধন ! এমন মধুর কঠে এমন আহ্বান, 
ষোড়শী জীবনে বুঝি কখনও শুনে নাই! 
কিন্তু মুহূর্তে যোঁড়শীর ভাবাস্তর হইল। 
সে সদাহাস্যময়ী প্রফুল্ল মূর্তি সহসা গম্ভীর 
হইয়া! উঠিল। জ্যোত্মাপুগকিত আকাশ 
ধেন নিমেষে মেঘে ঢাকিল! প্নাজ পড়। 
শুন! থাক্‌ শরীরটা ভাল বোধ হইতেছে ন।” 
বলিয়। ষোড়শী মন্মথের দিকে না চাহিয়াই, 
ভ্রুতপদে কক্ষ ত্যাগ করিল এবং শয়ন গৃহে 
প্রবেশ করিয়। ত্বরিতগৃন্তে অর্শলবদ্ধ করিল। 
তাহার পর হর্শ্যতলে লুটাইয়া লুটাইয়া 
কাদিতে লাগিল ।__হে ম! ছুর্গা আগ আমার 
এ কি হইল-_-আমি গৃহের গৃহিণী, কুলের 
কুপবধু, ম্বামীর আদরের আদরিণী, 
আমার আজ একি হইল মা! পর পুরুষের 
সম্বোধন আমার আঙ্গ কেন এত মধুর 


নীলকঞ। 


১৫৩ 


লাগিল-কেন সে সম্বোধনে-_হইলই 
বাসে মুভর্তের জন্য--মনে অন্য ভাবের 
উদয় হইল কেন মা আমার হাদয়ে কলঙ্ক 
স্পর্শ করিগ)-_ওমা পতিতপাবনি বল ম। 
আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? বল 
ম1 1 ছি, ছি, ছি, কেন আমি মুহূর্তের জন্যও 
স্বামীব্ন নিকট অবিশ্বাসিনী হইলাম ? নরকেও 
যে আমার স্থান হইবে না”__রুদ্ধ গৃহে, ক্ষুব্ধ - 
মনে, ষোড়শী এইরূপে অকপটে কাদিতেছে 
তাহার হাদয়ে যেন শত বৃশ্চিক দংশন করি- 
তেছে!। এদিকে মন্মথও মনে মনে বড় অপ্র- 
তিত হইয়! গৃহে ফির্রিলেন। মুহূর্তের এই 
অংসমমের জন্য, মুহূর্তের সেই ভাব সেই 
সন্বোধনের জন্য, দারুণ অন্রতাপে তাহার 
হয় দ্ধ হইতে লাগিল! নিজের দৌর্ধলয 
সেত আগে এতট! বুঝিতে পারে নাই--- 
প্রীতির অমৃত মন্থনে তে এমন হলাহল 
উঠিবে, তাহ! সে তন্বপ্রেও মনে করিতে, 
পারে নাই !-_এ হলাহল নীলকণ্ঠের কণ্ঠেই 
শোভ। পায়, মন্মথের তাছাতে মৃত্যু নিশ্চন্ ! 
অতএব, আর ন17 মন্মথ এ সমরাঙ্গন হইতে 
পলায়নই শ্রেন্ন যনে করিল । 
ী চে ১ ৪ 

সেই রাত্রেই ষোড়শী কিছু প্রক্কৃতিস্থ হইয়। 
দুইখানি পত্র পিখিল_ স্বামীকে যেখান 
লিখিল লেখানি এইরূপ, (আজ আর 
তাহাতে শ্রীচরণে প্রণাযের বাহুল্য বা 
আপনি ইত্যাদির বাড়াবাড়ি ছিল না।) 
প্রিয়তম, 

আমাকে আর একা ফেলিয়া রাখিও 
না, একবার এস, আমার মনের অবস্থা! 
ভাল নয়।-- 


১৫৪ বঙ্গদর্শন । [ ৯ম বর্ষ, আষাঢ়, ১৩১৬। 


দ্বিতীয় পত্র মন্মথকে , অনেক ভাবিয়া আপলি আমার শিক্ষার ভার লইয়। অবধি 
চিন্তিয়া অনেকগুলি পত্র ছিড়িয়া শেষ অকাতবে অবিশ্বাস্ত পরিশ্রম কৰিয়াছেন-- 





পত্র এইরূপ ক্াড়।ইল __ এ কয়দিন আপনাকে বিশ্রামের সুযোগ' 
“কল্যানীয়, দিতে পারিতেছি এজন্য আমি আহলাদিত 1৮ 
অসুস্থতা বশত আমার কিছু দিন লেখা 
(ক্রমশ) 
পড়ার চর্চ! বন্ধ রাখিতে হইতেছে। 
ভূলভাঙ্গা 
কাদিয়া ফিরিতেছিন্থ এ পূর্ণ ভুবনে সে ভুল তেশেছে প্রভূ, বুঝেছি এবার, 
চারিদিক শূন্যময় ভেবেছিহ্থ মনে, তুমি পুর্ণ করে আছ অন্তর সবার। 


শ্রীমতী জ্যোত্স্ালতা দেবী । 


০০০০৩ 


দশপদী কবিতা । 


একে একে ঢেউয়ের মত চলে" যাচ্ছে দিবসগচলি এসে? 

মসের পৰে আসে মাস, আর বর্ষের পরে আসে বর্ষ ধীরে ; 

কতু রৌদু, কভু বৃষ্টি, কতু আছে কুঙ্মটিকাঘ়্ ঘিরে__ 

দীর্ঘ যাত্র। ক্রমে ক্রমে সাঙ্গ ত এ হ'য়ে আসছে শেষে। 

তবু জানিনাক আমি কিছুমাত্র কোথায় যাচ্ছি ভেসে; 

জানিনাক আছে সেথায় অরণন্ত কি গিরি কিন্বা নদী; 

কিঘ্ব। সবই মক, কিম্বা ধূ ধু করে অনন্ত জলধি-_-; 

জানিনাক আছে কি লা মানুষ কিন্বা যক্ষ সেই দেশে ।-_- 

এমনি অন্ধ মানব ! এমনি গাঢ় ধূমে আচ্ছন্ন এ শিখা ! 

একি ভ্রান্তি? একি স্বপ্ন? একি সত্য ? একি প্রহেল্রিক ? 
শীদিজেন্দ্রলাল রায় । 


নিরিহ 





২১১ নং কর্ণওয়ালিস ইট, ব্রাঙ্গমিশন প্রেসে শ্রীঅবিপাশচজ্্র সরকার ঘা! মুদ্রিত। 


বঙ্গদর্শন । 


শি শেপ ও ০০ 


বিশ্মাত জনপদ । 


সাও তি বিসিক ৩ ৫৮-- 


চতুর্থ অধ্যায়। 


প্রথম বুক । 


সন্ধা । আকাশ মেঘ-নিম্মক্ত নির্্মল। 
দেই নিম্মল আকাশে পুর্ণিমার পুর্ণ-চন্ত্র 
হাসিতেছে। স্থুসতানের সুরম্য প্রাসাদের 
প্রতি কক্ষ গন্ধতৈলদীপালোকোস্ভাসিত। 
উদ্যানের লতামগুপে কুস্ুমভারাবনত 
বুক্ষে ফলে পত্রে সকল স্থানে শীতল চন্দ্রকর 
পতিত হইয়! ধরায় পরি-রাজায রচনা করি- 
তেছে। সেই চন্দ্রকরোজ্জলা-কুস্থমগন্ধময়ী 
সন্ধ্যায় স্থুলতানের স্থসজ্জিত বিরাম-কক্ষ 
হইতে স্তরে স্তরে বীণার সুর বাজিয়া উঠিল । 
স্বন্দরী কামিনীর কম কে আমির খুক্রর 
অমৃতময়ী গীতি ধ্বনিত হইতে লাগিল-__ 
স্থপুর শিঞ্জনে প্রাসাদ মুখরিত হইল-__উন্মা- 
দিনী সুরা স্থলতানকে প্রমন্ত করিবার জন্য 
কণকাধারে অগ্নির স্তাঁয় জলিতে লাগিল । 
স্থলতাঁন ডাকিলেন--“মালেক সৈফ-উদ্‌- 
দ্বীন ঘোরী !” 

সৈফ্‌-উদ্‌ দীন যুক্ত করে দণ্ডায়মান 
হইলে সুলতান কহিলেন--“আমার তিন 
শত ন্র্তক নর্তকীদের আমি যে বখ.শিষ 


ফরমায়েস করিয়াছি তাহার জন্য বিজয় 
নগরের রাজকোষে পরওয়ানা পাঠাও--সে 
টাক! সেইখান হইতে আদায় হইবে |” 

“যো হুকুম+ বলিয়া সৈফ-উদ্-দীন কক্ষ 
হইতে নিক্ষান্ত হইলেন। তিনি সিদ্ধান্ত 
করিলেন সুরার উন্মত্ততাঁয় সুলতান এন্প 
আদেশ দিম্লাছেন, নছিলে যে সাম্রাজোর উপর 
তাহার এতটুকুও অধিকার নাই তাহার রাজ- 
কোষে অর্থের জন্ত আদেশ প্রেরণ বাতুলের 
কার্য । সৈষফ উদ্‌-দীন স্থলতানের আদেশ 
অমান্য না করিয়া তাহাকে তুষ্ট করিবার 
নিমিত্ত বিজয়নগরের রাজার উপর আদেশ 
পত্র লিখিলেন বটে, কিন্তু উহা তখন প্রেরিত 
হইল না। 

পরাঁদন প্রভাতে সুলতান যখন অম্প- 
সন্ধান করিয়! জানিলেন যে তাহার বিজ্ঞ বৃদ্ধ 
অতিসাবধান মন্ত্রী বিজয়নগরে আদেশ পত্র 
প্রেরণ করেন নাই, তখন তিনি গম্ভীর হইয়া 
কহিলেন--এমন্ত্রী! সুলতান কখনো নিরর৫থক 
কথা কছেন না। সুরার মত্ততায় আমি 


৯৫৬ 


ওরূপ আদেশ দিই নাই,ইহার ভিতর গুরুতর 
অভিসন্ধি আছে। তুমি অরিলম্বে আদেশ- 
পত্র বিজগ্ননগরে প্রেরণ কর *” 

মন্ত্রী আর কালবিলম্ব করিলেন না 
স্থুপতানের মোহর ছেগ্ড করিয়া সেই-আদেশ- 
পত্র বিজয় নগরে পাঠইক্সা দিলেন । 

সী রি ঈং সৃ 

বিজয়নগরের রাজপ্রানাদে প্রথম বুধ 
বা দেবরায় পাত্র মিত্র লইঙ্সা অধিষ্ঠিত এমন 
সময় সুলতানের দূত তথায় উপস্থিত হইল । 
সুলতানের অবিদৃধাকারিত। দেখিয়! বাজ- 
সভাগ্ন কোলাহল উপস্থিত হইল। দেবরায় 
বেশ বুঝিতে পারিলেন, তাহাকে অপমান 
করিবার জন্তই সথলতান এপ অপসঙ্গত প্রস্তাব 
প্রেরণ কত্রিকাছেন।- তখন ঝন্‌ঝন্‌ শবে 
কোষ মধো অসি বাজিয়া উঠিপ। দেবরায় 
দৃঢ় গম্ভীর স্বরে আদেশ করিলেন--“সৈন্ত 
প্রস্তুত কর, আমি অগ্যই যুদ্ধ যাত্রা করিব। 
যপ্দি ভাগ্নি বংশের উদ্ধত স্থলতানকে সমু 
চিত শিক্ষা দিতে না পারি তাঁহা হইলে অস্ত্র 
ত্যাগ করিব ।”__চতুর্দিকে রণবাগ্ঠ বাঁজিয়া 
উঠিল। দেখিতে দেখিতে তিন সহ অস্বা- 
রোহী, তিন সহ হস্তী এবং এক লক্ষ পদা- 
তিক রণসাজে সজ্জিত হইল। হিন্দু রাজ 
শক্তির গৌরব রক্ষার্থ দেবরাম আদোনির 


শিলাদুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেই 
বিজয়োলাস রণবাগ্ধ ও কোলাহলের মধ্যে 
সকলে সুলতানের দূতকে গর্দভের পৃষ্ঠে 
আরোহণ করাইয়া! নগর পরিক্রমণ পুর্ব্বক 
বিতাড়িত করিয়! দিল! 


সপ 


বঙ্গদর্শন ৷ 


| ৯ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৬। 


বিক্যয়নগরের উন্মন্ত সৈম্ তখন কৃষ্ণ! 
এবং তু্গভডরার সঙ্গমস্থলে স্থিত রাইচুড় 
দোয়াবের সর্বশ্রেষ্ঠ নগর মুদ্কল অবরোধ 
করিল, কতক বা আদোনি-্ছুর্গ সন্নিকটস্থ 
মুসলমান রাজ্জা ধ্বংশ করিবার জন্য লিষুক্ত 
হইল। সেকালে মুদ্কল লইয়! হিন্দু এবং 
মুসলমানের মধো ছুই শত বর্ষের বিরোধ 
চলিয়া আমিতেছিল। ছুর্দামনীয় হিন্দু সৈন্যের 
বন্র হ্ুলাবেগ প্রহত করিতে ন' পারিস! মুসল- 
মানগণ মুদ্‌কল রক্ষা করিতে অসমর্থ হইল। 
শোণিত ম্রেত নদীশ্বোতের সহিত মিশিয়। 
গেল। সেই পরাঙ্গয় বার্তী বহন করিয়া 
যখন দূত ফুল।েঁ উপনীত হইলেন--যখন 
তিনি স্থলতানকে কহিলেন “জাহাপানা, জব 
গিয়াছে, আমি শুধু এক] পরাজয় বার্ভাবহ 
হইয়া কোন প্রকারে এখানে আসিয়াছি,” 
তখন ক্রোধান্ধ সুলতান কহিলেন--€ক 
আছ, ছ্রাআ্ীফে এখনই বধ কর--যাহার 
সম্মুখে এতগুলি বীর পুকষের জীবন গিয়াছে 
আমি তাহার মুখাবলোকন করিব না!” 

স্থলতান মহম্মদ শাহ মনে করিয়াছিলেন 
মুসলমানের নাম শ্রবণ মাত্রেই হিন্দু নৃূপতি 
ভীত হইয়া রাজন স্বীকার করিবেন, কিন্তু 
তিনি দেখিলেন হিন্বু মরণে ভীত নহে, 
স্বন্দশ, শ্বধন্ম ও আত্মসম্মান রক্ষার জন্য হিন্দু 


সৈম্ত মরিতে জানে, মারিতে জানে । তিনি 
হিন্দুমেধ যজ্ঞ কারবার জন্য বহু সৈগ্ত 
লইয়া ধাবিত হইলেন 1 তুঙ্গভদ্রা তীরে 
হিন্দু ও মুস্লমানে যে তুমুলযুদ্ধ হইল তাহাতে 
উভয় পক্ষেরই বহু সৈম্ত নিহত হুইল। এই 
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1 ফে'বস্তা বলেন থে মুলগখানদিগকে নদী উত্ত-্ন হইছে দেখিয়া, সহস্র সংশ্র দৈগ নঙগে ধাকিতেও 


৪র্থ সংখ্যা |] 


যুদ্ধ ১৩৩৬ থৃঃ অন্যের ২৩ জুলাই তারিখে 
হইন্মাছিল। রণোগ্ুত্ত সুলতান সৈম্ত 
গ্রামে ও নগরে প্রবেশ করিয়া বালক যুবক 
বৃদ্ধ কাহাকেও কৃপা করে নাই--এমন কি 
গর্ভবতী রমণী পর্য্যন্ত মুদলমান সেদার 
কপাণাঘাতে ইহলোক সংবরণ করিয়াঁছিল--- 
স্তন্পাক়্ী শিশুর রূক্তেও ধরণীপৃষ্ঠ কণস্ষিত 
হইয়াছিল !* 

সুলতান বিজয়নগর অবরোধ করিলেন 
বটে, কিন্তু অরুতকার্ধা হৃইয়া প্রত্যাবর্তন 
করিতে বাধা হইলেন। হিন্দু-সৈম্ত পদে 
পদে তাহাকে বাধ প্রদান করিতে লাগিল। 
অবশেষে কিছুদিনের জন্য শাস্তি আসিল। 
ফেরিস্তা গৌরব করিয়া! বলেন এই যুন্ধাভি- 
যাঁনে ৫০০০*০ কাফের নিহত হইয়াছিল! 
ফেরিস্তার অতিরঞ্জিত এই স্বার্থপর বর্ণনা 
বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে ইহা অসস্কষোচে 
বপিতে পারা যায় যে উভয় পক্ষেরই অনেক 
বল ক্ষয় ইয়াছিল। 

বিজক্ননগর ও ভাম্নি সামাজোর সন্ধির 
পর স্ুলতান ৭1৮ বৎসর মাত্র জীবিত 
ছিলেন। তাহার মৃহ্ার পর (১৩৭৫ 
খুঃ অব্দ ২৯ এপ্রিল) উনবিংশবর্ষবয়স্ক 
মুজাহিদ্‌ পিতৃসিংহামনে আরোহণ করিয়াই 


বিস্মৃত জনপদ । 


১৫৭ 


প্রথমে বিজয়নগরের সহিত কলহ এবং পরে 
যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। মুজাহিদ্‌ হিন্দু 
সংঘর্ষে বিশেষ ফললাভ করিতে না পারিয়। 
শেষে হিন্দুর দেব মন্দিরাদি লুণ্ঠন ও ধ্বংস 
করিয়া স্বরাজ্জে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। 

হিন্দু এবং মুসলমানের সংঘর্ষ বর্ণনা 
কালে ফেরিস্তা সব্বদাই হিন্দু বীরদিগকে 
তীক্ এবং কাপুরুষরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। 
তাহার আত্মসিদ্ধান্তকে প্রবল করিবায় পন্য 
তিনি এরূপ অলৌকিক কাহিনী রচনা 
করিয়াছেন যে সে সমুদয় বিশ্বান করিতে 
প্রবুত্তি হয় না। মুজাহিদ এবং দেবরায়ের: 
যুদ্ধ প্রসঙ্গে তিনি কহিয়্াছেন--ফুদ্ধাভিযান 
কালে মুজাহিদ্‌ একদা! মৃগর! করিতে যাইয়া 
একটা তীরদ্বারাই একটী নরখাদক ব্যাত্র 
বধ করেন। এই ব্যাপার শ্রবণ করিবা- 
মাত্রই পুস্তলিকা-পূজকগণ অতিমাত্র ভীত 
হইয়াছিল), 

যে মুঠিমের হিন্দুবীরগণ সে কালে 
অগণিত মুসলমান সৈন্ঠের সহিত অবিরাম 
যুদ্ধ করিয়া স্বদেশের স্বাধীনত। রক্ষা করিতে- 
ছিল, এক তীরে একটা ব্যাপ্র বধ করিতে 
দেখিয়া! তাহারা মুজাহিদের ভয়ে যে আদৌ 


.বিগয়নগরপতি প্র।ণভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন! ফেগিস্ত!প কাহিশী যতদুর বিশ্বাযেগা সে সম্বন্ধে ইংরাছ 


ধতিহাসিক কহিয়াছেন-- 
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হি 
১৫৮ 
ভীত হইবে এরূপ কাহিনী কে বিশ্বাস 
করিবে? 
যাহা হউক, স্থলতান মুজাহিদ্‌ অন্নকাল 
মধ্যেই জীবলীলা স্বরণ করিতে বাধ্য 
হইলেন। তাহার পিতৃবা দামূদ পুর্বকূত 
অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য একদিন 
নিশাযোগে মুজাহিদকে হত্যা করিয়া ভাঁম্নি 
সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । 
কিন্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ঘটিতে কিছুমাত্র 
বিলম্ব হইল না। ভ্রাতৃপুত্রহস্ত দাযুদ 
এক মাস মধ্যে গুপ্ধ ঘাতকের শাণিত 
ছুরিকায় বিদ্ধ হুইয়। পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
করিলেন। * এদিকে ভাম্নি রাজ্োর 
বিশ্ঙ্বলার সুযোগে দেবরায় দৌয়াবথগ্ড 
অধিকার করিয়া লইলেন এবং রাইচুড় 
ছর্গ অৰরোধ করিলেন। 
দায়ুদের মৃত্যুর পর মুজাহিদের সহোদর! 
দায়ুদের অষ্টম বর্ষীয় পুত্রের নয়নদ্বয় উৎ- 
পাটিত করিয়া লইয়া! সিংহাসনের কণ্টক 
দুর করিয়া! দ্রিলে (1) আলাউদ্দীনের কনিষ্ঠ 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৬ । 


পুল মহন্মদ ( গ্রাথম ) ভাগ্নি সিংহাসনে 
আরোহণ করিচেন। ভাম্নি সাম্রাজোর 
আপামর সাধারণ মহুম্মদকে সিংহাসনে 
বরণ করিয়া লইল। এমন ফি দেবরাফ়। 
পর্বান্ত মহন্ছদকে সম্মান; প্রদর্শন করিয়া 
রাইচুড় দুর্গ হইতে সৈন্য সরাইয়া আনিলেন 
এবং তাহাকে রাজকর প্রদান করিতে সম্মত 
হইলেন। 

প্রথম বুক বা দেবরায়ের জীবনযজ্ঞ 
সমাপ্র হইল। হিন্দু সামাজা বিজয়নগরকে 
স্থগ্রাতিঠিত করিয়া তিনি ষখন স্বরণে গমন 
কন্সিলেন তখন পোযার বন্দর বেলগ্রামের 
ছুর্গ মালাবার উপকূলে তুলু প্রর্ধেশ বৈজন্- 
নগরের অধীন ছিল। বিজয়নগর সাআজ্য 
তখন জনপুর্ণ ছিল। প্রজাগণ রাজার 
আজ্ঞকারী ভৃত্যের স্তায় কর্ম করিত। 
মালাবার এবং সিংহলের নৃপতিগণ বিউয়- 
নগর রাজসভায় আপন আপন অমাত্য 
রাখিতেন এবং প্রতি বর্ষে বহুমূল্য উপটৌকন্ন 
প্রেরণ করিতেন । 1 


ভ্রীরাজেন্্রলাল আচার্য । 
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দীন তপম্থিনী। 


সহিত পিএ 


সুপ্রসিদধ ওপন্তাসিক শ্বর্গগত শ্রীশচন্ত্ 
মজুমদার মহাশয় বঙ্গদর্শনে "রাজ-তপন্থি শী” 
নাম দ্বিদ্লা। পুটিয়ার মহাবানী প্রাভংম্মরুণীয়া 
স্বগীয়া শরৎসুন্দনীর জীবন-কাহিনী লিখিতে- 
ছিলেন। লেখক অকালে পরলোকে গমন 
করায় এই জীবনী শেষ করিয়া যাইতে 
পারিয়াছেন কি নাজানি না। মহারাণী 
শরতসুন্দরীর হ্যায় দয়াবতী, দানশীলা, এবং 


(দেবন্বভাব! নারী জগতে অতি অন্পই দেখিতে 
পাওয়া] যায়। পবিত্র চরিত্র এবং দন 
প্রবৃত্তির সহিত অতুল সম্পদের সংষে'গ 
সকলের ভাগ্যে ঘটে না; সুতরাং শরৎ- 
জুন্দরীর ন্যায় আদর্শ জীবন পৃথিবীর সকল 
দেশেই ছুর্গভ। ভাব্ুতের সৌভাগ্য এই 
ষে এ দেশে রাজতপশ্বিনণী অধিক ন! 
ধাকিলেও এখানে সময়ে সময়ে আমরা 
“দীন তপস্থিনী” দেখিতে পাই। বঙ্গের 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পলীগ্রামে দরিদ্র হিন্দুর গৃহে 
এখনও এমন অনেক দেবী আছেন 
স্তাহাদের পবিজ্র চত্রিজ্র এবং পুখ্যময় কার্য 
কলাপ পর্যযালোচন। কৰিলে বিশ্মিত হইতে 
হয় ; মন্দে হয় যেন ইহারা লোক শিক্ষার্থ 
এবং জীবের মঙ্গলার্থই আর্ধ্যভূমিতে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্য আমরা বঙ্গদর্শনের 
পাঠকদিগকে এইবপ একটী দীন-তপন্বিনীর 
কাহিনী উপহার দিতেছি । 

বঙ্গলাহিত্যে জীবিত সামান্য ব্যক্তির 





চরিকব্র আলোচন। করিবার প্রথ! প্রচলিত 
নাই। পাশ্চাত্য সাময়িক সাহিত্যের 
অনুকরণে সমষে সময়ে সংবদপন্ে দেশের 
স্ুপ্রিচিত লোকদিগের সক্ষিপ্ত .জীবন- 
বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়া থাকে সত্য; কিন্তু 


“অপরিচিত লোকের ভাগ্যে এরূপ সম্ম(ন- 


প্রাপ্তি ঘটে না। এই প্রবন্ধে আমর 
বহার জীবন সন্বন্ধে ছু" চারিটী কথ! লিপি- 
বন্ধ করিতে যাইতেছি, তিনি এখনও জীবিত- 
আছেন; আর তিনিযে দরিদ্র ইহা প্দীন 
তপস্ষিনী” নামেই স্থচত হইয়াছে । এ 
সন্বন্ধে বক্তব্য এই যে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে 
দবিদ্বের আদর দরিদ্রেন্ু সম্মান চিরকালই, 
অধিক। ধনবান ব্যক্তি পরার্থে প্রচুর অর্থ 
উৎসর্গ করিয়াঁও যে ফল না' প্রাপ্ত হন, 
অবস্থাবিশেষে দরিদ্র অতি অল্পমাত্র দান 
করিয়াও সেই ফল লাত করেন, ধর্দজগতে, 
এ সম্বন্ধে মততৈধ নাই। মহাভারতের, 
নকুল কহিয়াছিল ণভক্তিমান উ্বুত্তি রক্ষণ 
দ্বারা সেবিত শক্ত, ভোজী. অতিধির উচ্ছিষ্ট 
পান্জরে গান্রমর্দন করিয়া আমার অর্ধশরীর 
নুবর্ণময় হইয়াছে; কিন্তু যুধিঠিরের 
অশ্বমেধ যজ্ঞে আহত শত শত ব্যক্তির, 
ভোজন পাত্র ম্পর্শ করিয়া আমার অঙ্গের 
একটি মাত্র লোম নুবর্ণে পরিণত হইল। 
অতএব সেই ত্রাঙ্গণের শত্ত,দান এ বজ্ঞ. 
অপেক্ষা) শত গুণে শ্রেষ্ঠ |” * শতাধিক, 


* এই উপাখানটী মহাভারত পাঠকের আবিদিত নহে এবং মন্প্রতি এডুকেশন গেজেটু ও বঙ্গব।সীতে প্রকাশিত 
হইয়াছে ধলিয়! অমর ইহ সবিস্তারে উদ্ধত করিলাম ন।-_লেঃ 


৬৬০ 


বর্ষ পূর্বে দেশগ্রসিদ্ধ দেওয়ান গঙগগাগোবিন্দ 
সিংহ মহাশয় মাতৃত্রাদ্ধ উপলক্ষে অপরিমিত 
অর্থবায় করিয়া যে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও 
সমাধান করিঘাছিলেন, বোধ হয় তখনকার 
দিনের ত্যাগশীল বঙ্গেও তাহা অতুলনীয় । 
কধিত আছে যে এই শ্রান্ধের কিছুকাল 
পরে এক পূর্বদেশীয় ব্রাহ্মণ গঙ্গাগোবিন্দকে 
দেখিবার জন্য কাদি অভিমুখে যাত্রা করেন। 
পথিমধো তাঁহার সহিত এক জন ভদ্র- 
লোকের সাক্ষাৎ হয়! তিনি পথিক 
কাদি যাইবার কারণ গ্জিজ্ঞাস্ু হইলে ব্রাহ্মণ 
বলেন দেওযান গঙ্গাগোবিন্দের মতৃশ্রাদ্ধের 
কথ! যাহ শুনিয়াছি, তাহাতে এবপ লোক 
দর্শনেও পুণ্য সঞ্চয় হয় বলিয়া! আমি 
তাহাকে দেখিতে যাইতেছি। ইহা শুনিয় 
 ভদ্রলোকটী কহিলেন “তাহা হইলে 
আপনার কাদি যাঈবার প্রয়োজন নাই। 
আপনি আমাদের গ্রামের যু ময়রাক্ষে 
দেখিয়া যান, তাহাতেই পুণা হইবে।” 
দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের প্রচুর অর্থ, তিনি 
ভাহার অংশ মাত্র ব্যয় করিয়াছেন; এখনও 
তাহার বিস্তর সম্পত্তি বুহিয়াছে। আর 
যছু তাহার মাতৃশ্রাদ্ধে নিজের যথাপর্বন্য ব্যয় 
কক্য়াছে। এমন কি সে তাহার ভদ্রা- 
সনটী বিক্রয় করিয়। এখন এক আত্মীয়ের 
আলয়ে আশ্রয় লইয়াছে।” 

ধনী ও দ।নের পুণ্যের এই পরিমাণ 
ঠিক হইলে আমাদের দীন তপস্থিনীর 
জীবনী প্রস্থ করিতে বিশেষ সক্ষে৷চের 
কারণ নাই। 

বর্তমান জেলায় গঙ্গার পশ্চিম তীরে 
কোন এক পলীগ্রামে এক প্রোঁঢা ব্রাহ্মণী 


বঙছদর্শন | 


[ ৯ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৬! 


ইনি অপতাহীনা বিধবা। 
ইহার স্বামী একজন অধ্যাপক পণ্ডিত 
ছিলেন। আঠার বত্পরের অধিক হইল 
তিনি অগবধামে চলিয়। গিয়াছেল। ভাগ” 
রথীর অনতিদুরে একটী পুরাতন পাক 
বাটি, এক বিঘা নিঞ্ষর ভূমি, আর কতক- 
গুলি হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি ইহাই 
ব্রাহ্মণীর পতিতাক্ত সম্পন্তি।- ইহাই লইয়! 
ইনি পরতবিয়োগের পর হইতে স্বামিগৃহে 
একাকিনী বাদ করিতেছেন। শ্বশুরুকুলে 
ইহাব্ু সম্পর্কিত পুকষ কিন্বা রম্মী কেহই 
নাই। তবে বাড়ীর অতি নিকটে ইহার 
পিত্রালয় ; সেখানে ইহার ভ্রাত। ভ্রাতষ্পুত্র 
প্রভৃতি আছেন। 

এই দরিদ্র এবং অশিক্ষিতা বিধবা 
ব্রাহ্ধী "সংসারে থাকিয়াও যেরূপ ভাঁকে 
প্রকৃত রক্ষচা্সিনীর ন্যাম জীবন যাপন 
করিতেছেন তাহাতে ইহাকে তপশ্থিনী 
নামে অভিহিত করিলে কিছুমাক্র অত্যুক্তি 
হয় না। ইহার বাসগ্রাম এবং পার্খবস্তা 
কুডি পঁচিশখানি গ্রামের অধিবাসী আপামর 
সাধারণ লোক ইহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি 
শরদ্ধ। এবং সম্ভ্রম করিয়া থাকে । এই 
সকল গ্রমের আবাল বৃদ্ধ বনিতা 
সকলের নিকট ইনিণম! ঠাকুরাণী” নামে 
পরিচিতা। লোকে যেমন কালী, ছুর্গা, 
জগদ্ধাত্ৰী প্রস্ততি তদবতাকে মা নাষে 
সম্বোধন করে, তেমনি (এই ত্রাঙ্ষণীল 
পরিচিত সম্পকিত লোক ব্যতীত) সমস্ত,নর 
নারীই ইহাকে “মা ঠাকুরাণী” বলিয়া 
ডাকেন। পিতাপুত্র, মাতাপুত্রী, শ্বশ্ধ বধূ 
প্রতি সকলের নিকটই ইহার একই নাম 


বাস করেন। 


উর্থ সংখ্য।। ] 


পম] ঠাকুরাণী ।* এমন কি ইহা অপেক্ষা 
বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাঙ্গণ ত্রক্ষণীরাও ইহাকে 
মাঠাকুরাণী বলিয়া ডাকেন এবং প্রণাম 
করিয়া থাকেম। কিছুদিন পুর্বে আমরা 
ইহার বাসগ্রামের কিঞ্চিত দৃর্ববর্ডী কোন 
গ্রামে একদন শ্াঙ্গণ ভূম্বামীর বাটীতে 
ইহার কথ| উত্থাপন করিবামাত্র শ্রীযুক্ত 
পুর্ণচন্দ্র রায় নামক জনৈক সন্ত্রান্ত বংশীয় 
বৃদ্ধ ব্র।ঙ্গণ “মা ঠাকুরাণী” এই শব্দদ্বয় 
উচ্চারণ করিতে করিতে ললা'টে হস্ত স্পর্শ 
কবিয়! এই লাধধী রমণীকে উদ্দেশে প্রণাথ 
করিলেন, এবং কহিলেন "উনি ত প্রাতঃ- 
শ্মরণীয়া;) এখনকার দিনে উহার ন্যায় 
স্রীলোক দেখিতে পাওয়া যায় ল1।” 
ফলত: মাঠাকুরাণার নাম করিলে তাহার 
পরিচিত বালক বৃষ্ঈ মুনক সকলেই এইরূপ 
ভক্তি-বিহ্বল হইয়! পড়েন। দরিদ্র বিধবা 
কিসে এমন ভঞ্চির পাত্রী হইয়াছেন 
আম€1 তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। 

এক কথায় বলিতে গেলে, মাতা- 
ঠাকুরাণীর নির্দল চরিত্র, ধর্ম প্রাণত। এবং 
পরছুঃখকাতরতাই তঁহার এই অনম্য- 
শুলভ সন্মানপ্রাপ্তির কারণ। হিন্দু বিধধার 
পক্ষে যেরূপ ব্রহ্মচর্্য অবলম্বন করিয়া 
থাকিবার কথা, পতি বিয়োগের পর হইতে 
ইনি ঠিক সেই ভাবে জীবন থধপন 
ফরিজ্তছেন। ইহার উল্লেখ বোধ হয় 
নিশ্য়োজন, কেনন। পূর্বেই বলিয়াছি যে 
গই দেবস্বতাবা রমণী স"সারে থাকিয়াও 
আন্দভারিলী। শানে হিন্দু রষণীর কর্তব্য 
ঘলিয়। যে সমস্ত ব্রতাদির ব্যবস্থা আছে 
ইনি তৎসমুদয্পই সম্পন্ন করিয়াছেন। ছু্ষর 


দীন তপস্থিনী। 


১৯৬১ 


সর্বশ্রে্ঠব্রতর্দিও এই দরিদ্র বিধবা 
কর্তৃক যথারীতি অনুষ্ঠিত ও উদ্যাপিত হুই- 
মাছে। ইহার বাড়ীতে দেবলেষার এবং 
পূজ] পার্বনের যেরূপ ব্যবস্থা আছে অনেক 
সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে সেরূপ নাই। মা! 
ঠাকুরাণীরর স্বামীর সময় হইতে তাহার 
বাড়ীতে শিবঘুত্তি এবং শালগ্রাম শিলা গ্রুতি- 
ঠিত আছেন। মা ঠাকুরাণী নিজে গৌরাঙ্গ 
মুর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহাদের সক- 
লেরই পুজা এবং নিত্য সেবা হইয়া থাকে । 
এতদ্যতীত মা ঠাকুবুণীর বাড়ীতে হুর্গে/ৎ- 
সব, শ্ামাপুজ1, জগদ্ধাত্রীপুক্জা, রাস, দোল, 
রথ, ঝুলন, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি সমস্ত পূজ। 
পার্দনই বীতিমত সম্পন্ন হয়। ছুর্গোৎি- 
সবের সময়ে ইনি ইহার বাসগ্রামের এবং 
নিকটবন্তী অনেকগুলি গ্রামের প্রায় ছুই 
তিন শত লোককে দ্মনুণ করেন এবং 
পূজার তিন দিনে ইহার বাড়ীতে পাঁচ ছয় 
শত লোক আহার পায়। গ্রামবাসী ভদ্র- 
লোকেরা বলেন হহাত্র স্বামী জীবিত থাকিতে 
যে ভাবে ক্রিয়া কাগুগু'ল সম্পন্ন হইত, 
মাঠাকুরাণীর সময়েও তাহ] ঠিক সেই ভাবে 
নিষ্পন্ন হয়। কেবল ইহাই নহে, মাঠাকুরানী 
বাড়ীতে থাকিলে, বৎসরের যে কোন দিনে 
যে কোন সময়েই হউক, ক্ষণ অতিথি 
তাঁহার প্বারে আসিয়া কখনও প্রত্যাখ্যাত 
হইয়াছে এমন শুনা যায় লাই। 

মাঠাকুরাণীর বাড়ীতে নিমন্ত্রিত 
অনিমন্ত্রিতের মধ্যে কোন প্রতেদ নাই। 
তাহার বাড়ীর বাহিরের ঠাকুর-ঘর গ্রামের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্বাজপথের পার্থখে অব- 
স্থিত, পুজ। পাব্বণের দিনে কোন অপরিচিত 


৯৬২ 


পথিক তারবাহী লোকও যদি ক্ষণেকের 
নিমিত্ত ঠাকুর দেখিবার নিযিত্ত সেইপথে 
দাড়ায়, মাঠাকুরানী অমনই তাহার সম্মুখীন 
হইয়! বলেন প্বাধা, ঢুটা প্রসাদ পেয়ে 
ঘাও।” ৰল! বাছগ্য দীন তপস্বিনীব এই 
অনুরোধ কেহই উপেক্ষা করিতে পারেন 
না, এবং এইরূপ বনু অনিমান্ত্রত ব্যক্তি 
কাহার বাটীতে প্রসাদ পাইয়! থাকেন । 

মাঠাকুরাণী বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কন্ঠ! ; 
কিন্ত তাহার বাটীতে রাটীয়, বারেক, 
বৈদিক এই তিন শ্রেণীত্র ত্রা্গণই ভোজন 
করিয়। থাকেন। তাহার বলেন মাঠাকু- 
রাণী সকলেরই উপাস্ত দেবতার ন্যায় 
ভক্তির পাত্রী । 

মাঠাকুরাণীর প্রতিবেশী কয়েকজন 
সন্ত্ান্ত ব্রাহ্মণের যুখে শুনিয়ছি মাঠাকুরাণীর 
বাড়ীতে ভোঙ্জনের ব্যবস্থা অতি পরিপাট্, 
এবং ্াতার গ্রদত্ত ভোঙ্গয দ্রবা অমুতোপম। 
একজন ব্রাঙ্গন কহিলেন- মহাশয়, একশত 
ব্রহ্ষণ নিমন্ত্রণ করিলে আমরা কিছু'তই 
বেলা একটার পূর্বে তাহাদিগকে তভোজনে 
বপাইতে পারি না কিন্তু মাঠাকুর।ণী ইহ! 
অপেক্ষা অধিক সংখ্যক ব্রাঙ্গণ নিমন্ত্রণ 
করিয়।ও মধ্যান্ের পূর্বেই সকলকে আহারে 
বাইয়া দ্েন। গ্রামের অনেক ত্রাহ্মণ- 
ব্রাঙ্মণীই রন্ধনে ও পরিবেশনে মা ঠাকুরাণীর 
সাহায্য করেন বটে, কিন্তু আমর এরূপ 
সাহায্য লইয়াও তাহার ন্যায় শীঘ্র এবং 
সুচারুরপে আমাদের কার্য্য নিশ্পন্ন করিতে 
পারি না। 

মাঠাকুরাণীর বাটীর ক্রিয়া কলাপে 
নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের সংখ্য। নিকটস্থ অনেক 


বাদশনি । 
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ধনী এবং অবশ্থাপন্ন লোকের বাড়ীতে 
নিমন্ত্রিত ব্রঃহ্ষপ অপেক্ষা অধিক হইয়া! থাকে; 
মাঠকুরাণী কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণই বাধ দেন 
না, আর তিনি নিমন্ত্রণ করিলে কাহারও 
না আসিয়া নিস্তার নাই। এ সম্বন্ধে ম| 
ঠাকুরাণীর অভিমান মতাস্ত অধিক। তাহার 
স্বামী নিঃস্ব ব্রাহ্মণ হইলেও পাগ্ডিতোর 
জন্য সমাজে অসীম প্রতিপত্তিশালী ছিলেন । 
মাঠাকুরাণী তাহার আদর্শ এবং পবিক্্ 
চবিত্রের বলে নিজেও এই প্রতিপত্তি সম্পূর্ণ 
রূপে অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন। ধনী কি 
মধ্যবিৎ যিনিই হউন, নিমন্ত্রণ পাইয়। ম। 
ঠাকুরাণীর বাড়ীতে না আসিলে অন্থুপন্থি- 
তির পর প্রথষ দর্শনেই মাঠাকুরাণী 
ত্রা্ঠাকে কহিবেন “গণীব বলিয়া আমার 
বাড়ীতে আসা হইল না” মাঠাকুরাণীত্র 
মুখের এই অনুযোগ অসহা বলিয়।, 
অপরিহার্য্য কারণ ব্যতীত কেহই তাহার 
বাড়ীতে নিমন্ত্রণে অনুপস্থিত হন না। 

পাঠকের মনে স্বতঃই হয় ত এই প্রশ্রের 
উদয় হইয়াছে যে, ধাহার একবিঘ! মাত্র 
জমি সন্বল, তিনি এত লোক খাওয়াইবার 
নিমিত্ত অর্থ কোথা হইতে পান? এ প্রশ্রের 
উত্তর পরে দ্রিতেছি। এতক্ষণ আমর] মা 
ঠাকুরাণীর দেবস্বা, অতিথিনেবা এবং 
নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ডের কথা বলি- 
যাছি। এইবার তাহা পরার্থপরতা সন্বন্ধে 
দু চারিটি কথা বলিব। 

হিন্দুগৃহের অনেক অপত্যহীনা সাধবী 
বিধবার হৃদয় সংসারের সকলের জন্থই 
যেন মাতৃন্গেহে পরিপূর্ণ; মাঠাকুরাণী এই 
শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের মধ্যে আদর্শ স্থানীয়! 


উর্থ সংখ্যা |] 


তিনি বস্ততই সকলকে সন্তানের ন্যায় 
দেখিয়। থাকেন, এবং যে কোন প্রকারে 
হউক কাহারও কোনরূপ উপকার করিতে 
পারিলে কখনই তাহাতে পরামুগী নঙ্গেন। 
গর্ভধারিণী জননী গেমন পুত্র কন্যার সহিত 
সর্বদা নিঃসন্কোচে কথ। বার্তা কহেন, 
তেমনই মাঠাকুরাণীরও কাহারও সমক্ষে 
কথ। কহিতে কোনরূপ লঙ্জা ব। সঙ্গো5 
নাই । লোকের বিপদে শ্রাশ্বাস এবং শোকে 
সান্তনা দিবার নিমিত্ত এই দেবী-নুর্তি স্বগ্রাম 
এবং পার্ববন্তী আট দ্রশখানি গ্রামের অনেক 
বাড়ীতেই যাইয়। থাকেন। কোন বাড়ীতে 
কাহারও কোন পাড়া হইয়াছে সংবাদ 
পাউলেই ইনি পীড়িত ব্যক্তির শধ্যাপার্খে 
যাইয়া সাধামত রোগীর সেনা শুশীষা 
করেন। পল্লীবাপী অশিক্ষিত অনেক 
লোকের বিশ্বাস যে মাঠাকুলাণীর পদধুলি 
এবং আবীর্ঘ(দ্ রোগমুক্তির এক মহৌবধ। 
মাঠ[কুরাণীর যে অবস্থা) তাহাতে অর্থ 
দিয়া অন্যের সাহায্য করা এক গ্রঙ্ষার 
অসম্ভব। কিন্তু তিনি সর্দদাই কি ভাবে 
পরের উপকার করিতে প্রস্তত, আমরা 
তাহ! বুষাইবার নিমিত্ত ছুইটী বিদেশী 
ভদ্রলোকের দুখের কথা উদ্ধত করিতেছি। 
মাঠাকুরাণীর বাঁসগ্রামে একটী পুলিস- 
থানা আছে। অল্পদিন পূর্বে এই থ'নায় 
ছইস্রন-কায়স্থ কর্মচারী ছিলেন। ই'ছাদের 
একজনেন্র বাড়ী মালদহে, অন্যের নিবাস ঢাকা 
জেলায়। প্রথমোক বাক্তি লম্প্রতি স্থানা- 
স্তরিত হইয়া বিদায় লইয়৷ বাড়ী গিম়্াছেন। 
স্থানাস্তরে থাকিয়া একদিন আমাদিগকে 
কহিয়াছিলেন,_'মহাশয়। মাঠাকুরাণী 
ূ 


দীন তপস্থিনী | 
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প্রকৃতই দেবী। আমি যখন এখানে আসি- 
বার আদেশ পাই, তখন আমার স্ত্রী আসন্ন- 
প্রপবা। তাহাকে অন্যত্র লইয়া আস! 
বিপজ্জনক অথ বাসায় তেমন আত্মীয় 
পুরুষ কিংবা স্্ীলোক কেহই নাই। সেখানেই 
বাকিপ্রকারে রাখিয়া আসি, এই তাবিয়। 
আমি কিংকর্ভবাবিষুঢ হইয়! পড়িলাম। মা 
ঠাক্রাণী ইহ] জানিতে পারিয়াই আমাকে 
আসিয়া কহিলেন “বাবা, তুমি বউ-মাকে 
এখানে বুখিয়াযাও, কোন চিস্ত। নাই, আমি 
দেখিব। আমি ত তোমার এক মা!? 
আগি অন্যের নিকট মাঠাকুরাণীর অনেক 
কথা শুনিয়াছিলাম, এবং নিজেও 
তাহার দেবী-চপ্িত্রের পরিচয় পাইয়া- 
ছিলাম। তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া! 
আমার স্ত্রীকে বাপায় ফেলিয়া চলিয়! 
আসিলাম। আযার বাসা মাঠাকুরাণীর 
ব/ড়ী হইতে অধিক দূর নঙ্ে। মাঠাকুরাণী 
প্রতাহ স্ব!সিয়। সংবাদ লইয়াছেন, আর 
গ্রসবের সময় শ্য়ং হতিকা-গহে প্রবেশ 
করিয়! প্রক্ততির সেবা করিগ্াছেন। আবঘান 
স্ত্রী মৃতবৎপ।, এপর্য্যস্ত তাহার একটী সম্ত/নও 
বাচে নাই ; এবার একটা পুত্র সম্তান ভূমিষ্ঠ 
হইয়া! এখনও জীশিত আছে ইহা বোধ হয় 
মাঠকুরাণীর আধণান্বাদ্দের ফল ।” এই 
পর্য্যন্ত বলিতে বপিতেই বক্তার চক্ষে জপ 
আমিল। 

দ্বিতীয় কর্মচারীটি কহিলেন,_-প্মহাশয়, 
মাঠাকুরাণীর খণ এ জীবনে কখনই পরি- 
শে।ধ করিতে পারিব না। আমার ভ্ত্রীকে 
তিনি আসর মৃতার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া- 
ছেন ! আমাকে এবং অ|মার স্ত্রীকে তিনি ঠিক 
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আপন সন্তানের শ্যায় ভাল বাসেন। আঘযার 
স্ত্রী হৃশ্চিকিৎস্য পীড়ায় শয্যাশায়িনী ছিলেন। 
মাঠাকুরাণী নিজে তাহাকে কলিকাতায় 
লইয়া! যাইয়া চিকিৎসককে দেখাইয়া 
তাহাকে রোগমুক্ত করিয়া আনিয়াছেন। 
চিকিৎসক মাঠ।কুরাণীর পরিচিত। তাহাকে 
কিঞিৎ অর্থ দিতে গিয়াছিলাম। তিনি 
কহিগেন আপনার স্ত্রী যে লোকের সঙ্গে 
আসিয়াছেন তাহাতে অর্থের কথ! মুখে 
আনিবেন না। এই উপলক্ষে আমি কয়েক 
দিনের জন্য কলিকাতায় বসিয়া যে 
মাঠাকুরাণীকে দেখিতে পাইয়ছি তাহাতেই 
ধন্য হইয়াছি।, 

যাঠাকুরাণীর জীবনের এমন শত শত 
ঘটনার উল্লেখ করা যাইঠে পারে, কিন্ত 
তাহা কহিতে গেলে প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ 
হইয়। পড়িবে । আশা করি যাহা লিখিত 
হইল, ইহাতেই পাঠক তাহার প্রকৃতির 
পরিচয় পাইবেন। বস্ত্রতঃ মাঠাকুরাণী 
উপযাচিক1 হইয়! লেকের ঘারে দ্বারে 
যাইয়া পরের প্রতি পুরবাৎসঙগোর পরিচয় 
দিয়! সকলের নিকট এই আকাজ্ষনীয় 
চির-মধুর «মাঠ।কুরাণী* নাম অর্জন 
করিয়াছেন। 

প্রত্যহ প্রাতঃকালে একখানি পটবন্ধ 
পরিধান করিয়া মা-ঠাকুরাণী যখন পুষ্প চয়- 
নার্থ বাটার বাঞ্ির হন, তখনই তিনি তাহার 
প্রতিবেশিগণের সংবাদ লইয়া থাকেন। 
এই সমক্ষে মাঠাকুরাণীকে সত্য সত্যই তপ- 
ন্বিনীর ন্যায় দেখায়। তিনি যে বাড়ীর 
নিকট দিয়! যান, সেই বাড়ীর সকল নর- 
নারীই ভক্তি বিনত্রচিত্তে তহার চরণ-তলে 


ব্টাদঙ্নি। 
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প্রণত হয়। মাঠাকুবাণী সকলকেই আশীর্ধাদ 
করেন। এ দৃশ্য বড়ই হদয়স্পর্শা। আমরা 
একদিন জাহ্ুবী-তীরে ইহ দেখিয়া আনন্দে 
অধীর হইয়াছিলাম, পুলকে শরীর কণ্টকিত 
হইয়াছিল। তখন মনে যনে কেবল ইহাই 
ভাবিয়াছিলাম, মানুষ যতই কেননা পদ 
বিদ্যা অর্থ প্রত্বতির গৌরব করুক, জগতে 
চরিত্রের মহিষা এধং সাধুতার সম্মান 
কখনই বিলুপ্ত হইবার নতে । 

মাঠাকুরাণীর অর্থ কোথা হইতে আসে, 
আমরা এ পর্যন্ত এ প্রশ্থের উত্তর দ্বিই 
নাই। তাহার গ্রামবাসী এবং নিকটবর্তী 
গ্রামবাসী তদ্রলোকদিগকে জিজ্ঞ।সা করিলে 
সকলেই বলেন পকিরূপে তাহার অর্থাগম 
হয় আমরা কেহই বলিতে পারি না; 
দেখিলে মনে হয় যেন ভগবান উহার অর্থ 
যোগ(ন।” বস্ততঃ মাঠাকুরাণীর কার্ধ্য- 
কলাপ দেখিলে এইরূপই মনে হয় এবং সেই 
ব্রাহ্মণ ও নারদের পুরাতন গন্পটী মনে পড়ে । 
গল্পটী পুরাতন হইলেও আমরা তাহ! 
সংক্ষেপে বলিতেছি।--এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ 
তাহার পিতার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন ; 
কিন্তু অর্থের অভাব হেতু ব্রাঙ্ষণ তোঞ্জন 
করাইতে পারেন নাই এই জন্য তিনি 
সর্বদাই বিষণ্ন মনে কালযাপন করেন। 
সৌভাগ্যক্রযমে একদিন তিনি মহামুনি 
নারদের দর্শন পান. এবং তাহার পরিচয় 
পাইয়া অতিশয় অনুনয় বিনয় করিয়া কহেন, 
ঠাকুর, আপনি ত সর্ধদাই বৈকুষ্ঠে ঘান, 
ঘয়া করিয়। ভগবানকে অন্থরোধ করিবেন 
যে আমর ভাগ্যে যদি কিছু অর্থপ্রাপ্তি 
থকে তাহা যেন আমি একবারেই পাই, 
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তাহা হইলে আমি জন কয়েক ব্রাহ্ধণ 
ভোজন করাইতে পারিব।” নারদ তাহার 
সৎকাধ্যে আগ্রহাতিশধ্য দ্রেখিয়া কহিলেন 
_-“আচ্ছা আমি ভগবানকে তোমার প্রার্থন। 
জানাইব। মহর্ষি সেই দিনই ভগবানের 
নিকট ব্রাহ্মণের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে 
নারায়ণ কহিলেন_নারদ, এই ব্রাহ্মণের 
তাগ্যে অর্থগ্রাপ্তি অধিক নাই। কেবল 
মাত্র বেলটী টাক। আছে, তাহা একবারে 
দিলে ইহার পর উহাকে দধ কি? নারদ 
কহিলেন--গুভু, আমি একরূপ প্রতিশ্রুত 
হইয়া আপিয়াছি অতএব ব্রাহ্ষণকে 
যোলটী টাকা একেবারে দিতে আহন্র] হয়। 
ভগবান তাহাই আদেশ দিলেন, _নারদের 
উপদেশানুপারে ব্রাহ্গণ এক ধনবান 
লোকের বাড়ীতে তিক্ষার্থী হইয়া এ 
পরিমাণ অর্থ পাইলেন। দ্বিগবর মহ] 
সন্তুষ্ট হইয়। খাড়ী ফিরিলেন, এবং এ 
যোলটা টাকার সহিত নিজের ঘটী বাটা 
যাহা কিছু ছিল তৎসযুদয়ের বিক্রয়-লন্ধ 
অর্থ যেগ করিয়া ষতগুলি সম্ভব ব্রাহ্মণকে 
আন্তরিক ভক্তির সহিত তোর্জন করাইলেন। 
এই ব্রহ্ধণতোঞ্নের দিন অপরাহ্েই 
নারায়ণ নারদকে ডাঁকিয়। কহিলেন, 
-ব্রাঙ্গণ রিক্তহস্ত হইয়াছে, তুমি উহাকে 
পঞ্চাশটী টাক দিবার ব্যবস্থা করিয়া 
আইন । নারদ হাস্যমুখে জিজ্ঞানা করি- 
লেন, “প্রভু, সে দিন কহিলেন যে ব্রাঙ্গণের 
যোল টাকার অধিক প্রাপ্য নাই, আঞ্জ আবার 
তাহাকে টাকা দিবার আদেশ করিতেছেন? 
তগবান কহিলেন-_'নারদ, রাক্ষণ যে ভাবে 
ধ্রধোল টাক] ব্যয় করিয়ছে তাহাতেই 


দীন তপস্থিনী। 
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উহার পুনরায় অর্থ প্রাপ্য হইয়াছে ।? ব্রাহ্মণ 
দ্বিতীয় বার পঞ্চাশ টাক! পাইয়া নারদকে 
সহস্র ধন্যবাদ দিয়! কাঙ্জালী ভোজনেরু 
ব্যবস্থা করিলেন,_-এক দিনেই সমুদয় 
টাকা নিংশেষ হইল। এইবার ভগবান 
নারদকে কহিলেন, ত্রাঙ্ছণকে পাচ শত 
টাক! দিয়া আইস। নারদ সহাস্য বদনে 
প্রভুত্র আদেশ প্রতিপাণন করিলেন । ব্রাঙ্গণ 
এই অর্থ পাইয়। পরম সন্তষ্ট হইলেন এবং 
বড়ীতে সদাব্রতের ব্যবস্থা করিলেন। টাকা 
নিঃশেষ হইতে অধিক দিন লাগিল ন1। 
ভগবান পুনরায় কহিলেন-_ব্রহ্ষণের পুনরায় 
অর্থ প্রাপ্তি আছে) নারদ জিজ্ঞস) করি- 
দেন-_-বাহ্মণের প্রাপ্য যে ক্রমশই বাড়িতে 
লাগিল?” ভগবান বুঝাইলেন--নারদ, যাহার! 
এ ভাবে অর্থ ব্যয় করে, আমি তাহাদের 
নিকট সততর্চণী। জগতে অর্থের ব্যবহার 
অনেক প্রকার। কেহ ব1 অর্থের ত্বার। 
নরকের পথ পরিষ্কার করে কেহবা অর্থের 
সহ্যবহারে মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। ব্রাহ্গণ 
তাহ।ই করিতেছে । তুমি উহাকে বল, ও 
সিন্ূকে চাবি লাগাইবার ব্যবস্থা করুক 
নিজের ভোগ বিলাসাদিতে অর্থ বায় 
করিতে থাকুক, তাহা হইলে উহার জন্য 
আর আমাকে ভাবিতে হইবে না। সৎ- 
অর্থব্যয় করিয়। রিক্তহত্ত হইলেই আমি 
তাহাকে অর্থ যোগাইতে বাধা। 

বিংশ শতাব্দির পাঠক এ 'কৈফিয়তে 
সন্তষ্ট হইবেন কি? আয় না থাকিলে বা 
হওয়া! অসস্ভব । মাঠাকুরাণীর আয়ের উপায় 
জানিতে চাছিলে আমাদিগকে বলিতে হইবে 
যে ভগবানের অনুগ্রহে ইহাকে অনেকেই 


৯৬৬ 


অর্থ সাহাধ্য করি! থাকেন। ইহার স্বামীর 
বছ ছাত্র আছেন এবং শিষ্যও অনেক 
আছেন। ইহাদের ত কথাই নাই, 
মাঠাকুরাণীর পরিচিত হিন্দু নরনারী মাত্রেই 
তাহাকে ফোনরূপ সাহায্য করিতে পারিলে 
আ'পনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন; অথচ 
কেহই সে দান প্রকাশ করিতে ইচ্ছক 
নহেন। ইহারা ভাবেন মাঠাকুরাণীকে কিছু 
সাহায্য কর! আর দেবতার উদ্দেশে দান করু। 
একই কথা । 

এ সম্বন্ধে মাঠ!কুরাণীর নিজের মুখের 
দু'টী কথ। আমর! পাঠককে শুনাইতেছি। 
কথা ছুইটী তাহার অটল বিশ্বাস ও অসামান্ত 
পতিভক্তির পরিচাঁয়ক। মাঠ।কুরাণী এক 
দিন আমাদিগকে দেবতার প্রসাদ দিতে দিতে 
কহিলেন--“আমি যে বর্তার ক্রিয়া! কাণ্ড 
গুলি বজায় রাখিতে পারিয়াছি সে কেবল 
তাহারই পুণোর বলে এবং আশীর্বাদের 
ফলে । দেহ ত্যাগের পুর্বে তিনি আমাকে 
বলিযাছিলেন আমি সর্বাস্তঃকরণে আশীর্বাদ 
করিতেছি যে তগবানকে স্মরণ করিয়া তুণ্মি 
যে কোন সৎকার্যোর অনুষ্ঠান করিবে, 
তাহাই স্ুসম্পন্ন হইবে । এই আশীর্জাদের 
ফল আমি সর্বদা পাইতেছি! তোমাকে 
বলিব কি, আমার হাতে ছুটা চারিটি টাকার 
অধিক কখনই থাকে না, কিন্ত আমি একশত 
টাকা ব্যয়ের কাজ আরন্ত করিলেও তাহা 
অনায়াসে স্ম্পনন হইয়া! যায়। ঘরে অতি 
অল্প মাত্র দ্রব্য সাষগ্রী থাকিলেও আমি 
তাহাই দিয়া অনেক লোক খাওয়াইতে 
পারি। ইহা নিশ্য়ই কর্তার আশীব্বদের 
ফল।* 


ব্চাদরশশন । 


[ ৯ম বর্ম, শ্রাবণ, ১৩১৬) 


মাঠাকুবাণী আর ঘষে একটি কথ বশিয়। 
ছিলেন, আম্র1 ক্চাহা। শুনিয়। অশ্রসংবরণ 
করিতে পারি নাই। অতি সবল ভাবে 
মাঠাকুন্নাণী আমাদিগকে কহিলেন “কর্ত! 
দ্বিতীয় পক্ষে আমাকে যখন বিবাহ করিলেন 
তখন হইতেই আমার মনে হইল, যে আমি 
ইহার শেষ সময়ে সেবা শুহ্বধা করিব 
এই আশাতেই ইনি মামাকে বিবাহ করিয়া- 
ছেন। সংসারে তাহার আর কেহই ছিল 
না। আমি সর্বদাই ভাবিতাম যদি ইহার 
পূর্বে আমার দেহত্যাগ হয়, তাহ] হইলে 
ইনি শেষ জীবনে ক্লেশ পাইবেন । আমার 
তাই ভশ্রী প্রভৃতি ঘকলকেই বলিতাম দেখ, 
যদি আমি কর্ভার আগে যাই, তোমরু! 
উহার অসময়ে উহাকে দেখিও।-_কর্তী 
আমার পুর্বে গিয়াছেন বলিয়া আমার 
হুঃখ নাই; কেন ণা আমি তাহার শেষ 
সময়ে যথাসাধ্য সেবা শুঞআ্ষা করিতে 
পারিয়াছি। আমি আগে চলিয়! গেলে হয়ত 
তিনি কষ্ট পাইতেন” নারা-হদয়ে স্বামীর 
হিত চিন্তা কততৃর প্রবল হইলে তাহাতে 
এমন ভাব আমিতে পারে পাঠক তাহা 
বিবেচনা করিবেন। পতির মঙগলার্থে 
সশীর এ টবধব্-কামনা বোধ হয় কর্শি- 
কল্পনারও অন্থুপযুক্ত নহে । 

মাঠাকুরাণীর স্বামীর সম্বন্ধে একটা কথ। 
বোধ হয় এ গ্রবন্ধে অপ্রঘঙ্গিকবা পাঠকের 
অপ্রীতিকর হইবে না। পূর্বোক্ত শ্রীযুক্ত 
পূর্ণচন্দ্র বায় মহাশয় এক দিন আমাদিগকে 
কহিলেন দ্মহাশয়, মাঠাকুরাণী তাহার 
স্বামীর উপযুক্ত সহধর্শিণী ইহাই বলিলে 
তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করা হয়। ইহার 
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স্বামী এক জন দেশপ্রসিদ্ধ পঞ্ডিত ছিলেন। 
তাহার টোলে কুড়ি পঁচিশটা ছাত্র 
পড়িত। পণ্ডিত মহাঁশয় এতদূর সরল সদাশয় 
এবং স্ুবিবেচক লোক ছিলেন যে কখনও 
কোন ছাত্রকে সাধাপক্ষে নিজের কোন কাজ 
করিতে দেন নাই। ছাত্রদ্দিগকে তিনি 
সত্য সত্যই পুত্রের ন্যায় দেখিতেন। একটি 
ভৃত্য ছিল; সে কেবল তীহাবু গো-সেব। 
করিত । পগ্িত মহাশয় প্রতাহ বাজরা 
লইয়া! বাজারে যাইতেন এবং ক্লীত দ্রব্যে 
পূর্ণ হইলে উহা! স্বয়ং মন্তকে বহন করিয়! 
বাড়ীতে আনিতেন। কেহ উহ] দেখিয়! 
কোন কথা কহিলে তিনি বলিতেন 'ভূত্যকে 
সঙ্গে আনিলে গো-সেবার ব্যাঘাৎ হয়? 
আর তাহাকে একাকী পাঠাইয়। দিলেও সে 
আমার ইচ্ছামত দ্রব্যাদি কিনিতে পারে 
না।”_-মাঠ/করুণও ত্বাহারই সহধর্িণী, 
উনি যে পরোপকা বার্থ শরীরপাত করিবেন, 
ইহাতে আশ্চর্য্য কি? 

এই ক্ষুদ্র জীবনী পাঠ করিয়া যদি 
মাঠাকুরাণীর পরিচয় জানিবার জন্য পাঠকের 
কৌতুহল হইয়া থাক্ষে, তাহ! হইলে ইহার 


পরিচয় প্রদানে আমাদের কিছু মাত্র 
আপত্তি নাই। বঙ্গ দর্শনের প্রবন্ধের বিষয় 
এই নিরক্ষর নারীর কর্ণ গোচর হইবার 


সম্ভাবনা অতি অল্প। অথচ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ- 
পাঠকদিগের মধ্যে কাহারও যর্দি এই দেবী 
মুর্তি দর্শনের বাদন! হয়, তাহা হইলে তিনি 
ইহাকে দেখিতে পারেন, এই ভাবিয়! আমরা 
মাঠাকুরাণীর বাস-গ্রাম ইত্যাদির নাম 
প্রকাশ করিলাম । 

নবদ্ধীপের বাষু কোণে অবস্থিত ছু'তিন 


দীন তপ-্বনী। 


১৬৭ 
ক্রোশ দূরবর্তী সুপরিচিত পল্লীগ্রাম 'পূর্ব- 
স্থলী”তে মাঠাকুরাণীর বাস। সুপ্রপিদ্ধ 
স্মার্ড এবং জোতির্ব্দ পণ্ডিত স্বর্গায় হূর্গাদাস 
স্তায়রত্র মহাশয় ইঠার স্বামী ছিলেন। ইনি 
পুর্দস্থলীর অলঙ্কার এবং পণ্ডিত সমাজের 
মুকট-মণি। মহামহোপাধাক় শ্রীযুক্ত কষ্জনাথ 
হ্যায় পঞ্চানন মহাশয় বলেন আমার অধ্যা- 
পকের স্তায় প্িত আমি অতি অল্পই 
দেখিয়াছি । সম্মতি এবং জ্যোতিষ কাহার 
অসাধারণ অর্ধকার ছিল। চরিত্রে এবং 
ধ্চর্চায় তিন অতি উচ্চ এবং মহান্‌ 
ছিলেন; তাহার ব্যবস্থায় বিশেষ বিচক্ষণত। 
প্রকাশ পাইত। তাহার সহধর্মিণী যে 
ভাবে জীবন যাপন করিতেছেন, তাহাতে 
মন্তযা মাত্রেই তাহার প্রশংসা না করিয়া 
থাকিতে পারে না|” মাঠাকুরাঁণীর সময়ে 
নর্গায় শ্যায়রত্ব মহাশয়ের টোলে যে সকল 
ছাত্র অধায়ন করিতেন, তাহারা সকলেই 
নালন যে গুকগৃহে অবস্থিতি কালে গুরুপত্থী 
তাহাদিগকে যে ভাব বর্বর ও স্বেহ করিতেন 
তাহাতে তাহাদের মনে হইত যেতাহারা 
যেন গঠভধারিণী জননীর কাছে রহিয়াছেন ।” 
যে গৃহে শ্রীযুক্ত কষ্চনাথ স্যায়পঞ্চানন মহা- 
শয় বালো শিক্ষাভ্যাস করিতেন সেই গুহের 
প্রতি দৃষ্টি পড়িলে স্বতই যেন নতশির হইয়! 
প্রণাম করিতে ইচ্ছা হয়। মাঠাকুরাণীর ন্যায় 
নির্শলচরিক্রা নারী এই গৃহে বাস করিতেছেন 
বলিয়া ইহার প্রতি লোকের তক্তি আরও 
বর্ধিত হুইয়াছে। ছাত্রদ্দিগের ত কথাই নাই । 
আমরা এ স্থলে ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় সম্বন্ধে 

একটা ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । 
এক দিন মাঠাকুরাণীর বাড়ীতে একজন 


১৬৮ 


ভদ্রলোক আসিয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষা 
করিতেছেন। মাঠাকুরাণী বাড়ীতে নাই, 
শীপ্রহই আসিবেন। এই সমক্সে হ্যার়পঞ্ানন 
মহাশয় সেখানে আসিলেন। আগস্কক 
ভদ্রলোকটী ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের নাম 
শুনিয়াছেন, কিন্ত তাহাকে কখনও দেখেন 
নাই। ভদ্রলোকটি মাঠাকুরাণীর সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে মাসিয়াছেন শুনিয়াই স্তায়- 
পধ্চানন মহাশয় তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলেন 
_ আপনার তামাক খাওয়া আছে কি?” 
তিনি “আছে বলিয়া উত্তর করিলে 
পণ্ডিত প্রবর স্বয়ং তামাক প্রস্তত করিয়! 
আনিয়। তাহাকে হুক! দিলেন । আগন্তক 
তামাকু সেবন করিতেছেন এমন সময়ে সহসা! 
এক তৃতীয় বাক্তি সেখানে আসিয়! ন্াক়- 
পঞ্চানন মহাশয়কে প্রণাম করিয়া মস্তক নত 
করিলেন। অপরিচিত ভদ্রলোকটার তখন 
বুঝিতে বিলঞ্ধ হইল ন! যে তিনিই সেই দেশ- 
প্রসিদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত কষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন। 
তিনি তৎক্ষণাৎ হাত হইতে হুকাঁটী নালাইয়া 
একান্ত অপ্রতিভের ন্যায় উঠিয্া দ্রাড়াইলে 
ন্ার-পর্ধানন কহিলেন “আপনি তামাক 
থান ইহাতে কোন দোষ নাই। এ আমার 
তামাক-সাঁজারই বাড়ী ;--পঠন্শাস্স প্রতিদিন 
তাযাক সাজিয়াছি।”, 

বলা বাহুপা মাঠাঁকুরাণীর অতিথির 
এইরূপ সম্বর্ধনা করিয়া স্তায়-পঞ্চানন নিজের 
মহত্ব এবং অকৃত্রিম গুরুতক্তিই পরিচয় 
দিয়াছেন। গুরুপত্বীকে তিনি জননীর 
্যায় দেখেন। বঙ্গের এই বয়োবৃদ্ধ বিদ্বৎ- 
সমাজ-শিরোমণিকে নাম ধরিয়া ডাকিবার 


বদর্শন | 


[ ৯ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৬। 


অধিকার কেবল এই দ্দীন-তপস্ষিনীর”ই 
আছে। 

হ্যাক়্রত্ব মহাশয় যদি কেবল শ্রীযুক্ত 
কষ্চনাথ স্তায়পঞ্চানন মহাঁশয়কে একমাত্র 
ছাত্র রাখিয়া যাইতেন, তাহা হইলেই ঠাহার 
অধ্যাপক-বৃত্তি সার্থক হইত এবং তাহার 
সহধর্মিণী মাঠাকুরাণীও কষ্ণনাথের গুরুপতী 
বলিয়া যথেষ্ট সম্মান পাইতেন। স্ভায়-পঞ্চা- 
নন মহাশয়ের অসংখ্য শিষ্য এবং ছাত্র 
মণ্ডলী “দীন তপন্থিনী”কে দিদিম! বলিয়া 
ডাকেন। 
ধনা তুমি ম| ! তুমি * দরিদ্রা হইয়াও অনেক 
অর্থবান কর্তৃক অঙ্চনীয়া, অশিক্ষিত হইয়া ও 
অনেক সুশিক্ষিত লোকের শিক্ষয়িত্রী-স্ব রূপা 
এবং অপরিচিতা৷ পল্লীবাসিনী হইয়াও অনেক 
সুপরিচিত সন্ত্রান্ত বাক্তির ভক্তি ও সম্মানের 
পাত্রী, সন্দেহ নাই । সীতা সাবিত্রী দময়স্তী 
অরুন্ধতী প্রভৃতির জন্মস্থান বলিয়াই এ 
দেশে আমরা এখনও ধনীর অট্রালিকায় 
মহারাণী শরত-সুন্দরীর হ্যায় রাজ-তপ- 
গিনী এবং দরিদ্রের ভগ্রকুটারে তোমার 
হ্যায় দীন-তপশ্বিনী দেখিতে পাই। আমর 
ভক্তিরসাপ্রত চিত্তে তোমার জাহ্নবী- 
প্রবাহবৎ পবিত্র চরিত্র ক্ষুদ্র লেখনী-তুলিকায় 
যথাসাধা চিন্তিত করিয়া ধন্য হইলাম। 
ভগবানের নিকট প্রার্থনা এই যে কর্্মতৃুমি 
ভারতবর্ষে ধর্মপ্রাণ হিন্ব-সমাজে যেন 
তোমার স্বর্গীয় স্বামীর স্তায় খধিকল্প 
অধ্যাপক এবং তোমার ন্যায় দেব-দেবী এবং 
জীব-সেবায় সর্ধস্বোৎসর্গকারিণী তপস্থিনীর 
কখনও অভাব না হয়। 

শ্রীচন্দ্রশেখর কর। 


* ইনি স্মার্ত মঘুনন্দন ভটাচ।ধ্যের প্রপৌন্র হু প্রসিদ্ধ পর্ডিত স্বগীয় দেবীদাপ তর্কণঙ্ক।র দহাশয়ের ধৌহিআী । 


মূুক বধির কি বধির মুক ? 





বিবর্তনের পর্যযায়ানুসারে জীবের ইন্জ্িয় 
শক্তির তীক্ষতা ও পরিচ্ছন্নতার ইতর বিশেষ 
লক্ষিত হন্ন। মন্রষা, পণ্ড, পক্ষী আদি পঞ্চে- 
ব্রি সমন্থিত জীবদিগের মধ্যেও কাহার? 
কাহারও ইন্দ্রিয় বিশেষের ক্ষমতা খুব 
বেশী ও কোনও কোনও জী'ব খুব কম) 
কিন্ত মানুষের বিভিন্ন ইন্দ্রি়শক্তির মধা 
একটা নামা ভাব দৃষ্ট হয়। অপর প্রাণীতে 
তাহা নাই। জীব শ্রেষ্ঠ মানবও ইন্দ্রিয় 
বিশেষের কোনও বিশেষ ক্ষমতাতে সামান্য 
কীট পতঙ্গের নিকট পরাজিত । ফলত: 
এই প্রকার বৈষমা মহামহিমান্বি তা প্রকৃতির 
কার্ধা কুশলতারই পরিচায়ক । যে ভীষণ 
অশনি গর্জনে ম্মষা পণ্ড পক্ষী প্রভৃতি জীব 
চমকিত ও ভীত হয়, ক্ষুদ্র কাঁটাদ্দির নিকট 
সেই ধ্বনির ক্ষুদ্র স্পন্দন অনুভূত হয় না। 
নতুবা এই পুথিবীতে তাঁচাদের জীবন 
ধারণ করা অতিশয় কঠিন হইত । অপর 
পক্ষে, যে সকল কোমল ধ্বনির ম্পন্দন 
ক্ষুদ্র কাঁটার্দির শ্রবণগোচরীভূত হইয়া 
তাহাদিগকে বিমোহিত করে সেই শব 
উচ্চ শ্রেণীর জীবের শ্রুতি ম্পর্শকরে না, 
করিলে, পাধিব কোলাহুলের মধ্যে বর্তমান 
অবস্থান জীবগণের জীবনধারণ ছুরুহ 
হইয়া পড়িত। 

যে পরিমাণ শ্রুতি শক্ি থাকাতে আমর! 
শতিম্মান সেই পরিমাণ শ্রুতি শক্তির ভাব- 
কেই বধিরতা কহে। শ্রুতির ন্যায় বধিরতারও 


টে 





বহু পর্ষযান় আছে । সকলের শ্রতিশক্তি সমান 
প্রথব নহে। যাহার! শ্রুতিষ্ণান তাহাদিগের 
মধোও যেমন শ্রবণশক্তিন্ন বছু পার্থকা পরি- 


'লক্ষিত হয় বধির দিগেয় মধোও সেই প্রকার 


বধিরতার ইতর বিশেষ দৃষ্ট হুয়। শ্রুতিম্মান 
ও বধিরগণের শ্রবণশ-ঞ্তর মধ্যে পার্থক্য 
সবিশেষ সীমাঙ্কিত না থাকিলে এমন 
একটি বগা আছে যাহার নুানাধিকো বধি- 
র্তা ও শ্রুতিমত্্! প্রকটিত হইয়৷ থাকে | 
আমরা সচরাচর বহুবিধ বধির দেখিতে 
পাই) আমাদের প্রচলিত ভাষায় যাহাদিগকে 
দেশ বিশেষে কালা, ঠকা ও বদর! প্রভৃতি 
নামে অভিহিত করা হয় তাহারা, এবং 
মূুক বধির অর্থাৎ হাবাকালা বা বোবার! 
উভয়ই তবে, উভয় শ্রেণীর বধ্ধিরতার মধ্যে 
পার্থক্য অতি কম হইলেও তাহাদের মধ্যে 
দ্রষ্টব্য বাহাতঃ প্রভেদ এত বেশ যে বিশেষ 
অনুসন্ধান বাতিরেকে তাহাদিগকে সমঃশ্রণী 
বলিয়া! অনুমান করিতে কুগ্ঠা বোধ হয়। 
আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই ষে 
কালার! কথাবার্তা দ্বারা মনোভাবের আদান 
প্রদান করিতে সক্ষম হয়। তাহাদের সহিত 
আল।প করিতে একটু অতিরিক্ত উচ্চতা 
সহকার বাক্যোচ্চারণ করিলেই চলিতে 
পারে ; কাহারও সহিত বা কথাগুলি বেশ 
ধীরে স্পই্রূুুপ উচ্চারণ করিলেই চলে, বেশী 
উচ্চৈঃম্বরে চীৎকার করিতে হয় না। কিন্ত 
মুকদিগের সহিত কথা বলিবার উপায় নাই। 


১৭০ 
বজনিনাদ শবে অনেকে একটু চমকিত হয় 
বটে, কিন্তু তৃর্ধাধবনির স্তায় উচ্চ চীৎকারে 
কথা কহিলেও সেই কথ! তাহাদের শ্ু/(তগোচর 
হয় মা। আকার ইঙ্গিতের সহায়তা গ্রহণ না 
করিলে তাহাদ্দিগের নিকট মনোভাব প্রকাশ 
করা যায় না, বা তাহার্দের মনোভাব জ্ঞাত 
হওয়া যায় না। স্থুলতঃ আমরা সাধারণ 
ভাবে দেখিতে পাই যে কালার ত কালাই, 
হাবারাও কালা । আমাদিগের সাধাবণ ধারণা 
এই ঘে হাবা হইলে তাহাকে কালা হইতেই 
হইবে অর্থাৎ বধিরতা মৃকতের অবস্থন্ঠাবা 
পরিণাম । কথাট! কি বাস্তবিক তাই ?মূক 
হওয়াই কি তাহারিগের বধিরত।র কা'?ণ? 
বাস্তবিক তাহা নহে। অপিচ এই ভ্রান্ত 
বিখ্বাসের সাহাযো মুকদিগের বাকযস্ত্রে এমন 
কি শাখীরিক গঠ,ুনর মধ্যেও নানা প্রকার 
অঙ্গহানতার কল্পনাকে বৈজ্ঞানিক গ্রুথ মত্য 
মনে করিয়া স্থল বিশেষে ঈদৃশ নির্দাক 
ছুর্ভাগা দগের ছুগতি দূর করিবার আভপ্রায়ে 
দনয়াপপবশ হইয়া অন্্র চিকিত্সাব সাহাধা 
গ্রহণ করিতেও আমর। ঝু্টিত হই না। 
এমতাবস্থায় কর্মকর্তী তাহার দয়াপ্রাণতার 
জন্য যথেষ্ট প্রশংসার কিন্তু তাহার 
অন্ঞতা নিবন্ধন যখন দেখিতে পাই যে 
নিজের মনোভাব প্রকাশে অক্ষম কোন 
মানব বৃথা! ঘন্ত্রণাম পীড়িত 
হইতোছ, তখন তাহার দয়ার প্রশংসা 
না আসিয়! মূর্খতার জন্য আক্ষেপে হৃদয় 
অন্ডিভূত হয়। 

একটু বিচার পুর্ধক দেখিলে ইহা সই- 
জেই হদয়গ্গম হইবে যে যাহার! জন্মাবধি অথবা 
অতি শৈশবাবস্থা হইতেই বধির তাহারাই 


হতভা 7 


বজদর্শন | 


[৯ম বর্ণ, শ্রাবণ ১৩১৬। 


মুক হইয়া থাকে পরন্থ বেশী বয়দে বধির 
হইলে তাহারা মুক হয় না, বধিরই থাকে। 
অনেক বালক বালিকা অন্মাবধিই কালা 
আর অনেকে আতুরেই ব্যাধিগ্গ্থ হইয়া 
বধিরত! প্রাপ্ত হয়; ফলতঃ যাহারা ত।ষ 
শিক্ষার পুর্ধেই বধিরতা প্রাপ্ত হয় তাহারাই 
মৃুক হইয়া থাকে । একবার ভাবা আয়ত্ব 
হইয়া গেলে তাহার পর বধির হইলেও 
কেহ মুক হয় না। তাহার কথায় স্বরের 
সামান্ত বিপর্যয় ঘটে মাত্র । 

শিশু ভূমিষ্ঠ হইলেই তাহার বিষয্সা- 
লোচনার জ্ঞান আরস্ভ হয়। প্রথমতঃ শিশুর 
ইন্ড্রিগ বুত্ততে ক্ার্দোব প্রযরতা বেশী থাকে 
না,বয়ো বৃদ্ধির সহিত ইন্দ্রিয় বুন্তি সমূহ ক্রমশ 
তীক্তা প্রাপু হইতে খাকে। ইন্ট্রিয় ও 
বিষয় সমুহের আকর্ষণ শিশুকে ক্রমশ 
পার্থিব জীণনের অভিনব জ্ঞানসোপানে 
আরোহণ করাইয়াদেয়। মাত! পিতা ভ্রাতা 
আত্মীযগণই শিশুর ভাব 
শিক্ষার আদি গুক্। তাহাদের সেই ও 
আদর মাথান কথাগুলি সহশ্র চুম্বনরসে 
অভিম্বক্ত হইয়া! যখন শিশুর সমীপবন্তী হয় 
ও আদরের সঙ্গে সঙ্গে মেহের ভাষা তাহাকে 
আচ্ছন্ন করিয়া রাখে সেই সময় হইতেই 
তাহার ভাষা-জ্ঞানের হাতে খড়ি আবগ্ু হয়| 
এই আদর ও স্নেহরসার্ন্নাত ভাষা জন্ম- 
সময়াবধিই তাহার শ্রবণ সমীপে উপনীত 
হয় কিন্তু তাহার অস্ফুট বোধশক্তির নিকট 
প্রথমতঃ কিছুই গ্রাহা হইতে পারে না। 
একটু বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন শিশুর 
বোধ-শক্তির উন্মেষ হইতে থাঁকে সেই সময়ে 
যেমন কুটুম্বগণের আদর ও ঘযত্ত তাহার 


ভগ্নী প্রভৃতি 


৪র্থ সংখ্যা |] 
উপলব্ধি হইতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের 
ভাষাও আনিয়া শ্রবণেক্দ্রিয়ের গোচর 


হয়। তাহাদের আদরের ও ভাষার 
প্রতিদ।নে ভাষা ব্যবহারের প্রবৃত্তি ক্রমশ 
তাহার শৈশব হৃদয়ে জাগরিত হইয়! 
উঠে ও এই প্রবৃত্ির তাড়নায় তাহার 
জীবনের এই মৃহ্র্ত হইতেই অন্যান্য 


শিক্ষার সহিত ভাব।-শিক্ষ। আবরস্ত করে। 


প্রথম প্রথম কেবল প্রযত্র নরপেক্ষ কঠম্বর" 
নুলত ধবনি ও পরে দা দা মা মা, বা বা 
প্রভৃতি বর্ণের উচ্চারণ ও তদভ্তর অর্থষেঘক 
শব্দে আধ আধ ভাষায় কথ! বলিম্না পিতা 
মাতা ও স্বজনগণের হায় আনন্দে আল ত 
করিয়া তোলে । 

কিন্তু হায় যাহারা এমন স্ময় হইতে 
শ'[তশক্তিবিহীন তাহার কিশিক্গাকরিবে? 
দুষ্ট এবং শ্রুতি__তাঁষা শিক্ষার দুউটি উপায়। 
এতির পথ তাহাদের নিকট রুদ্ধ, সুতরাং 
তাহাদের প্রযত্রনিরপেক্ষ-কণ্ঠ সবের সহিত 
দষ্টিজ্ঞানলন্ধ ওষ্ঠাধরের আন্দে।লনের সংমি- 
শ্রনে ষে কয়টি বর্ণ উচ্চারিত হওয়ার 
সম্ভব, বড় জোর তাহাদের তাহাই হইতে 
পারে; এই অর্দোচ্চারিত ভাষা-সম্প্ 
লইম্াই তাহাবর। পণ্যাথ্যাত মতিথির মত 
যথ! 
প্রকার অজ্তানর আনট্কে 
অগ্রপর হয়। তখন তাহারা 
অভিব্যক্তির জন্য নান। একর হসারা ইসি 
ব্যবহার করিতে থাকে । 

জন্মমবধি কোনও শিশুকেই কণ্স্বর 
বিহীন,দেখ য]য় না, ভূমিষ্ঠ হইয়া সকল 


শিশুই চী২কার পুর্ধক রোদন করে। শ্ব!স 
তু 


প্রাপ্ত লাভে সন্থষ্ঠু হহয়। গর এক 
জাপন পথে 
আন্াাভাব 


মুক বধির কি বধির মুক । 


১ ১ 


প্রশ্থাস আমাদের জীবন। শ্বাস বাছু 
কগনালীর অভ্যন্তবস্থ বাকযন্ত্রের ভিতরে 
প্রবাহিত হইয়। স্ব উত্পাদন করে। 
বাকযন্ত্র (19810717%) শ্বাস যন্ত্রের মুখাবরণ 
সদৃশ; সুতরাং বিকল বাকমন্ত্র বিশিষ্ট লোক 
কাচিত দুষ্ট হয়। তাই প্রায় কোনও 
মৃক্ই কগস্বর বিহীন নহে। কণ্ঠ স্বরের 
সাহায্যে তাহার শ্রুতিম্নান ব্যক্তিদ্বিগকে 
ডাকতে বা তাহাদিগেবর মনোযোগ আকর্ষণ 
করিতে সঙ্গম হয়। ইহ] হইতেই দেখা 
যাইতেছে যেমুকত্ব তাহাদিগের বধিরতার 
কারণ নহে। পরস্ত বধিরতা প্রযুক্ত বাক্য 
এবং ভাষায় "জ্ঞান জন্মে না বপিয়াই 
তাহার। স্ব স্বমমনোভাব ভাষায় ব্যক্ত করিতে 
সক্ষম হয় না। আমরা শ্ুতি শক্তির সাহায্যে 
গৌন পৌনিক প্রধন্র দ্বারা বাক এবং 
অর্থে ও নাম এবং নাম প্রতিপাদ্য বস্ততে 
--অভিননত্ব অঞ্ঠতব অভ্যাস করিয়। লই। 
সেই অত্যাস আমদের এতাদৃশ স্বাভাবিক 
হইয়। যায মে পরে আমরা নাম ও বাক্যের 
পার্থক্য ক্সনাও কারতে পারি না। আমরা 
নুম,রূপ ও ম্পশ দ্বারা বস্ত ও ক্রিযার 
স্বরূপ অনুভ? করি এবং বাক্য ছারা তাহ] 
প্রকাশ করি। চির-বধিরদিগের শন্দজ- 
জ্ঞানের পথ রুদ্ধ; কাধেই তাহার। কেবল- 
মত্র রূপ ওস্পশ দ্বারাই বস্তুত জ্ঞান লাভ 
করে ও বস্তর রূপের অনুকল্প ইসার। দ্বার! 
ভহ। গ্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। 

বাধর অনেক প্রকার। অনেকে 
রীতিমত ভাষা শিক্ষার পরে বধিরত! প্রাপ্ত 
হয়; এবন্িধ বধিরগণ অপরের কথা শুনিতে 
না পারিলেও নিজের মনোগত শাবগুগি 


১৭২ 
কথায় বলিতে পারে এবং বিশেষ যত্ের 
সহিত শিক্ষিত হইলে গ্রন্থাদি পাঠ করিয়। 
ভাষার সম্পদ বাড়াইয়৷ লইতে পারে। 
ইহার] নিজেদের শ্বরের উপযুক্ত উচ্চত। ও 
থর্বত। বুবিতে না পারায় ইহাদের স্বর 
একটু মৃদু ও কোমল হইয়াপড়ে। মোটকথা 
যাহারা যে ফে পরিমাণ ভাষা শিক্ষার পর 
বধির হয় তাহাদের সেই পরিমাণ তাষাজ্ঞান 
কিছু দিন পধ্যন্ত থাকিয়া যায়। তাহাও 
অভ্যাস দ্বারা উরীত ও অবনীত হষঈটতে 
পারে। কেবল এই কাকুণে আমরা অনেক 
বধির দেখিতে পাই যাহার| মুক নহে। 
ফলতঃ মৃুকবধির ও কেবল মার বধিরদিগের 
মধ্যে বধিরতা সত্ন্ধে কোনও বিশেষত্ব 
নাই। যহারা ভাষ। শিক্ষার পূর্ন বধির 
হয় তাহারাই মুক ও বধির হয়। কারণ 
তাহারা কোনও ভাষাই শুনিতে পান্ন 
না, কাষেই বলিতেও পারে না ।যাশ্ারা অতি 
সামান্ত ছুই একটি কথ! বলিতে শিক্ষার পর 
এমন কি ৮৯ বৎসর বয়সের সময়ও বধির 
হয় তাহারাও ক্রমে বয়োরদ্ধির সহত ভাষা 
ভুলিয়া যাইতে থাকে এবং একটু বয়স বেণী 
হইলে একেবারে. হাবা হইয়া উঠে । তাহারা 
' কখনও কখনও পুর্ন স্মৃতি বশে দুই একটা 
কথ। উচ্চারণ করিতে পারে বটে কিন্তু 
অনেক স্থলে তাহাদের নিজের কথিত কথার 
অর্থ নিজেই বুঝিতে পারে না, অপরকে 
বুঝান ত দূরের কথ।। ফলতঃ বাকবন্ত্রের 
বৈলক্ষণ্যবশতঃ মুক বড় দেখ! যায় না। 
সেই প্রকার, মৃক হইলে তাহার শ্রুতি শক্তি 
লুপ্ত হইবার কোনও কারণ নাই। এই 
প্রকার মুক অব্ঠ্য অতি বিরল। কিন্তু অতি 


বলদর্শন | 


[ ৯ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৬। 


বিরল হইলেও যে একেবারে নাই তাহ" 
নহে। অনেক সময়ে ক্ষীণ মগ্তিকশালী 
বুদ্ধিবৃত্তিহীন ব্যক্তিগণও মুক বধির সংজ্ঞাথিত 
হয় কিন্তু বাস্তবিক তাহারা বোধহীন। 
তাহারা সকল প্রকার ইন্দ্রিপ্ন কার্পণ্য হইতে 
বঞ্চিত হইতে পারে। তাহাদিগকে মুক 
বধির সংজ্ঞাতে আনয়ন করা মূক 
বধিরদিগকে অবনত কর! মাত্র। পরশ্ 
ইহাও মনে হয় “হাব” কথাটী বোধ 
হয় কোনও কালে মস্তিষ্ক বিহীন (10190) 
লোকদিগের বুঝাইত; কাল ক্রমে উহা 
মুক বধিরের »ংজ্ঞার সহিত যুক্ত হয়। 
“হব”? কথাতে আমরা যাহা বুঝি মৃক 
বধিরেরা সে প্রকার হাবা নহে। তাহা- 
দিগেত্র একমাত্র শুতি শক্তির ক্ষীণত। 
ব্যতীত অন্য কোনও প্রকারের দোষই 
দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাদের বুদ্ধ 
কম্মপটৃতা প্রভৃতি সকলই অপরাপর 
লোকের হ্যায়! একমাত্র বধিরতা নিবন্ধন 
তাহারা ভাষাঞ্ঞান লাভ করিতে পারে 
না, এবং সাশাজিক শিক্ষাতে শিক্ষিত 
হইতে পারে না। সভ্যসমাজের অশিক্ষিত 
যুক বধিরগণ শ্রুতিম্মান শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের 
তুলনায় অনেক হীন হইলেও তাহারা 
অসভ্য সমাজের শ্রুতিম্মান শ্রেষ্ঠ ব্যক্িদিগেরু 
অপেক্ষা অনেক উন্নতত। পরস্ত হাবার! 
অর্থৎ যাহারা বোধশ[ক্তবিহীন তাহার!. 
সকল সমাজ্দেই জড়বৎ। যুক বধিরদিগকে 
হাব সংজ্ঞায় অভিহিত করা তাহা 
দ্রিগকে হীন কর! মাত্র। এই মৃক বধির- 
গণও শিক্ষিত হইলে শেষে আর মৃক-বধর 
থাকে ন।। কেবল মাত্র বধিরই থাকিন্! 


৪র্থ সংখ্যা । ] 
ঘায়। কারণ তাহারা কথাবা্ডা দ্বার! 
মনোভাব ব্যস্ত করিতে শিক্ষা করিলে 


তাহাদিগকে মক বলা অসঙ্গত। ইহার! 
শিক্ষা বারা ষে কত দুর উন্নত হুইতে পারে 
কলিকাত। মুক বধির বিছ্ালয়ের শিক্ষক 
শ্রীযুক্ত মোহিনী বাবুর মৃক-শিক্ষা গ্রন্থে 
তাহার ভূরি ভুরি দৃষ্টান্ত গ্রদত্ত হুইয়াছে। 
ইউরোপ ও আমেরিকার বছ বহু মুক বধির, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত 
হইয়া অতি উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছেন। 
কেবল মাত্র সপ্তদশ বখসবেরও অনধিক 
কাল যাবৎ সংস্থাপিত কলিকাতার মুক 
বধির বিদ্যালয়ের বালকের।ও যে কথা 
কহিয়া অনেক মনোভাব ব্যক্ত করিতে 


অক্ষয় মিলন। 


১০৩ 


শিক্ষা লাভ করিয়াছে ইহা বোধ হয় অনেক 
বাঙালীরই অবিদ্দিত নাই। পরস্ত তিন 
বৎসর ধাবৎ এই স্কুলের ছাত্রগণ অপরাপর 
ছেলেদের মত নিয় প্রাইমারী পরীক্ষার জন্য 
প্রস্তুত হইতেছে । কালে-ষে ইহার ছাত্রবৃত্তি 
মাইনর পরীক্ষার জন্যও প্রস্তুত হইবে ন! 
তাহা কে বলিতে পারে। অতএব অবস্থ! 
বিশেষে, বধিরতা যখন মুকত্বের কারণ নহে 
এবং যখন মৃকত্ব শিক্ষা দ্বারা বিদুরিত 
হইতে পারে তখন এই অক্ষমতাকে একটী 
্বাতাবিক বা ব্যধিজাত দোষ বলিয়া গ্রহণ 
করা কোনও মতেই সঙ্গত বলিয়। বোধ 
হয় না। 


মুক-শিক্ষক। 





অক্ষয় ধিলন। 


দেশ-নযণে হৃদয়ের অন্তনিহিত কবিত্বশক্তির 
ফুর্তি হওয়া খুব স্বাভাবিক সন্দেহ নাই। 
কিন্তু এই দেশভ্রমণকালে যদি সঙ্গে সঙ্গে এক 
গছ! ৬৬ ফীট দীর্ঘ «চেন”কেও পৃথিবী 
প্রদক্ষিণ করাইয়া আনিতে হয়, তাহ! হইলে 
সে সম্ভাবনা যে বড় বেশী থাকে তা নয়! 
কিন্ত নগেন্্রনাথের হৃদয়-নিহিত খরতর 
কবিত্বশআোত ইহাতেও বিশুষ্ষ হয় নাই। 
“সার্ডে অফ ইওিয়া”বিভাগে কর্দু 
পাইয়াও সে আপনার কুঞ্িত কুস্তল, 
' উদ্ত্রাস্ত দৃষ্টি এবং বেশের পারিপাট্য সম- 
ভাবে রক্ষ। করিয়া আসিতেছিল। 
১৯০--সালের ভাদ্রমাসে ঘুরিতে খুরিতে 


সেণ্চেন” লইয়া! রাচি ও হাজারিবাগের 
সীমান্ত প্রদেশে আসিয়া! উপস্থিত হইল । 
গি্রিকাননসন্কুল পাব্বত্য “প্রদেশের 
শোতা তাহাকে মুগ্ধ করিল। দিবসের 
কার্ধা সমাপন কবিয়া নগেন্দ্রনাথ নিকটব্তা 
অন্তচ্চ গিরিশূঙ্গে উপবেশন করিয়। দুর- 
গ্রবাহিতা সুবর্ণরেখার বজতধার! চাহিয়া 
চাহিয়া দেখিত-- জ্যোত্ন্না ধবলিত লাল ও 
পল1শের উচ্চ শির তাহার নিকট রত্র-খচিত 
রাজযুকুটের ন্যায় প্রতিভাত হইত ।-_দুরা- 
গত পক্ষীকুলের কল-নিনাদ তাহাকে পুল- 
কিত কবিত। নগেন্দ্রনাথ যেখানে আসিয়া- 
ছিল সে “কোলেনদের গ্রামে । সে সময়ে 


১৭৪ 


“করম” পুজার মহোৎসব সবে মাত্র আরন্ত 

হহয়াছিল। 
এক দিন 

গিধিশুে উপবেশন করিয়া দূপাগত “মাদ- 


জ্োত্সা পকুল রঙ্গনাতে 
লের” ধ্বনি এবং বমণীক'্ন কণনিনাদ 
আবণ করিষা নগেক্্রনাথ বিচলিঠ তইল। 
সেত।বিল ব্যাপারটা একবার দেখিয] 
আসা প্রয়োজন। 

সান্ধ্য-আহার সংক্ষেপে সংপ্রিয়া সে 
আপনার “চেনম্যান”কে সঙ্গে লঠয়া সেই 
কল সঙ্গীত লঙ্গ্য করিয়া গর হতে নিশাত 
হইল। গ্রাষ প্রান্তে এক দার্থ “চালা”ঘবের 
কৌমুদী প্রাবিত প্রাঙ্গনে নৃত্য ও সঙ্গীতের 
মহোৎসব চলিতেছিল। ছুইজন কোল যুবা- 
পুরুষ আনন্দোচ্ছ'াসে অদীর হইযা লাফাইয়। 
লাফাইয়া “ম।দৌল৮” বাজাইতেছিল এবং 
তাহাদের :ঘিপিয়। অন্যন বিংশতি কোল- 
যুবতী মুদূঙ্গের তালে তালে হুন্গা করিতে- 
ছিল--সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের মধুর লঙ্বী 
সেই কলকণ ভেদ করিয়া জ্যোত্ম্নাধাবিত 
নীলাকাশকে মুখরিত কবিতেছিল। 

নগেন্দ্র আসপিয়। এই আনন্দ চঞ্চল জন- 
সংঘের একপার্খে নীরবে দাড়াইল। 

বজত-ধবল ্যোত্শ্নালোকে সুগঠিত 
যুবতী দেহে এই রূপের হিল্লোল তাহার 
কবি-হৃদয়কে "্পর্শ করিল। নগেন্দ্র স্তব্ধ 
হইয়া উদ্বেলিত হৃদয়ে এই সৌন্দধ্য-হিলোল 
এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিল। জ্যোৎস্সা-প্লাবিত 
নীলাকাশ, মধুরমুদজ নিনাদ, মধুরতর নারী- 
কঞ্ঠোডুত শ্বরলহরী, সাগরতরক্ষের ন্যায় 
আন্দোলিত সৌন্দর্য্য প্রবাহ, সকলে মিলিয়৷ 
এক মায়া-বিশ্রম স্ঙ্জন করিতেছিল । 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্ধ, শাবণ, ১৩১৬) 


সেই অনন্ুভতপূর্ল চিন্তবিন্রমে দেখিতে 
এই নুতাগীতিমিরতা বিংশতি 
আুন্দণার মধ্য নগেকন্দ্রনাথ একজনকে বড়ই 
ক্পপ্দন দেখিল। ক্ুদক্ষ শিল্পী-গঠিত সেই 
রুধঃ-মন্ম্-গ্রতিমার চতুদ্দিক ফিরিয়া চিত্ত 
তছার অজ্ঞাতসাবে লুজ ভূগ্গের মহ 
গুঞ্জসিস। ফিলিতে পাগিল । 

ভূশ্া ড'কিল প্বাবু রাত্রি অনেক 
শিহবিষ! নগেন্দ্রলাথ সেই 
মোহ-বিভ্রম হইতে চিত্তকে বিযুক্ত করিতে 
কিন্তু চম্ব তুলিডেই নগেন্দ্র- 
নাথর সহৃন্গ চক্ষু যুবতার আনন্দ প্রোক্ল 
বিশাল নয়নের সঙ্গে মিলিত হইল! 
তখন ক্ষণেকের জন্য সঙ্গীত থামিয়ছে। 
দিতীয় সঙ্গীতের আরান্তের জন্য যুবতীবৃন্দ 
অণ্ক্ষা। করিতেছে । «সহসা কি এক 
তাড়িতম্পর্শ নগেন্দ্রনাথের ছদয়কে কম্পিত 
করিঘ্া দিল। যুবতীর৪ নীলোৎপলবৎ 
নেত্রযুগ অজ্ঞ।তে যেন মুদিয়া অ[সিল। 

শুভ অবসর দেখিয়া মন্মথদেব বুঝি বা 
মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন! 


(দাখতত 


তউগাছে |” 
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বাঙলা! দেশের বো স্ববর্ণরেখার জল- 
প্রপাতই বোধ হয় সমধিক প্রসিদ্ধ। স্তানীয় 
লোকে পাহাড়ের নামানুসারে ইহাকে “ভিড” 
কহে। নগেন্দ্রনাথ বহুদিন হইতে হুর 
নম শুনিয়া আসিতেছিল। কাজেই এত 
নিকটে আসিয়! সে প্রকৃতির এই মহান দৃশ্ত 
দর্শনের লৌতভ হইতে আবেগপূর্ণ চিত্তকে 
অধিক দিন বিরত রাখিতে পারিল না। 

প্রথম অবসর প্রাপ্তি মাত্রেই নগেন্দ্রনাথ 
পড়” দর্শনে যক্রা করিল। সঙ্গে দুইজন 
“চেন-ম্যান” রহিল। 


র্থ সংখ্যা । ] 


প্রভাতের ন্বর্ণ কিরণ-খচিত, স্তবে শ্তিরে 
স্থসজ্জিত বিটপীঃশ্রদী, ফলে ফুলে মনোহর 
বিচিত্র দৃপ্ত লতা বিতাঁন, বিচিববর্ণ কুজন 
নিয়ত ক্ষুদ্র বৃহৎ কলকণ্ বিহগরাজি__ 
নগেন্দরনাথ যত দেখিতে লাগিল ততই মুগ্ধ 
হইতে লাগিল। বিবিধবর্ণ উপলখণ্ড 
গিরিনদী ঘুরিয়। থুরিয়৷ বনাস্তরাল হইতে 
কলকণ্ঠে পরিহাস-পরায়ণা কিশোরীর মত 
তাহাকে বাঙ্গ করিতেছিল-_কৃঙ্জন-রত 
ঘুবু পক্ষী মাথ। নাড়িষা নাডিয়! সাদরে 
তাহাকে অভিবাদন করিতেছিল-__বাতান্দো- 
লিত গ্তামল অঞ্চল নাড়িয়। প্রকৃতি দেবী 
নেহভরে তাহাকে আহ্বান করিতে- 
ছিলেন-_-আ'নন্দ-উদ্বেলিত জদয়ে নগেক্্র- 
নাথ দ্রতপদদে গিরি কানন অতিক্রম 
করিতেছিল। 

সহস1 দ্ররশ্রুত সাগর গঞ্জনের মত এক 
গম্ভীর নিনাদ নগেন্দ্রনাথের কর্ণে প্রবেশ 
করিল । অন্ুচর বলিল উহাই প্রপাঁতের শন্দ। 
বর্দধিত-ক্ষৌতৃহল নগেন্্নাথ আরও দ্রুত 
চলিল। ক্ষণকাল পরে নগেন্দ্রনাথ প্রপাতের 
সম্মুথে আসিয়া উপস্থিত হইল।-_সে এক 
বিরাট মহান্‌ দৃশ্ঠ ! বিধুনিত তুলারাশির 
হ্য!য় ফেন-শুত্র জগর!শি ভীষণগঞ্জনে বন- 
স্থলী বিকম্পিত করিয়া পর্ধতেন্্ চড়া হইতে 
লম্ফ দিয় সতম্্র হস্ত নিয়ে পড়িতেছিল। 
যেখানে পড়িতেছিল, সেখান হইতে শরতের 
শুন্র জলদর!শির ন্যাপ শীকররাশি গিরিমূল 
সমাচ্ছন্ন করিয়া অবিরাম উখিত হইতেছিল। 
এই ফেনায়মান জলরাশির উপরে প্রতি- 
ফলিত সৌরকররাশি--“রজত গিরি নিভ” 
চন্দরশেধরের গপদেশশে লখিত বিউঞ্চল স্ুবর্থ- 


তক্ষয় মিলন 
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বর্ণ ফণীরাশির স্তায় শোভা পাইতেছিল-_ 
কৃষ্ণ পাষণময়ী চঙ্ডিবলরূপিণী প্রক্কতি দেবী, 
যেন তাগুব নৃত্য পরায়ণ চন্দ্রচুড়কে সাদরে 
বক্ষে ধারণ করিয়া অতীত কলঙ্ক বিমোচন 
করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। গুল- 
কোংফল নগেন্্নাথ স্তব্ধ হইয়া! প্রকৃতির 
এই অপূর্দ লীলা লনরশন করিতেছিল। 


দেখিতে দেখিতে নগেন্দ্রনাথ দেখিতে পাইল, 


এই ঘুর্ণারমান ভীষণ দৃশ্ত জলরাশি ভেদ 
করিয়া এক তুষার-শুভ কপোতদম্পতী 
শ্যন্যে উড়িয়া গেল, আবার ক্ষণকাল পরে 
ঘুরিয়! জলরাশির অতল তল নিমগ্ন হইল। 
বিস্মিত নগেন্নাথ নিরীক্ষণ করিয়। করিয়! 
দেখিল যেখানে পুলক-বিহ্বল “ফেনিলো- 
চ্ছাস” জলরাশি অট্রহান্তে গিরিকানন 
ধবনিত করিয়! পর্বতশু্গ পরিতাগ করিতে- 
ছিল, ঠিক তাহারই নিষ়্ে গিরিগাত্রে একটা 
ক্ষদ গহ্বরে এই কপোত-দম্পতী আশ্রয় লা 
কামিল! 

নগেন্্রনাথ মনে করিল এমনি উত্তাল 
তরঙগগ-সম্কল মকরনক্রবছল আন্দোলিত 
সংসার-সাগরের অন্তরালে এমনি করিয়া 
দুইটা প্রাণী আপনাদের নিবিড় মিলনানন্দে 
প্রেমের ক্ষুদনীড় রচন! করিয়। শান্তিতে বাস 
করিতে পারে নাকি? 

মনে করিতেই অন্ঞাতসারে এক 
অকলঙ্ক নীলোৎপল মু্তি তাহার মানসচক্ষে 
ফুটিয়া উঠিল। জ্জোৎস্সাপ্রফুল্ল উৎসব 
নিশায় পরিদৃষ্টা সঙ্গীতপরায়ণ। সেই কোল- 
বালিকায় সঙ্গে তাহার সার্ৃশ্ত ছিলকি?** 

কিন্তু কবিত্ব জিনিসটাকে বড় কষ্টে 
বাচাইয়া রাখিতে হয়। পুর্ণপ্রস্কুটিত 
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কুন্গমের মত ঈষৎ দুঃখের বায়ু স্পর্শেই 
তাহার দলগুলি অকালে ঝরিয়া পড়ে। 
নগেন্দ্রনাথ যথন বাহির হইয়াছিল তখন 
নবোদিত দিবাকরের স্বর্ণ রশ্মি চ্ছট।, স্থৃথম্পর্শ 
প্রভাত বায়ু, নব জাগরিত বিহগের কলকুজন 
তাহার কবিত্ব-লতিকার মুলে জলসেচন 
করিতেছিল। সেই আননের উন্মাদনায় 
নগেন্দ্রনাথ দুরারোহ র্ভেছ্য বুক্ষলতাসমাচ্ছন্ন 
গিরিগাজ অবহেলায় অতিক্রম করিয়! প্রপাত 
পাদমূলে আসিয়া ঈাড়াইয়ছিল। মধান্ের 
খর রৌদড্রে, স্তব্ধবাযু-সঞ্চার পার্বত্য গ্রদেশের 
ভীষণ উত্তাপে, পাকস্থলী মধো অনুভূত ক্ষুধা 
ও পিপাসার বুশ্চিক-দংশনে সে উন্মাদন! 
ববিকর-শুঞ্ষ শিশির বিন্দুর মত ক্ষণমধ্যে 
অন্তহিত হইয়া গেল! 

দীর্থ নিশ্বাস ফেলিয়া! নগেন্দ্রনাথ পর্বতা- 
রোহণে প্রবৃত্ব হইল । “আপনার বুদ্ধি বৃত্তির 
প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস সত্বেও মানুষ অনেক 
বিষয়েই প্রতারিত হইয়া থাকে । পর্বতের 
ব্যাপার ইহার আদর্শ স্থল। দুর হইতে 
হরিৎ-তৃণ-শোভিত শ্ঠামল তরুলতা-খচিত 
পর্ধতকে কি মনোরমই মনে হয়-_কিন্থ 
ইহার নিকটে উপস্থিত হইলে এই রমনীয়তা 
সহসা সুগভীর গহ্বর, কণ্টকাকীর্ণ তক গুলু 
£বং শিথিলমূল বিরাট প্রস্তর খণ্ড মধ্যে 
অস্তহিত হই! মৃহুর্ত মধ্যে ললাটে ঘর্ম এবং 
হৃদয়ে কম্প আনয়ন করে। 

নগেন্্রনাথেরও সেই দূশ। ঘটল । লুপ্ব- 
কবিত্ব নগেন্দ্রনাথ কিয়দ্দর আরোহণ করিয়া 
রুমালে মুখ মুছিলেন। নগেব্রনাথ বাধ হয় 
পথ হারাইয়াছিলেন। ছুই ঘণ্টা কাল 
নিদারুণ পরিশ্রম করিয়াও নগেজনাথ 


ব্চাদর্শম। 
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গিরি শিরে উপস্থিত হইতে পারিলেন 
না। 

নগেক্নাথ যেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন 
সে অতি ভীষণ স্থান, উর্ধে মস্গণ বিরাট 
প্রস্তবস্তুপ সবল ভাবে সমুখিত-_-নিয়ে জল- 
সিক্ত পিচ্ছিল পর্বতথণ্ডের নিয়ে তীক্ষ 
উপলখগ্বহুল সুগভীর গিরি-নির্ঝর ! 

পিপাপায় কগতালু বিশুফ হইয়া 
গিয়াছিল, অবসন্ন পদ্দ্বয় ক্লান্তি ও উদ্বেগে 
থর থর কাপিতেছিল, হস্তদ্বয় ধীরে ধীরে 
অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল-_-নগেন্দ্রনাথ চক্ষে 
অন্ধকার দেখিতেছিলেন। সঙ্গাদ্ঘয় উপরে 
বসিয়া বাবুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল-_ 
নগেন্দনাথের বিপদের কথা তাহাদের 
জানিবার উপায় ছিল না। অর্ধঘ-্টা কাল 
এইরূপ সঙ্গটাপন্ন অবস্থায় যাপন করার পর 
ভ্রান্তি উদ্বেগ ও আশঙ্কায় নগেন্দ্রনাথের 
হস্তপদ অবশ হইয়৷ গেল--মস্তিষ্ষের ক্রিয়ার ও 
ব্যাঘাত জন্মিল। ভীষণ বিপদের অস্পষ্ট 
আশঙ্গামান্র বক্ষে লইয়া অম্প্টচেতন নগেন্ত্র- 
নাথের অবশ দেহ পর্বতগাত্র হইতে খসিয়! 
পড়িল। ক্ষীণচতন নগেন্দ্রনাথ পতনান্তে 
অম্পই অন্তুভব করিল ধে পতনের পর পর্ব- 
তের নিকট যে ছুঃসহ এবং জীবনাস্তকর 
স্পশের সে আশঙ্কা করিতেছিল বর্তমান 


'ল্পর্শ তাহাপ যেন সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্ত 


বাপার কি সম্পূণ উপলব্ধি করিবার পূর্বেই 
মৃন্চ? আসিয়া তাহার অবশিষ্ট চৈতন্টুকু 
সম্পূণ বিলুপ্ত করিয়া দিল ! 

৩ 
মুচ্ছ্ণভঙ্কে নগেন্দ্রনাথ ভাবিল সে তখনো 
স্বপ্ন দেথতেছে। 


৪র্থ সংখ্যা | ] 


সেষেন সুকফোমল শম্প শযষায় শয়ান-_ 
শি্রে তাহার অঞ্চলদ্বারা বীজন-নিরতা 
থনদেবী! নগেন্দনাথ দুই হস্তে চক্ষু মার্জনা 
করিল। তথাপি সেই দৃশ্ঠ! নগেন্ছনাথ 
ভাবিল একি 'ম্বপ। গু, মায়়ানু, মতিজমো নথ!) 

নগেন্দ্রনাথকে সচেতন দেখিয়া দেবী মস্তক 
নত করিল--কম্পিত কণ্ঠে নিজ ভাষায় সুধা- 
ইল প্বাবু ভাল আছ?” নগেন্্রনাথ 
শিহরিক্! উঠিয়। বসিল। এধেন পরিচিত 
মুন্তি কিন্তু কোথায় এ মুর্তি দেখিয়াছে 
নগেন্দনাথ সহসা তাহা মনে করিতে পারিল 
না! । ভাবিতে ভাবিতে শেষে নগেন্ছনাথের কি 
যেন মনে পড়িল অজ্ঞাত আবেশে তাহার 
হৃদ্নয় দুরু দুরু কাপিয়া উঠিল। েই-ত-- 
সেই-ত--সেই বটে! তখন নগেন্দ্রনাথ 
বিশ্মিত-কণ্ঠে কহিল প্তুমি এখানে কেমন 
করিয়! আসিলে ?” যু'তী উত্তর না দিয়া 
মুখ নত কারয়া মৃত হামিল। ক্ষণকাল 
পরে বলিল “তুমি একা যাইতে পারিবে না। 
চল তোমাকে বাড়ী পৌছিয়! দি ।” 

নগেন্রনাথের প্রাণে সহমত তরঙ্গ 
উলিতেছিল--সে এক দৃষ্টে যুবতীর দিকে 
চাহিয়া রহিল। অপরাহে নগেন্দ্রনাণ বাটা 
পৌছিল। কিন্তু দেই এক দিনে তাহার 
হৃদয়ে অনন্ত পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। 

সেই দ্দিন হইতে নগেন্দ্রনীথকে তাহার 
অবসর কাল আর এক যাপন করিতে হয় 
নাই।” “ভীমা” তাহার নিত্য সহচরী হইয়া 
উঠিয়াছিল। কৌমুদী সেই দিন হইতে 
তাহার চক্ষে শুভ্রতর দেখাইতেছিল-_-তরু- 
রাজি চাঁরুতর সুষমা ধারণ করিয়াছিল-_. 
মুৰর্ণরেখার কলকণের সঙ্গে কে যেন 


অক্ষয় মিলন। 
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অগ্সর! ক মিলাইয়া দিয়াছিল। নগেন্দরনাথ 
বাশা বাজাইত--ভীমা বাশী সুরে গাহিয়। 
গাহিয়। নৃতা করিত। কুম্মিতবল্লরীপ্রতিম 
তাহার যৌবনসন্নদ্ধ দেহে শ্ধাকর হাসয়! 
হাসিয়া অকলঙ্ক মুক্তাকলাপ ছুই হস্তে বর্ষণ 
কবিতেন-_স্নেহতরে তাহার কৃষ্ণ কাদধিনী 
তুল্য কুস্তলদামে তাড়িতোজ্জবল পুম্পমালা 
অবন্হলায় ছড়াইয়া দ্রিতেন। কেমন করিয়া 
প্রহর নিশা অতিনাহিত হুইয়া যাইত, 
নগঞ্জনাথ বুঝিতে পারিত না। 

তাহারা রাশি রাশি ফুল তুলিত। ভীম! 
নগেন্সনাথাক বনদেবতা সাজাইত এবং 
নিজেও পুষ্পাভরণভূষিতা নগ-নন্দিনীর মত 
হাসিয়া হাসিয়া ত'হার পার্খে বসিত। 

কোন দ্িন পৃষ্ঠে ধন্-শর বাধিয়া 
ই জনে হাত ধরাধরি করিয়া সুবর্ণরেখার- 
তীর কিরাত বেশধারী হরপার্ধতীর মত 
হুরুণী শ্রোতশ্বিনীর কল-হান্ত শুনিতে 
শুন্যত যথেচ্ছ বিচরণ করিত। নগেন্ধনাথের 
আক্ন্মের কবি-ক্মন! যথাসম্ভব পরিতৃপ্ত 
ভইতেছিল। নগেন্দ্রনাথ ভাবিতেছিল “কি 
ছার ইহার কাছে রত্র-সিংহাসন 1” 

এক মান কাটিয়া গেল। জরিপের 
কাঙ্গ শেষ হইয়া আসিয়াছে । আর ছুই 
দিন পরে নগেন্্রনাথকে গ্রাম ত্যাগ করিয়া 
যাইতে হইবে। 

নগেনধনাথ কৌমুদী প্রফুল রম্বনীতে 
পর্দধত পৃষ্ঠে বসিয়া কত কি ভাবিতেছিল। 
আজ নগেন্্রনাথ এক! । ভীমার মাতুল কণ্তার 
বিবাহ_তাই সে আজ আসিতে পারে 
নাই। 

নগেন্্রনাথ ভাবিতেছিল-_ আপনার মনে 
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কত কি ভাঁডিতেছিল, কত কি গড়িতেছিল ! 
কথনো মুখ তার সুন্ণরেখার আরক্ত তট- 
ভূমির ন্যায় লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিতেছিল 
কখনো বা স্বর্ণরেখার ইন্দুকিরণোজ্জল 
উন্দিরাঞ্গির ন্যায় পুলকপ্রদীপ্ত হইতেছিল--- 
কখনো বা বিশাল বটনৃক্ষের তীরস্থিত প্রগাঢ় 
ছায়ার হ্যায় বিষাদে অন্ধকার মনে হইতে- 
ছিল। 

নংগন্দনাথের_-দ্বাবিশতি বর্ম বয়স নগেন্দ্র- 
নাণের কটনা-কুখলী কবি নংগন্দনাণের _. 
সকল মনোভাব আমি এই জরাজীর্ণ লেখনী- 
মুথে ফেমন করিয়া ফুটায়! তুলিব? 

নগেননাণ বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছিল । 
গগগ। যমুনার সঙ্গমে আসিয়। সে যেন পথ 
খুঁজিয়া পাইতেছিল না। 

কোন প্রতিবেশীর কন্তার সহিত নগেন্দ- 
নাথের বিবাঁচছর সধ্ধন্ধ স্থির হইয়াছিল। 
সেই বালিকার ক্ষীণ স্মৃতি ভীমার গ্রদীপু 
স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়া বড় গোল বাধাইতে- 
ছিল। নগেন্্রনাঁথ ভ(বিতেছিল--কে ভাল ? 
কে সুন্দর? ভীমার এই উনুক্ত কুল্ল 
কুস্থমশোভা, না সেই কিশলয়মধ্যশোভী 
মুকুলিত সুষম? এই মেঘমুক্ত শশধরের 
স্ুটতর ছবি, না সেই ব্রীড়াময়ী উধারাণীর 
লঙ্জীক্কণ গঞ্জের অস্ফুট আভ1? এই রবি- 
কর কুন কলনদিনা আোতশ্বিনীর কলকণ- 
ধ্বনি, শা বনান্তরালবাহিনী ক্ষীণ 
নিঝ রিণীর ঈষৎ গুঞ্জনাভাস? নগেক্্নাঁথ 
কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিল না। তবু 
মন যেন অজ্ঞাতে এই অপরিচিতার দিকেই 
ঝুঁকিতেছিল। পরিচিত ও অপরিচিতে 
বিবাদ বাধিলে অনেক সময় অপরিচিতেরই 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, শ্রাবণ ১৩১৬। 


জয় হয় ইহা দার্শনিক লতা। রহস্য 
সৌন্দার্দার এক প্রধান উপকরণ। সাধে কি 
স্থরসিক বাঙালী প্রিয়তমা বদন চক্দ্রমা 
অনপুগঠনে টঢাকিয়। রাখে? কিন্তু এই 
অজ্ঞাতকুলশীল। অপরিচিতাঁ কোল রমণীর 
জন্য, জনক জননী স্বদেশ সমাজ সন কি ভুলা 
যায়? না, এ স্মৃতি মুছিতে হইবে ! জীবন 
অন্ধকার হইবে হোক, কিন্তু নিজের সুখের 
জন্য, পরের জন্ঠ, আপনার জনদের অহ্থী 
করা হইবে না,_-উত। বেশ! তবে, কেন এ 
সরলা মুগ্ধা বালিকার চিতহরণ করিলাম? 
কেন ইহাকে ভাল বাতিয়! ভালবাসা শিখাঁই- 
লাম! হায় এই বালিক] যে আমারই জন্া-- 
“ঘর করিল বাহির আপন করিল পর” 
সে যে আমাকেই ভাল বাপিয়৷ তাহার প্রণয় 
মুগ্ধ কোল যূবকের প্রণয় প্রার্থনা অবহেলায় 
প্রতাখান করিয়া আম্মীয় বন্ধুদের বিরাগের 
পাত্রী হচয়।ছে, তাহার আপনার বলিতে আর 
যে কেহ নাই -প্তাহার ঘে ফিরিবার, পথ 
রাখি নাই !” আর যদি শেষ রক্ষাই করিতে 
না পারিব, তবে কেন ?--”সহসা কলহাস্তে 
শান্ত বনভূমি যুখরিত করিয়া ভীমা আসির়। 
নগেন্্র নাগের সম্মুখে দাড়াইল । :নগেন্দ্র নাথ 
তাহাকে অভর্থনা! করিলেন। কিন্তু সে 
আবাহনে যেন আজ প্রাথু নাই আবি নাই । 
তীক্ষদৃঙ্গি ভীমা তাঠ1 লক্ষা করিল,--কহিল 
“কি ভাব নগ. বানু?” নগেন্্রনাথ কণ্ঠস্বর 
বিষাদ|দ্র করিয়া কহিল “আর ত তে'মাদের 
ছাড়িয়া চলিলাম ভীমা! আর দুর্দিন পরেই 
এখানকার সুখস্বপ্ন ফুরাইবে !” ভীমা চম- 
কিয়! উঠিয়া ঈাড়াইল। কহিল «কিন্তু স্বখ- 
স্বপ্ন ফুরাইবে কেন? তুমি যেখানে যাইবে 


গর্ঘ সংখ্যা | ] 


আমি তোমা সঙ্গে যাইব--আমার় সঙ্গে 
জাইবে না নগ. বাবু?” একটু অপ্রস্তত হুইন্া 
নগেন্ বলিল “আমি থে বাড়ী যাইব ভীম!” 
“আমার কি তোমায় বাড়ী ষাইতে নাই 
লগ. বাবু?” বিপন্ন নগেন্্রনাথ নীরবে মস্তক 
অবনত করিল । ভীম। বুঝিল। দেখিতে 
দেখিতে তাহার প্রন মুখমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন 
রজনীর মত ঘনান্ধকার হইস্সা গেল। এই 


ভাবে ক্ষণকাঁল স্তব্ধ হইয়া থাকিদ্া ভীমা, 


দ্রুতবেগে পাহাড় হইজে অবতরণ করিতে 
আরম্ভ করিল। উদ্বিপ্র নগেন্দ্রনাথ ডাকিল 
«কোথা যাও ভীম! ?” তীমা উত্তর করিল লা, 
বিছ্াৎ গতিতে সম্মবস্থ বনপার্খে অস্তহিত 
হইয়া গেল। চিন্তাকুল চিত্তে নগেন্রনাথ 
গৃহে ফিরিল। 
ঙ 

রাত্রি প্রহর অহীত হইক্বা গেছে । নগেন্দব- 
নাথের আজ এ গ্রামে শেষ রাত্রি। কাল 
প্রাতে নগেন্দ্নাথ চিরদিনের জন্য গ্রাম 
ছাড়িয়! যাইবে। 

নগেন্্র নাথ সেই চিরপরিচিত গিরিশৃলগে 
পাদ-চারণা করিতেছিল। বিদায়ের পূর্ববক্ষণে 
চিরপরিচিত শূর্কে আবার তাহার চির 
নূতন বশিয়! মনে হইতেছিল। স্্যমাময়ী 
বন প্রকৃতির অদৃগ্ত বন্ধন, আজ যেন নিবিড় 
করিক়। হৃদয়ে সে অনুভব করিতেছিল। স্বর্ণ 
রেখার রজত ধারা__পলাশের উচ্চ শির, 
চন্ত্রকরস্থপ্ত মৃৎ্কুটার--সকলেই তাহাকে 
আজ অব্যক্ত বেদনায় বসাকর্ষণ করিতেছিল। 
নগেজ্নাথের চক্ষে জল আমিতেছিল। সেই 
পূর্বনিশা হইতে নগেন্্রনাথ আর ভীমার 


সাক্ষাৎ পায় নাই। সেকি করিল, কোথায় 
৪ 


অন্ষয় মিলন । 
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গেল, ভাবিয়া নগেন্দ্রণাথ অধীর হুইতেছিল, 
কি এক অক্ঞাত আশঙ্কা! ও উদ্বেগে হৃদয় 
তাহার থাকিয়! থাকি! কাপিয়া উঠিতেছিল। 
সহসা কলকণ্ে নৈশ আকাশ মুখরিত করিয়া, 
তীমা আসিয়া নগেন্দ্রনাথের সম্মুখ দাঁড়াইল, 
অক্ঞাতে নগেক্রনাথ শিহরিয়৷ উঠল । 

ভীমা তেমনি পুস্প।ভরণ-ভূধিতা, হাপ্য- 


, ময়ী, কৌতুকময়ী, সঙ্গীত মুখরা ! যেন কিছুই 


হয় নাই। ভীমা আসমা আবেগভরে নগেন্ত্র-: 
নাথের হল্ত ধারণ করিল। 

করস্পর্শে নগেম্্রনাথ সর্বাঙ্গে যেন 
তাড়ি তম্পশবৎ স্পন্দন অনুভব কৰিল। ভীমা 
বলিল “আজ শেষ দিন নগ. বাবু, এস প্রাণ 
ভরিম্না আমোদ করি |” ভীমার মুখ হাস্যো- 
জ্ৰল, কথাবার্তা আবেগ পূর্ণ -তবু যেন মেই 
আপাতোজ্জল হাসারাশির অভ্যন্তরে কৌমু্ধী- 
প্রফুল্ল জলরাশির তলদেশস্থ গিরিশঙ্গের স্তায় 
কি এক অঙ্ঞাত ভীষণত৷ অদৃগ্তে বিরাজ 
করিতেছিল। নগেন্জরনাথ 'ভাল করিয়! 
বুঝিতে পারিতেছিল না_ উল্লাস ভরে 
আমোদে যোগদান করিতে তাহার মন 
সরিতেছিল না। 

নগেন্দ্রনাথের জন্য অপেক্ষা মাত্র না 
করিয়াই কিন্ত ভীমা নৃত্যগীত আরম্ভ করিয়া 
দিল। তাহার সযত্র সজ্জিত কমনীয় দেহে 
সৌন্দর্য আন্দ উথলিয়! উঠিতেছিল | কৌ মুদী- 
ন্নাত নীলোৎপলের ন্যায় তাহার অকলঙ্ক রূপ- 
রাশি নগেন্দনাগ অন্তমনে চক্ষু ভরিক্বা দেখিতে 
ছিল। ক্ষণকাল পরে নৃত্যগীতে বিরত 
হুইয়্া ভীমা বলিল “কেমন সুন্দর রাত্রি! 
চল নগ. বাবু একটু বেড়াইয়।৷ আসি।” 
ভীম! নগেন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া! সুবর্ণরেখাক. 


১৮ 


তীরে-তীরে চলিল। হাস্তপরায়ণ। বালিকা! 
বধূর মত কোমুদ্বী-প্রাবিতা সবর্ণরেথ! কাপিয়। 
কাপিয়া হাসিতে ছিল। থাকিয়া থাকিয়া! 
স্থকঠ পক্ষী কলকণে তাহার সঙ্গে সহানগু- 
ভূতি প্রকাশ করিয়া গাহিতেছিল। 
কিন্তু নগেন্দ্রনাথের কর্ণে বুঝি এ সকল 
কিছুই প্রবেশ করিতেছিল না-_ নগেন্দ্রনাথ 
যন্ত্রচালিতের মত ভীমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে- 
ছিল-মন তাহার দেখানে ছিল না। 

বহুক্ষণ চলিয়া সহসা গম্ভীর গর্জন-শবে 
নগেন্দ্রনাথ মুখ ফিরাইল। সবিন্য়ে সে 
দেখিল, তাহারা প্রপাত-পাদ-সূলে উপ- 
স্থিত হইয়াছে ! 

বিশ্মিত নগেন্্রনাথ স্ুধাইল “একি ভীমা 
আমর] কি হুড আসিয়া পৌছিলাম ?” 
সহান্ত মুখে ভীমা বলিল “ছড়ুর উপরে এক 
মহাদেব আছেন--তিনি বড় জাগ্রত। বিদা- 
মনের দিনে তার চরণে একবার প্রণাম করিয়া! 
যাইবে না ?” অন্যমনস্ক ভাবে নগেন্ত্র বলিল 
“বেশ চল।” বিদায়ের ক্ষণে ভীমার কোন 
প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে তাহার ইচ্ছা হইতে- 
ছিল না। তখন বন কুরপ্গিণীর মত লম্ফে 
লশ্ফে প্রস্তররাশি অতিক্রম করিয়া ভীম। 
পর্বতারোহণে প্রবৃত্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে 
নগেন্্রনাথকেও সে টানিয়! লইয়া চলিল। 
সেই স্থকুমার দেহে অমানুষিক শক্তি দেখিয়া 
নগেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইল। অদ্ধ ঘণ্টার 
মধ্যে তাহার! গিরিশিরে উপস্থিত হইল। 

পর্বতের প্রাস্তভাগে যেখানে স্ুবর্ণরেথা 
দীর্ঘ লম্ফে অতলম্পর্শ গহ্বর চুম্বন করিতে 
ছুটিরছে-ঠিক সেই খানে, এক বিরাট 
শিলাথগ্ডোপরে দেবাদিদেবের অনাদি 


বঙ্গদর্শন । 


| ৯ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৬। 


লিঙ্গ। নুবর্ণরেখার খরশ্রোত গ্রস্তরলি্গ 
বে্টন করিফ্া ভীমবেগে ছুটিয়! চলিয়াছে। 
নগেম্ত্রনাথ সেই জীবন মৃত্যুর সন্ধিন্থলে 
উপস্থিত হই! স্তব্ধ হইয়া! দাড়াইল ! 

গহবরমধ্যে মহাদেবের লিঙ্গমুর্তি দেখা 
যাইতেছিল এবং তাহারই সম্মুথে বিরূ- 
পাক্ষের অট্রহান্তের স্যাক্স জলরাশি হা হা 
প্নবে দূর শুন্তে আছাড়িয়া গড়িতেছিল। 
সেই ভীষণ দৃশ্ের সম্মুথে জাড়াইয়৷ নগেন্র 
নাথের বক্ষম্পন্দন যেন স্তব্ধ হইয়া আমিল। 

আবেগপুর্ণ কে ভীম! বলিল “এস নগ. 
বাবু, ভক্তি ভরে মহাদেবের শ্রীচরণে প্রণাষ 
কর। ইনি বাঞ্তাকল্পতরু ; ভক্তের মনো- 
বাঞ্ছ। পূর্ণ করেন ।” নগেন্দ্রনাথ তীমার সঙ্গে 
দেবাদিদেবের শ্রীচরণে ভক্তিভরে প্রণাম 
করিল। ভীম কম্পিত কণ্ঠে কহিল 
“বল নগ. বাবু! আমাদের এই মিলন অক্ষয়- 
হোক্‌।” নগেন্্র অন্যমনগ্ক তাবে তাহাই 
বলিল। বিচ্ছেদের সন্ধিক্ষণে এই অক্ষয় 
মিলন-প্রার্থনা তাহার কাপে পরিহাসের 
মত শুনাইতেছিল! 

নগেন্দ্র ও তীমা উঠিয়া দাড়াইল। মুহূর্ত 
মধ্যে ভীমার বিশাল লোচনঘ্বক্» যেন কি এক 
প্রবল ভাবোচ্ছাসে জলিয়া উঠিল। প্রাণপণ 
বলে নগেন্দ্রনাথকে বক্ষে জড়াইয়! ধরিয়া! 
কম্পিত কে ভীম কহিল “দেবাদিদেবের 


আশীর্বাদ কখনে৷ নিম্ষলস্ইয় না। নগ. বাবু 
আমাদের এই ক্ষণিক মিলন একদিন অক্ষয় 
হইবেই।৮ কথা শেষ হইতে না হইতে 
নগেন্নাথের বক্ষবিষুক্ত হইয়া ভীমা বিহ্যৎ- 
গতি সেই প্রপাত মধ্যে লাঞষাইয়া পড়িল! 
প্রপাঁত হা হা রবে হাসিয়া, কাদিয়া উঠিল। 
শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত |. 


সাহিত্য-নশ্মিলনী | * 


৬ ্ ঞ 


আমাদের এ সম্মিলন সাহিত্য-সন্মিগন। 
এখন সাহিত্য শকের প্রকৃত অর্থকি এবং 
আমব্রা কি অর্থে এ শব ব্যবহার করিতেছি, 
তৎসম্বদ্ধে প্রথম আলোচনা! করা আবশ্টক। 
সাহিত্য-শবব অধিকাংশ বাঙলা! শবের গ্ঠান় 
সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত। বিখ্যাত শব্দ 
কল্পক্রমকার তাহার অভিধানে সাহিত্যকে 
“মনুষ্যকূত গ্লোকময় গ্রন্থ” বলিয়া ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। পঙ্তবর দ্বর্গীক্ বাঁচম্পতি 
মহাশয় তাহার স্ুবিস্তুত অভিধানে সাহিত্য 
“পছ্য।ঝ্বকেকাব্যে” এই কথ! বলিয়াছেন। 
শর্খতত্ববিৎ মনিয়ার উইলিয়ামস মহোদয়ের 
কৃত সংস্কৃত ইংরাজি অভিধানেও সাহিত্য 
শন্জের রূপ ব্যাথ/ই আছে; অধিকস্ত 
তিনি সাহিত্যকে 11051515 091000516101 
ও বলিক্সা গিয়াছেন। আবার ইংরাজী ভাষাম্ 
11065150915 শখের অর্থ একটু ভিন্ন, সংস্কৃত 
সাহিত্য শব্দ অপেক্ষা সমধিক বিস্তৃত ভাবা- 
পন্ন। সংস্কৃত সাহিত্য শব্দ অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ 
ভাবাপন্ন সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্য শব্দকে 
ইংরাজী 11051981015 শবের ঠিক অনুবাদ 
বলা যাইতে পারে নী । ইংরাজী 116181015 
শহো মাহ! বুঝায়, সংস্কৃত সাহিত্য শব্দ তাহার 
ংশ শাত্র। আমরা আধুনিক বাংলা ভাবায় 
সাহিত্য শব্দ ধে তাবে ব্যবহৃত হইতেছে 
দেখিতে পাই তাহা কতকটা ইংরাজী 116515- 


রঃ রং ৫ 
£0/7০ শবেরই অর্থবোধক হুইয়। দঈাড়াইয়াছে। 


কিন্তু বগুড়ায় আমাদের সাহিত্য-সমিতি 
নামে যে সমিতি সংগঠিত হইয়াছে, যে 


সমিতির সভ্যস্ব্পে আমি আপনাদিগকে 


অভার্থনা করিতে উপস্থিত হইয়াছে, সেই 
সমিতি যে সাহিত্য আলোচনা করিবেন 
তাহ! সম্পূর্ণ ইংরাজী 1157905 শব্দের 
অর্থবোধক নহে; কারণ ইংরাজী রাজ- 
নৈতিক সাহিত্য, ব্যখহারজিবগণের সাহিত্য 
প্রভৃতি, তাহার” অস্তভুক্ত নহে। এখানে 
রাজনৈতিকগণের জটিল রহস্যময় প্রসঙ্গ 
ব্যবহারজিবগণের কুটতকাদি আদৌ সান 
পাইবে না। সে প্রহেলিকাপূর্ণ প্রদেশ 
হইতে দুরে থাকিয়া, মাতৃভাষার উন্নতি ও 
পুষ্টিসাধন ছার আত্মোন্রতি এবং মনুষ্যত্ব 
লাভ আমাদের উদ্দেশ্য; আমাদের 
লক্ষ্য, জ্ঞান ধর্ম, ও শাস্তি। এব্যাপানে 
সাম্প্রদাক্সিকতা নাই, বিদ্বেষ ভাব নাই, 
জাতি ভেদ, ধর্ম ভেদ, বর্ণ ভেদ নাই, 
সমগ্র বাঙালী জাতি এ মাতৃ সেবার 
অধিকারী; তাই সকলকেই আহ্বান 
করিতেছি । পুরাকালে আর্্যখধিগণ আপন্দ- 
পর্রিরত সৌধমালা-শোতিত নগর পরিত্যাগ 
করিয়া দুরে পর্ণকুটীরে সামানা ফলমূল 
আহারে পরিতুষ্ট থাকিয়া! যে সাধন! করত 
এ জীবনে প্রত স্থখশাস্তি এবং* জীবনাস্তে . 


২২০ ২২ সু 
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১৮৮২, 


অমরত্ব লাত করিয়। গিয়ছেন, সেই সাধ- 
নার জন্ত সকলকে আহ্বান করিতেছি। 
যিনি কিছু দিন পূর্ব্বে বঙ্গ-স।হিতা-রাজোর 
একছত্র সআাট ছিলেন আদি পঞ্চদশ 
বৎসর অতীত হইতে চলিল ধাহার সথমধুর 
' বীণাধবনি নীরব হইয়াছে, ধাহার সর্বতো- 
মুখী অলৌকিক প্রতিভা বঙ্গ ভাষাকে অমুল্য 
রত্ব মালার বিভূষিত করিয়া গিয়াছে, বঙ্গের 
সেই বক্ষিষচন্দ্র, বঙ্গের কবিশ্রেঠ মধুহদনের 
স্বণ(রোহণ উপলক্ষে জাতীয় উন্নতি সম্বন্ধে 
লিখিয়। গিয়াছেন পরক্তশ্োতে জাতীয় 
তরণী না তাপাইলে কি সুখের পাবে.যাওয়া 
যাঁয় না?” প্মহুষোর জ্ঞানোন্নতি কি বৃথায় 
হইয়াছে 1* "বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন 
হারত উন্নত হইয়াছিল, সেই পথে চল, আবার 
উন্নত হইবে” ৷ তাই সকলকে জ্ঞানোন্নতির 
উপায় চিত্তর জন্য আহবান করিহেছি। 
এখানে ভয়ের কিছুই নাই। আমাদিগের 
এ স্থান দাবানল পরিবেছিত গতীর অরণ্য 
নহে,শাস্তি সমীরণের মুছুহিল্লোলনিগ্ধ মনোহর 
কুঞ্জবন ; ইহা স্বাপদ্-ভীষণ কণ্টকময় বন্যপথ 
নহে, কোমল কুসুমারুত সুরম্য রাজবর্ম্) 
ইহ। ঝটিকা-প্রহত ভীতিপ্রদ সমুদ্রবক্ষ নহে, 
ইহ? অমর-বাঞ্ছিত পীযূপ্রবাহী মন্দাকিনী 
নিঝর। আমরা সরস্বতীর শাস্তি নিকেতনে 
শাস্তি লাভের আশায় আপনাদিকে আহ্বান 
করিয়াছি। 
এখন গ্রশ্ন হইতে পারে, সাহিত্য সেবা 
আবশ্যক বটে, কিন্তু সম্মিলনের আবশ্যকতা 
কি? ন্টঈরবে নিজ্ঞনে কি এ সেব! 
হইতে পারে না? আড়ন্বরের প্রয়োজন 
কি? প্রয়োজন কি তাহা একবার পশ্চাতে, 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৬। 


বিলুপ্ত গৌরব প্রচীন তারতের দিকে, আর 


একবার সম্মুখে, নবীন গৌরবোন্তত 
ইউরোপের দিকে দৃষ্টিপাত কারলে বুঝা। 
যাইবে। প্রাচীন ভারতে জ্ঞানালোক 


অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ গঙ্ডির মধ্যে অবরুদ্ধ 
ছিল, আধুনিক ইউরোপে জ্ঞানের দ্বার 
সকলের জন্য সব্বদা উন্ুক্ত, অবারিত । 
ফল দেখিতেই পাইতেছেন। সহজে জ্ঞানের 
বিস্তার,সহজ্জে পরম্পরের হৃদয়ের ভাব বিনি- 
ময়, করিতে হইলে সকলে একত্র মিলিত 
হওয়া নিতান্ত আবশ্যক । মস্থষ্ত্ব লাভ 
করিতে হইলে যে দীক্ষা শিক্ষা ও সাধনা 
আবশ্যক, তাহ। এক সঙ্গে হইতে পারে না, 
আগে দীক্ষা তার পর শিক্ষা এবং সর্বশেষে 
সাধন! ইহাই নিয়ম। প্রথমত দীক্ষা ও 
শিক্ষা ব্যতীত সাধন! হয় না। আবার দীক্ষ। 
ও শিক্ষা, অন্যের সাহাযা সাপেক্ষ । অন্ভের 
সাহায্য আবশ্যক হইলে তাহার সহিত 
মিলিত হওয়াও প্রয়োজন। সুতরাং সন্মি- 
লনের বিশেষ আবশ্যকতা! আছে স্বীকার 
করিতে হইবে । বিশেষ আবশ্যকতা আছে 
বলিয়াই ইউরোপে সম্মিললনের এত বাছল্য, 
এবং বাহুপ্য বলিয়াই ইউক্লোপ আজ এত 
উন্নত । 

এখন বাংলা ভাষা সমন্ধে সাধারণ 
তাবে দুই একটা কথা বলিয়়াই আমান 
বক্তব্য শেষ করিব। আমাদের ভাষা অতি 
প্রাচীন না হইলেও একেবারে নৃতন ভাঁষ। 
নহে। পুর্বে যখন বৈষ্ণব কবিদিগের 
ললিত মধুর পদাবলী এবং কাশীরাম দাস, 
কৃত্তিবাস প্রভৃতি প্রাতঃম্মরণীয় কোবিদ- 
গণের খ্রস্থাদি ব্যতীত অধিক সংখ্যক 


শর্থ সংখ্যা । ] 


কুপাঠয গ্রন্থ এ ভাবায় আছে বলিয়া! জান৷ 
ছিল না, তখন লোকের ধারণ। ছিল 
আমাদের ভাষা কেবল প্র শ্রেণীর ললিত 
মধুর পদাবলীরই উপযোগী । কিন্তু কবি 
হেমচন্দ্রের তুর্য্যনিনাদ সে দম দুর 
করিয়া দিয়াছে । কিছু দিন পূর্বে, আম। 
দেরই জীবনক|লের মধ্যে দেখা গিযাছে 
আমাদিগের মধ্যেই অনেকে বলিতেন 
বাঙলার আবার পড়িবকি? বাংলা ভাষায় 
পড়িবার শিখিবার কি আছে? অনেকে 
মাতৃভাষাকে একটু স্ববার চক্ষেই দেখিতেন ) 
কেহ কেহ মাতৃভাষার আলোচনা করা 
যেন একটু অপমানজনকও মনে করিতেন 
বল বাছল্য এই ভাব আমাদের অধঃ- 
পতনের একটী প্রধান কারণ। কিন্তু সুখের 
বিষয়, এখন আত কফিব্রিয়াছে, এখন 
বাঙালী বুঝিয়াছে বাংল! ভাষার উন্নতি 
ভিন্ন বাঙালী জাতির উন্নতি নাই। মাতৃ 
ভাষার উন্নতি কল্পে বাঙালী এখন বদ্ধপত্রি- 
কর হইয়াছে, সুখের দ্বিন আসিতেছে। 
কালের কঠোর শাসন দণ্ডের নির্মম আঘাতে 
যে মঙ্গলঘট চুর্ণীকৃত হইয়া গিয়াছিল 
আবার তাহা সংস্থাপিত হইয়াছে । আপ- 
নার যথাষে!গা উপায়ে পুজার আয়োজন 
করুন। দেশ দেশাস্তরের ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় 
যে সকল মহামূল্য রত্ব আছে, তাহ! আহরণ 
করিগ্া নিজের মাতৃভাষাকে সজ্জিত 
করুন; এ অপহরণের জন্ত দণ্ডনীয় হইতে 
হইবে না। নিজ গৃহে অন্ধকারের আবরণে 
কত অমূল্য মণিযুক্তা লুকায়িত রহিয়াছে, 
উদ্ধার করিয়া আদর করিয়া মাতার কঠে 
ভূষিত করুন। গশ্চাৎপ্দ হইবেন না 


সাহিত্য-্ন্মিলনী | 


১৮৩ 


হইলে, চিরকাল অন্ধকারেই থাকিতে হইবে। 
(ক কি উপায়ে বঙ্গ সাহত্যের উন্নতি সাধন 
করিতে হইবে তাহা আপনারা |বশেষ 
বিবেচনার সহিত পর্যযালোচন। করিবেন। 
কারণ উপায় ব।পন্থ। ঠিক না হইলে বিপ- 
দের সম্ভীবনা, অবনতির আশক্ক।; কিছু 
পূর্বে যখন পাশ্চাত্য থুষ্ট ধন্ম প্রচাব্রকগণ 
প্রধানতঃ তাহাদের প্রচারকার্য্যের সুবিধার 
জন্য বাংল। গ্রন্থা্দি প্রণয়নে প্রবৃত্ত হুইয়। 
ছিলেন, সেই সময়ে, সেই সকল গ্রন্থে যে 
প্রথালীর ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা 
দেখিয়া সে সমণের সাহত্য সেবকগণ ক্ষুক 
ও চিন্তিত হইয়াছিলেন। আমি সেই 
প্রচারকগণের যত ও উদ্যমের যথেষ্ট 
প্রশংস৷ কবি; কিন্তু বলিতে বাধ্য হইতেছি 
যে তাহাদের সেই সময়ের এণীত গ্রন্থাদির 
তাযা এখন অপাঠায। সুখের বিষয় বাংল! 
ভাষা এখন সে শ্রেণীর গ্রন্থকারদিগের 
হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া উপযুক্ত 
ব্যক্তির দঘ্বরা উপঘুত্ত ভাবে গঠিত 
হইয়াছে ও হইতেছে! কর্থব্যের অনু- 
রোধে এস্বানে বলিতে হইতেছে যে অধুন! 
শিক্ষা বিভাগের পাঠ্য স্বরূপ যে রাশি রাশি 
বাংল। গ্রন্থ প্রণীত ও প্রকাশিত হইতেছে, 
তাহার মধ্যে অনেক গুলির ভাষাদি দেখিয়া 
আবার আমাদিগকে ব্যধিত ও চিস্তাযুত্ত 
হইতে হইয়াছে। ভরসা করি আমাদের 
সাহিত্য রাজ্যের শীর্ষ স্থানীয় মহাত্মাগণের 
দৃষ্টি সে দিকে শীগ্রই আকৃষ্ট হইবে। 
কাহারও কাহারও মুখে এখনও শুনিতে 
পাই, বাংল! ভাষায় বিজ্ঞানাদি সন্বস্ধীয় 
্রস্থ ভালরূপে লিখিত হইতে পারে না। 


১৮৪ 


কথাটী আমার নিকট সম্পূর্ণ অসার বলিয়া 
বোধহয়। আমার বোধ হয়, দোষ ভাষার 
নহে, দোষ লেখকের। পূর্বেই বলিয়াছি 
বৈষ্ণব কবিগণের ল'লত মধুর পদাবলী পড়িয়া 
যেমন অনেকে একদিন বলতেন ব্ধাল। 
ভাবার ওজন্ষিনী কবিতা সম্তবপর নহে, 
তেমনই এখন আবার অনেকে বলিতেছেন 
বাংল। ভাষ। :বিজ্ঞান দর্শনাদ্রির উপযোগী 
ভাষ। নহে । মধুহ্দন, হেমচন্দ্র প্রভৃতি 
লেখকগণ আমাদের ভাষায় তেজ সঞ্চর 
করিয়। গিয়াছেন। আশা করি শীঘ্রই 
দেশের সাহিত্যিক মহান্ুতবগণের লেখনী 
হইতে এই ভাষা বিজ্ঞানের শ্রোতও প্রবা- 
ছিত হইবে এবং উপরোজ্ঞ ধারণ যে সম্পূর্ণ 
অযুলক তাহা প্রমাণীকৃত হইবে। 

আর একটী কথা! বলিতে চাই। ভরসা 
কবি, এবার রাজনৈতিকগণ, ওপন্যাসিকগণ 
বাবহারাজিবগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন; 
কারণ কথাটী তাহাদের নিকট হয়ত প্রীতি- 
প্রদ হইবে না। আমরা দেখিতে পাইতেছি 
আজ কাল বাউল! ভাষায় ষাহ। কিছু লিখিত 
হইতেছে,তাহার অধিকাংশ হয় রাজনৈতিক 
প্রবন্ধ, না হয় ডিটেক্টিতের গল্প বা সেইরূপ 
একটী কিছু। আমি এরূপ বলিতেছি ন৷ 
মে সকলের আব্শ্যকত। নাই। এরূপ 
লেখকেরা তাহাদের আপনাদের কার্য্য করুন, 
তাহাতে আমার, কিছু আপত্বি নাই) 
সংসারে ধিনি যে কার্ধ্য করিতে আসিয়াছেন 
তিনি তাহা করিবেন । কিন্ত আমার কথ! 
এই যে, কেবল এক অঙ্গের পুষ্টিসাথনেই 
ধরবান হইলে স্মঘ্ত শবীব পৃর্ণত। প্রাপ্ত হয় 
না বরং তাহাতে অনিষ্টের দম্তাবনা। কেবল 


ব্চাষরশন। 


[ ৯ম বর্ধ, শ্রীবণ, ১৩১৬1 


উপন্যাস বা রাজনীতি লইয়। বসিয়। 
থাকিলে, জগন্তানা অনেক অত্যাবশ্যক 
জাতব্য বিষয়ের অনুশীলনের অবকাশ থাকে 
ন1। আজকাল মাসিক পত্রিকায় সাপ্তাহিক ' 
দৈনিক সংবাদ পত্র প্রভৃতিতে যাহা কিছু 
দেখিতে পাই তাহাঁতেই হয় রাজনীতির না 
হয় উপন্যাসেব্র গন্ধ। এবং তাহর এতই 
ছড়াছড়ি যে স্ুবাসিত কেশতৈলের বিজ্ঞা- 
পন প্রচার উপলক্ষেও উহ্বারই অবতারণ! 
হইতেছে । হউক ।কস্ত প্রত্ুতত্ব কোথায় ? 
জীবন চরিত কোথায়? জাতীয় উথান 
পতন উন্নতি অবনতির বিবরণ সকল 
কোথায়? ধ্বংসের ভিতর দিম আবার 
নূতন সুষ্টির প্রবাহ কিরপে নিঃসহ্ত হয় 
তাহার নিগুঢ় তথ্য সকল কোথায়? 


দর্শন কোথায়? ন্যায় কোথায়? বিজ্ঞান 


রে ? শিল্প কোথায়? আশ! করি যখন 
তিষ্ঠ। হইয়াছে, তখন পুজা সর্বাঙ্গীন 
স্ুসম্পন্ন হইবে। 

আর একটা কথা বলিয়াই শেষ করিব। 
কথাটা উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্শিলন সম্বন্ধে 
নহে; আমাদের সাহিত্য-সমিতি সন্বন্ধে। 
কথাটী একটু ছুঃখেরও বটে, কেহ কেহ 
আমাদিগকে প্রতিযোগিতা কর! অপরাধে 
দোবী সাব্যস্ত করিতে চান, শুনিতে পাই। 

প্রতিযোগিতা ভাল কি মন্দ তাহা আদে 
বিচার করিব না, প্রতিষোগিত। স্থল বিশেষে 
ভাল, স্থল বিশেবে মন্দ হইতে পারে । কিন্ত 
কাহারও সহিত প্রতিযোগিতা করা আমা 
দের উদ্দেশ্ত বা অভিপ্রায় নছে। রিশেষত 
প্রতিযোগিতা করিতে হইলে যে সমন্ত উপ 
করণ থাক। আবশটক, আমাদের তাহা কিছুই 


ধর্থ সংখ্যা ।] 


নাই। যাহার ক্ষমতা নাই, সে আবার প্রতি 
ঘোগিত। করিবে কি দিয়া? আমরা শিক্ষা 
লাভ করিতে চাই, জ্ঞান লাত করিতে চাই। 
আমাদের পূর্ব হইতে ধাহার] এই্‌ রূপ সদন্ু- 
ঠানন আরম্ভ করিয়াছেন, আমর! তাহাদের 
অনুগামী, পদাক্ক অন্থলরণকারী। বিশেষ 
কারণ জন্য একটু পৃথক হইলেও তীাহাদেরই 
একজন । তাহাদিগের নিকট আমর! অনেক 
আশ! করি। অকৃতি কনিষ্ঠ জাত। গুণবান 
জোষ্ঠ ভ্রাতাগণের যে দ্গেহ ভালবাস! উৎসাহ 
ও সাহায্য প্রত্যাশ। করে, আমর তাহাই 
তাহাদের নিকট প্রত্যাশ। করি; এবং ভরস। 
করি, সেঙ্জন্ত উপেক্ষা ও অবহেলার পাত্র 
হইব না। আর আমাদের ক্ষুদ্রশক্তি দ্বার 
তাহাদের কোন রূপসাহাধ্য করিতে পারিলে 
কৃতার্থ হইব। যদ্দিও আমর! নিতান্ত ক্ষু্র- 
শক্তি, তথাপি মনে হয় এক (দনক্ুদ্র প্রাণী 
কাষ্ঠ বিড়াল ত্বার1ও সাগন্বন্ধন রূপ মহৎ 
কার্যের কথঞ্চিত সাহায্য হইয়াছিল । 
আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। আমি 

পুনরায় আফাদের ক্রটার জন্য ক্ষম। প্রার্থন! 
করিতেছি । এখন উপসংহারে বক্তব্য এই 
যে আমাদের এস্বান ক্ষুদ্র বটে কিন্ত অতি 
প্রাচীন, তৎসন্বন্ধে সনোহ নাই। পুরাণে 
দ্বচ্ছস্পিল। করতোয়ার তীরবর্তাঁ "লো হিনী* 
মুন্তিকাময় যে দেশের উল্লেখ আছে, এ সেই 
দেশ। এ দেশে প্রাচীন কীর্তিকলাঁপের 
অনেক ভগম[বশেষ চারিদিকে বিদ্যমান রহি- 
য়াছে। এই নগরের তিন ক্রোশ মাআ উত্তরে 
স্থুবিস্তৃত মহাস্থানগড় এখনও মস্তক উন্নত 
করিনা রৃহিয়াছে। যে তৃথণ্ডে পবিত্র সতী 
দেহের বাম গুল.ফ বিষুং5ত্র ছ।রা ছিন্ন হইয়। 


সাহিত্য-সম্মিলনী-। 


১৮৫ 


নিপতিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে 
সেই ভূভাগ ইহার দক্ষিণে ; পশ্চিমে মঞ্গল- 
বাড়ী নামক স্থানে বাদলম্তন্ত নামধের় 
অতীতের এক প্রাচীন কীত্তিস্তস্ত বিদ্যমান 
বুহিয়াছে, অনেকে তাহাকে অশোকস্তস্ত 
বলিয়াও অনুমান করেন। ততিন্ন অগণ্য 
দীর্থিকা, অসংখ্য সুপ, মনোহর কারুকা্ধ্য 
বিশিষ্ট দেব দেবীর মুর্তিকত ভগ্রাবশেষ চতু- 
দিকেই দেখিতে পাওয়া যায়। তৎসমস্তই 
এ দেশের প্রাচীনতা সপ্রমাণ করিয়। 
অতীত গৌরব কাহিনী স্মরণ করাইয়৷ 
দিতেছে। এই ভূমিই পগ্ডিতবর গদাধর, 


পুণ্যময়ী প্র।তংশ্মরণীয় রাণীতবাণী, কবি 
জীবন মৈত্রেয় প্রভৃতির প্রহ্থুতি। আজ, 
সমস্তই বিধ্বস্ত। আর কিছুই নাই, 


আছে কেবল অতীত গৌরবের বিলুপ্ত 
প্রায় স্থতি। আজ সেই পুন্যতোয়! 
করতোয়ার তীরে, প্রাচীন বরেন্দ্র ভূমির 
এক প্রান্তে, সেই সমস্ত অতীত গৌরবের 
শশনক্েত্রে, স্তপীকৃত চিত। ভম্মের নিকট 
দ্রাড়াইয়া, সেই ভলম্ম রাশি উপহার দিয়! 
আপনাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা, করিতেছি । 
আসুন, নই রত সকল উদ্ধার করুন। নির্বাক 
শিলাথগ্ডের মধ্য হইতে এঁতিহাসিক সত্য 
অনুসন্ধান করিয়! বাহির করুন; জীর্ণ ইষ্টক 
স্তপের অভ্যন্তরে প্রোথিতা, কষ্ধাল মাত্রা- 
বাশস্টা শিল্পবি্য।র সজীবতা সম্পাদন করুন । 
ওদাসীন্ত পরিত্যাগ করিয়া, একাগ্রতা 
সহিত কার্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হউন। খাহার 
ইচ্ছান্থসারে এই অনত্ত বিশ্ব রাজ্য রক্ষিত 
শাসিত ও পরিচালিত, ধাছার ভ্রতঙ্গে 
কোটি কোটি ধ্বংস, কেটি কোটি হৃষ্টি,প্রত- 


১৮৬ 


মিয়ত সংসাধিত হইতেছে, তাহার মঙ্গলময় 
ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া মাতৃতাযার উন্ন- 
তির চেষ্ট। করুন; চেষ্টা ফলবতী হইবে। 
আমাদিগের অনাদৃতা মাতৃভাষা অচিরে 
পৃর্ণাবয়বে, পূর্ণগৌরবে, সাহিত্য-জগতে আত্ম 
প্রকাশ করিবেন? তাহার বিমল অলোকে 


ধজদশন। 


[৯ম বর্ষ, শ্রাবণ ১৩১৬। 


দিগদিগন্তর, দেশ দেশাত্তর,উত্তাসিত হইবে। 
আমরাও সেই আলোকে বসিয়। আত্মোন্সতি 
ও প্রকৃত মন্ব্ত্ব লাত করিব । : আপনা- 
দ্িগের নিকট আমাদের ক্ষু্র সমিতির এই 


বিনীত নিবেদন । 
শ্রীবেণীমাধব চাঁকী। 


বা 


নীলকঞ%। 


( উপন্্যাঁন ) 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


এখন একবার প্রব।সী নীলকঠের তন্বট। 
পইতে হইতেছে। পরগণায় গিয়। তিনি 
ঘে ব্হু চেষ্টায় বিদ্রোহ দমন করিয়াছেন 
সে সংবাদ ইতিপূর্বে সংক্ষেপে পাওয়া 
গিয়াছে। সম্প্রতি তিনি জমাবন্দীব্র কার্ষ্যে 
ব্যস্ত। দুই মাস পরগণায় আছেন, আরও 
অন্ততঃ এজন্য ছুই মাস থাকার প্রয়োজন । 
কর্তব্যের গুরু ভার মাথায় লইয়াছেন স্ুতর!ং 
কা্যযটা সুসম্পন্ন না করিয়া ত ফিরিতে পারিতে 
ছেন না । কিন্ত মন তার গৃহ পানে ছুটিয়াছে; 
আিবার দ্রিনে ঘোড়শীর সেই বিষগ্ন বদন, 
ছলছল নরন, খনই তার মনে পড়ে, তখনই 
কর্তব্যজ্ঞান ষেন শিথিপ হইয়া আসে, গৃহে 
যাইবার জন্ত মন আকুল হইয়া উঠে! কিন্ত 
আবার মন স্থির করেন। প্রথম প্রথয 
আসপিয়! যোড়শীর পত্র খুব ঘন ঘন পাইতেন, 
প্রতি পত্রেই শীঘ্ধ গৃহে ফিরিবার নিমিত্ত 
তাগিদ থাকিত। কিন্তু তার পর ক্রমে পত্রের 


সংখা। কমিয়া আদিতেছিল। সে সকল 
পত্রও নিতান্ত সংক্ষেপ, নীলকণ্ঠ বুঝিলেন 
ষোড়ণ। অভিমান করিয়াছে; সে,তা ত 
কৰিতেই পারে! ছেলে মানুষ, একাকা 
রাখিয়। আপিয়াছি, ফিরিতেও বিলন্ব 
হইতেছে। হায়! “পরসেবা”, এই সকল 
তবিয়া নীলকণ্ঠ যোড়শীকে সান্ত্বনা করিয়! 
পত্র দিতেন। নীলকণ্ যখন জমাবন্দীতে 
বন্দী হইয়া আছেন দে সময় সহসা এক 
দিন একখনি পত্র পাইলেন ; যোড়শীব 
সেই পত্র! নীলকণ্ কি আর স্থির থাকিতে 
পারেন? ষোড়শীর অযন অনুরোধ, উহা 
কি অবহেলা করিবার? কিন্তু ঘোড়শী 
অমন করিয়া পত্র লিখিল কেন? ছেলে 
মানুষ এক এক আর থাকিতে পারিতেছে 
না, বুঝি ভাই এ পত্র। তখন তিনি 
তাড়াতাড়ি কয়েক জন প্রধান প্রধান 
প্রজাদের ডাকাইয়। তাহাদের রশদের 


৪র্থ সংখ্যা । ] 


মাত্রা কিঞ্চিৎ বাড়াইতে স্বীকৃত হইয়া, 
ঘাহাতে, নির্ধিঙ্গে আরন্ধ নিরীথ বৃদ্ধি শেষ 
হইয়। সায় তাহার চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত 
করাইয়া! গেলেন, শেষে স্থানীয় প্রধান কর্ম 
চরীকে যথোচিত উপদেশ দিয়া ষোদুশী- 
বলল, বললতপুর অভিমুখে রওনা হইলেন, 
বলিয়! গেলেন, তাহার অন্গপস্থিতিতে কাজ 
তেষন অগ্রসর হইতেছেনা বুঝিলেই, তিনি 
আবাশ্ম আমিবেন। 

ঘোড়শী তাহার শাশাপথ চাহিয়া! আছেন 
আজ সহসা বিন সন্বাদে তিনি যখন 
'ধেড়শীর সম্মুখে উপস্থিত হইবেন তখন 
বিন! মেঘে বজ্ৰাঘাত,__বিষুও। বারি বরিষণে 
ভূষিত চাতকিনী ষোড়শী কতই না পুল- 
কিত] হইবেন ! 

সপ্তম পরিচ্ছেদ । 

রাক্সি গতীর, মেঘাচ্ছন্ন কৰ্ঝবর্ণ আকাশ 
ছু ছুব দুর, চড়, চড়, চড়াৎ তীষণ গর্জন 
করিতেছে, বায়ু স্বনিয় শ্বনিয়া প্রবলবেগে 
ছু-ক্-হু বহিতেছে, বৃক্ষশাখা সৌ-সে-সে। 
ঘন অন্দোলিত হইতেছে । চঞ্চল চপলা 
থ।কিয়া থাকিয়। চকিত প্রতায় চক্ষু ঝলসিয়া 
দিতেছে, প্রকৃতির কি ভীষণ মুর্তি! যেন 
কৃষ্ণা করালবদনা কালিকা প্রলয় মূর্তি 
পরিগ্রহ করিয়। তীম গর্জনে সশস্ত্র কর 
চতুষ্টয় প্রসারণ করিয়া অসুর দলনে 
অবতীর্ণা-_তীহার সেই বিদ্যৎ-বরণ-লোল- 
জিহৰ। যেন লক্‌ লক্‌ খেলিতেছে। 

ভীত চকিত জনগণ আপনাপন গৃহে 
আশ্রয় ল্ইয়াছে। কিন্তু ষোড়শীর মন বড় 
চঞ্চন, সে হৃদয়ে ভয়ের 'লেশ মাত্রও নাই 
সে যেন কাহার.আশায় পথ চাহিয়। আছে, 

৫ 


নীলকগ । 


১৮৭ 
এই ঘোর ছুর্যোগেও পে একবার 
ঘর এক বার বাহির করিতেছে। বানু 


বহে, গাছ নড়ে, সে ভাবে--কে ধেন 
তাকে ডাকিতেছে, তথন অমনি বাহিরে 
ছুটিমা আসে, কৈ কেহত নয়! এমনই 
করিস্বা কতক্ষণ বহিয়! গেল, কেহ আমিল 
না, যুষলধারে বৃষ্টি আসিল, ষোড়শী 
তখন অগতা! দ্বার বন্ধ করিয়া! গৃহে আশ্রয় 
লইল। কিন্তু শয়ন করিল না, যদি এখনও 
সে আসে? কিন্তু তবু কেহ আসিল না!হায় 
নিষ্ঠুর ! দুপ্‌, দাপ, ছুপ্‌ কে আসে এ? শেষে 
সত্যই বে, কে যোড়শীর দ্বারে আঘাত 
করিল, ডাকিল, ষোড়শী, ষোড়শী যোড়শী। 

তবেত সে ভাল বাসে, এই ছুর্ষ্যোগ মাথায় 
করিয়া, এই অন্ধকারে পিচ্ছিল পথে, ভিজিতে 
ভিজিতে সে ত এসেছে, তবেত সে সত্যই 
তাল বাসে! তখন .ষোড়শীর সেই স্ফীত 
বক্ষ আনন্দে গর্বে স্পন্দিত হইয়। উঠিল, 
পতবে লিদয়, মনে কি পড়েছে তোমার” 
উচ্চ কঠে আবার সেই ডাক,_-যোড়শী, 
যেড়শী, ষোড়শী! কে ডাকে ওই, সার 
স্বর এ। 

«এ ত বুঝি নহেশ্ত'ম রায়” তবু সে 
আগ্রহে ছুটিয়! গিয্প! দ্বার খুলিল “তুমি 
তুমি ! ষোঁড়শীর মুখে আর কথ! সরিল ন1। 

অষ্টম পরিচ্ছেদ 

বৃদ্ধ নীলকণ্ দীর্ঘ প্রবাসের পর 
আজ গৃহের ঘরে উপস্থিত! নীঙগগকঞ্জের 
আসার সংবাদ কেহ জানিত না সুতরাং 
স্টেশনে তার জন্ত কোন বন্দোবস্তও ছিগগ 
না, রাত্রিতে নীলকণ্ঠ ঘখন ষ্টেশনে 
নমিলেন--আকাশের অবস্থা তখনও ভাল 


৯৮৮ 


ছিল না। ছুর্য্যোগেব স্চনা তখন হই- 
তেই হইতেছিল, সকলে নীলকণ্ঠকে সে 
ব্াত্রিট। স্রেশনেই/বাঁস করিতে বলিল । স্ম়ং 
ষ্টেশন মাষ্টারও অনুরোধ করিলেন, কিন্ত 
নীলক্ঠ মে অনুরোধ কাপে তুলিলেন 
না, পান্ধী বা গাড়ী কিছুই মিলিল না, তবু 
নীলক একমাত্র লোক সঙ্গে, পদত্রজে 
রওনা হইলেন, ড্রব্যা্দি সব ষ্টেশনে 
পড়িয়া রহিল, কেবল তাহার অন্ধের 
যষ্টী, ষোড়শীর অধিক প্রিয় সেই অহি- 
ফেনের কৌটাটী লইতে ভুলিলেন না। 
পমৌতাতের” সময় সরিষা তোর অহি- 
ফেন বিরহে চক্ষে যে সরিষার ফুল দেখিতে 
হয়! পথে আসিতে আসিতে মেঘের 
গতিক ক্রমেই মন্দ হইতে লাগিল, সঙ্গী 
আলোকধারী পাইক বলিপ, “কবৃতা, 
সামনে এ “বামুণবেড়ে আজ “আত্তিরটে” 
ওপানে “পরবাস” করলে হয় না। প্ঘ্যাাবতা” 
যেন “ক্যান্থা ক্যান্থা ক'চে” সে কথাও 
নীপকঠের শ্রবণে পশিল না । বায়ু প্রবল- 
বেগে ধহিতে লাগিগ, ঝড় আদিতে 
না|! আসিতে পাইকের হাতের "হারিকেন? 
লিবিয়া গেপ--কিন্ত তবু নীলকণ্ঠ চলি- 
লেন, ঘোড়শীর বদন চক্দিযার কল্পিত প্রতায় 
পণের অন্ধকার দুর করিয়া দিল | ঝয্‌, ঝম্‌, 
ঝঘ্‌ মৃধলধারে কৃষ্টি, তবু ছত্রহীন নীলকণ 
ভিজতে তিজিতে চলিলেন-__-ধোড়শী 
ষে তার 'বরিষার ছত্রঃ$। আর পথে ছুই 
একবার আছাড় ও থাইলেন, কিন্তু সে ব্যথ! 
গায়ে লাগিল না। কারণ এ সব যে ষোড়শী- 
স্বর্ণ লাভের সোপান ! “দীন ষথ! ধায় দূর 
তীর্থ দরশন্" নীলকণঠ আথি' বিথি 
ষোড়নী সন্বর্শনে ছুটয়াছেন, কিন্তু নীলকণ্ঠের 
স্।য় পাইক' বেচারার কোন চুম্বকের 


বলদশন। 


[ ৯ম বর্ধ, শ্রাবণ, ১৩১৬। 


আকর্ণণ ছিল না--তাই তার পা আর 
উঠিতে চায় ন। | | 

এইরূপে আর্রবস্্রে। বিক্ষত5রণে গভীর 
রাত্রে নীলকণ্ঠ গৃহে পৌছিলেন, নীলকণ্ 
উপস্থিত হুইয়। যেন গলিয়া গেলেন, 
বৃষ্টিতে নহে, আহ্লাদে ! সন্মুথে ঘোড়শীকে 
দেখিয়া! ষোড়শীকে তখন বলিলেন “তাল 
ছিলে? “ছু ”-ুষোড়শী বড় অন্যমনস্ক -_আর 
কিছু বলিল না, যুবতী ভার্দ্যার অতিমান কি 
সুন্দর! 

গৃহতলে সুচারু আসন বিস্তৃত, রূপাত্ব 
থালে বিবিধ আহার্য্য সুবিন্প্ত, সুগন্ধ ক্ঙ্ছ 
দীপালোকে উতদ্তাসিতঃরুপসী ষোড়শী সজ্জিত, 
তবে কি যোড়শী পূর্বাহে তাহার আগমম 
বার্ড! শুনিয়।ছিল--অথবা কে জানে সতীব্র 
মন বুঝি অন্তর্ধ্যামী, শ্রাশানে শ্রীমত্ত কাদে 
আর টৈলাসে সতীর যন উচাটন হয়! 
এয, নীলকণ্ের উপমাটা যে কেমন তত 
বেতর হইল ৃ 

ধাহা হউক নীঙকণ্ঠ প্রথমত একটু 
ইতন্ততে পড়িয়াছিলেন, শেষে বুবিয়। 
ফেলিলেন, ষোড়ণী তাকে পত্র লিখি তার 
আসিবার দিন অনুমানে স্থির করিয়াছে! 


ষোড়শী বিনা বাক্যব্যয়ে বস্ত্র পরিবর্তন 
হন্য বস্ত্র বাহির করিয়া দিল, মাথা যুছিবার 
জন্য গামছা দিল, পা! ধুঈবার জল দিস 
কিন্তু তবু অন্যমনন্ক ! এও বুঝি মানের গ্গের, 
বৃদ্ধ হাত পাধুইয়া বন্ধ পরিধর্তিন করিয়া 
সেই আঁসনেই বসিলেন-_-আহ্ছিক সমাপন 
করিলেন--আরু কথ। বলিতে বলিতে 
কতকটা যেন অন্রাতসারে আহারে মনোযোগ 
দিলেন। এ ষে নানাবিধ আয়োক্ষন ! নীলকণ 
ষোড়শীকে দেখিতে দেখিতে অতি আরাষে 
আহার করিতে লাগিলেন । ক্রমশ 


ভারতীয় নাস্তিক দর্শনের ইতিরন্ত। 
ষষ্ঠ অধ্যায় । 


নাস্তিক দর্শনের মত । 


নাম্তিক দর্শন সম্বন্ধে আমর! নিতান্ত 
অনভিজ্ঞ, এ কথা বলিলে অতুযুক্তি হয় ন।। 
কয়েকটি মোটামুটি'মত ভিন্ন আমরা! বিশেষ 
কিছুই জানি না, এবং জানিবারও কোন 
উপায় নাই। ষে কয়টি মত সাঁধারণে 
প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে ছুই একটি 
ভিন্ন অপর গুলির সর্বাঙ্গীণ যুক্তি আমর! 
জানিতে পারি না। নান্তিকবাদ্িগণ 
শেষে যে সিদ্ধান্তে আসিয়! উপনীত হইয়া- 
ছেন, তাহারই কিয়দংশমাত্র আজকাল 
প্রচলিত আছে। বেদবাদিগণের গ্রন্থে ষে 
ষে মান্তিকবাদ উদ্ধত দেখা যায়, তাহ দ্বারা 
সব্বাংশে তাহ! জানা যায় না, সাধাব্রণতঃ 
তাহার ছুর্বপ অংশগুলিই এ সকল গ্রন্থে 
খগুন করিবার জন্য উদ্ধত হইয়াছে। যদি 
কোন দিন সম্পূর্ণ মূল বাহ্‌স্পত্য স্ব বা 
জাতীয় অপর কোন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়, 
তবেই নাস্থিকদর্শনের মতামত সমূহ বিশেষ- 
বূপে জান] যাইবে, নতুবা তাহার আর 
কোন আশা. দেখিতে পাওয়া যাইতেছে 
না। 

তথাপি সর্বদর্শনসংগ্রহ ও অন্ভান্ 
কতকগুলি গ্রন্থে তত্বিষয়ে যাহা জানিতে 
পার] যায়, নিয়ে তাহা সন্কলন করিবার 
চেষ্টা করিলাম । 


“ক।মায়পণে১ জাবালি রামচন্ত্রকে নাপ্তিক- 
বাদ অবলম্বন করিয়! যে উপদেশ প্রদান 
করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার একটি চিত্র 
প্রকাশ পায়, এবং এখানে তাহ] উদ্ধৃত 
করিয়। দিতেছি ;- 

"ভাঙ্গ রাম, তুমি আর্ধ্যবৃদ্ধি) সামন্ত 
লোকের হ্যায় তোমার বুদ্ধি যেন অনর্থ- 
দর্শিনী না হয়। কে কাহার বন্ধু? কোন 
ব্যক্তিরই বা কোন সম্বন্ধে কি প্রাপা 
আছে? জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে ও 
একাকী বিনষ্ট হয়। অতএব যে ব্যক্তি 
মাতা পিতা বলিয়া আসক্ত হয়, সে উন্মত্ত, 
কেন না কেহ কাহারে! নহে। যেমন 
কোনো লোক প্রবাসে গমন করিবার সমস 
গ্রামের বহির্দেশে বাস করে ও পরদিন 
সেই আবাস পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া 
যায়, পিতা মাতা গৃহধনও সেইরূপ আবাস 
যাত্র; হে কাকুৎস্থ, সজ্জনগণ ইহাতে 
আসক্ত হন না। অতএব তুমি পিতার 
অন্তরোধে পৈতৃক রাজ্য ত্যাগ করিয়। 
বিষম বছৃকণ্টকারৃত ছুঃখজনক কুপথে 
গমন করিবার যোগ্য নও । তুমি সমৃদ্ধ 
অযোধাঁয় নিজেকে অভিষিক্ত কর। সেই 
একবেনীধরা নগরী তোমার প্রতীক্ষা করি- 
তেছে। হে পার্থিবাত্মজ, তুমি অধোধ্যায় 





১। জযোৌধা। ২১০৮ 


১০১৩ 


মহার্ ভোগ সকল অনুভব করিয়! দেব- 
লোকে শক্রের ন্যায়. বিহরণ কর। দ্শ- 
রথ তোমার কেহ নহেন, এবং তুমিও 
তাহার কেহ নও, সেই বাজা অন্ত, 
তুমি অন্ত। অতএব আমি যাহ বলিতেছি, 
তুমি তাহা! কর। জন্তর জন্মবিষয়ে পিতা 
নিমিত্ত মাত্র, খতুমতী মাতাতে যে শুক্র- 
শোণিত সংযুক্ত হয়, তাহাতেই লোকের জন্ম 
হইয়া থাকে। সেই নৃপতি (দশরথ ) 
যেখানে যাইবার গিয়াছেন, ইহাই মনুষ্যের 
( শ্বাভাবিক) প্রবৃত্তি। কিন্তু তুমি বৃথা বিনষ্ট 
হইতে! যে ষে ব্যক্তি অর্থের জন্য 
ধর্্মপরায়ণ হয়, আমি তাহাদের জন্য শোক 
করি তাহারা এখাঁনে ছুঃখ ভোগ করে ও 
মরিয়া! বিনাশ প্রাপ্ত হয়। লোকে পিতৃদেব- 
তার উদ্দেশে অষ্টকাশ্রাদ্ধ করিয়! থাকে । দেখ, 
ইহাতে কেবল অনর্থক অন্ন নথ করা হয়। 
যে মরিয়া গিয়াছে, সে আর কি খাইবে? 
যদি এখানে এক জন তোজন কর্ধিলে 
তাহা অন্তের শরীরে যায়, তবে প্রবাসী 
ব্যক্তি জন্য শ্রাদ্ধ করাই উচিত, এবং পথে 
তাহার কিছু ভোজন করা সঙ্গত নহে! 
যে সকল গ্রন্থ বলিয়। থাকে যে, প্ষাগ কর 
দান কর, দীক্ষিত হও, তপস্যা কর, ও 
ত্যাগ কর” নিশ্চয়ই, মেধাবিগণ লোককে 
জানক্রিয়ায় বশীতৃত করিবার জন্য সেই 
গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন । হে. মহাযতে, 
তুমি এই বুদ্ধি কর যে, পরে আর 
কিছুই নাই; যাহা প্রত্যক্ষ দেখ তাহ! 
গ্রহণ কর, এবং পরোক্ষকে পশ্চাতে রাখ । 


ব্দর্শন। 


[ ৯ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৬। 


অতএব তরত তোমাকে প্রসার্দিত করি- 
তেছে, ভুমি সর্নলোকের নিদর্শন শ্বরূপ 
সঙ্জনগণের বুদ্ধিকে পুরস্কৃত করিয়। রাজ্য 
গ্রহণ কর। 

মাধবাচ।া্যকৃত সর্ধবদর্শনসংগ্রহে নাস্তিক 
মতের সংগ্রহ 'শ্বরূপ কতকগুলি কবিত! 
দেখিতে পাঁওয়। যায়। তাহাতে 'নান্তিক 
মত এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ;-- 

“স্বর্গ নাই, অপবর্গ নই, পারলোৌকিক : 
আত্মা নাই, এবং বর্ণাশ্রমাপিবিহিত ক্রিয়া 
সমূহও ফলদায়ক নহে। 

“অগিহোত্র, বেদত্রয়, ত্রিদণ্ড ২ ভম্ম 
গঠন এই সফুদয়কে, বিধাতা বুদ্ধি ও পৌরুষ- 
হীন বাঞ্তিগণের জীবিক]| নির্শণ করিয়া 
দিয়াছেন। 

“পশু যদি জ্যোতিষ্টোমে নিহত হইয়া 
নর্গ লোকে গমন করে, তবে যঙ্জমান সেখানে 
নিজের পিতাকে বধ করেন নাকেন? 

“শ্রাদ্ধ যদি মৃত প্ুরুষগণেরও'তৃপ্ডিবায়ক 
হয়, তবে যে সকল লোক স্থানাস্তরে গষন 
করে, তাহাদের পাথেয় গ্রহণ করা ব্যর্থ? 
দ।ন করিলে স্বর্গস্থিত পুরুষেরাও যদি তৃপ্তি 
প্রাপ্ত হয়, তবে যে সকল লোক প্রাসাদের 
উপরে থাকে তাহাদের জন্য এখানে 
(অর্থাৎ নীটে) খাদা দেওয়া হয় না কেন? 

্যতকাল বাচিবে স্থথে ব'চিবে। খণ 
করিয়া ঘৃত পান করিবে, ভতম্মীভূত দেহের 
আবার আগমন কোথায়? 

যদি এ (জীব) দেহে হইতে বহির্গত 
ছইয়। পরলোকে গমন করে, তবে বন্ধু গ্লেছে 


ক 





২। “এয়ে। দণ্ড! যত্র তত ত্রিদ্ওং পাঁশুপতব্রতম্”-_ ইতি নৈযধ টাক। ১৭৩৯ ১ 


অর্থ সংখ্যা । ] 


সমাকুল হইয়। আবার আগমন করে না 
কেন?" 
অতএব ব্রাহ্মণের! ইহা জীবিকার উপায় 


করিয়াছেন যে, মুত ব্যক্তিগণের প্রেতকার্ধ্য , 


করিতে হইবে, নতুখা ইহার অপর কোন 
প্রয়োজন নাঁই।" 
“বেদে কর্ত। তিন জন -_-তও, ধূর্ত ও 


নিশাচর, কেন না, *জর্ভরী, “তুর্ভরী? 
ইত্যাদি পঙ্ডিতের কথ! বলিয়া উক্ত 
হুইয়াছে ৩। 


“ইহাতে (বেদে) উক্ত হইয়াছে থে 
(যজমান) পত্রী অশ্বে * * গ্রহণ করিবেন। 
৪ (অতএব ইহা! ধূর্তের র5না)। ভণ্ডের ও 
সেইরূপ ;উভম গ্রহণীয় বস্ত সমৃগকে দেয় 
বলিয়া) পাঠ করিয়াছে এবং নিশাচরগণ 
কর্তৃক মাংস তোঁজন উক্ত হইয়াছে”? 

ব্দেবাদিগণের প্রতি এই সকল কথ। 
যে অত্যন্ত বিদ্রপ করিয়া বল! হইয়াছে, 
তাহা স্পষ্টই বোধ হয়। নৈষধ চরিতে 
(১৭ সর্গে) এতাদৃশ বহু কথা আন্তিক- 
বাদের বিরদ্ধে বলা হইয়াছে । বেদ 
বাহার শ্বীকার করেন না, তাহার! 
টবৈদিকগণকে এতাদুশ ভাল যন্দ অনেক 
কাঁধ্য দ্বারাই তীব্র উপহাস করিতে পারেন। 

উদ্ধত বাক্যাবলী হইতে নাস্তিকবাদের 
মত অনেকট। জান! গিয়াছে এখন নাস্তিক- 


ভারতীয় নাস্তিক দর্শনের ইতিবৃত্ত । 


১০৯১ 


বাদর দর্শনাংশ লইয়া কিঞ্চিং আলোচন। 
করা যাউক। এপর্য্যস্ত যাহা আলো চত 
হইয়াছে তাহাতে আমরা জ।নিতে পারি- 
যাছি ধে, নাস্তিকবাদে এই সমস্ত 
রহিয়াছে ;--- 
১। (ক) বেদের প্রামাণ্য স্বীকার, 

(খ) প্রচলিত অন্যান্য শাস্ত্রের ও 

(গ) আশ্রম-ধর্দ্বের উল্লঘন, 


হ। পরলেক অস্বীকার, 

৩। ঈশ্বর অন্বীকার 

৪ | দেহাআ্মবাদ, 

৫1 সর্বত্র সন্দিঞ্তা ও 

৬।  প্রতাক্ষেরই একমাত্র প্রযাথত। 1৫ 


দেখা য/উক এ বিষয়ে নাস্তিকবাদিগণের 
কিরূপ যুক্তি মামরা পাইয়া থাকি। 

দেহাত্মবাদ সম্বন্ধে তাহারা বলেন--. 
চৈতন্ত বিশিষ্ট এই দেহই আত্ম; ইহ তিন্ন 
অপর আত্মার অন্তিত্বে কোন প্রমাণ নাই। 
আমর! প্রত্যক্ষ ভিন্ন অপর কোন প্রমাণ 
মানি না, এবং যানিবার কারণ ও দেখি 
না। পৃথিবী জল, বায়ু অগ্নি এই চারি 
ভূত একত্র সংস্থষ্ট হইলে তাহাতে চৈতন্য 
উৎপন্ন হয়। এক একটী ভূতে পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
চৈতন্য না থাকিলেও, তাহাদের সন্সিলনে 
চৈতন্য জন্মিতে পারে, যেমন মধ্য বীঙ্জ 
(যাহা হইতে মদ্য উৎপন্ন হয়) সমূহ পৃথক 


গু। অর্থাৎ যদি পওিতের কথ। হইত তাহাঁ হইলে এরূপ অপর্থক বাকা যেদে প্রযুভ্ত হইত না। শবর 
স্বামী বেদের অর্থবন্ব প্রতিপাদনের সময় ( মীমাংসা] [দর্শন)-১, ২, ৩৮, ৩৯) পুর্ববপক্ষের মধো এই শব্ধ 
ছুইটির উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহার সমাধানও করিয়াছেন,। "জর্ভদী, অর্থ 'তর্ত।রৌ' এবং 'তুর্ফরী? অর্থে 


'হস্তাঝো? | ইহ খর্থেদে আছে। 


৪ | ইহা অতি অক্সীপ। অশ্থমেধ প্রকরণে ইহার বিধান আছে; ডষ্টবাঁ-শতপখবাক্ষণ; ১৩) ৫) ২, ২) 


কাত্যাদন শ্রোওতুত,২*১ ৬, ২৫-_-১৬। 


৯০৯৭ 


পৃথক থ/কিলে তাহাতে মদশক্তি উৎপন্ন হয় 
ন1 কিন্তু তাহার্দিগকে একত্র করিতে পারিলে 
মদশক্তি জন্মায়, ভূত সমূহ হইতে টতন্যের 
উৎপত্তিও সেইরূপ দেহ ন্মাত্বা বলিয়্াই 
আমরা! বঙিয়া থাকি_-“মামি গৌর” ব 
“আমি কৃষ্ণ ।” গৌর বাক কে? এই 
দেহই নহে কি? অতএব দেহই আত্ম । 
বলিতে পারা যে যব্দি দেহই আত্মা হয়, 
তবে "আমার দেহ” এই জ্ঞান কিরূপে 
হইতে পাবে? দেহই যন্দি *ত্সামি” (আত্মা) 
হয় তবে সেওরূপ কথা বলিতে পারে না। 
ইহার উত্তর এই যে, সেখানে যদিও 
“আমি ৪ “দেহে? বস্তুত কোন ভেদ 
নাই, তথাপি একট! কল্লিত ভেদ স্বীকার 
করিয়া এরূপ বলা হইয়া থাকে। যেমন 
“বাছুর মস্তক?” রাহ ত কেবল মস্তক 
মাত্র, সেধানে প্রাছর মস্তক”? কিরূপে বলা 
চলে? আরও, তোমরা বলিয়। থাক 
“পুরুষের চৈতন্য ১” বস্তুত বে পুরুষ সেই 
চৈতন্য) শবে কি গুকবতে কেোমকঝণ বসন 
স্বানেও এইরূপ ভেদ ব্যবহার করিয়। থাক? 
অতএব বাধ্য হইয। বলিতে হইবে যে, তাদুশ 
গলে উপচারিক বা কল্পিত ভেদ স্বীকার 
করিয়। রূপ ব্যবহার করা হয়। “আমার 
শরীর)” এ ব্যবহারও সেইরূপ উপচারিক। 
ধর্ম, র্থ কাম ও যোক্ষ এই চতুর্বিধ 
পুরুষের বা পুরুষ প্রয়োজনের মধ্যে নান্তিক- 
বাদে অর্থ ও ফামই পুরুষার্থ বলিয়! গণ্য 
হয়। অ্রকৃচন্দন-বনিতাদির সম্ভেগ-জনিত 
সুখের নাষই কায । যদিও এতাদৃশ স্থুখ 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্ণ, শ্রাবণ, ১৩১৬1 


সভ্ভোগে সময়ে সময়ে দুঃখ সংযোগ আছে? 
তথ।পি তাহ! পরিতাগ করিতে পারা বায় 
না। যেমন কেন্ু মৎস্য ভোজন করিতে ইচ্ছা 
করিলে তাহার শব্ক (অঁস) কণ্টক প্রভৃতি 
বর্জনীয় অংশ বর্জন করিয়া মাংস মাত্র 
গ্রহণ করে, অথবা যেমন কোন তওুলাদি 
পলাল ( পোয়াল ) ও তুষ-যুক্ত ধান্ত আনিয়া 
পলাল ও তুষ পরিহার পূর্বক তরঙ্গ 
গ্রহণ করে, সেইরূপ সুখার্থা ব্যক্তি স্ুখদুঃখ - 
মিশ্রিত বিষয় হইতে দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া 
আধ গ্রহণ করিবে। দুঃখ আছে এই ভয়ে 
স্ুথকে পরিত্যাগ কর! উচিত নহে। ভিক্ষু 
আপিতে পারে এই ভাবিয়া কি পাক 
করিবার জন্য ইাড়ী চাপান হয় না? যদি 
কোন ভীরু ছুঃখ দ্বেধিয়া স্থথকে পরিত্যাগ 
করে, তবে সে পশুর ন্যায় মূর্খ! ছুঃখ 
মিশ্রিত বলিয়া যে ব্যক্তি বিষয় স্থকে 
বর্জনীয় যনে করে, তাহার তাহা মুর্থ 
বিচার! কোন মঙ্গলাথাঁ ব্যক্তি তুষকণা- 
চ্ছপ্িত খবলোভ্তঘ ততুঙ্গশ্াজী ত্রীহিসমৃহকে 
পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে? 

অগ্রিহোত্রাদি পারলোৌকিক “ফল প্রদ 
কর্দের কোন প্রামাণ্য নাই । এ সমস্ত কর্ম 
অনৃত, ব্যাঘাত ও পুনকভাদি দোষদু্ট। 
বিশেষত বৈদিকগ্মণ্য ধূর্ভবকগণ পরস্পরই 
ঁ সযক্ঞ কার্য্যকে খণ্ডিত করিয়াছেন 7 জ্ঞান- 
কাগুবাদী কর্মকাওকে, এবং কর্্মকাগুবাদী 
জ্ঞানকাগ্কে নিন্দা! করিয়াছেন । অতএব এ 
সকল শাস্ত্র সুন্দ উপস্ুন্দ নামক অস্রদ্বয়ের 
ন্যায় পরস্পর যুদ্ধ করিয়। নিজেই পরাহুত ! 





৫ পূর্ববাজ রামায়ণ হইতে সক্ক্লভ অংশে--“প্রত্যক্ষং যৎ তদাভিক্জ পরোক্ষং পৃতঃ কুরু,। অবে।ধা। 


১০৮২৭ 1 


৪র্থ সংখ্যা |] 
অতএব কণ্টকবেধাদিপন্য ছুঃখই 
নবুক) অপর কোন নরক নাই। লোক 


প্রসিদ্ধ রাঁঞাই ঈশ্বর; অপর কোন ঈশ্বর 
নাই। এই জগতের সৃষ্টিকর্তী কে? এবং 
কে বা এই জগৎকে এরূপ বিচিত্র করিগ্প? 
ইহার মীমাংশার জন্তও ঈশ্বরকে স্বীকার 
করিবার প্রয়োজন নাই), কেননা, স্বভাবের 
দ্বারাই তাহা হইয়াছে। অগ্নি উষ্ণ, জল 
শীত, এবং বায়ু ও শীত, কে এই সমস্তকে 
বিচিত্র করিয়। স্ষ্তি করিয়াছে? স্বভাবের 
দ্বারাই এই সমস্ত ব্যবস্থ। হইয়াছে। 
নাস্তিকগণ এইরূপে স্বকলিত ব্যবস্থার 
সমর্থনের জন্য প্রত্যক্ষ ভিন অনুমান শন্দ 
ইত্যাদি অন্যান্য প্রমাণকে উড়াইয়। দিবার 
চেষ্ট। করিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শন প্রত্যক্ষ 
ও অন্যান এই ছুইটি প্রমাণ স্বীকার করে; 
শঙ্খ্য প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্ধ এই তিনট 
হায় প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ ও উপমান এই 
চারিটি, এইন্প বিশেষ বিশেষ দর্শনে 
অধিকাধিক প্রমাণ ম্বীকৃত হইয়াছে। 
নাস্তিকবাদী দেখিলেন, তিনি যদি কোন 
প্রকারে অনুমানকে উড়াইয়! দিতে পারেন, 
তবে তাহার আর কন্টক থাকিবে ন।, 
কেননা, আর আর প্রমণেক্স বিরুদ্ধে যে 
সকল যুক্তির প্রয়োজন হুইবে, তাহা বৈশে- 
ধিক প্রভৃতিই প্রদর্শন করিবেন? শ্বয়ং তিনি 
কিছু মা বগিলেও পারেন । এইজন্য নাস্তিক 
বাদ্দি্ণকে অনুমানেরই প্রামাণ্য থখগ্ুন 
করিতে বিশেষ সচেষ্ট দেখা যায়। তাহাদের 
এই বিষুয় তর্কপ্রণালী অতি জটিল বলিয়া 


ভারতীয় নাস্তিক দর্শ.নর ইতিবৃত্ত । 


১৯৩ 


এখানে লিখিত হইল না; তবে তাহাদের 
মোটামুটি কথ। এই যে, অস্মানে ব্যাপ্তি-- 
জ্ঞান আবশ্যক, কিন্ত এ ব্যাপ্তিজ্ঞানই হইতে 
পারে ন।। 

এ পর্যযস্ত নাস্তিক্ষবাদের যাহ! আলোচন। 
করা গেল, তাহাতে এর মত অনুসরণ করিয়! 
চলিলে উচ্ছঙ্খল হুইয় পড়িতে হয়, এবং 
তাহা হইলে নাস্তিকের সুখের পথ নিতাস্ত 
সঙ্কীর্ণছইয়! পড়ে। বস্তুত একট! নিয়মের 
মধ্যে না থাকিলে অভীষ্ট বস্ত পাওয়া যাইতে 
পারে না। এই জন্য, নাস্তিকবাদিগণ যদিও 
বহুবিধ বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া 
ছেন, তথাপি একটি বন্ধন ছেদন করিতে 
পারেন নাই, এবং তাহার নাম নীতিশান্ত্র। 
নীতি অবলম্বন করিয়াই কর্তব্য নির্ধারণ 
নাস্তিকের অভিমত। ৬ 

গ্রীসেও এপিক্যরসের. প্রবর্তিত নাস্তিক 
বানের মধ্যে এই নীতিশাঙ্গের স্থান বিশেষ 
তাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এপিক্যুরস 
একস্ানে বলিয়াছেন-- 

"ঘষে সর্বসমক্ষে নিঃশক্কভাবে জীবন 
অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা! করে, সে সফলের 
সহিত বন্ধুতা স্থাপন* করিবে। যাহাদের 
সহিত বন্ধুতা সম্ভব নহে, অন্তত তাহাণের 
সহিত যাহাতে শক্রত1 ন! জন্মে এরূপ ভাবে 
যত্র করিয়! চলিবে । ঘদ্দি তাহাও সম্ভব 
ন] হয়, তবে অন্ততঃ পক্ষে আত্মস্বার্থ বজায় 
রাখিয়া ধতদুর সাধ্য তাহাদের সংশ্রবে 
আসিবে না” ৭ 

কিন্তু এপিক্যুরস ঘতই কেন উপদেশ 





৬1 “'নীতি ফামশান্ত্রনুসারেশ অর্থ কাম[বেহত্পুরুষার্থে।”-_মাধণাচারধ্য। 


৭। গ্রীক ও হিচ্ছু। 


৮৯৪ 


দিন না, তাহার পরবর্তী আরিষ্ট,পুপ প্রভৃতি 
নিতান্ত উচ্ছঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
ভারতেও তাঁই--ঘদিও নাস্তিকবাদে নীতি- 
শান্তর অনুসরণীয় বলিয়া কীর্তিত হইয়।ছে, 
তথাপি তাহার যে স্বাভাবিক উচ্ছ লতা, 
তাহ। তাহাকে পরিত্যাগ করে নই, এবং 
করিতে পারে না। 

“ধত দিন বাচিবে সুখে ব।চিবে'- ইহাই 
নাস্তিকের শেষ উত্কি, এবং শারীরিক 
স্ুথকেই লক্ষ্য করিয়। ইহা উক্ত হয়। 
কেবল শারীরিক স্ুখকে জীবনের প্রধান 
লক্ষ্য মনে করিলে যাহ! হওয়। সম্ভব এপিকু- 
রসের তাহা হইয়াছিল, এবং সেই জন্যই 
তিনি বলিতেন যে, যে কোন উপায়ে সুখ বা 
প্রমোদ লাভ করাই পুরুষার্থ, এবং তাহা 
ধদি কোন অপকৃ্ বা ঘ্বণিত উপায়ে করিতে 
হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই। তিনি আরও 
বলতেন--ধে শারীরিক সুখ মানসিক সুখ 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং শারীরিক ছুঃখ মানসিক 
ছুঃথ অপেক্ষা মন্দ। পৃথিবীতে সুখ ও দুঃখ 


বঙ্গদর্শন । 


[৯ম বর্ষ, শ্রাবণ ১৩১৬। 


এই খ্বিধ্ধি পদ্দার্ধ আছে; যে ক্ষোন দ্রব্য 
স্থজনক লোকে তাহা আহরণ করিবে, 
এবং ছুঃখ জনক দ্রব্য পরিহার করিবে 1, 

উচ্ছজ্খলতা যথেচ্ছাচার প্রত্ৃতি নিধা- 
রণের জন্যই নানম্তিকবাদিগণ নিয়ামক- 
স্বরূপ নীতিশান্ত্রকে অবলম্বনীয় করিয়াছেন । 
কিন্ত শারীরিক সুখ লাতই যেখানে চরম 
পুরুষার্থ বলিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, 
সেখানে নীতিশান্্র অধিকক্ষণ স্থান পাইতে 
পরে না। সুখার্থাকে নীতিশান্ত্র মানিয়! 
স্থখলাত কবিতে হইলে অবশ্য তাহাতে 
সুথরাভের কিছু বা।ঘ[ত হইবে । একমাত্র 
শারীরিক সুখলাঁতই যখন পুরুষার্থ, এবং 
নীতিশাস্থ না মানিলেও যখন তাহ পাওয়া 
যাইতেছে, তন তাবৃশ সুপ্রার্থার নীতিশান্্ 
অনুকরণ করিতে বোধ হয় প্রবৃতি হয় না, 
এবং তাহা না! হইলে পশুশ্বভাব প্রাপ্ত হইতে 
হয়। অতএব নীতিশান্রকে অন্থুকরনীপর 
বলিলেও নাম্তিকবাদ বস্তুত তাহার অনুকরণ 
করে ন। 


সম্পূর্ণ । 


শ্রীবিধুশেখর ভট্রাচার্্য ৷ 


শু ঞসপ ১০০২০ 


কাশীরাম দাসের জন্ম স্থান । 


গত টৈশীখ মাসে কাটোয়া অঞ্চলের 
কয়েকজন সাহিত্য সেবী বাংল! মহাভারত- 
কার কবি কাশীরাম দাসের শ্বৃতি সংরক্ষণের 
জন্য সাধারণের সাহায্য প্রার্থন। করিয়। এক 
আবেদন পত্র প্রকাশ করিয়াছেন । আমরা 
তাহ। হইতে কয়েক ছুত্র উদ্ধত করিতেছি। 


বাংল! পদ্য মহাভারত 'প্রণেত! মহাত্ী! 
কাশীরাম দাসের জন্মস্থান কাটোয় মহকুমার 
অন্তর্গত সিঙ্গি গ্রামে । যে স্থানে কবিবর 
ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, যে স্থানে লালিত পালিত 
বর্দিত শিক্ষিত হইয়াছিলেন, যে স্থানে 
অবস্থিতি করিয়া, আমাদের মাতৃভাষার 


শর্থ সংখ্যা ৷] 


অতি শৈশবে গোঁমুখীর অমর নিরবের 
ঠায় ভাব-গঞ্গার পবিক্র উৎস প্রবাহিত 
করিয়াছিলেন, সেই স্থান বঙ্গভাষ(তাধীজন- 
গণের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র স্বরূপ । * % * 
ধাহার অমৃত নিঃস্যন্দিনী বীণার মধুর 
বন্কার আঙ্জি প্রায় তিন শতাব্দী ধিয়। 
ধণীর প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের কুটীর পর্যন্ত 
বিমোহিত রাখিয়াছে, সেই মহাপুরুষের 
ব।দগৃহের ভিটার চিত বিলুপ্ত হইতেছে। & 
* * গযেস্থানে তিনি বাণাগাণির উপা- 
সন! করিতেন, যে ক্ষুদ্র কুটার হইতে তিনি 
কাব্যরসের অমিয় প্রবাহ দেশময় প্রবাহিত 
করিয়া গিয়াছেন-_-সেই কুটাররূপ সার- 
স্বত-মন্দিরের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য আমর! 
প্রয়াসী হইয়াছি। * * * এ কার্য 
অত্যন্ত ব্যয় সাধ্য। সাধারণের সাহায্য 
ব্যতীত ইহ। সম্পন্ন হওয়। নিতান্ত কঠিন। 
বঙ্গের প্রত্যেক ন্রনারীহ কবিবরের নিকট 
ধণী। * * 

কাশীব।ম দাসের স্মৃতি সংরক্ষণের 
চেষ্টায় বাঙ্গালীর নিকট এই আবেদন 
পত্রের ফল কি হইয়াছে তাহা আমর! 
জানি ল।। কিন্তু ইহা পড়িতে পড়িতে 
অনেক কথা মনে আমসিল। বাগ্যকালে 
জুদুর পল্লীগ্রামে আমাদের এক ব্াঁয়সী 
আত্মীয়া দ্বিগপ্রহবে ছায়ান্ুণীতল গৃহের 
বারান্দায় বসিয়া এই মহাজ।রত পড়িতেন 
এবং গ্রামের বৃদ্ধ! প্রোড়। এবং বধৃষগুলী 
বসিয়। শুনিতেন-পাগবদিগের বিপদে 
অশ্রথাত করিতেন, সম্পদে উল্লসিত হই- 
তেন--টৈশবের সেই পবিত্র দৃশ্য আজ যেন 
চেখের সামনে ভালিতেছে । বাংলা গ্রামে 

৬ 


কাশীরাম দাঁসের জন্মস্থান । 


৯০৯৫ 


গ্রামে এবং ঘরে ঘরে বাংলার প্রিয় কবি 
কেমন করিয়া বাংলার নরনারীর চিক 
গঠনে সাহায্য করিয়াছেন তাহ! ভাবিবে 
বিশ্মিত হইতে হয়। আমার ত মনে হয় 
এই কাশীরাম দাসের জন্যই গান্ধাত্নী 
সাবিত্রী, দময়স্তী প্রভৃতির পবিত্র চরিত্র 
আমাদের দেশে আঙ্গ ঘরের সামঞ্রী হইয়! 
গড়িয়াছে। ভারতের এমন আর কোথাও 
আছে বলিয়া জনি না। তাই ধাহারা এই 
কবিবরের স্বৃতি সংরক্ষণের জন্ত উদ্যোগী 
হইয়াছেন-_তীহাদ্িগকে ধন্যবাদ না দিয়া 
থ[কিতে পারিলাম না। 

কিন্ত-শ্রেধাসি বহছবিক্|নি- ইহার 
মধ্যে আবার এক খটকা উঠিল কাশীরাম 
দাসের জন্মভূমি যে সিঞ্গিগ্রামে তাহার 
নিশ্চয়তা কি? কেহ কেহ কাশীরামের 
জন্মভূমি ষে অন্থত্র তাহ! প্রমাণ করিতে 
উদ্দাত হইয়াছেন। তাই আমর! আজ এ 
বিষয়েব আলোচনায় প্রবৃত হইয়াছি। 

আগ্কালকার এই এতিহাসিক সত্য 
আবিফারের দিনে বহু পুরাতন কথাও নৃতন” 
করিয়া আলোচনা কর আবশ্যক হুইন়! 
উঠিয়াছে। পুরাতন বিশ্বাস আর আপনার 
স্থান রক্ষা করিতে পারিতেছে না। এখন 
“ইহা বছ পুরাতন” বলিলে আমাদের 
কাছে তাহা যথেষ্ট বিবেচিত হয় না; 
পুরাতনকে তাহার স্বত্ব সাব্স্থ করিতে 
হয়। এতিহাসিক সত্য আরিষফারের :ঝোকে 
অ(মরা পুরাতনকে উন্টাইয়া নুতন থিওরি 
স্থাপন করিতে ব্যগ্র হইয়। উঠিয়াছি। 

মহাভারতের আদি পর্ষের শেষ।ংশে 
কাশীরাম দাস নিজ্জের পরিচয় দিয়াছেন, 


৯৯১৬ 


ইঙ্ছাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি। 
দ্বাদশ নামেতে তীর্থ গঙ্গ ভাগিরথা ॥। 
কামস্থ কুলেতে জন্ম নাম সিঙ্গিগ্রাম ।* 
প্রিয়ঙ্কর দাস সুত সুধ/কর নাম।। 

তস্য স্ুত কমলাকাস্ত কষ্ণদ্াপ পিতা 
কষ্দাসান্ুজ গর্াাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ॥ 

কাশীরাম দ[সের নিজ পরিচয় হইতে 

জানা যাইতেছে যে ইন্দ্রাণী প্রদেশের 
(পরগণ।) সিঙ্গিগ্রামে তাহার জন্মস্থান । 
ধাহার! কাটোয়! অঞ্চলের সহিত পরিচিত 
তাহাদের নিকট ইন্দ্রাণী পরগণ। দ্বাদশতীর্ঁ 
বা বারঘাট কোনটাবরই বিশেষ বিবরণ দিতে 
হইবে ন1। এদেশে একটি প্রবাদ চলিয়া 
আসিতেছে ৮ 

বারঘ।ট তের হাট তিন চণ্ভী তিনেশ্বর 

এই যে বলিতে পারে তার ইন্দ্রণীতে ঘর । 

কাশীরাম দাস আত্মপরিচয়ে যে দ্বাদশ 

তীর্থের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই ঘাঁট। 
তিন ঘাট ব্যতীত বাকী সশস্তই বর্তমান 
কালে ভাগিরথী গর্ভে বিলীন। তাহার 
উল্লিখিত ইন্দ্রাণী প্রদেশ _বর্তমান ইন্দ্র।ণী 


পরগণা । 

কাশীরাম দাসের ভ্রাতা গঙ্গাধর তাহার 
ণ্জগৎ-যঙ্গল*ঞ কাব্যে আত্মপরিচয় 
দিনাছেন-- 


ভাগিরথী তটে বাটি ইন্দ্রাইণী নাম। 

তার মধ্যে গ্রতিঠিত গণি সিঙ্গিগ্রাম ॥ 
ক গং 

কমলাকাস্তের হ'ল এ তিন কোডঙর। 

প্রথমে শ্রীকঞ্চদাস শ্রীকঞ্চ কিন্কর | 


বঙদশন। 


[ ৯ম বর্ষ, শ্রীবণ, ১৩১৬। 


দ্বিতীয়ে শ্রী শীদাস তক্ত তগবান। 

রচিল পাঁচালী ছন্দে ভাপত পুরাণ ॥ 

তদীয় কনিষ্ঠ দীন গঙগ।ধর দাস 

জগত মঙ্গল কথ! করিল প্রকাশ ॥ 

কাশীরাম দাপ নিজ বাসভূমের থে 
পরিচয় দিয়াছেন তাহার অর্থ লইয়া কোন 
গোল ছিল না। কিন্তু জগতমঙ্গল হহতে 
উদ্ধৃত প্রথম ছুই লাইনেব্র অর্থ ধরিয়া সিঙ্গি 
গ্রাম সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ 
করিয়াছেন। মে জন্য আমরা উক্ত দুইটা 
ছত্রের আলোচন। করিব। 

আমর। সাধারণতঃ বাপস্থানের পরিচয় 
দিতে হইলে বপ্লিয়া৷ থাকি--“আমাদের 
বাড়ী অমুক পরগণায়। অমুক গ্রামে ।” 
গদাধর দাসও সেই তাবে লিখিযম়াছেন যে 
তাহাদের “বাটী? ভাগিরথী তটস্থিত ইন্দ্রাণী 
পরণগায় সিঞ্ষিগ্রামে। কিন্তু আধুনিক 
সমালোচক এই অর্থে সন্দিহান। গদাধর 
দাস যখন লিখিয়াছেন যে 'তাগিরথী তটে 
বাটা” তথন ভাগিবখীর ধারে তাহাদের 
বাড়ী ছিল। এদিকে সিঙ্গি গ্রাম তাগিরথী 
হইতে দূরে । অতএব ইন্দ্রাণীর ভাগি- 
রথীর তীরবর্তী অন্ত কোন গ্রামে তাহা- 
দের বাস স্থান ছিল। সির্দি গ্রামকেও 
একবারে বাদ দেওয়া চলে না। তথন 
“সিঙ্গি স্থলে “সিদ্ধি” পাঠ ধরিয়া এই 
কাল্পনিক গ্রাষে কাশীরামের জন্মস্থান ধরিয়া 
লওয়। হইল। পুরাতন পু'থির লেখাও 
তাহাদের এই কল্পনার কতকটা সাহায্য 
করিল কেন না পুরাতন পু'ধিতে 'ঙ? এবং 





গগ মুল শ্রাঙ্থকিলাছ? বম 


৪র্থ সংখ্যা 1) 


'দা” একই প্রকারে লিখিত হইত। অতএব 
এই সির্দিই কাশীরাম দাসের জন্মস্থান 
স্থির হইল। 

উপরিউক্ত মত বা থিওরি সম্বন্ধে আমা- 
দের কিছু বক্তব্য আছে। জগতম্ঙগল 
হইতে উদ্ধৃত প্রথম ছুই লাইনের যে সহজ 
অর্থ আমর! লইয়াছি তাহার কি দোষ 
আমর! বুঝিতে পারিলাম না। বরং কাশী- 
রাষ দাসের লিখিত পরিচয়ের সহিত 
মিলছিলে ছুইয়েরই সামঞ্জস্য রুক্ষ হয়। 
দ্বিতীয়তঃ যখন পুরাতন অধিকাংশ পুঁথিতে 
ণ্ৰ এবং “্গ* একই প্রকারে লিখিত, তখন 
অন্ত প্রমাণের অভাবে “সিঙ্গি না ধরিয়া 
সিপ্দিই বা কেন ধন্সিত তাহ] বুঝিলাম না 
বিশেষতঃ যখন ইন্দ্রাণী পরগণ।য় “সিদ্দি' 
বলিয়। কোন গ্রাম নাই। এক গ্রামে আছে 
তাহার নাম “সিদ্বান্তবাটী”-তাহাকে গ্রাম 
না বলিয়া! একট। পাড়া বলিলেই হয় এবং 
তাহাও কোন পণ্ডিতের উপাধি অনুসারে 
নামকরণ কর! হইয়াছিল যঙগিয়। অনুমিত 
হয়! এই সিদ্ধান্তবাটী যে বহুদিনের 
পুরাতন ইহাও আনে করিবার যথেষ্ট কারণ 
নাই। তা ছাড়া সিদ্ধাস্তবাটী কাশীরাম দাস 
ও গঙ্গাধর দাসের জন্নস্থন হইলে কোন ন৷ 
কোন স্থানে এই গ্রামের পুর নাব দেখ! 
যাইত--এমন সংস্কত নামের উল্লেখের লোত 
বরণ পুরাতন কবিরা করিতে পারিতেন 
বলিয়া যনে হয় না। এখানে বলা উচিত 
সিদ্ধান্তবাটিকে কেহ সির্দি বলে না) সিন্দি 


ই 


কাশীরাম দাসের জন্মস্থান । 


১৭৯৭ 


নাম এ প্রদেশে অপবিচিত। এ সকল বিষয়ে 
প্রচলিত জনশ্রুতি সাধারণতঃ বিশেষ প্রমাণ 
স্বরূপ চিন্রকাল গণ্য হইয়। আসিতেছে । সিঙ্গি 
গ্রাযই কাশীরাম দাসের জন্মভূমি। সিদ্ধাস্ত- 
বাটা ব। সিপ্দি এ সম্বন্ধে কখনও কোন দাবী 
উথ্খ।পন করে নাই। এখনও সিঙ্গিগ্রাম ও তৎ 
পার্ববর্তী গ্রামসযূহের সকল লোকই উক্ত 
গ্রামে কবিবরের বাস গৃহের ভিটা দেখাইয়া 
থাকেন এবং গ্রামের “কেশে পুকুর”টা 
তাহারই থনিত বলিয়। পরিচিত। অনেকে 
আবার এই জনশ্রুতিকেও অবিশ্বাস করিয়া 
ছেন--তাহারা বলেন যে এজনশ্রুতি আধু- 
নিক-"ইহার মূল আধুনিক বাংলা ভাষ।র 
ইতিহাস গ্রন্থ ;* এই গ্রন্থ প্রচারের সঙ্গেই এ 
প্রবাদের উৎপত্তি-_ত্রিশ বৎসর পূর্বে ইহার 
কোন অস্তিত্ব ছিল না। এ কথার লাপক্ষে 
আমরা কোন গ্রমাণ পাইলাম না। 
বণ্সর বয়স্ক বৃদ্ধদের মুখে ও এই জনশ্রুতি 
শুনিয়াছি_-এই সকল লোকের মধ্যে 
অনেকেই নিরক্ষর এবং কাহারে বিদ্ব্য। 
কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের 
রামায়ণের অধিক অগ্রসর হয় নাই-_আধু- 
নিক বাংলা তাষার ইতিহাসের কথ! তাহা- 
দের কর্ণে পৌছিয়াছে বলিয়া কোন প্রকার 
সন্দেহ করিবারুও উপায় নাই। তা ছাড় 
জিজ্ঞ/স্য এই যে বাংলা ভাবার ইতিহাস 
লেখক কি কল্পনার সাহায্যে এই সিঙ্গি গ্রামে 
কাশীদাসের জন্মস্থান স্থির করিয়াছেন? 
তাহার এই সিদ্ধান্তের ছুইটি মূল থাকিতে 


৬০1৭০ 





* স্বর্গীয় গঙিভ রামগতি ফ্যামরত্ব প্রণীত। 


৯৪১৮ 


পারে। (১) কাশীরাম ও গদাধর দাসের 
লিখিত আত্মপরিচয় । (২) কাহারো নিকট 
শুনিয়া লেখা । শেষোক্ত কথ! যদ ঠিক 
হয় তবে উক্ত লেথকেব্র পূর্বেই এই জন- 
শ্রুতির অন্তিত্ব বর্তমান ছিল তাহা অন্বীকার 
করিবার উপায় নাই। 
সম্প্রতি কাটোয়া হইতে প্রকাশিত «প্রস্থন” 
পত্রিকায় একখনি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে । 
আমরা এ আলোচনার মধ্যে তাহারও 
উল্লেখ কর! আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি । 
পত্র লেখক প্রকাশ করিয়াছেন যে বর্ধমান 
বাজবাটী হইতে ব্রাহ্মণ পঙ্ডিতদিগের নিমন্ত্রণ 
পত্রে “সঙ্গি গ্রাম “সিদ্দি' গ্রাম বলিয়া উল্লি- 
থিত আছে। এসকল পত্র বহু পুরাতন 
বলিয়! গ্রকাশ। আমাদের সেসকল পত্র 
দেখ! হয় নাই, আশা করিতেছি প্রন্থন- 
সম্পাদক মূল পত্রের নকল এবং 'প্রতিলিপি 
সাধাবুণ্যে প্রকাশ করিয়া এ আলে।চনারু 
স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পক্ষে সাহায্য 
করিবেন। 
কাশীরাম দাসের বংশ যদিও নাই, কিন্ত 


বঙদশন। 


[ ৯ম বর্ষ, শ্রাবণ ১৩১৬। 


সিঙ্গির পার্শবততী গ্রাম সমূহে তাহার জ্ঞাতি 
গোষ্ঠিগণ আন্দিও বাস করিতেছেন এবং 
কবিবরের পরিচয় দিয়! তাহার! গৌরব 
প্রকাশ করিয়া থাকেন--দিদ্ধাস্তবাটিতে 
কাশীরাম দাসের বা তাহাদের কোনজ্ঞাতির 
বাস ছিল বলিয় তাহাদের জান] হাই। 
আমরা আর একটা কথা উথাপন 
করিয়া এ আলোচন। শেষ করিব । আলোচ্য 
সির্গিগ্রাম বহুদিন হইতে বহু পণ্ডিতের 
আবাসস্থল এবং শান্জালোচনার কন্ঠ গ্রসিদ্ধ 
ছিল। এ অঞ্চলের মধ্যে সিঙ্গিই মহাতারৃত- 
কারের শিক্ষার উপযুক্ত স্থান বলিয়! বিধে- 
চন। করা 'সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। যাহ 
হউক এ বিষয়ে মাননীয় শ্রীমুক্ত রমেশচন্র 
দত্ত মহাশয় ও অন্যান্। অনেকে বহু অনুসন্ধান 


কিয়! চির প্রসিদ্ধ জনশতকে প্রমাণ 


করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন-_ 

আমর। তাহারই পোষকতায় এই কয়টি কথ। 

লিখিলাম। আশ! করি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরি- 

যদে এ বিষয়ের সম্যক আলোচন। হইবে। 
আঃ 


তল 


মহাভারত। 


গুরু বৃহস্পতি-- গুরু দ্রোণ। 


দোণ চরিতের লক্ষণ গুলি এই £-_- 


তনয় মহধি ভরদ্বাজের ওরসে দ্রোণ কলস 


১। হগ্দ্বারে ঘ্বৃতাচী দর্শনে বৃহম্পতি- মধ্যে দ্রোণাচার্ধোর জন্ম হয়-_-( মহা ১১৩১) 


পীরে শি শপেশিলালশ 


১ কাঁশীরাম দ।সের স্মৃতি দংরক্ষণের জন্ সাহা “কাণীরাম দ'স স্মৃতি সংরক্ষণী ভাণডারের” ধন রক্ষক 
শ্রীযুক্ত তারকচজ্্র গায় বি, এ, 5.7), 0. কাটোয়া--" এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য। 


২ কটে।য়া অঞ্চল হুট এই শশ্বন্ধে আমর অনেক চিঠি পত্র পইয়াছি। 


সময়ান্তরে তাহ। গ্রক।শিত হইবে ।বংন। 


আবশাক বিবেচিত হইলে 


৪র্থ সংখ্যা । ] 


২। কোণ সমন্বিত বেদি 'ও কমগ্ুলু 
দ্রোণের রখধবজ--€ মহা 81৫৫--৫৭ ) 

৩। দ্পদরাজ ও দ্রোণ উভয়ে মহর্বি 
ভরদ্বাজের নিকট অন্তর শিক্ষা করেন। 


( মহাঁ-১/১৩১) 
৪। দ্রোণ মঠ্ষি শরদ্ানের কহ্যা-_ 


কপীর পাণি গ্রহণ করেন। 
সম্তান অশ্বথ।মা । 
৫। কৌরব রাজকুমারগণ, পাুতনয়- 


গণ, বু্ি অন্ধক ও অগ্ঠান্য বাজকুমারগণ 
এবং কর্ণ দ্রোণ গুরুর নিকট অস্ত্র শিক্ষা 
করেন। কিন্তু নিযাদপতি হিরণাধনুর 
পুত্র এক-লবাকে অস্ত্র শিক্ষা দিতে দ্রোণ 
গুরু অস্বীকার করিয়াছিলেন। দ্রোণ অতি 
গোপনে অজ্ঞুন ও স্কাশ্বথামাকে অমোঘ অস্ত্র 
শিক্ষা দিতেন। (মহা ১১৩৪). 

৬। ব্যাধরাজপুত্র দ্রোণ মুতি নির্মাণ 
করিয়া তৎসকাশে অস্ত্র শিক্ষা করিয়া 
অদ্বিতীন্ম ধন্ুধ্র হইলেন। এক কুক্ধুর 
একলবোর জটাভার ও মুগচর্ম দর্শনে 
চীৎকার করিলে একলব্য এক এক করিয়া 
পঞ্চশরে তাহার মুখ বিদ্ধ করিলেন। শর- 
বিদ্ধ কুকুর দর্শনে অজ্জ্রন শরক্ষেপকের অতুল 
লঘুহস্ততা ও শব্দভেদকতার পরিচয় পাইলেন 
এবং মনে মনে ক্ষুদ্ধ হইলেন। দড্রোণপ্রিয়- 
শিষ্যের ক্ষোভ দৃরীকরণার্থে-কিতবতা 
পূর্বক ব্যাধাজপুত্রের দক্ষিণ অদ্ুষ্ঠ গুরু 
দক্ষিণার ব্যপদেশে গ্রহণ করিলেন। এক- 


লব্যের লঘুহস্ততা বিন হইল। ( মহা 
১1১৩৪) 
৭1 গুরু দ্রোণের আজ্ঞামতে অর্জুন 


ভ্রপদয়াজ ঘজ্ঞসেনকে বন্দী কক্রিয়া দেন। 
£ মহ)--১।৯৪০) 


মহাভারত । 


এই দম্পতীর 


১৯৭ 


৮। পরাজিত ষযল্তগসেনের রাঁজোর 


উত্তরার্ধ ( অহিচ্ছর রাজ্য) দ্রোণ গুরু গ্রহণ 
করেন। 
৯। যজ্ঞসেন রাজের যজ্জাগিসম্তৃত পুত্র 


ৃষ্টদ্য়কে দ্রোণ.গুরু শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়। 
তাহাকে অস্ত্র শিক্ষা দেন। ( মহা_-31১৬৭) 
নির্বাসিত পাগুবগণের সর্বশ্যধন 
গ্রহণে দ্রোণ গুরু দৃুযতক্রীড়াকে ধর্মসঙগত 
বলিয়া গ্রচার করেন এবং অজ্ঞুনের প্রতি- 
যোদ্ধা হইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ( মহা_-২ 
৭৯ ) 

১১। “অজ্জুনশরে ছিন্জ্যা ধনুর কোটি 
গুরুর সপ্ততালু তেদ করে” (কাশীদাস) 
শিষ্য ধৃষটগ্য,য়র থড়গাঘাতে প্রোণ গুরুর 
শিরচ্ছেদ হয়। ( মহা-৭1১৯০) 

১২। অশ্বখামার নিধন শ্রবণে যোগ- 
বলে দ্রোণাত্মা নক্ষত্র মণ্ডপে গমন করে। 
( মহা-৭।1১৯ ) 

১৩। কুরুক্ষেত্র হইতে দ্রোণ দেহ অস্ত- 
হিত হল! ( মহা-৭1১৯০ ) 

দ্রোণ গুরুর চরিত্র নির্ণয় করিতে হইলে 
এবং তাহার আদর্শ পুরুষ আবিফার করিতে 
হইলে কয়েকটা জ্যোতিস্তত্ব ও বৃহস্পতি 
গ্রহের কয়েকটা ইতিহ স্মরণ রাখা প্রয়োজন। 

জ্যোতিষিক তত্ব । 

সমাজের খাতিরে বলিতে হয় যে দেব- 
গুরু বৃহস্পতি গ্রহ না চেনেন এমন. হিন্দু 
বিরল। বৃহস্পতি গ্রহ রাশি চক্রের নবম 
রাশি বা ধন্থ রাশিতে অধিঠিত আছেন 
ধন রাশি বিষুবতী রেখার দক্ষিণে 
ভগোলের অস্থর ভাগে স্থিত। এবং উহার 
অধিদেবতা প্কধারী পুরুষ ।” ধছরাশির 
ধনুক সেম্ধারার মধ্যে অবস্থিত। 


১০ | 


২০০ 


ধন্. রাশির পশ্চিম দেশে যে প্রকাণ্ড 
শরস্তন্তাকৃতি সোম পরমান (1115 অনা) 
প্রলম্বমান আছে, উহাই মহর্ষি শরদ্বানের 
শরন্তস্ত এবং উহাঁই রামায়ণের ও প্রহলাদ 
চরিত্রের ম্ষটিকন্তম্ত। এ শরস্তন্ত মধ্যে 
মহর্ষি বিশ্বামিত্র ত্যষ্ট (রামায়ণ ১৬০) তগো- 
লার্ঘ, বিধির স্থষ্ট উত্তর ভগোলাদ্ধের মিথুন 
রাশিস্থ মিথুন তাঁরাদয়ের প্রতিরুতি বিচুত 
নক্ষত্রের তারা দ্বয় আছে, এই দ্রইটা তার! 
২ ও ৭ বুশ্চিকশ্ব নামে খাত। ইভারাই যম- 
দেবের বেদোক্ত কুকুর যুগল। এই তারামিথুন 
রামায়ণের শুক সাঁরণ এবং এই তারামিথুন 
মহাভারতে কপ কপী নাম ধারণ 
করিয়াছে। 

বৃষ রাশির দক্ষিণে যে কালপুরুষ মণ্ডল 
(01707 015: 1000601) অবশ্থিত 
আছে তাহার শিরোদেশে ধন্থুকারুতি তারকা- 
রাজি বিরাজমান আছে এবং তাহার অগ্নি 
কোণে মৃগব্যাধ মগুল ওরফে শ্বন্--মগডল 
(অঃ বেঃ ৭1৫৫1২ )পাশ্চাঁতোর বৃহৎ কুকুর 
(0215 [11071) দেবীপামান আছে। 
গ্রহ জগতে যেমন বৃহস্পতি ও মঙ্গলে সতত 
কক্ষত1 তারা মণ্ডল জগতে তেমনি তারা 
ব্যাধে ও তার! শ্বাতে চিরকক্ষতা । 


জ্যোতিষিক ইতিহ। 


বেদ মতে দেবগুরু বুহস্পতি কেবল 
নিরীহ ব্রাঙ্গণ পঞ্জিত এবং (খু বে? ২।২৩।১) 
গণপতি নামে পৃর্ধিত নহে। (১) বেদমতে (খঃ 
বেঃ ১৪০1৮) গুরু বজধারী, বেদমতি খেঃ 
বেঃ ২৪৮) গুরু ক্ষিপ্র ধনুধারী, এবং 
বেদমতে (খঃ বেঃ 81৫০1৭ ) গুরু রাজা! বলিয়া 
বর্ণিত। 

আবার অসুর ভাগস্থ ধন্গুরাশিতে অধি- 
চিত বলিয়া বৃহস্পতি অস্থুর বলিয়া বর্িত। 


বদন । 


[ ৯ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৬। 


প্রবদ মতে এই রুহস্পতি “বাক্‌-বিশারদ 
নৃশংস” চার্বাক নামে খ্যাত। তৈত্বিরীয় 
আরণক মতে (৪1৭) ধনুক্ষোটি দ্ব'র। যজ্ঞ 
পুরুষের শিরশ্ছেদ হইয়্াছিল। (২) 


উপপত্তি। 


দ্রোণ চক্রিত্রে তত বেশী বিশেষত নাই। 
দ্রোণ গুকর গ্রীসীয় ভ্রাতা টাইটন শ্রেষ্ঠ 
চাইরন্‌ (01101) মহা! বিজ্ঞ ছিলেন এবং 
তিনি তাহার সমকালীয় গ্রীসীয় যুবকগণকে 
শীকার ব্যায়াম সঙ্গীত আদি বিদ্যা শিক্ষ। 
দিতেন । এইরূপে হরিকেশ (17161810115 ) 
এটকিলিন্‌ (£017119৭ ) আদি যাবস্ত গ্রীসীয় 
বীরগণ চাইরণের শিষা ছিলেন। হরিকেশ 
হস্তে চাইরন্‌“দৈবাৎ নিহত হইলে জিউন্দ্রেব 
(জীনঃ দেব? ১ তাহার মৃত দেহ বিমানে ধন্ু- 
রাশি রূপে স্থাপিত করেন। আমরা 
দেখিতেছি যে দ্োণ *গুক্ত ও ভারত বীর- 
গণকে অস্ত্র শিক্ষা দিতেন । স্বশিষা হস্তে 
তাহার ও নিধন হয়; এবং মরণান্তে ফ্রোণ 
গুকও গুরু চাইরণের দশাপ্রাপ্ত হইয়া- 


ছিলেন। অভূতপূর্ব রূপে তাহার মৃত 
দেহ রণস্থল হইতে অদৃপ্ঠ-হইল। ধনুরাশির 
ধনুক তাহার ধ্বজচিহ্ব ছিল! সতা বটে 


যে চার্বাকের চরিত্র দ্রোণে সুপরিস্ফুট হয় 
নাই কিন্ত দ্রোণ চরিত্র চার্বাকত্ব বিহীন 
নহে। দেবগুরুর রাজা উপাধি নম মাত্র, 
দ্রোণ গুরুর ও তৈব চ। যজ্ঞ পুকমের 
চরম দশ! যদিও বিসদৃশ বোধে বেদব্যাস 
দ্রোশগুরুতে আরোপিত করেন নাই, 
কিন্তু পরবর্তী এরতিহাসিকগণ সেই ত্রুটি 
কথঞ্চিং পুরণ করিয়াছেন। দ্রোণ, যজ্ঞ- 
পুরুষদের গুরুর প্রতিকৃতি না হইলে এরূপ 
আরোপণ অসম্ভব হই । 

তার! দর্শক । 





(১) গণেশবীজং তম্‌ ইদম্‌ গুরো সন্্রং প্রকীর্তিতম্‌ (কাজিকাপুরাণ চ১)। 
(২) ধন্ু-ক্ষাট]1 যজ্ঞপুরুষন্য শিকপঃছিন্ম্‌। (তৈত্তিশীয় আরণাক ৪ ৭) 


২১১ নং কর্ণওয়ালিস দ্রীট, ত্রাঙ্মমিশন প্রেনে শ্রীমবিনাশচন্দ্র লঝকার ছ(9] মুদ্রিত । 


বঙ্গদর্শন । 





নীলকণ। 
উপ্পম্যাস্ম | 
নবম পরিচ্ছেদ | 


ষোড়শী আজ কাল একা, নিঙাস্তই একা ! 
সেই, সে দিন হইতে মন্মথ ত আর আসেনা, 
তারও শরীরটা ভাল নাই! সে আসেনা 
বটে, কিন্ত লোক ছারা প্রতাহ খোজ খবর 
৩ত্ব তল্লাস লয়, কিন্তু ষোড়শীর কাজটা কি 
ভাল হইয়াছে ? মন্মথকে তেমন ভাবে ফেলিয়া! 
চলিয়া যাওয়1, তাধ পর আবার সেই চিঠি 
লেখা-_-কাজ্জ কি ভাল হইয়াছে ?-_না, ষোডশীর 
বড় ভন্যায় ! নাম ধরিয়া ডাকিয়াছিল, তাঁতে 
আর ভাগবত এমন কি অশুদ্ধ হইয়াছে ? 
একে সমবয়সী, তায় নাতি, সকলের উপর 
আবার শিক্ষক, ভা! সে ত নাম ধরিয়! ডাঁকিতেই 
পারে ;--এতেই এত ? আরে বাগবে ! দেখে 
শুনে.যে আর বাঁচা যায় ন।! তা, পাপ ষণ্দি 
তোরমনে লুকান থাকে, তবে তার দোষ কি 
বল ত? আর তোরই বা! পাপ কি? ফুল ত 
শুন্দরই, তাকে সুন্দর দেখিলে দোষ কি? 
পুর্ণিমার টাদ ত মনোহরই, তাহাতে কার ন! 
মন সুগ্ধ হয়? বাদীর শ্বর ত মধুরই, সে স্বর 
কার না মি লাগে? মানুষকে ভাল লাগিলে 
ফি দোষের হয়? অত ক্টাকাসি রাখ! আর 


স্বামীর নিকট অবিশ্বাসী হওয়ার কথাই ব। 
এ থেকে কোথা হ'তে আসে ? তুই কি পাগল? 
--যোড়শীর অন্তর হইতে কেযেন এই সকল 
কথা রাত্রিদিন বলিতে লাগিল; শুনিতে 
শুনিতে ষোড়শী বুঝিল, সত্যই তাঁর কাজটা, 
বড় অন্যায় হইয়াছে, মন্মথকে ডাকিয়া ক্ষমা 
চাওয়াই উচিত ! ক্ষমা ?--তা। আবার কি বলিয়। 
চাহিব ?--ছি--সে যে কেমন বাধবাধ ঠেকে ! 

স্বামীকে অমন ব্যস্ত হইয়া পত্র লিখিয়াছিল, 
সেজন্ভও ষোড়শী মনে মনে বড় অপ্রতিভ 
হইরাছে ! দরকারী কাজকন্ম ফেলিয়া সত্যই 
যদি ভিনি চলিয়। আসেন ! তবে ত বড় অঙ্ঠায় 
হইবে ! কিন্তু না), তা ফিনি কেন আসি- 
বেন? সে পত্র তিনি নিশ্চয়ই ছেলেমানুষী 
ভাবিয়। উড়াইয়া দিবেন । যাক, এই বারের 
চিঠিতেই সে ক্রটি সারিয়া লইলেই গোল 
চুকিবে ! 

সাত পাঁচ ভাবনায় একদিন গেল, ছুই দিন 
গেল, কিন্তু আর ঘষে দিন কাটেনা! ষোড়শী 
না হয় না ৰুবিম্বা একটা অন্তায় কাজ করিয়া 
ফেলিয়াছে, তা বলিয়া কি মন্ম থের রাগ করিয়া 


৪০. 


থ।ক] উচিত 1-_-গ হো! ভাল কথাই ত! 
-_মন্মথকে যৌড়ণী ত আসিতে নিষেধ করে নই, 
মে ত শুধু পড়াশুনা বঙ্গের কথাই লিখিয়াছিল, 
তবে সেআসা বন্ধ কূল কেন? এতক্ষণে 
যোড়শীর বুক হইতে যেন একটা পাথর নামিয়া 
গেল/-_এই ছল পাইয়া,তাঁহ।র মনের ভার কতক 
লঘু হইল-যাহা খুঁ্জিতেছিল,তাই সে যেন সন্মুথে 
পাঁইল-_দোষ মন্মথেরই), তার ত নয় ! মন্দুখই 
ত তার পত্রের অর্থ ঠিক বুঝে নাই, সে কথ! 
তাকে থোলসা করিয়া লিখিলে ত' আর কোন 
বালাই থাঁকে না, সেই ভাল! ষোড়শী 
তখন পত্র লিখিতে বপিল--কিন্তু না, সে দিন 
আর পত্র লেখ হইল ন।, হাত কাপিতে লাগিল! 
তারপর আরও দুই এক দিম গেল, লিখি লিখি 
করিয়া পত্র আবু লেখা হয় না, “কেন, মামি 
ত তাকে আসিতে নিষেধ করি নাই, তবে সে 
অ[নেনা কেন? না আরা সে ত বেশ আছে, 
তবে মার তাকে আসিতে বলিয়া বিরক্ত করি 
কেন?” অভিমানে ষোঁড়শীর হৃদয় ভরিয়] 
উঠে, হাতের কলম হতেই থাকে, পত্র লেখা 
' হয়না! তার মনে যদি এতই ছিল, তবে 
তেমন মেহ কেন সে দেখাইল, কেন তবে সে 
তত আদর যত্ব করিয়া লেখাপড়। শিখাইল, 
তত আঁকিঞ্চন করিয়া কে তাকে আপনার 
জন” হইতে বলিয়াছিল_ষৌড়শীর এখন এই 
সকল চিস্তাই জপমলা ! তারই চিন্তা, তারই 
প্রসঙ্গ, আর কিছুই ভাল লাগে না? হা নিষ্ঠর! 
ভোমার মনে শেষ এই ছিল ?__্মন যখন বড় 
অধীর হয় ষোড়শী তখন আপন মনে বৈষ্ণব 
কবির কবিতা পড়ে--এ সব তারই মনের 
কথা! কেষেন ছন্দে ঠিক তাহাই লিথিয়া 
বাখিয়াছে__- 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, ভাদ্র ১৩১৬ 


"সকলই আমার দোষ, হে বন্ধু-- 

সকলই আমার পৌষ, 

কাহারে করিব রোব? 

সুধার সমুদ্রঃ সমূথে দেখিয়া 
আইনত আপন মুখে, 
কে জানে খাইলে, গবল হঈবে) 

পাইবে এতেক ছুখে 1” 
তাঁমান অভিমান ষোড়শী যাই করুক, 
শেষে যোঁড়শীরই কিন্তু হার হইল । সে মন্মথকে 
পত্র লিথিয়! ঝি'র হাঁতে দিতে ইতন্ততঃ করি. 
তেছে, এমন সময় সহসা মনে পড়িল, কাল থে 
তার পিতার স্বর্গারোহাণের তিথি ! সে প্ররতিবং- 
সরই এ তিথিতে কয়জন ব্রা্ষণ ভোজন করায়। 
তখন তাড়াতাড়ি ব্রাঙ্মণভে (জনের ও নিমন্তণের 
ব্যবস্থার জন্ত সবকারকে ঝি'র দ্বারা সংবাদ 
দিল এবং মন্মথকেও এই উপলক্ষে নিমন্ত্রণ 
করিল। লিখিত পত্রথাঁনি ছিড়িয়া পরদ্দিন 
আবু একখানি পাত্রে লিখিল-_“দিবসে হম ত 
সকলের সহিত আহার করা আপনার পক্ষে 
অস্তবিধা হইবে, তাই আপনার আহারের বাবস্থ। 
সন্ধ্যার পর করিঘ়াছি, আশা করি, নিমন্ত্রণ রূপ্ষা 
কবিয়া অন্ুগৃহীত করিবেন” প্রথম পন 
লিখিয়া ষোড়শী বড় সন্কেচ অন্তুভব করিতে- 
ছিল ;--আঁজ এই উপলক্ষে পত্র লিখিবার 
সুযৌগ হওয়ায় ষোড়শী যেন বাচিয়া গেল। 
ব্রাহ্মণ যথাসঙ্গয়ে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, প্রাতে 
ঝি”র হস্তে এই পত্র পাইয়া মন্মথ একটু হাসিল__ 
হাসিয়া ঝিকে বলিয়া দিল-_"আচ্ছা! সন্ধার 
পর্ই যাব, বাঙ্গা দিদিকে বলিস্‌।* ঝি সে হাসি 
দেখির়াছিল, তাই সাহস পাইয়! হাসিয়া, 
আপনার মন হইতেই বলিল-_অবিহ্থি যাবেন 
কিন্ত, গি্গি বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়েছেন !* 


€ম সংখ্যা । ] 


কথা বলিতে বলিতে সে মন্মথকে ভাল ক্রিয়া 
দেখিবার সুযোগ পাইয়া ছিল--ও হরি, এ কি! 
এই কয়দিনে খে, বাবুর সোনার আর্দে কে 
কালি ঢেলে দিয়েছে !-ও দকে মামাদের গিমি 
ঠাকুরাণীটাও যেন ঝরা ফুলটি, কে জানে 
খাপু$ বড় ঘরের বড় কথা! কিন্তু এতদন 
আমার চোখে ধূলে” এব!ত বড় “কেও কেট? 
নম! আচ্ছা এবার দেখ। যাবে)” তার পর, 
দিনে দিনে ক্রনে ক্রম বি ঘেড়শীর প্রধুশিত 
বহ্ছিতে দ্বৃতান ত দতেআরন্ত করিল। কন্ত 
সেকথা__পরে। 


দশম পরিচ্ছেদ | 


“যে ডরে মু সে নর !” -মন্মথের সেই কথাই 
তথন মনে হইতেছিল--পালাউন়্। ব1।৮তে হইবে ? 
কেন, সেকি এতই ছুন্বণ ! পধুহর্তের দুর্বলতা” 
কাহার চারত্রে দেখ নার্দেয়! কিন্তু সেই 
দুর্বলতাকে অতিক্রম কাই ৩ বীরের ধশ্ম»_-যে 
পলায়ন করিয়৷ ব।চিতে চ।য়, সে ত কাপুরুষ ! 
মন্মঘখ কাপুরুষ নহে। পোকে শিন্দ। 
করিতেছে, করুক! অত ঘনিঠতার জন্ঠ পাচ 
জনে পাচ কথ! ঝলতেছে, বলুক !-- 
মন্খ দেখাইবে সে কলঙ্কের বহু উদ্ধে। 
আজ যদ্দি সে নীলক্চের গুহে গমনাগমন 
বন্ধ করে, তবে এ সন্দেহের ভিত্তি জেঃকের 
মনে দু়তরই হইবে ! মন্মণ তা করিতে দিবে 
না। কিন্ত তার সে দিনের ব্যবহারে ষোড়শী 
যে বিরক্ত হইয়াছে, পড়াশুনা এখন বন্ধ 
রাখিবার, প্রস্তাব করিয়াছে! তবে? তার পর 
যোঁড়পীব এই পত্র পাইয়া সে বাপা ক।টিয়। 
গেল! ষোড়শী নিশ্চয়ই ভুল বুঝিয়! রাগ 
করিয়াছিল, এখন .তাহার সে ভ্রম ঘুচিরাছে, 


নীলকঞ। 


২০৩ 


তাই এ ভাবে পত্র লিখিয্লাছে ! যদি এখনও 
কিছু ভূল থাকে, তবে কথাবার্থায় সে গুলঃ 
নিশ্চয়ই দূর হইবে। কিন্ত বেলা যে আর 
যায় না ! তাবেলা থাকিতে থাকিতে গেলে 
ইয় না? না, এখন হয়ত যোড়শী রন্ধনে 
ব্যাপৃতী | 'অ'চ্ছাও সন্ধ্যার পরই ঘাঁওয়! ষাঁবে -- 
“কিন্তু সন্ধ্য।র বুঝি এখনও অনেক বিলম্ব!-_আজ 
মন্মগের মনে এই সন চিন্তাই তেলাপাড়া 
করিতিছিল। ক্রনে সন্ধ্যা আদিল-_মন্মথ 
নিমন্্রনে যাউব|র উদ্ভে।গ করিতে লাগিলেন। 
কিন্ত এ যা, সব যে মাটি । কোথা হইতে কাল 
মেঘ উঠিল-_-দেথিতে দেখিতে মেঘ ঘোর হইয়া 
আদিল, মহা! দুর্ষ্যোগ আবস্ত হঈল। এমন বৃষ্টি 
ত বহুদিন হয় নাই | মুখল ধার ত মুধল ধারই 
বটে! বৃষ্টি যে আর থামেনা ! এক একবার 
বৃষ্টি কমিয়া আসে, মন্মথ ভাবে শ্রী বুঝি 
ধরিল-_-কিন্তু না, বুষ্টি আবার যে ঝম্‌ ঝম্‌ রবে 
নমে | রািম্টা! বাজির। গেল। মন্মথ সন্ধ্যার 
পূর্ব্বে অস্তঃপুরে গিয়াছিল,-নিমন্ত্রণে যাওয়া 
দুবে থাক, বা,হর গাটিতেও সে ম।দতে পারিল 
না। মন্মথের মাতা, রাত্রি হইতেছে দেখিয়া 
মন্মথের আহার বাটিতেই প্রস্তত করাইয়। 
দিলেন। 'জাজ এত রাত্রি আর এছুর্ম্যোগে 
দেওয়ানজির বাটিতে নিমন্ত্রণে যাওয়া হবেনা 
বলিয়া মাতা মন্মথকে আহারে বসাইলেন 
বলিলেন_সেত আমাদের ঘর, আর এক দিন 
খেলেই হবে-_-এ বৃষ্টিতে শের।ল কুকুরে বাহির 
হয় না, আজ নিমন্ত্রণে না গেলে বৌমা নিশ্চয়ই 
হুঃখিত হনে ন1।” মায়ের সঙ্গত কথায় মন্মথর 
বলিবার কিছু ছিল না, বরং সে যে এছুর্য্োগেও 
নিমন্বণে যাইতে ব্যস্ত, মা ইহা বুঝিয়াছেন, 
তাহার কথার ইঙ্গিতে এটুকু অনুমান করিয়া 


২০৪ 


মন্থ কিছু অগ্রতিভই হইল! কিন্তু, তবু 
ফলাহার !--ব্রাঙ্গণের মন সহজে সে প্রলো- 
ভন ভূলিতে পারে কি? আর বেচারী ষোড়শীই 
বা কি মনে করিবে ? সে ষে মন্মথের আশায় পথ 
চাহিয়া থাকিবে_ হয়ত অনশনে, অনিদ্রায়,বান্তি 


কাটাইবে ! তা একবার বলিয়া আসিতে 
পাবিলেও যে হইত ! 
৬. এ ০ কু চি ৫ 


না, মম্মগের নিদ্রা আর আসে না-_ এপাশ 
গ পাশ-যেন শধ্যা-কণ্টক উপস্থিত হইল । 
কিন্ত পাছে মন্মথের বাঁলিকা পত্বী এ মস্থিরতা 
বুবিতে পারে তাই সে সাবধান হইল; ঘুমের 
ভাণ করিয়' চুপ করিয়! রহিল। স্বামীকে নিদ্রিত 
দেখিয়া সরলা বাঁলিকাও ঘুমাইর়া পড়িল! 
বালিকা! যখন গন সুু্প্তর ক্রোড়ে মগ্র, তখন 
মম্মথ ধীরে ধীরে অতি সাবধানে চোঁবের মত 
গুহ ত্যাগ করিল! সে মহালে দ্বিতলে অন্ত 
কেহ থ।কিত না, সিঁড়ির দরজায় কুলুপ লাগা- 
ইয়া, বাহিরের দেউড়ির দ্বারবানকে সতর্ক 
করিয়া দিয়া, মন্মখ একাকীই দেওয়ানজির 


গৃহ্হাতিমুখে চলিল ! 


একাদশ পরিচ্ছেদ । 


তখনও আকাশ তেমন পবিফাব হয় 
নাই। যাইতে যাইতে কোথাও জলে, 
কোথাও কর্দঘমে কোথাও বা থানায় মন্মথের 
গতি সংহত হইতেছিল, কোথাও সন্কীর্ণ 
কোথাও দুর্গম কোথাও ব! “পিচ্ছিল পথে? মন্মথ 
বড় অন্ুবিধা অন্গভব করিতেছিল-_মার 
আজ অবহেল। করিয়া, নিদ্রিতা বালিকা 
পত্থীকে একা ফেলিয় অন্ধকারে এক| সে ভাবে 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, ভার) ১৩১৬! 


আসা যে কত অন্তায় হইয়াছে, মন্মথ বার বার 
তাহা অনুভব করিতেছিল ; শেষে, অনেক কষ্টে, 
মন্মণ নীলকঠের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। 
কিন্তু এত রাত্রে বাহিরে বসিয়।)-ও কে ও !- 
ষোড়শী বুনি, তাহারই জন্ত লে।ক বসাইয়া 
রাঁখিয়াছে ? কিন্তু না, এ ত দেওয়ানজির 
সৃত্যদের মধ্যে কেহ নহে, এ যে অচেনা লোক, 
“কেরে তুই» _-একটু বস্ত হইর! মন্মথ তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিল “কেরে তুই ?-__“আমি এই 
বাঁটার বাবুর সঙ্গে এসেছি__আমি ছ্রেশনের 
মুটে 1 'কে'ন বাবুর সঙ্গে এসেছিস তুই”_এএ 
যে দেওয়ান বাবুর সঙ্গে, এবাড়ীর আবার আর 
কোন বাবু আছে? “কথন এসেছিস তোর! ? 
“এই আসচি গো” তা আপনারা তোমরা 1? 
মন্মথ কোন উত্তর ন1 দিয়। ফিরিল। মুটে অন্ধ- 
কারে তাকে ভাল করিয়৷ দেখিতে পায় নাই,সে 
আপন মনেই বলিল “কেও চৌকীদাবের ব্যাটা 
বুঝি! বাবা আমরা ভাল মান্ষের ছাওয়াল, 
চোর ব্মাস্‌ লই গো !? সে কথা মন্সথের শ্রবণে 
বুঝি পশিল না! সে জ্রুতবেগে ফিরিতেছিল, 
নীলকের গৃহ হইতে এভাবে নিজ্ষাস্ত হইতে 
আজ মন্মথের হৃদয়ে ঘাত প্রতিঘাতের 
প্রবল তরঙ্গ বহিতেছিল ! মন্মঘ মনে মনে 
ভাব্তিছিল--কেন আমি এত কষ্ট সাহয়া, 
মাতৃ আজ্ঞা! অবহেলা করিয়া, সরল! বালিকা 
পত্বীর নিকট অবিশ্বাসী হইয়া, লুকা ইয়া লুকা ইয়া 
এত রাত্রে আসিয়াছি | যাহার জন্ত কলঙ্কের 
ডালি মাথায় তুলিতে বসিয়াছি, কে সে? যাহার 
জন্য মান, সদ্ত্রম, লঙ্জাং শরম সমস্ত অলাঞ্জলি 
দিয়া আসিয়াছিলাম, কে সে? কে সে যাহার 
জন্ত পরগৃছে--ভৃত্যের গৃছে চোরের মত 
প্রবেশ করিয়াছিঃযাহা'র জন্ত গৃহের সুখ হৃদয়ের 


৫ম সংখ্যা । ] 


শাস্তি সব বিসর্জন দিগ্নাছি, কে সে? কেসে 
বাহার জন্ত সেই প্রেমমুগ্ধী পতিপ্রাণা সরলা 
বালিকানু জবদয়ে শেল বিধিতে বসিয়াছি ? যাহার 
জন্ত, অবিশ্বামী আমি, সেই সরলা স্ুযুপ্তা 
বালিকাকে একাকী এই ভীষণ নিশীথে ফেলিয়া 
আসি়্াছি, সে আমার কে? সে যে পরের 
রমণী, তাঁহার উপর আমার কিসের অধিকার ? 

-তখন অনুতপ্ত মন্মথ ক্ষিপ্রপদে গৃহে ছুটিলেন 
অন্তপুরে প্রবেশ করিরা ধীরে বারে শয়ন কক্ষে 
গমন করিলেন।-- তখন আকাশের মেঘ 
কাটিয়াছে, জ্যোতন্ন। ফুটিয়াছে, তখনও বালিকা 
নিদ্রিতা, তাহার সেই সরল মুখচ্ছবিথানিতে 
হেন কি একটা বিষাদের ছায়া পড়িয়।ছে, যেন কি 
এক দুঃস্বপ্ন বালিকার কোমল প্রাণকে ব।থত 
করিতেছে, বুঝি বালিকার স্ফুরিত অধর স্বামীর 
উদ্দেশে বলিতে চাহিতেছে “দৃষ্টং স্বপ্নে কিতব 
রময়ন্‌ কামাপি খং ময়েতি !* আহত মন্মথ 
শয্যা বসিয়া সেই বিষাদ ক্রি্ট যুখখানি 
দেখিতে লাগিলেন! উন্ুক্ত বাতাঁয়ন 


উন্বাপিগু ৷ 


০৫ 


পথে প্রবিষ্ট পুর্চন্ত্রের রজত কিরণ সে সুন্নর 
মুখের শোভা আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল, 
মন্মঘধ তখন দেখিতে দেখিতে আপনার 
অজ্ঞাতেই বলিয়া উঠিলেন--এওত সুন্দর ! মূর্খ 
আমি, কেন স্ুুবর্ণলতাকে পায়ে দলিয়া 
কণ্ঠের মাণিক দুরে ফেলিয়া এ কলঙ্ক সাগরে 


, ঝাপ দিতেছি! এও ত পঞ্চদশবরাঁয়া বালিকা, 


ইচ্ছা করিলে ইহাকেও ত মনের মত করিয়! 
গড়িয়া লইতে পারি, তবে আর কেন পরের 
রুমণীর শিক্ষার জন্ঠ এ কলঙ্ক? কেন সে স্মৃতি? 
স্বদয় কঠিন হও! এস তুমি প্রিম্নতমে, 
আমার বিক্ষত অনুতপ্ত হৃদয়ে এস, 
এস আমার তৃিত-তাপিত পাষাণ-পরাণে এস !” 
মন্থ তখন সেই ্বপ্র-ব্যথিতা বালিকা পত্বীকে 
আলিঙ্গন করিলেন । 
সে গাড় আলিঙ্গনে বালিকার ঘুম ভাগিয়া 
গেল, খালিক আকাশের চাদ হাতে পাইল! 
ক্রমশঃ । 
এীখৈলেশচন্দ্র মজুমদার । 


ঈ। 


মেঘহীন পরি রাত্রিতে অল্পক্ষণের জন্য 
আকাশের দিকে চাহিয়া! থাকিলে আমরা প্রায়ই 
ছুই,একটি উদ্ধাপাত দেখিতে পাই । আকাশের 
সমন্ত নক্ষত্রের আমরা হিসাব রাখি না, তাই 
মনে হয়, অগণ্য তারকার মধ্য হইতেই বুঝি 
তাহার! ছুটিয়া আমিতেছে। 

বল! বাহুলা, উদ্ধাপাত নক্ষত্রপাত নয়। 
প্রত্যেক নক্ষত্রই এক একটি হুর্য্যের টায় বৃহৎ 
জ্যোতিফ। কতকগুলি আবার নূ্য অপেক্ষাও 


শত শত গুণ বৃহৎ। আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবী 
হইতে কোটি কেটি মাইল দূরে থাকিয়া ইহা- 
দের প্রতেঃকেই এক একটি গ্রহ-উপগ্রহময় 
জগৎ রচনা করিয়া অবস্থান করিতেছে। 
কাজেই নক্ষত্রের ন্যায় বৃহ এবং অতি দুরবর্তী 
জ্যোতিফগুলিকে টানিয়। আনা আমাদের ক্ুদ্ 
পৃথিবী বা সুর্যের সাধ্যাতীত। 

জ্যোতিঃশান্ত্রের মতে উল্ধাপিগুগুলি অতি 
কুত্র জ্যোতিক্ক ব্যতীত আর কিছুই নর ইহারা 


৩৬ 


অ।মাদের পৃথিবীর মত এক এক নিদ্দি্পথে 
দলে দলে হৃর্যের চারিদিকে থুবিয়া বেড়ায়, 
কিন্ত আকারে অতান্ত ক্ষুদ্র বলিরা বুহত্দূরবীণেও 
ইহাদের সন্ধান পাওয়। যার ন|। পুগিবী নিজের 
নির্দিষ্ট কক্ষে গুরিতে গুবিতে যখন এ সকল 
উক্ক/পিগের ভ্রমণপথের নিকটবন্ত। হয়, তখন 
পৃথিবীর আজাকর্ষণে কঠকগুলি পি ভূপুষ্টে 
পড়িতে আরস্তভ করে । 

পৃিবীর- পৃষ্ঠ;দশ সর্বদাই প্রার পঞ্চাশ 
মাইল গভীর ধযুর আণরণে মি রহমাছে। 
কাজেই পুগিবীর দকে অ.দিতে হইলে উক্ষী- 
পিওুগুত্রীকে সেই গভীর বায়বীয় আবরণ ভেদ 
করিরা আসিতে হয়। বু অত্যন্ত লঘুবষ্প 
হইলেও, উহার ভিতর দয়া কোন বস্তু দ্ুতবেগে 
চলিতে আর্স্ত করিলে ধর্ষণে গরম হইয়া পড়ে। 
কামাঁল বা বন্দুকের মুখ হইতে ঘখন গোলা" 
গুলি ছুটিয়া বাহির হর, তখন এথমে সেগুলি 
গ্ীতলই থাঁকে। তাঁর পর ঝযুব ভিতর দিয়া 
চলিবার সময় তাহারা বাধুর সংঘর্ষণে উত্তপ্ত 
এেধং শেষে গ্রজ্বলিত হইয়া পড়ে । উঞ পঞণ্ড- 
সকল বাযুমগ্লের ভিতর দিয়া নামিবার সময় 
ঠিক পূর্বোক্ত করণে গ্রজলিত হইন্জা পুড়িতে 
আন্ত কবে। এই প্রজ্বলিত অবস্থাতেই 
উহ্থারা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। যে গুলি 
আয়তনে অতি ক্ষুদ্র, পৃথিবীর দিকে অগ্রসর 
হইবার সময় পথিমধ্যেই তাহারা নিঃশেষে 
ভশ্মীভূত হইয়া ঘার। কেবল বৃহতগুলিই 
পুঁড়িতে পুড়িতে ভূপৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে । শুক্কা- 
পিণ্ডের এই প্রকার দগ্ধীবশেষ পৃথিবীর নীনা- 
গ্বানে পাওয়া গিয়াছে । অগ্ঠাপি প্রতি বসর 
গড়ে প্রায় পাঁচটি করিয়া উদ্ধাপিণ্ড পৃথিবীর 
নানা অংশ হইতে সংগৃহীত হইতেছে । কলি- 


বজদর্শন | 
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ক:ভার কলা-ভবনেই €(185601 ) অনেক- 
গুলি উক্কাপিখ্ডের দপ্ধাবশেষ সংগ্রহ করিয়া 
রাখা হইয়াছে । 

প্রতিদিন আমাদের বামুমগুলে কতগুলি 
উক্ক'পিগড গ্রবেশ করে, অধ্যাপক নিউটন্‌ 
সাহেব তাহ।র গণনা আরম্ত করিয়।ছিলেন। 
বলা খাঁভলা, এ প্রকার গণনা কথ্ন্ই নিভু 
বা সুক্ষ হয না। যাহা হউক, নিউটন্‌ সাহেবের 
'হসানে দবর।দিতে গড়ে প্রায॥ ছুই কোর্টি 
উষ্চাপি গু আমাদের বাধুমগ্ুলে আসিয়া শম্মী- 
ভূভ হঠরা য় বি? স্থির হইঘ্াছিল। আমরা 
পূর্বেই ব্য়ছি, এই সকল উক্কাপিণ্ডের মধ্যে 
বৎসরে কেবল চার পাঁচর্ট পুড়িতে পুড়িতে তুপৃষ্ঠে 
আনিয়া গড়ে, এবং অবশিষ্ট সকলই নীচে 
ন।নিবার সময়ই নিঃশেষে পু ডা যায়। পুড়িয়া 
গেলেও ইহাদের তম্ম 1চবকাপ আকাশে ভাস- 
মান থ।।কতে পারে না, উক্কাদীহে যাহা কিছু 
উৎপন্ন হয়, সকলই ধীরে ধারে ভূপৃষ্ঠে আসিয়া 
পড়ে । মেক্প্রদেশ এবং সমুদ্রতল হইতে উদ্ধা- 
হস্ম মংগ্রহ করিয়] বেজ্ঞানিকগণ অনেক পরীক্ষা 
করিয়াছেন । হিস।ব করিলে দেখ। যায়, প্রতি 
বৎসর তিন হাজার মণ ওজনের ডক্কাভস্ম সুক্ষ 
ধূলিকণ।র আকার গ্রহণ করিয়া তৃপৃষ্ঠে আপিয়! 
সঞ্চিত হয় 

উক্কাপিও সম্বপ্ধে এ পর্যন্ত যে কয়েকটি 
কথা লেখা হইল, গত শতাব্দীর মধ্যভীগের 
জ্যোতিষিগণ তাহার অধিক আর বিশেষ কিছুই 
জানিতেন ন]। পরবস্তী জ্যোতির্বিদ্গণই উক্কা- 
পিগডের গতিবিধি লইয়া দীর্ঘকাল গবেষণা করি- 
যাছিলেন, এবং সেই সকল গবেষণার ফলেই 
ইহার সুলতবগুলি ক্রমে প্রকাশিত হইয়া 


পড়িয়াছিল। 


৫ম সংখ্য। | ] 

ধাহারা মাধুনিক জ্যোতিঃশান্ত্ের এক? 
খবব রাখেন, উাহাদিগেব নিক সুপ্রসিদ্ধ 
বামেলার (131615 ০০াস্) ধুমকে হর 
পবিচয প্রদান করা নিশ্রযোজন । গত ১৮২৬ 
খুৃ্টান্দে অঈীনাঁবাপী জোঁতিষী বাঁযেলা সাহেৰ 
এই ধূমকেতুটির ন্সাবিক্গ'ব করেন) গণলাঁগ 
তাহার স্র্ম্য প্রদক্ষিণ-কাল সাঁডে ছয় বংসব 
বলিয়া স্থির হইয়াছিল এলং হিসাব মত ১৮৩১ 
এবং ১৮৩৯ সালে ধূমকেতৃটি শখাঁসময় দেখা 
দিয়াছিল ; কিন্ত ১৮৪৫ সালে তাঁকে আব 
পৃর্রবের আকাঁবে দেখা মায় নাই । (কাঁলও 
জআঙ্াত কারণে * দ্বিধা বিভক্ত হইপা সেটি গল 
ধমকেতুব আকাবে মাকাশে উদিত হটয়াফিল। 
জ্যোতিক্ষটির এট অগ্ত পবিবর্দন লক্ষ্য করিয়া, 
পববর্তী উদ্মকালে তাঁভার ্সবন্ত! পি গ্রকাব 
দাঁড়া দেখিবার জন্গ জ্যোতিগিগণ টিগণীব 
ভষ্টয়াছিলেন | ১৮৪৫ সালে উন ধূনাকেতবই 
উদয় হঈর/ছিল নটে, কিন্ধ তাভাদের পরম্পবেব 
দূরত্ব লক্ষাধিক মাইল হইয়া দঈড়াইয়াছিল, 
এবং শেষে ১৮৫৭ সালে তাহাদের প্রত্যাবর্তনের 
সমঘ "উপস্থিত হইলে, বুহ দুরবীণে৭ তাহাদের 
একটিরও সাক্ষাৎ পাওন যায় নাই | বানেলার 
ধুমকেতর প্রদক্ষণ-পথ এখনো নির্দিঈ বহিনাঁছে। 
১৮৫৭ সালেব পর প্রতি বংসর সেপ্টেম্বর মাসে 
আমাদের প্রথিবী যখন শ্রী পথ ভেদ করিয়া 
অগসর হম, তথন লক্ষ লক্ষ উক্কাপিও বুষ্টির 


০ ৯ পাশা 


* বায়েলার ধূমকেতুর ধ্বংস হওযার আনেকণুলি 
কাবণ স্ংধারণ জ্রোতিষিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ দেখা যায় । 
অনেক জ্রোতিধীই বৃহম্পতির আকধণকেই প্রধান 
কারণ বলিয়। উল্লেখ করিয়।ছেন । কিন্তু ইহাই প্রকৃত 
কারণ কিনা, তাহা এখনো বিচার বলিয়া মনে হয় । 


উচ্াপিগড। 


,ৃইয়াছিল। 


২০৭ 
ধারার ন্যায় পরথিবীর দিকে পড়িতে আরন্ত 
কবে। 

বায়েলার ধূমকেতুর ধ্বংসের পর এ প্রকার 
নির্দিট সময়ে স্টন্কাপাতের সংখা বাঁড়িতে 
দেখিয়া, স্টগ্কাপিগ্ডের সহিত ধূমকেতুর কোন 
বিশেষ মস্বন্ধ আছে বলিয়া অনেকেরই মনে 
সেই সমষেব প্রধান জ্যোতি" 
বিঁদগণ বিচার আরম্ত করিয়াছিলেন, এবং 
শেষে স্থির হইয়াছিল, বায়েলার ধৃমকেতৃই 
ূর্ণিত হইয় ক্ষুদ্র উদ্কাপিণ্ডে পরিণত হইয়াছে, 
এবং অগ্ঠাপি সেগুলি সেই ধূমকেতৃরই পথে 
পরিণ্যাপ্ গাঁকিযা স্র্যা প্রদক্ষিণ করিতেছে । 
কাজেই সেই পথের নিকটবত্তী হইলেই পৃথিবী 
তাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে টানিয়া নিজেব 
আকাশেব ভিতর আনিয়া ফেলে । 
ব্সবের সকল দিনে উক্কাবর্ধণ সমন হয 

প্রতি বরই এপ্রিল, আগষ্ট এবং নবে- 

্গব ম।সের কমেকটি নির্দিষ্ট দিনে উক্কাপাঁতের 
সংখ্যা অত্যন্ত 'অধিক হইতে দেখা যায়। 
বায়েলার ধূমকেতুর সহিত উক্কীপাঁতের পৃর্দোক্ত 
সম্বন্ধটি আবিঙ্কত হইলে, এপ্রিল, আগষ্ট এবং 
নবেম্ববেব বর্ষণের সহ্তিও কোন কোন 
ধূমকেতুর সম্বন্ধ আছে বলিয়া জ্যোভিব্বিদ্গণের 
মনে হইয়াছিল। অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছিল, 
পুরথবী স্র্ধ্য গ্রদক্ষিণ কবিতে করিতে শ্রী তিন 
সময়ে তিনটি নির্দিষ্ট ধূমকেতর ভ্রমণপথ ভেদ 
করিয়া! চলিয়া আসে। কাজেই এর সাময়িক 
উক্কাবর্ষণগুলি যে, ধূমকেতুর অচ্যুত খণ্ড- 
জ্যতিদ্, দ্বারা উৎপন্ন হর তাহা সকলেই 
একবাক্যে স্বীকাব কৰ্িয়া লইয়াছিলেন। 

সাময়িক উক্কাবর্ষণের পূর্বোক্ত কারণটা 
আজও সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়। আসিতেছে । 


না। 


৬৮ 


ররং আকাশ-পর্ধ্যবেক্ষণের উপযোগী নানা 
উৎকৃষ্ট যন্ত্র নির্শিত হওর়ায় উল্লিখিত ব্যাখ্যানটির 
সম্বন্ধে যে সকল ক্ষুদ্র সন্দেহ ছিল, তাহা এখন 
একে একে দূর হইব! গিয়াছে । কিন্ত নির্দিষ্ 
উ্কাবর্ধণ ছাড়া মান মাঝে আকাশে ধে ছুই 
একটি বৃহৎ উক্কাপিপ্তের (156০7106 ) 
আবির্ভাব হয়, তাহাদের উতৎপত্তিরহস্ত আজও 
ভাল কণ্রিয়! জানা যাশ নাঈ। সাময়িক বর্ষণের 
উ্কাপিগুগুলি পৃথিবীর বাধুমণ্ডলের ভিতর দি 
নামিবার সমন নিঃশেষে পুড়িয়া ভন্ম হইয়া 
পড়ে, কিন্তু শেমোক্ পিগুগুলি আকারে অতান্ত 
বুহত বলিয়া, একেবাবে পুড়িয়া যায় না। 
উচগদের কিদদংশ প্রায়ই ভূতে আসিয়া পতিত 
হয়। এই সকল দগ্ধ'বশেষ লরা বৈজ্ঞ'নিক- 
গণ অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন । পরীক্ষার 
ফলে কতকগুলিতে কেবল লৌহ ও নিকেল 
এবং অবশিষ্টগুলিতে কেবল প্রস্তরেব অস্টিত্ব 
দেখা গিয়াছে । আমাদের পৃথিবী যে সকল 
উপাদানে গঠিত, উক্'দেহে তাহারি সন্ধান পাইয়া, 
এককালে এই বুহৎ পিগুগুলি পৃথিবীরই জঙ্গী- 
ভূত ছিল বলিয়া অজকাল জ্ঞোতির্কিদ্গণ 
অনুমান করিতেছেন। 

কিপ্রকারে পূর্বোক্ত শিলা ও ধাতুপিও 
গুলি পৃথিবীর দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া 
ছিল, আধুনিক পণ্ডিতগণ তাহার আভাস 
দিয়াছেন। একদল বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, 
সম্ভবতঃ অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীর উপরে 

খ্য বৃহৎ আগ্নের পর্বত ছিল। এইগুলি 
ষখন ভীমবেগে অনল উদ্দিগিরণ করিত, তখন 
নানা বায়বীয় পদার্থের সহিৎ বৃহৎ বুহৎ শিলা 
ও ধাতুখণ্ড$ আকাশে শুৎক্ষিপ্ত হইত। কোন 
বস্তুকে ঝুল আকাশের দিকে ছুড়িয়। ফেলিলে 


বজদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৬। 


সেটি যদি পৃথিবীর আকর্ষণের সীমা অতিক্রম 
করিয়া ধাবিত হয়, তবে তাহার ভূপৃষ্ঠে 
ফিরিয়া আসিবার আর সম্ভাবনা থাকে ন। | 
এই অবস্থায় তাহাকে ক্ষুদ্র জ্যোতিফের 
স্কায়ই আকাশে ঘুরিয়া ক্ড়োইতে হুয়। 
জোভিবিদগণ বলিতেছেন, প্রাচীন যুগের 
সেই বৃহৎ মাগ্নেঘগিরিগুলি হইতে যে সকল 
শিলা উতক্ষিপ্ত হইত, তাহাদের মধো অন্ততঃ 
কতকগুলি, নিশ্চয়ই আকর্ষণের সীম! অতি- 
ক্রম করিয়া যাইত! কাঁজেই তাহারা আবু 
পথিবীতে ন! ফিরিয়া এক একটি নির্দিট পথে 
পরিভ্রমণ শ্বরু করিরা দিত! প্রথিবী হইতে 
উতক্ষপ্ত এই খিলাগুলিকেই পুর্ববোক্ত পত্ডিত- 
গণ বৃহৎ টন্কাপিগ্ড বলিতে চাহিতেছেন। 

চন্্রমগুল যে এককালে সহস্র সহস্র ছোট 
বড় আ.প্রন্পর্ধতে আচ্ছাদিত ছিল, তাহার 
অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ছোটখাটো 
দুরবীণ, দিয়া দিলেও চন্ত্রমগ্ুলে এখন 
নির্বধাপিত আগ্নেগিবিগুলির বিবর নুস্পষ্ট 
চিনিতে পারা যায়। ইহ দেখিয্বা আর একদল 
জ্যোতিষী বলিঙেছেন, কেবল পৃথিবীর্ই 
আগ্রেম্বগিবি উন্কাপিগ্ডের উৎপত্তি করে নাই। 
চন্দ্রের অসংখ্য পর্বত-শিখর হইতে যখন 
অগ্ন্যগ্দম হইত, তথনও লক্ষ লক্ষ প্রস্তরথণ্ড 
উর্দধে উঠিয়৷ চন্দ্রের আকর্ষণের সীম। অতিক্রম 
কৰরিত। সেগুলিও এখন বুহৎ উক্কাপিণ্ডের 
আকারে নিশ্চয়ই পৃথিবীর নিকটবত্বী আকাশে 
ঘুরিয়া' বেড়ীইতেছে, এবং পৃথিবীর আকর্ষণের 
সীমার মধ্যে আদিলেই জলম্ত উদ্ধাপিণেয 
আকারে ভূপতিত হইতেছে । 

বৃহৎ উক্ধাপিগ্ডের উৎপত্তি সন্বন্ধে পূর্বোজ্ 
কথাগুলি আধুনিক জ্যোতিষিক গ্রন্থে স্থান 


৫ম সংখ্য ] 


পাইলেও, সেগুলিকে অবিসম্বাদে সত্য 
বলিয়া গ্রহণ করা চলিতেছে না। সম্প্রতি 
হারভা্ড বিশ্ববিষ্ঠালয়েব প্রসিদ্ধ জ্োঁতিষী 
পিকারিও. সাহেব, প্রচলিত সিদ্ধাস্তর বিরুদ্ধে 
তীত্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, 
আকর্ধণের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে 


হইলে পৃথিবী এবং চন্দ্রের আগ্নেম়গিরির উৎ- ? 


ক্ষেপণ-বেগ প্রতি সেকেণ্ডে অস্ততঃ সাত মাইল 
এবং ছুই মাইল হওয়া আবশ্তক । কিন্তু এই 
প্রকারের ভীমবেগসম্পন্ন মাগ্নেয় গিবির অস্তিত্বের 
কোন চিহনই তৃপৃষ্ঠে বা চন্দ্রমগুলে দেখা যায় 
না। কাজেই প্রচলিত সিদ্ধান্তে কখনই পূর্ণ 
বিশ্বাস স্থাপন করা চলে না। 

ভূবনবিখ্যাত পণ্ডিত ডারুইনের বংশধর 
জর্জ ডারুইন্‌ সাহেব (৪8170.117, [কাত 
৬17) গাণিতিক প্রমাণ প্রয়োগে চন্দ্রের যে 
উৎপত্তিতত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে 
বিশ্বান কবিলে বলিতে হয়, চন্দ্র এককালে 
পৃথিবীরই কুক্ষিগত ছিল। তা”র পর পৃথিবী 
হইতে ছিন্ন হইয়া জোয়ার ভ'টাঁর (71055) 
প্রভাবে সেটি ধীরে ধীরে পিছাইয়া গিয়া, 
এখন প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল দুরে পড়ি- 
য়াছে। পিকারি€ সাহেবুডারুইনের পূর্বোক্ত 
সিন্ধান্তটিকে মানিম্বা লইয়া উক্কাপিণ্ডের 
উৎপত্তির এক নৃততন কারণ দেখাইয়াছেন। 
ইনি বলিতেছেন, যে দিন হঠাৎ পৃথিবীর 
কতক অংশ ছিন্ন হইয়া চন্দ্রের উৎপত্তি করিয়া- 
ছিল, সেদিন পরথিবীর উপরকার চাপও 
হঠাৎ কমিয়া গিয়া ভূপৃঃষ্ঠর রুদ্ধ বায়ু বা 
অপর বায়বীয়-প্রদার্থগুলিকে অকস্মাৎ বন্ধন- 
মুক্ত করিয়াছিল। কাজেই ইহাতে তৃপৃষ্ঠ 
আর পূর্বের সভায় অঞ্চল থাফিতে পারে 

২ 


উদ্বাপিগু ৷ 


৩০১ 


নাই । নৃতন শক্তিতে পৃথিবীর উপরকার 
কঠিন স্তরগুলি ছিন্ন হইয়া উপরে উঠিতে 
অ.রস্ত করিয়াছিল। সেই অতি প্রাচীনকাঁলের 
নির্জীব পৃথিবীর অবস্থ।টা এখন নিঃসন্দেছে 
স্থির করা অতান্ত কঠিন। তথাপি পিকারিঙ. 
স|হেব বলিতেছেন, সেই চাপনির্ধ্ক্ত অবস্থায় 
পৃথিবীর কঠিন অংশগুলির অতি উর্ধে 
উত্থান কখনই অসম্ভব বলিয়া! বোধ হয় না । 
এই প্রকারে উর্ধে ধাবিত অসংখ্য শিলা ও 
ধাতুথণ্ডের মধ্যে যেগুলি পৃথিবীর আকর্ধণের 
সীমা অতিক্রম কবিয়! গিয়াছিল, ইনি তাহা- 
দিগকেই এখনকার উদ্কাপিগ বলিতে চাঁহিতে- 
ছেন। 

তৃপৃষ্ঠ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইবার পর কি 
গ্কাৰ পথ অবলম্বন করিয়া সেই শিলাখগ্ড- 
গুলি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল, পিকারিঙ, 
সাহেব গণিতের সাহায্যে তাহা দেখা ইয়া- 
ছেন। এই সকল গাণিতিক হিসাব দেখিলে, 
এবং তাহার সহিত উকাপিগুগুলির আধুনিক 
অবস্থা মিলাইয়া লইলে, পিকারিঙের নুতন 
সিন্ধান্তটিকে সত্য বলিয়াই মনে হয়। 

যাহা হউক সাময়িক ক্কাবর্ধণের পিওু- 
গুলি যে ধূমকেতুরই দেহচ্যুত ক্ষুদ্র অংশ, তাহাতে 
আরু এখন সন্দেহ করা যায় না; এবং বৃহৎ 
পিগুগুলির গঠনোপাদান নির্ণয় করিয়! পরীক্ষা 
করিলে, সেগুলি যে এককালে পৃথিবীরই অঙ্গী- 
ভূত ছিল না, তাহা কোনক্রমে বল! 
চলে না। আমরা এ পধ্যস্ত তৃত্তরে যতগুলি 
মূল পদার্থের সন্ধান পাইয়াছি, উক্কাপিণ্ডে 
তাহার মধ্যে প্রায় ২৯টির অস্তিত্ব ধর! পড়ি- 
য়াছে। অদ্ভাপি কোন অপার্থিব বস্তুই 
উহাতে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং বৃহৎ 


চর 


উক্কাপিগুগুলিকে পৃথিবীবই সামগ্রী ব্যতাঁত 
অপর কিছুই বল! যাঁয় না। আগ্বেয়গি বর 


বজদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, ভাত্র। ১৩১৬ 

অগ্রযৎপাতে, কি চন্দ্রের জন্মকালে, কথন্‌ এগুলি 
পৃথিবীচ্যুত হইঘাছিল-তাহা এখনো বিচার্য্য | 
ভ্রীজগদানন্দ রায় । 


রজপুর-ভূম্যধিকীরিগণের ইতিহাস ।* 


( “রঙ্গপুর ভূমাধিকারী সন্ভা" স্থাপন।থ আাঙ্কত সভায় পঠিত )। 


সৌভা?-শিখর-সমারূঢ শ্রীর বরপুন্রগণ 
অজ ভাগ্য বিপর্যয়ে ছুর্ভাগের অতি নিম্বশ্তরে 
নিপতিত। তাহাদের মশ্ককদেশ 
লঙ্গমীর আাশীর্মাল্য অপন্থ5 হইয়াছে । এখন 
আর তাহার! ধূলিমুষ্টি ধরিলে তাহা স্বর্ণমষ্টিতে 
পরিণত হয় না। তাহাদিগের সঙ্কুচিত হৃদয়ের 
প্রতপ্ত শ্বাসে রম্নিকেতন দগ্ধ হইতেছে, 
সুরভি কুসুম শুকাইয়! যাইতেছে । পাঁল- 
পর্বণের সুমধুর আনন্দরোল আর তেমন ভাবে 
উঠিবার অবকাশ পাইতেছে না। দেউল- 
গুলির চূড়া ভাঙিগা গিয়াছে, তাহাদিগের 
পূর্বপুরুষের অযুত কীত্তিকলাপ লোপ পাই- 
তেছে। বৃহৎ বৃহৎ দেবালয়ে আর সান্ধা 
আরত্রিকের শঙ্ঘবণ্টারোল উখিত হর না। 
তথায় চর্্মচটাগণ আশ্রয় লইগাছে ; বটবৃক্ষ, 
শিখর গাড়িয়া বসিয়াছে। বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ- 
গুলি শৈবাল-সমাচ্ছন্ন, আর সেখানে লোক 
শ্নান বা বা'রুপান করিয়া পরিতৃপ্ত হয় না। 
সমুচ্চ পাড়গুলি বনাকীর্ণ তাহাতে পেচক- 
কুপ আশ্রয় লইয়া মধ্যে মধ্যে বিকট চীৎকারে 
তখাকার গভীর নিস্তর্ধতাকে গভীরতর 
করিতেছে । ঘাটের সোপানাবলী ভাঙিয্া 


হইতে 


গিয়াছে, বিষধর সপরক্কুল তাহাতে 
লইম নিরাপদে বাস করিতোছ । 
গ্রতিপালিত অ'শ্রিতজনেরা একে একে 
বাসস্ত'ন তাগ কবিরা যে যাহার জীবিকা 
অঞ্জন করিতে ভিন্নস্থানবাসী হইয়াছে । 
বুভুক্ষিত অতিথিগণ আর সমাদৃত হইতেছে 
না। যেখানে উদর পুরিয়া আহার কৰিব 
এবং নগদ কিছু পাইবে এরূপ আশা 
করিয়া আসিয়াছিল, সেখাঁন হইতে হয় রিক্তি- 
হন্তে আশীর্বাদ করিতে করিতে চলিয়া 
যাইতেছে, নর নগদ কিছু পাইয়া দরের 
উপরে হস্ত সঞ্চালনপূর্বক কোন মুদীখানায় 
গিরা আশ্রয় লইতেছে। | 
অযুতৈশ্ব্যাশালী লক্মীর এরপুত্রগণ কি 
কারণে এরূপ শ্রীত্রঈ হইলেন ? কোন্‌ কুগ্রহ- 
বশে তাহার্দের আলয় হইতে শী। বিদায় গ্রহণ 
করিলেন, কেহ কি অনুসন্ধান করিয়াছেন ? 
তাহারা এখন আর প্রকৃতই *্শ্রাযুক্ত* 
নহেন, “বাবু"-আখ্যাধারী হইয়া বিষহীন 
সর্পের সায় দেহভার মাত্র বহন করিতেছেন 
এবং মোহের ঘোরে মধ্যে মধ্যে অসার তর্জন 
গর্জন করিয়া শৃহ্তগর্ড গৌরবে ন্ফীত হইতে- 


জায় 


* গত ২২শে বৈশাখ রবিবার, ১৩১৪ বঙ্গাব, শ্রীযুক্ত রাজা জানকীবল্লভ সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে 


উপরোক্ত সভা এই তৃতীয়বার স্থাপিত হইক্সাছে। 


«এম সংব্য। 


ছেন। তাহারা পুর্বে এরূপ ছিলেন কি না, 
দেখা যাউক। 

রঙ্গপুরের তৃম্যধিকারিগণের কোন্‌ সময়ে 
উত্থান এবং কোন্‌ সময় হইতে তাহাদের 
পতন আরম্ভ হয়, তাহার বিবরণ সংক্ষেপে নিয়ে 
বিবৃত হইতেছে। বর্তমান অবস্থার উহাদের 
কর্তব্য কি, তাহারও আলোচনা পবে করিব। 
ভূম্যধিকাব্িগণের এই অতীত গৌরবকা হী 
তাহাদের মোহনিদ্রাভঙ্জের সহায়তা করিবে 
বলিয়া আশ! হয়। 

রঙ্গপুর-তৃম্যধিকারিগণের উৎপত্তির বিণরণ 
জানিতে হইলে আমাদিগকে এ দেশের পঞ্চ- 
দশ শত।বী হহতে ইতিই।স আ(পাচনা কাবতে 


হইবে । সংক্ষেপেই এ কয়েক শতাবাীর 
ইতিহাস শুনাইব । 
পুরাকালে রঙগপুর বিস্তৃত কামরূপ 


রাজের অন্তগত ছল (১)। মহাধথ ভগদত্বের 
বিলাসঙবন এই রঙ্গপুরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল 
বলিয়। প্রসিদ্ধিও আছে। 

ভগদত্ত-বংশীয রাজগণের পর অন্ঠান্ত 
বংশীয় বাজগণ কামক্ষপে রাজত্ব করিয়া 


রঙ্গপুর-ভূম্যধিকারিগণের ইতিহাস । 


র্ 


গতাস্ু হইলে খুষ্টায় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ : 


পধ্যস্ত উহা থেণ বাজগণের শাঁসন|ধীনে 
থাকে । এই খেণবংশের শেষ রাজার নান 
নীলাম্বর । গৌড়েশ্বং হোসেন সাহের হস্তে 
১৪৯৮ থুঃ অবে' লীলাস্বরের পতনের সঙ্গে কাম- 
রূপের তদাশীস্তন বাজধানী কামভাপুরে 
মুদলমান আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল বটে, 
কিন্ত আহম রাজগণের দদোঞ্ছও প্রতাপে 
তাহা অধিক কাল স্থায়ী হইতে পাবে নাই। কিছু 
কাল কীমরূপে অবান্মকত। বিব'জ করিসাছিল। 


২৯৯ 


এই বৃহৎ রাজ্য ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত 
হইয়া কয়েকটাম ত্র ভূইয়া দ্বারা শাসিত হইতে- 
ছিল। ষে।ড়শ শতাব্দীর প্রারস্তে এক নবশক্তি 
রঙগপুরের উপকণ্ঠেই জাগিয়া উঠে। সেই শঞ্তি- 
প্রভাবে প্রাচীন কামরূপ রাজ্য আবার শাস্তির 
সুশীল ছায়ায় কিছুকাল বিশ্রাম লাভ করিতে 
অবসর প্রঃপ্ত হম়্। কোচবংশীয় তৃতীর 
রাজা নবুনার।য়ণ ১৫৮৭খুঃ অব পধ্যস্ত 
জীবিত ছিলেন। তাহার রজত্বক,লে সমগ্র 
উত্তর খঙ্গ, আসাম, সুদুর মাঁণপুর কাছাড় 
প্রভৃতি রাজ্য কোচবিহার রাজ্যের অস্তভুজ্জ 
হহয়।ছিল। নীলান্ুধি সসন্ত্রমে নরনাবায়ণ- 
রাজ্যের পাদ ধৌত কিয়া তাহার কীর্িগ।থা 
তরঙ্গে তরঙ্গে পৃথিবীর অপর প্রান্ত পধাস্ত 
বিঘোষধত করিত। পরগুতপ্রধান পুরুযো- 
স্তম বিগ্যাবাগীশ তাহারই রাজত্বকালে “প্রয়োগ 
রত্বম।ল।” নামক সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করিয়া 
কালের কঠের শাসন হইতে আপন নামের 
সহিত নরনারাজ্ণ থা মল্লদেবের অন্দেকীত্তির 
শেষ নিদর্শন রক্ষা করিয়াছেন। সেই অমূল্য 
গ্রন্থ আজও সগৌরবে ঘোঁষণ। করিতেছে £-- 
শ্রামল্ল-দেবন্ত গুণৈক সিন্ধে 
শ্মহীমহেতত্রস্ত যথা নিদেশম্‌। 
যত্বাৎ গুয়োগত্তম রত্বমাল! 
বিতন্ততে গ্রাপুকুযোত্তমেন ॥ 
র্ত্মালা-তৃমিকার ৩য় শ্লোক। 
নরনাবাম্ণের অন্তর্ধানের সঙ্গে কোচ" 
বিহারের আধিপত্যও ক্রমে হাস হইতে 
থাকে। নববিজিত বিস্তৃত ভূভাগের উপরে, 
তৎপুত্র লক্ষমীনারায়ণের দুর্ধল হস্ত শাসন 
দণ্ড পরিচীলিস করিতে অক্ষম হইলে, দিল্পী- 


(৯১) 818/%175 9555৮170951 3601 1] 07505 [1 7৪86 4০3, 


২১২. 
স্বর আকৃবরের সেনাপতি সের আফগান 


বঙ্গের বাজধানী গৌড় পুনরায় অধিকার 
করেন। ১৫৯৬ খুঃ অরে মানসিংহ মোগল- 


বাহিনী সহ কোচবিহার আক্রমণ করিতে, 


উদ্ভত হইলে লক্ষমীনারায়ণ তাহার সহিত 
সন্ধি করিয়া মোগল-সমাটের বশ্ততা 
স্বীকার করেন। ম্থাধীনতার লীলাক্ষেত্রে 
মোঁগল-পতাক এইরূপে প্রোথিত হইতেছে 
দেখিয়া বলদৃপ্ত সন্গিহিত রাজন্যবর্গ কোঁচ- 
বিহারাধিপতর উপরে বিত্ত হন. এবং 
বিদ্রোহানল গ্রজ্জলিত করেন। কোচ- 
বিহারাধিপতি কাপুষের হ্যায় মোগল-পতাকার 
নিম্কে আশ্রন গ্রহণ করতেই কঁতসঙ্কল্প হ্হয়া 
গৌঁড়ের মোগল-বাঁজপ্রতিনিধির নিকট দত 
প্রেরণ করেন। এহরূপে শ্বদেশদ্রোহিতীর 
প্রণালী দিয়াই কুস্তীর; স্বাধীন কোচবিহারে 
প্রবেশপুর্বক স্বাধীনতাকে গ্রাস করিবার অব- 
সব প্রাপ্ত হয়ঃ উত্তর বঙ্গের গোরব-স্থষ্যের 
উজ্জল প্রভা মলিন হইতে আরম্ত করে। 
বের মোগল-শাসন-কর্তীর প্রেরিত জেহাদ্‌- 
থাম কোচবিহারে প্রথম পদার্পণ করেন 
এবং বিদ্রোহ দমন করিয়া বু ধনরত্ লুন- 
পূর্বক প্রস্থান করেন) 

আক্বরের পর দিল্লীশ্বর জাহাগারের সময 
গৌড়ের মেোগল-শাননকর্তা দ্বিতীয়বার কোচ- 
(বার আক্রমণ কাঁরয়া খোড়াঘধাট ও আর 
কয়েকটা স্থান অধিকার করেন। এবারেও 
লঙ্্ীনারায়ণ সান্ধনত্রে আব হইয়া আপাত- 
নিগ্রহের হম্ত হইতে রক্ষ। পাঁন। লঙ্্মী- 
নারায়ণের পরে বীরনাবায়ণ ও ভ২পরে 
প্রাণনারায়ণ কোচবিহার সিংহাসনে অধি- 
রোহণ করেন। ইহাদিগকে দুর্বল দেখিয়া 


বঙ্গদর্শন | 


[ ৯ম বর্ম, ভাদ্র, ১৩১৬। 


বিজিত রাজ্যগুপি একে একে কোচবিহারের 
বশ্ততা ত্যাগ করিতে থাকে। ভুটান কর 
প্রদখনে বিরত হয়। বৈকুগপুরের রায়কতেরা 
বাজছর ধারণে এবং করু প্রদানে অসমত 
হন। ধনলোলুপ মোগলেরা ১৬৩৮ খৃষ্টান 
ট্টগ্র।মের ( ইম্লামাবাদের ) শাসনকর্তা ইস- 
লাম খানের অধীনে এই সময়ে আবার 
কোচবিহার রাজ্য।আক্রমণ করেন, এবং লুণ্ঠন-_- 
লব্ধ ধনরত্ব গ্রহণপূর্ববক প্রস্থীন করেন । 

১৬৩১ খুষ্টাধে সেনাপতি মীরজুম্নার অধীনে 
এক বিরাট মোগল-বাহিনী কোচবিহারে 
স্থামী আধিপত্য স্থাপন জন্ স্টেননৃষ্টি নিক্ষেপ 
কবে। কে চ'বহারেশ্বর প্রাণতয়ে পর্বতোপরি 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। মোগলবাহিনী বাজ- 
ধানী আক্রমণপূর্বক তথায় নির্বিববাদে মোৌগ- 
লের বিজয়-পতাকা রোপণপুর্ব্ক হন্দুংদবদেখাঁর 
দ্েউল গুলি ভাঙিয়া ভৎস্থানে মুসলমান[দগের 
ভজনালয় স্থাপন করিতে উদ্ধত হন। সৈয়দ 
মহম্মদ সাঁদক, মীরএুষ্না কর্তৃক কোচত্হারের 
প্রথম শাসন ভার পাইয়াছিলেন। উত্তর 
বঙ্গের শোণিত তখনও শীতলত। প্রাপ্ত হয় 
নাই। মহম্মদীয়গণ ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ 
করিতেছে দেখিয়া উত্তরবঙ্গীয়গণ জীবন গণ 
করিয়া উদিত হয় এবং পলায়িত নবরপততি 
প্রাণনাবারণকে স্বরাঁজ্যে গ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত 
আহ্বান করে। প্রাণনারায়ণও নিশ্চে্ট 
ছিলেন না, তিনি ভূটিয়া ও অন্তান্ঠ সৈন্য সংগ্রহ 
পূর্বক প্রজাবৃন্দের আহ্বানে পর্বত হইতে 
অবতরণ কৰেন। মোগল বাহিনী সহ সৈয়? 


মহম্মদ কোচবিহার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য 


হন। হিসুর রাজত্ব পুনরাদর হিন্দু নয়পতির 
সুশাসনে কয়েক বৎসরের মধ্যেই সুখ-সমৃষ্ধ 


৫ম সংখ্য। ] 


হইয়া উঠে। প্রাণনারায়ণ ১৬১৫ খৃঃ অবে 
প্রাণত্যাগ করিলে তাহার দ্বিতীয় পুত্র 
মদনার[গণ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি 
১৫ বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া গতান্ু হইলে 
বাসুদেব নারায়ণ, ও ততৎপরে প্রাণনাবায়ণের 
পৌন্র, পঞ্চম বর্ষায় মহেন্ত্র নারায়ণ ১৬৮২ থুঃ 
অবে রাজ্যলাভ করেন। 

প্রক্কতির লাল! নিকেতন কোচবিহার 
রাজ্যে অর্থ/ৎ উত্তর বঙ্গের ধঞ্গপুর প্রভৃতি 
প্রদেশে মহারাজ! প্রাণনারায়ণের মৃতাার পর 
হইতে অন্তবিপ্নবের ষে দাবাগি মৃদু মু জলিতে 
আরভ্ভ হয় ক্রেমেই তাহা ভীষণাকার ধারণ 
করিয়া রাজ্যর স্তম্ত স্বরূপ প্রকাণ্ড মহীরুহ 
গুলিকে একে একে দগ্ধ এবং রাজ্যকে মহা 
শানে পরিণত করিয়াছিল। দ্াবা1গ্রর 
হুঃসহ তাপে উত্তর বঙ্গের করতোয়া নদীর 
পুর্ব দিকন্থ বিস্তৃত ভূভাগের ন্বাধীনতা ও 
রশ্বধ্য গৌরব তক্মীভূত হইয়] যায়। 

আমরা! পূর্বেই বলিয়াছি, মহারাজা লক্ষমী- 
নারায়ণের সময়ে কোচবিহার হইতে ঘোড়া- 
ঘট ও তৎসম্সিহিত কয়েকটা স্থান বিচ্ছিন্ন 
হইয়া মোগলদিগের সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয়। 
এই হইতেই রঙ্গপুবে প্রথম মুসলমান-আধি- 
পত্যের সুচনা । মোগল-কেশরী অ.কৃবরের 
সময়ে ১৫৮৬ থুঃ অবে রাজা টোডরমল্ল 
বাঙ্গালার প্রথম বিভাগ ও বন্দোব্্ত কধেন, 
তাহার ১৯ সরকার মধ্যে ঘোড়াঘাট অন্ততম | 
এই সরক।রু ঘোড়াঘাট ভিস্রোতা। হইতে ত্রহ্গ- 
পু পর্যন্ত এবং স্বাধীন কোচ'বহারের দক্ষিণ 


(১) মুর্শিদাবাদের ইতিহাস সপ্তম অধ্যায় ৪২* পৃঃ। 


ভূম্যধিকারিগণের ইতিহাস। 


ডি! জম্দারাী, 


২১৩ 


হইতে বর্তমান রঙ্গপুর প্রদেশের আরঁধকাংশ 
লইয়া গঠিত হইয়াছিল। উহাতে মাত্র ৮৪টা 
পরগণ। ছিল। (১) 

সম্রাট সাহাজ্জাহনের সময়ে বাংলার সুবে- 
দার সা সুজা ১৬৫৮ খুঃ অবে দ্িতীম্ববার 
বাংলার হিসাব প্রস্তত করেন। তখন তিনি 


, বাংলার উত্তরপূর্ব প্রান্তসীমার যে সমস্ত 


ভূভাগে তৎকালে মুসলমান-আবিপত্য স্থাপিত 
হইয়।ছিল, তাহা লইং1 সরকার ঘোড়াঘাট 
ব্যতীত সরকার কোচবিহার নামে একটী বিভাগ 
গঠন করেন। ” 

বর্তমান রঙ্গপুর প্রদেশের ও প্রাচীন ফকীর 
বু জমাদারা* আধকাংএ এই সরকার কোচ- 
বিহারের অন্তগত |ছল। (২) 

বাংলার তৃতীয়বার স্থামী বন্দোবস্ত 
১৭২২ থুঃ অবে স্আ।ট আহাম্মদ সাহের সময়ে 
স্থবা থাংলার দেওয়ানী এ।গু মুরশিদকুলি 
থর সময়ে হহয়্া(ছিল। [তিনি সমগ্র বাংলাকে 
১৩ চাকলাক্সম (বতক্ত কিয়া প্রধানতঃ পঞ্চ 
বিংশ জমীদ।রী ও ত্রয়োদশ জাক়্গীরের স্যষ্টি 
করয়াছিলেন। সমগ্র সরকার ঘোড়াঘাট, 
পিজরা, কোচাবহ।4, বাঞ্জুহা ওক ৰার্ব্াকা- 
বদের অধিক।ংশ ভাগ লহয়া ঘোড়াঘাট নামক 
একটা চ।ক্লা৷ গঠিত হয়। এই ঘোড়াঘ।ট 
চাঁকলাবু নিম়্।লথিত জমিদাবীগুলির উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায় _যথা;--নাটোরের ভাতু" 
দিনাজপুর জমিদারীর অধি- 
কাংশ, ইদ্রাকপুর জ[মদাবী, ফকীর কুপ্তী 
বা রঙ্গপুর জমিদারী, ও সালখাড়ী, বড়্বাজ্ধু 


(২) মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের সপ্তম অধ্যায়ের ৪২৬ পৃঃ 


২১৪ 


আটিরা, কাগমারী প্রভৃতি পরগণা । সমগ্র 
চাকলায়, ৪৫১ পর্গণা ও ২১৯১১৮০১৪১৫ টাকা 
জমা ধার্য) হইয়াছিল । (৩) 

এতপ্যতীত বাঙ্গালভম, দক্ষিণ কোল, ধুবড়ী, 
কামরূপ প্রভৃতি কোচবিহার ও আসাম হইতে 
বিজিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরকার ও ব্রহ্মপুত্রের পূর্বব- 
তীরস্থ সরকার বাজুয়ার কতকাংশ লটয়৷ চাকলা 
কড়াই বাড়ী গঠিত হয়। মুসঙ্গ জমিদারী ও 
ৰাহিববন্দ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পরগণ! এই চাকলার 
অন্তর্গত ছিল৷ (৩) 

মোগল-শাসনাধীন রঙ্গপুর ভূঁভাগে ছুইটা 
মাত প্রাচীন ও প্রসিদ্ জমীদাবীর নাম প্রাপ্ত 
হওয়া যাইভেছে। ১ম ইদ্রাকপুর। ইদ্রাক" 
পুরের জমিদ।র্গণকে সাধারণতঃ বদ্দনকুঠীর 
জমিদার বলে। রাজা রজেন্দ্র ইহার প্রথম 
জমিদীর। তাহার কয়েক পুক্ষষ নিয়ে বাজা 
ভগবানের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার 
বুদ্ধিমত্ত। তদ্রপ না থাকায় তন্নামখ্যাত দেও- 
য়ন নিজনামে ঢাক! হইণ্ডে ইদ্্াকপুরের জমি- 
দাবীর বন্দোবস্ত করিয়া লন । এই প্রবঞ্চনা 
প্রকাশ হওয়।র পরে বছ ০্েলযোগ ঘটে এবং 
রাজ ও দেওয়ানের মধ্যে জম্দাবী নয় আন। 
ও সাত আনা ভাগ হয়। ঝিাজা ভগবানের 
পুত যনোহর পিভৃসম্পন্তি উদ্ধারের জন্য দিল্লী 
পর্যন্ত গিয়াছিলেন।« ইনি সা স্জার সময়ে 
ব্র্থমান ছিলেন। মনোহর-পুত্র বঘুনাথ 
১৬৬৯ থুঃ অবে সম্রাট, আরঙ্গজেবের নিকট 
হইতে সমগ্র ইদ্রাকপুরের জামদারীর সনন্দ 


বঙগদর্শন | 


[ ৯ম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৬। 


গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেই সময়ে 
কুণ্ডী, সেরপুর, পলাশী প্রভৃতি পরগণা এই 
জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। রঘুনাণের পর 
তৎপুভ্র র।মনাথ, জমিদারী প্রাপ্ত হন। রাম- 
নাথের পৃভ্র হরিনাথ ১৬৭৫ খুঃ অন্দে আরঙ্গ- 
জেবের বাজত্বের সপ্তদশ বর্ধ আর এক নূতন 
সনন্দ লাভ করেন। £ই হরিনাথের পুত্র 
বিশ্বনাথের সহিত সা'ন্জা ইদ্রাকপুর জমিদারীর 
নৃতন বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। শিশ্বনাথের 
পুভ্র গৌবীনাথ ইদ্রাকপুরের কোম্পানীর আম- 
লের জমিদার বলিয়া! উক্ত হইফা থাকেন । 
ইদ্রাকপুরের তপরবন্তী ইতিহাস আর জানিতে 
পারি নাই, ভবে ইদ্রকপুর বা ব্ধনকুচীর 
জমিদ।বী ক্রমেই যে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া বর্তমানে 
পূর্ধন|মর স্মতি মাত্র রক্ষা করিতেছে; হাহা 
কাহাবও অবিদিত নাই । (ক) 

দ্িতীয় ঞাচীন ও প্রসিদ্ধ জমিদারীর নাম 
ফকীর কুণ্ডী থা রঙ্গপুর জমিদারী । সম্রাট 
স'হাজাহানের সময়ে কোচবিহার ব।জ্য হঈতে যে 
অংশ বিজিত হইয়া সরকার কোচবিহার নাম 
প্রাপ্ত হইয়।ছিল, সেই অংশ ও সরকার বাজু 
নার অন্তর্গত কুত্তী প্রভৃতি পবুগণা লইয় 
চাঁকল! ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত ফকীর কুণ্তী ব! 
রজপুর জমিদারী গঠিত হয়। এই জাম" 
দারীর বিস্তৃত বিধরণ জানা যায় নাই। 
ইহার ২৪৪ পরগণার ২১৩৯, ১২৩টাকা জম ৃ 
বন্দোবস্ত হয়। তাহা জানা যায় যে যে 
নামে এই বিভ্ৃত জমিঙ্লারীটা পরিচিত সেই 


(৩) মুরশিদ(বাদের ইতিহাসের সপ্তম অধ্যায়ের ৪২৬ পৃঃ এবং ৪৩৪ পৃঃ 
কে) মুরশিদাবাদেক় ইতিহাস ন্বম অধায় ৪*৬ পৃঃ এবং £২9780117 ৪০015 1872-৮73 0৬ 
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খে) মুরশিদাবাদের ইতিহাস মম অধ্যাক্স ৫১৯ পৃঃ। 


৫ম সংখ্যা ] 


খিখ্যাত কুণ্ডী পরগণ। কোন্‌ স্থত্রে উহার বর্ত- 
মান ভূম্যধিকারিগণের পূর্বপুরুষ কেশব ন্্ 
রায় চৌধুরী হস্তে আসিয়াছিল, তাহা! একটা 
আলোচনার বিষয়। কেশবচন্দ্র রাঁজ! মানসিংহের 
সমসাময়িক বলিয়। নির্ণীত হইয়াছেন । যাহা 
হউক, এই কুণ্তী পরগণাটীই জমীদাবীর বর্ত- 


মানে বিস্তৃত ফকীর কুত্তী বা রঙ্গপুর নামের স্ৃতি 


রক্ষা! করিতেছে । ১৮৭২-৭৩ খুঃ অবের রঙ্গ- 
পরের রিপোর্টে লিখিত হইএছে 2107০ 
[01107010165 01 11101) 00615103616 
০০116০6৪৫ 11) 01)215175 722171790 চে 
1৩119) 2170 14016661)101017, 9581) 2150 19 
12৮6 

€(,001701, 


0:5591160 17: 06107017172 
৮1618. 070 [01011902175 
17209 011511 [15£ ০010008০১ কোচ- 
বিহারের হিন্দু নরপতি গণের শাসন দণ্ড 
রঙ্গপুরের মধ্যে সর্দাগ্রে কুত্ী হইতেই 
অপসারিত হইয়াছিল। এক্ন্ত কুষ্ীর সহত 
কোচবিহারের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন সম্পর্কের 
কথা অবগত হওয়া যাঁয়-না। কোচবিহারের 
ইতিহাসেও উহার বিষয় কোন উল্লেখ নাই। 
রঙ্গপুরের অন্যান্ত ' জমিবারীর উৎপত্তির 
নিয়লিখিত বিবরণ উপরোক্ত রিপোর্টে এবং 
কোঁচবিহারের ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া ষায়। 
মহারাজা মহেন্দ্র নারায়ণেব সময়ে অর্থাৎ ১১৯৪ 
সালে বা ১৬৮৭ খুঃ অন্দে মুর্শিদাবাদের 
নবাধ সায়েস্তাখার সময়ে মোগল " বাহিনী 
এবাদৎখাধ অর্ধীনে কোচবিহার রাজ্য আক্র- 
মণ করিয়া উহার প্রধান তিন চাঁকলা ফতেপুর 
কাকিনা ও কাজীর হাট অধিকার করেন। 


ভূম্যধিকারিগণের ইতিহাস। 


২১% 


অবশিষ্ট তিনটী চাক্লা' বোদা, পাটগ্রাম ও 
পূর্ব'ভ'গও আক্রান্ত হয় বটে কিন্তু বিষম বাঁধ! 
প্রাপ্ত হইয়া মোগল সৈন্য তথ! হইতে প্রত।- 
বর্ধন করেন। প্রক্ুতি দেবী যেন নিজহস্ত 
দ্বারা এই তিন ভৃথগ্কে রক্ষা করিয়াছিলেন । 
বস্ততঃ প্রাকৃতিক বাধাই বোদা, পাটগ্রাম ও 
পূর্বভাগে পঞ্চবিংশবর্ধ ধরিনা নিজাতীয়গণের 
আক্রমণ বার্থ করিয়াছিল। 
কোচবিহার ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে যে 
প্রথমোক্ত তিনটা চাকুল! এবং টেপা, মন্থন" 
ঝোবী প্রভৃতি পরশণা গুলি কোচবিহাররাজের 
অপীনস্থ যে সকল কর্ম্মচ।রীবর্গের দ্বারা শাসিত 
হইত তাহাদের চক্রান্তেই এত শীঘ্র বিজিত হই 
মুসলমান সাশ্!জাতৃক্ত হইঘ্াছিল। সেই সকল 
রাজকর্শনচারটীগণ বিজেত'গণের নিকট হইতে 
আপনাপন শাসন।ধীন পরগণার কর প্রদানে 
স্বাঃত হইয়া সনন্দ গ্রহণ পূর্দাক এক একটা 
পৃথক জমিদার বলিয়া! গণ্য হইয়াছিলেন। এই 
সময়ে পাঙ্গার রাজা ও বৈকুঠপুরের বারকতেরাও 
মুনলমানদিগের আন্ুমত্য স্বীকার পূর্বক কিছু 
কিছু কর প্রদানে সম্মত হন। ম্বাধীন কোচ- 
বিহারের পতন এইরূপে পূর্ণকূপে সাধিত হয়৷ ২ 
মোগলদিগের রাজ্যলিগ্পা ইহাতেও ক্ষান্ত 
হয় নাই। তাহারা বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্বব- 
ভাগ চাক্লার উপরে যে লোলুপদৃষ্টিপাত 
করিতেছিল, তাহার ফলে মহেন্্রনারায়ণের 
পরবর্তী ভূপতি রূপনারায়ণের সময়ে ১৭১১ খুঃ 
অবে এ তিন চাকৃলা সম্বন্ধে একটী সন্ধি হইয়া 
স্থির হয় যে রাজার প্রধান মন্ত্রী শাস্তনারারণের 
নামে মুসলমানগণের অধীনে উহা ইজারা 


১1 669০7 ০17 118 50551400501 £₹1/807 1372-73 ৮ 39, 
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২১৬ 


লওয়! হইবে । মুসলমানগণ তজ্জন্ত করপ্রাপ্ত 
হইবেন। আজ পর্যন্ত এ তিন চাকৃলা কোচ- 
বিহারের জমিদারী হইয়া আছে। পুর্বোক্ত 
প্রকারে মোশলরাজত্বের প্রার্স্তে ও শেষে 
রঙ্গপুরে ভূম্যধিকারিগণের উৎপত্তি হইম্বাছিল। 
তৎকালে আধুনিক কালের স্তায় সুসত্য প্রণালী 
সম্মত সুশাসনের ব্যবস্থা না থাকিলেও যে 
ভূমাধিক|রী ও প্রজাবর্গ অন্নবস্ত্রের কোনরূপ 
কষ্ট পাইতেন না তাহার প্রমাণ, বিখ্যাত এ্রতি- 
হালিক গ্রন্থ রিয়াজুস্‌ সালাতিনের নিয়ো 
উক্তি হইতেই পাওয়া যাইবে। 

“বাংলার নবাব সায়েস্তা খায়ের শাসন 
কালে শত্তাদি এতদুর সন্তা ছিল যে, এক 
দামরীতে (৩২০ দামবীতে ১ টাকা ) এক সের 
চাউল বিক্রয় হইঈত। তিনি রাজধানীতে 
( দিল্লীতে ) প্রতিগমন করিবার সময় জাহাজীর 
নগরস্থিত ছুর্গের পশ্চমদ্বার রূদ্ধ করিয়া শশ্তাদির 
মূল্য পুনর্বার তত্তল্য সম্তা ন। লইলে উহা 
উন্যাটন করিতে 'নষেধাজ্ঞা প্রচ,র করিয়া 
ছিলেন। নবাব স্থজাউদ্দীনের শাসনকাল 
পধ্যস্ত উক্ত পশ্চিম দ্বার রুদ্ধ ছিল। সরফরাঞ্জ 
থা ব|ঙগালার শাসনকর্তৃত্বপদে অভিষিক্ত হইলে 
এই দ্বার উদঘাটন করা হয়|” ১ 


উপরোক্ত বি।রণ হইতে জান! গেল যে, 


বাংলায় তৎকালে এক টাকায় আট মণ চাউলও 
মিলিত, আবু আজ সেই বাংলায় সভ্যত্তা- 
সম্মত ন্ুশাসনের মধ্যেও টাকায় আট সের 
চাউল মিলিতেছে না। ইহা কি ভাবিবার 
বিষয় নে ? 

প্রাচীন ইদ্র/কপুর জমিদারী, ফকীরকুণ্ী 


বজদর্শন | 


[ ৯ম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৬। 


বা বঙ্গপুব জমিদারী এবং কোচবিহার হইতে 
গৃহীত ছয়টা চাকৃল! হাতেই রঙ্গপুরের ক্ষুদ্র ও 
বৃহৎ আদি জযিদারীগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। 
সবকার কড়াই বাড়ীরও অনেকাংশ এই জেলার 
জমিদারীভূক্ত হইয়াছে । উহা! হইতে উৎপন্ন 
জমিদারীর মধ্যে বাহারবন্দের নামই ইতিহাঁস 
প্রসিদ্ধ। বাহারবন্দের বিস্তৃত বিবরণ শ্রীযুক্ত 
নিথিল চন্দ্র রাঁয় প্রণীত মুরশিপাবাঁদের উতি- 
হাসের পরিশিষ্টে এবং ১৮৭২ ও ৭৩ থুঃ অকোর 
রঙ্গপুর রিপোর্টে দ্র্ব্য। সমগ্র বাহারবন্দ 
পরগণা এবং ভিতরবনদ ও গয়বাড়ী পরগণা'র 
কতকাংশ লইয়া রঙ্গপুরের মধ্যে আধুনিক 
কালেই এই বৃহৎ জমিদারী গঠিত হইয়া 
ছিল। উহার আদি জমিদার টাঁদরাঁয় । তংপুক্র 
রঘুনাথ রায় পিতার জমিদারী তোগ কবিয়। 
স্বর্গগত হইলে, বঘুনাথ-পত্বী রাণী সতাব্তী এ 
জমিদারী প্রাপ্ত হন। রাণী সত্যবতীর পরিচয় 
আর নূতক্ঈ* করিয়া কি দিব। তিনি দয়া 
দাক্ষিণ্যাদতে প্রাতঃম্মরণীয়! হইয়া আছেন। 
রাণী স [বতীর হস্ত হইতে নাটোরের রাজা 
রামকান্ত ও তৎপরে তৎপত্বী সুপ্রসিা রাণী 
ভবাণীর হস্তে এই জমিদারী চলিয়া যায়। পরে 
ইষ্ট-ইত্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে সুপ্রসিদ্ধ 
কান্তবংশাঁবতংশ লৌকনাথ নন্দীর হস্তে ১৭৯০ 
খু অবে বা ১১৯৭ সালে উহা ছিল। লোক" 
নাথ নন্দীর বংশধরেরাই হার বর্তমান 
মালিক। ২ 

১১৯৭ সালের রঙ্গপুরের বাজস্থের তৌজীতে 
মোটি ৭২টী জধিদারীর সংখ্যা পাওয়া যায়। 
এ ৭২টী জমিদারীতে ৮, ১৮; ৩৬৯২ টাকা 


১। রিয়াজ, সালাদ্কিঘের বঙ্গানুবাদ ৩য় উদ্যান ₹১* পৃঃ । 
২) 1872 73 ৮৮১০০ 01) 29080000109 0১05 0285 0886 44. 


৫ম সংখ্যা । ] 


থাজান! আদায় হইত। ১৮৭২-_-৭৩ খঃ অকো 
বঙ্গপুর কালেক্টরীর তৌজীতে ছোট বড় জমি- 
দাবীর সংখ্যা ৫৬৩টী হইয়াছে উহাতে ৯, ৭৪, 
৩৮৯২ টাঁকা রাজস্ব আদায় হয়। (২) ইহাতে 
দেখা যাইতেছে যে বঙ্গপুবের জমিদারী প্রথমে 
কয়েকটা মাত্র ছিল, তাহ। হইতে ১৭৯০ থৃঃঅব্ে 


৭২টীতে পরিণত হর, প্র ৭২টী হইতে ১৮৭২-- 


৭৩ থৃঃ অবে' অর্থাৎ ৮৩ বৎসর পরেই আটগুগ 
অর্থাৎ ৫৬শুটাতে ফাড়াইয়াছে। আর ৮* 
বৎসর পরে বঙ্গপুরে জমিদারী নাম থাঁকিবে 
কিনা সন্দেহ, কেন না এই হারে জমিদরীগুলি 
বিভক্ত হুইয়,__অধীনম্থ জোত্দারেরা জমিদার 
অপেক্ষা অধিক মুনাফাশালী হইয়া! উঠিবেন। 
তাহাদের নিকটে জমিদাঁরগণ কর সংগ্রহ করিতে 
পারিবেন কিনা সন্দেহ । জমিদীরীগুলিকে 
রূপ ভাবে বিভক্ত করিতে দেওয়ার বিষময় ফল 
তখন গবর্ণমেণ্টও উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবেন । 
ইহাকেই জমিদারদিগের হীনাবস্থা প্রাপ্তির 
মুখ্য কারণ বলিয়া 1176 /৬17)1170911 ১০10০- 
01001 3০158] নামক সুগ্রসিন্ধ বৃহৎ 


সারস্বত ভবন । 


১ 


্রন্থেও উল্লিখিত হইরাছে । যথা-_-*73% 67৪ 
০০9715101] 06 76771708165 01)061 
(16 1717000 195 016 1101167151)06) 
71101) ১10-01515101) 1085 2176209, 6০0 
৪2767066610, 177100৮67191060 6৪ 
01955 ০01 *700017095, 2) 17 1০ 
50776120075 10016 [729 0012119166 
0116 5০:1৮ মুসলমানদিগের সময়ে দেশের 
শোণিতশোষণকারী অবাধ বাঁণিজ্যনীতির স্তায়, 
এরূপ অবাধ জমিদীবী বিভাগ-প্রণালী জমিদার- 
দিগকে হীনবল করিয়! দেশের বল ক্ষমু করিত 
না। জমিদারীগুলি অবিতক্ত থাকিত উহার 
মালিক মাত্র পরিধর্তিত হইত। এই মালিক 
পরিবর্তনপ্রথার যতই কোন দোষ আমরা 
ইতিহাসে দেখিতে পাই না উহাতে দেশের 
সমদ্ধিনাশের আশঙ্ক। খুবই কম ছিল । 

রঙ্গপুর জমীদারীর স্্টিব বিবরণ একরূপ 
সংন্মেপে বলা হইল বারাস্তরে আমরা জমিদ।র- 
গণেবু সপ্ুদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর অবস্থার 
ব্ষয় পন্যালোচনা করিব। 


শ্ীস্বরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী । 


"মারা [রর 


সারত্যত ভবন । * 


বঙ্গীয় চতুর্দশ শতাব্দীর অরুণোদয়ের সঙ্গে 
সঙ্গ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা হইয়া- 
ছিল'। তাহার পরে ক্রমান্বয়ে সাহিত্য-সভা, 
নাগরীপ্রচারিণী সভা এবং সাহিত্য পঙ্ষিষদের 
নানা শাখা প্রতিঠিত হইয়াছে ঃ অবশেষে 


সাহিতা-সন্মিলনী প্রতিঠিত হইয়। বাঙ্গালীর 
জীবন-ক্ষেতে সাহিত্যকে সার্বভৌমত্বের আসনে 
সম্মানিত করিবার উপক্রম করিতেছে । কোন 
অভিনব ক্ষেত্রে কোন নৃতন বীজের চাষ হইবে 
কিনা, তাহা পরীক্ষা! করিতে অনেক স্থলে বনু 


২। গ্নেজিয়ারের রজপুর রিপোর্টের উদ্দ তাংশ ১৮৭২-৮৭৩ রঙ্গপুর রিপোর্ট ৪২ পৃঃ ৮9 0০ 0, 1085 
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গবেষণা এবং দীর্ঘ সময়ের প্রয্মৌোজজন হয়; 
আবার কোন স্থলে একটি ফসলেই পবীক্ষ' 
শেষ হইয়া যায়। সাহিত্য-চর্চ। বাঙ্গালীর 
জীবনে নৃতন নহে-_-বাঙ্জালীর জাতীয় সংস্থানে 
ইতিহাসের অভাব এই সাহিত্যই বরাবর 
পূরণ করিয়া আসিতেছে ; কিন্তু সমন্ত সাহিত্য- 
সেবীর এক সাধারণ ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়া 
সমবেত ভাবে জাতীগ্ন সাহিত্োর সেবা করিবার 
আকাঁজ্ষা! এবং চেষ্টা সম্পূর্ণ নতন। আরস্তে 
যেরূপ বোধ হইতেছে, তাহাতে এ ক্ষেত্র এ 
শশ্ের অনুকূল বলিয়াই আশা করবা যায়-- 
আশ কব] যায়, সভ্য জগতে সাহিত্যের ইতি- 
হাঁসে বঙ্গীয় চতুর্দশ শতাবী বিশেষরূপে ন্্রণীয 
হইবে। 

একটা শুভ লক্ষণ এই, বাঙ্গীলীর চরিত্রে 
অন্ত বিষয়ে যতই অনৈকা লক্ষিত হ্তটক, এ 
ক্ষেত্রে অনৈক্যের চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। 
প্রথম যথন সাহিত্য-পরিষৎ হইতে সাহিত্য-সভা 
নামে আর এক শাখা বাহির হইল, তথন মনে 
করিয়াছিলাম, এ বুঝি বা প্যছুবংশের মুষল 
হইল; কিন্ত এখন দেখিতেছি, তা নয়। 
এই সেদিন রাজসাহী এবং বগুড়ায় পাশাপাশি 
একদিনে সাহিত্যের ছুইট। সম্মিলনী হইয়া 
গেল। ভাবিলাঁম, এই বুঝি কুরুক্ষেত্রেব স্চনা ; 
কিন্তু এখন বুঝিতেছি সে আশঙ্কা বৃথা ; বরং 
রাঁজসাহী-সাহিত্য-সন্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
শশধর বায় এম্‌, এ, বি, এল্‌ মহাশয় তাহার 
অরূদিন পরেই রপুরের বাঁধিক সাহিত্যোৎসবে 
সভাপত্থিত্বের গৌরবে সম্মানিত হওয়াতে সে 
আশঙ্কার স্থলে আশাই দেখ! দিয়াছে । 

বাঙ্গালী কেবল সাহিতা-ক্ষেতেই একতার 
প্রয়োজন বুঝে নাই $ নরমপন্থী চরমপন্থী 


বঙ্গদর্শন ৷ 


[ ৯ম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৬। 


বাঙালী মাত্রেই যে এক সুরে দিলিয়। জাতীয় 
মহাসমিতির সার্বজনীনতা অক্ষুণ্ন রাখিবার জগ্ 
চীৎকার করিতেছে, ইহা! বরাঁজনীতি-ক্ষেত্রে 
তাহার একতা র সামান্য পরিচয় নহে। 

কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্েই যেন এই একতার 
সম্যক্‌ শ্ষন্তি অঙ্গভূত হইতেছে । ইহার এক 
প্রমাণ এই, সাহিত্য-সম্বস্কে কেহ কোন সঙ্গত 
প্রস্তাব করিলে প্রায় তাহা বিফল হইতে দেখ' 
যাইতেছে না, উর্ধর ক্ষেত্রে পতিত বীজের 
স্তায় বঙ্গের সাহিত্য-সমাজে তাহা দেখিতে 
দেখিতে অঙ্কুরে পরিণত হইন্ডেছে । 

সারুম্থত-ভবন-প্রতিঠার এইরূপ একটি 
প্রস্তাব সংগ্রতি মধ্যে মধ্যে শুনা যাইতেছে, 
এবং অনেকেই আগ্রহের সহিত তাহার পরি- 
ণৃতির প্রতীক্ষা করিতেছেন ৷ সাহিত্য-বাজ্যে 
যাহা কিছু দুর্লভ, ছুশ্রাপ্য বা দুর্শ/ল্য, যাহা 
কিছু আদরের, গৌরবের এবং প্রদর্শনের যোগ্য, 
সে সমস্ত একত্র সংগ্রহ করিয়া! এবং সাজাইয়া 
বাখা ; বাহার! চিন্তা-জগতে এবং ভাব-রাজ্যে 
রাজস্ব করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাহাদের 
মন্তাধার এবং লেখনী, তাহাদের তৈল-চিত্র, 
আলোক-চিন্তর এবং প্রতিমৃত্তি, এমন কি, তীহা- 
দের ছত্রদণ্ডাঁদি ছারা অলঙ্কৃত করিয়া! কোন 
মন্দিরকে তীর্ঘভূত করা, ইহ নিতীস্তই আঁন- 
নেব ব্যাপার । তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইলেই 
প্রথমে কলিকাতাম্ন আসিয়া কলীঘাটে আগে 
মার পূজ! দেয়, তাহার পরে গন্তব্য তীর্থে 
গমন করে। সারম্বত ভবন প্রতিষ্ঠিত হইলে 
লোকে যেমন কা'লীঘাটে যাইয়া! কালী মাকে 
দর্শন করিবে, সেইরূপ ম্বদেশ এবং স্বজাতির 
গৌরব-স্বূপ এই সারম্থত মন্দির দেখিতেও 
দলে দলে আসিবে যাহা কিছু দিনের মধ্যেই 


৫ম সংখা 1] 


অতীতের ম্বপ্ন-রাজ্যে কষ্পনা-কুহেলিকায় 
পরিণত হইয়া পর়িত, তাহা চির দিনের জঙন্ 
বাস্তববৎ নয়নের প্রত্যক্ষীভৃত রহিবে, ইহার 
অধিক আহলাদের ব্যাপার আধ কি হইতে 
পারে? অনিত্যকে নিত্যতা প্রদান, অজীবের 
সজীব্তা-বিধান, সর্বধবংদি-সময়-শ্রোতে সাধ্য।- 
মুসারে বাধা জন্মান, ইহাই মান্গষের প্রধান 
পুরুষকার এবং সভ্যতার একটা প্রধান অঙ্গ, 
এই কাধ্যে যে জাতি যত কুতকাধ্য, সেই জাতি 
তত শ্রেষ্ঠ। 

এই আনন্দঞ্জনক প্রস্তাবের অনুশীলন 
কাঁরতে করিতে সহস! মনের মধ্যে একটা 
বিতর্ক আসিয়! উপস্থিত হইল, এদেশে শ্ররূপ 
দাঁবস্বত ভবন গ্রাতষ্ি৬ হইবার সময় বাস্ত- 
বিকই উপস্থিত হইয়াছে কিনা? ইংলগু, 
ফ্ান্ন ১, আমেরিকা প্রভৃতি সভ্য দেশে এ শ্রেণীর 
অনেক মনির প্রতিষ্ঠিত আছে, সন্দেহ নাই। 
আমরর্দের অনেক কার্য্যই বর্তমান সময়ে ও 
সকল দেশের অনুকরণে অনুষ্ঠিত হইতেছে, 
এবং অনেক কাধ্যেরই উপযোগিতা আছে 
স্বীকার করি, কিন্তু বর্তমান প্রস্তাবের দুর- 
দর্শিতায় আমাদের সন্দেহ হইতেছে । দূরদর্শী 
মহাঁজ্ন য্থাসর্বস্ব এক জাহাজে বোঝাই করে 
না, বিজ্ঞ ধনী সমস্ত ধন এক সিন্দুকে পূরিয়া 
রাখে না, অভিজ্ঞ সেনানী সমস্ত সৈম্ত একযুদ্ধ 
নিযুক্ত করে না, বুদ্ধিমান জুয়ারি টর্যাকের 
সমস্ত টাকা একই ক্ষেপে বাঁজি ধরে না। তবে 
আমাদের যদি কিছু থাকে, সে সমস্ত সাধ 
কৰিয়! নিজের হাতে ধ্ৰংসের মুখে ধবিয়। দিই 
কেন? ধ্বংপ থে নিশ্চয়ই হইবে, এমন জথা 
ধলিতেছি না; তবে একটা সস্তাবন! ত আছে? 
মাস্থুষ দিব্য চক্ষে দেখিয়া! কিছুই ফরিজত পারে 


সারস্বত ভবন । 
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না, সকল কাযই .সম্ভাবনা দেখিয়া করে। 
সাবধানে থাকিলে বিপদ ঘটিবে না, একথ। 
বলিলে বড়ই সাহসের পরিচয় দেওয়া হইবে। 
জগতের ইতিহাসে এমন বিপদ অনেক 
স্থলে ঘটিয়াছে। আলেক্জেন্ত্রয়ার গ্রন্থাগারে 
যে বুগযুগান্ত'সঞ্চিত জ্ান-রাশি ভন্মে পৰিণত 


“হইয়াছিল, মানব-সমাজ আর তাহা! লাভ 


করিতে পারিল ন। ভাগালেরা রেম।ন 
সমৃদ্ধির যে ক্ষতি করিয়াছিল, তাঁহার পুরণ 
হইয়াছে কি? সোমনাথ, নগবকোট, মধুরা 
প্রভৃতি পবিত্র ক্ষেত্রে যাহা বিলুগু হুইয়াছে 
ভাহার জন্ত অশ্রু বিসর্জন ছাড়া প্রতিকার 
আরকি আছে? বাহার! এ সকল স্থানে 
ন|না রূদ্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহারা এ 
কাধ্যের উপযোগিতা আমাদের মতনই বুঝিয্- 
ছিলেন, এর সকল কার্যে তাহারাও আমা- 
দেরই মত অর্থব্যয়, পরিশ্রম, উৎসাহ এবং : 
মানবগ্রীতি, কিছুরই ক্রুটি রাখেন নাই। কিন্ত 
সেই সকল পুরুষ-সিংহের মধ্যে কেহ যদি 
সেই সময়ে দাঁড়াইয়া স্বচক্ষে সেই ধ্বংস প্রত্যক্ষ 
করিয়া! থাকেন, তাহ! হইলে তখন তাহার মনে 
কি ভাবের উদয় হইয়াছিল, কতকট। কল্পনা 
কর] যায় নাকি? তিনি তখন অবশ্যই দীর্ঘ 
নিঃশ্বী ফেলিয়া বলিয়! থাকিবেন, “হায়, এ সব 
রত্ব যদি সমন্ত দেশে বিক্ষিপ্ত থাকিত, তাহ 
হইলে একযোগে এক মুহূর্থে এমন সর্বনাশ 
হইত না !” মানুষ কেবল কল্পনা লইম্াই চলে 
না, অতীতের অভিজ্ঞতাও ব্যবহার করে । 
অনেকে হয়ত বলিবেন, “এখন আর প্লে 
বর্বরতার প্রাধান্ঠ নাই 7) সভ্যদেশে কত স্থানে 
কত মন্দির গ্রতিষ্টিত হইয়াছে এবং সেই সকল 
গ্নেশেষ জাতীয় গৌরবের কত সামগ্রী তথায় 


২২৪ 


একত্র সঞ্চিত থাকিস্না-ঘুগপৃতৎ্ শিক্ষা এবং আনন্দ 
দীন করিতেছে । এক ওয়েষ্টমিন্ষ্টারের তুলন। 
বুঝি জগতে নাই । এর সকল মহত্বের নিদর্শন 
যাহার! দেখিতে যায়, তাহারা কতকটা মহত্বের 
আকাঙ্ঞ। হদয়ে না লইয়া, নিজে কতকটা 
মহত্বলাত না করিয়া ফিরিতে পারে না ।* 
আদর্শ উচ্চ হওয়াই ভাল, কিন্তু সেই সঙ্জে 
নিজের কিস্মৎটাণ্ড স্মরণ রাখা মন্দ নয়। 
বড়লোকের সঙ্গে চপিলে নজর বড় হইয়! যায়, 
এ একটা দোষ। আমাদেরও নজর বড় হইয়া 
গিয়াছে ) আমরা দৈনিক খবরের ক1গজ পড়ি, 
আর কথায় কথায় লগ্ন, পারিস, বালিন) 
ওয়াশিংটনের কথার তুলনা করি, দৃষ্টান্ত 
দেখাই । আমরা যে কোন্‌ স্তরে আছি, 
কোন্‌ স্রোতে ভাঁসিতেছি, 'কিরূপ ঘোর পরী- 
ক্ষয় পড়িঘাছি, তাহা! এখনও বুঝি ভাবিয়া 
দেখিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। ওয়েষ্টমিন্- 
ষ্টারকে রক্ষী কগিবীর জন্ত যত বন্দুক, যত 
কামান, যত ড্রেন আছে, আমাদের সে সব 
কিছু আছে কি? জামালপুর এবং বিভ্ভন- 
ক্বোয়ায়ের অভিনয় আমাদের এক দণ্ডও 


ব্দর্শন। 


[ ৯ম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৬। 


ভুলিয! থাকিবার জিলিস নয়। এরূপ অভি, 
নয় ধেকোঁন দিনে ষে কোন স্থানে উপস্থিত 
হইতে কোন প্রতিবন্ধক দেখ! যায় না। এ্রীূপ 
সময়ে এ সকল স্থানে একটা সারম্বত-ভবন 
থাকিলে তাহার কি দুর্ঘশা হইত, তাহা কল্প- 
নায় ধারণা করিতে অধিক প্রয়াসের প্রয়োজন 
হয় না। ওয়ে্মিন্ষ্টার ঘষে সাধনার সি. 
ক্ষেত্র, আগে আমাদের সে সাধনা হউক । 

অতএব আমার বক্তব্য এই, আমাদের আদ- 
রের ধন যদ্দি কোথাও কিছু থাকে, তাহা যেখানে 
আছে, সেখানে থ!কিয়াই পুষ্পচন্দনে পুজিত 
হইতে থাকুক। এবং সধারণের অবগতি ও 
স্বদেশ-সেবকের পরিতৃপ্তির জন্য তাহার একটি 
তালিকা প্রস্তুত হউক; আর সাঁরম্থত-ভবনের 
প্রয়োজন ঘদি একাস্তই অনুভূত হইয়! থাকে, 
তবে তাহ।তে এ সমস্ত দ্রব্যে এক এক প্রন্ত 
নকল সংগৃহীত |হউক | নকল গেলে আসল 
থাকিবে, কিন্তু আসল গেলে তাহা চিরদিনের 
মত যাইবে । 


শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী । 


0 রমার (এরর ও 


মহাভারত । 
কণ। 


ইতিহাস বা ইতিবুক্ত। 
মঙ্গলগ্রহ-_কর্ণ। 
মহাভারতের পাঠকগণ জানেন যে-_কণ- 
চন্িতের বিশেষত্বগুলি এই £-- 
১। নরকাস্গুর (মৃত্যুদেব-_যম ) কর্ণ 


মুত্তি আশ্রম্প করিয়াছিলেন (মহা ৩২৫১ )। 
(১) 

২। কুমারী স্থিরযৌবনা পৃথার €২) 
গর্ভে সুর্ধ্যদেবের বা হুর্যানারায়ণের সমাগমে 
তৎক্ষণাৎ কর্ণের জন্ম হয়) ( মহা ১১১১) 


* এই প্রবন্ধে যে মত ব্যক্ত হইয়াছে তাহ! মুতন ও চিন্তনীয়। সাধারণের মতেয় সহিত এই মতের সম্পূর্ণ 


&ক্য মা খাকিলেও ইহা। আঁংল(চিত হইবায় যোগা। 


(১) হতন্ত পরকা আত্মা কর্মুর্তিম উপাঞ্রিতঃ ( মহা ৬।২৫১1২০ ) 


(২) পৃথিবী দেবীর ঈতিহাসিফ মাম পৃ! । 


( মনা ৭&৯ ) 


৫ম সংখ্যা | ] 


৩। সহজাত কবচ কুগুল পরিধান 
করিরা কর্ণ ভূমিষ্ঠ হইলেন । 
€( মহা ১১১১) 
৪। প্রীকব্চ কুগুল অমৃত হইতে উত্িত 
হইয়াছিল। 
€ মহা? ৩২৯৮ ও ৩৮) 
কর্ণের জন্মমাক্ পৃথা শিগুকে 
জলে নিক্ষেপ করেন। পু 
(মহা ১১১১) 
জল অশ্ব নদীর ওরফে আকাশ-গঙ্গা 


নদীর জঙ্গ। 


( মহা ৩৩০৭ ) 
প্রসবাস্তে পৃথা সুধ্যনারায়ণ-বষে 
পুনঃ কুমারীত্ব লাভ করেন। 

( মহ। ১১১১) 
কর্ণের বৈয়ান্র রথ । 

( মহা ৮৩৮ ) 

৮) সপনসদৃশ এবং ইন্ত্র ধন্নকাকৃতি 
রত্বসারময়ী হস্তিকক্ষ! (হস্তিবন্ধন-রজ্জ, ) কণের 
রথধ্বজ | 


৬ 


৭1 


€( মহা ৮৮৮ ) 
৯1 পল্ুরগণের মধ্যে আমি অদ্বিতীয় 
ধনুদ্ধর” । (৩) 
€ মহা ৮৩২ ) 
১৪। কিন্তু ভীমের মতে কর্ণ অদ্ধরথী 
মাত্। 
( মহা ৫১৬৮ ) 
কর্ণের ধনুর নাঁম ব্জয়্। 
( মহা ৮৩২ ) 
১২। মন্ত্ররাজ শল্য কর্ণের সারথি । 


(৬) অক্ৈঃ মৎসমো মাস্তি কশ্চিং দেষঃ ধনুদ্ধরঃ | 
(মহা! ৮৬৯২) 


১১] 


মহাভারত। 
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১৩। কর্ণ হুর্যোধনের সথা। 

১৪। হুর্ষ্যোধন ব্ুর্ণ-মন্ত্রে দীক্ষিত । 

১৫। ভীম্মদেব গ্রকাপ্তে কর্ণের বিদ্বেষী, 
কিন্তু নির্জনে কর্ণের প্রতি ভীক্ষদেবের প্রগাঢ় 
বাৎসল্য ভাব ছিল। 

( মহা ৬১১৯) 

১৬। কর্ণ বহুপত্বীক এবং বহুপুত্রক ৷ 

১৭) কর্ণ সতীতমা ভ্ত্রৌপদীর মন 
আকর্ষণ করিয়াছিলেন । 

(মহা ১১২৭) 

১৮। স্বভাবে কর্ণ শগ্রপ্রতাপশাঁলী 
এবং রণপ্রিয় ॥ কিন্তু কর্ণ কর্কশভাধী এব্‌ং 
ক্রোধী 


১৯ দানে কর্ণকল্গুতরু। এজস্ভ কর্ণের 
উপাধি প্দাতা*। 
(মহা ১১১১) 
২০। অজ্ঞুন-বধে কর্ণ কৃতপ্রতিজ। 


কিন্তু পিতৃদেবের পরামর্শ তুচ্ছ করিয়া কর্ণ 
অঙ্জুন-হিতৈষী ইন্ত্রদেবকে অভেস্ত কব 
কুগুল চর্শচ্ছেদ পুর্বক দান করিয়া নিজ 
পরাভব ও মরণ-পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন । 
€ মহা ৬৩৮ ) 
২১। কর্ণের আদি নাম বুষ ও বসুষেণ। 
কর্ণ, বৈকর্ভন, বাঁধেয়, অধিরথ এবং অঙ্গাধিপ। 


( মহা ৩৩০৭ ) 
২২। ভীত্মদেবের সেনানীত্ব আমলে 
কণ ধন্ুত্যাগী হইয়াছিলেন। 
( মহা ৫১৫৫ ) 
২৩। কর্ণ পঞ্চ পাগুবের মধ্যে কেবল 
অঙ্জুনেবই-প্রতিদ্দী। 





২২২ 
২৪। কপিধ্জে ও হস্তিকক্ষাধবজে 

সমর সুরু কশে। কর্ণাজ্জুন-চরম-সমরে ধ্বণী 

দেবী কর্ণের রুথচক্র গ্রাস করিলেন; এবং 


তৎকাঁলেই কর্ণ পরাভূত ও নিহত হন। 


( মহা ৮1৯১) 


২৫। ছুর্য্যোধনের জয়াশা করণে নিহিত 
ছিল, কিন্তু কর্ণ শশ্ম বন্দ জয়াশা সহ ইহলেক 
ত্যাগ করেন । (৪) 


( মহা ৮1৯৫) 
যদি মহাভারতের মধুর রসাস্বাদনে কাহারও 
মূন ব্যাকুল হয় যদি মানব-বেশ-পরিচ্ছন্ন 
সমরদেব কর্ণের চরিত্র অনুশীলনে কাহারও 
মনে কৌতুহল জন্ম, তবে সমরদেব ওরফে মঙ্গল 
গ্রহের জ্যোতিষিক তত্ব ও ইতিহগুলি এক- 
বার চিত্পপটে অঙ্কিত করিয়া মহাভারত 


বজদর্শন। 


[ ৯ম বর্ষ, ভারে, ১৩১৬। 


পাঁঠ করিতে হইবে। তাহা করিলেই সুবিমল 
মঙ্গল বিচ্থে নিরশ্বর কণমৃণ্তি গ্রতিবিদ্বিত 
দেখিবেন ; এবং এ্ঁতিহাসিক মহাকবি কষ 
দ্বৈপায়নের বচনা-চাতুষ্য--হৃদয়ঙ্গম করিতে 
অধিকারী হইবেন। নতুবা সমরদেব ছন্স- 
মাঁনব-বেশে এমন ভাবে আচ্ছাদিত আছেন 
যে, কোন ক্রমেই কর্ণ-চিত্রের গুড় রহস্ত 
কেহ ভেদ করিতে পারিবেন না । মহা- 
ভারতে মহাকবি সঙ্কেতে ও ইঙিতে কুঁরু- 
ক্ষেত্রের বীরগণের মূল তথ্যগুলি অপরিস্ফ ট 
রূপে কেবল তারা-দর্শকের দৃহি আকর্ষণ জঙ্ব 
এক একটি করি! নান! স্থানে ছড়াইয়া 
রাথিয়াছেন। তারা-দর্শক ভিন্ন তাহার মর্দ 
গ্রহণে অন্যের অধিকার নাই। এই কারণেই 
এত দীর্ঘ কাল মহাভারত প্রকৃত ইতিবৃত্ত 
বলিয়া পরিগণিত হইয়! আসিতেছে । 


জ্যোতিষিক তত্ব। 
মঙ্গল গ্রহ | 


মঙ্গল গ্রহের ব্হুনীম-মধ্যে মন্মথ, মার, 
প্রদ্যুয়, অঙ্গ বুক, ভৌম, যম (৫), নরক এই 
কয়েকটি নাম স্মরণ রাখিতে হইবে । 

রাশিচক্রের মেষ ও বৃশ্চিক রাশিতে এবং 
নক্ষত্রটক্রের অপভরণী ও মুলবহণী নক্ষজে মঙ্গল 
গ্রহ অধিটিত হইয়াছে । এজন্য তার! জগতে 
তারা যে তার! বৃশ্চিক, তাঁরা অপভরণী, 
এবং তারা৷ মুলবর্থণী মঙ্গল গ্রহের গ্রতিকৃতি। 


তারা-বৃশ্চিক-মুণ্ডে তারা৷ চতুষ্টমময় সপা- 
কৃতি মিত্রদৈবত অনুরাধা নক্ষত্র, তারা 
বৃশ্চিক-বক্ষে তারা-্রয়াত্িকা কুগুলাককতি ইন্দ্র 
দৈব্ত জ্যেষ্ঠা, নক্ষত্রৎ এবং তারা-বুশ্চিক পুচ্ছে 
তারা-পঞ্চকাত্সিকা শঙ্খাকৃতি নিখতি-দৈবত 
(৬) মূলব্হণী নক্ষত্র অবস্থিত আছে। 

তাবা-বৃশ্চিক (১০০1০1০ )ওলে ব্যান 
নক্ষত্র সম্পন্ন তার] শা্ঘ,ল মণ্ডল (1595) 


০ 


(৪) যম্‌ আশ্রিত্য কৃতং বৈরং হুতঃ তে সঃ গতঃ দিবম,। আদায় তব পুত্রাণাম্‌ জয়াশাং শর বদ চ। 


( মহ1 ৮/৯৫1৪৬) 
(৫) অঙ্গারকঃ যম; চৈৰ সর্ব রোগীপহারকঃ | 


( হ্বন্দপুক্সাণ ) 


(*) নিখখ/তি অর্থে যম বা ্লাক্ষসেশ্বর ৷ ( শব্দক্পজম ) 


৫ম সংখ্যা ] 


উপপত্তি | 


২২৩ 


এবং তাহার উর্ধ দেশে মহারজ্জুবৎ তালা সপ্পু কিন্তু উহার তেজ ক্রমে বাড়িতে থাকে। 


মণ্ডল (€ *6113675 ) বিরাজমান আছে। 
বর্মরূপে সোমধারা (11115 ৮27 ) তারা 
বৃশ্চিক আচ্ছাদিত করিয়া বাখিয়!ছে । 
উজ্জলতায় মঙ্গল গ্রহ একটি কামরূপ 
তারা । মঙ্গল যখন পৃথিবীর নিকটে আসিতে 
থাকে, তখন উহার গতি ক্রমে হাস হয়, 


আরও অগ্রসব্ হইলে মঙ্গল গ্রহ স্থিরগতি 
প্রাপ্ত হয়। বিপরীত পদে (17 ০1১091- 
(101 ) উপনীত হইলে মঙ্গল বিশ্ব পূর্ণিমারূপ 
ধারণ করে এবং মঙ্গল জ্যোতিক্মান্‌ হয়। 
তখন মঙ্গণ অগ্িবর্ণ হয়। এবং তখন 


“ অঙ্গারক ও প্রহ্থায় নাম সার্থক হয়। 


উপপত্তি। 


বেদমতে (খঃ বে: ১।১৫৭২) গ্যাবা পৃথিবী 


দেবগণের পিতামাতা | শ্র্য্যনারাঁয়ণের ওঁরসে 
পথা-পৃথিবী দেবীর গর্ভে মঙ্গল গ্রহ, 
নরক, বীরভদ্র ও কণবীরের জন্ম হইল । 
তৌম পরা আদি নাম মঙ্গল গ্রহের নাম 
এবং মল গহেবু প্রতিকৃতিগণঈ তী সকল নাম 
ধারণে অ্ধকাঁরী। 

মঙ্গলের প্রতিরূতি তাঁরা বৃশ্চিক, নরক ও 
কর্ণ সকলেই কুগুল-চিহ্নিত | কামদেব বর্শময় 
বলিয়া 'এবং তারা বুশ্চিক কবচ কুগুালে বিভিষিত 
বলয়! কর্ণবীর সহজাত কব্চ কুগুল পরিধাঁন 
করিয়া ভূমিষ্ঠ হইলেন এবং কামদেব সমড্ড্রে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়! অশ্বনদীর জলে কর্ণ 
ভাসমান এবং কাঁধ] নক্ষত্রের ক্রোড়ে তাবা বৃশ্চিক 
অবস্থিত বলিয়! কর্ণ রাঁধাপুজ । কি প্রাঁচ্যে 
কি পাশ্চাত্যে উতিহাসিক বীরগণ সকলেই 
পরভৃৎ। তারা বৃশ্চিক তার! ব্যাত্র রথোপর 
অধিষ্ঠিত বলিয়! কর্ণের বৈয়ান্ত রথ। প্ব্াঘ্রচর্টে 
কর্ণের রথ পররবৃত” এরূপ অর্থ--কষ্টকল্পনা মাত্র; 
এবং তারা বৃশ্চিকের উর্ধে মহান্‌ তার! সর্প 
বিরাজমান বলিয়া সপনদদশ রত্ব্পারময়ী হত্তি- 
বন্ধন-রজ্জতে কর্ণের রখধবজ অলম্কত | যুদ্ধ 


দেব মঙ্গল সমরে অজেয় ও অপরাজিত, সুতরাং 
কর্ণ দেবসমাজে অদ্ধিতীয় ধনুধর । তবে প্রতি 
দ্বিতীয় বর্ষে দঙ্গল অস্ত থাকে বলিয়া কর্ণ 
অর্ধরথী । 

শনিগ্রহ যমদৈবত। স্্তরাং শনি হুর্ষেযা- 
ধন নরক-কর্ণ-মন্ত্রে দীক্ষিত। শনি-ম্জল 
কুগ্রহদয়ে সম্প্রীতি স্বভাঁব-সিদ্ধ। 

সুর্ধযস্গত কর্ণ স্বভাঁবতঃ মার্তগ-ভীম্মের প্রিয় 
পাত্র বটে ৷ বাহিরে শদ্রভব না দেখাইলে 
ইতিহ সরস হয় না। 

সর্যা-সন্নিহিত মঙ্গল অদৃশ্য থাকে । অতএব 
ভীগ্ম রণনেতা বর্তমানে কর্ণ অদৃশ্য ও ধনুত্যাগী 
না হইলে চলে কৈ। 

বেদমতে “কাম: দাতা” তাই মুঙ্গল-কর্ণের 
দাতা উপাধি এবং সেই বেদ ঝাকোর 
থাতিবে কর্ণচরিত্রে কল্পতরুত্ব আবেপিত 
হইয়াছে । নতুবা বক্তমাংসের শরীর ধারণ 
করিয়া অর্জ্বনবধে ক্তএছিজ্ঞ হইয়াও পিতৃ- 
আদেশ ন। মানিয়! অর্জন-হিতৈষী ইন্দ্রদেবকে 
নিজ চর্মচ্ছেদনানস্তর অতেগ্ক .কবচ কুগ্ুল 
দান করা কি মানবের সাধ্য ? 

বেদমতে ( অথর্ব ৯1২১৬ ) কামাদব শর্শ- 


» পশিশাশিিশ শা শপশিশাশি শি শা শশা 


২৪ 


বর্ষের অধীশ্বর । এজন্ত কর্ণনিধনে ফৌরব- 
গণের শর্-বর্মের লোপ বর্ণিত হইয়াছে । 
সগোৌরবে মহাঁবাক্যের পুনরুদ্দীপন স্মুকবির 
সেবকোচিত মহাত্রত | 

সতীতম] দ্রৌপদী ফাম-কর্ণের ফুলবাঁণে 
ধিচলিত হইবেন, ইহা বিস্ময়কর নহে । কাঁম- 
দেব মাঁনব-দেহ-রাজ্যের অধীশ্বর। এজন্য কণ 
অঙ্গীধিপ। ইতিবৃস্তবাঁদিগণ ! এ্রতিহাসিকের 
রচনা -চাতুর্্যজালে পড়িবেন না পড়িবেন ন!। 
বিপরীত পদ ত্যাগ করিয়া মঙ্গল যেমন শৃর্য্যা- 
ভিমুখে যাঁজ! করে, অমনি ক্রমে উহার তেজো- 
হীনতা হইতে থাকে ।; এবং তখন মঙ্গল 
গ্রহের ঘম নামের সার্থকতা হয় (৭) | অবশেষে 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৬। 


সুর্ধ্যনারারণের নিকটস্থ হইলে মঙ্গল অনৃষ্ঠ 
হয় এবং প্রতি ছিভীয় বর্ধ এই দ্ূপে অবনূষ্ঠ 
অবস্থায় থাকে । আবার প্রতি পঞ্চ- 
দশতম বর্ষে বিপরীত পদস্থ ক্ষুদ্ধ মঙ্গল 
গ্রহ ওঁজ্জল্যে তাহার প্রতিবাসী প্রকাণ্ড 
বুহস্পতি গ্রহের সমকক্ষ হয় এবং কখনও বা 
তাহাঁকে পরাস্ত করে। এই জ্যোতিষিক ঘটনাই 
মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহছয়ের ভ্রাতৃব্যতার মূল 
কারণ! মঙ্গল কুগ্াহ-শ্রেষ্ঠ এবং বুহস্পতি সুগ্রহ- 
শ্রে্ঠ। এই জন্তই কর্ণার্জবনে প্রতিদবদ্দিতা | 
মঙ্গল গ্রহে কামদেব মৃতুযুদদেব-যম-নকুক 
( বিচারপতি যম স্বতন্ত্র ) এবং যুদ্ধদেব ( স্বন্দ, 
বীঁং্ভদ্র এ" কণ ) অধিষিত্ আছেন । 


জোতিষিক ইতিহ। 
মঙ্গল গ্রহ । 


পুরাণ-পাঠকগণ জানেন যে, পৃথিবী দেবা 
্ীরুঞ্ষকে বলিয়াছিলেন (বিষ পুরাণ 
৫২৯) হে নাথ! যথন তুমি শুকর-মৃত্তি 
ধারণ করিয়। আমাকে উদ্ধৃত করিয়াছিলে, 
তৎকালে তোমার অঙগস্পর্শে আমার এই 
পুন্প জন্মে । কুগুল সহ এই পুত্র পালন কর। 
এই' পুত্র ভৌম, নরক নামে প্রীগ.জ্ঞেোতিষ" 
পতি” 

আবার ব্রদ্ষবৈবর্ত পুজাণে (২৮) 
লিখিত আছে, “বরাঁহযুগে বরাহকে ব্রহ্ম! স্ব 
করিলে বরাহ হিরণ্যাক্ষকে ধধ করিম পৃথি- 
বীকে উদ্ধার করেন। শ্রুতি-মতে পৃথিবী 


চে 


দেবী বিষ্ণুর ব্রাহ মন্তির পত্ভী। এবং 
তাহার পুঞ্জ মঙ্গল গ্রহ । 

বেদ মতে (অথর্ব ৩।২৯।৭) “কামদাতা৷ |” 
“কাম সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন।* এবং 
( অথর্ব ৩২১৪) অগ্নিকে কাম বলে, কাম 
শ্রেষ্ঠ ও অজেয়*। কাম (অথর্ব ৯২১৬) 
ত্রবিধ রূপে বক্ষক এবং শন্দবন্ধে ভাতা । 

নবক অস্ুরের যৌড়শ শত রমণী শ্রীকষ 
হরণ করেন। (এই নরক ভৌম নরকের 
পিতা )। |] 

দেব-সেনাপতি স্বন্দদেৰ ভৌম গ্রহের 
ছধিদেবতা (৮ )। 











(-) তু । উদয়োন্ুখ শিত্েজ শৃধ্য এবং অস্তোগুখ দিতেন কুষ্য বেদমতে যমনাম ধারণ বরে। 


(৮) হ্বদ্দাধিদৈবতং ভৌমং ক্ষিতিপ্রত্যভিদৈবতং । 


€ম সংখ্যা । ] 


সবলকথায় ক্বন্দদেব ডোম গ্রহে রূপ- 
বিশেষ এবং কুজ গ্রহ কার্তিকের স্ষিন্ন 
'দাবব অনুরূপ (৯) | 

'(পক্সপুরাশ ১২৪) 

আবার মহেশ্ববে সেনাপতি বীবভঙ্রগ 
অঙ্গাবক গ্রহঈ | 
বীবভদকে বলিতিছেন ( পন্মপষাণ ১২৪) 
“তে বীরভদ্র । তুমি দক্ষ ঘজ্ঞ বিনাঁশ সাধন 
কবিয়াছি, আব লোক-দাতে প্রযোগ্গন নাই । 
সকলের শাস্তিবিধানে গ্রহগণেব অগ্রণী হও । 
হে ধরাতুক্ত। তোমার খাতি অঙ্গারক 
হউক। (১০) 

ধরাতুজ বাঁ ভৌম এক ভিন্ন দুইটি নাই। 
জন্ম+বিববণ পাঠেই দেখ! যায় যে, নরক ও 
মঙ্গল গ্রহ একই বীবভদ্র ( বীবশ্রেষ্ঠ ) ও 
মঙ্গহোর নাম-বিশেষ। 

বৃশ্চিক বাশিস্ক তারা কুগুল মঙ্গল গ্রহের 
নিশানা। এ নিশানা নরকান্ুরেও উপ- 
লক্ষিত হয়। 

কর্ণে বৈদিক দেব কামের পূর্ণ বিকাশ 
আছে ; কিন্তু ইদানীস্তন কুরুচিময় কামদেবের 
আভাস মাত্র আছে । কর্ণে নরকা নুরত্ব অক্ফ,ট 
রহিয়াছে বলিলেও চলে। না হলে নয় 
বলিক্ন। কর্ণের বছপত্বী ও বহুপুজেধ উল্লেখ 
। হইয়াছে । 

কর্ণে সমরদেবত্বও সুপরিষ্কট রহি- 
মাছে । বিপরীতপদে উপনীত হইতে পারিলে 
অর্জভুন-জয়ে সমর্থ হইবেন এই ভরসায় স্থির- 
 গ্রতি প্রাপ্তিকালে অর্থাৎ শ্রতিহাসিক ভাবায় 
ধরণীদেবী দেবী বথচক্র গ্রাস করিলে বিপন্ন কর্ণ 


উপপত্তি | 


শিব দক্ষষজ্ঞ-বিনাশাস্তে 


প্রুসুত | 


২২৫ 


অর্জুনের নিকট অন্ববিরাম ভিক্ষা কন্যা 
ছিল। কিন্তু কর্ণ-মঙ্গল বিপরীত পদস্থ হইলে 
কর্ণার্জুন-সমরে জম্ম পবাজয় অনিশ্চিত 
দৈবাষত হইবে, এ জন্ত তৎপূর্বেই স্থিরগতি 
বর্ভমানে অন্জুন-হন্তে কর্ণের পরাভব কল্পিত 
হইযাঁছে ! এই কল্পনায় ইতিহাসিক মতি স্বুনি- 
পুণ ভাবে জ্যোতিস্তত্বজ্ঞীনেব প্রভাব প্রদর্শন 
কবিয়াছেন। ব্ুথচক্তরগ্রাস দৈবঘটন! নহে । 
তদ্দিষয় পুর্বে কর্ণের বিদিত ছিল ( মহা! ৮৪৩ ) 
কর্ণ-চরিতে অতিশয়য়োক্তির লেশও নাই । 
ফলিত জ্যোতিষ মত পাপগ্রহ মঙ্গল £_- 
উগ্রপ্রতাপী ক্ষিতিপাল মন্ত্রী 
রণপ্রিয়ঃ বক্রবচঃ সরোধঃ । 
স্বান্িতঃ শ্ুরগণপ্রণেতা 
কু্জশ্ বারে প্রভতবঃ মন্ুযাঃ ॥ 
(কোটী প্রদীপ )। 
মহাভারতের পাঁঠক মাত্রেই জানেন যে, 
কর্ণ চরিক্রের একটী দৃশ্য কেমন নিখ ত ভাবে 
অস্থিত হইয়াছে । 
মতএব মহাভবুতে মঙ্গল গ্রহ কর্ণ- 
বেশ ধারণ করিয়াছে । কর্ণের ভারতীয় 
ভ্রাতা মঙ্গল-রাবণে মদনদেবের যে পূর্ণ বিকাশ 
উপলক্ষিত হয়, তাহার অভাবে কর্ণচরিত্র 
অতীব শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছে । 
উতিহাসিক চরিত্রের মূল ভিত্তি উদঘাটনের 
প্রতি লক্ষ্য বাখাই কর্তব্য এবং মূল 
ভিত্তি উদঘাটিত হইলেই ক্ষান্ত হওয়া! উচিত । 
ক্ষুদ্র শাখা পল্লব কবিপরম্পরার কর্পনা- 
সুতরাং তাহার মন্্রভেদ সতত 
অনিশ্চিত থাকিবে। এজন আমরা কর্ণ 


তে কৃজার ) কৃজার লোহিতাঙ্গায গ্রহধ্য স্থিতার় চ। কার্ডিকেয়ানুরপায় হরপায় নমোনমঃ | 


(১*) “অঙ্গারক ইতি খ্যাতি? ধয়াসবন্ধ ! গমিধাসি।” 


২২৬ 


চবিতের হুঙ্ষ সুত্রগুলিতে হস্তক্ষেপে করা 
সুবিহিত ব। অভ্যাঁবস্কীয় বলিয়া মনে করি 
না; যথা, কর্ণ নামের সার্থকতা কি ইত্যাদি 
ইত্যাদি। ইহাতে যদি ইতিবৃত্তবাদিগণের 
অপ্রত্যয় হইতে আমাদের উপপত্তি নিষ্কৃতি 
লাভ নণ করিতে পারে, তবে আমবা নাচার । 
কিন্তু নাঁচার হইলাম বলিয়| কোন ক্ষোভ 
নাই। কাবণ স্বয়ং ব্যাঁসদের লিখিম্বাছেন £-- 


বঙ্গদশন । 


[ ৯ম বর্ষ, ভান, ১৩১৬। 


উক্জদেধ শ্ব্গগত যুিষ্ঠিরকে দেখাইতেছেন। 
"এই তোমার পূর্বজ ভ্রাতা কুত্তিস্ত অপ্নিপ্রত 
সর্য্যতনয়ু অগ্রজ শ্রেষ্ঠ রাধেয় নামে খ্যাত 
আদিত্যের 'ন্তায় গমন করিতেছন, এই 
পুরুষশ্রে্ঠকে দেখ ।* তাহা পড়িনাও ইতি- 
বৃন্তবাদিগণের চৈতগ্ক হয় নাই | (১১) 


তারাদর্শক । 


রা! গজ 


বিস্াত জনপদ । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 


প্রেমের অভিযান । 
সে আজ কত দিনের কথা। মুদ্কলের 
এক দরিদ্র রুষকের পর্ণ-কুটীরে নন্দনের 
পরিজাত প্রন্ষটিত হইয়াছিল। 
মলক্ষিতে সকলের অজ্ঞাতে সেই নন্দন-কুস্ম 
বর্ণে ও গন্ধে প্রতিদিন হাসিয়া উঠিতে লাগিল। 
পারিশ্রাস্ত পিতা নীরস ও কঠিন ক্ষেত্র কর্ষণ 
করিয়! যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করিত, তথন 
কন্তার মুখের দিকে চাঁহিলেই তাহার সকল 
শান্তি দূর হইত। 
বালিকা নেহাল * দিনে দিনে মাসে 
মাসে পুর্ণাবয়বা হইতে লাট্ল-_-শেষে 
তাহার বূপ-কাহিনী কৃষকের জীর্ণ কুটীর 
ছাঁড়াইয় নূপতির প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিল। 
মুসলমান প্রতিহাসিক ফেিস্তা পর্য্যস্ত এক দিন 
সে রূপেক্ প্রশংসা করিয়া কহিয়াছিলেন__ 


সকলের 


বালিকা (বিধাতার সকল নৈপুণ্যের সার" 
ভূতা | + 

পথিবীর আদি হইতে আজ পর্য্যস্ত রমণীর 
রূপকাহিনী রুধিররঞ্ষিত ইহয়া ইতিহাসের 
পৃষ্ঠার স্থান লাভ করিয়!ছে। হিমালয়ের নিভৃত 
যোগারণো যে দিন পার্কবতীর চরণম্পর্শে 
অকালে বসন্ত-সমাগম হইয়াছিল, সে দিন 
হরকোপানলে দুরস্ত মদন ভম্মীভূত হইল; 
দণ্ডকারণ্যে ছুঃখিনী জান্ষীর ক্ধপচ্ছটায় 
র্মমদ রাঁবণ বিদগ্ধ হইয়। স্বয়ংও মজিয়াছিলেন--- 
সৌবকিরীটিনী কনক লঙ্কাকেও মজাউয়া ছিলেন । 
সেইরূপ আবার রুক্সিণী-হরণে, অষ্টবঞ্জদম্মিলনে 
রমণীর রূপকাহিনী শোণিতের অক্ষরে লিখিত* 
রহিয়াছে । ভারতের পুরাণাদি গ্রন্থে_-পৃথিবীর 
ইতিহাসে কোন-ন1-কোন-রকমে কৃষ্ণকুমাবীর 
বিষপানের ইতিহাসের অভাব নাই । 


(১১) আদিতাসদূশং যাতি পশা এনং পুরুত্ষভম্‌ 1 ( মহা ১৮1৪।১৬--১৭ ) 
% কোন কোন এঁতিহাসিক বলেন বালিকার নাম পরতাঁল? । 
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৫ম সংখ্যা ] 


বালিকা নেহাল খন আর বালিকা রহিল 
না, তখন একজন বৃদ্ধ ত্রাক্ষণ তাচগার শিক্ষার 
ভাঁর গ্রহণ করিলেন। অল্পকাঁল-মধ্যেই কুষক- 
দুহিতা অশেষগুণসম্পয্া৷ হইল। তাহার স্বগীয় 
রূপলাঁবণ্য এবং অসীম গুণপন। ব্রাঙ্গণকে 
এতই মুগ্ধ করিয়াছিল যে, তিনি ভাবিলেন, 


এ অত্বহার ভূপতির কণ্ঠেই শোভা পায়। 


ব্রাহ্মণ কাঁলবিলম্ঘ না করিয়া বিজয় নগরে 
প্রস্থান করিলেন । 

বিজযননগরপতি ব্রাহ্মণের মুখে নেহালের 
কাহিনী শুনিয়া আত্মবিস্থত হইলেন--তাহার 
অন্তরে বাহিরে নেহালের মৃত্তি জাগিতে 
লাগিল। তিনি ব্রাঙ্ষণের হস্তে রত্ব-ক- 
হার ও নানাবিধ ভুষণাদি 'প্রদ[ন করিয়। 
কহিলেন-_-আমি নেহালকে বিজয়নগরের 
রাণী করিব । হে ত্রাঙ্ষণ ! সদয় হও-_নেহালকে 
আনিয়৷ দাও ।” 

বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ আনন্দোৎফুল্ল হইন্া গৃহে 
ফিবিলেন, নেহালের পিতা-মাতার নিকট 
সহর্ষে শুভ সংবাদ প্রচার করিলেন । ভিখারিণী 
রাজবাণী হইবে_-পিতা-মাতার হৃদয় আনন্দে 
ভরিয়া উঠিল; কিন্তু নেহাল বাণ্পনিরুদ্ধ কে 
কহিল, 'ন।-_তাহা হইবে না--বিজয়নগরের 
পাজঅস্তঃপুবরমধ্যে আমি কিছুতেই বন্দিনী হইয়। 
থাকিব না। এই জীর্ণ-কুটার-মধ্যে তোমাদের 
কোলে মাথা রাখিয়। থাকিতে পারিলেই আমি 
সুখী হইব ।” নেহালের গণ্ড বহিয্ন। মুক্তা-ফলের 


তায় সবজ্ছ চুই বিন্দু অশ্রু গড়া ইয়! পড়িল। 
নেহাল রাজদত উপহার স্পর্শ ও করিল না। 
গু সঁ গু গি 


স্রাঙ্গণ ক্ষুনমনে বিঞ্জয়নগরে গমন করি- 
[লেন-বিষ॥ হ্বদয়ে রাঁজসদনে সকল কথা 


বিস্মৃত জনপদ । 


২২৭ 


নিবেদন করিলেন । রাজার ক্কদ্ধ প্রেম-প্রবাহ 
যেন অকন্াৎ মুক্ত হইল। নেহাল তাহার 
নিকটে আরও স্পৃহণীয় হইল, আকাঙ্্! 
ত।হাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল, কল্পন। নেহালকে 
আরও মাধুরীময়ী করিয়া তাহার নয়ন-সমক্ষে 
আনিয়! ধারল। দেবরায় কালি না 
করিয়া, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া বছু- 
সৈন্ঠসামস্ত-সমভিব্যাহারে খরআোতা তুঙগ- 
ভদ্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন ; মনে মনে স্থির 
করিলেন, আবস্তক হইলে নেহালকে হরণ 
করিবেন, তাহাতে ষাহা অনৃষ্টে থাকে ঘটিবে | 


সেকালে মুদ্কল লইর' হিন্দু ও মুসলমানে 
বিষম বিরোধ চলিতেছিল। উতয়েই মুদ্কল 
করামত্ত রাখবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিত। 
যদিও ললনা-ললমভূত1 নেহাল সেই বিরোধীয় 
জনপর্দে বাস করিত, দেবরায় সে কথা 
বিস্বত হইলেন, তিনি বিস্থাত হইলেন, 
যে, প্রেমের অভিনয় করিবার সময় তথন 
তাহার ছিল না--তথন শক্তি সঞ্চয় 
করিয়। দাক্ষিণাত্যে হিন্দুর গৌরব, হিন্দুর ধর্ম, 
হিন্দুর স্বাধীনতা রক্ষা করাই তাহার কর্তব্য 
ছিল। রমণীর রূপমোহে ভুলিয়া দেবরায় 
আপনার কর্তব্য বিস্বৃত হইলেন। তাহার পঞ্চ 
সহস্র অশ্বারোহী সৈন্ত রাজধ।নী হইতে বিংশ 
ক্রোশ দুরে অবস্থিত মুদ্কলে যাইরা উপনীত 
হুইল। তাহারাও জানিত না যে, মুদ্কলে 
প্রেমের অভিনম্ধ কারবার জন্তই তাহার! 
আসিয়াছে, যুদ্ধ করিতে নহে-_মুদ্কলবাসি* 
গণও তাহা জানিত না। তাহারা যখন শুনিল, 
বিজয় নগরের বীর নৃপতি সৈশ্তসামস্ত লইয়া 
মুদ্কল অবরোধ করিতে আসিয়াছেন, তাহারা 
মনে করিল, ইহা আর কিছুই নহে, হিম্ু,ও 


২২৮ 


মুসলমানের চিরাগত রা্রবিদ্বেষ। তাহার 
আর তিপার্ধ বিলঙ্ব ন! করিয়া ধনবুদ্ধ সমুদয় 
পরিত্যাগপুর্ধক ঘে ছেখানে পারিল, প্র।ণভয়ে 
পলামুন করিল। নেহাল এৰং তাহ।র পিতা- 
মাতাও আবলঘ্ধে স্থান ত্যাগ করিল। 

সসৈগ্ঠে মুদ্কলে আনিয়া রাজা দোখলেন, 
সব শুন্ত--নেহ'ল নাই-_ভাহার পিতা-মাতা 
নাই_নেহালের চিহ্নমাত্রও নাই। ব্যর্থ 
প্রেম তখন রোষের আকারে দেখা দিল! 
রাজসৈম্তগণ প্রত্যাবর্তন-ক।লে যরৃচ্ছ। লুনাদি 
করিতে ল।গিল। দেখিতে দেখিতে রক্তনদী 
ৰাহল-_মুসলমানের সহিত হিন্দুর যুদ্ধ বাধিল। 
সেই অকারণ সমরে বিজগ্ননগরেবু ছুই 
সহ অশ্বারোহী সেনা চির-নিদ্্রাযম় অভিভূত 
হইল ! 

সুলতান ফিরোজ শাহের সঞ্চত ক্রোধ 
উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি দেব্বায়ের 
পশ্চান্ধাবন করিলেন। আবরাম যুদ্ধ চলিতে 
লাণিল। ব্জিয়স্র/ সুলতানের দিকে কৃপা- 
কটাক্ষপাত করিলেন। দেবরায় দেথিলেন, 
মুসলমান তাহার বড় আদরের বিজয়নগর 
অবরোধ করিয়াছে । 

চা।বুমাস অবরুদ্ধ থ|কিম্নাও বজস্বনগর 
আত্মপমর্পণ করিল না। হিন্দুসৈম্ত হৃদয়ের 
রুক্ত দিক্জাও বিজয়নগণ্ রক্ষা করতে লাগপ। 
সুলতান-সৈম্ত তথন বঙ্কাপুর দুর্গ জয় করিরা 
৬৬,০০৪ হিন্দুর চরণে বন্দীর শৃঙ্খল পরা- 
হনব! দিলেন। এ সঙ্কট-সময়ে দেব্রাঁয় 
সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সন্ধি ঘটিল বটে, 
কিন্তু তাহা (বিজয্নগরের উজ্জল বাজসিংহাসনে 








সস শিলীপীস্ীন 
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বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৬। 


কালিম। লেপন করিল। “ূঢ়তুর্গ বঙ্কাপুর সুল- 
ীনকে অর্পণ কাৰয। প্রভূত ধনবক্ধে তাহার 
রাজকোষ পৃ করিছাও যদি দেবরায় নিষ্কৃতি 
পাইতেন, তাহ। হইলে9 ঘথেষই্ট জান ক্বিতেন ! 
কিন্তু সুলতানকে .তু্ করিবার জন্য, শক্রর 
কব্ল হইতে বিজয়নগর রক্ষা করিবার জন্ত 
দেব্রাঘ় স্বীয় কণ্তাকেও সুলতানের হস্তে 
সমর্পণ করিতে সম্মত হইলেন-__বাজকুমারীর 
সহিত সুলতানের বিবাহ-সন্বন্ধ স্থির হইল ! 

রী রী ১৬ রী 

বিবাহের আয়োজন হইল । সুলতানের 
সম্বদ্ধনার জন্ত বিজয়নগর নুসজ্জত হইতে 
ল(গিল--নগরতোরণ হইতে প্রাসাদের লিংহদ্বার 
পর্য্যন্ত তিন ক্রোশ পথ বুমূল্য পাটিন ও 
মথমলে এবং স্বর্ণসংযুক্ত কিংখাপে মগ্ডিত 
হইল। বহুযত্বে ও বহু সম্মানে অভিনন্দিত 
হইব] সুলতান ফিরোজ শাহ দ্ব্সন্্য় রাজ- 
প্রাসাদে অতিবাহিত করিলেন। বিদায়ের 
দিনে দেবরায় জামাতাকে বহু বনুমুল্য উপ- 
ঢৌকন প্রদান করিয়া ছুই ক্রোশ পর্য্যস্ত 
তাহার অনুগামী হইলেন । সুলতান ইহাতেই 
বিরক্ত হইয়! তাহার প্রধান অমাত্যকে কহিয়া- 
ছিলেন--ছাউনি পর্য্স্ত আমার অন্ুগমন করা 
বিজয়নগ্বরপতির উচিত ছিল । একদিন না এক- 
দিন এই তাচ্ছিলে/র প্রতিশোধ লইবই লইব | 

দেবরায় খন একথা গুনিলেন, তথন অপ- 
মানে, ক্রোধে ও লজ্জায় তীঁহার হৃদয় ফাটিয়া 
শে।ণিত বহিতে লাগিল। তিনি স্থির করিলেন-- 
আর নহে, অপমান অপেক্ষ। মৃত্যুই শ্রেয়ঃ__ গুল 
তানের সহিত যুদ্ধই করিষ।, 
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৫ম সংখ্যা ] 

এদিকে বিজয়ী সুলতান বাজ্য, বাজী ও 
অর্থ সমভিব্যাহারে বাজধানী কুল্বর্গে প্রত্যা- 
বর্ন করিয়াই সুন্দরী নেহালের সহিত স্বীয় 
পুল্র হাসন খাঁর বিবাহ দিলেন। 

দেবরায়ের সোগার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। 
রূপ-মোহের প্রায়শ্চিত্ত হইল। দাক্ষিণাত্যের 
সমগ্র হিন্দুসমাজ সে প্রায়শ্চিত্ত 
করিয়াছিল, তাহা যথাস্থানে বণিত হইবে । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
কাল নির্ণয় । 

দেবরায় নগর সুরক্ষিত করিতে লাগিলেন । 
সু প্রাচীর সুগভীর প্রাকার উচ্চ অট্টালিকাদি 
নিশ্মীণ করিয়া দেবরায় দেখিলেন, নগব বারি- 
হীন । তীহার অদম্য উৎসাহ ছিল। তিনি 
বন্ধ অর্থব্যয়ে পাষাণ প্রাচীর দিয়া নদীর গতি 
ফিরাইয়া দিলেন_-দুরবর্তী স্রোতন্মিনী বিজয়- 
নগরেকস পাদদেশ ধৌত করিয়া! প্রবাহিত হইতে 
লাগিল। বহু প্পঃপ্রণালী খনন করিয়া সেই 
ত্বাচ সলিল নগরের নানা স্থানে লইয়। গিয় 
দেবরায় ভূমির উর্বরা-শক্তি বৃদ্ধি করিলেন, 
সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকরও বৃদ্ধি হইল। দেখিতে 


০ 


৬০ এ 


শপ? পিপাসা লা 


বিস্বৃত জনপদ ৷. 


কিরূপে, 


২২৯ 
দেখিতে নানাবিধ ফলফুলের তন্ঠানে নগরের 
চতুদ্দিক স্বুশোভিত হইল। * 

হিন্দুর গৌরবভূমি দাক্ষণাত্যের প্রহবী 
বিজয়নগর ঘখন ফলে ফুলে পূর্ণ হইল, যখন 
তাহার শত সহম্র উদ্যানে সুগন্ধ কুসুম ফুটিল, 
সুস্বাদু ফল পাকিল; যখন দ্রীক্ষালতা৷ পত্রে ও 
ফলে সুশোভিত হইয়া! ধীর সমীরে ছুলিতে 
লাগিল, তখন দেববায় একদিন অকল্মাৎথ চিন্ন- 
নিদ্রায় অভিভূত হুইলেন__হৃদয়ের অপমান 
গত হৃদয়ে রহিক্া গেল। 

দেব্বায়ের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র বীর- 
(ব্জস্ম সিংহাসনে আরোহণ করিম়াছিলেন। 
তাহার ছয় বর্ষ ব)পী রাজত্বকাল কর্মহীন 
কাটিয়া গেল-তিন পিতার অপমানের প্রতি- 
শোধও লইলেন না, রাজ্যেরও কোনও উন্নতি 
করিলেন ন| । ধু; 

বীরব্জিয় ও তৎপুন্র দ্বিতীয় দেবরায়ের 
রাজত্বকাল-নির্য়ে অনেক মতভেদ আছে। 
প্রচলিত সাধারণ এতিহাসিক গ্রন্থে সে 
ভেদের মীমাংসা হয় নাই। শিলাফলক দৃষ্টে 
ইহাই জান] যায় ষে, দেবরায় ১৪১২-১৩ থ্‌ঃ 


পতি পি শী ৩ পিস 








্পেশীটী পি ৩ ১ চাপা আপ রর 


ক. 1113 21017070৮60 01 5001 80568 10 010 011 11136 10 1170789550 1005 18৬0770৬ 9 


[706 11191) 0107861700710160 9770 000) 11700052170 127 ৫০5, 


13 17691501115 %/8161 0১59 


[72,065 100110 2.0081111)6 010 ৯ 07081011901 29170675810 000172105 870 8168, &10$65 ০1 


[655 2710 ৬11159104 .**.১, 
00161 1565. 01710711019 01 1161170 বি 1112, 


2/)0 17191 [0121705110105 91161701795 210 0191£55 9174 10585 ৪70 


1 দেবরায় ১৪১২ খৃঃ অন্ধ পর্যাস্ত জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। ১৪১২--১৪১৬ খৃঃ অঝোর হে 
ফলক লিপি পাওয়া গিয়।ছে তাহাই তাহার শেষ ফলফলিপি কারণ পর়বৎসরের অর্থাৎ ১৪১৩--৯৪ খু: অঙ্গের 
ফলকলিপি তাহার পুজ বীর়বিজয়েয । পর্তুগীজ মুদী্গ তাহাকেই “5255” মামে পরিচিত করিয়াছেম। 

1:171511590 515: 76915 2170. 00111178015 1017716 010 106)11086 ৮/০10).161201116, 


57710171016 01 9861790 01, 


২৩৩ 
অন্দ পধ্যস্ত জীবিত ছিলেন । ১৪১৩-১৪ থুঃ 
অবের ফলক-লিপিতে বীরবিজয়ের নাম 
উল্লেখ আছে। ন্ুতরাং তিনি যে সেই সময়ে 
দসিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন তছিষয়ে সন্দেহ 
নাই । তাহার পুত্র দ্বিতীয় দেবর|য়ের ন।মাক্ষিত 
যে ফলক-লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা ১৪২৪-২৫ 
খুঃ অবের | তৎপূর্বের কোনও ফলকলপি বা 
অন্ত নিদর্শন অগ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই । 

ধ্রতিহাসিক ফেবিস্তা বলেন, কুল্বগের 
সুলতান ফিরোজ সাহেব সহিত তেলিঙ্গনার 
হিন্দুদিগের ১৪৯৯ খু: অন্দে যুদ্ধ ঘটিয়ািল। 
সেই যুদ্ধে সুলতান ছুই বর্ষ ধরিয়া পাঞ্জুল 
দুর্গ অবরোধের পর শেষে সৈন্যমধ্যে মড়কের 
আবর্ভীব হওয়ায় পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলেন । পণউচ্চপদস্ক অমাত্যগণ তাহাকে 
পরত্যাগ করিয়! পলায়ন করিলেন । দেবল- 
রায় এই সুযোগে সৈম্ত সমাবেশ করিয়া 
যুদ্ধ যাত্রা করিলেন । পাশ্ববস্তী হিন্দু-হৃপতি- 
বৃন্দের এবং তেলিঙ্গনাধিপতির সাহায্যে দেবল- 
রায় বহু অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্ত লইয়া 
সুলতানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন 1 * 

এইব্প বীরত্বের কাহিনী, ম্বদেশরক্ষার্থ 
এইরূপ অধ্যবসায়, উৎসাহ ও গ্রতিজ্ঞা ; কর্তব্য 
কর্ম সম্পাদনে এইরূপ এ্রকান্তিকী ইচ্ছ! বীর- 
বিজয়ের ইতিহাসে লিখিত নাই। তিনি 
অকন্মণ্য নরপতি ছিলেন । ইহা হইতে এই- 
রূপই অনুমান হয় যেঃ বীরব্জয়ের মৃত্যুর 
পর দ্বিতীয় দেব্রায় সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়া উক্ত যুদ্ধে: লিপ্ত হইয়াছিলেন। 


বলদর্শন | 


[ ৯ম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৬। 


দ্বিতীয় দেবরাঁয় যখন সিংহাসনে আরোহণ 
করেন, তখন সম্ভবতঃ তিনি অল্প বন্স্কছিলেন। 
কারণ, তাহার পিতামহ প্রথম দেবরায় ঝাজ্যা- 
রস্ত করিয়াই (১৪০৬ খুঃ অবে) যখন 
নেহালের প্রেম-মোহে পতিত হইয়া প্রেমের 
অভিযান করিয়াছিলেন, ভথন যে তাহা বয়স 
অধিক (ছল এবধপ অস্ুমান হয়না । বয়স 
অর্ধিক হইলে বুদিও পরিণত হইত। যাহার 
সিংহদারে শক্রর জয়োলাস লে কি কখনো 
প্রেমের অভিনয় করিতে পারে? তিনি সপ্ত 
বর্ষের অধিক কিছুতেই রাজ্য করেন নাই। 
তৎপুজ বারবিজয়ের রাজতৃকাল ছয় বর্ধ মাত্র। 
সুতরাং সিংহাসনাবোহণকালে ছ্বিতীর দেঁব- 
রায়ের বয়স অধিক ছিল না বলিয়াই অনুমান 
হয়। 

একটা কথা হইতে পারে, দ্বিতীয় দেবরার 
অল্প ব্য়সে রাজ্যভার গ্রহণ কৰিলে কিরূপে 
সুলতানের বিরুদ্ধে ঘুদ যাত্রা করিয়।ছিলেন? 

গরাচীন বিজয়নগরের প্রীচীন ইতিহাস 
আলোচনা করিয়া সত্য নিয় তত্যস্ত ছুরহ, 
কারণ পথ অতি ছুর্মম এবং আলোক-বিরহিত । 
এমতাবস্থায় সমসাময়িক ঘটনাবলী এবং অবস্থা 
পধ্যবেক্ষণ কবিয়! অনুমীনের বলে অগ্রসর না 
হইলে উপায় নাই। 

যখন আমর! জানিতে পাই যে, দেবরীয় 
সুলতানের সহিত বুদ্ধে পরাজিত হইয়া শেষে 
সমাজ ও চিরীচরিত কুলগ্রথা পর্য্যন্ত বিসর্জন 
(দিয়া মুসলমানের হস্তে স্থীয় কম্া সমর্পণ 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখন যে দাক্ষি- 


পি সলপীপীশাশীপসশিপী 
আপা শিলা 
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ণাত্যের হিন্দু-রাজন্য-সমাজ্জের প্রাণে একটা 
দারুণ আঘাত লাগিরাছিল, তাহাতে সন্দেহ 
নাই । তীহারা হীনবল ছিলেন বলিয়াই 
পেই মুহর্তে সুলতানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 
তাতে পাবেন নাই | কিন্ত বিজয়নগর তখন 
হিন্দু-সামন্তবর্গের শিক্ষার ও সম্মানের স্কাঁন 
চিল; দাক্ষিণাতোর হিন্দ-স্বাধীনতা রক্ষার 
জনতা তাহারা তখন াবজয়নগবের দিকেই 
চাহিয়। থ।কিতেন। দেই বিজয়নগরের অপ- 
মান নিজেদের অপমান আান করিয়া তাহারা 
উপযুক্ত সময়ে যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন 
বলিয়! অনুমান হয়। সে উপযুক্ত সময় বীর- 
বিজয়ের অকর্থণী রাজত্বকালে আসে নাই। 
তাহা দ্বিতীয় দেবরায়ের সমপ্যই আনিয়াছিল। 
বিজয়নগরের নুপতি বাঁলক হইলেও বিজয়- 
নগরের গৌরবে গৌববান্থিত ছিলেন । স্তর !ং 
তাহার নামে সাহাযা ভিক্ষা করিলে কে না 
সাহায্য দিবে, তাহার নামে যদ্জীভিযান করিলে 
কোন্‌ রাজভক্ত হিন্দু তরবারি না ধরিবে ? 
তাই হিন্দু সামস্তগণ ও হিন্দু অমাত্যগণ স্মুযোগ 
পাঈয়। ছিতীয় দেবযায়ের বাজত্বকালের সুচনাতেই 
বিজয়নগরের চিরশক্র সুলতানের সহিত যুদ্দ 
আাবস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হম্ব । 

এই স্থলে আর একটী কথা বলা উচিত। 
ধিজ্য়নগরের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন ; উহা 
বিশ্বত অতীতের তমসাচ্ছন্ন কুক্ষিমধ্যে নিবদ্ধ । 
কিন্তু সেই অন্ধকার-মধ্যেওড দুই একটা ক্ষীণ 
আলোক-রশ্পি কোন প্রকারে প্রবেশ পথ 
পাইয়াছে। নুনিজের রচিত কাহিনীতে দেখ! 


শিস শি _শিশিট 
শষ 





*. পিন্রাঁবাণভিন্রাবাপিচিকা? শক 
বা পিছ রাও বালে । 


বিস্বৃত জনপদ । 
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ষাঁয় ষে, দ্বিতীয় দেববায়ের পুত্র যুবরাজ পিক্না- 
রাঁও * তাহার ন্বাহুপ্পুন্ কর্তৃক গোপনে আহত 
হইয়া ছয় মাস মধো মুতামূথে পতিত হয়া" 
ছিলেন। চনিক্ক লোক-যাথে জনরব শুনিয়া 
এইট ঘটনা! লিথিয়া গিয়াছেন । কিনব পরি- 
ব্রাম্মক আবহর বঙ্গাক ঘে লময়ে বিজষনগবে 
অবস্থান করিজেডিলেন, সেই সমযে তথায় 
এইরূপ একটী ঘটনা ঘটিয়াচিল। শ্াঁবগ্ৃঝ 
রজাক বলিয়াছেন, নৃপত্তি দ্বিতীয় দেবরায় 
তীহার ভ্রাতা কর্তৃক গোঁপনৈ আহত হঈয়া- 
ছলেন! এই ঘটনা ১৪৪২-১৪৪৩ খুঃ অবের 
ঘটিয়াছিল | 

আবচুর বজাক ১৪৪৩ খুঃ অব্ের ডিসেম্বর 
মাসে রাজধানী তাগ করিয়াছিলেন, কিন্ত 
তখনো তিনি দ্বিতীয় দেববাযের মৃতার ্ল্লেখ 
করেন নাই । স্মতরাঁং ইহাই অনুমান .হয় 
যে দ্বিতীয় দেবরাঁয় ১৪৪৩ খুঃ অব পর্ধান্ত 
জীবিত ছিলেন। আবদুর রজাক ঘটনার 
স্থলে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন বলিয়া হুনি্গ 
অপেক্ষা তাঁহার কথা "অধিক প্রামাণ্য । 

কিছুকাল পৃর্নে একটী ফলক-লিপি পাঁওয়| 
গিয়াছে উহাতে দেববায়ের নামাস্কিত 
আছে । প্রস্থবু-ফলক ১৪৪৯ থঃ অব্ের। 
এই দেবরায় তবে কে ? এইখানেই অন্ধকার 
এত অধিক যে, ভেদ করা অসম্ভব । হয়ত 
এমন সময় আসিবে, যখন নৃতন প্রমাণাদি আবি- 
স্কুত হইয়া এই অন্ধকার দুর করিয়া দিবে। 

[ ক্রমশ ] 
শ্ীরাজেন্্র লাল আচার্য্য । 


অর্থে বাধত হয় দক্ষিণ ভাক্সতে যবরাজকে চিন্না রাও বা টিকারাও 


৩৭, 


বঙ্গদর্শন | 


[ ৯ম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৬। 


বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন । 


রাজসাহী-নিবাসী ভত্র মহোদয়গণ,_ 

আপনারা দেশভক্তি-প্রণোদিত হইয়া 
এ বৎসর বঙ্গীয় সাহিত্য-সশ্মিলনে সমবেত 
সাহিত্যসেবকগণের পরিচধ্যার গুরুভার গ্রহণ 
করিয়াছেন ; আমরা আপনাদের সাদর নিমন্ত্রণ 
গ্রহণ কবিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি, এবং 
রাজসাহীর রাজোচিত আতিথ্য-ভারেব উপর 
আর একটা গুরুভার চাপাইতে সাহসী হুই- 
তেছি$ তাহা এই £-_ 


বাঙ্গালী জাতির উৎপত্বি-তব-নিরূপণেরন্ঠ 


উত্তর হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ প্রচার 
আবশ্যক-_-এতদর্থে রাজসাহীতে অনুরোধ করা 
হউক, এবং আগামী বৎসরের সাহিত্য-সম্মিলনে 
সংগৃহীত তথ্য উপস্থিত কর! হউক । 

নিমন্ত্রিত অতিথিগণের বোঝার উপর এই 
নৃতন আর একটা বোঝাঁকে আপনারা নিতাস্তই 
শাকের আটি করিয়া গ্রহণ করিবেন কিনা 
জানি না, কিন্তু সভাপতি মহোদয়ের আদেশ 
লঙ্বনে আমীর ক্ষমতা নাই । আজ বাহাকে 
মাপনারা সভাপতির পদে বর্ণ করিয়া! আপনা- 
দিগকে রুতার্থ মনে করিতেছেন, আমি আমাকে 
তাহার একাস্ত অন্থুবর্তী অনুচর মধ্যে গণ্য 
করিয়! আত্মস্লাঘা অস্ুতব করিয়া থাকি। তাহার 
আদেশেই আমাকে বাধা হইয়া এই দু্ষর্থে 
প্রবৃত্ত হইতে হইগনাছে। আপনারা আমাকে 
ক্ষমাকরিবেন। আমার প্রতি যে কঠোর 
আদেশ হইয়াছে, আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সভাপতি 
মহোদয় সেই আদেশ পালনে আমার যোগ্যতা 
টুকৃও বিশ্বত হইয়াছেন ৷ তিনি স্বয়ং আলোক- 
বর্তিকা হাড়ে লইয়া বিজ্ঞান শাস্ত্ের জ্ঞানাচ্ছ!- 


দিত যে পথে অগ্রবর্তী হইয়াছেন, আমিও অতি 
দুরে থাকিয়! সেই পথে ত্তীহার পশ্চাতে অনু- 
সরণ করি ; সেই পথের উপযুক্ত কোন একটা 


আদেশ দিলে বরং আমি সাহস করিফা দুইটা 


কথা বলিতে পারিতাম, কিন্তু সহমা তিনি 
আমাকে এমন পথে ঠেলিয়া দিয়াছেন, যেখানে 
কোন কথা উচ্চারণ করিতে গেলে আমার পক্ষে 
অনধিকারচর্চীর ধূ্তা আসিয়! পড়ে । কাজেই 
আমি অতি ভয়ে ও অতি সংক্ষেপে আমার 
উদ্দেশ্তই আপনাদিগকে বিজ্ঞাপিত করিম 
আপনাদের নিকট বিদায় লইব । 

এই উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিবার পক্ষে আমার 
সামান্ত 'একট অধিকার আছে। কলিকাত। 
হইতে বঙ্গীয সাহিতা-পরিষদের পক্ষ হইতে 
কন্দিপর় সাহিত্যসেবীও সাহিত্াযানুরাগী ধন্ধুর 
সহিত আমি আপনদেব আহ্ব'নে এখানে উপ- 
স্থিত হইয়াছি; সেই সাহিত্য-পরিষৎ সভা 
এক্ষণে আপনাদের সংপূর্ণ অপরিচিত নহে । এই 
রাঁজসাঁহী নগরে সেই সাহিত্য-পরিষধদের একটি 
শাখা! আছে, এবং আপনাঁদেরই মান্ ব্যক্তিগণ 
সেই শাখার পরিচালনা করিতেছেন । পেই 
সাহিত্য-পরিষদ্দের একটি মুখ্য উদ্দেপ্ত-_বাঙ্গাল। 
ভাষরি ও বাঙ্গাল! সাহিত্যে পথ দিয়া বাঙ্গালা 
দেশের ও বাঙ্গালী জাতির বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন 
বিভাগ মধ্যে পরম্পর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও বন্ধন 
স্থাপন দ্বারা জাতীয় এ্ক্য স্থাপন । আমরা 
আমাদের দেশকে ও আমাদের জাতিকে নিতান্ত 
আত্মীয় ভাবে জানিতে চাই । বাঙ্গাল! দেশের 
কোথায় কি আছে ও কোথায় কি ছিল,বাঙ্গালী 
জাতির সম্পৎ কোথানর কি আছে, কোথায় 


শি 


৫ম সংখ্যা। | 


কি ছিল, ডাহা আমরা জানিতে চাই। 
জন্তা আমাদের মনে একটা আকাঙ্ক্ষা 


একটা আগ্রহ জন্সিয়াছে,এই আকাজ্ছা পূর্ণ না” 


হইলে আমাদের তৃপ্তি হইবে না। সকল 
জ্ঞানের মূলে আত্মজ্ঞান। আমবা কে, 
আমরা কি, আমরা কোথা হহীতে কিরূপে 
কোন সময়ে কি জন্ত আসিয়াছি, এই জ্ঞান 
লাভ আমাদের পক্ষে আবশ্তাক, বিধাতা কি 
উদ্দেস্টে পৃথিবীর কোন্‌ কার্য সাধনের জঙ্য 
আমাদিগকে এই ধরাঁধামে প্রেরণ করিয়াছেন, 
ইহা সেই জ্ঞান লাভ হইলেই আমরা! বুঝিতে 
পারিব এবং তখনই আমরা আমাদের সামর্থ্য 
বুঝিয়া আমাদের যোগ্যতা নিরূপণ করিয়া 
জগতে আমাদের সাধ্যমত কর্তব্য নির্ধারণে 
সমর্থ হইব। 
উদ্দেশ্য লইয়া জন্মিয়াছে, আমি এই লোড়ার 


তন্বনিরূপণকেই তন্মধ্যে মুখ্য উদ্দেশ্য বলিক্স! | 


মনে করি। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই 
আমাদের ব্যগ্রতা, এই জন্য আমরা 
সাহিত্য-সম্মিপন উপলক্ষ করিয়া বঙ্গতৃমির 
জেলায় জেলায় ছুটাছুটি করতে প্রস্তুত হইয়াছি 
এবং এ বৎসর আপনাদের দ্বারদেশে আঘাত 
করিয়া আপনাদের শীস্তি ভঙ্গ করিতেছি। 
আমাদের বড়ই হুর্ভাগ্য যে, আমরা যে দেশের 
পরিচর্য্যা করিতে ইচ্ছুক, সেই মহাদেশের-_ 
সেই হিন্দু মুসলমানের মহাদেশের-_ আমরা যে 
জাতির জাতীয় ভাবের প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা 
করিতেছি, সেই মহাজাতির__সেই হিন্দু 
মুসলমান'মহাঁজাতির-_সম্যক পথিচয় জানি না 

আমাদের কোথায় কোন্‌ রত্ব নিহিত আছে, 
আমাদের কোথায় কি বল আছে, তাহা আমরা 
জানি না--পৃথিবীর নিকট আমাদের আত্মপরিচয় 

$ 


বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন । 
এই * 


বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ যে: 


এই, 


২৩ 


পৃরা সাহসের সহিত আমরা দিতে পারি ন1। 
আমরা কোথা! হইতে এদেশে -আসিলাম, 
আমাদের আদিপুরুষ কে ছিলেন, তাহারা 
কবে কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন, তাহা 

আমরা! জানি না--আমাদের নিজের পরিচয় 
জানিবার জন্য আমাদিগকে বৈদেশিফের মুখেকস 


দিকে চাহিতে হয়--হণ্টার সাহেবের ্্যাটিঈ- 


ক্যাল্‌ গ্রন্থ খুঁজিতে হয়, বিদেশী রাজপুরুষের 
সংগৃহীত সেনজাসের খাতার পাতা উল্টাইতে 
হয়। ইহা ক্ষোভের বিষয়-_-ইহা পরিতাঁপের রিষয় 
ইহা লজ্জার বিষয়। এই লজ্জা দূর রা 
আঁবশ্ক--আমাদের জাতীয়ত্বের মূল কোথায় 
প্রতিষ্ঠিত, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে, সেই 
মূল হইতে কিরূপে মহীরুহ নির্গত হইয়া শাখা" 
প্রশাখ! প্রসারিত করিয়াছে, তাহা জানিতে 
হইবে; তবে আমরা আমাদের জাতীয়তা লইয়া 
জগতের সন্গুথে মাথা তুলিয়া দীড়াইতে সমর্থ 
হইব। নতুবা! আমাদের জাতীয়তার স্পর্ধা 
কেবল বৃথা বাগাড়ম্বর ও উপহাস্ত আম্ষালনমাত্র 
হইবে। আমরা স্বদেশের রঙ্গমঞ্চে টাড়াইরা 
স্থদেশীয় ভাবের অভিনয় করিলে- বাহিরের 
জগৎ আমাদের অভিনয় দেখিয়া হালিবে ও 
করতালি দিবে। 

রাঁজসাহীর নিকট আমর! কি প্রার্থনা 
করিতেছি, একটা দৃষ্টান্তে বুঝা যাইবে । আমার 
পরম ন্নেহভাজন আপনাদের আদরের পাল্র 
শ্রীমান্‌ কুমার শরুতৎকুমার বার আজ শ্রাতে 
আপনাদিগকে প্রাচীন পৌগু;বর্ধনের অতীত 
গৌরবের কথা শ্মরণ করাইয়াছেন। এই 
রাজসাহী সেই প্রাচীন পৌগু;বর্ধন রাজ্যের 
এক খণ্ড মান্র। 

স্থলতঃ এখন ববেজভূমি হলিলে যাহা 


২৩৪ 


বুঝি, এককালে তাহা পৌঞ্,ভূমি ছিল। সেই 
পৌগু/রাজের রাজধানী পাওয়ায় ছিল কি 
মহাস্থানে ছিল, তাহ! লইয়। এরতিহাসকের! 
বিতগু। করিতেছেন ; কিন্ত এই দেশ যে এক 
কালে পুগুজাতির দেশ ছিল, তাহাতে সন্দেহ 
নাই, এই পুগুজাতি এখন কোথায়? 
আধুনিক পুঁড়ৌ, পুণ্তরীক, পুগুরাকাক্ষ কি 
কাহাদেরই বংশধর ? পুগুজাতি এখন লুণ্ত 
হইয়াছেন অথবা ই বরেন্ত্র জনপদ এখনও 
পৌগু)জাতিরই ভূমি রহিয়াছে, কি পৌগু,ক 
রীতি নীতি উত্তরাধিকার-সুত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে, 
তাহা না জানিলে আমর! বরেক্্রভূমি ও বরেন্্- 
সমাজ চিনিব কিকুপে? 

এখনকার রাঙ্গসাহী মুসলমান প্রধান বা 


হিন্দু প্রধান-_-তাহা লইয়া তর্ক করিয়। আপাততঃ র | 
| আধ্য উপকরণে গঠিত হইলেও উহার মঞ্জ।- 


লাভ নাই । আমর! সাহিতা-সম্মিলনে আসিয়া 
রাজসাহীকে হিন্দুমূসলমান প্রধান বলিয়াই দেখব 
এবং বঙ্গীন সাহিত্য-সন্মিলনকে বাঙ্গীলার 
হিন্দুমুসলম।নের অন্যতম সম্মিলনোপায় বৃলিয়াই 
জাঁনিব। কিন্তু এমন দিন ছিল; তখন রাজ" 
সাঁহীতে মুসলমান ছিলেন না, হিন্দু ছিলেন 
না। সে বহুদিনের কথা ; তখন এই ভূমি 
অনার্ধযভূমি ছিল__অনাধধ্যসূমিতে আধ্য।ধিকার, 
প্রসারের পরে ইহা হিন্দুর দেশ এবং আরও পরে 
হিন্দু মুপলমানের দেশ হইয়াছে! কিন্তু সেই 
অনার্য আদিম নিবাপী এখনকার হিন্দু মুসল- 
মান সমাজের মধ্যে কি চিহ্ন রাখিয়া গিয়া- 
ছেন ?__-এই হিন্দু মুসলমান সমাজের মধ্যে 
কতটুকু অনার্ধ্যত্ব কতটুকু আধ্যত্থ মিশ্রিত 
আছে? এককালে যে পুগুজাতির এখানে 
অবিসংবাদী অধিকার ছিল, তাহারা অনা্ধ্য 
ছিলেন কি আধ্য ছিলেন? 


বঙ্গদর্জন । 


৮ শ্পশী 


[ ৯ম বর্ষ ভাদ্রঃ ৯৩৯৩ 


ইংরেজ ঠ্রীতিহাসিকদের ও সঙগাজতাত্বিক- 
গণের সকল মত আমরা! গ্রহণ করিতে বাধ্য মহি, 
কিন্ত তীহাদিগের সিদ্ধান্তকে উপহাঁ্ে উড়া- 
ইতে সম্প্রতি আমাদের অধিকার নাই। অস্ততঃ 
যতদিন হাণ্টারের গেজেটিয়ার ও রিজ.লির 
সেন্সাস্‌ বহির পাতাই আমাদের আত্মপরিচয় 
লাভে একমাত্র অবলর্থন থাকিবে, ততদিন 
সেইব্ূপ উপহাসে আমাদিগের অধিকার নাই। 
ইংরেজ লেখকের! বলিতে চাহেন, বঙগগদেশের 
সমাজ মুখ)তঃ অন্ধ্য সমাজ-__বাঙ্গালীর শোঁণি- 
তের চৌদ্দ আন অনার্্যর্ক্ত। এমন কি 
অনেকে ইহাও বলিতে চাছেন যে, আধুনিক 
বাঙ্গালী ঘে ভাষায় কথা কহেন, সে ভাষ৷ 
সংস্কৃত আধ্যভাষার পরিচ্ছদ পরিয়া থাঁকিলেও 
উহা মূলে অনার্ধ্য ভাষা ) উহার আস্থমাংস 


মধ্যে অনার্য্যত্ব এরচ্ছন্নধ আছে। বিদেশী 
পণ্ডিতদের এই সকল সিদাস্ত আমাদের রুচিকর 
হয় না। অথচ এই সকল সিদ্ধান্তের মুলো- 
চ্ছেদ জন্ত যে প্রমাণের প্রয়োজন, অধগ্ত 
সে সকল প্রমাণ আমাদের হাতে নাই, আনবা 
সেই প্রমাণ সংগ্রহের জন্ত কোন চেষ্টা করি 
নাই। প্রাচীন পৌগু,জাঁতিই অন্য ছিল, 
কি মধ্য ছিল, তাহা! আমরা ঠিক জানি না। 
অতি প্রাচীনকালে আমরা পৌও।ক জাতির 
আধিপত্যের নিদর্শন পাই । বৈদিক সাহিত্যে 
এই জাতির উল্লেখ আছে, মহাভারতে পুর।ণে, 
ধর্্মশান্ত্রে ইহাদের উল্লেখ আছে। পৌওুক 
নরপতি বান্ুুদেৰ ভগবান্‌ দ্বারকাপতি বাস্থ- 
দেবের বাঁজচিন্ন ধারণে সাহসী হইয়! তাহার 
সহিত গ্রতিঘন্বিতার স্পর্ধা করিতেন এই কাহিনী 
পুবাণমধ্যে কীর্তিত হই়্াছে। যে জাতির এক 


৫ম সংখ্য।] 


সময়ে এইরূপ প্রভাব ছিল, তাহার] আধ্য না 
অনার্য ? আমরা উত্তরাধিকার সুত্রে তাহা 
দের সভ্যতার অধিকার পাইয়াছি, নী বল- 
পূর্বক তীহাদিগের নিজস্ব অপহরণ করিয়াছি, 
এই মূল তথ্যের এখনও মীমাংসা হয় নাই। 
বিশ্ব(মিজঞেব পুত্রগণ পিতৃকর্তৃক নির্বাঁসনের পর 


পূর্বদেশে উপনিবিষ্ট হইক্সা দস্যুর সংখ্যা: 


বাড়াইয়!ছিলেন এই আখ্যায়িকার মধ্যে কতটুকু 
সত্য আছে? আধ্যবংশীয়ের আধ্যজাতির 
মধ্যদেশের আর্ধ্-সমাজ হইতে দুরে সরিয়া 
শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়্ালোপহেতু নিন্দিত হইয়! 
পড়িয়াছিলেন,এই উক্তির মধ্যেই বা কতটুকু 
সত্য আছে? ইংরেজ এতিহাসিকেরা হয়ত 
একবাক্যে ৭লিব্নে, পৌগুজাতি 
অনাধ্য জাতি, কিন্তু আমরা এই 
সকল প্রাচীন কিংবাস্তীকে একবারে 
উপেক্ষা কবিতে পারি না। সাহিত্য- 
সম্মিলনের বৈজ্ঞানিক সভাপতি মহাশয় 
আমাকে সমর্থন করিবেন, যে বৈজ্ঞানিক বিচাবু- 
পদ্ধতি কোন পণ্ডিতেরই বাক.কে অস্রাস্ত বেদবাক্য 
বলিয়! মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহে-সেই পর্ডি- 
তের গায়ের চামড়। কালই হউক আর ধলই 
হউক । 
আমর। রাঁজস।হীর নিকট প্রার্থনা কার- 
তেছি, তাহার! এই প্রশ্নের মীমাংসার পণ একটু 
প্রশস্ত করিয়া দিন। আমাদের পূর্বপুরুষের! 
দেশের ইতিহাস লিখিয়া ষাঁন নাই বটে, কিন্ত, 
ইতিহাসের প্রচুর উপকরণ এখনও দেশের 
মধোই প্রচ্ছন্ন আছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি- 
ক্রমে সেই উপকরণ সংগৃহীত হইলে তাহ! 
হইন্ডে দেশের ইতিহাস আবিষ্কৃত হইবে। 


সাহিত্য-সশ্মিলনের সঙ্ভপতি মহাশয় কিমিয়! 


বজীয় সাহিত্য সম্মিলন । 


২৫ 


বিদ্াকে আপনার বশীভূত কনিয়াছেন ;) ডিন 
আমাদিগকে শিখাইভেছেন, কিরূপে উৎকট" 
যৌগিক পদার্থকে বিশ্লেষণ দ্বারা তাহার অভ্যন্তরে 
প্রচ্ছন্ন মূল উপকরণগুলি বাহির করিতে পার! 
য।য়। বৈজ্ঞাশিক পদ্ধতি কেবল কিমিয়া 
বিদ্ভার একচেটিয়া নহে। এরঁতিহাসিক্রাঁও 
সেই বৈজ্ঞানিক পদ্।ত আশ্রয় করিয়া আমাদের 
এই যৌগিক সমাজকে বিশ্লেষণ দ্বারা তাহার 
অন্তর্গত মূল উপাদান গুণি আবিফারে সমর্থ 
হহতে পারেন। আমর দ্ধু শ্রীবুক্ত হমচন্ত্র 
দাস গুপ্ত ঘিনি বঙ্গীয় সা,হত্য পার্যদের অগ্ঠতম 
প্র।তানধি স্বরূপে এই সভায় উপস্থিত আছেন, 
তিন আমা (দগকে বুকাইবেন করূপে পদ্ধ! 
মুনীর তীরদেশের মাটি খুড়িয়। গচ্ছন 
জীবাস্থর বা উত্ভিজ্ঞদেহের আবিষ্কার দ্বারা 
দেখান যাইতে পারে, পল্সাদদেবী কিন্ধপে এবং 
কঙ বত্সরে হিমালয়ের বুক |চরিয় হমাত্রি 
গাষ,ণকে গ্রবীতৃত কাঝগা সেহ দ্রবীভূত 
পাব।ণের স্তরের ভপর স্তর গাথিয়া এই সুজল। 
সুফলা বরেস্্র ভূমিকে গড়য়া তুলিয়ছেন। 
কোন ইতিহাম লেখক এহ পদ্মাদেবীর এই 
বচত্র কাহনী |লাপবঞ্ধ করিস যান নাহ, 
কিন্ত আমার ভূতত্বাবৎ বন্ধু পদ্মাদেবীর কত 
লক্ষ বংসরের ইতিবৃত্ত এক নিশ্বাসে আপনা” 
দিগকে শুনাহয়া ।দতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ 
করবেন না। সেইরূপ আমি বলতে চাহি 
আপন।দেরু বর্তমান এই বরেন্দ্র সমাজের 
অভ্যন্তরে প্রাচাণ সাহিত্য, প্রাচীন ভাষা, গ্রাচীণ 
রীতিনীতি আচার ব্যবহার, গ্রাম্য গীত ও 
লৌ।কক বচন উপকথা ও ব্রতকথা ছেলে 
ভুলান ছড়া ও দিদি মায়ের রূপকথা মধ্যে যে 


সকল প্রাচীন নিদর্শনের ভগ্জীবশেষ গ্রচ্ছন্নভাবে 


২৩৬ 
নিহিত আছে তাহার আরববিক্ষার দ্বারা শত 
শতাব ধরিয়] স্তরের উপর স্তর গাথিয়া যে 
মানবসমাজ গঠিত হইয়াছে, তাহার ধারাঝহিক 
ইতিবৃত্ত স্কলনের আশা ছুর।শা নহে। 

এই ইতিহাস সঙ্কলনে সাহাষ্য প্রার্থনা 
করিয়া অ।মরা ম তথি ও ভিক্ষুকরূপে আপনাদের 
দ্বারদেএ আঙঞঙ্গ মাঘাত করিতেছি, বঙ্গীর 
সাহিত্য সম্মিণন যেথায় যে জেলায় উপস্থিত 


হইয়া গৃহস্থের দ্বারে করাঁঘাত করিবে, তথন ল।ভ করিবেন। আমরা 


সেই দ্বারে দাঁড়াইয়। আমর! আমাদের প্রার্থন। 
জানাইব। সকলের সমবেত চেষ্ট।য় আমাদের, 


অর্থা২ এই নবজীবনের স্পন্দনে স্পন্দমান : 
মূল উৎস! আমরা যে কয়জন আপনাদের সাদর আহ্বানে 


বাগ।লী জাতির, জাতীয়তার 


বঙ্গদশন । 


[ ৯ম বর্ষ, ভাগ্র, ১৩১৬। 


ভিত্তির উপর দগু'য়মীন হইয়া আমাদের 
জাতী ভাবের স্ুবম্য হন্দ্য গগনমূগে উঠিয়া 
আমাদিগকে আশ্রয় দিবে । এক বৎসরে এই 
কাধ্য সম্পন্ন হইবে না। বঙ্গীয় সাহিত্য- 
সম্মিলন যদি শতবতসর জীবিত থাকে, তবে 
সেই শতবৎসর পরে আমাদের গ্রপৌন্রগণ 
এই রাজনাহী নগরে পুননায় সম্মিলিত হই! 
এই কার্যের আংশিক সফলত। দেখিয়া আনন্দ- 
সেই কাধ্যেবু 
আরস্তভ করিয়া যাইতে পারিলেই চরিভার্থ 
হইব এবং বঙ্গদেশের সাহিত্যিক সমাজের 
মুখপাত্রস্থরূপ বঙ্গীয় লাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে 


আবিষ্কৃত হইবে ও ইহার মূল ভিত্তি প্রকা- ' উপস্থিত হইব, আপনাদের বোমার উপর 


শিত হইবে। 
সেচনে ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিয়া আমদের 
জাতীয়ত৷ কণন।দিনী শোতম্বতী তরঙ্গিণী পদ্মার 
প্রাবুটকালের বিপুলকাঁয় ধারণ করিবে, সেই 


সেই উৎস হইতে ধারা- ! এই শাকের আটি চাপ।ইতে বপিয়।ছি+ তাহা- 


রাও কতাথন্মন্ত হইবেন । 


শ্রীরামেন্্রস্থন্দর ত্রিবেদী। 


৯ সত অনা জপ 


মেরুপ্রান্তে। 


(২) 


গতবারে মেরুমণ্ডলের অভিনব প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্যের উপ্পেখ করিয়াছি । প্রকৃতির 
এই অপুর্ব লীলাকৌশল অনাবস্তাক বিলাপ- 
মণ্ডন নহে। মেরুবাসীরাও উপভোগ্য বস্ত 
জ্ঞানে ইহার সমাদর করে না। তাহাদের 
ভীবন-মরণের সহিত এই শোভাসম্পদের 
সম্বন্ধ। রজনীর সুদীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন আবরণ 
ইতর প্রাণীদিগের পক্ষে য।হাই হউক, কদাপি 
মানবজীবনের অনুকুল নয়। বিদেশী নাবিক 


ও পর্যটকগণের মুগ্ধী প্রীত প্রয়োঞন|ব্ধানে 
হয় না, তাহা পৌনর্্যলিগ্পার পরিতৃপ্তি- 
জনিত। পক্ষীস্তরে মেক্বাদিগণ উধালোক ও 
বালার্করাগের জন্ত যেবপ আশা, আগ্রহ 
ও উৎকঠার ক|লযাপন করে, তাহা বর্ণনাতীত। 
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৬1101) 115 176109041- সৃর্য্যোদয়ের দিন 
মেরুবাসীরা মহোল্লাসে মত্ত হয়। যে ব্যক্তি 
সর্ধপ্রথমে জ্যোতিফরাজের দর্শন লাভ করে, 
সে উচ্চৈ-স্বরে সাধারণে ইহার উদয়-বার্তীা 
ঘোষণ!। করিয়া থাকে। তখন জনমগুলাঁ 
দলে দলে পথে ছুটিয়। আসে এবং পবস্পরের 
আনন্দ বর্ধন করিতে থাকে । এই মহো- 
ল্লাসের পশ্চাতে যে অভাব ও অতৃপ্তি বিগ্বামান, 
তাহা কোন বিদেশী ভ্রমণকারীর পক্ষে 
সম্ভাবনীয় নহে। মেরুমণ্ডলে এমন স্থান 
আছে, যেখানে কোন বিশেষ দিনমাঁন নাম- 
মাত্রে পর্যবসিত হয় বলিলে অত্যুক্তি হর 
না। আলাসঙ্কায় ২১শে ডিসেম্বর তারখে 
সর্য্য একঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিট কাল চক্রবাঁলের 
উদ্ধে অবস্থান করে । এইরূপ অবস্থায় মেরু- 
বাপিগণ যে তৃষত চাতকের স্তায় অরোরা 
ও হৃূর্যযালেোকের জন্ত অপেক্ষা করিবে, তাহ! 
নিতান্ত স্বাভাবিক । স্থষ্ট্রকর্তীর এমনই করুণা 
যে, মালাঙ্কায় ২১শে ডিসেম্বরের ক্ষুদ্র দিন- 
মান অবসান হইতে না হইতেই অরোরার 
অপুর্ধ ছটায় চতুর্দিক আলোকিত হয়। 
কোন দর্শক ইহার ঘষে মনোহর চি' 
অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা এই £-- 
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অরোরা এখানে অর্থ 
চন্্রাকারে প্রকাশ হয় না। পাঙ্জুর বৈচ্যতিক 
ছাতিময় একটি সর্প যেন গগনগাত্রে অঞ্ষিত 


৪6116176201 (0117)? 


রহিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহ্র 
বিলাদতরঙ্গভঙ্গিমঠাম অবিরাম নবীনভাবে 


পরিবর্তনশীল; এবং চান্দ্রমপী ধন্ুলেখাব্ৎ 
ছটাসমূহ নিয়ত সঞ্চরমাণ। এই সর্পকার 
জ্যোতিস্তস্ত হইতে স্ফলিঙ্গ ও ধ্বঞ্জ।কৃতি 
কিরণরেখা নির্গত হইয়া নক্ষত্রপুপ্রের অভি- 
মুখে উদ্খত হইতে থাকে । তাহাতে নক্ষত্র 
সকল অরোরার অর্ধস্ষ টমুত্তি ভেদ করিয়া 
উজ্জলতর হইয়| উঠে। 

আলোক ও ছায়া, মধুর ও ভয়ানক 
এবং প্রেম ও বিরহের এরূপ বিচিত্র সঙ্গিবেশ 
প্রকৃতির আর কোন লীলাক্ষেত্রে আছে 
বলিয়া জানি না। এক দিকে যেমন অপূর্ব 
উষালোক, অপব দিকে তেমন সুদীর্ঘ তম- 
ম্বিনী; একদিকে যেমন সুনীল অপার জ্জলধি, 
অপর দিকে তেমনি প্রাণাস্তকর হিমানী- 
রাশি; একদিকে যেমন প্রলয়ঙ্করী আগ্নেয়- 
গিরশ্রেণী ও তুষার তরঙ্গিণী, অপর দিকে 
তেমনি মনোরম নির্ঝর ও তরুলতা-বেস্ছিত 
হদশোভা)১--একাধা,র এত বৈচন্র্য চির- 
নিন্দিতা মেরুপ্রকৃতিকে সম্পৎশালনী 
করিয়াছে । 

আইস্ল্যাণ্ডের হেক্লা, ওরেফা, স্ব্য।প্টার 
প্রস্তুতি আগ্নেয়গিরির কথা স্বতিপথে উদিত 
হইলে শবীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। ইহাদিগের 
সংহার-মুণ্তিতে কতবার কত লোকালয় যে 
তৃগর্ত-প্রোধিত অথবা কঙ্কর-তূমিতে পর্রিণত 


৭4৩৮ 


হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই; কিন্তু স্থষ্টির 
এমনই বিচিত্র নিয়ম যে, যাহাতে একের মৃত্যু 
তাহাতে অপরের জন্ম; একের নিবৃত্ততে 
অন্তের উতপত্তি। অন্ত কথা! কি, সমগ্র 
আইসল্যাণ্ড দ্বীপট? আগ্নেয়গিরির উদগীরণে 
আ্বিভূতি। অপিচ, অগ্রযৎ্পাতের ফলে আইস্- 
ল্যাডের নানাস্থানে সুন্দর শ্ুন্দর নির্বর, 
উঞ্ঃপ্রশ্রবণ ও জলপ্রপাতের উদ্ভব হইয়াছে। 
গ্রেট গেইসার (0169 09552) নামক 
উষ্ণপ্রত্রবণ .তাহাদিগের অন্যতম । ইহ! 
এমনই মনোহর যে, পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম 
আশ্চর্মা পদার্থ বলিয়া গণনীম্ম হইম়াছে_ 
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একটি পৰ্বতের পাদমুলে প্রশ্রবণটী অবস্থিত। 
গিরর সানুদেশ বেন করয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
নির্ঝরিণী রজতরেখাকারে এবহমান]। 
এই রুমণীয় স্থানে প্রা ছত্রিশ বিঘ] 
ভূমি ব্যাপিয়া গ্রেট গেইসার বিরাঞজিত। 
্রাস্ম ছাপ্পান্স ফিট ব্যাস বিশিষ্ট একটি বৃত্তাকার 
কূপ বা জলাশয় (১9517); উহার গন্তে 
একটি প্রক,ণ্ড %হ্বর নলাকারে ভূমিভেদ 
কাস নিম্না(ভিমুখে প্রা সত্তর ফিট পধ্যস্ত 
প্রসারিত হইম্াছে। জলাশয় হইতে ধুগ- 
যুগান্তরের সিলিকা (১%]1০৪) সঞ্চিত হইয়া 
৩০ ফিট উচ্চ একটি স্তুপ গঠন করিয়াছে। 


গেইসারের স্ফষটিক-সন্পিত শ্বচ্ছ জল নিশ্চপ, 
নিম্তরঙ্গ ও কানায় কানার পরিপুর্ণ। উচ্ছবাসের 
অব্যবহিত পূর্ববে বজ্রনিনাদবৎ একটি শব্দ 
হয়, তাহাতে সেই সমগ্র স্থানটী কম্পিত 
হইয়। উঠে। সঙ্গে সঙ্গে জল উত্তপ্ত হইর়া 


বজবর্শন | 


[ ৯ম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৬। 


ফুটিতে থাকে! ক্রমশঃ বৃহৎ বুদদ- 
সমূহ নল হইতে আনিয়া উপরিভাগে বিদীর্ণ 
হয়। এই সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্ছাস উৎপন্ন 
হইয়া থাকে। এই ক্রিয়ার এইথানেই শেষ । 
পুনরায় জল।শর পুর্ব স্থির ভাব ধারণ 
করে। প্রতি আশী, নব্বই মিনিট অন্তর 
এইরূপ উচ্ছাাসের স্থ্টি হয়। উত্তরোত্তর 
শব্দ প্রভৃতি বঞ্ছিত তেজে প্রকাশ হইতে থাকে, 
শেষে একটা সুবৃহৎ রুমণীয় উচ্ছাস-্তস্ 
সত্তর, আশী ফিট পর্য্যন্ত উখিত হম তাহার 
চাঁকচিক্যমম় প্টভ্রভীম় চক্ষু ঝলসিয়া যায়। 
উচ্ছাসন্তভ্ত হইতে ধূম ও তপ্তজলকণা 
নির্গত হইয়া চতুদ্দিকে পবিব্যাপ্ত হয়। 
এইরূপ ক্রমান্বয়ে তিনটি উচ্ছাাসের পর 
কুপ বা জলাশয় একপ্রকার শুন্য হইয়া 
পড়ে। কারণ, ছয় ফিট নিন পর্য্যন্ত জল 
শুদ্ধ হইয়া যাঁর । ভ্শ, চল্লিশ, মিনিট পরে 
পুনরায় জল উঠিতে থাকে এবং কয়েকঘণ্টার 
মধ্যেই কুপটী পুর্ণ হইয়া উঠে। অতঃপর 
জল কুপ ছাপাইয়া উপরিউক্ত 511০8. স্তুপের 
পাদদেশ ধৌত করিগ্না প্রবাহিত হয়। 
আধার ঘণ্টাধক কাল পরে সেই বস্তরধৰনি- 
ব এব, সেই ভূকম্পন, সেই জলোত্তপ, 
সেই বুদদ্র-বিদারণ, সেই উচ্ছ্বাস ;-- 
দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের 
পর বতসর, শতাবীর পর শতাব্দী ধবিয্না 
সেহ রমণীর প্রশ্রবণলীলার পুনরাবৃত্তি 
হইতেছে । কেন, বা কি. উদ্দেষ্কে, কে 
বলবে? 

আইস্ল্যাণ্ডে এইরূপ চমৎকার তৃষ্ঠ 
প্রচুর পরিমাণে বিদ্কমান। উপরিবধিত 
উষ্কপ্রত্রবণের সন্নিকটে কতিপয় ক্ষত হুদ 


৫ম সংখ্যা |] 


আছে। ওউহাদিগের স্বচ্ছ জলরাঁশির উপরি- 
ডাগে অতি সামান্ক মাত্র গতিম্পর্শ ঘটিলে 
তবাদেশ পর্য্যস্ত সঞ্চ!রিত হয় । কোন পর্যটক 
বলিয়াছেন, বর্ণনা অথবা! চিত্রের ছারা ইহার 
সৌন্দধ্য অন্যের হৃদয়ঙ্গম করান যায় না। 
ভ্রমণকারিগণ এই স্থানের একটী গুহাভ্যন্তরে 


প্রবেশ করিয়া অতি চমত্কার দৃশ্য নয়ন- 


গোচর করিয়া থাকেন। ইহা সার্টার 
(510091) গুছা নামে বিখ্যাত । গুহাটি 
নিবিড় অন্ধকারে পৃর্ণ। ইহার স্কটিকমম 
অধোদেশ হইতে মন্দিরাকৃতি তুষাঁরস্তভ্ত- 
শ্রেণী দণ্ডায়মান । উর্ধে ছাদ হইতে দৌছুল্য- 
মান হীরকোজ্জল মুবৃহ বরফন্ত,প-সমূহ 
স্তস্তশ্রেণী পর্যাস্ত অবতরণ করিয়াছে । দর্শক- 
দিগের দীপশিখ! স্ষটিকময় প্র।চীরগাত্রে 
ও তুষার-নিশ্মত খিলান ও ন্তস্তশ্রেণীতে 
প্রতিবিশ্বিত হইয়া সমগ্র গুহাঁটাকে অপূর্ব ছ্যুতি- 
ময় করিয়া তুলে। স্ুবিখ্যাত প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান্বিৎ প্রেয়ার (2:৪৮০) এই দৃশ্য দেখিয়া 
অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন । 

সেই চিরতুষারাবৃত মেকু-স্থানে প্রকৃতির 
হরিৎ-স্টামল মৃত্তি একেবারে ছুলভি নয়। 
ক্ষত ট্রমসো! দ্বীপটা ইহার প্রমাণস্থল। এই 
ক্ষুদ্র দ্বীপ বেষ্টন করিয়া উত্তঙ্গ শৈলমালা 
উখিত হইয়াছে । স্থানটা তরঙ্গকারে বিস্তৃত 
বলিয়া মধ্যে মধ্যে উচ্চ মিসমূহ দৃশ্ট মান হয়। 
মেরুমগ্ুলাস্তরগত আর কোন দ্বীপে এরূপ 
প্রচুর তৃণবল্লী ও গুজশ্রেণী দৃষ্ট হয় না । মাঠ 
ও পর্রতগাত্রসমূহ নানা জাতীয় ফপৃষ্পে 
স্থুশোভিত। বিহ্ধি বর্ণে অজশ্র “বেরি? 
ফলিয়। স্বভাবের শো! বর্ধন করিতেছে । 
টমবো ও স্বামারকেই্ দ্বীপের আক! বাকা 


মেকপ্রান্তে ৷ 


২৩৯ 


সমুদ্রতটবাহী পথগুলি হুইপার্শের গৃহশ্রেদী 
লইয়া নাগরিক শোভা ধারণ করিয়াছে । 
প্রকৃতিদেবী এই কৃত্রিম শোভায় ক্রভঙ্গী করিয়া 
স্বীয় প্রতাব প্রদর্শন করিতে ছাড়েন নাই। 
স্বচ্ছন্দজাত তৃণসমূহে গৃহছাঁদগুলি এরূপভাবে 
আগ্াদিত ষে, এখানকার লোকদ্দিগকে গৃহযাসী 
না বলিয়া তৃগর্তনাসী অথবা কবরবাসী বলা 
ধাইতে পারে। 

ডাক্তার স্বোর্সবি (1) 5০0736১% ) 
স্পিটজবার্জেন্‌ দ্বীপপুঞ্জের একটি পর্বত- 
শিখরে উঠিগ্না মেরু-উপকূলের এইক্সপ 
বর্ণনা! করিয়াছেন £__-*পর্বত-শিখর হইতে 
অতি চমৎকার দৃশ্ঠ নর়নগোচর হয়। পূর্বে 
গ উত্তরে একটি উপসাগর এবং পশ্চিমে 
স্থির প্রশান্ত নীলাম্ব রাশি অনন্ত বিস্তৃত। 
স্থানে স্থানে ভাসমান তুষার শৈল উন্নত- 
শিরে গিরিশুগ অতিক্রম করিয়া দণ্ডায়মান । 
তাহার ছুই পার্খে পর্বতশ্রেণীঃ সৌর- 
কিরণ-রাশি এই সকল উন্নত শিখরদেশে 
প্রতিহত হইয়া! নিয়ে পৌছিতে পারে ন|। 
এই দিকে দিগ্বলয় পর্য্স্ত যতদুর দৃষ্টি চলে, 
পর্ধতের পর পর্বত, শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ দেখ! 
বায়। উহাদিগের সাহুদেশ হইতে 
অসীম উপত্যকা-ভূমি ভুষার-গুত্র কলেবরে 
দিগন্ত পর্ধান্ত প্রসারিত। উদ্ধদিকে প্রথর 
রবিকরোত্তাসিত নির্মেঘ গগনের আর এক 
মনোহর দৃষ্ট ! এই সময় গিরিশৃঙ্গোপরি নিজের 
সহ্বটাবস্থা স্মরণ করিলে যে মনোভাব 
উপস্থিত হয়ঃ তাহা এই দৃশ্টকে আরও বিচিত্র ও 
অদ্ভুত করিয়া! তুলে” 

এই সকল স্থানের নির্জন গন্তীর ভাব 
দেখিলে মনে হয়, প্রকৃতি দেবী যেন একান্তে 


২৪৩ 


বসিয়া পরম পুরুষের ধ্যানে নিমগ্ন । সেই প্রগাঢ় 
নিষ্জনতা শিতশিখ-স্ুচিকা-সম অথবা মেরু- 
শৈত্যের তীব্রতার ন্তার মর্দ্ভেদ করিয়া বিদ্ধ 
হয়। ভন বেরার (৮০7 43867) নামক 
জনৈক জান্নীন (3০৮০ 167))12) নোভা 
জেম্লা দ্বীপ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "45 
1 1116 021) 01 0765210101) 1028 1050 
6০07 2110 116 ৮676 50111 €0 0৫ 
0৪1160 1000 63195601706?) অর্থাৎ এই 
স্থানটী দেখিলে মনে হয়, যেন স্থষ্টির প্রাককীল 
উপস্থিত; এবং জীব স্থ্টি হইতে এখনও 
বিলম্ব আছে। ভন বেয়ারের এই উক্তি 
প্রলাপবাক্য নহে। কারণ, যে ছুই চারিটি 
লতাঁপত্র আছে, তাহা এক প্রকার নিষ্পন্দ। 
যে কয়েকটা বিহগ ও পতঙ্গ আছে, তাহাদের 
অস্কট পক্ষধবনি অথবা ক্ষীণ কলক এই 
দ্বীপের প্রগ:় নীরবতাকে কদাচিৎ ভঙ্গ 
করিতে পাঁরে। গ্ররুত্তির এই মৌনভাৰ 
পর্যটকের হৃদয়ে যে অনুভূতি সঞ্চার করে, 
তাহ! অনুমান করা কঠিন নহে। ডবলিউ- 
হার্টন প্রসিদ্ধ উত্তর অন্তরীপের একটি ছুরারোহ 
পর্বতশূঙ্গে উঠিয়া এইরূপ বর্ণনী লিপি- 
ব্ছ করিয়া গিফ়াছেন £-_“সেই অতুযুচ্চস্থানে 
পদ্দাপণ করিবার পর আমার মানসিক অবস্থা 
ঘে প্রকার হইল, তাহা বর্ণনা করিতে সক্ষম 
নহি। এই মাত্র আমার স্মরণ হয় যে, আমি 
শৈশবের স্বপ্ন সফল হইল দেখিয়৷ ভক্তিভরে 
তগবান্‌কে ধন্বাদ দিতে লাগিলাম । নিদারুণ 
নীত ও ঝটিকা সত্থেও আমি গরম কাপড়- 
গুলি জড়াইয়া সেইথানে উপবেশন করি- 
লাম। এই অবস্থা আমি বহুক্ষণ প্রকৃতির 
সেই অপূর্বভাব নিরীক্ষণ কবিলাম। সেখানে 


ব্লদর্শন। 


[ ৯ম বর্ষ, ভান্্র, ১৩১৬। 


আমি একেবারে লঙ্গীহীন। একাকী; একটা 
মাত্র প্রাণী দেখিলাম না । বহুদূরে সমুদ্রবক্ষে 
একটি কি ছুইটা নৌকার পাল দেখা ঘাইতে- 
ছিল। শব্দের মধ্যে ঝটিকার বেগধ্বনি ও 
মাঝে মাঝে ছুই একটি সামুদ্রিক পক্ষীর 
কাতরতাব্যপ্রক আর্তনাদ । তন্তি্ন আর কিছুই 
শুনা যাইতেছিল না। কি জানি, কোথ। 
হইতে একটা মধুমক্ষিক! গুঞ্জন করিয়া আমার 
সমীপস্থ হইল। তথায় তৃণপত্র একেবারেই 
ছিল না; তবে, একটিমাত্র শুষ্ক শৈবালগুচ্ছ 
দেখিলাম। আমি অবত্তরণকালে সেই স্থানের 
স্বতিচিহ-স্বূপ শুষ্ক শৈবাঁলগুচ্ছটি লইয়া 
আসিলাম 1” উত্বর অন্তরীপের তুঙ্গগিরি- 
শে মধুমক্ষিকার গুঞ্জন-ধ্বনি আকাশ- 
কুম্ুম'সম অলীক কল্পনা বলিয়া মনে হয় 
না কি? ভগবানের বিচিত্র লীলা কে 
বুঝিবে ? 

মেরুমগ্ডলের প্রারুৃতিক চিত্রে যেরূপ 
আলোক ও ছায়ার প্রতিকতি,সেইরূপ সামাজিক 
ৃহ্বপটে মানব-সভ্যতাঁর ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদ 
দর্শকের চিত্তরঞ্ন করে। এস্কুইমো ও 
আইসল্যাগডার, ল্যাপ ও নরওয়েবাসী, 
_উভয়ের মধ্য ছুস্তর-পারাবারব্যাপী 
ব্যবধান। একজন পাশবিক জীবলীলায় 
জীবন অতিবাহিত করে, আর এক জন 
সত্যতার অকুণালোকে জ্ঞানাছু- শীলনে 
রত। এক জনের ইতিহাসে শিকার, 
ধীবরবৃত্তি ও বর্ধর-স্ুলভ আচারকাহিণী, 
আর একজনের ইতিহাসে শাসনতন্ত্র, জ্ঞান- 
চর্চা ও সামাজিক সৌষ্ঠব-চেষ্ট] বিবৃত হইয়াছে। 
জগতের সর্বত্রই এই ক্রমিক স্তরোক্নতি পরি” 
লক্ষিত হইবে। কিন্তু বৈষম্যের (11৩:6:০- 


ররর 
কলিকাতা -৬৪।১ ও ৬৪।২নং স্কিন স্রীট। “লক্বী শরিন্টিং ওয়ার্কসে” ভ্রীনতীশচন্ত্র ঘোব কর্তৃক মুঞ্জিত। 


৫ম সংখ্যা। ] 


5506165) মধ্যে যে সমতা! ( £01770067)61- 
(9), অনৈকোর মধ্যে যে একতাঁব দার্শ 
নিকেরা বিবর্তনবাদের মূলনত্র বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহা এই সামাজিক ক্রমবিভাগে 
দেদীপামান রহিয়াছে। অসভাতার মধো 
সত্যনিষ্ঠা, বর্ধরতাঁর মধ্যে সরলতা এবং 
কুসংস্কারের মধ্যে ভগবস্তক্তি, মন্ুষ্যত্ের 
পরিচয় দিবার স্পর্ধা রাখে । এই পরিচয় 
স্থলে অনেক মধুরপুচ্ছধারী বাঁয়সকে ষে লজ্জায় 
অধোবদন হইতে হয়, তাহা কেহই অস্বীকার 
করিবেন না ।* 

আইসল্যা্ড প্রধানতঃ নরওয়েবাসীদ্দিগের 
একটি উপনিবেশ । জনৈক নরওয়েবাসী জল- 
দন প্রতিকূল বায়তে দেবক্রমে এই দ্বীপের 
উপকূলে উপনীত হয়। তৎপূর্বে আইচল্যাণ্ড 
দ্বীপে মনুষ্যের পদচিহ্ন পতিত হয় নাই। 
আঁটশত উনশত্তর শ্রীষ্টাবে নরওয়ের রাজনৈতিক 


মেরুপ্রান্তে ৷ 


২৪০৪ 


তুর্যোগে তখাকার বছ অধিবাসী জন্ম- 
ভূমির নিকট চির বিদায় গ্রহণ করিয়া 
এই দ্বীপে উপনিবেশ করিয়াছিলেন । 
ক্রমশঃ ডেন্মার্ক, ন্ইডেন, স্কটলণও প্রভৃতি 
দেশ হইতে বু নরনারী আলিয়া! এই উপ- 
নিবেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে থাকে । 
প্রইরূপ আইসল্যা্ডে একটি শ্বততন্ত্র জাতি ও 
সমাজের সৃষ্টি হইল । উপনিবেশীরা প্রধানত: 
নরওয়ে দেশের ভাষা, আচার-বাবহার ও 
দেবতা গ্রহণ করিয়াছিল। অতঃপর ৯৮৬ 
ৃষ্টাঝে থষ্টানধর্ের প্রচার আরম হয়। 
ইহার পরবর্তী কাল আইসল্যাণ্ডের গৌরবের 
ইতিহাস। থুষ্টানধর্্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই 
দীপে গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি প্রাচীন সাহিতোর 
অধ্যয়ন-অধ্যাপন! আরস্ত হইল। সেই সময়ে 
আইস্ল্যাগুবাসীর্দিগের বিদ্যান্রাগের স্বুত্র- 
পাত। ক্রমশঃ সামাজিক ও রাজনৈতিক 


* শীত তুষারময় মেরুমগ্ডলের জীববাসৌপযোগিতা। লক্ষ্য করিবার বিযয়। প্রাকৃতিক ধেজ্ঞানিকেরা স্থির 


করিয়াছেন যে, বিষুবরেধাস্থ সমুদ্রবারি প্রথর রবিকিরণে উত্তপ্ত হইয়া লখু হয়] এই উষ১৪ জু জল- 
রাশি কিঞ্িৎ শীত হইয়া বিঘুবরেখা হইতে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর অভিমুখে প্রবাহিত হইতে থাকে | এইকপ 
অনেকগুলি সমুদ্রপ্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। 091 54527) নামক প্রবাহ হৃগ্রসিদ্ধ। সমুদ্র 
প্রবাহের ফলে শীত ও উফমগ্ডুলের উভয় স্থানেয় তাপের তারতম্য হইয়া থাকে | বিধুবরেখাস্ব সমুদ্র- 
বারি উত্তপ্ত ও লঘু হইয়! মের-অভিনুখে ধাবিত হইলে, সেই উত্তপ্ত ও লু বারিরাশির স্বীন পীতল বারি 
অধিকার করে। তাহাতে উ্ণমগুলের তাপ হ্রাস হয়। আর শীতমণ্ডলের যে জংশদিয়া উত্তপ্ত বারি” 
রাশি প্রবাহিত হয়, সেই অংশের তাপ বঞ্ধি্ হইয়া থাকে । হৃতরাং এই সযুদ্র-প্রবাহের "ফলে লীত 
যগুলের শৈত্য. ও উধ্মমগ্ডলের উ্ণতা| অনেকটা প্রশমিত হয়। ইহাই মেরু-শৈত্যের মধ্যে আীববাস- 
' সস্তাবনার অন্ততম কারণ । 01 90762। নামক যে প্রবাহের কথা বলিলাম, উহ! দক্ষিণ আমেরিকার 
নিকট উত্থিত হইয়া মেক্সিকো! উপসাশর দিয়া নিউফাউওলাও পধ্যস্ত উত্তরবাহী হইয়াছে। তার পর 
ইহা পূর্ধবমুখী হইয়। পুনরায় পূর্বেবাতর পথ অবলম্বন করে| তাহাতে স্পেন, ফ্রান্স, ইংল্যাও, 
আইসল্যাও, নরওয়ে ও স্পিটজ্বার্জন্‌ এই সমুদ্রপ্রবাহছের ফল লাভ করিয়া থাকে। ইংল্যা্ডের 
গমের চাঁব ও কাকের দ্রাক্ষার চাষ 02016511590) না থাকিলে হইত না । 0০0০ 91৬০ বা জাপান-প্রবাহ 
নামে আল্প একটি সসুদ্রতববাহ ভারত মহাসমুদ্রে উত্থিত হইয়া! বেরিং প্রণালী দিয়া প্রবাহিত হয়। তাহাতে 
আলাক্কা॥ জরিগণ প্রভৃতি দেশের লীতাধিক্য নিবারিত হইয়। থাকে | 
খু 


১৪২, 


অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল। আইস- 
ল্যাগ্ডারদিগ্ষের জাতীয় বিবরণে দেশ জয় 
অথবা প্রবল শত্রু আক্রমণের কীর্তি-কাহিলী 
শুনিতে পাওয়! ষাঁয় না সত্য, তথাপি তাহাদের 
প্রাচীন ইতিভাস গৌরবশৃঙ্গ নতে | সেই সদবব 
অতীতে আইউসলাগুবাসিগণ  প্রজাতা্ 
শাঁসন কার্য নির্বাহ করিত। ম্বতগ্ন শাসনের 
নুলীতল ছায়ায় এই শ্ুদ্র ঈগীপে অনেক উতর 
কবি, বক্তা' ও উতিতাঁসিকের আবির্ভাব হইয়া 
ছিল। ছাঁপশ শতাব্দীতে গিল্্র ( (0135801) 
নামক এক ব্যক্তি ইউরোপে যাইয়া বন্ত ভাঁষাঁয় 
অধিকার লাভ করেন। সাঁহিতো, সঙ্গীতে, 
ধর্শে, শিল্পকলায়, সর্বালীন শউন্নতি লাভ 
করিয়া এই ক্ষুদ্র দ্বীপ এক কালে অশেষ সুথ- 
শান্তিতে ও মহিমা-গৌরবে দিন 'অতিবাহিত 
করত। এইরূপ সাড়ে তিন শত বৎসর স্বতন্ত্র 
শাসনের পর যে যবনিকা পাত হইয়াছে, তাহা 
অদ্যাপি উাপিত হয় নাই। পূর্বের চিহ্ন 
মাত্র এখন আর নাই, পূর্বতন রাজধানী ও 
স্ববৃহৎ ভজনালয় € ০861০ণান। ), প্রাচীন 
বিস্তামন্দির ও ধণ্মাধিকরণ, সমন্ত্ট নতনকে 
স্থান দিয়া কাল সাগরে বিলীন হইয়াছে । 
১২৫৫ থুষ্টান্দে আইসল্যাণ্ডের প্রজাতন্ত্র নরওয়ে 
বাঁজমূকটের অধীনত! পাঁশে বন্ধ হয়। তার 
পরে মহামারী (1370৮ 1071), দু্িক্ষ 
প্রভৃতি আসিয়া যথাবিধি দেখা দিল। 
্ব্যাপটার প্রভৃতি আগ্নের়গিরিসমূহ বৈদেশিক 
দন্গ্যর আক্রমণের সঙ্গে স্ব স্ব প্রতাপ প্রার্শন 


করিতে ত্রুটি করিল না। আইস্ল্যাণ্ডের, 


গৌরবের দিন ক্রমে অন্তমিত হইল । 
যে দিন গিয়াছে, সে দিন আর আসে নাঁই। 
এক রাজ গিয়াছে,:পুনরায় অঙ্ক রাজা আসি- 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, ভাত্র, ১৩১৬। 


ঘাছে। আইস্লাগুবাসীকে আতর যাজদও 
ধারণ কর্রিতে হয় নাই । এক্ষণে ডেম্মার্ক 


(1০17171211২) এই ক্ষদ্রে দীপের পর প্রভৃত্ব 
কযিতোছন | দনেমারধাজের নিধৃক্ত এফ 
জন গবর্ণব জেনারল বাঁ শাসনকর্তা আইঈস- 
লাগেষ শাসন-ফার্যা পরিচালন ফরেন। 
পবণধীন হইলেও আইসলাগুব ইদানীস্তন 
কাহিনী সন্ভা জগতের চিন্তাকর্ষণের যোগা । 
পূর্বের সেই ক্ছ্ঞান্তরাগ ও উদ্ঠমলীলতা এখমও 
আইস্ল্যাগুবাসীর মজ্জীগত 'ঝুহিয়াছে। 
পূর্বের সেই ধর্ম্মভীরন্তা ও নীতিপরায়দত। 
অস্যাঁপি তাহাপ্দগের পরিচয় গ'দাঁন করে। 
বর্তমান বাঁজধানী রেইকজাভিক (1২০51 
17৮11.) সমূদ্রতটে অবস্থিত । এই অনাডন্বর 
ক্ষুদ্র সহরটি নিশ্চিতই কোন ইংরেজ বা ফরাসীয় 
আনন্দ বদ্দন করিতে পারিবে ন] সত্য, কিন্তু 
ইহা উন্নতিশীল বাণিজ্য-কেন্দ্ররূপে থে ভবিষ্যতে 
রাজ্যের ধন-সম্পদ বুদ্ধি করিবে, তাহার স্পষ্ট : 
ইঙ্গিত পাওয়া যাঁয়। কাষ্ঠ-বিনিশ্মিত একতাল। 
অট্রালিকাগুলি ইতস্ততঃ কম্বরময় পথপা্শে 
দণ্ডায়মান । ছুইধারে বু্গশন্ত বিষ্তৃত কন্ধর- 
ভূমি / বহু দুরে পর্বতচুড়ার অস্পষ্ট দুষ্ট 
বহির্ভীগে অন্ত কিছুই চক্ষে পড়ে না। 
পথগুলি একেবারে নীরব, কোন প্রকার চক্র- 
যানে শব্ধায়মাঁন নহে । কারণ প্রায়শঃ লোক 
অশ্বারোহণে গমনাগমন করে । ষুদ পতাকা 
শোভিত গৃহগুলি দেখিলেই বণিক্‌-পল্লী বলিয়া 
বুঝিতে পারা যায়। গৃহস্থদিগের জানালাম 
ফুলগাছের টবগুলি পথ হইতে পর্দার ভিতর 
দিয়া দেখিলে মনে হয়, কুচি-পারিপাট্যে ইহার 
জগতের কোন পত্য জাতির অপেক্গণ হীন নয়। 
7165 ৪৫6 বা অবাধ বাণিজ্যের গ্রচলনে 


৫ম সংখ্যা। ] 


ব্যবসায় ক্রমশঃই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। এই 
দ্বীপটি ইদাণীস্তন রাজজাঁতি দিনেমারগণের 
একটি প্রধান ব্যবসায়-স্থল। তাহারা মে মাসে 
এখানে আগমন করে এবং শীত পড়িলেই 
চঙ্গিয়া ঘায়। যে কয় মাস দিনেমার বণিক্গণ 
না আসে, আইস্ল্যাগ্ডারগণ বহিজগতের 
কোন নংবাদ শুনতে পায় নাঁ। মে মাসে 


বসন্ত-সমাগমে দিনেমার জাহাজ ইউবোপের 


সংবাদ লইম্া নোঙ্গর করিলে তাহাদিগের আন- 
নৌর সীমা থাকে না। কিন্তু মনে রাখ! 
উচিত, পরাধীন আইদ্ল্যাগার্গণ বিদেশী 
ব্ণিকদিগের হন্তে সর্বস্ব সমপুণ করে নাই। 
হতভাগ্য ভাঁরতবাসীদিগের ন্যায় তাহাদিগকে 
“পর পণ্যে ভরা তনু আপন রেশ বলিয়া দীর্ঘ 
নিশ্ব।স ত্যাঠ করিতে হয় না; অথবা তাহারা 
“হীরার বদলে জীবা” লইয়া "পরিবর্ত-ধনে 
ছুরতিক্ষ” গ্রহণ করে না। আইসল্যাগারগণ 
বিশেষ সতর্ক ও সাবধান হইয়া দিনেমারদিগের 
সহিত ক্রুয়-বিক্রয়ে প্রবৃত্ত হয়। রুষকটি পর্য্যন্ত 
চূড়ান্ত দর দস্তর নল কৰিয়া বিদেশা বণিকৃদিগকে 
উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করে না। আমদানি ও 
রণ্ডানি উভয়বিধ বাঁণজ্যই সেথ!নে প্রচলিত । 
কাষ্ঠ, লৌহ, শণ, লবণ, কমল! প্রভৃতি আমদানি 
হয়) এবং পশম। মোজা, দশ্তানা), মেষচম্ম 
মতস্য (€ লবণাক্ত ) ও ঘোটক প্রচুর 
পরিমাণে রপ্ানি হইয়া থাকে । কৃষিজাত 
দ্রব্যের মধ্যে গোল আলু; কপি, টিপ 
সেল বিশেষ ), পালি (শাক ) অল্প পরিমাণে 
উৎপন্ন হয়। শীতকালের পুর্বে ঘাস কাটা 
(187 135178) ককষকদিগের প্রধান 
কর্। 


অর্থসঞ্চয়ে আইসল্যাগারদিগের তীক্গ 


মেরুপ্রীন্তে। 


২৪৩ 


দৃটটি। তাহারা কর, বেতন প্রভৃতি দ্রব্য বারা 
প্রধান করে। 

তাহাদিগের বিক্রয়লন্ধ বৌপ্যমুদ্রা সিন্দুক- 
জাত না হইলে, রৌপ্যালঙ্কারে ( প্রধানতঃ 
চন্ত্রহার ): রূপান্তরিত হইয়া থাকে। ব্যারো 
(1900৬ ) নামক জনৈক পর্যটক বলিয়া- 
ছেন, এই সকল অল্ঙ্কারের গঠন ও কারিগরী 
শ্রেষ্ঠ ইংরেজ জনুরীদিগের যোগ্য । আজ কাল 
আমাদের দেশে ফাহার! গৃহলগ্মীর কপা লাতের 
জন্য ন্বর্ণকারের উদরপুত্তি করিয়া লঙ্জিত 
হন, তাহারা এই নজীরট! উদ্ধত করিতে 
পািবেন। 

কৃষক ও ধরন্মযাঁজকদিগের অবস্থা প্রায় 
সমান । উভত় সম্প্রদায়ই দারিদ্রের নিস্পে- 
ষণে পীডামান। কৃষকপল্লীর ঘরগুলি 
নিতান্ত ক্ষদ্ৰাক্কতি। ৪ ফিট পাথরের গাঁথনির 
উপর কাঠের ছাদ --তৃণ ও মাটিষ চাঁপড়ায় 
আচ্ছাদিত। ক্ষুদ্র পরিসরে বাসগ্হ, ভাগুার, 
কন্মশাল।) গোশালা প্রভৃতি সমশ্ডই বর্তমান । 
প্রতোকের পৃথক পৃথক গেওয়াল ও ছাদ। 
ঝাসগৃহের ছাদে ধৃম নির্গমনের জন্য চিষনির 
পরিবর্তে ছিদ্র থাকে। বায়ু প্রবেশের পথ 
রাখা হম না। একটি মান ঘরে পরিবার শু 
(কোন কোন স্থলে ১৮।২০ জন ) লোক শয়ন 
করে। আবার আঁতাঁথ, অভ্য।গতগগ সময়ে 
সময়ে এইখানেই রাত্রি যাপন কবিয়া খাকে। 
ধর্মযাজক (দিগের অবস্থা! কোনও অংশে এতদ- 
পেক্ষা উত্কুষ্ট নয । প্রত্যেক পল্লীতে একটি 
করিয়া ভজনালয় অর্বাস্থত। এই সকল 
সভজনালছে মাত্র ৩*৪* জনের স্থান হয়! 
বিদেশীয় পথিফগণও প্রয়োজন হইলে এই 


উপাদনা-গুহে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া থকে 
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ধর্্মযাজকগণের আধিক অবস্থা অতীব শোঁচ- 
নীয়। যে মসহার! বন্দোবস্ত আছে, তাহাতে 
সংকুলান হয় না। মুতরাং তাহাদিগকে 
উদরান্নের জন্য বাধ্য হইয়| অনেক হীন বৃত্তি 
অবলম্বন করিতে হয়। তাহারা কৃষক, রাখাল, 
কন্মকার প্রভৃতি অনেকের কম্ম কঝিয়া 
থাকেন। ঘোড়ার পায়ে লাল বাধা তাহাদের 
একটি বিশিষ্ট কন্ম। কিন্ত এই সকল দারি- 
ফ্রোর আবাস-কুটার সরম্বতীর অনুগ্রহ লাভে 
কখনও বঞ্চিত নহে । জনৈক লেখক তৎসম্ন্ধে 
বলিয়াছেন)1,০27105, ৮1706 210 6৮৫1) 
17610610019 
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[১০৮০7১.৮ বাস্তবিক, এই দারিদ্র্যের মলিনতা- ' 


ময় কুটারে কত পাগ্ডিত্য, প্রতিভা ও ধর্মমভাব 
লুক্কায়িত থাঁকে, তাহা কে সন্ধান করিবে? 
একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি । 

জন থরল্যাকৃসন (101) 21007190850) 
একটি ক্ষুদ্র পল্লীর পুবোহিত। তাহার বাঁধিক 
আয় ৯*২ টাঁকা মাত্র। সুতরাং উদরান্ের 
অন্ত তাহাকে উপরি-বর্ণিত সর্বববিধ বৃত্তি অব- 
ল্বন কাঁরতে হয় । তিনি নিজের অবস্থার 
সম্বন্ধে স্বদেশীয় ভাষীয় ষে কবিতা রচনা করি- 
ফাছিলেন, তাহার এক স্থানে আছে, “জন্মা- 
ব্ধি আমি দারিজ্র্যের সহচর । আমার এই 
সঙ্গীটি সত্তর বৎসরকাল আমাকে তদীয় বক্ষে 
জড়াইয়! রাখিয়া । জানি না, বিধি কত 
দিনে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটাইবেন।* এই 
দরিদ্র ধর্মযাজক জন্ম-কবি। দারিদ্রা-নিপীড়িত 
হইয়াও ইনি প্রাণের আরাধ্য দেবতা বীণা- 
পাণিকে একদিনের জন্ত বিশ্বত হন নাই। 
পোপের মনুষ্য-বিষয়ক প্রবন্ধ (0713 


ব্জদর্শন | 


[. ৯ম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৬। 


[5552 01) 191) ) এবং মিল্টনের সমগ্র 
প্যারাডাইজ লঙ্ট ( 811160175179250159 
[.০১:) হান মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া 
গিয়াছেন। যখন তাহার সত্তর বৎসর বয়স, 
তখন প্যারাডাইজ লের অনুবাদ সমাপ্ত হয়। 
তাহার কৃত অন্ুবাদেরু প্রথম তিন খণ্ড (1251 
07766 0০9019) ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে আইসল্যাণ্ডের 
সা'হত্য-সমিতি মুদ্রিত করা ইয়াছিলেন। ১৮২৮ 
ুষ্টান্দে সমগ্র অন্থবাদগ্রন্থথ।নি মুদ্রিত হয়। 
অনুবাদ গ্রন্থ ব্যতীত তাহার অনেকগুলি 
স্বরচিত কবিতা ও কাব্য আছে। সেগুলি 
তাহার মৃত্যু পরে ১৮৪২ খুষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। 
“ব্রিটিশ ও বিদেশীর বাইবেল সভাব প্রতিনিধি 
মিঃ হেপ্তার্সস আইসল্য!ণ্ডে গমন কৰিলে এই 
কবি ধর্মযাজকের সহিত সাক্ষাৎ করেন। 
হেও্ডাসন গিয়া দেখিলেন, প্যারাডাইজ লষ্টের 
অনুবাদক কবি রুষকিগের সঙ্গে ঘাস কর্তন 
করিতেছেন। তাহার আগমনবা্তী শুনিয়। বুঝ 
যথাশক্তি তৎপরতার সহিত বাঁটাতে আসিলেন 
এবং অভ্যাগতের সাদর আহ্বান করিলেন । 
হেগডাসন বলিয়াছেন, ৫॥ হাত দীর্ঘ ও ৪ হাত 
রস ক্ষুদ্র ঘরে একটি শয্যা ও ১* হাত পরিমিত 
একটি টেবিল বিরাজ করিতেছিল। এই ক্ষুদ্র 
টেবিলটি কবির আবাধ্যা বাণীর কমলাসন 
বলিয়া ধন্রা যাইতে পারে। বীণাপাণির এই 
রূপ ভক্তসম্তান পৃথিবীতে দ্বলর্ভ। দারিদ্রের 
বুশ্চকদংশন সহা করিয়া এরূপ ভাবে 
বাগ্দেবীর চর্ণসেবা করিতে কয়জন পারেন ? 
হেমচন্দ্র বলিয্বা্ছেন,-. 
"যে জন মেবিবে ও পদযুগল 
সেই সে দবিদ্র হবে।” 

কবির এই উক্তিব সার্ঘকত। কি পৃথিবীর 


| ৫ম সংখ্যা |] 


সর্বত্রই ? এই প্রসঙ্গে আমাদের স্বগৃহের 
কথা মনে পড়ে। তিস্তিড়ী পত্রে জীবন 
ধারণ করিয়া ধাহার! জগতে শ্বজাতীয় সাহিত্য- 
দর্শনের মর্ধ্যাদ! বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাহাদিগের 
অপূর্ব কাহিনী পাঠককে ম্মরণ করিতে বলি 
হেগাস'ন ইংল্ডে প্রত্যাগত হইলে “সাহিত্যিক 
ভাণ্ডার” নামক সভা থরল্যাকসনকে ( 11)০- 
[1901507) ) ৩৯ পাণ্ওু স্বর্ণমুদ্রা সাহাধ্যার্থে 
পাঠাইয়া দেন। বুদ কবি সভ|কে 
সুন্দর লাটিন ভাষায় একখানি পত্র লিখিষ়া 
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন, এবং ততসঙ্গে 
প্যারাডাইজ লষ্টের একখানি সমগ্র অনুবাদ 
উপহার দেন। 

আইস্ল্যাণ্ডের সাহিত্য-চর্চার পরিচয় 
দিতে গেলে এইরূপ অনেক থরলা।কসনের 
নামোল্লেথ করিতে পারা ষায়। অবশ্ঠ এই 
বিদ্যা গুযনাগ উচ্চশ্রেণীর ভদ্্রসস্তান, ধর্মযাজক 
ও রাজবর্্মচারিগণের মধ্যেই দৃষ্ট হইয়! থাকে । 
অভাবের সহজ তাড়ন। ও লাঞ্চনার মধ্যে আইস 
ল্যাগুবাসিগণ কিরূপ আগ্রহ ও উৎসাহে 
ভাজি (৬71211 ) হোমর (11010061) 
প্রভৃতির রস গ্রহণ করে, তাহা সকলেরই 
বিস্ময় উৎপাদন করিবে। শুধু গ্রীক ও 
লটিন কেন, ইংর.জী জর্দমন গ্রভৃতি ভাষাতেও 
বুৎ্পন্তি লাত করিবার জন্ত তাহাঁদিগের 
অল্প উৎসাহ দুষ্ট হু না । যদিও সমগ্র দেশে 
একাট্ট মাত্র বিচ্যা'মন্দির আছে, তথাগি কোনও 
দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অধিকতর বিস্তার লাভ 
করে নাই। আইসল্যাণ্ডের সম্তানগণ স্ব শ্থ 
জননীর'নিকট লিখিতে ও পাঠ করিতে শিখি! 
থাকে, এবং পিতা-পিতৃব্যের নিকট নীতি শিক্ষা 








মেরুপ্রান্তে | 
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প্রাপ্ত হয়। যে সকল বিদ্যার্থী রাজধানীতে 
অধ্যয়ন সমাপন করিয়া বৃত্তি লাত করে, 
তাঁহারা উচ্চ শিক্ষার জন্ত কোপেনহেগেন বেন- 
মার্কের রাজধানী ) নগরে গমন করিয়া থাকে । 
সহজে মনে হয়, এই বৃহৎ নগরের দৃশ্টাবলী 
দর আইস্ল্যাগার ছাক্রদিগের বুদ্ধি 


বিচলিত করিতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক 


তাহা হয় না। বিদ্যার্জন সাঙ্গ করিয়া! দরিদ্র 
আইস্ল্যাগুার বালকগণ শত অভাবগ্রন্ত 
জন্মভূমির ক্রোড়ে মহানন্দে ফিরিয়া আসে। 
ইহাদিগের বি্যান্ুরাগের আরও প্রমাণ 
আছে । রাজধানীতে 8০110 1,102 
বা সাধারণ পাঠাগার প্রতিঠিত আছে। 
ইহাতে দ্বাদশ সহআধিক পুস্তকের সংগ্রহ 
হইয়াছে। আর একটি অনুষ্ঠান বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । এখানে একটি সাহিত্য-সমিতি 
আছে। এই সমিতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান্‌ 
গ্রস্থাবলী স্বজ।তীয় ভাষায় প্রকাশ করিয়া 
থাকেন। দেনমার্কের রাজধানীতে ইহার 
একটি শাখা আছে। দিনেমার গবর্ণমেণ্ট 
এই সমিতিকে বাধিক ২৪ পাও সাহায্য ধান 
করেন । ততিম্ন সভ্যদিগের চদা দ্বার! 
সমিতির ব্যয় সংকুলান হয়| এই ক্ষুদ্র দ্বীপে 
সংবাদপত্রেরও অভাব নাই। সাঁকল্যে তিন 
থানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়া থকে & 

এই ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিবাসিগণের ভাতীয় 
চরিত্র অনেক সভ্যতর সমাজের অসন্ফরণীয়। 
এখানে 'ক্রুতৌ তক্করতা স্থিভা'__চুরি শট 
আছে বটে, কিন্ত চৌর নাই। আলম্ত কাহাকে 
বলে, ইহারা জানে ন1। শীতকালে ফখন 
কেহ ঘরের বাহির হইতে পারে না, তখনও 


যাস, 





* পুত্র ট্রমমো স্বীপেও একখানি সংবাদপত্র ও একটি লাটিন স্কুল আছে। 


২৪৬ 


তাহাদিগকে সর্বদা কম্দলিপ্ড থাকিতে দেখা 
যায়। কোথাও বাঁলিকাগণ স্থতা নিম্মাণ 
করিতেছে ; কোথাও বয়স্কী বমণীগণ সীবনে 
মনোনিবেশ করিয়াছেন। কোথাও বাঁলকেরা 
কৃষিযস্ত্র ও অন্যান্ত গৃহসামগ্রীর সংস্কারে রত; 
কোথাও শিল্পকাঁরগণ অলঙ্কার অথবা কাষ্ঠ, 
গজদস্ত ও রৌপ্য-নিশ্মিত নস্তকৌটা লইয়া 
শিল্প-নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে যত্ববান্‌ 
সর্বত্রই কশ্ম, চেষ্টা ও উৎসাহ পরিলক্ষিত 
হয়। সক্ক্যার পরে নিশ্চে্ট হইয়! 
বসিয়া থাকে না। চর্বির আলোকে বসিয়া 
পরিবারগুদ্ধ লোক একজনের মুখে জাতীয় 
ইতিহাস অথবা! সাহিত্যিক পত্র পাঠ শ্রব্ণ 
কৰে। কখনও কখনও ভ্রমণকারী কথকের 
দল ঘতকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যের লোভে বাড়ী বাড়ী 
যাইয়া জাতীয় গৌরব্-গথ! কীর্তন করে। 
নব্য আইস্ল্যাগারগণ পিতৃপুরু-ষর সেই সকল 
গৌরবকাহিনী শ্রবণ করিয়া স্বদেশ-হিতৈষণায় 
উৎসাহান্বিত হয়। এই ক্ষুপ্র-দীপবাসি- 
গণের অশেষগুণসমুচ্চদ্ধ দাকিদ্র্যেষ *গুণ- 
রাশি নাঁশি” কলঙ্ককে পদাঘাত করিয়। সভ্য 
জগতের সমাদর লাভ করিতেছে । 

মেক্ুমণ্ডলে সভ্যভালোক দেখিখার দ্বিতীয় 
স্তান নরওয়ে । এই দেশ হউরোপের অংশ 
বলয় সভ্য সমাজের অনুষ্ঠান-নিচয় অনী- 
য়ামে প্রবেশে ল।ভ করিয়াছে । নরওয়ের 
অধুনাতন সমৃদ্ধি, শাসনতত্ত্রের গুণে । এখানে 
(০01)511(08)01091 (30611017161) প্রচলিত 3 
অর্থাৎ ইংলগ্ডের স্থায় এখানে সীমাবন্ধ রাজ- 
শঙ্তিমিশ্রিত প্রজাতন্ত্র। প্রজাসমিতির মধ্যে 
একটি ববস্থাপক সভা আছে। রাজার 
মঞ্জ রী ভিন্ন কোন আইন বলবৎ হয় না বটে, 


কেহ 


বঙ্গদর্শন | 


৯ম বর্ষ, ভান্র ১৩১৬ । ] 


কিন্ধ যদি প্রজ।সমিতি উপযূর্পন্ধি তিনটি 
অধিবেশনে কোন বিধি অনুষ্পোদন কবেন, 
তাহা হইলে বাজমতের প্রয়োজন হয় না । 
অন্যান্ত সভ্য দেশের ন্যাপ্ন নরওয়ে বাসীর! 


শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি 
করেন । প্রপ্তিগ্রামেই বিদ্যালয় দেখিতে 
পাওয়া যায়। যে সকল স্থানে অধিবাসীঃ 


খ্যা অতি অল্প, সেখানে শিক্ষক" গণকে 
গৃহে গ্ুহে যাইঘা শিক্ষা দান কারতে হয়। 
প্রতি সহরে 1১01/0 11012 বা! সাধারণ 
পাঠাগার প্রতিটিত হইয়্াছে। অনেকস্থলে 
নরওয়ে কূষকগণ ধন্মযাজকের নিকট গ্রস্থসংগ্রহের 
জন্ত চদা পঠাইয়া দেয়। ধর্মযাজক তদ্ধারা 
্রস্থসংগ্রহ করিয়। পাঠার্থাদিগের নিকট প্রেরণ 
করেন । লেখাপড়া না শিথিলে কেহই নর- 
ওয়ের অধিখাসী বলিয়া আইনান্থুস।রে গখনীয় 
হয় না এবং আইন সঙ্গত অধিবাসী ব্যতীত কেহ 
বিবাহ কৰিতে পাঁে না। যদি বিশ বৎসর 
ব্ধসে কোন ব্যক্তি আইনসঙ্গত নর্ওয়েব।সী 
বলয়, গণণীয় ন। হয় তাহাকে “দংশোধনাগারে, 
(1109956091 ০০911600591) ) প্রেরণ করা হয়। 
এইরূপে নরওয়ে দেশে মূর্খতার শাসন হইয়। 
থাকে । আর কোন সভ্য সমাজে মুখতা দাহ 
অপরাধ খাঁলয়া ঞভিপন্ন হয় কিন। সনোহ 
নবওয়েব।সী[দঠেক বিশুত [ববরণ দেওয়া 
অনাবশ্ঠক। ইউরোপের অন্ত।ন্ত জাতি হইতে 
ইহাদের স্বাতন্ত্য অধিক পাঁরলাক্ষত হু না। 
তবে “ন্বুওয়ে কষক' সম্প্রদ [দের নাম সুবিখ্য।ত। 
পৃথিবীর অতি দূর দেশ হইতে 'নরওরে? 
কষকের থ)াতি শুনিতে পাওয়া যায়। উপক্কুল- 
বাসী কষককুলে্র জীবন বড়ই ক্লেশস্ুল। লীত্ত- 


কালে খাদ, পাঁহাদ্ গ্রভৃতি দ্বার! গ্রতিবেশীদের 


৫ম অংখা।] 


নিকট হইতে ইহারা এত বিচ্ছি্ন হয় যে সহঙ্জে 
পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ পর্য্যস্ত অসম্ভব হইয়! 
উঠে। সেই সময় ছোট ছোট নৌকা তাহা- 
দিগেন্ন একমাত্র অবলঙ্ধন হুইয়া থাকে । কিন্ত 
ঘতই ক্লেশপুর্ণ জীবনের চিত্র অস্কিত করি না 
কেন, ভাহাদিগের চরিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত 


হইবার যোগ্য । কৃষকেরা স্থ শ্থ পৈতৃকভূমিতে , 


স্বাধীনতার সহিত বিচরণ করে । এই অত্যল্প 
স্বাধীনতার আসম্বাদনে তাহারা মগ্ুষ্ত্বর অশেষ 


বিরহ । 


২৪৭ 


গুণে অধিকারী হইয়া থাকে । ধর্শে তাহাদের 
প্রগাঢ় ভক্তি ও অকপট বিশ্বাস। প্রতি কুটির 
বাইবেল পঠিত হইম্া থাকে । কেহ কেহ তাহা" 
দিগকে অলপ বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন বটেঃ 
কিন্তু প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তাহাদের উৎ* 
সাহের সীম! থাকে না। সাহস ও স্বদেশডজি 
“নরওয়ে কৃষকের” চরিত্রের অলঙ্কার ; ইতিহাসে 
ইহার ভৰি তৃবি প্রম!ণ পুষ্ধীতৃত হইয়াছে । 
ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য । 





বিরহ। 


আড়ানা একতালা 1 


হেরি অহর্হ তোমার নিরহ 

বনে ভুবনে বাজে হে। 
কত রূপ ধরে কাননে ভূধরে 

অ/কাশে সাগরে সাজে হে ।. 
সরা নিশি ধর তারায় তারায় 
অনিমেষ চোখে নীরবে দাড়ায়, 
পল্লব দলে শ্রাবণ ধারায় 

তোমারি বিরহ বাজে হে ॥ 
ঘরে ঘরে আত্জি কত বেদন|য় 
তোমারি গভীর বিবহ ঘনায়, 
কত প্রেমে হাক, কত বাসনায় 

কত সুখে ছুখে কাজে হে। 
সকল জীবন উদাস করিয়া 
কত গানে সুরে গলিয়। ঝরিয়া 
তোমারি বিরহ উঠিছে ভরিয়! 

আমার হিয়ার মাঝে হে। 


জীরবীন্দ্র নাথ ঠাঁকুর। 


২৪৮ 


বঙ্গদর্ন । [ ৯ম বর্ষ, ভান্্র, ১৩১৬। 


হরিদ্বার। 


১ 
হেরিলাম হরিঘারে ব্রহ্ষকুণ্ড, হরির চরণ, 
মায়াপুরী, মায়াদেবী, কনথল, দক্ষ প্রজ্জাপতি, 
হেরি শ্রবণনাথে ভক্তিরসে রঞ্রিয়া নয়ন, 
চণ্ডী পাহাড়ের '*রে চণ্ডিকার অপূর্ব মৃরতি 
শঙ্খধবনি, দেবার্চনা, ওম্ধ্বনি-_উদীর ভারতী 
শুনিলাম পথে ঘাঁটে সুমধুর .“নমোনাবায়ণ” 
দেবকম্তা শাস্তি হাসে ফোগনেত্রে কি বিচিন্ত্র জ্যোতি ! 
মঠগুলি কি সুন্দর! কোথা লাগে দেবেন্ত্র ভবন ? 
কল কল তর তর বান গঙ্গ| বাজায়ে কি্কিনী 
এ সুন্দবী নাগরীরে তৃ্জপাশে মেখলিত করি 
গিরিকুঞ্জে কি উৎসব ! বিহঙ্জে রে বিহঙ্গিনী মরি 
শুনীইছে কলকঠে মনানন্দে মোহিনী সোহিনী ! 
বন্ুধার চারু বক্ষে হবিদ্বার স্বর্ণ হারাবলী ! 
সৌন্দর্য্-নিঝ'র আহা চারিধাঁরে পড়িছে উছলি ! 


পে 
সৌন্দর্য বিভোর হয়ে-_প্রাতে যবে দেবের অর্চন 
হয় শত দেবালয়ে, চারিধারে শঙ্খ ঘণ্টা বাঁজে,_ 
গঙ্গাতীরে বসি ধীবে ভাঁবি আমি বিস্ময়ে গন, 
একি রূপ? মরি মরি কোন র্যাফেলের বর্ণপাজে 
পুলকে জাগিল ছবি সুফলকে বিশ্বে অতুলন ? 
লাঁজে হারে কাশী কাঞ্চী ! দেবের মালঞ্চ যেন রাজে ! 
এতোগেো! নগরী নয় । কল্পনার কুঞ্জবন মাঝে 
'ুকবি হয়েছে যেন অপরূপ সৌন্দধ্য-স্থপন ! 
সৌন্দর্যের চিরউপাঁসক আমি-_আথিমুদে আসে__ 
কে বাহন? কেবা হর? নাহি থাঁকে নামরূপজ্জাঁন ! 
পলকে পলকে আসি ঝলকিয়া নেত্রপটে ভাসে 
নুন্দরের শত মুর্তি! শতনেত্রে করি আমি পান 
সেই লাবণ্যের ধার! !-_লুন্দরের চরণ বাহিনী 
সৌন্দধ্যের পৃতগঙ্জা, হের, ধায় সাগরবাহিনী ! 


জীদেবেজ্্র নাথ সেন। 


বঙ্গদশন । 


পথ প্রান্তে । 


পাঞ্জা উন 


ভগবান বুক্ধ বলিয়।ছেন, 

“অসপগাম দেবতাগণের [নিকট যাক] 
করিও না। স্বীয় আস্মর ভিতর মুক্তি 
তনুসন্ধান কর। মানুষ নিজ হস্তে আপনাক্র 
নিগড় প্রস্তুত করে।” 

প্রায় তিন সহত্র বৎসর পুর্বে তাপ-ক্রিষ্ট 
জীবের উদ্ধারের জন্য অমুশ্ময় এই মহা- 
বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল। যোগমগ্জ 
শাকাসিংহ দেখিয়াছিলেন মানুষের মুক্তির 
অন্ত পন্থা নাই। মানুষ বৃগ1 ক্রন্দন করে, 
বৃখ। তপ, জপ করে; বৃথা দেবাচ্চন! করে। 
ছঃখ জগতের প্রকৃতি গত। ছুঃখ স্থষ্টির 
নিয়ম। মানুষ ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি 
পাইতে পারে না। দেবতা ও মান্য এ 
বিষয়ে সমান অসহায়। তপ, জপ, পুজা, 
অর্জন! সমান নিক্ষপ। নিয়ম লঙ্ঘিত 
হইতে পারে না। নিয়মের ব্যতিক্রম 
ঘটিলে সৃষ্টি লোপ পাইবে। দেবতা ও 
মাসুষ নিয়মের অধীন। তাই" জ্ঞানের 
অবতার বুদ্ধদেব, দেবতাগণকে অসহা্ 
বলিয়াছিলেন, তাই তাহাদের পুজ। সংসার- 


"তাপ-দগ্ধ মানুষের গ্রাণে কথন শাস্তিবারি 


সেচন করে না। 

মানুষ মুক্তি চায় কেন? বন্ধনে তাহার 
আনন্দ নাই, তাহার জীবনের সার্থকতা 
সাধিত হয় না বলিয়া। মানুষ মনে করে 
তাহার সমুদয় কষ্ট এই বন্ধনের জন্য। 
বন্ধন যুক্ত হইবার জন্য তাই তাহার এত 
আকাজ্ষ|, এত প্রয়াস। মা প্ুপ্রকে 
প্রাণাপেক্ষ1। ভালবাসেন, মনে করেন পে 
পুত্র তাহার জীবনের সার্থকতার ন্ঠ নিতান্ত 
প্রয়োজন। পুঝ্ের বিয়োগে তাই মা 
বুঝাহতে পারেন না কেন তাহার শোক, 
কেন তাহার এত কষ্ট। পুত্রের প্রতি শ্নেহ 
ও তাহার মৃত্যুতে শোক, একই জিনিষের 
নামাস্তর, একই তাবের অবস্থাভেদ। প্রকৃতির 
নিয়মকে জয় করিতে চায় বলিয়াই ভাল 
বাস এত ছুর্জয়। এত কঠোর । দেশ ও 
কালের ভেদ দুর করিয়া আত্মা আত্মার 
সহিত মিলিত হইতে চায়। এই জন্য 
মিলনে অতৃপ্তি ও বিয়োগে বিকার । 
সারের শত বন্ধন ছিন্ন করিয়। 
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আত্ম। বখন আত্মার সহিত মিলিত হইতে 
চায়, তখন জীবন মরণের নিয়ম উপেক্ষা 
করিতে সে সন্কুচিত হয় না, তখন সে যেন 
মুক্তকঞ্ঠে ঘোষণা করে--প্জড় নিয়মের 
অধীনতাই আত্মার একমাত্র ক্লেশের কারণ; 
নিয়ম জয় করিতে পরিলে জীবনে ও মরণে 
মন্ৃষের অনন্ত সুথ।” মানুষ জড় আবরণ 
ভেদ করিয়। শুদ্ধ, পবিত্র আত্মার আলোকে 
বিশ্ববহ্মাগ্ডের একত্ব উপলব্ধি করিতে চায়। 
তাহার সকল চেষ্টা, সকল সাধন। এই চরম 
লক্ষ্যের দিকে ধাবিত। যে পরিমাণে 
তাহার ৫চষ্ট! ব্যর্থ ও সিদ্ধি সীমাবদ্ধ, মানুষ 
সেই পরিমাণে অশান্ত, ক্ষ, পীড়িত। 
জীবনের সকল দুঃখ, সকল দৈন্য এই এক 
অনাদি, সনাতন সাধনার অভিব্যক্তি ও 
পরিচয় । ইহাকে. আমি দুঃখ বলি না। 
ইহ। ক্ষোভের কারণ নহে। বস্তঃ ইহাই 
জীবন। ছুঃখ বল আপত্তি নাই; কিন্তু 
এ ছৃঃখ ব্যতীত জীবন কর্মশৃন্ত মহ অন্ধকার, 
বিপুল ব্যর্থত]। 

জড় জগৎ মানুষের বুদ্ধি বিষের 
কারণ। এই জড় আকর্ষণে মানুষ ষখন 
মুগ্ধ হয়, তখন মনে করে এই শরীরী 
জগৎ তাহার পরিণাম । আত্মাকে ভুলিয়া 
তখন সে শরীরকে শ্রেষ্ঠ মনে করে ও 
শরীরের দুখ, ছুঃথে অভিভূত হইয়া পড়ে। 
কিন্তু শরীরের সুখ, দুঃখ মানুষের পবিণতি 
নহে। শরীরের ধবসে তাহার ধ্বংস। 
জড় নিয়মের দুঃখ নিরাঁকরণের অন্ত উপায় 
নাই । মনুষ্য জাতি যুগে যুগে নানা উপায় 
আবিফার করিয়া ছুঃখ দুর করিবার প্রয়াস 
পইয়াছে। কিন্তু দুঃখ জয় করা দুরের 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্ম, আশ্বিন, ১৩১৬। 


কথা, নূতন নূতন দুঃখ সুজন করিয়াছে। 
বন্ধত জড় উপায়ে ছুঃখ দূর কর] অসস্ভব। 
ছুংথ জড় প্রকৃতির অঙ্গীভূত। যে পুত্র 
চিতানলে ভন্মীভূত হইতেছে, তাহাকে 
পুনজাঁবিত করিবার প্রয়াস চিরদিনই ব্যর্থ 
হইয়াছে ১ এবং চিরদিনই হইবে। বিজ্ঞান 
এখনও এ সত্য উপলব্ধি করে নাই; তাই 
তাহর চেষ্টা এত উদ্দাম, এত ব্যর্থতাপূর্ণ 
এক দিন এমন আসিবে ষখন নিজ ভ্রম 
সম্যক উপলন্ধি করিয়া! সত্য নির্ণয়ের জন্য 
অন্য পথ অবলম্বন করিতে হইবে। 
মনুষ বিজ্ঞানের মুখপানে চাহিয়া 
বসিয়া থাকিতে পারে না, কখন বপিষব! 
থাকে নাই। সে অন্য পদ্থা খু'্জিয়াছে, 
এবং অন্তরের অন্তরে জানিয়াছে “মুক্তি 
স্বীয় আত্মার তিতর বিগাজিত।”৮ তাই 
এক দিন ভারতের নিভৃত তপোবনে খাঁষ 
গাহিয়াছিলেন-_ 
"অব ক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। 
অব্যজ নিধনান্যেব তল কা পরিদেবন! ॥ 
গীত। 
তথ।-_ 
“কঃ কেন হন্যতে জন্তর্জন্ত কঃ কেন রক্ষাতে 
হাতত রক্ষতি চৈবাত্মা হাস্য সাধু সমাচরণ ॥” 
বিষুপুরাণ। 
তথ!/চ-- 
“ন জায়তে অ্রিয়তে বা কদ্দাচি 
নায়ং ভূত্ব। ভবিত। বা ন ভূয়ঃ | 
অজ্ো নিত্যঃ শাশখতোহয়ং পুরাণে 
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ।» গীত] 
যে যাুধ মৃত্যুতয়ে সর্বদা শঙ্ষিত, মৃত্যু 
যাহার সমস্ত আশা ও আনন্দ হরণ করে, 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ।] 


সে এই বাণী শুনিয়া! যেন আশ্বস্ত হইল। 
বুঝিল মান্থুষ মরে না, মানুব অমর, নিতা। 
শাশ্বত, ব্রন্ধত্বর্ূপ। তাহার ভয়দুর হইল। 
সে আত্মম় অমরত্ব উপলব্ধি করিিয়। বরন্গ- 
বিদ্যার আলোকে সমস্ত বিশ্বত্রঙ্গাণ্ড অব- 
লোকন করিল। দেখিল সর্বত্রই আত্মা 
প্রতিষিত। ব্রঙ্গাণ্ড আত্মায় বিরাজিত। 
তখন ক্ষোভ মোহ দুরে গেল। মহাভারতে 
অক্জুনের এই দিব্যজ্ঞন লাতের কথা 
বর্ণিত আছে। সেই শুভ্র জ্ঞানলোকে 
অঙ্জুনের ব্লীবত্ব দুর হইয়াছিল। ভার্ভুন 
দেখিয়াছিলেন পৃথিবীতে পাগওব, কৌরব, 
তেদ নাই; ছুর্ষ্যোধন, ভীম নাই; আত্মীয় 
পর নাই; জ্ঞানী, অজ্ঞান নাই; স্থাবর 
অঙ্গম নাই; জীবন, মৃত নাই ; দেখিয়া- 
ছিলেন পৃথিবী, আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র, 
নিখিল বিশ্ব এক অদ্বিতীয়, অথণড, €চতন্য- 
ময়; দেখিয়াছিলেন--. 

“অনাদি মধ্যান্তমনস্তবীর্যা 

মনস্ত বাপু* শশি হ্র্য্য নেরম্‌। 

পশ্ঠ।মি ত্বাং দীপ্ত হতাশ বক্ত,ং 

স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপস্তম্‌ ॥” গীতা 

কিন্তু এ দিব্যজ্ঞান সহজে হয় না। 
পুণ্যনূমি ভারতবর্ষে ধাহাদের হইম্ছিঙ্গ 
তাহারা বিশ্বে আত্মগার। হইয়াছিলেন, 
সকলকে সমান ভালবাসিয়াছিলেন। 
স্বাহাদের শিক্ষা ও দৃষ্টাস্ত ভারতের অমূল্য 
সম্পর্তি। কিন্তু ভারতের জাতীয় জীবনে 
এ শিক্ষ। বিশেষ ফলপ্রদ্ হয় নাই। অনেকে 
এ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন সত্য। কিন্ত 
ব্রহ্মবিদ্যা শুধু জ্ঞান নহে। ইহা ভ্তান ও 
বিজ্ঞানের চরম পর্ষিণতি। এ বিদ্যার 


পথ প্রান্তে। 
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অলোকে ভারতের তগোবন দীপ্তিমান 
ও প্রোজ্জল হুইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় 
সমাজ তাহার মহিমা! উপলব্ধি করিতে 
না পারিয়। বিস্ময়, ও অন্ধতত্তির 
ভাবে বিহ্বল হইয়া সর্ব! দুরে অবস্থান 
করিয়াছে। অনেক সময় বালকের মত 
সরল, অকপট কণ্ঠে এই মহামন্ত্রের অংবৃত্তি 
করিয়াছে। কিন্তু সে আলোক তাহার 
চিত্তের অন্ধকার দুর করে নাই। আলোক 
দূর্গপ্রাচীরের বহিদ্দেশে অবস্থিত হওয়ায় 
ভিতরের অন্ধকার বিদ্ধ করিতে সক্ষম হয় 
নাই। তাই এদেশে এত কুসংস্কার, এত 
জড়তা] আজও বর্তমান রহিয়াছে। যে 
কঠোর সাধন! দ্বার! খধিবাক্যের সত্য 
অবধারণ করিতে পারিয়াছিল, সে তাহাতে 
মিয়া গিয়াছিল__-সমাজের দিকে ফিরিয়! 
চাহে নাই। তাই সমাঞ্জ খষির তপো- 
বন হইতে বন্ধ দুরে পিছাইয়া৷ পড়িয়াছিল। 
এবং কালে তপোবনের আগোক সমাজে 
পৌছিতে না পারায় সমাজ শান্ত ও ধর্মকে 
যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া আঅধঃপত্িত হই” 


মাছে। এ বিচার আমার বক্ষ্যমান 
বিষয়ের অগ্চগত নহে । আমার বক্তব্য 
এই যে, ভারতবর্ষের খষিগণ জীবন 


রহস্তের মূলোতঘাটন করিয়া মুক্তিপথে 
অগ্রসর হইলেও, ভারতীয় সমাঙ্জ শুধু 
তাহাদের অন্ধতক্তি করিয়াছে মাঝ, সত্যাব- 


ধারণ করে নাই। 


আজ বছ শতাব্দীর পর আমর! পুনরায় 
সেই সত্যের আভাস পাইয়াছি। মুক্তির 
পথ এখনও সমান ছূর্ণিরীক্ষ ও বন্ধুর । 
কিন্ত আমাদের প্রাণে যুক্তির আকাজ্ষ। আজ 
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নূতন আকারে জাগ্রত হুইয়াছে। আমর 
আজ প্রাণের অন্তরালে অনুভব করিয়াছি 
মুক্তি আমাদের চরম পর্রণতি_আমর। 
কখন চিরদিন পণগুত্বের অভিশাপ বহন 
করিয়া! মন্্য্যজ।তির কলঙ্বস্বরূপ হুইয়। 
থাকিব ন|। আরও বুঝিয়াছি মুক্তি 
শুধু ধ্যানের বিষয় নহে। মুদিত নয়নে 
ফেবল মাত্র জ্ঞানের সাহায্যে মুক্তি 
লাভ কর! যায় না। মুক্তি সাধনার সামগ্রী, 
সাধন৷ বাক্তিগত হইলেও সমষ্টিকে উপেক্ষা 
করিতে পারে না । জ্ঞান মুক্তির পথ প্রদর্শক 
বটে, লক্ষণ নহে। আবহমান কাল অন্ু- 
চিত সাধনার ফলে মনুষ্য সমাজ যেজ্ঞান 
লাভ করিয়াছে, আমর আজ অনায়াসে 
তাহার অধিকারী । কিন্তু তাই বলিয়া 
মুক্তি আমাদের করতলগত নহে। সে 
জনা আমাদের কঠোর, একাগ্র সাধন। 
করিতে হইবে । হাইড্রোজেন, অক্সিজেন 
মিলিত হইয়া! জল উৎপন্ন হয় শুদ্ধ এই 
জ্ঞান আমাদের তৃৰ্কা নিরারণ করে না। 
সে জন্য সেই জ্ঞানের সাহায্যে স্বতন্ত্র চেষ্। 
কর। আবশ্তক। সেই রূপ জ্ঞানের আলোকে 
মুক্তির অজ্ঞাত বন্ধুর পথে আমাদের 
অগ্রসর হইতে হইবে। বর্তমান ভারত 
গেই পথ উন্মুক্ত করিয়া ভবিষাৎ মন্ুষ্য- 
সমাজের নিকট চির সম্মানিত হইবে । এ 
পথজ্ঞানালোকদীগ্ড কর্ধের পথ । বে এই 
পন্থ! অবলম্বন করিবে, তাহাকে রাগ, হিংস। 
শোক, ছুঃখ ক্রেশ প্রভৃতি সমস্ত বিকার দূর 
করিয়। শুদ্ধ, অমল আত্মার সেবা কথ্সিতে 
হইবে। ইহাই বর্তযান যুগের ধর্ম। 
নব্যভারত এই ধর্ম পালন ও প্রচার করিয়। 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, আশিন, ১৩১৬। 


সমগ্র মন্ুষা জাতিকে মুক্তির পথ প্রদর্শন 
করিবে । হহা অন্ত দেশের সাধ্যায়ত 
নহে। অগ্ত জাতি কথন এমস্ত্রেধাক্ষিত 
হয় নাই। ইহা আর্্যভুমির রত্রগর্ভসস্তৃত। 
এ দেশেই ইহার সার্থকতা সাধিত হইবে। 
অন্য দেশে মনুষ্য প্রীতি, ঘে।ধষিত হইয়াছে! 
কিন্ত যেখানে প্রীতি, আত্ম।ভিমানের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, সেখানে তাহ সম্পূর্ণ সাফণ্য লাভ 
করে না। তাই দেখি ভগবান যীশুর 
উপদেশ শ্রীষ্টায় জগতে পদে পরে উপোক্ষত 
ও অবমানিত। বর্তমান ভারতের ধন্ম 
কল্পিত পংর্থক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। 
আয্যইমি সমস্ত কল্পিত ভেদ উন্মলিত 
করিয়া সনাতন ধর্মের প্রতিষ্টা করিবে। 
দেখাইবে ধর্মের তিত্তি জীবনের মৌলিক 
একত্বে। আমরা মানুষ, আমরা জীব, 
আমর! টৈতন্ন্বরপ, আমরা ব্রহ্গের 
অবতার । আমাদের স্থুথ নাই, দুঃখ নাই, 
শেক নাই, ভম্ম নাই, আমরা নিত্য, সত্য 
আনন্দ স্বরূপ। মৃত্যু আমাদের নিকট 
অলীক। আমাদের নিকট হিন্দু, মুসলমান, 
বৌদ্ধ, খুীয়ান, সকলেই সমান, সকলেই 
এক । বর্তমান ভারতের জীবন এই মহান 
আদর্শে গঠিত হইতেছে। নগর, উপ 
নগর, গ্রাম, বন, আজ -__ 
“অদ্বে্ট। সর্ধভূতানাং মৈত্র ককণ এব চ 
নির্মমে। নিরহঙ্কারঃ সমছুঃখ সুখক্ষমী ॥ 
সন্তষ্টঃ সততং যোগী যতাত্ম।দূঢ়নিশ্চয়ঃ। 
মর্ষযিত যনোবুদ্ধিষেো-মে ভক্তঃ সমে 

প্রিয় 7” 
এই মন্ত্রে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই 
আজ ভারতবাসী ব্যক্তিগত সিদ্ধির আকাঙ্কা 


৬ষ্ঠ সংখ্যা |] 


“ফ্লুচিত স্বার্থপরতার নামান্তর বলিম্া উহাকে 
পরিত্যাগ করিয়া মহান সার্বভৌম আদশের 
দিকে ছুটিয়াছে। এপস।'ধনা যেমন কঠোর, 
তেমনহ মধুব। কারণ ইহার প্রতিপদে 
ব্যর্থতার আক্ষাজ্ষা থাকিলেও, ইহাতে 
অপূর্বব শক্তি ও গ্রেমের সঞ্চার হয়। মানুষ 
ব্যর্থত!কে জয় করিয়া মুক্তির পথে অগ্রসর 
হয়। জীখনে ধর্মের জ্যোতি: প্রস্ফুটিত 


সাগর মাহান্যয। 


২৫১ 


হইয়া উঠে) মহুধ্যে মনুষ্যে গ্রতেদ লুপ্ত হয়, 
এবং জীবন সেই ভূমা, মহান আত্ম।র 
মহিমায় পারিপুর্ণ হয়) তখন সুখ দুঃখ থাকে 
না, শোক তাপ থাকে না, বন্ধন, দানত! 
থুচিয়] যায়) মুক্তির ৪ শাস্তির আলোকে, 
জীবন পবিত্র ও কল্যাণময় হইয়া] উঠে। 
পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হয়। 


শী 


সাগর মাহাত্ম্য |% 


কবিবর স্বগাঁয় হেমচন্দ্র, পণ্ডিত ঈশ্বর- 


পৃষ্ঠাতেও সে ছবি ফুটাইতে পারিব নাঁ। 


চন্দ্র বিগ্।সাগর মহাশয়ের সম্বন্ধে লিখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিভার আধার, 


গিয়াছেন।-- 

«আস্চে দেখ সবার আগে বুদ্ধি স্থগভীর, 
বিদ্যার সাগর খ্যাতি, বুদ্ধিব্র মিহির, 

বঙ্গের সাহিত্য-গুক, শিষ্ট, সদালাপী, 

দীক্ষা] পথে বুদ্ধ ঠাকুর স্সেচ-জ্ঞানবাপী। 
উৎসাহে গ্যাসের শিখা দাঢেযশালকড়ি, 
কাঙ্গাল বিধ্ব। বন্ধু অনাথের নড়ি ! 
প্রতিজ্ঞয় পরশুরাম দাতাকর্ণ দানে 

স্বাতস্ত্রে সেকুল কাটা পারিগ্াত ঘ্রাণে। 
ইংরাজির ঘিয়ে তাজা সংস্কৃত ডিস্‌, 

টোল স্কুলের অধ্যাপক ছুয়েরই ফিনিস্‌ 1” 
কবি অন্ন কথায় বিছ্য(সাগর মহাশয়ের যে 
বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন, তাহার পিদ্ধ 
তুলিকার ছুই চারিটি রেখা সম্পাতে বিদ্যা- 
সাগরের যে চিত্র উজ্জ্বলবর্ণে প্রশ্ক,ট 
করিয়াছেন, আমরা শত চেষ্টাতেও শত 





দযাওর অবতার, তিনি বিপন্নের আতা, 
ছুর্বলের বঙ্গ, অনাথের আশ্রন্প, তিনি 
দরিদ্রের সহায়, গৃহস্থের বন্ধু, ধনীর রক্ষক, 
তিনি বাঙলা ভাষার, বাঙলা সাহিত্যের 
বাঙালী জাতির বাঙাল! দেশের গৌরব-_ 


সুধু বাঙলার কেন ভারতবর্ষের, শুধু 
ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র মানব জাতির 
গোৌবুব ছিলেন। তাহার সে গৌরব 


কোথায়, তাহার সে বিশেষত্ঘ, সে মহত্ব, 
সে মনুষ্যত্ব কিসে, তাহায়ই আঙ্গোচন। আৰ 
আমাদের এ প্রবন্ধের বিষয়। | 

পরমহংস রামকৃঞ্জদেব এই বিদ্যাপাগর 
মহাশয়ের সহিত প্রথম সাঙ্গাতে বলিয়।- 
ছিলেন অনেক নদী, নালা, বিল থাল 
পার হইয়া শেষে সাগরে উপনীত হইলাম । 
এ গৌরবের অনধিকারী না! হইলেও 





* বিদ্যাসীগর ইউনিয়নের বিশেষ অধিধেশমে লেখক &শৈলেশচজ্ মভুমদায় কর্তৃক গঠিত। 


২৫, 


বিগ্ভাসাগর মহাশয় কিন্ত তাহ মঙ্জিয়া 


লইবার পাত্র ছিলেন না, তিনি অকুত্রিম 
বিনয় সহকারে সহান্তে উত্তর দিয়াছিলেন, 
আসিয়াছেন ত খানিকটা নোনাজল আর 
গোটাকত শামুক লইয়া বান।” পরমহংস 
দেবও কিন্ত লোকটি বড় সাধারণ নন, এ 
ক্ষেত্রে ঠিক উত্তরটই তাঁর মুখে জোগাইয়া- 
ছিল, না, না, তা হবে কেন, এষে 
ক্ষীরের সাগরঃ তায় আবার বুত্বাকর। 
পরম্হংস তিনি, তিনি যে সাগরের নীর 
হইতে ক্ষীর গ্রহণে সক্ষম হইবেন ইহ। কঠিন 
নহে; আবার তিনি মহাজন ও ভ্রভুরি, 
সে সাগরতল হইতে মণি মাণিক্য বত্ব জহরত 
গ্রহ করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না, 
কিন্ত সে ত মহাজনের কথা, সে কথা 
অবশ্য শ্বতন্ত্র সাধারণ ব্যক্তির মধ্যেই 
কেহ একবার ধর্দি ভক্তিভরে সে সাগরে 
অবগাহন করে, তবে সেও অনায়াসে 
অসংখ্য রত্বরাজি সংগ্রহ করিতে পারিবে 
এবং চিরদিনই সে, সে সাগরে “আনন্দে 
করিবে পান সুধ। নিরবধি”। 
এই অনস্ত, উদ্দার, অপরিমেয় দয়ার 
সাগর, বিদ্যাসাগরের পরিচয় ক্ষুদ্র-শক্তি 
আমি, আমি কি কবিয়। দিব? 
কুপে পশ্ত পয়োনিধাবিব জলং 
গৃহ্নাতি তুল্যং ঘটঃ। 
সাধ থুব বেশী হইলেও আমার সাধ্য 
বড়ই অকিঞ্িতৎকর। আমি আমার সেই 
অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র ঘটে, সেই অতল 
অপরিসীম সাগরের ক্ষীর এবং ব্ুত্বের কোন 
অংশ দেখাইব? ভক্ত, রশ্বর্য্যের অধিকারী 
না হইলেও ঈখর পূজায় অনধিকা রী হয় না, 


বতদশন। 


[ ৯ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৬ । 


এবং তক্তজনের পক্ষে কণিকা! প্রসদও 
হেয় নহে £--ভরন্পা আমার ইহাই, এই 
সাহসেই আমি আজ সাগর মাহাম্ম্য সুধীও 
তক্ত-সমা্জে কার্ভন করিতেআসিয়াছি। 

সাগর মাহাত্ম্য কীর্ডন করিবার পূর্বে 
কোন কোন পুণ্যতোয়! প্রবাহিনীব প্রবাহে 
এ সাগরের পরিপুষ্টি, একবার তাহার মু 
অনুসন্ধান করা যাক্‌। 

যমুনা, গঙ্গ। ও সরস্বতী এই জিধারার 
সম্মিলন আমরা এ সাগরে দেখিতে পাই। 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতামহ ও পিতার 
এবং মাতামহ ও তাহার জননী দেবী এবং 
জননীর মাতামহ পরিবারের চরিত্র প্রভাব 
এ সাগরে যমুনা ও গল! প্রবাহের কাজ 
করিয়াছে। সরশ্বতী তাহার ধীশক্তি এবং 
অর্জিত বিদ্যা ও পাগ্ডত্য। 

“যমুনা” শুনিয়া আপনার! বৃন্দাবন 
বিহারিণী, কুলু কুলু প্রবাহিনী, প্রেম শ্রপ্নতা 
বিরহশীর্ণ কাব্যের যমুনাটিকে কল্পনায় 
আনিবেন না, এ সেই ভীম-নিনার্দিনী বিপুল- 
পরিধি, তেজন্থিনী উত্তাল-তরজ-ভঙ্গময়ী 
যযুনার কথ! বলিতেছি, যে যমুনা --কতশত 
নগরী ভাঙ্গিয়। গড়িল এ সেই যমুনা । 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতামহ দেব 
বামজয় তর্কভূষণের পরিচয় না দিলে এ 
উপযার সার্দকতা বুঝা না বাইতে৪. 
পারে। আমরা এক্ষণে তাহার প্রশ্ঙ্গই 
উত্থাপন করিতেছি । প্রধানত বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের শ্বরচিত ও সহোদর শঙ্তুচন্দ্রের 
রচিত বিস্কাসাগর চরিত হইতেই বিদ্যা 
সাগর মহাশয়ের পিতৃমাতৃ-কুলেন্ধ এবং 
বাঙ্যকালের পরিচয় গ্রহণ করিতেছি। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] 


*তর্কভূষণ মহাশয় অতিশয় বলবান ও 
নিরতিশয় সাহসী এবং সর্বতোত।বে 
অকুতোভয় পুরুষ ছিলেন, এক লৌহদগ্ড 
তাহার চিরসহাক় ছিল।” তিনি একা, 
একাধিকবার আক্রমণকারী দস্ুদ্ল দলন 
করিয়া) নিজের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। 
উপযুপরি উপযুক্ত আক্কেল সেলামী পাইয়। 


সে অঞ্চলের দস্থ্যরা তাহাকে “ঘুর হইতে 


করি নমস্কার*, বেশ একটু তফাতে 
থাকত! 

আর একবার এক ভল্গুকের দ্বার। 
আক্রাস্ত হইয়া ইহার প্রাণ সংশয় হইয়া- 
ছিল। কিন্তু আক্রমণকারী তন্ভুকও তাহার 
হস্তে উত্তম মধ্যম শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া, ভল্গুক 
জন্ম হইতে অব্য।হতি পান্ন। সে তন্গুক 
যদি, সে শিক্ষা পাইয়াও বাচিয়া থাকিত 
এবং স্থুসভ্য মনুষ্যের ন্যায় তাহান্ন ঘটে 
যদি সুবুদ্ধির সঞ্চার থ|কিত, তবে সে নিশ্চয়- 
নিশ্চয়ই সে, পুনরায় সেই লৌহদওধারী 
তর্কতৃষণ মহাশয়কে দেখিলেই, “তোম্ভি 
মিলিটারি ম্যান জ্ঞানে,” আর “অদ্য যুদ্ধ 
ত্বয়াময়।”, ঘোষণা না করিয়া “সেয়ানে 


সেয়ানে কোলাকুলির ন্যায় সন্ধিস্থ'পনেরু, 


প্রয়াসী" হইত । ব্যান, ভন্গুক প্রভৃতি পণ 
ইহার! সকলেই গরিবের মা বাপ। নিবীহের 
মিঠা! রক্ত পানের প্রবল পিপাস' ইহাদের 
উৎ্কট রোশ। হায়, মানব ধর্মাশাস্ের 
সনাতন শিক্ষা বা যিশুর উপদেশ হৃদয়ঙ্গম 
করিবার ক্ষমতা এ যুখখগুলার আদৌ নাই, 
ইহাদের এরোগ দুধ করিবার উধধ কেবল 
তর্কভৃঘণের ন্যায় চিকিৎসক গণেরই হস্তে । 
ফেবল শারীরিক বল নয়, তর্কভৃষণ মহ। 


সাগর মাহাত্য । 


৫৩ 


শয়ের মানসিক বলও অসাধারণ ছিল। 
পিতৃ বিয়োগের পর তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদবু- 
দের সহিত সামান্য কারণে তার কথাস্তর 
উপস্থিত হয়, কথাস্তর ক্রমে মনাস্তরে পরি- 
ণত হইলে, সাপারণ-লোকের মত, ভ্রাতাদের 
সহিত বিষয় লইয়। বিষাদে প্রবৃত্ত ন। হইয়! 
তর্কভূষণ মহাশয় দেশত্যাগী হইলেন। বহু 
দিন দেশ দেশাস্তরে ঘুরিয়া, দেশে ফিরিয়া 
আচাদেত ব্যবহারে মর্মাহত হইয়া, তিনি 
অনিচ্ছায়শ্বশুরালয়ের সন্নিকটে বাস করেন। 
তখনকার অবস্থা শোচনীয় হইলেও সমৃদ্ধ 
সহোদ্রদের নিকট পৈতৃক বিষয়ের ম্যাযা 
পাবীও বিবাদে অনিচ্ছুক বলিয়া তর্কভূধণ 
ত্যাগ করিয়।ছিলেন। 

নৃতন বাটার জমী লাখেরাজ পাওয়ার 
অযাচিত সুযোগ উপস্থিত হওয়৷ সত্বেও 
পরের দান গ্রহণে স্বাভাবিক অনিচ্ছাবশত, 
বসত বাটার খাজন। দিয়াই বাস করা 
সঙ্গত মনে করেন। তর্কভৃষণ মহাশয়ের 
চরিব্র বর্ণনায় [বছ্ক।সাগর মহাশয় বলিয়। 
ছেন, “তিনি নিরতিশয় তেজব্বী ছিলেন, 
কোন অংশে কাহারও নিকটে অবনত হইয়! 
চলতে অথবা কোন প্রকারে অনাদরব৷ 
অবমানন। সহা করিতে পারিতেন না, তিনি 
সকল স্থলে সকল বিষয়ে স্বীয় অভিপ্রায়ের " 
অনুবর্ভতী হইয়া চলিতেন। অন্তদীয় 
অভিপ্রায়ের অন্থবর্তন তনীয় ম্বভাবের 
সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। উপকার প্রত্যাশায় 
অথব! অন্ত কোন কারণে তিনি কখন পরের 
উপাসন। বা আচন্ছগত্য করেন নাই। তাহার 
স্থির দিদ্ধাস্ত ছিল, অন্টের উপাসনা বা আঙ্ু- 
গত্য কর অপেক্ষ। প্রাণ ত্যাগ কর ভাল। 


ত্খ৫৪ 


তিনি নিতান্ত নিম্পৃহ্হ ছিলেন, এজন্য অঙ্গের 
উপ[সন1 বা আনুগত্য তাহার পক্ষে কম্মিন 
কালেও আবশ্বক হয় নাই। (আত্ম চরিত 
৩১ পৃ) পক্ষান্তরে তর্কভুষণ মহাশয় নির- 
তিশম় অমায়িক ও নিরহক্কার ছিলেন, কি 
ছোট কি বড় সর্ববিধ লোকের সহিত সম- 
ভাবে স্ব ও সাদর ব্যবহার করিতেন। 
তিনি যাহাদিগকে কপটবাচী যনে করিতেন 
তাহাদের সাহত সাধ্যপক্ষে আলাপ করি- 
তেন না তিনি স্পষ্টবাদী ছিপেন। কেহ রুই 
ধা অসন্তষ্ঠ হইবেন হহা ভাবিম়া স্পষ্ট কথ। 
বলিতে ভীত যা সন্কুচত হহতেন না, তিনি 
যেমন স্পষ্টবাদী ছিলেন, তেমনি বথার্থবাদী 
ছিলেন, কাহারও ভয়ে ব। অন্কুবোধে অথব। 
অন্য কোন কারণে তিনি কখনও কোন 
বিষয়ে অথথ নির্দেশ করেন নাই। তিনি 
ঘহাদিগকে আচরণে তদ্র দেখিতেন তাহা- 
দিগকেই ভদ্র লোক বলিয়া গণ্য করিতেন, 
আর যাহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, 
বিগান, ধনবান ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও তাহা!- 
দিগকে ভত্র লোক বলিয়। জ্ঞান কন্সিতেন 
না” 

পিতামহের এই ঘষে বিাশ্রষণ, ইহ বিদ্যা- 
সাগরের নিজের চরিত্র সন্ষদ্ধে ঠিক খাটে 
বলিষধাই আমবা। তর্কভূষণ মহাশয়ের কথ! 
কিছু বিস্তৃত তাবে বলিতেছি, তর্কভূষ্ণ 
মহাশয়ের চবিজ্েে ত্বেসকল গুণ ব1 বিশেষত্ব 
অদ্কুরিত ছিল, সে গুলি প্রায় সমস্তই বিদ্যা- 
সাগর চরিত্রে ফল ফুলে সুশোভিত দেখিতে 
পাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রের প্রধান 
বিশেষত্ব কি? এক কথায় তবভূতির সেই 
প্বজ।দপি কঠোরাণি মৃদ্ধনি কুসুমাপপি।” 


ব্তান্দশ্নি । 


[ ৯ম বর্স, আশ্বিন, ১৩১৬। 


তাহ। বহু হইতে কঠিন এবং কুস্থঘ হইতে ও 
কোমল, তাহা উদ্্বলে মণুরে, তাহা কালি 
দাসের সেই "ভীম কাস্ত” | এই ছুই বিপ- 
রীত প্ররুতির সমবায় সংসারে বড় 
দুলত। এক দিকে হরের রুদ্র 
অপর দিকে ভগবতী অন্পূর্ণার মাতৃতাব, 
হরগোরীর এ প্রকট মূষ্ধি, দেবকুলের মধ্যেও 
কেবল মহাদেবেই সম্ভব! কিন্ধু আমাদের 
সৌভাগ্য ক্রমে আমরা এ মর্মে বিগ্ভা- 
সাগ.র সে মূত্র, দেখিতে পাইয়াছি। বিদ্য। 
সাগর মহাশয়, তাহার সেই যুতির তেজের 
পূর্ণাংশ, পিতামহ তর্কভূমণ মহাশয়ের নিকট 
উত্তরাধিকারী হত্রে প্রাপ্ত হন, আর সেই 
কোমলতা বা মাতৃতাব তাহা যত ভগ- 
বতীর কপায় লাত করিয়াছিলেন। 

তর্কভূষণ মহাশয়ের অনেক বিশেষত্ব 
বিদ্যাসাগর বিশেষ ভাবে পাইয়াছিলেন 
সেই দ্ন্যই তিনি সাধারণের সুবিধার জন্য 
যে সমস্ত শুভ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, 
তাহাতে অধিক দিন শিপ্ত থাকিতে পারেন 
না ! হিন্দু বিধবার জন্য যে ফণড আজও 
অসংখ্য অনাথার অশেষ উপকার করিতেছে 
তাহার কৃষি কর্তী বিদ্যাসাগর | এহ ফণের 
উন্নতি কলে তিনি কত না পরিশ্রয করিয়া 
ছেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহার সংত্রবে তিনি 
থাকিতে পাবেন নাই, কারণ গণ্ডায় আগ 
শিলাইবার লোক ঠিনি ছিলেন না। বেখুন 
কলেজের গ্ায়িত্ব এবং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের 
অন্য তিনি প্রাণপাত করিয়া চেষ্টা করিয়া 
ছেন কিন্তু সে বিদ্যালয়ের সন্বন্ধও তিনি 
ছাঁড়িয়। ছিলেন। সংসারে যেখানে কপটতা 
কর্তব্য কার্ষ্যে উদ্দাসীনতা অসরলত, তওামি 


তেজ, 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ।] 


কি স্বার্থপরতা চরিত্র হীনত। বা নীচতা। 
দেখিয়াছেন, বিদ্যাসাগব শেখান হইতে 
অমনি শত হস্ত দুরে সরিয়। দাড়াইয়াছেন। 
সাহার এই বিশেষত্ের জন্বাই পাঁচ জনাব 
ায়ে বাক দিয়! গড্ডলিকা-প্রবাহের গ্রা্ 
তিনি কোন কাঙ্জেই আপনাকে ভামাইয়! 


দেন নাই। যাহাকে যে মুহর্তে অগ্ঠায়চাপী, 


বপিয়। বুঝিয়াছেন, হইলেই ব। সে প্রিয়তম 
সন্তান, হইলেই বা সে শ্রিয়তম জামাতা, 
হইলেই ব1 সে প্রিয়তম বন্ধু বা আম্মীয়, 
তাহাকে সেই মুহূর্তেই ত্যাগ করিয়াছেন। 
সে ত্যাগে, সেকুস্থম কোমল হণ ছিন্ন হইয়] 
গিয়াছে, সে ভ্যাগে সেপগেহতরা বুকে শের 
বিদ্ধ হইছে, সে তাগে,সে প্রফুল্প মনে চিরু 
দিনের জন্য কালিম! লিপ্ত হইয়াছে, তবুঃ তবু 
বিদ্যাসাগর সেই ক্ষেত্রে হিমাচলের গ্ঠায় 
অটল ও দূত । সে অন্যায়চারীর পেক্ষে সে 
দয়ার সাগর মুহূর্তে যেন কঠিন তুষারারৃত 
হুইয়া উঠির়ছে। 

পিতাযহ তর্কভষণ মহাশয়ের চাপজ্রের 
আর একট। দ্বিক বড় উজ্জ্বল ছিল, “স তার 
বুহস্ত প্রিয়তা । তাহার শ্ালক প্রভৃতি গ্রামের 
প্রধান পক্ষের! "নিরতিশয় ন্বর্থপর ও পরশ্রী 
কাতর ছিলেন, এবং সময়ে সময়ে ইহারা 
নিতান্তই নির্ববোধের মত কার্ধযও করিতেন। 
সেঙ্গন্ত তর্কভূষণ মহাশয় ইহ[দিগকে আস্ত- 
রিক. অশ্রন্ধা করিতেন এবং মনুষ্য মধ্যেই 
গণ্য করিতেন না । একনিন তিনি এক স্থান 
হইতে চলিয়া াইতেছেন, এ স্থানে “প|কে 
মগ ত্যাগ করিত, প্রধ্ধান করের এক ব্যক্তি, 
বলিলেন, তর্কভূষণ মহাশধ প্র স্থান্ট। দিয়! 
ঘাইবেন না, বিষ্ঠ। আছে, তর্কভূষণ মহাশয় 


সাগর মাহাতুয | 
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তাবু উত্তর দিলেন কৈ বিষ্ঠা, এধে দেখি সবই 
গোবর, এ গ্রামে মানুষ কোথায় যে ধিষ্ঠা 
থাকিবে?” আর একদিনের কথ! বিদ্যা 
সাগর মহাশয়ের নিজের উক্তি উদ্ধৃত করি- 
যাই বশি-_-্আমার জন্ম সময়ে পিতৃদেৰ 
বাটিতে ছিলেন না, কুমারগঞজে হাট করিতে 
গিয়াছিলেন। পিতামহদেব তাহাকে 
আমার জন্ম সংবাদ দিতে যাইতেছিলেন। 
পথিমধ্যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলি- 
লেন, একটি খঁড়ে বাছুর হইয়াছে । এই 
সময়ে আমাদেন্ে একটি গাই গর্ভিণী ছিল 
তাহারও অঙঙ্জ কাল প্রসব হইবার সম্ভবন। 
* * িতৃদেব এড়ে বাছুর দেখিবার জন্য 
গোয়ালেব্দিকে চলিলেন, তখন পিতামহ্‌- 
দেব হাস্ত মুখে বপিলেন,এদিকে নয় এদিকে 
এস * * এই বলিয়া স্ুতিক] গৃহে লইয়৷ গিয়া 
এডে বাছুর দেখাইয়া দিলেন।” বিদা সাগর 
মহাশয় এই প্রপঙ্গে লিখিগােন জন্ম সময়ে 
পিশ।মহদেব “ক্স।মাকে এড়ে বাছুর বলিমা 
ছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনান্সারে 
বৃষ রাশিতে আমার জন্ম হইয়াছিল এবং 
সময়ে সময়ে কার্যযঘ|রাও এড়ে গরুর 
পুংব্ব!ক্ত লক্ষণ আমার আচরণে বিলক্ষণ 
আবিভূত হইত ।” কিন্তু আমরা বণিতে- 
ছিলাম তর্কভূষণ মহাশয়ের পরিহাস-প্রিয়তার 
কথ।। একদিকে তাহার অদম্য তেজ এবং 
দৃঢ়তা) অন্যদিকে পরিহাস-রসিকতা, ধহার। 
পিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত কিছু ঘনিষ্ঠ 
ছিলেন, তীহারাই জানেন, বিদ্যানাগর 
চিত্রে? অন্তান্ত উপার্ধানের সঙ্গে শিতামহ- 
দেবের তেসও দৃঢ়তার ন্যায় নুহস্য প্ররতাও 
কিরূপ পরিস্কট ছিল। পাঠয।বস্থায় 
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অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কলঙ্কার“গোপালায় 
মমোইস্তমে” এই চতুর্থচরণ নির্দিষ্ট করিয়। 
কবিতা লিখিতে তাহাকে গ্িদ করিয়া 
ধরিলে, ঈশ্বরচন্দ্র হাস্য করিয়া বলিলেন-_ 
«কোন গোপালের বিষয় বর্ণনা করিব! 
এক গোপাল আমাদের (শিক্ষকরূপে) 
সমুথে উপস্থিত, আর এক গোপাল বহুকাল 
পূর্বে লীলা করিয়া অন্তর্থিত হইয়াছেন। 
এ উভয়ের মধ্যে কাহার লীলা বর্ণন| 
আপনার অভিগেত।? আর একবার 
তিনি শিক্ষক মহাশয়ের অনুবোপে সরস্বতীর 
বন্দন। লিখ্যুঃছিলেন। জ্বুন্থতীবু স্ত্ব্‌ 
প্রণয়ন বড় কঠিন সমস্য। সরম্বতীর বর পুত্র 
স্বয়ং কালিদাসও যেতার স্তব রচনা করিয়া 
শাপত্রস্থ হন! বালক ঈশ্বরচন্দ্র সে কথ। 
মরণ করিয়াই বোধ হয় এই ত্তবের 
অনুরোধে পড়িয়। বড়ই বিপন্ন হইয়াছিলেন! 
চরণ কি মস্তক সরস্বতীর কোন অঙ্গ হইতে 
ধর্ণনা আরম্ভ করিবেন? কারণ মা যথন 
কালিদাসের অপরাধ লইয়।ছেন, তথন-_ 
*অন্যপয়ে কা কথ1।” বোধ হয় এই জন্যই 
দেবী সরস্বতীর স্তবের কথা মনে করিলে 
পুরোহিত মহাশয়দের মানও ভয়ের সঞ্চার 
হইয়! থাকে । নতুবা গ্ররতি বৎসর মার 
চরণে অঞ্জলি দিবার সময় বিদ্াস্থানে “ভয়ে 
ব ৮” এরূপ “ক্তি অনেকের মুখ হইতে 
বাহির হইয়া পড়ে কেন? তা সে 
কথা যাক্‌। বিদ্য।সাগর মহাশয় যখন 
বুঝলেন, দেবীর বর্ণনা বড় কঠিন, এ ষেন- 
“না ধরিলে রাজা বধে, ধরিলে ভুজঙ? তখন 
তিনি একটি নিরাপদ শ্লোক রচনায় মন 
দিলেন, সে শ্লোকটি এই-- 


বঙ্গদর্শন । 


[৯ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৬। 


লুঠি কচুরী মন্তিচুর শোভিতং 

দিলেপি সন্দেশ গজা বিরাঞ্জিতষ্‌ 

যস্য। প্রসাদেন ফলারমাপু,মঃ 

সরস্বতী সা জয়তা নিরস্তরম। 
এত লুচি কচুরিতেও কি দেবতার পরিতৃপ্তি 
হইবে ন1? বোধ হয় বালকের এই 
সভোগ স্তবে সন্তষ্ট হইয়া বাশবাদিনী 
বীণ।পাণী বর দিয়াছিলেন_-ঈশ্বর তুমি 
দিখিজয়ী হও। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
পিতা তাহার কনিষ্ঠপুত্র ও পত্র নারায়ণ 
বানুকে একটু বেশী মাত্রায় আদর দিতেন। 
ব্দ্িসাগ্র ম্হাশ্য় তাহার পিতৃত্দবকে 
এ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াও কোন ফল 
পান নাই। তখন তিনি তাহার নিরামিধ- 
ভোজী পিতৃদ্েবকে রহস্যের অবতারণ। 
করিয়া এ ছুর্বলত। গরিহারের জন্য হাস্তমুখে 
বলিয়াছিলেন, “বাবা আপনি যখন গ্রাত্যহই 
এরূপ ভাবে পুত্র পৌত্রের মস্তক ভক্ষণ 
করিতেছেন, তখন আর নিরামিষ ভোছনে 
কিফল হইতেছে।” বিদ্যাসাগর মহাশয় 
পিতা, শিক্ষক বা দেবতা সকলের সহিত 
নিশ্শল রহস্য করিতে জানিতেন। অথচ 
তার মত পিত ও শিক্ষক তক কয়জন? 
অন্যদিকে তিনি আবার পুত্রস্থানীয় ব্যক্তি- 
দিগের সহিতও রুহস্যালাপ করিতেন। 
তাহার মেট্রোপলিটন কলেজের কোন 
শিক্ষক দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহের পরে 
অজীর্ণ-রোগাক্রোস্ত হন। বিদ্যাসাগর 
মহাশয় তাহাকে বলিয়াছিলেন, “দ্বিতীয় 
পক্ষটা বাপু কিছু গুরুপাক, ওট! প্রথম 
প্রথম সকলের বড় সহা হয় না।” এরূপ 
অনেক উদাহরণ আছে, কিন্তু এ প্রবন্ধে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা | ] 


সে সব উদ্ধৃত করিলে, এ তীয় পক্ষের 
স্তায্ই গুরুপাক হইবে, সুতরাং অলমিতি 
বিস্তরেন। 

এখন সঙ্জখেপে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
পিতৃদেবের কথা বলি। পিত। ঠাকুরুদাস, 
নিতাস্ত বাঙ্্যকালে মাতা এবং কনিষ্ঠ 
ভ্রাতাদের কষ্ট নিবারণের জন্য বাল্যকালেই 
প্রবাসে অশেষ ক্লেশভোগ করিয়া! অর্থ 
উপার্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অর্থকরী 
বিদ্যা শিখিতে কলিকাতায় তাঁহাকে বহুদিন 
একাহার, কতদিন বা অনাহারের ক্লেশ পর্য্যস্ত 
সহিতে হইয়াছে । চৌদ্দ পনের বৎসরের 
বালকের পক্ষে মায়ের ছুঃখ নিবারুণের জন্য 
এত কষ্ট সহা করা, বড় সহজ কথ! নহে। 
বিদ্ভাসাগরও পিতার নিকট হইতে মাতৃ- 
তক্তি শিখিয়াছিলেন। মায়ের প্রতি 
বিদ্য।সাগর যহাশয়ের ষেকি গভীর ভক্তি 
ছিল তাহা একটি মাত্র উদাহরণে বুঝী। যায়। 
বিদ্যাসাগর মহ।শয়ের তখন নূতন চাকরা, 
ভ্রাতানু বিবাহোপসক্ষে, জননী দেবী গুহে 
যাইতে আদেশ করিয়াছেন। সাহেব 
প্রথমে ছুটি দিতে রাজী হন নাই। শেষে 
বিদ্যাসাগর ছুটি না পাইলে কাঙ্জ ছাড়িয়। 
দিতেও প্রস্থত বুঝিয়া, বিদায় মঞ্জুর করেন। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় মাতৃ দর্শনে ছুটিলেন। 
তখন রেল ছিল না, পথ দুর্গম, বিদ্যাসাগর 
পঞ্গব্রজে দাষোধূর তীরে পৌছিলেন, কিন্ত 
তখন পারেব্র নৌকা অপর পারে, এদিকে 
দামোদরে বন্তা আসিয়াছে, নৌকার 
অপেক্ষায় থাকিতে গেলে, ধথাসময়ে বাটি 
পৌছান যায় না, মার আদেশ প্রতিপালিত 
হয় না, মার সাধ পূর্ণ হয় না। বিদ্যাসাগর 


সাগর মাহাত্য । 


ত্৫৭ 


তখন কি করিলেন? জননী দেবীর 
শ্রীচরণ শ্মরণ করিয়া সেই ভীষণ দাযোদরের 
প্রথর আতে ঝাপ দিলেন। ধাহারা 
পারে বসিয়৷ সাবধানী ব্যজির হ্যায়, পারের 
নৌকার অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাহার! 
ই! ই] করিয়া বিদ্যাসাগরের এ কার্ষ্যে বাধ! 
দিলেন, এ পাগলামীর প্রতিবাদ করিলেন 
কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন কথাই 
মানিলেন না ১ ] 

মার আকুল আহ্বান ধার শ্রধণে 
পশিয়াছে, সে কি উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গময় 
দা!যাদরের বন্তাকে ভয় করে? মাতৃভক্ত 
মায়ের ছুঃখ মোচনে ছুটিলে, প্রলয়ের ঘ'টিক1 
তাহকে রোধিতে পারে না, খাগবদাহের 
অগ্নি তাহাকে দাহ করিবার ক্ষমত। রাখে 
না, মদ্মত্ত মাতঙ্গও তাহাকে পদদলিত 
করিতে সাহসী হয় না। শত বাধ। বিপত্তি, 
সহম্্র অস্তরায়, তাহাকে পধত্রষ্ট করিতে 
সঙ্গম নহে । ভক্ত প্রহ্লাদের মত, তাহার 
ক্ষয় নাই, তাহাখ জয় সর্বত্র | 

বিদ্য।সাগর প্রকৃত মাতৃশুক্ত, মায়ের 
গ্রতি অকপট আসুরাগ তাহাকে যে দৈব শক্তি 
দিযাছিল, তাহাতে তিনি সেই প্রবল বন্ায় 
অনায়াসে সন্তরণে সঙ্গম হইয়াছিলেন। 
দ্ামোদরের সেই ভীষণ তরঙ্গিত বক্ষও 
ক্ষারভর। মাতৃ-কক্্ষের মত বিদ্য। সাগরকে 
স্েহের আগ্ঙিন দিয়াছিল। 

ঠাকুরদাসের গুণগ্রামের কথ! বলিতে 
বলিতে আমরা অনেকদূর আসিয়। পড়িয়াছি। 
বিদ্যাসাগরকে মনের মত শিক্ষ। দিবার জন্য 
তাহার পিতৃদেব ঠাকুরদাস কি কষ্টইন। 
শহা করিয়াছেন, কিন্তু পুত্র লেখা পড়! 


১৮ 


শিখিয়া1 তীর কষ্ট দূর করিবে, সাধারণ 
লোকের ন্যায় এ আশার ছলনে তিনি 
ভুলেন নাই। পুত্র সর্ধশাস্জে পারদর্শা 
হইয়! বিদ্যার্থীদের বিদ্যাদান করিবে ইহাই 
তাহার আত্তরিক কামনা ছিল, অবস্থা! 
বৈশুণ্যে, দারিদ্রের পড়নে, তিনি লিজে 
লেখাপড়া শিখিবার সাধ মিটাইতে পারেন 
মাই, সে আক্ষেপ তাহাকে সদাই উদ্বেলিত 
করিত, সে আকাঙ্ষ। তাহার তৃবিত 
হৃদয়ে সদাই জাগ্রত ছিল। বিদ্যাসাগর 
মহাশয়, তাহার পিতার সেই আকাজ্। ও 
আগ্রহের উপাদেয় ফল। পুনাঁম-নরক 
হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রত্যাশায় বিদ্য।- 
সাগর মহাশয়ের পিতৃদেব এ প্রার্থনা করেন 
নাই, তাহাপেক্ষ। মহত্তর আকাজ্জায় কাহার 
এ পুত্র কামনা । নিজের সর্ধপ্রকারে 
অপরিপূর্ণত। ষে পূর্ণ করিতে পারিবে, সেই 
ত পুত্র। সেই পুত্রই ঠাকুরদাস কামন। 
করিয়াছিলেন। তগবান তার সে সাধ, সে 
প্রার্থনা অপূর্ণ রাখেন নাই। ধাহারু যে 
প্রকার ভাবন। ও সাধনা, ভগবান তাহাকে 
সেইরূপ সিদ্ধিই দান করেন। 

এখন সেই জাহ্ুবীবূপিনী সাক্ষাৎ 
ভগবতী তুল্য বিদ্যাসাগর-জননী এবং 
তাহার পিতা ও মাতামহ পরিবারের কথা। 
ভগবতীদেবীব পিতা! রামকাস্ত তর্কবাগীশ 
মহাশয়ের বুদ্ধি, বিদ7া, শান্্জ্জান, অধ্যবসাক 
অসাধারণ ছিল। ইনিকিছু দিন অধ্যয়ন 
অধ্যাপন। এবং সাংসারিক সমস্ত কার্ধ্য 


বঙলদর্শন | 
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পরিত্য।গ করিয়া শব সাধনে প্রত হইয়া 
অল্প দ্রিনে তাহাতে সিদ্ধ হন। একদিন 
শবের উপর উপবিষ্ট হইয়। জপ করিতে 
করিতে “মঞ্জুর বলিয়। গাঞ্রোখান করেন, 
এবং তাহার পর হইতেই উন্মাদ রে!গ এস্থ 
হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন গর্ভে ছিলেন 
তখন তাহার জননীও স্বীয় পিতার শ্লায়বাযু 
রোগে আক্রান্ত হন। সংস্কৃত কলেজে গভীর 
রাত্রে তন্ময় ভাবে শান্ত্রাপোচনা করিতে 
করিতে, বিধবা বিবাহের অগ্ুকুপ অভীষ্ট শ্লে।ক 
পাইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেই'পাইয়াছ্ছি 
পাইয়াছি' আর তার মাতামহের “মঞ্জুর” 
“মঞ্জুর” কথাটার সাদৃশ সহজে অনুমেয়। 
তবে মাতামহের সাধন! শবে, আর দৌই- 
ত্রের স।ধন। জীবে, কিন্তু সে কথা পরে। 

ভগবতীদেবীর মাতামহ ও মাতুল 
মহাশয়দিগের দয়া, দাক্ষিণ্য, উদারতা, 
অতিথিসেবা, অভ্যাগত পরিচর্য্যা, এবং 
আম্মীয় বন্ধু প্রতিপালনের চেষ্টা অসাধারণ 
ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বান্যকালে বনু 
দিন ইহাদের স্নেহে ও যত্বে লালিত পালিত 
হইয়ছিলেন, তিনি আত্মজীবনীতে এই 
পরিবারের প্রশংসা শতমুথে করিয়। 
গিয়াছেন এবং এ আদর্শ ও চিরদিন আত্ম 
হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, সেই পথে চলিয়! 
ছিলেন। 

এই প্রকার পিতা ও মাতামহ বংশে 
জননী ভগবতী দেষার জন্ম; কিন্ত সে পুণ্য- 
কথ! বারাস্তরে। 

(ক্রমশ ) 


মেরু প্রান্তে । 
(৩) 


জ্ঞান সভ্যতার মানদগড। যে দেশে ও 
যে সমাজে জ্ঞানের যাদৃশ বিস্তার হইয়াছে 
সেই দেশ ও সমাজ সেই পরিমাণে সভ্য । 
সাহিত্য ও শিল্পকলা, সমাঙ্গ বন্ধন ও শাসন 
নীতি যেমন জ্ঞানের বিকাশ-বিস্তৃতির উপর 
নির্ভর করে, তেষনই আহার ও পরি- 
চ্ছেদ, আমোদ-প্রমোর্দ ও আচ।বু ব্যবহার 
দেশ ও জাতি বিশেষের জ্ঞান সীম। নির্দেশ 
করিয়৷ দেয়। শুধু মানদণ্ড বলি কেন, জ্ঞান 
সভ্যতার জনক। জ্ঞানের অমুতাস্বাদ ব্যতীত 
কাহারও অভুদ্দয় সপ্তাবনীয় নহে । বলা 
বাহুল্য, যে জ্ঞান প্রাণী-সাধারণ-স্থলভ আমি 
তাহার কথা বলিতেছি না। ণজ্ঞানমস্তি 
সমস্তস্য জন্তোবিষয় গোচবরে” । জীব মাজ্রেরই 
জ্ঞান আছে, সেজ্ঞান সহজ ও ত্বগাি ইন্দ্রিয় 
জনিত। যেজ্ঞানের বিকাশে এককালের 
ভূগর্ভবাসী ও বন্ধলধারী মানব সমুন্নত সভ্য 
জাতি বলিয়। পরিগণিত হয়, তাহাই আমী- 
দের লক্ষা। আইসল্যাণ্ডে ও নরওয়েবাসী 
যেল্যাপ ও এস্কুইমোদিগের অপেক্ষা! উচ্চ 
শ্রেণীর জাতি বলিয়া সমাদর লাত করে,তাহার 
মূল কারণ জ্ঞানের পার্থক্য। ঘে কারণে 
প্রাচীন ব্রিটন ও আধুনিক ইংবেজে প্রভেদ, 
যে কারণে গল ও ফরাসীতে অথবা রেড 
ইঙ্ডিয়ান ও আধুনিক মার্কিনবাসীতে পার্থকা, 
সেই কারণ বশতঃ এস্কুইযো ও আইস, 
ল্যাগারে এবং গ্যাপ ও নরওয়েবাসীতে 
অনুয্যত্থেরা তারতম্য । আইস্ল্যাণ্ডের 


সাহিত্য ও শিল্পলকল! যেমন গ্রীনল্যাণ্ড 
বাসীর কল্পনার অতীত, নরওয়ের রাষ্ট্রনীতি 
ও সমাজসৌষ্ঠব তেষনি ল্যাপল্য।গুবাসীর 
বুদ্ধির অগয্য। আমর এই দুই চিঝ্জের 
একটি দেখিয়াছি, একটি বাকী আছে। 
ল্যাপজ্জাতি প্রধানত: স্কাগিনেতিয়া ও 
ফিন্ল্যাণ্ডের অধিবাসী । মেরুসমৃদ্রের উপ- 
কুলেই ইহাদিগের জীবন অতিবাহিত হয়। 
হ্যাপজাতির সংখ্যা! বিশ বা পঁচিশ সহজের 
অধিক হইবে না। অধুনা ইহারা রুষ, 
নরওয়ে ও ম্ুইডেনের শাসনাধীন। 
ল্যাপগণ দেখিতে খর্বাকৃতি ; অধিকাংশ 
লোক ৪ ফিটের অনধিক দীর্ঘ । বূমণাগণ 
আরও ক্ষুদ্রাকার। ল্যাপগণ ক্ষুদ্রাকৃতি 
হইলেও পুষ্ট ও বহিষ্ঠ; বিশাল বক্ষের 
পরিধি দৈর্ঘ্যের সমান হইবে। তাহাজ্জার 
ভঙ্গের মধ্যে হাত দুইটি খুব সুন্দর। কেহ 
কেহ বলেন ষে পুরুষান্্ু ক্রমে তাহারা পরি- 
শ্রমে অনত্যন্ত, ইহাই তাহার কারণ। 
দ্াড়িতে অতি সাষান্য পরিযাণ কেশ বহি- 
গত হয়। যুবকের! মুখশ্রী সুন্দর করিবার 
জন্য তাহাও উঠাইয়। ফেলে । স্ুৃতীক্ষ ঘোর 
রুষ্ণ চক্ষু কুক্ষিগত । নেব্রপীড়ার প্রকোপ 
থুব বেশী, অনেকেই প্রৌঢ় হুইবার পূর্বেই 
চক্ষুহীন হয়। যুখশ্ী এযমই কদর্ধ্য ষে 
ডাক্তার ক্লার্ক বলিয়াছেন ইহার্দিগকে নর 
ও বানরের মধ্যবর্তী ত্র ব। সোপান (105: 
11101: 09699). 0220 800 ৪0০) বলিয়া 


২৬০ বজদর্শন | [ ৯ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৬। 

গণনা করা যাইতে পারে। গ্রীষ্মকালে পেক্ষ। অধিক। পার্ধতীয় ও বন্যদিগের 
ইহার! পশমী বস্ত্রেষ একপ্রকার আলখাল্পা! অবস্থ। প্রাক একইপ্রকার। ধীবরদি.গর 
পরিধান করে, উহাকে পোয়েন্ক (09৫51. ) সংখ্য! অতি অল। সকল শ্রেণীর চালচলন ও 


বলে। ইহা কটিদেশে কোমরবন্ধ দিয়! 
বাধা থাকে এবং হাটু পধ্যস্ত ঝুলিতে 
থকে । মাথার পশমী টুপী লাল থোপ ও 
ফিতা দিয়! চাবিধারে ঘেরা। জুত। 
কাচা হরিণ চর্দে নির্মিত, অত্যন্ত পাতলা 
এবং উপরিভাগ লোমে আচ্ছাদিত। 
মোজার চলন নাই, কিন্তু তাহার৷ 
জুতার উপর এন্সপ্রকার চওড়। তৃণ বা 
পত্র আটিয়া ব্রাখে তাহাতে অনেকটা 
মোঙ্ার কাজ হয়। ইহা ঘর] পায়ের 
উপরিদেশ পর্য্যস্ত আচ্ছার্দিত হয়। ল্যাপ- 
গণ হাতে দপ্তানার উপরেও ইহা] ব্যবহার 
করে। এই তৃণ ব। পত্র অ-তাপ বাহক 
(17010 0017000601 0011950)1 এই গুণ 
বিশিই দ্রবোর ভিতর দিয়া তাপ সঞ্চরণ 
করিতে পারে না। এই জন্য জুতা ও দন্তা- 
নার উপরিস্থিত পশমের উষ্ণতা সর্ধ- 
সময়ে সমান থাকে । এই অ-তাপ বাহক 
তণ য! পত্রের জন্য শীতকালে হাতেও 
পায়ে ঠাণ্ড লাগে ন! এবং শ্রীষ্মকালে 
স্র্য্যের উত্তাপেও রেশ হয় লী। ল্যাপ- 
রমশীদিগেরও পরিচ্ছদ এই প্রকার। তবে 
তাহাদের কটিবন্ধের বাহার খুব জাঁকাল। 
শীতকালে ত্র, পুরুষ, সকলেই লোমশ চর্ম 
পরিধান করে, তাহাতে সর্বশরীর এরূপ- 
তাবে আচ্ছাদিত হয় যে, তাহাদিগকে ঠিক 
ভল্গুকের মত দেখায় । 

জ্য(পগণ পার্বতীয়ঃ বন্ধ ও ধীবর 
শ্রণীতে বিভক্ত । পার্বতীয়গণের সংখ্যা! সর্ববা- 


অভ্যাস সমান, তাহাতে ইতর বিশেষ লক্ষিত 
হয় না । পার্বতীয় ল্যাপগণ আমাদের দেশের 
বেদিঘ! জাতির গ্তায় টোল ফেলিয়৷ বাস 
করে। এইজন্য ইহাদের গৃহ এরূপভাবে 
নিশ্মিত হইয়া থাকে ঘষে, ইচ্ছামাত্রেই অনা- 
যানে ভাঙ্গিয়া স্থাপাত্তরিত করা যায়। 
যোটা কাপড়ের তীবু, চর, আর কয়েকটা 
থু'টী, পাড়, ইহাই গৃহ নিম্মীণের উপকরণ। 
অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন দিগের গৃহে কাষ্ঠ সিন্দুক 
দেখিতে পাওয়। যায়, তন্মধ্যে পোষাকী বস্তার 
রক্ষিত হইয়! থাকে । রেন ডিয়ার নামক হরিণ 
(1611 4617) ইহার্দিগের চিরসঙ্গী। প্রতি 
গৃহেই এই গৃহপালিত হরিণ দেখা যায়। 
এই জাতীয় হরিণ প্রধানতঃ মেরু স্থান ও 
উত্তর আমেরিকার অরণ্যে বাস করে। 
ল্যাপ প্রভৃতি জাতি ইহাদ্দিগকে গৃহপালিত 
করিয়া স্ব স্ব প্রয়োজন সিদ্ধ করে। অন্ত 
হরিণঞাতিতে হরিণীর শৃঙ্গ থাকে না; কিন্তু 
এই জাতীয় হরিণ ও হরিণী উভয়েরই 
শৃদ দেখিতে পাওয়! যাঁয়। এই সকল 
হরিণের প্রাণশক্তি এরূপ তীক্ষু যে ইহার! 
বরফাবৃত শৈবাল অনায়াসে সন্ধান করিয়। 
লয়। ল্যাপগণ তুষারের উপর দিয়] 
গমনাগমন করিবার জন্য (১1০৪০) 
একপ্রকার ধান ব্যবহার করিয়া থাকে। 
তাহাকে তুষার-তরণী বল| যাইতে পারে; 
কারণ, উহ! দেখিতে ঠিক নৌকার স্তাস্ব 
এবং চক্রহীন। আরোহী একটি দগুহস্তে 
উহাতে উপবেশন করে। এই যান রেন- 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ।] 


ভিয়ার হরিণের ঘাঁর। টানা হয়। ল)/পগণ 
ঘথন তুষারাবৃত শ্বেত ধরণীবক্ষে, অরোরার 
শুত্রালোকে উল্লিখিত যানে আরোহণ 
করিদ্। ভ্রতগতিতে ইতস্তত ধাবিত হন্ন 
তখন সে দৃশ্য বড়ই চিত্তহারী হইয়া থাকে। 
মধো মধ্যে পাহাড় ও বক্ষ আছে, সেজন্য 
স্কানটী তুষার-তরণীর পক্ষে বিপদ-সম্কুল 7 
এই আশঙ্কায় আরোহী হস্তস্থিত দণ্ড ঘ্বারা 
( নৌকার ক্ষেপনীর ন্যায়) বরফাবৃত 
ভূমি পরীক্ষা করিয়া থাকে এবং প্রায়ো- 
জন অনুসারে তরণীর গতি পরিবর্তন করে। 
দও ঘর] আরও এক কাধ্য হয়। চক্র ন! 
থাকায় এই তুষার যান আমদের দেশের 
ডেঙ্গ। ও পান্পীর মত বড় টলমল করিতে 
থাকে । কোন প্রকারে "এক পেশে" হইয়! 
উল্টাইয়! গেলে আরোহীর প্রাণসংশয় ঘটতে 
পারে। আরোহীর হস্তস্থিত দণ্ড ততৎপক্ষেও 
সাহাধ্য করিয়া থাকে । ল্যাপগণ শীকারে 
বাহির হইয়! বনুদুর পর্যাস্ত গযন করিয়া 
থকে। তাহাদের যানও যেষন লু, 
জন্তটিও তেমনই ক্ষিপ্রগতি। বাস্তবিক এই 
সকল হরিণ এরূপ পরিশ্রম পটু ও কষ্ট 
সহিষু যে, একবার দম .না লইয়াও ৬০1৭ * 
মাইল পর্্যস্ত পথ দৌঁড়িয়। যায় । 

শীকার ল্যাপদিগের প্রধান কর্শ। ব্যাপ্ত 
ও ভন্গুক ইহারা শীকার করিম! থাকে। 
ব্যাস্রের উৎপাতে হরিণ রাখা অত্যন্ত কঠিন, 
এই জন্ত উহার বিনাশ সাধনে তাহাদের 
এত আগ্রহ। ভল্গুকশীকারের হেতু এই ষে, 
ইহার মাংস তাহাদের দুস্বাছু খাদ্য 
এবং চর্ম ও লোম মুল্যবান পন্য দ্রব্য। 
ল্য।পগণের ভলুকশীকার একটা ত্বহৎ 


মেরুপ্রান্ডে। 


থ।কে। 


২৬১ 


ব্যাপার । তাহাদের বিশ্বাস যে তত্ুকের 
সকল কথ৷ শুনিতে পান্ন ও বুঝিতে পারে। 
এই জন্য কদাপি তাহারা ভন্গুকের নিন্দা 
করে না। নিদ্রিত ভচুককে হুনন করা 
অতীব নিন্দনীয়। দেশাচার এই ঘষে, 
ল্য!পগণ শীকারে বহির্গত হইলে) রমণীগণ 
একটি গৃহে সমবেত হইয়া অপেক্ষা করিতে 
প্রত্য/গমনকারী শিকারীগণের 
উচ্চ ধ্বনি শুনিতে পাইলে রূমণীগণ তন্লুকের 
যশেগীতি গায় এবং ভন্গুকহননকারী দ্িগের 
নিশ্দ। করে। ত্বার দেশ দিয়া তাহাদিগকে 
প্রধেশ করিতে দেওয়া হয় না? গৃহের 
প্রাচীরে ছিদ্র করিয়। তাহার প্রবেশ করে। 
তাবু পর ল্যাপগণ ভন্গুকের মাংস ও চর্ম 
কর্তন করবার পর মুণ্ড ও অগন্যান্ত অংশ 
যথারীতি কবর দিয়া থাকে । 

ল্যাপগণ ভলুক মাংস খাইলেও হরিণ 
তাহাদের প্রধান 
গ্রীশ্মকালে ইহার] তুগ্ধ, মাখম ও 
কট আহার করে। হরিণরুক্ত ল্যাপদিগের 
নিকট পরম উপাদেয় সামগ্রা। তাহার! 
ইহার সহিত চর্ষি ও ময়দা মিশ্রিত করিয়। 
একপ্রকার পিষ্টুক প্রস্তুত করে। এক 
বিন্দু হরিণ-রুক্ত নষ্ট হইলে তাহাদের যেন 
সর্বনাশ হয়। মাদক দ্রব্যের মধ্যে ব্রাণ্ডি 
ও অমাকের ব্যবহার দেখিতে পাওয়। যায়। 
অভ্য।গত ও কুটুন্বদিগকে ব্রাপ্ডি বা তামাক 
দিয় সন্বর্দন| করা হইয়া থাকে । ইহাদের 
নায় মছযপায়ী জাতি পৃথিবীতে বিরল। মদ 
পাইলে ইহারা আর কিছুই চাহে ন1। স্ত্রী, 
পুরুষ, বালক, বালিকা, সফলেই মগ্যাঁসক্ত। 
অধিক কি ল্যপঞ্জননী শিশু সন্তানের মুখে 


মাস (161) 0661) 


ক 
থাঁদা। 


২৬২ বজদরশন | [ ৯ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৫১৬ 
ত্বহস্তে যছ ঢাঁপিয়া দেয়। কিন্তু মগ্যপায়ী দ্রিগের দেশে অদৃষ্টগণনার প্রথ| দেখিতে 


হইলেও ল্যাপজাতি অতি শংস্তিপ্রিয়। 
সভ্যজাতিদিগের যধ্যে সাধারণত ঘর- 
সংসার করিতে থে এক আধটু অভিমানের 
আত বহিয়! থাকে, ল্যাপদিগের মধ্ো 
কদাচিৎ তাঁহ। দেখিতে পাওয়া ঘায়। কে।ন 
ইংরাজ পর্যটক জ্যাপগণের শ্বভ।ব চরিকজ্র 
দেখিয়া বলিয়ছেন ণ“ইহ।দের মধ্যে শ্্রী- 
পুরুষের ত্বম্ঘ একেবারেই নাই । এ সবস্ধে 
আমার শ্বঞ্জাতীয নন্নাব্রীগণ ভ[পগণেরু 
নিকট শিক্ষালাত করিতে পারেন 1” অভি- 
মান যে একেবারে প্রকাশ হয় না, তাহ 
হলিতে পারি না। তবে তাহার ঝঝ 
সভ্যদেশস্থলত তীব্রতার অপহুনীর নহে। 
ল্যাপরমণী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলে স্বামীকে 
”1-4180 912,007) (079 11106 0110) বা 
ছোট পাখী, বলিয়া সন্েেধন করে। 
সাধারণত অভিযান এইকপ পরিহাসেই 
পধ্যবসিত হইদ্া থাকে । আমর] জাপ- 
ধদগের হবিণ মাংস আহার করিবার কথ। 
বলিতেছিলাম । ধেজীব তাহা দিগের সুখে 
দুঃখে একমাক্র সহায়, যাহার উপর ল্য।প- 
জ[তির জীবন নির্ভর করে, সেই মঙ্গলের 
ছেছু হত্রিণ গুলিকে হনন না করিপে তাহা- 
দের উদ্দব জালাত নিরৃতি হয় লা। এদিকে 
হরিণের গাড়ী, হরিশ চর্দ্ের তাবু ও শয্যা, 
হরিণ শৃং্গর ছুরি, কাটা চামচ প্রভৃতি গৃহ- 
সামগ্রী )__হরিণের অঙ্গে তাহাদের কি নল 
হয়? হরিণ তাহ।দিগের সকল প্রয়োজনই 
[সদ্ধ করিয়া থাকে । হরিণ ল্যাপজাতির 
সর্বস্ব । 

ল্যাপগণ অরুষ্টবাদী। এই কারণে ল্যাপ- 


প।ওয়। যান্ন। যাহারা গণন| করে, তাহা- 
দিগকে এন্দ্রজ।লিক বলা হয়। ল্যাপদিগের 
বিশ্ধ।স, এন্দ্রজালিকগণ নিদ্রামগ হইলে 
তাহাদের আত্ম। পৃথিবাতে ভ্রমণ করে। 
তঙ।তে অনেক অভ.বনীয় ঘটন। তাহারা 
অবগত হয়। পুকবেত ন্যায় স্রীৌলোকেরাও 
গণনার ব্যবসায় করিন্ব। থাকে । অদৃষ্ট- 
গণন।র ছুই প্রক।র প্রণালী প্রচলিত আছে। 
আমাদের দেশের ভ্য।য় অব্য সামুদ্রিক 
শান্ত নাই বটে, কন্ত কররেখা দেখিয়া 
অনৃষ্ট বিচার করা হম্ম। দ্বিতীর প্রণালী এই 
যে গণন।কারী এক পেয়াল! জল, ছুপ্ধী ব1 
মগ্ধ (» হইলেই ফলের সম্ভবন! অধিক 
হয়) জহঞ়। উপ,্ধশন করে এবং উই। স্থির- 
নয়নে ব্ছক্ষণ নিরীক্ষণ করিবার পর:আদৃষ্ট- 
ফগ বলিয়া তয়। ল্যাপ এন্্রঞ্জালিকদগের 
আর একটি বিগ্ত। আছে। তাহার! না কি 
ইচ্ছামাত্র ঝড় বৃষ্টি নিধারণ করিতে পারে। 
বহু পূর্বকলে এই লযাপ এন্্রজালিকগণের 
এরূপ খ্য।তি ছিল যে নাবিকগণ সমুদ্র পথে 
যইতে যাইতে বু ক্রয় করিবার জন্য 
তাহাদের নিকট উপশ্ডিত হইত, এ 
কিন্বদত্তী অগ্া।!পি ল্যাপল্যাণ্ডে শুনিতে 
পাওয়া যাঁয়। 

ল্য(প চরিজক্রের একটি বিশিষ্ট গুণের কথা 
বণিতেছি। স্বদেশ হিতৈষণ| ব। প্যাটি,য়টি 
জম্‌ (08071096510 ) নাই বটে, কিন্তু তাহা- 
দের স্বদেশের প্রতি মায় অতীব প্রশংসনীয়। 
লা।(পগণ জন্মভূমিকে পার্থিখ স্বর্গ বলিয়৷ 
বিশ্বাস করে। জন্মভূমির বাহিরে কোথাও 
তাহাব। স্বচ্ছন্দ অনুতব করে না। জটৈক 


৬ষ্ঠ সংখ্যা |] 


রুধীর জমিদার একটি ল্যাপ রমণীকে রুষ 
বাজধানী €সপ্টপিটাস-বর্গে লইয়া গিয়।- 
ছিলেন। তথায় তাহাকে উচ্চ শিক্ষ। দিবার 
ব্যবস্থা কর! হয়। রমণীও শ্বাতাবিক 
বুদ্ধিমত্তার ফলে অল কাল মধ্যেই সুশিক্ষিত! 
হইয়া উঠিল। শিক্ষার ফলে কুষ দেশ 
তাহার নিকট আর বিদেশ বলিয়া অন্থভূত 
হইত ন!। 
ভদ্রলোক কয়েকটী ল্যাপদেশীয় হরিণ ক্রল় 
করিয়া আনয়ন করিলেন। পথে হরিণ- 
শুলিব তত্বাবধান করিবার জন্য একটি ল্যাপ 
পরিবার সঙ্গে আসিয়াছিপ। তখন শীত- 
কাল, স্থতরাং ল্যাপগণের সঙ্গে তুষারযান, 
তুঘারপাদ্ধক| ও তাবু ছিশ। ল্যাপদিগের 
এই সমুদ্ক্প বিচিত্র আস্বাব অনেকেরই 
কৌতুহল উদ্দীপন করিল। রুষগণ দলে 
গে তাহাদিগের তাবুতে আসিতে লাগিল। 
আমাদের পূর্বোক্ত জমিদার মহাশয়ও 
একদিন শিক্ষিত ল্যাপরমণীফে তাবুতে 
লইয়]। গিয়া তাহার ন্বদেশীয়গণের সছিত 
পরিচয় করিয়। দিলেন। অতঃপর শিক্ষিত। 
ল্যাপরমণীব মন এষনই বিঘাদগ্রস্ত হইল 
যে কিছুতেই আর তাহার চিত্তের গ্রকুল্লতা 
দৃ্ই হইল ন|। তাহাকে দেখিলে বোধ 
হইত যেন কি বিষম চিন্তায় সর্বদাই 
অন্তমনন্ক । তাহার ক্ষুধা), তৃষ্।, একে 
একে, ষন্দীহৃত হইতে লাগিল। শত বর 
সতেও রমনী দিনে দিনে শীর্ণ হইয়। পড়িতে 
লাগিপ। অকশ্নাংৎ একছিন তাহাকে আর 
পাঁওয়। গেল না। জমিদ[র মহাশয় পরে অগ্ু- 
সন্ধান করিয়া জানিলেন যে রমণী শ্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। আর একটি ল্যাপ 
৮০] 


মেরুপ্রান্তে । 


কয়েক বৎসর পরে একটি 


৬১ 


পুকধ সুইডেনের টসন্যদলে প্রবেশ করিয়া- 
ছিল। স্বোক্তি প্রথমতঃ সৈনিকের কর্দ 
করিত, তার পর সার্জেন্টের পর্দে উন্নীত 
হয়। এই ল্যাপ টনিক বছ ক্রেশে যুদ্ধ 
বিদ্যায় দক্ষত] লাভ করিয্না বিশ বৎসর পরে 
আইড টসন্যের কাণ্ডেমের পদ প্রাপ্ত হুইয়- 
ছিল্স। কিন্তু এমনই ভবিতব্যত? ষে, এই ল্যাপ 
সেনাধাক্ষকে ঘটনাচক্রে কয়েকদিনের জন্ু 
্বদেশে অবস্থান করিতে হয়। বিশ বৎসর 
কাল বিদেশে অতিবাহিত করিবার পর এই 
ল্যাপ জন্মগুমিব স্বেহময় ক্রোড় আরও 
স্নেহময় ও শান্তিময় বলিয়া অগ্ুতব করিল। 
তাহার শৈশবের ক্রীড়াক্ষেত্র, সেই বনশোতা 
ও গিরি শ্রেশী,সেই উপকূঙ্প ও উপগ্যক1 ভূমি 
তাহার চিত্তকে সম্মোহিত করিল । শি 
ষেমন বহুক্ষণ বিচ্ছেদের অবসানে জননীব্ 
অস্কে উঠিলে সকল ছুঃথ ভুপিয়া যায় এবং 
উল্লামভবে মায়ের উচ্ছ,সিত অমৃত ধার! 
পান কৰিতে থাকে, তেমনি এই €সনিক 
বিশ বত্লর বিচ্ছেদের পর জন্মভূমির অমুত- 
বস পান করিয়! জীবন ধন্ত মনে করিল। 
জীবনের অবশিষ্ট দ্রিন আর প্রবাসে অতি- 
বাহিত করিতে ইচ্ছা হইল না। পুত্রের 
উপর জননীর স্নেহ ষেমন স্বাভাবিক তাহার 
পক্ষেও জননীর ম্েহময় ক্রোড় তেমনি 
চিরমধুর, চিরলোভনীয় ও চিরামুতময় শত- 
প্র্-নিন্বিত সুথভুমি। সে অমুতের 


আশ্বাদনে আকুষ্ট হয় না, সে আনন্দের 
ধারায় দ্রবীভূত হয় না, এমন প্রানী 
বিশ্ব চরাঁচরে নাই। তাই তারতের খাৰি 
বলিয়াছেন, প্জননী জন্মভূমিশ্চ শ্বর্গাদপি 
গরীয়সী ।” আতর কবিবর রবীন্দ্রনাথ 
মন্্মম্পশী' কে গাহিয়াছেন ;-_ 


২৬২ 


“তোমার এই খেল! খবে 
শিশু কাল কাটল রে 
তোমার ধূলামাটি অঙ্গে মাথি 
ধন্য জীবন মানি। 
“তুই দিন ফুরালে, সন্ধ্যাকালে * 
কি দীপ জালিস্‌ ঘরে 
তখন থেল৷ ধূল| সকল ফেলে 
তোমার কোলে ছুটে আসি ॥ 
(আমার সোনার বাংলা, 
আমি তোষায় ভালবাসি ।”) 
এই জগতে সকলেরই কান, জীবনের 
শেষ দিনে যেন জন্মভূমির ক্রোড়ে আশ্রয় 
লাভ করিয়া নয়ন মুদ্রিত করি। কবি 
গোলন্ডম্মিথ বপিয়াছেন )-- 
“15011 10054100065) 1 12069 
1)08113 10 0709/0, 
£/১1771051 00596 10011010190 100%/013 
€০ 19) 779 00৮৮1). 
আমি আশ। করিয়াছিলাম যে, জীবনের শেষ 
কয়দিন এই ক্ষুদ্র পল্লী কুটীরে থাকিয়। সুখে 
ও শান্তিতে ধাপন করিব। তাহার জীবনের 
শেষ বাসন! ছিল, “1510 60 18101711700 
010 ৪ 110779 2 1751”) যেন অস্তিম 
কালে জন্মভূমিতে আনিয়া মরিতে পারি। 
মাতৃভক্ত সন্তানের পক্ষে ইহাপেক্ষা উচ্চতর 
কামনা! আর নাই। পূর্বোক্ত ল্যাপ সৈনিক 
জন্মভূমির মমত। আর ছিন্ন করিতে পারিল 
ন1। তাহার নিকট ন্ুইড. সৈন্য বিভাগের 
কর্ম অপেক্ষা ন্বজাতীয় বেদিয়া জীবন 
( বি017850 1106 ) অধিকতর সুখকর বোধ 


বজদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, আশ্িন, ১৩১৬। 


হইল। ব্ল! ধাপ, এই ল্যাপ অতঃপর 
আর কথনও শ্বদেশ পরিত্যাগ করে নাই। 

ইতর জীব হইতে মহুষোর প্রধান 
বিশেষত্ব এই যে মানুধ এই জগৎ সংসারের 
একজন সৃষ্টিকর্তী আছেন বলিয়া বিশ্বাস 
করে এবং তাহার; নিকট স্ীয় কর্শের 
দায়িত্ব অনুতব করিয়] থাকে । আমি পূর্বে 


. ধলিয়াছি অসভ্যতার মধ্যে সহত্র কুসংস্কার 


থাকিলেও ভগবত্প্রীতি বীদস্থ জঙ্গুরবৎ 
তাহাতে সংবদ্ধ থাকিবেই। জ্ঞানের 
আলোকপাতে অঙ্কুবোগ মেরু অবস্থ। সমাগত 
হয়। অসত্য ল্যাপগণ আবহমান কাল 
হইতে তগবানে বিশ্বাসী । এককালে তাহার! 
শ্বজতীয় ধর্ম ও দেবতাদিগের প্রতি 
বিশেষ অনুরাগী ছিল। এক্ষণে তাহাদের 
মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্মের একাধিপত্য বল! যাইতে 
পারে। সপ্ুদ্শ খ্রীষ্টাকের প্রথম হইতে 
ল্যাপল্যাণ্ডে শ্রীষ্টানধন্মের পতাক1 উড্ীন 
হইয়াছে। খ্রীষ্টান ল্যাপগণ স্থানে স্থানে 
ক্ষুদ্র তজনালয় স্থাপন করিয়াছে । এই 
সকল ভজনালয়ে ধর্মযাজকের! অত্যন্ত 
উচ্চৈঃশ্ববে উপদেশ দান করিয়া থাকেন $ 
ডাক্তার ক্লার্ক এরূপ একটি ধর্ম বর্তৃত। শ্রবণ 
করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন উচ্চৈঃ- 
স্বরে উপদেশ না দিলে ধর্ম বাজকেব 
উপর কাহারও শ্রদ্ধা হয় না। খ্রীষ্টান ধর্ম 
গ্রহণ করিলেও ল্যাপগণ যে পৈতৃক দেবতা 
সমূহ পরিত্যাগ করিয়াছে, ইহা বলা বায় 
না। কারণ অদ্যাপি অনেকেই সংগোপনে 
পৈতৃক দেেবতাগণের পুজ। করিয়! থাকে । 








গ. সন্ধাকছে, অর্ধাৎ জীধনের লায়ংক)লে, এই অর্থ উৎকৃষ্ট ধ্বনি সঙ্গত । 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ।] 


এইবার এন্ইমোদিগের কথ! কিছু 
বলিব। পৃথিবীতে বত অসভ্য জাতি 
আছে, ইহাদের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। 
গ্রীনল্যাণ্ড, ল্যাধাডার, উত্তর আমেরিকার 
উপকূল ও এসিয়ার উত্তর পূর্ব প্রান্ত প্রভৃতি 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহার! বাস করিয়। থাকে । 
অনেকেই স্বাধীন; কেহ কেহ রুষ, দ্িনেমার 
. অথবা ব্রিটিশ জাতিত্র শাসনাধীন। কিন্ত 
দেশ ভেদে বা রাজ বিশেষে ইহাদিগের 
প্রকৃতি ও ব্যবহার গত কোন পার্থকা 
দেখা যায় না। শ্রীনল্যাগুবাসী এন্কুইমো 
আপনাদিগের ইন্স,ইট (11717100101 1727) 
ব৷ মানুষ নামে পরিচয় দিয়! থাকে । ইহারা 
সর্বত্রই মেরু উপকূলে (0151 565 09991) 
গৃহ নির্মাণ করে। ইহাদের আরুতি মোঙগ- 
লীয় ধরণের । মুখখানা হাড়ির মত প্রকাণ্ড 
ও চ্যাপ্টা, ললাট সরু ও লম্বা, চক্ষু ক্ষুদ্র, বর্ণ 
প্রায় সাদা, স্বন্ধ প্রশস্ত, হাত-পা শ্ুগঠিত ; 
পুরুষগণকে দীর্ঘককার বঙ্গ যায় না, কিন্তু 
স্ীলোকের। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি ৷ রূষণী- 
গণ কন্মিনৃকালে গান ও দস্তধাবনাদি করে 
না। কিন্তু হাসিলে তাহাদের শুভ্র দত্ত 
পাতি সুন্দর দেখায়। বোধ করি বিলা- 
সিত। মনুষ্য প্রকৃতির সহজাতগুণ। সভ্য 
অসত্য সকলেই অল্পবিস্তর বিলাসপ্রস্নাসী ৷ 
যাহার সৌন্দর্য্য জ্ঞান যেরূপ ভাছে বিকলিত 
তাহার বিলাস বিভ্রম তদসুলারে নিষ্পন্ন হয়। 
চীনরঙ্গনী সুন্দর দেখাইবে বলিয়। পা 
ছোট করিতে কত না ক্রেশ স্বীকার করে! 
আমাদের লারীসম্প্রদায় নখ ও কুস্তলের জন্ত 
নাসিক! ৪ কর্ণবেধের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, 
বিলাসিতা স্রোতে বাঙ্গালী এক্ষণে জোয়- 


মেরুপ্রান্তে। 
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বের তৃণের মত ভাসিতেছে। কাহাকে 
রাখিয়া কাহার দৃষ্টাস্ত প্রদ্ধান করিব? 
আদালতের উকিল ও আফিসের বাবু 
দিগের কথ! না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। কিন্তু 
ধন্প শাস্ত্রের অধ্যাপক মহাশয় খন গঙ্গ! 
মৃত্তকার ফেোটাটি শুচারু করিয়া! অক্কিত 
করিতে লালায়িত হন তখন তাহাকে 
ছাড়িতে পারি না। আর ভক্তচুড়ামণি 
ব্রিঞুবগণের অঙ্গে ষে হরিনামের ছাপ দেখ! 
যায় তাহার শিলপটুত। কে না প্রশংস! 
করিবে? বিলাসিতা ও সৌন্দর্য্য বুদ্ধি 
অনেকটা অন্টোন্তাপেক্ষী। সৌন্দধ্য বুদ্ধির 
উপর ধেমন বিলাস নির্ভর করে, তেমনি 
বিলাস চেষ্টার ফলে সৌন্দর্য্য বুদ্ধি বিকসিত 
হয়। তথাপি যে বিলাসের এত নিন্দা 
সে কেবল পবিক্র ও ধর্ম জীবনের পরিপন্থী 
বলিয়! এবং বিলাসীর অবস্থা উদ্দেশ্য ও 
অভিরুচি লইয়া । যাহ। হউক, অসভ্যতার 
গভীরতম গহ্বরে নিমজ্জিত হইয়াও ইন. 
ইটগণ সুন্দর সাঞ্জিতে অভিলাধী। পুরুষগণ 
অধবের ছুই পার্খে ছিদ্র করিষা একপ্রকার 
নীল বা হবিৎ মণি (10106 ০: 61590 
00812) বা গজদস্তনির্শিত এক প্রকার 
অলঙ্কার ব্যবহার করে। অনেকের নাসি- 
কাতেও গজদস্তের সুচ বা ঝিনুক ঝুলিতে 
দেখ! যায়। সকলেরই জ্যাকেটে ও কোমর- 
বন্ধে, শৃগাল, ব্যাস্ত ব কন্তরিক। মৃগের 
)105/-০% এর দত্তের মাল দৃষ্ট হইয়া 
রমণীগণ কেশ সংস্কারে বিশেষ 


থাকে। 
মনোধে।গী। তাহারা শুচিকণ কষ কেশ 
পাশে বেনী বাধিয়া ম্বামধীর ঘনোরঞজন 


করিতে প্রয়াস পায়। ইহাদের মধ্যে 
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উন্কির প্রচলনও আছে, তাহ ছুই গণ্ড 
ললাটে ও অধবের নিয়দেশে সঙ্গ রেখাকারে 
অন্কিত হইয়া থাকে। 

ইন্,ইট জাতির পরিচ্ছদ মেকমণ্ডলের 
খতু ও জলবায়ুর উপযে!গী করিয়া হরিণ ও 
সিল চর্দে নির্মিত হয়। সক্চলেই ছুই 
জোড়া ব্রিচেস বা পাজামা ( 61০60169 ) 
পারুধান করে, তন্মধ্যে উপরিস্থ পোষাক 
লোমে পুর্ণ । সিল-চর্খের বুট পাখীর 
পালক দিয়া ভূষিত এবং এরূপ ভাবে নির্মিত 
হয় ঘে জল প্রবেশ করিতে পারে ন!। 
হাতে দত্তান! থাকায় ঠাণ্ড। লাগে না। 
গ্রীষ্মকালে ইহারা সিল বা সিদ্ধুঘেটকের 
অস্ত্র নির্মিত জামা পরিধান করে। স্ত্রী- 
লোকদিগের জ্যাকেটে একপ্রকার ঢাকনি 
(০০৭ ) থাকে, তাহাতে শিশু সম্তান ও 
প্রয়োজন মত ড্রবার্দ বহন করা যায়। 
জুতা সট প্রভৃতি সকলই স্ত্রীলোকেরা প্রস্তত 
করিয়া থাকে । জনৈক ব্যক্তি বলিয়াছেন 
এই সকল জুত1 ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কারিকর- 
দিগের হস্তে গ্রস্ত বলিয়া ভ্রম হয়। ইন,ইট 
গণ হাতে অনয এবং মস্তকে একপ্রকার 
পিতলের পাত ব্যবহার করে। 

বিশ্ময়ের বিষয় এই, ইম্ুইট- 
গণ বরফের গৃহে বাস কর। তাহারা 
শীতকালে স্বুকঠিন বরফস্তপ হইতে গৃহ 
খোদাই করিয়া লয়। পর্বতগাত্রে যেরূপ 
স্বাভাবিক গুহা আছে কঠিন তুষারস্ত,পে 
সেইরূপ কৃত্রিম গুহ! খোদাই কর! হয়। এই 
তুষার গৃহে দরজা জানাল! সমস্তই থাকে । 
দেওয়াল এইবপ পাতল৷ করিয়া কাটা হয় 
যেআলোকবশ্ি কাচের হ্যায় দেওয়াল ভেদ 


ব্জদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৬ 


করিয়। ভিতরে প্রবেশ করে। দরজা 
নির্দাণের কৌশলে বাহির হইতে হিম 
তিতরে যাইতে পারে না। গুহের আসবাব 
পত্র সমস্তই বরফে নির্শিত। বব্ুফের 
গৃহে অবশ্ত অগ্নি প্রজ্ঘলিত করা অসম্ভব । 
কিন্তু তাহাতে ইন্নইটদিগের কোন অস্থ- 
বিধ! হয় নাঁ। কারণ তাহারা কাঁচা মাংস 
ও চর্বধবি ভক্ষণ করিয়া থাকে । অনেক 
ইন্নইট মিলিয়া একত্র বাস করে। সকলেই 
গৃহের ভিতরে এরূপ দরজা বাখে ফে 
তন্দারা তাহারা প্রতিবেশীর গৃহে গমনাগমন 
করিয়। থাকে । ভাক্তার স্কোসবি 
গ্রীনল্যা্ডের পূর্ব উপকূলে এইরূপ একটি 
তুষার গৃহ দেখিয়াচছিলেন ৷ রেলওয়ে লাইনের 
জন্য পর্ববত মধ্যে যেরূপ টানেল (01711) 
কাটা হয়, ডাক্তারস্কোসবি প্রথমতঃ সেইরূপ 
একটা তুষার টানেল দেখিতে পান। তার 
পর তিনি দেখেন যে টানেলের ভিতরের 
যুথে উপরি বর্ণিত তুষার গৃহ রহিয়াছে । 
টানলের মুখে তুষার গৃহের দ্বার এরূপ 
কৌশলে নির্মিত যে গৃহের ভিতরেন বায়ূ 
কিছুতেই ঠাণ্ডা হয় না। ইন্ন,ইটদিগের 
ইঞ্জিনিয়ারিংএর আর এক পরিচয় তরণী 
নির্মাণে । সরু ও লম্বা কাষ্ঠ নৌকাগুলি 
সিলচর্ম্মে মোড়ী। ইন্গু ইট ধীবর তাহাতে 
স্বচ্ছন্দে হাত পা! ছড়াঁইয়৷ উপবেশন করে। 
রমণীরা৷ পুরুষদিগের নৌকায় উঠে না। 
তাহাদের নৌকায় বেঞ্চ থাকে । তাহাতে 
১০1১২ জন বসিতে পারা যায়। সিল- 
অস্ত্রে নির্মিত পাল তুলিয়া ইন্নইট রমণী 
গান করিতে করিতে সমুদ্র তরঙ্গে দীড় 
ফেলিযা থাকে । পুরুষেরা কদাচ বষণী- 


৬ষ্ট সংখ্যা । ] মেরুপ্রান্ডে ৷ ২৬৫ 
দিগের নৌকায় আরোহণ করে না। বাস করিয়াছিলেন। তিনি ইহাদিগের 
তাহাতে তাহাদের সম্তরমের হানি হয়। সম্বন্ধে অনেক কথ। সাধান্ষণ্যে প্রচার করিয়া 

ইন্নইটগণ গ্রীষ্মকালে প্রধানতঃ হরিণ গিয়াছেন। একদিন জনৈক ইন্নইট 
ও হাস ভক্ষণ করিয়া থাকে । আমরা যেমন শিকারী একটী মৃতহরিণদেহ আনয়ন 


গরম ছৃপ্ধ পান করি, তাহারা তেমনি সিল- 
রক্ত পান করিয়া থাকে । তাহারা কখন 
অসিদ্ধ তিমিচর্শ--মাংস নয়-__খায়। কখন 


আবার সিদ্ধতিমিচম্্ম ভিনিগার মিশিত করিয়া - 


ভক্ষণ করে। চাল স ফ্রান্সিস হল, স্থবিখ্যাত 
সার জন ফ্রানক্লিনের * অস্কুসন্ধীনে বহির্ণত 
হইয়া অনেক দিন ইন্নইটদিগের সহিত 


করিয়া প্রতিবেশী ও আত্মীয়গণকে নিমন্ত্রণ 
করিল। ফ্রাম্িসও এই ভোজে নিমন্ত্রণ 
পাইলেন । ফ্রান্সিস বর্ণনা করিয়াছেন 
“নিমন্ত্রিতবর্গের সহিত যথাক্রমে আমি হবিণ 
মাংস পাইতেছিলাম । শেষে শাসের মত 
একট। পদার্থ পাইয়া আমি আগ্রহসহকারে 
থাইতে লাগিলাম । ইহ বেশ সুশ্বাছ ও 





পাপ 


* যঠদশ ও সপ্তদশ থৃষ্টাব্দীতে আমেরিকা! ও গারতবর্ষ প্রড়তি স্থানে স্পেনের একচেটিক্লা বাণিজ্য 
ছিল। তখন স্পেনের দেশ প্রতাপ । বাণিজা ক্ষে.জর গুতিগ্বদ্বিপণ স্পেনের ভ্রঞঙওয়ে আটলান্টিক 
ও ভারত মহাসাগরের পথে যাতাগাত করিতে সাহনী হইত না। এই সময় ইউংরাপের অন্তান্য গবর্ণমে-টর 
চেষ্টা হয় বে, উত্তর মহাসাগর দি! পথ আবিষ্কার করিতে হইবে। ইহাই ইতিহাসে উত্তর পশ্চিম 
সমুদ্রপথ-আবিষ্কার বলিয়। উলিখিত হইয়। থকে । এই উদ্দেস্টে ১৬০৭ থষ্টাবধে মাক্ষোভ।ইট ( 0৫5০0%169 ) 
কোং হেন্রি হাড়ননকে প্রেরণ করেন। ইহার অ।বিদ্ঃ উপসাগর হাডসনস্‌ যে নামে পরিচিত্ত। হাডসনের 
পূর্ব্বে দশম শতাব্বীতে আইমললাগুবসিগণ শ্রীনলা।ও অধিচ্ধ।র করিয়াছিলেন ভাঙার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
হাডসন আর একবার উত্তর মহাঁদ্মুরে যান তাহাতেই তাহ।র মা ঘাট। ১৭৪১ ত্রীষ্টাকে 13077 বহি 
হন। তাহার আবিষ্কৃত প্রণ/লী বেরিং ট্্ট নামে বিখাত। ১৭৪৩ থৃীন্দে ব্রিটিশ পালএমেন্ট ঘোষণ। করেন 
যে, যিনি উত্তর পশ্চম সমুদ্রপথ আবিষ্কার করিতে পারিবেন, তাহ]কে ত্রিশ হাজার পউও পুরস্কার প্রদণ্ত 
হইবে, এবং যে বাক্তি উত্তর যেরুর এক ডিগ্রি পর্যান্ত যইতে পারিষেন, তাহাকে পাচ হাজার পাউও পুরস্কার 
দেওয়। হুইবে। অওঃপর খনেকের চক্ষু এই দিকে পতিত হুইল; ক্রমে বানিঙ্গা পথের উদ্দেস্ত লোকে ভুলিয়! 
গেল উত্তর মেরু আবিষ্কারের খাতি লাভ করিবার জন্য বহু নিক বাগ্র হইয়! উঠিলন | ১৮০৬ ধৃইাকে 
ক্ষোরনবি সমুহ বা করেন । ১৯১৮ থষ্টান্যে রস্‌ ও পারি (10৪8৭ 81 1৪ ) বঠির্গত হইলেন। 
এই বৎসরেই (31০10 10110) সার জন ফ'নক্রিন উত্তর মহাসমুদ্রে যাত্রা! করেন। তখন তিনি 
লেটেস্ট হান্ক্িন ছিলেন। রূস ও পানী কল্েকটা স্থান আবিষ্কার করিঘ্লাছিলেন। ১৮৪০ থৃষ্টান্দে ভিটিশ 
পালমেন্ট মার জন ফ্রনক্িৰকে মের সঙনা1 (47060177869 ) মীমাংসা করিবার অন্ত প্রেরণ কয়েন। 
ছুর্ভাগের বিষয় এই ঘাও্'তেই তাহার ম।নবলীল] শেষ হয়। ফানকুনের ফোন সংবাদ না পাইয়া 
'মেকে তাহার অনুপক্ধানে বহির্গত হইর়ছিলেন। এই অনুমন্ধানে অনেককে জীবন বিসর্জন দিতে হইয়াছে। 
তল্পধো লার ফান্সিস, হল অন্ততম। ইনি প্রথমবার বহির্গচ হইর| উত্তর মহ্থাসমুক্জের জনেক তথ্য সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় যাত্রতে তাহার প্রাঁশ বিগ্োগ হয়| উত্তর মেরর আবিক্ষার চেষ্টায় কুক, কেন, ছেস, ও 
রাঙছেলেয় নাগ সর্ববজনখিদিত। 


৬৬ 


সুগন্ধি বোধ হইল। কি খাইতেছি জানিবার 
জন্য আমার কৌতুহল হইল। আমি ভিড় 
ঠেলিয়। দেখিলাম যে হরিণের অন্ত্রাংশ থণড 
খণ্ড করিয়৷ প্রদত্ত হইতেছিল। তখন দ্বণায় 
' আমার বমি হইবার উপক্রম হইল, আমি 
আর খাইতে পারিলাম না । অধিক কি, সে 
রাত্রিতে আমি উপবাসী ছিলাম” । ফ্রান্সিস 
বলিয়াছেন, অসিদ্ধ মাংস ভক্ষণে ইন্নইটদিগের 
স্বাস্থ্য ভাল থাকে । এক্ষণে অনেকেই 
পশুজাতির হ্যায় অসিদ্ধ মাংস ভক্ষণের পক্ষ- 
পাতী। ম্যান্মফিল্ড পার্কায়ার (11910510 
7১৪11:501) অসিদ্ধ গে মাংস খাইয়া বলিয়া 
ছেন “যাহারা ইহা! সিদ্ধ করিয়া থায় তাহারা 
ইহার উপাদেয়ত জানে ন11৮ আধুনিক 
সভ্যতার চরমোত্কর্ষে এই প্রকার আরও 
কত বৈজ্ঞানিক তত্ব আবিষ্কৃত হইবে তাহা! 
অন্তর্যার্মীই জানেন । 

ফ্রান্সিস হল এক দিন দেখিলেন যে 
তাহার জাহাজে ১1১২ জন ইন্,ইট রমণী 
ডেকের উপরে বসিয়া রহিয়াছে। ছুই 
জন নৌকায় পাল মেরামত করিতেছে, 
কয়েকজন জুতাবু তল। প্রস্তুত করিবার 
জন্য সিলচশ্ চর্বণ করিতেছে, আর 
একজন দুরস্ত শিশুকে সাস্তন1 করিবার চেষ্টা 
করিতেছে । তিনি বুবিলেন যে ইহার। 
কোতুহলবশে জাহাজে উঠিয়াও কর্ম 
পরিত্যাগ করে নাই। রুমণীগণ ছুরস্ত 
শিশুটিকে সান্তনা! করিবার জন্য নানাপ্রকার 
দড়ির ক্রীড়া প্রদর্শন করিতেছিল। দড়ি 
গাছটা কখনও হরিণাকারে কখনও তিমি 
বা অন্য মৎস্যাকারে শিশুর সন্মুখে প্রদর্শিত 
হইতেছিল। হল বলিয়াছেন দড়ির এত 


বঙ্চাদর্শন। 


[ ৯ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৬। 


বিভিন্ন প্রকার ক্রীড়া আর কোন জাতি 
জানে শা। তিলি আর একদিন স্বীয় 
কেবিনে বসিয়া! লিখিতেছিলেন একজন 
ইন্নইট স্ত্রীলোক (০০৭ 02011711651 
বলিয়া! তাহাকে অতিবাদন করিল। হল 
দেখিলেন স্ত্রীলোকটি সভ্যজাতির ন্চায় 
পরিচ্ছদে ভূষিতা, ইহার নাম টুকুলিটো, 
জনৈক সিল-শিকারী ও মাঝির পত্বী। 
সাত বৎসর পূর্বেব এক ব্যক্তি ইহাদিগকে 
বিলাতে লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় এই 
ইন্ুইট দম্পতী প্রিন্স আলবার্টের 'সহিত 
একত্রে ভোজন করিয়াছিল। মহারাণী 
তিক্টোরিয়ারও সহিত ইহাদের পরিচয় হুয়। 
টুকুলিটো৷ তাহার স্বামীর অপেক্ষা ক্রুত 
ইংরেজী বলিতে পারিত। ইহাদের নিকট 
হল বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হন। 
মানুব যত দিন অসত্য থাকে তত দিন 
শান্তি ও সন্তোষে কালযাপন করে। 
ইন্নইট জাতি ইহার একটি দৃষ্টান্ত স্থল । 
ইহারা এরূপ নিরীহ যে ইহাদের শাসনের 
জন্য কোন আইন বা শাসনকর্তী নাই। 
কদাচিৎ কোঁন প্রকার বিবাদ উপ- 
স্থিত হইলে বিবদমানদিগের ঘুষি-যুদ্ধে 
তাহার মীমাংসা হইয়া থাকে । এঞ্রিকক 
(87861:00) নামীয় একশ্রেণীর ইন্গইট 
বিচারুকরে। বিচার কার্য্য ব্যতীত অনৃষ্ট 
গণনা, চিকিৎসা প্রভৃতি বহুবিধ কার্য্যই 
তাহারা করিয়া থাকে। ইন্নইট জাতির 
বিশ্বাস, এই জগতের একজন স্ৃষ্টিকর্তী। 
আছেন, তিনি কেবল জড় স্থষ্টি করিয়াছেন, 
তাহার একটি কন্তা আছেন, তিনি উত্ভিদ 
ও জীব স্থজন করিয়াছেন। মানুষ কর্ম্ম- 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ॥ ] 


ফলে স্বর্গ বা নরকে গমন করে। স্বর্গ 
উদ্ধদকে এবং নরক পৃথিবীর নিরদেশে 
অবস্থিত। ন্বর্গ চিরআলোকময় সেখানে 
তুষারপাত বা ঝটিকা হয় না। নরক চির 
অন্ধকারময়, সেখানে নিয়ত তুষারপাত ও 
বাটিকা হইতেছে | এই অসভ্য জাতির 
কেবলমাত্র এতটুকু ভ্রান্ত ধর্দ বিশ্বাস যে 
মনুষ্যত্বের দাবী করিতেছে তাহা কে 
অস্বীকার করিবে? 

আমরা এতক্ষণ পধ্যস্ত উত্তর মেরু 
লইয়া কালক্ষেপ করিয়াছি; আশা করি, 
পাঠক, তাহাতে পৃথিবীর উত্তর প্রান্তের 
কিঞ্চি২ং পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
এইবার দক্ষিণ প্রান্তের যত্কিঞ্চিৎ আতাস 
দ্রিলেই আমার বক্তব্য শেষ হয়। পৃথিবীর 
মানচিত্রে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যার যে 
মহাদেশ, দেশ, দ্বীপ, উপদ্বীপ প্রভৃতি যাব- 
তায় স্থলতাগ উত্তরদিকে বিস্তৃত ও দক্ষিণা 
ভিমুখে সন্কীর্ণণ ইহাতেই অন্থমান হয় যে 
পৃথিবীর স্থল ভাগ অধিকাংশই উত্তর 
দিকে অবস্থিত। বাস্তবিকও তাই। 
বিধুবরেখার নিলে স্থলভাগ অতি অল্পই দৃষ্ট 
হয়। আমাদের দেশের প্রবাদ বাক্য এই 
যে, দক্ষিণ দিকে যমদ্বার। ভগবান্‌ জানেন 
এ কথাক মুল্য কি। কিন্তু যাহা দেখি 
তাহাতে এ প্রবাদে নিতান্ত অবিশ্বাসও হয় 
না। পৃথিবী দক্ষিণ দিকে শুধু অনস্ত জলধি 
ধুধু করিতেছে। যত দ্র যাও, উরে 
অনন্ত শূন্য, আর সম্মুথে অনস্ত জলরাশি, 
বই কিছুই নাই। উদ্ভতর মেরুষগ্ুলের 
হ্যায় দক্ষিণ প্রান্তেও উধাঁলোক প্রকাশ 
হইয়া থাকে । তাহার নাম অরোরা। অষ্ট।- 


মেরু প্রান্তে । 


বৃত্ত হন! 


২৬৭ 
লিস (১7078950105), এই উধালোকে 
কোন লোকালয়ের উপকার হয় কি ন। তাহা 
অদ্যাপি কেহ বলিতে সক্ষম হন নাই। উত্তর 
মেরুমণ্ডলের স্থানে স্থানে গ্রীষ্ম খতুর আবি- 
ভাব হইয়। থাকে । কিন্তু পৃথিবীর দক্ষিণ 
সীম! চিরশীতময়) উত্তাপ কোথাও ২৭, 
কোথাও ৩৯ এবং কোথাও খুব আরধক ৪০ 
ডিগ্রি পর্য্যস্ত উঠিয়া থাকে । ভাবিয়া দেখুন 
দক্ষিণপ্রান্তে প্রকৃতির কি ভীষণ মূর্তিই প্রকট 
হইয়াছে। 

পূর্ব্বে বলিয়াছি ইউরোপীয়গণের বিপুল 
উদ্যষ ও অনুসন্িৎসাঁর ফলে মেরুসম্পিহিত 
স্থান গুলি কালক্রমে আবিষ্কত হওয়া সম্ভব । 
অবশ্য উত্তর প্রান্তে যেরূপ চেষ্ট৷ হইয়াছিল 
দক্ষিণ দিকে সেরূপ হয় নাই। তথাপি 
নাবিকগণ যে একেবারে নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন, 
তাহ বলা যায় না। ১৬০০ থুষ্টান্দে ডার্ক 
ঘেরিজ (13110 0116110) নামক এক 
বাক্তির জাহাজ বাত্যাতাড়িত হইয়া দৈব- 
ক্রমে নিউশেটল্যাঞ্জ দ্বীপপুঞ্জের উপকূলে 
নীত হইয়াছিল, তাহাতে এ&ঁ স্বীপপুঞ্জের 
আবিষ্কার হইয়াছে। স্ুপ্রসিদ্ধ নাবিক 
কুক ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ৭১ ডিগ্রি (17056 ) 
পর্যযস্ত গমন করেন। কিন্তু অতপর ভীষণ 
তুষার ঝটিক1 ও কুজ্জটিকায় তাহার গতিরোধ 
হইতে থাকে । তিনি সঙ্কট বুঝিয়া প্রত্যা- 
পঞ্চাশ বৎসর পরে এক দল 
রুষ নাবিক কর্তৃক পল ও আলেকজান্দার 
দ্বীপ আবিষ্কত হয়। এই সময় হইতে 
নাবিকগণ পুনরায় আশা ও উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে 
দক্ষিণ যাত্রা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে 
কয়েকটী মরুময় স্থান আবিষ্কত হইয়াছে। 


২৬৮ 


ধন্স নাবিকগণ, ধন্য তাহাদের উগ্ভম ও 
উৎসাহ! রণবিজিগীষু সৈন্য যেমন মৃত্যুকে 
আলিঙ্গন করিয়াই যাত্রা করে ইহারাও 
তেমনি বিপদ্কে সম্মুখীন জানিয়াই গৃহ 
হইতে বহির্গত হইয়া থাকেন। বিশেষত 
মেরুসাগরযাত্রী দ্রিগের অবস্থা বর্ণন। ছারা 
বুঝাইবার নয়। আমি সার জেমস রসের 
অতিজ্ঞতা হইতে এই বিপদসগ্কুল জীবনের 
চিত্র প্রদর্শন করিতেছি। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে 
১ল! জানুয়ারী তারিখে কাণ্ডেন জেমস রস 
ও কাহার সঙ্গিগণ টেরর ও ইপ্সিবস নামক 
ছুইটি জাহাজে দক্ষিণ মেরুমণ্ডল রেখা 
ছাড়াইয়! আরও দক্ষিণে যাইতে লাগিলেন । 
তুষারপাত ও কুজ্মটিকায় মুহূর্তে মুহূর্তে তাহা 
দের গতি বোধ হইতে লাগিল। এইরূপ 
দশ দ্রিন যাইবার পর তাহারা ভিক্টোবিয়। 
ল্যাণ্ডের পর্ববত চুড়] দেখিতে পান। ক্রমশ 
তাহাদের উতয় পার্খেই পর্বত শ্রেণী দুষ্ট 
হইল। তাহারা এই পর্বত শ্রেণীর উপকূল 
ধরিয়৷ যাইতে লাগিলেন! রসের ইচ্ছ৷ 
হইল স্থবিধাঁমত স্থান পাইলে নোঙর করেন 
কিন্তু সেই গিরির উপকূলে অবতরণ 
করা ছুঃসাধ্য। জাহাজ চলিতে লাগিল। 
দশবার দ্রিন পরে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ দৃষ্ট হইল। 
নাবিকগণের আনন্দ আর ধরে না। তাহারা 
সেই তুধারারৃত স্থানটীতে পদার্পণ করিবার 
জন্য ব্যস্ত হইলেন। অবতরণের কোন 
উপায় না দেখিয়া রস এক লক্ষে সেই 
দ্বীপের পর্বতময় তীরে পতিত হইলেন । 
অন্তান্ত সঙ্গীরা তখন দড়ি ধরিয়া অবতরণ 
করিল। রস তুষার্পিচ্ছিল ভূমি হইতে 
সাগর গর্ডে পড়িয়া! যান। সঙ্গীর নৌকা 


বঙদশমি । 


[ ৯ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৬। 


করিয়! তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিল । এখানে 
অবতরণ করিয়া রস নিরাশ হইলেন । কারণ 
এই ত্বীপে তৃণ মাত্রও তাহাদের নয়নে 
পতিত হয় নাই। পুনরায় জাহাজ চলিতে 
লাগিল। পর দিবস একটি ন্ুবৃহৎ গিরি- 
শ্রেণী নয়ন গোচর হয়। ইহাই অদ্যাপি 
দক্ষিণ প্রান্তের শেষ ভূমিখণ্ড বলিয়া পরিচিত 
রহিয়াছে । রস এই গিরি হ্বীপের প্যারী 
(1১717) ) নাম দিয়া গিয়াছেন। জগতে 
নাম ও যশের প্রার্থী নয় কে? আর যে নামে 
অমরত। সম্ভাবিত, তাহা কে উপেক্ষা করিতে 
পারে? কিন্তু কৃতজ্ঞত! যখন চিত্তকে তাহার 
পবিত্র ও মধুর ভাবে দ্রবীভূত করে, তখন 
বাসনার রশ্মি সংযত হইয়া যায়। স্ুবিখ্যাত 
নাবিক প্যারি উত্তর মেরু সাগরের একটি দ্বীপ 
আবিষ্কার কিয়! তাহা কাণ্তেন রসের নামে 
অভিহিত কারিয়াছিলেন। কাণ্তেন রস আজ 
তাহার প্রতিদানেক্ক অবসর পাইয়া আপ- 
নাকে ধন্য যনে করিলেন। এই সকল 
দ্বীপে কেবল মাত্র উচ্চ গিরি চুড়ার অভ্রতেদী 
দৃশ্ট । তন্মধ্যে একটি আগ্নেয় গিরি বর্তমান; 
ইহা ইরিবস্‌ নামে পরিচিত। রস ইহার 
উদগীরণ ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করেন। সেই 
সুদুর সুনীল সাগরবক্ষে প্রলয়দ্বূত সদৃশ 
ধূমরাশি ও অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া রসের নিতীক 
হদয়ও ক্ষণকালের জন্য স্তন্তিত ও বিচলিত 
হইয়াছিল। তিনি এই দৃশ্ত জীবনে কখনও 
বিস্বাত হন নাই। 

রস ও তীয় সঙ্গিগণ ইচ্ছা সত্বেও আর 
অগ্রসর হইতে সক্ষম হইলেন না। সম্মুখে 
স্ুববিশাল তুষারশৈল পথরোধ করিয়া 
ব্রাঞজমান। জাহাজ ইহার কিনারা ধরিয়! - 


. ৬ষ্ঠ সংখ্যা | ] 


পূর্বাতিমুথে চলিতে লারিল। বাঘ বেগে 
পৌোত ছইটি পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ও 
দুরান্তরিত হইতে ছিল। সেই সক্ষটগ্গূণ 
স্থানে আশ্রয়ের কোন সম্ভাবনা ছিল না। 
সম্মুখস্থ তুক্ষ তুষার প্রাচীর ও তাস- 
মান তুষার শ্ত,প সমুহ মুহুর্ভ মধ্যে অজ্ঞাত 
ভাষে তাহার্দগফে চুর্ণ করিতে পারে, 
রস পদ্দে পদে এই আশঙ্কা করিতে 
লাগিলেন। বিপদ বুঝিয়া তিনি প্রত্যাগমন 
করিতে অতিলাধী হইলেন। কিন্তু ফিরি- 
বেন কোন পথে ? পর্বতবৎ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
তুষারস্তপ সমুদ্রতরঙ্গে ইতস্ততঃ ভাসিতে- 
ছিল । তথাপি নাবিকগণ পশ্চার্দিকে জাহাজ 
ফিরাইলেন। সহস! বামুবন্ধ হইল পোত 
দুইটি তরঙ্গ প্রবাহে ভাগিতে তাসিতে 
এক ভীষণ স্থানে আসিয়া পড়িল । সম্মুখে 
তুষার পাহাড় শ্রেণী দিগন্ত পর্য্যন্ত খিস্তৃত ; 
প্রকাণ্ড প্রকাও বরফের স্তুপ তরঙ্গোতক্ষিপ্ত 
হইয়া কখনও তুষার শৈলে শীর্ষে, কখনও 
পদদেশে, আবার কখনও ইতত্তত সমুদ্র 


রঙ্গপুরের জমিদার । 


২৬ 


গর্তে পতিত হইতেছিল। রস বলিয়াছেৰ 


**এই মনোহর দৃশ্তের সৌন্দর্য আমরা উপ- 


লন্ধি করিতে পারি নাই, উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গে 
জাহাজ তখন অত্যন্ত ছুলিতেছিল। বিপদ্দ 
ক্রমশ ঘনীভূত বলিয়া বোধ হইল । তর- 
ন্গের তাঁষণ গর্জনে এবং বরফ স্ত,পের বিদা- 
ব্রণ শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যাইতে লাগিল। 
সেই সঙ্কট কালে আমর! জীবনের সকল সুখ 
দুঃথ ও আশা ভরসায় জলাঞলি দিয়া কাতর 
কণ্ঠে তগবান্কে ডাকিতে লাগিলাম ৷ বোধ 
হয় করুণাময়ের চরণে আমাদের কাতর 
ধ্বনি পৌছিয়াছিল। কারণ অত্যল্প কাল 
মধ্যেই মুছু মন্দ বামু তবে জাহাজের পাল 
স্ফীত হইয়া উঠিল। জাহাজ আমাদের ঝরুশ 
চলিতে লাগিল ।”  এইবূপে সে যাত্রা 
তাহার কোন প্রকারে জীবন লাভ করিয়া 
টাসমানিয়ায় আসিয়া নোঞ্গর করিলেন । 
শীত খতু অতীত হইলে, বস ও তদীয় সঙ্গিগণ 
আর একবার নিক্ষিলা চেষ্টা করিয়া ক্কাত্ত 
হন। 


শ্রীধীরেল্্নাথ ভট্টাচার্য | 


পরপর 


রঙ্গপুরের জমীদার । 


নবাধ সরফরাজ ও আলীবন্দার রাজত্ব 
ফালে ১৭৪*-৪১ খঃ অবে লমগ্র রঙ্গপুর 
জমিদারী হইতে ৩,৩৩,০০* টাক মাত্র 
রাজত্ব আগায় হইত । এ সময় হইতে কুড়ি 
ঘংসর পর্ধযস্ত কিছুস্কম এ হারে রাজন 
'আঘায় হইল্সা ১৭৬১ থুঃ অন্দে দেওকান 
গেতাবচাদ নামক জনৈক হিন্দু ১১,৪৮৯৮৬ 

রি 


টাকার এই সমগ্র জমিদারী, ইঙ্জার! গ্রহণ 
করেন। অনিঙ্গারদিগকে ইজারাদাহের 
অধীন করার প্রথা এইরদ্রপ প্রবন্তিত হইয়া 
ছিল। ১৭৬৫ থুং অন্দে ইই-ইগ্ডিয়! কোম্পানী 
বাঙ্গাল বিহার ও উড়িযার দেওয়ানী গ্রহণ 
করিলেন। এই সময় হইতে বঙ্গের প্রকৃত 
শোপিতশোধণ আস হইল। 


১৭৩ 


দেওনান সেতাবচাদ চারিগুণ বুদ্ধি হারে 
রঙ্গপুর ইজারা লইয়াছিলেন বটে কিন্তু তিনি 
বহু চেষ্টা করিয়া মরফরাজ ও আলীবন্দীর 
নির্ধারিত রাজস্বের দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক 
কর আদায় করিতে পারেন নাই। তিনি 
৭,৯১,*০০ টাক! মাত্র রাজন্ব আদায় 
করেন। সর্বাপেক্ষা! অধিক রাজশ্ব প্রদাল- 
কারীকে কতকগুলি জমিদারী একত্রে ইজার! 
দেওয়ার সনাতন প্রথা, বঙ্গে ইংরেজরাই 
সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহার যে কি বিষময় 
ফল ফলিয়াছিল এক্ষণে তাহাই বর্ণনা করি- 
তেছি। কোম্পানী দেওয়ানী গ্রহণ করিয়াই 
রঙ্গপুরের রাজন্য বন্দোবস্ত করিলেন । 
সেতাবটা্দ যে উচ্চ কর স্বীকার করিয়া 
রঙ্গপুর ইজারা লইয়াছিলেন, কোম্পানির 
নায়েব দেওয়ান রেজ। খা, তাহাই ঠিক 
রাখিলেন। কিন্তু জমিদাক্ষদিগের নিকট 
হইতে রাজন্ব সংগ্রহের জ্ন্য বিশেষ কড়াকড়ি 
কর! সত্বেও ১১৬৯ সাল হইতে ১১৯৩ সাল 
পর্ধান্ত ৭,৩৯,২৪৪ টাকার বেশী কর কিছুতেই 
আদায় হইল না। কোম্পানীর কর্মচারী- 
গণের লুটপাটে এবং রাজস্ব আদায়ের 
কড়াকড়িতে ১১৭৬ সালের বিখ্যাত মন্বস্তর 
বাঙ্গালায় পদার্পণ করিল, লক্ষ্মীর ভাঙার 
শৃ্ হুইল । দেশে এই সর্বপ্রথম ষে হা 
অন, হা অন্ন রব উঠিল অধুন1 তাহার নিত্য 
সাহচধ্যে আমাদিগের নিকটে উহার আর 
কিছুই বৃতনত্ব নাই । ূ 

প্রজা না খাইয়! দলে দলে মরিতেছে, 
অমিদারের উপর খাজানা আদায় করিয়] 
দেওয়ার জন্য তথাপি পৈশাচিক উতপীড়নের 
বিরতি দাই । কিন্ধধতই কেন বলপূর্ব্বক 


বঙদর্শন। 


[ *ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৬। 


শোষণ কর1 হউক না শরীরে যে টুকু রন্ডঃ 
ছাছে তাহা। অপেক্ষা অধিক রক্ত কোথা 
হইতে বাহির হইবে? বৈকুঞপুরকে রঙ্গপুর 
জমিদারী তৃক্ত করা সত্বেও রাজশ্বের কোন 
উন্নতিই হইল না। ইহা! দেখিয়া ১১৮৪ 
সালে ইজারা দেওয়ার প্রথা রহিত করিয় 
প্রত্যেক জমিদারের সহিত জমিদারীর 
শ্বতন্ত্র খ্বতন্ব বন্দোবস্ত করা হইল এবং 
তাহার নিজ নিজ রাজত্ব একায়েক 
কোম্পানীর খাজনাথানায় দ্বাথিল করিবেন 
এইরূপ স্থির হইল । ১১৮৭ সাল পর্যাস্ত চারি 
বৎসর এই নিয়মে কাব্য চলিল, কিন্ত 
তাহাতেও কোম্পানীর আশানুরূপ বাঙ্জস্ব 
সংগ্রহ হইল না। দেশে অর্থ না থাকিলে 
আদায় হইবে কোথা হইতে 1? বিশেষ সে 
সময়ে শত্তের মুল্য আজকালকার মত 
আগুণ হয় নাই। জমিতে যে পরিমাণ শস্ত 
উতৎপন হইত তাহার বিনিময়ে কৃষক যে অর্থ 
পাইত, তদনপাতে সরফরাজ ও আলীবদদ, 
রঙ্গপুরের যে রাজস্ব নিদ্ধীরিত করিয়াছিলেন 
তাহাই যথেষ্ট। তাহার দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ 
রাজস্ব আদায় করা কিছুতেই সম্ভবপর 
ছিল না। অর্থলোলুপ কোম্পানী ইহা ন 
বুঝিয়া জমিদারগণের উপর অকর্দণাতার 
কলঙ্ক আরোপ করিলেন । ১১৮৮ সালে 
নরদানব দেবীসিংহ দিনাজপুর হইতে 
রঙ্গপুর রঙ্গভূমিতে পৈশাচিক অভিনয় 
করিতে অবতীর্দ হইলেন। তিনি জনৈক 
মুসলমানের বেনামীতে আবার বর্ধিতহারে 
রাজন্ব স্বীকার করিয়া ছুই বৎসরের জন্য 
রঙ্গপুর ইজারা গ্রহণ করিলেন। কৃষ্টপ্রসাদ, 
দেবী সিংহের অধীনে রঙ্গপুরের দেওয়ান 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] 


ব! কালেক্টুর নিধুক্ত হইলেন। এ সালের 
ভাদ্র মাসে তাহাকে পদচ্যুত করিয়া 
হররামকে দেওয়ান নিযুক্ত করা হুইল। 
জমিদারদগৈর উপরে পৈশাচিক অত্যা- 
চারের অতিনয় পুর্ণ মাত্রায় চলিতে লাগিল । 
হররাম ১১৮৯ খুঃ অন্দের প্রথম তিনমাস 
্বপর্দে প্রতিষিত ছিলেন। তিনি রাজস্ব 
আদায়ের সম্পূর্ণ দায়ীত্ব নিজের উপর 
গ্রহণ না করাতে, ১১৮৯ সালের আধাঢ় 
মাসে হর্ধযনারায়ণ তাহার স্থান অধিকার 
করিলেন। ইহাতেও বিশেষ কিছু ফল 
হইতেছে ন! দেখিয়া অগ্রহায়ণ মাসে দেবী 
সিং₹, স্বীয় ভ্রাতা বুকোদরসিংহকে রঙ্গপুরের 
কালেউরী পদ প্রদান করিলেন, লুর্যযনারায়ণ 
তাহার অধীনে দেওয়ান মাত্র রহিলেন। 
দেবীসিংহের উপযুক্ত ভ্রাতা রঙ্গপুরে যেরূপ 
ভীধধ অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহার 
বিবরণ মহামতি বার্ক হেষ্টিংসের বিচার 
কালীন পালিয়ামেণ্টে বিশেষ রূপে বর্ণন! 
করিয়াছিলেন । এই ভ্বদয়বিদারক কাহিনী 
শ্রবণ করিয়! শ্রাত মগুলী অশ্রু সন্বরণ 
করিতে পারেন নাই। আমর! রঙ্গপুর 
রিপোর্ট হইতে তাহার একটু আভাস মাত্র 
দিতেছি £-- 
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মাগ্ুষে মানুষের উপরে ইহার অধিক 
কি অত্যাচার করিতে পারে তাহা আমরা 
জানি না। ইহাই শেষ নহে। মহিলাগপের 
উপরেও খাজন! বাকীর জন্য পিশাচগণ 
অত্যাচার করিত। কোমলাঈ] পুরমহিলা- 
গণের উপরে অত্যাচারের" কঠোর হন্ত 
পতিত হইলে, আদ্যাশক্তি আর স্থির 
থাকিতে পারেন না, তিনি রণবেশে ধরণী- 
বক্ষে স্বরং অবতীর্ণা হইয়া অতি ছুর্বলের 
হৃদয়েও অত্যাচারের ভীষণ প্রতিশোধ লইতে 
যে উত্তেজন! জাগাইয়া দেন, তাহার ফলে 
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শখ, 


নবল অত্যাচারীও নিশ্পেষিত হইয়1 বায়, 
ধরাতলে শাস্তি বারি পিঞ্চিত হইন্না থাকে । 

দেবীসিংহের এই সকল অমান্ষিক 
অত্যাচার সহা করিতে না পারিয়া কাকিনা 
ও টেপার জমিদারগণ আপন আপন জমি- 
দার! ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। তাহাদের 
জমিদারী সূর্যযনারায়ণকে ইজার। বিলি করা 
হয়। ১ 

জমিদারগণের উপরে অত্যাচারের ভীষণ 
প্রর্তিশোধ লইতে প্রজান্গগুলী বদ্ধপরিকর 
হওয়ায় রঙ্গপুর তৃমিতে ভীষণ বিদ্রোহানল 
প্রজ্ছলিত হইল । প্রথম বিদ্বোহের সুচনা 
কাকিনা, কাজির হাট ও টেপায় হইয়াছিল। 
প্রজাসাধারণ ইজারদারের অধীনস্থ গোমস্তা- 
গণকে বিতাড়িত করিয়া দিল, খাজন! 


দেওয়া এককালীন বন্ধ করিল। পৃর্বোক্ত . 


স্থান সকল হুইতে বিদ্রোহানল ফতেপুরে 
ছর্জইয়া পড়িল । এর স্থানে তাহার! সমবেত 
হুয়া কোচবিহারের প্রর্জাগণকে বিদ্রোহী 
হইতে বাধা করিল এবং একদল দিনাজপুর 
পর্যাস্ত অগ্রসর হইয়া তথাকার প্রা 
লাধারপকে উতেজিত করিতে লাগিস, 
দেশময় দাবানল জুলিয়া উঠিল । ডিম্লার ও 
টেপার নায়েব সহচরাদিসহ হত হুইল। 
হিম্ু যুসলমান এক মন্ত্রে দীক্ষিত হুইয়া 
“অত্যাচারীর কাল নিকট” (011) 285 ০01 ৪ 
(5৮20৮ 219 51501) ইহা অক্ষরে অকরে 
প্রতিপন্ন করিতে লাগিল। বঙ্গে এপ 
বিদ্রোহ পূর্বে আর কথন ঘটে নাই। 
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ডিন্লার নুরল মহম্মদ ও দয়াল শীল এই 
ভীষণ বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহ্ণ করিলেন । 
লেফ টেনান্ট, ম্যাকডোনাল্ডের অধানে এক 
দল সৈন্য ও বরকন্দা্ এই বিদ্রোহ দমনার্থ 
প্রেরিত হইল। তাহাকে অনেক স্থলে 
অনেক যুদ্ধ করিতে হয়। রঙগপুরতুমি 
প্রজজাশাণিতে ধৌত হইয়া পবিত্রতা লা 
করিতে লাগিল। বহু কষ্টে ৮*০ প্রঞ্জাকে 
বন্দী করা হইল, দশ্াল শীল স্বীয় মাতৃভূমির 
পরিপ্রাণের জন্ত আপন প্রা এই ভীষণ 
আহবে বিসক্জন দিলেন । মহাশ্মদ আহত 
হইয়া! ধৃত হইলেন, ইংরাজের বিচারে ফাসী- 
কাষ্টে প্রাণ দিবার পূর্কোই মহাশক্তি তাহাকে 
আপন ক্রোড়ে গ্রহণ কহিলেন । ধন্ দয়াল, 
ধস্ত নুরল, ধন্য তোমাদের দেশপ্রীতি ! 
তোখাদের আপন হৃদয়ের রজদান 
করিয়া তোমরা প্রজাসাধারণের থে হিত- 
দাধন করিয়াছ, জত্যাচারীর অতাচারের, 
যেরূপ প্রতিশোধ লইয়া, সেন্ূপ করিতে 
বঙ্গের বাকৃপটু স্বদেশীগণের এখনও বহু বিল 
আছে। সাল পর্্যস্ত এই যুদ্ধ 
চলিয়াছিল। ১১৯২ সালে বহুসংখাক প্রজা 
রঙ্গপুর হইতে বিশ মাইল দূরবর্তী এক 
প্রান্তরে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল । 
কেন না নির্দিষ্ট খাজনার উপরে ইজারদারের 
লোকের! £কাজীরহাটের প্রঞ্জার উপর 
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টাক! গ্রতি আড়াই আঁনা অধিক কর ধার্ধ্য 
করেন। সালে এক বনস্নিষ্ষার 
অধানে বুলপুরে তৃতীয়বার বিদ্রোহ উপস্থিত 
হুহয়াছিল। 

এত দিন গ্রপীড়িত জমিদার:ও তাহাদের 
ছুম্থ প্রজারিগের, যে করুণ ক্রন্দন ব্রাজপুক্ষ- 
দিগের উৎকোচ দ্বারা বধির কর্ণে প্রবেশ 
করে নাই, রঙ্গপুরেের প্রজার শোণিত তর্পণে 
রাজপুক্ষগণের সে বধিরতা দূর হইল, নিদ্রা 
তর্গ হইল। সমগ্র বজ অদ্যাপি তাহার ফল 
ভোগ করিতেছেন। ইজারা বিপির ব্যবস্থা 
বদি আজও প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে 
বজদেশ যে শ্শীনে পর্পিণত হইতঃ আমা- 
দিগের অন্তিত্ব পর্যাস্ত থাকিত না তাহা! 
নিঃসংশয়ে বলা যার । কোর্ট-মব-ডিরেই্ারের 
আদেশ ক্রমে মিষ্টার পিটারসন্‌ এই প্র 
বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান অন্য রঙ্গপুরে 
উপস্থিত হন। তৎকালে মিষ্টার গুড প্যাড, 
রঙগপুরের ফালেইরের পদে প্রতিষ্টিত 
ছিলেন। তাহার রিপোর্ট হইতে নিয়লিখিত 
অংশ উদ্ধত হইতেছে ১ 
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ররঙ্গপুরের জমিদার | 


সিংহের প্রতাপের 
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মিষ্টার পিটারসনের নিকট প্রতি- 
কারের জন্য আ'সদ্না শিবচন্ত্র চৌধুরী, ফতে- 
পুরের জমিদার, শৃঙ্খপাবন্ধ হইলেন। দেবী 
ও অত্যাচারের ই! 
অপেক্ষা প্রকৃষ্ট পরিচনন আর কি আছে? 
যাছা হউক রঙ্গপুরের গ্রজাবিদ্রোহের গর 
হইতেই দুরাচাবের পতন আরভ্ত হইল। 
মিষ্টার পিটারসন্‌ নিরপেক্ষ ভাবে এই 
বিদ্রোহের কারণ নির্দেশ করিম] এক মন্তব্য 
মুরশিদাধাদে পেশ করিলেন। ইহার পরে 
১১৯৭ সালে জমিদারদিগকে আহ্বান করিয়া 
দশ বৎসরের অন্ত বন্দোবস্ত করা হইল। 
উহ্হাকেই “দশ-সাল! বন্দোণম্ত কছে। 
দশ সাল! বন্দোবস্তই শেষে চিরস্থায়ী বন্দো- 
বন্তে পরিণত হইল। মহাত্মা কর্ণওয়ালিস্‌ 
১৭৯৩ খুঃ অবে এই চিরম্থায়ী বন্দোবস্তের 
আইন বিধিবদ্ধ কাঁরলেন। রঙগপুরবাসীর 
শেণিতেই রাজা গ্রজ্জার মধ্যে চির শাস্তির বীজ 
উপ্ত হইল । সমগ্র বঙ্গবাপী আজ রঙগপুরের 
সেই ক্ষুদ্র নগণা কৃষক নূরল মহাম্মদ, দয়াল- 
শীণ, ও মহানগভব শিবচন্দ্রের ভ্তায় ভূম্যধি- 
কারী নিকট থণী। সে খপ পরিশোধে 
জন্য আমরা কি করিয়াছি? প্রর্তাপা্গিত্য 
উৎসব করিয়া আমন্ন! আজ তাহার পুণ্য- 
স্বতি রক্ষা করিতেছি কিন্তু প্রভাপাদিত্য 
অপেক্ষা উপরোক্ত তিন জন প্নক্গপুরবাসীর 
খণহার কি কোন অংশে কম? এ খাপ 
সতাই অপরিশোধনীয় । 

চিরস্থায়ী বন্দোবন্ডের পর হইতে বর্তমান 


৭8 


পুর্্বকালের জমিদারগণ সুখে দুঃখে ও 
অনেকট! নিরুত্বেগে কাশ কাটাইয়াছিলেন। 
কোম্পানীর হস্ত হইতে তারতরাপ্ায ভারতে- 
শ্বরীর হন্তে যাওয়ার পূর্বে তাহারা রঙ্গপুরে 
যেসকল হিতকর কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া 
ছিলেন তাহার কিঞ্চিত উল্লেখ করিতেছি । 

১৮৩৫ খুঃ অন্দে গবর্ণর জেনারল বেন্‌- 
টিন্ক কতৃক আদি হইয়া উইলিয়াম এডাম 
সাহেব বাঙ্গালার শিক্ষী সম্বন্ধে যে রিপোর্ট 
সংগ্রহ করেন তাহা হইতে জান! যাঁয় যে 
১৮২৩ থুঃঅবেে রজপুর এবং তাহার নরটা 
মহুকুমায় ৪১টা সংস্কৃত চতুম্পাঠী ছিল। উহার 
প্রতোকটীতে ৫ হইতে ২৫ জন পর্যাস্ত ছাত্র 
পাঠ করিত। ত্র সকল ছাত্র ব্যাকরণ 
সাহিতা কাব্য এবং ন্যায়শাস্ম অধায়ন 
করিত) এই সকল বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বা- 
হার্থ রঙপুরের জমিদারগণ ব্রহ্ষোতর ও 
লাখেরাজ দান করিয়াছিলেন। বঙের 
অপর কোন জেলাতে এত অধিক সংস্কৃতের 
চর্চা তৎকালে ছিল না। তথাপি এ স্কানের 
মানবের সহিত সরম্বতীর নিতাস্ত বিরোধ 
ইহা! বলিয়া আজও অনেকে আমোদ উপ- 
ভোগ করেন । (১) 

১৮১৩ শ্রীষ্টাবকে কলিকাতায় হিন্ছু- 
কলেজ স্থাপিত হয়। ইহার পর বঙ্গের 
অন্য জেলাসযূহে নৃতন পদ্ধতির শিক্ষালাত 
করিবার কথা যখন মমেও উদ্য় হয় নাই 
তখন রঙ্গপুরে ১৮৩২ থুষ্টাকে জমিদার- 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৬। 


দিগের উদ্বোগেই রঙ্গপুরে একটা ইংরেজী 
বিধ্যালয়ের প্রতিষ্ঠ! হইয়াছিল ।২ 

রঙগপুর বার্ভীবহে প্র বিষন্ন লিখিত 
হইয়াছে “দূর দেশীয় লোকদিগেরও অগোচর 
ন। থাকিবেক, যে এই রঙ্গপুর জেলার ছোট 
বড় প্রায় তাবৎ ভূমাধিকারী মহাশয়েরা চান্দ! 
হারায় বছ অর্থ সংগ্রহ করিয়া ইংরেজী ১৮৩২ 
সনে এই জেলার সদর স্থানে রগগপুর স্কুল 
নামে ভারি এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া এ 
পর্যন্ত তাহা স্থায়ী রাখিয়াছেন “ইত্যার্দি। 

বার্তাবহের ৪র্থ ভলিউমের ১৯১ সংথ্যান্ 
১৮৫১ থৃষ্টা ১লা এপ্রিল ১২৫৭ সালে 
লিখিত হইয়াছে-- 

“এথাকার দাতব্য চিকিৎ্সালয় ঘাহা 
পূর্ধ্বে এথাঁকার পুর্ধ সিবিল ও সেসন জজ 
শ্রীযুক্ত টমাস আমরূস্পা সাহেব ও বিখ্যাত 
ভূম্যধিকারী বাবু রাজমোহন শর্মা চৌধুরী 
মহাশয়ের প্রযত্বে ও অর্থব্যয়ে ও অন্য বন্ধ 
ধনাঢ্য লোকের অর্থান্ুকূলো সংস্থাপিত হুইক্সা- 
ছিল, নান! কারণে তাহা বলহিত হই! যাও- 
যাতে পুনরায় এক্ষণে তাহার পুনরারস্ত হইল* 
ইত্যাদি। পরে লিখিত হইয়াছে “এ জেলার 
সদর আমীন খ! বাহাদুর ও কুণ্তী পরগণার 
এক ভূম্যধিকারী শ্রীষুক্ত কাশীচন্্র রায় 
চৌধুরী ও কালেক্টরীর দেওয়ান শ্রীযুক্ত বাবু 
বৃসিংহ মভুমর্দার এবং ম্বগ্ং সেসন জজ 
সাহেব এই চারি বাক্তি সমাগত হইলে 
আগামী ১লা এপ্রিল হইতে চিকিৎসালরের 
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শখ মঙ্গলবার দেখ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] 


কার্খযারস্ত ও তত্বিধন্নে এক বিজ্ঞাপন 
প্রকাশ করা নির্ধারিত হয়।” উপরোক্ত 
বিবরণ হইতে ১৮৪৯ থুষ্ঠান্দে চিকিৎসালয়ের 
প্রথম স্থাপন এবং থৃষ্টার্দে ১লা 
এপ্রিল হয় বার স্থাপনের বিবরণ পাঁওয়! 
গেল। 

১৮৩৫ খুঃ অন্দে কলিকাতার মেডিকেল 
কলেজ স্থাপিত হয়। 
উত্তীর্ণ প্রথম ছাই ৫* টাক বেতনে রজ- 
পুর চিকিৎসালয্ে নিযুক্ত হইয়। আসেন। 

১৮৫৪ থুং অকের »ই সেপ্টেম্বর রঙ্গপুর 
স্কুল গৃহে একটী সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপনার্থ 
সত। আহুত হইয়াছিল । এই সভায় জমি- 
দার, গবর্ণমেন্ট অফিসারূ, মীলকর, মহাজন 
প্রভৃত্িতে লোক উপস্থিত হুইয়া- 
ছিলেন । তদানীত্তন কালেরীর লীযুততঃ মাকৃ- 
ডোন্যান্ড সাহেব এই সতাত সতাপতিজ্ধে 


১৮৫১ 


৫6০৩ 


বৃত হন। 
সভাঙ্থলে এক কালীন ৫১০** টাকা 
এবং ম্(পিক ২৫ পচিশ টাকা দান স্বাক্ষরিত 
হইল। 
রঙ্গপুর জমিদারদিগের উদ্যোগে আর 
একটি নাধারণ হ্িতকর কার্য্যের অন্গ্টান 
হইল। মফংশ্বগের মধ্যে প্রথম সাণ্ত।হিক 
বাঙ্গাল। সংবাদপঞ্র রঙ্গপুর বার্তাবছের 
প্রচার ইং ১৮৪২ থুঃ অন রঙপৃর কুগ্তীর 
জর্মিদারদিগের দ্বারাই আরব হইয়াছিল 
এত গুলি দেশহিতকর কার্ষ্যে মন প্রাণ 
ও অর্থ ঢালিয়া দিয় তৎ্কালে আর কোন 
স্থানের ভৃম্যধিকারিগণ অগ্রসর হন নাই। 
আঁজ আমি ভূম্যধিকারী মহোদয়গণকে 


রঈপুরের জমিদার । 


ঘপ্ কলেজ হইতে, 


৭৫ 


তাহাদের সেই সকল অতীত গোৌরষের কথ। 
স্মরণ করাইয়! দিতেছি। এই সকল কাহিনী 
বিশ্ত ভাবে লিখিতে গেলে এক খানি 
বৃহৎ গ্রন্থ হইয়। গড়ে। কিন্তু তেহিনো 
দিবসাঁঃ গতাঃ--ভূম্যধিকারীগণের আজ সে 
দিন গিয়াছে, তাহার] কোন্‌ মোহে ভুলিয় 
নিজেদের উপর আর কর্তৃত্ব করিতে পারি- 
তেছেন না; ভিনন্থানবাপী কয়েকটা 
লোকের ঈজিতে পরিচালিত হইতেছেন; 
আপন গৌবুণ আপনি নষ্ট করিতেছেন। 
গবর্ণমেণ্টের সহিত মিলিয়!, নিজের জন্ম 
ভূমির উন্নতি কল্পে কোন চেষ্টা না করিয়া, 
ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠ। লাঁতেই উৎসুক হইয়া- 
ছেন। এ গ্রতিষ্টা লাত ক্ষণস্থায়ী ও অসার । 
পূর্বতন ভূম্যধিকারীগণেন্র কীর্তির নিদর্শন 
গুলি রঙ্গপুর ভূমিতে আজও সগৌরবে 
মাথ। তুলিয়া আছে । এ কীর্তি ছাড়। আধু- 
নিকষ ভূমাধিকারীগণ উল্লেখযোগ্য আর 
কোন কীর্কির প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন ? তাহা- 
দের র্ল্চর বিরতি ঘটয়াছে এতধাতীতও 
প্রতিকুলতাঁচরণ করিতেছেন! এক্ষণে 
সময়ের স্িত যুদ্ধ করিয়া ভূমাধিকারী- 
গণকে দীড়াইতে হইবে নতুব তাহাদের 
পতন অবশ্ঠন্তবী। সময়ের সহিত যুদ্ধের 
আয়োজন পূর্বে দুই বার হইয়াছিল এই 
আজ তৃতীয় বার হইতেছে । আমর! 
পূর্বের যুদ্ধায়োজনের বিষয় এ স্থলে উল্লেখ 
করিতেছি । 

পরম্পরের মধ্যে এঁক্য সংস্থাপনের এবং 
রঙ্গ পুরের ভূম্যধিকারীগণ সেই আসঙ্গ হর্দিনে 
ফিরূপে রক্ষ। পাইবেন তাহার আলোচনার 


১। ১২৮১ সালের যার্ডাবৃহ ইং ১৮৫৪) ৮ম ভলিউম ৩৩১ নংখয। ও ৩৩২ সংখা! দ্রষ্টবা। 


শি 


৪৬ 


জল মহ্ছাত্মা রাগমোহমের নেতৃত্বে রঙগপুরে 
প্রথম ভূমঃধিকারী সভা স্থাপিত হয়। 

এই মহাত্ব। রঙগপুরের যাধতীয় লাধারণ 
ছিতকর কার্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন 
কিন্ত ছুংখের বিষধর তীহার মৃত্যুতে উদ্দে 
লোকের অভাবে ও অন্যান নাগা কারণে লে 
সভ] অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। 

রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভার দ্বিতীয় বার 
প্রতিষ্ঠ। ১২৫৬ সালের ১১ই ভাত তারিখে 
হইয়াছিল। এই সতার বিস্তৃত বিষরণ 
১২৫৬ সালের ৩১শে ভাত তারিখের রঙ্গপুর 
বার্ডাবহে প্রকাশিত হয়। 

এই লভার অধাক্ষেরা কিরাপ স্বাধীন- 
চেত। ছিলেন তাহ রন্বপুর অঞ্চলের অন্যতম 
জমিদার কাশী চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের 
বক্তার নিয়ত অংশ হইতে বুঝিতে 
পার] যাইবে ২-- 

“্সম।দিগের স্বজাতীয় হিম্দু রাজাদের 
বাঁজ্যশাশন যন্ধপ প্রক্জাপালক ছিল, বর্ত- 
মান পিজ্াতীয় ব্িটিশ রাজাশাসন তদ্রপ 
প্রজানাশক হইযাছে; লাপন|দিগের উচিত 
হয় ঘে এই কথা সর্বাদ। অভ্র চিত্ত! করতঃ 
তাহার প্রতিকার, তদর্থ ঘত্রশীল হছওন এবং 
এক বাক্যে ও এক মত হয়া গবর্ণমেন্টের 
অঙ্গার আাইন অকলের প্রর্তবাঁদ করুন|” 


বঙদশন। 


[ ৯ম বর্ধঘ, আশ্বিন, ১৩১৬ 


আজ আমরা দ্বাধীন চেত! ও শ্বদেশী 
মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে যাইতেছি কিন্তু ঘাট 
বতসর পূর্বে কাশী চন্দ্র প্রকাশ্য ভূম্যতি- 
কারী সভার কিরূপ স্বাধীন মত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন ! 

বাঙ্গালীর জাতিগত দোব যে, বিলি 
উদ্যেগী হুইন্সা কোন কার্ধয আঁরস্ত করেন 
ত।হার অভাব হুইলে সে স্থান প্রাম় কেহ 
অধিকার করে দাকার্যাটী পণ্ড হইয্র! বান্প। 
আমাদের বুজপুর ভৃম্যধিকারী সভা কাসী- 
চল্গের মৃতাতে সেই দশ প্রাণ্ত হইয়াছিল। 

আজ ন্মাবার সেই ভূম্মধিকাতী মতা 
পুনরুদ্দীবনের জনা আমরা সর্ধবেত হুই- 
যান্ি। ইহার আবশ্াক্কত। আর্ধ শতান্্ী পরে 
আমাদের উপগন্ধি হইয়াছে। ষে 
উদ্দেশ্বে এই সভা স্থাপিত হইতেছে তাহ। 
'আগটানিক পরতেই বেখ। হইয়ীছে আহি 
তদ্বিষঘ়ে অ্ধক কিছু বলিতে চাহিনা। তবে 
এই মাতা বলিতেছি আমাদের একতা স্থাপন 
স।হইলে কমার মঙ্ষপ্র নাই। 

নিজের নিজেনু ব্ক্রিগত শাধনত্যাপ 
করিয়। পরুল্পন্ পরস্পরের হাত ধরিয়া 
আমরা যদি অগ্রনূর না হই, তবে আঙজ 
হোক ব! কাল ছোক একে একে সঙ্কলকেই 
ধ্বংস ছইতে হইবে। 

শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী । 


ভা 


অক্ষম । 


কেন মাধ দিলে মাথ, সাধ্য নাহি দিয়া, 
অশ্রু না যুছাতে পরি. শুধু কাদে হিয়া। 


কেম দ্বিলে আকিঞ্চন, না দিলে সম্বল, 
কেন নাথ, আথি হীনে, দিলে আখি ছল। 


ও 


মহাভারত । 


ইতিহাল বা! ইতিরু | 
মিত্র দেব- শল্যরাজ। 


শল্য রাঁজ চরিতের লক্ষণ গুলি এই ৫ 

১। শল্যরাজ মদ্রদেশ।ধিপতি । (১) 

২। মদ্ররাঁজশ্বসা মাদ্রীদেবী নকুল 
সহদেবের মাতা। 

৩। মদ্ররাঁজ ছুর্যোধনের অত্যর্থনায় 
কৌরব পক্ষ অবলম্বন করেন। (মহা ৫1৮) 

৪| কিন্তু তিনি ভাগিনেয় ঘুধিষিরের 
নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন যে “প্রতিকূল ও 
অহিত " বাক্যাবলিবিন্তাস দ্বারা কণকে 
হৃতদর্প ও নষ্টতেজ করিয়।” অজ্জবনের কর্ণ- 
বধের সহায়তা করিবেন । (মহা ৫1৮) 

৫1 শল্যরাজ কর্ণের সারথ্য "গ্রহণ 
করিলেন কিন্তু পনিয়ম নিন্দিষ্ট রহিল স্বেচ্ছানু- 
সারে বাক্য প্রয়োগ করিব ।” (মহা ৮৩৩) 

৬। শল্যরাজের বাকৃশল্যে ব্যথিত 
হইয়া এবং তাহাকে বৃশ্চিক সন্বোধনে কর্ণ 
অথর্ববেদোক্ত বুশ্চিক বিষসাহোর মন্ত্র 
প্রয়োগে শল্যরাজের “বিষক্ষয়” কবিলেন। 
(মহা ৯৪১) 

৭| কর্ণের পর শল্যরাজ কৌরব সেনা- 
পতি হইলেন। 





বত শী শিপ শিিপিষ্পি পাশ শাাাাশপাপিপাশীপিি 


৮। শল্য রাজ কেবল যুধিষিরের বধ্য 
ছিলেন ( মহা ৯1৭) 

৯। এবং যুধিঠিরের শক্তিশস্ত্র শল্য- 
রাজের বক্ষ বিদীর্ণ করিল । (মহা ৯১৭ ) 


জ্যোতিস্তত্ব । 

১। সোমধাঁরা৷ পরিপ্লত তারা বৃশ্চি- 
কের হৃদয়স্থ রক্তবণ ১ বৃশ্চিকস্য (51)10810:) 
তারার প্রতি দৃষ্টি পাত করিলে বোধ হয় 
যেন তারার্শ্চিকের বক্ষ হইতে রক্তআ্াব 
হইতেছে। 

২। ৩৭৫০ বর্ষ পূর্বে ক।উিস্ী সংক্রান্তি 
দিনে সূর্য্য রুশ্চিক সংক্রমণ করিলেই-_ 
সুষেরুস্থিত খষিগণের যান্সাসিক বাক্রি 
উপস্থিত হইত এবং ছয় মাস কাল শ্ষর্্য 
তেজোহীন বা যম ভাবে কাল কাটাইতেন। 

৩। কর্ণ চরিতের জ্যোতিস্তত্ব ম্মরণ 
রাখিলেই শল্য চরিত বুঝ। যাইবে । 

জ্যেতিষক হতিহ। 

১। মঙ্গল গ্রহে দেবত্রয় ৪--কাম-মৃত্যু- 
সমরদেব--(২) অধিষ্ঠিত হইয়াছেন বলিয়া 


বেদে মঙ্গল গ্রহ ব্রিত নামে পুজিত। এবং 


(১) পরাশর তস্ত্রে ও নরাহ মিহর কৃত বৃহৎ সংহ্তায় (মহ। ৯1৪১) “কম্বলাবৃত মাপ রী মদ্্রগণের! 
নিবাস ভারতের “নবখত্ডের” উত্তণ থণ্ডে নির্দি্ট আছে। কিন্তু শব্দ বিদ্বার জোরে সুদুর দক্দিণে প্রীন্মময় 


মংন্দ্র।ঙ্গে মগ দাখিল হইহতেছে। 


মে কথায় আমদর দরক|র নাই । 
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হাথেদে (১1১৫৮।৫) এ মঙ্গলের বাহন তারা 
বৃশ্চিক ট্রেতন (গ্রীক-টাইটান ) নামে 
থ্যাত। (৩) 

২। বেদ মতে (৯৩৪1৪) ভ্রিত দেব 
সোঁমষশৌধক । এবং তদর্থে (৯১০২২) 
ত্রিত দেবের পাষাণদ্বয়(৪) মধ্যে সোম সমীা- 
গত হয়। ব্রিতদেবের (৯৩৮২) রমণীগণ এ 
পাঁঘাণদ্বয় ছারা ইন্দ্রাতিমুখে সোমসঞ্চালন 
করেন। 

৩। তার! দর্শক জানেন যে তারা ব্যাস্ত 
ও তারা বৃশ্চিকের প্রতি লক্ষা করিলেই-_ 
নিত্যই দেখা যায় যে মৃলাধিপতি নিষ্ তি- 
যম-কর্ণের সারথি তাবে অনুরাধাধিপতি 
মিত্রর্দেব তারা বৈয়াস্ পৃষ্ঠে বিমানে গমনা- 
গমন করিতেছেন । 

৪। এতিহাঁসিক ভাষায় দীর্ঘকাল স্থায়ী 
যম (হুর্য্য) ই দীর্ঘতমাঁ। দীর্ঘতম। বৃশ্চিক- 
ব্রেতন স্পর্শ করিলেই বৃশ্চিক দংশনে 
তেজোহীনতা। ব। যমত্থ প্রাপ্ত হয় এবং বেদ 
মতে (১১৫৮৫ ) দীর্ঘতম] ও ব্রেতনের ঘষ্থ 
যুদ্ধে প্রেতনের বক্ষ ও স্বন্ধ আহত ও রূক্তান্ত 
হয়। 

উপপত্তি। 

আমরা এখন সহজেই বুঝিতে পারি 
যেঃ-অনুরাধা নক্ষত্রাধিপতি মিত্র দেব 
ইতিহে মদ্রপতি ও শল্য নাম কিন্ূপে 
পাইলেন । 

এবং তিনি তারা বয়ান পৃষ্ঠে কর্ণের 
সারথি হইয়া কর্ণের তেজ হরণে কিরূপে 
সমর্থ হইলেন। 


বীগরশনি | 


[ ৯ম বর্ধ, আশ্বিন, ১৩১৬। 


এবং কর্ণই বা কেন অথর্ব বেদোক্র 
বৃশ্চিক দংশন মন্ত্রে মদ্ররাজের বিষবাক্যের 
বিষ সাহা করিলেন । 

এবং জ্রিতনরপী মিপ্রদেব-_-শল্য কেনই 
বা কেবল যম-যুধিঠিরের বধ্য বলিয়া পরি- 
কল্পিত হইল । 

এবং যম--যুধিঠিরের *শক্তিশস্ত্র আঘাতে 
কেনই--শল্য রাঁজের হৃদয় বিদীর্ণ হইল। 

এবং অস্ুরভাগস্থ অনুরাধা নক্ষত্রে 
অধিষ্ঠিত বলিয়। মিব্রদেব অসুর কৌরব 
পক্ষে দণ্ডায়মান। 

বেদে যাহ! প্রকাশিত আছে এঁতিহাসিক 
বা পু্রাণপ্রণেতা তাহারই অন্গসরণ 
করিবেন। 

রাহু-অশ্বথাঁমা । 

১। দ্রোণগুরু ও কৃপী অশ্বখামাকে 
পুত্রলাত করেন । ( মহা ১১৩৯) 

২। ছুপ্ধ পান জন্ঠ শিশু অখখামা 
রোদন করিলে পিত। দ্রোণ দুগ্ধবতী গাভী 
সর্বত্র অন্বেষণ করিয়াও কুত্্রাপি পাইলেন 
না। পিষ্টক-মিশ্িত জল পান করিয়া 
“আমি ছুপ্ধ পান করিলাম” বঙলিয়। বালক 
নৃত্য করিতে লাগিল । ( মহা ১১৩৩ ) 

৩। অশথামা অমর (মহা ৮1৮৯) 
অশ্বখামার রথধবজ কোদণ্ড ভূষিত ( মহা! 
৪1৫৫) 

৪1 অন্ত্রশত্রেনে অবধ্য ্ধষ্টছ্যয়কে 
বিনাশ ন। করিয়া কবচ ত্যাগ করিব না” 
এই প্রতিজ্ঞা অশ্বখাম! করিয়াছিলেন ( মহা! 
৮1৫৮) 





(৩) 4 0080 001160, 1088850% 00701) 005, 208. [195 80138. 
(৪) রূশ্চিকের হুল স্বরূপ তার ২ ও ৭ বৃশ্চিকশ্থা তাঁরা। 


৬ষ্ঠ লংখ্য। ।] 


৫1 ছুর্য্যোধনের উরুতঙ্গের পর অস্ব- 
খামা কৌরব সৈন্যের সেনাপতি পদে 
অভিষিক্ত হইলেন ( মহ]! ৯।৬৬ ) 

৬। কপ ও কৃতবন্মীকে পাগুব শিবির 
দ্বারে রাখিয়া অশ্বথাম। মহাদেবদৃত্ত খড়গ হস্তে 
অন্স্থান দিয়! শিবিরে প্রবেশ করিলেন। 
মহাদেব অন্তহিত হইলেন । ( মহা ১৭1৮) 

৭। এবং ধৃষ্ট্যুক্সের শয়নাগারে উপ- 
নীত হইয়া অশ্বখামা পাদ দ্বারা তাহাকে 
প্রবোধিত করিলেন এবং পাদ দ্বার! তাহাকে 
নিশেষিত করিয়া বধ করিলেন এবং 
দ্রৌপদীর পঞ্চকুমার হত্য! করিয়! শিখণ্ডীকে 
দ্বিথ্ডিত করিলেন ৷ ( মহা ১০1৮) 

৮1 পুত্র শোকাতুরা দ্রৌপদী পাওব- 
গণের নিকট অশ্বথামার বধ এবং তাহার 
মস্তকস্থিত স্বতাবসিদ্ধ মণি প্রার্থনা কনি- 
লেন। ( মহা ১০।১১) 

৯। তাগীরথী তীরে অশ্বখাম! বেদব্যাস 
সন্নিধানে অবস্থান করিতেছিলেন ভীমসেন 
তাহার রথচক্র চিহ্ৃ অনুসরণে ধাবমান 
হইলেন। যুধিষ্ঠির ও কেশবাঙ্জুন তাহার 
অস্গমন করিলেন । ( মহ। ১০1১১-_-১৩) 
বেদব্যাসের মধ্যস্থতায় বিরোধ 
শাস্তি হইল। অশ্বখাম। পাওগবগণকে মণি 
প্রদান করিলেন । ( মহা! ১০1২৬) 
জোক আদেশে ব্যাধিগন্ত ও 
পৃয় শেণিত গন্ধময় হুইয়! অশ্বখামাকে ছুর্গম 
কাননে নিরস্তর পর্যটন করিয়! দুক্কতির ফল 
ভোগ করিতে হইল । (মহা! ১০।১৬) 

১২) বেদব্যাস সহ অবস্থান করিবার 
কল্পন! ও' প্রস্তাব করিয়া অশ্বখামা অরণ্য 
পর্যটনে প্রস্থান করিলেন । (মহ ১০1১৬) 


১০ | 


১১1 


মহাভারত । 


২৭৯: 


১৩। অশ্বখামার শিরস্থিত স্বভাবসিদ্ধ 
মণি দ্রৌপদী- যুধিঠিরকে মস্কে ধারণ 
করিতে দিলেন । ( মহ] ১০১৬) 


জ্যোতিষিক তত্ব । 


১। বিমানে ও তগোল চিত্রে দেখা 
যায়_-যে ধন্ুকাকৃতি পুনর্ধবস্ু নক্ষআ্জ তলে 
হদসর্পমগুলের মুণ্ড (0824 17015) 
এবং তাহার ধড় বৃশ্চিক গুল (১5০০910$9) 
পর্য্যস্ত বিস্তৃত আছে । 

২। এ তারা সর্প-_বিষুবতী রেখা ত্বারা 
ধিথগ্ডিত রহিয়াছে। বিষুবতী বেখার 
উত্তরে তারাসর্পের মুণ্ড এবং দক্ষিণে প্র 
তারাসর্পের ধড়। 

৩। তারা জগতে রাহু ও কেতু গ্রহ 
হ্দসর্প মগডলে অধিষ্ঠিত আছে। এ সর্প- 
মুণ্ড রাহু গ্রহের প্রতিরূতি এবং এ ধড় কেতু 
গ্রহের প্রতিকতি । এজন্য মুগ্ডের নাম রানু 
ও এ ধড়ের নাম কেতু বলিয়া তারা জগতে 
বিদিত। 

৪ | ভচক্রের একী ব্যাসের এক 
ব্যাসার্ে রাহ্থ ও অপর ব্যাসার্জে কেতুগ্রহ 
অবস্থিত থাকিয়। ১৮বৎসরে একবার হিসাবে 
নিরন্তর রাশিচক্র পর্যটন করিতেছে । 

৫1 এ ত্ুদসর্পের মধ্যতাগের উর্ধে 
কাংস্ত মণ্ডল (01712780172 090) ও হস্ত 
নক্ষত্র এবং তদুর্ধে তারাকন্তা (৬17৪০ ) 
বিরাজ করিতেছে । 

৬। তারা বাছুর অনতিদ্ুর পশ্চিমে 
আকশি গঙ্গা ওরফে ভাগীরথী (11111) 
ড/৭/ ) বরাজমান আছে। 

৭। আগ্রক্দেবের মধ্যস্থান মুক্তি বিছ্যুৎ- 


৮০ 


দেব! বিছ্যুতাগ্রি নক্ষত্র জগতে রাধানক্ষত্রে * 
নামজাদে বিশাখা নক্ষত্রে অধিষ্ঠিত আছে। 
বাক্যান্তবে, বাঁধা ওরফে বিশাখ। নক্ষত্রের 
দেবতাদ্বয়ের যধ্যে এক জন অগ্নি। বিদ্যু- 
তাগ্থি ধৃষ্টছ্যয় নামে পাগ্ডব সেনাপতি । হ্রদ- 
সর্পের পদতলে অর্থাৎ লাঙ্গলাগ্রে রাধ! নক্ষত্র 
অবস্থিত। 

৮। তুল! রাশিস্থ স্বাতি ও বিশাখা এই 
দুইটী নক্ষত্র মধ্যে স্বাতি নক্ষত্র অধুন। 
তুলা রাশির বহু উর্ধে ভূতেশ মগুলে 
( 8০০৪১) অধিষিত হইয়াছে । 


জ্যোতিষিক ইাতহ । 


১। সমুদ্র মন্থনের ইতিহ তারতের হিন্দু 
সমাজে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই স্্রপরি 
জ্ঞাত আছে। সমুদ্র মন্তন জাত অমৃতের তাণ্ড, 
মোহিনী মুর্তি, করে ধারণ করিয়। দেবগণকে 
অমৃত পরিবেশন করিতে ছিলেন। দেব 
বেশপবিচ্ছন্্ অশ্ব রাভ্‌, দেব সমাজে বসিয়। 
অমৃত পাঁনে উদ্যত হইলে,চন্দ্র স্র্যোর ইঙ্গিতে 
মোহিনী দেবী রানুর ছলনা টের পাইয়া 
সুদর্শন চক্র দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিয়! 
দিলেন। কিন্তু অমৃত মুখে দিয়া স্বাদ গ্রহণ 
মাত্র করিলেও রাহু অমরত্ব লাতে জীবিত 
রহিল। বাছুব গলদেশ ও কেতুর স্বন্ধদেশ 
শোণিতার্ত রহিল । 


২। ফলিত জ্যোতিষ মতে রাছুর অধি- 
দেবত৷ কাল। 


প্রবাদ মতে সর্পশিরে স্বভাব সিদ্ধ 
মণি থাকে । তত্তিন্ন মস্তকে স্বভাব সিদ্ধ মণি 
ধারণ ৮কান প্রানীর ভাগ্যে ঘটে না। 


৩। 





পালিশ সস _ ১৮০ শীল 


*গ রাধা বিশীশা (অমরাকাষ )। 


বঙ্গদশন। 


[ ৯ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৬। 


উপপতি। 

রাছ যুণ্ডের উর্ধে পুনব্বস্থু নক্ষ্র-ধনু তাই 
অশ্বামার রখধবজ কোদও লাগত । 

রাহ সর্প অনৃত পানে অমরত্ব লাভ করে 
এজন্য মর্ত্য মানবদেহ ধারণ ককিয়াও 
অশ্বখামা অমর বলিয়। পরিকক্পিত হইয়াছে । 

রাহু অমৃত পাঁনার্থে লালায়িত বলিয়। 
রাহু অশ্বথাম। দুগ্ধামৃত পানার্থে বরোরুছমান । 
কিন্তু প্রক্ৃতার্থে অমৃত পান রাহুর তাগ্যে | 
ঘটে নাই, তাই পিত। দ্রোণ ছ্প্ধব্তী গাভীর 
বহু অন্বেষণে অক্ৃতকাধ্য | বিশেষ তাঁৎপর্য্য- 
পূর্ণ না হইলে এরূপ সামান্ঠ ঘটনা মহাকাব্যে 
স্থান পাইবে কেন ? 

তারা রাছুর অণুত ভোজনের ও শিরশ্ছে- 
দনের ইতিহ ভগোলে অবিনশ্বর অক্ষরে 
তারাকাংস্যে ও তারা হস্তে ও ভারা মোহি- 
নীতে এবং তার] সর্পে ও বিষুবতী রেখায় 
চিত্রিত রহিয়াছে । জাতিগত আলস্য ত্যাগে 
নেত্র উন্মীলন করিলেই প্রত্যক্ষ করী যায়। 

নিশাচর শিকারী জন্ত মাত্রেই নিশাকালে 
পরাক্রমশালী হয়, এজন্য বাহুসর্প অশ্বথাম। 
নিশাকালে অলক্ষিতপুর্বব বিক্রম প্রকাশে 
অধিকারী হইল । 

বিছ্যুতাগ্রি অস্ত্র শক্ত্রে বিনষ্ট বা নির্ববাপিত 
হইবার নহে, কেবল ধরাম্পর্শ মাত্র পৃথিবীতে 
বিলীন হয়। স্তরাং বিদ্যাতাশ্রি দেব ধৃষ্ট- 
ছ্যয় অস্ত্র শস্ত্রের অবধ্য হইলেও ধরাতলে 
পাতিত ও পদ দলিত হইয়া রাহু অশ্বখামার 
বিক্রমে বিধবংস হইল । 

প্রানীগণ মধ্যে সর্প ই নিরাহারে জীবিত 





৬ষ্ঠ সংখ্যা |] 


থাকিতে পারে। স্বরূপ নিরাকরণ উদ্দেশ্টেই 
অশ্বখামার মস্তকে ক্ষুৎনাশক সম্বভাব-সিদ্ধ 
মণি অর্পিত হইয়াছে। 

ব্রাহ্মণ কুমার ও গুরুপুত্র বলিয়া মহা 
কাব্যে অশ্বখামার শিরশ্ছেদ বর্ণিত হয় নাই 
কৌশলে মণিপ্রদান কল্পিত হইয়াছে, তবে 
এই ত্রুটি পুরণার্ধে পরবর্তী ধতিহাসিক গণ 
অশ্বখামার শিরোমণি অজ্জবনাস্ত্রে কর্তিত 
কল্পনা করিয়! কথঞ্চিৎ সামঞ্জন্ত রাখিয়াছেন 
(কবি কাণীদাঁস দেখ)। 

এই শিরোমণির ইতিহ স্যমস্তক যণির 
ইতিহ রূপে হরিবংশে কীঙ্িত হইয়াছে । 

শোপিতাক্ত রাহু মুণ্ড রাশিচক্রের ব্যাস- 
লগ্র হইয়। বিমান বনে চির পরিভ্রমণ 
করিতেছে । গতিকে ব্যাস সমতিব্যাহারে 
রক্তাক্ত অশ্বখামার নিরন্তর বন পাযটন 
কলিত হইল। এমন হৃদয়গাহী নিগুঢ় 
ব্যাঙ্গোক্তি কদা[6ৎ লক্ষিত হয়। বুঝি বা 


বিস্মৃত জনপদ । 


৮১ 


এতাদশ গুটোক্তিই ব্যাসকূট নামে গণপতি 
দেবের লেখনী স্তম্ভিত করিত। 

সতা বটে যে মহাভারত পাঠে দেখা যায় 
যে অশ্বখামার কানন পর্যটন প্রথমে তিন 
সহ বর্ষ কল্পন। করিয়া পরক্ষণেই-নিরস্তর 
পর্যাটন আজ্ঞা শ্রীকৃঞ্দেব প্রচার করিলেন 
এবং অমর অশ্বখায) চিরনির্বাসনে স্বীকুত 
হইয়া অরণ্যে গমন করিল। তিন সহস্র 
বর্ষ পরিমাণ কলির শেষ সীযার প্রতি লক্ষ্য 
রাখিযা উল্লেখ করা না হইয়। থাকিলে 
উহার অন্য তাংপর্য্য গ্রহণে আমরা অক্ষম । 

রাহু অশ্বখাম। চরিত্রে চার্বাকের নুশংসত! 
স্ুপরিস্ফট হইয়াছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ প্রকান্তে 
বলিলেন “মনীষিগণ তোমাকে পাপাম্মা 
কাপুকষ বলিয়৷ পরিজ্ঞাত আছেন ।” বাছ 
অশ্বথাম! বচনে দেবত। ( মহ। ৮৮৯) কিস্ত 
কার্যে ঘোর নুশংস অস্থুর। অসুরের 
অমৃত পানের ফল এই | 

তারাদর্শক । 


মস এ 


বিস্মত-জনপদ । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


ধিতীয় দেবরায়। 


দ্বিতীয় দেবরায় বিজ্য়নগরের সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়া দেখিলেন কুল,ধর্ণের 
সুলতান লেলিহান লোল জিহব। যেলিয়। 
ওরঙ্গল দখল করিবার প্রয়সী। দেববায় 
তখন বালক না হইলেও পরিণত বয়স্ক 
ছিলেন ,না, কিন্তু তাঁহার তরুণ হাদয়ে 
হিন্দু বীরত্বের অমরগীতি ধ্বনিয়া উঠিল-- 


তিনি মন্ত্রমুগ্ধের হ্যায় বিজয় শঙ্খের গুরু 
গম্ভীর নিনাদ শ্রবণ করিতে লাশিলেন। 
হিন্ু যোধগণ প্রতিহিংসা! সাধনের জন্য 
যুসলমান স্থলতানের রাজ্যলিগ্মাকে পদদলিত 
করিবার জন্য ব্যাকুল আগ্রহে বিজয়নগরের 
দিকে চাহিয়াছিলেন। তীহাঁর যখন 
শুনিলেন বিজয়নগর আপন কর্তবাপালনের 


৬ পচ 


২৮৭, 


জন্ঞ বদ্ধপরিকর হইয়াছে, যখন তাহার! 
বুঝিলেন বিজয়নগরে রণসজ্জার বিপুল 
আয়োজন দেখা দিয়াছে, তথন তীহারাও 
যুক্ত অসিহস্তে অগ্রসর হইলেন। চারিদিকে 
রপছন্দৃভি বাঞ্জিয়া উঠিল। 

ফিরোজ শাহ প্রমাদ গণিলেন। এমন 
আত্মত্যাগ, এমন অকুতোতয়, এমন করিয়া 
শমনকে বরণ তিনি আর কখনো! দেখিয়া- 
ছিলেন না। উভয় পক্ষে তুষুল যুদ্ধ আরম্ত 
হইল। হিন্দু এবং মুললযানের তপ্ত 
শোণিতে শুফতুমি আরজ হইয়া উঠিল। 
হিন্দু জীবন ও ধর্মের জন্য, আর স্ুগতান 
পররাজাগ্রহপ ও হত্যার জন্য বুদ্ধারস্ত 
করিয়াছিলেন । তাহার সুশিক্ষিত সেনাদল 
হিন্দুর প্রহার সহ করিতে না পারিয়া রণে 
ভঙগ দিল--হিম্কুর জয় হুইল। ন্বয়ং স্মুপ- 
তান সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়। 
তাহার শ্বদেশীগ্ন এ্রতিহাসিক কর্তৃক যশস্বী 
ধলিয়া পৰিকীর্ভত হইলেন! * 

সুলতান পলায়ন করিলেন বটে কিন্তু 
হিন্দু সন্ত ফিরিল না, তাহারা সেই 
পলায়ন শত্রুর পশ্চান্ধাবন করিয় তাহাকে 
অতিযাক্র ব্যস্ত করিয়া তুলিল। যুদ্ধে 
বিজয় লাভের আশাও পূর্বেই গিয়াছিল, 
লুলতান এখন জীবনের আশাও পরিত্যাগ 
করিলেন। জয়দৃপ্ত হিন্দু টৈন্য সুলতানের 
রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়। বহু গ্রা ও নগর 
অধিকার করিয়া লইল--ধর্দমন্দির ভূমিসাঁৎ 





বদন । 


[ ৯ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৬। 


করিল অনল সংযোগে গৃহাদি ভস্মীভূত 
করিতে লাগিল। তখন চারিদিকে ধ্ংস-_. 
চারিদিকে মৃত্যু-চারিদিকে প্রলয়! স্ুল- 
তান প্রযাদদ গণিলেন। কাতর কণ্ঠে 
গুঞ্জরাটের নবীন স্ুুপরতানের নিকট সাহাধ্য 
ভিক্ষা করিলেন। গুজরাট-স্থলত[ন শ্গেচ্ছায় 
অনল মধ্যে বম্প প্রদান করিতে চাছিপেন 
না। 

কিছুকাল পর সমর কোলাহল যখন 
নিবৃত্ত হইল তখন ফিরোজ শাহের মন 
অবসন্ন ও দেহ বলহীন হইয়াছে। সুলতান 
অনি চর্ম পরিত্যাগ করিয়। শষ্য। লইলেন 
এবং অল্পকাল পরই ভবসংপার হইতে 
অবসর গ্রহণ করিলেন। তাহার ইচ্ছ! 
ছিল প্রিয়পুত্র হাসনকে সিংহাসনে বসা- 
ইবেন, কিন্তু ভ্রাতা আহম্মদ খান্থান।ন্‌ 
সিংহাসনলোডে বিদ্রোহী হওয়ায় মরণোম্মুখ 
ফিরোজ শাহ তাহার শিরেই রাজমুকুট 
অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। থান্থানান্‌ 
ভামনি সিংহাসনে উপবেশন করিয়া প্রথম 
আহম্মদ শাহ নামে দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে 
স্থপরিচিত হুইলেন। 

অপমান ক্ষত শুফ হইতে না হইতেই 
আহম্মদ শাহ পুনরায় সন্য সংগ্রহ করিয়া 
বিজয় নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধাতিযান করি- 
লেন। তখন দাক্ষিণাত্যে ঘোর ছুর্িক্ষ 
দেখ! দিয়াছিল। সেই ছপ্দিনেও হিন্দুগণ 
শত্রুর সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন এবং 
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৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] 


শেঘে জয়াশা না দেখিয়া সন্ধি করিতে 
ঘাধ্য হইলেন। জ্ুুলতানের প্রমত টসম্ভগণ 
ওরঙ্গল করায়ত্ব করিয়া লইল (খুঃ অঃ 
৯৪২৪ )।* ওরুঙলে? হিম্কুরাজের নাম 
সেই দিন হইতে ইতিহাসের পৃঠা হইতে 
চিরতরে মুছিয়া গেল। 

বিজয় নগর বহুমুল্যে যে সন্ধি ক্রয় 
করিয়াছিলেন তাহ! প্রায় দশ বর্ষ পর্য্যস্ত 
অব্যাহত থকিল। কিন্তু দ্বিতীয় আলা- 
উদ্দীন পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই 
. পুনরায় যুদ্ধারভ্ত করিলেন। বালক 
দেবরায় তখন পরিণত বয়স্ক হইয়াছেন। 
তিনি দেখিলেন সৈন্ত সংগঠন না করিয়। 
যুদ্ধে লিপ্ত হইলে পরাজয় অবশ্তন্তাবী সুতরাং 
আলাউদ্দীনকে তুষ্ট করিয়া পুনরায় সন্ধি 
ক্রয় করিপেন। সন্ধি হইল বটে কিন্তু 
যুসলমানের অন্ত্রাধাতে ও পী$নে হিন্দুঞ্জন- 
পদ আহি আহি করিয়। উঠিল। 

আলাউদ্দীনের ভ্রাতা মহম্মদ এই যুদ্ধের 
নেতা ছিলেন। আপন সৈষ্ভের সযর- 
কূশলত। দেখিয়া এবং বিজয়লাভে উল্লসিত 
হইয়া তিনি অবিলঘ্ঘে স্থলতানের বিরুদ্ধে 
অস্ত্রধধরণ করিলেন এবং মুদৃকল, রাইচুড়, 
শোলাপুর ও বিজাপুর প্রভৃতি কয়েকটা 
স্থান নিজেই অধিকার করিয়! বসিলেন। 
শুনিতে পাওয়া যান এই আত্মকলহের 
অনলে ইন্ধন সংযোগ করিবার মানসে 
দেবরাঁয় যহন্মদের পক্ষাবলম্ঘন করিয়।- 
ছিলেন। 

দ্বেশে খন শাস্তি সংস্থাপিত হইল তখন 
দেবরায়' প্রধান প্রধান হিন্দ বীরদ্দিগকে 


* কোন ফোন এতিহাসিকের হতে এই ঘটন। 


বিস্মৃত জনপদ । 


২৮৩ 


আহবান করিয়া একটী মন্ত্রণা-সভা করি- 
লেন। সেই বিশাল মন্ত্রণা-সভার [হন্দু 
স্বাধীনতার অন্ততম পুরোহিত দেবরান্ন 
বাপ্পনিরুদ্ধা কে কহিলেন-_আমার 
পাম্সাজ্যসুদুর বিস্তৃত। ইহার তুলনায় 
ভামনি রাজ্য গোম্পদতুল্য। আমার 
সৈন্য সংখ্যা মুসলমান সৈষ্ঠের অপেক্ষ। 
অধিক। কিন্তু জানি না কি কারণে 
আমাকে অর্থ দিয় সন্ধি ক্রয় করিতে হয়। 
হিন্দু বীরগণ ! আপনারা ইহার কারণ 
নিদ্দেশ করুন। 

অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল 
ষে স্থলতানের অশ্বগগশ অধিক কর্মঠ এবং 
সুপুতানের সুশিক্ষিত তীরন্দাজই তাহার 
জয়লাতের কারণ । রোগ নির্ণয় করিয়াই 
দেবরায় তাহার প্রতিকারে নিযুক্ত হইলেন। 
তাহার আদেশে মুসলমান টসন্তগণ রাজ- 
সৈন্য মধ্যে পরিগৃহীত হইল । তিনি তাহা- 
দিগকে জায়গীর দিয়! তুষ্ট করিলেন এবং 
উপাসনার জন্য মস্জেদ নির্মাণ করিয়া 
দিলেন। তাহার রাজসিংহাসন সম্মুখেও 
কোরাণ রক্ষিত হইল। হিন্দু সৈম্ভগণ 
শিক্ষিত অন্ত্রগুরুর নিকটে লক্ষ্যবেধ শিক্ষ। 
করিতে লাগিল। এরতিহাসিক ফেব্িস্ত! 
বলেন সেকালে দেবরায়ের অধীনে ছুই 
সহ মুসলমান এবং ৬* সহত্র হিন্দু তীর- 
ন্নাজ, ৮* সহত্র অস্বসাদী এবং ছুই লক্ষ 
পদাতিক সৈন্ত বীরদর্পে সমর়ক্ষেত্রে অগ্রসর 
হইত। ফেরিস্তার বর্ণনায় অতুযুক্তির 
প্রভাব আছে বলিয়া কেহ কেহ হয়ত মনে 
করিতে পারেন। কিন্তু এক দিন হিন্দু- 


রস ৯ সরকারী 


১৪২৫ খুঃ অন্দে ঘটিমাছিল। 
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দিগের এইন্ূপই গৌরব ও শক্তি ছিঙ্ল। 
দেই অতীঠ গৌরব কাহিনী স্মরণ করিতেও 
আনন্দ আছে-_-তাহাব্র অলোচনাতেও লাভ 
অ।ছে। 

সৈন্য সংগঠন মানদে দেবরায় যে বংসর 
(খুঃ মঃ ১৪৪৯) মন্ত্রীপভ আহ্বান করিয়া- 
ছিনেন তাহার পর বৎসরই তাহার একটী 
আত্মীয় * তাহাকে গোপনে হত্যা করিবার 
চেষ্টা করিল । পুর্দেই বলিযাছি এই 
সময়ে আন্দ,র রঞ্জাক পারশ্তের বাজদূৃত 
স্বরূপ কাণিকটে অবস্থান করিতেছিলেন। 

রাজন্রাতা নূতন গৃহ নির্মাণ করিয়া 
দেববায় ও তাহার প্রধান প্রধান পার্বচর- 
দিগকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । 
ল্রাতার গৃহ ভ্রাতার নিমন্ত্রণ, সুতরাং 
কাহারো মনেই সন্দেহের কারখ ঘটে নাই। 
অত্যাগতভগণ একটা কক্ষে সমবেত হইলে 
পর, রাজার ভ্রাতা একে একে পার্খচরদিগকে 
পারত ভোজনকক্ষে আহবান করিতে 
লাগিলেন । পূর্বেই সেই কক্ষদ্বারে ছুই 
জন ঘাতক শাণিত অন্ন লইয়৷ প্রস্তুত ছিল। 
নিঃশক্ক অভ্যগত ভোজন গৃহের দ্বার প্রাস্তে 
উপনীত হুইবার পূর্বেই অলক্ষিত হস্তের 
তরবারি আঘাতে তাঠার ছিন্নযুণ্ড ভূমিতলে 
লুটাইতে লাগিল! চতুর্দিকের বাছযতাণ্ডের 


রোল মধ্যে হগ্ডভাগ্যের শেষ আর্তনাদ 
মিলাইয়৷ যাইতে লাগিল। 
এইরূপে সকলকে নিহত করিয়া 


রাজত্রাতা বাজার সমীপে গমন করিয়া 
গুবাকপূর্ণ স্বর্ণ থাল হস্তে দণ্যয়ামান হই- 
লেন এবং বিনয় পূর্বক কহিলেন প্প্রাসাে 


বগাদর্শন। 


[ ৯ম বর্স, অশ্বিন, ১৩১৬। 
সকলেই মহারাঙ্জের আগমন শ্রতীক্ষ। 
করিতেছেন।” মহারাজ দেব্রায় কহিলেন 


“আমি একটু অসুস্থ হইয়াছি।” 

পামর রাজহস্তা দেখিল তাহার সকল 
কৌশল জাল ছিন্ন হইয়া গেস। সে আর 
আস্মসম্বরণ করিতে ন! পারিয়া কোধনিবন্ধ 
অসি মুক্ত করিয়া দেবরাজজকে আক্রমণ 
কিল। সেই আকশ্মিক আঘাতে দেবরায় 
জ্ঞাণশুণ্য হইয়া কক্ষতলে লুটাইয়। পড়িলেন। 
বুক্ত পিপান্ু গুপ্তহস্ত। দেবায়ের মস্তক 
কাটিনারু জন্য ভৃত্যকে আদেশ দিয়। মুহূর্ত 
মধ্যে প্রাসাদের উচ্চ ছড়ায় উঠিয়া চিৎকার 
করিয়া কঠিতে লাগিল--“আমি দেবরাষকে 
হত্যা করিয়াছি-আমিই এখন বিজয়- 
নগরের নৃপতি! এই দেখ আমার হস্তে 
রাজার শোণিত--এই দেখ আমার বসনে 
বাক্ষপার্খ১রদিগের শোণিত। 

এদিকে তাহার ভৃত্য যখন দেবরায়ের 
শির কাটিবার জন্য তরবারি উঠাইল তথন 
তাহার চৈতন্যোদয় হইল। তিনি মুহূর্ত 
মধ্যে সেই পাপিষ্ঠকে ভূপাতিত ক'রয়। নিহত 
করিলেন এবং স্বয়ং প্রানাদের অপর চুড়ায় 
যাইয়া দরডায়মান হইলেন। বিশ্মিত জন 
সঙ্ঘ তাহাকে দেখিয়া পুলকে গজ্জন করিয়। 
উঠিল এবং মুহুর্ত মধ্যে রাজহস্তা দনুযুকে শত 
ছিন্ন করিয়া ফেলিল। 

রাজভ্রাত আপন পাপের উপযুক্ত দণ্ড 
প্রাপ্ত হইলেন বটে কিন্তু যে মন্ত্রীর ছু্ট বুদ্ধি 
গ্রহণ করিয়! তিনি এই দ্বণিত কার্যে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন সে পঙগায়ন করিয়া ভামনি 
সুলত।নের নিকট যাইয়া সকল কথা প্রচার 





ক্গ কেহ লেন ভ্রত, কেই বলন্‌ ভ্রতৃপুঞ্র। 


উষ্ঠ সংখ্যা |] 


ফরিল। শুঙ্গতান দেখিলেন এই জুসযয় 
--বাজ্যে অপাস্তি--রাজ। স্বয়ং অগ্ত্রাঘাতে 
কাতর এবং বাজ্যের প্রধান প্রধান বীরকুল 
ঝাজত্রাতার গুপ্ত খড্গাঘ।তে নিহত! 
আুলতান আর কাল বিলম্ব না করিয়। 
দেবরায়ের নিকট বছ অর্থ চাহিয়। পাঠাই- 
লেন। দেবরায় দ্বণায় ও ক্রোধে যুদ্ধ করি- 
ধার জন্ত অগ্রসর হইলেন। দুই পক্ষের 
সেনাপদভরে শীমাস্ত প্রদেশ বিকম্পিত 
হুইয়। উঠিল। দেবরায় মুদ্কল দুর্গ অধি- 
কার করিলেন এবং তাহার পুক্রগণ বিজাপুর 
পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত করিয়া শিবিরে প্রভ্যাবর্তন 
কবিল। ছুই মাস মধ্যেই তিনটী তীষণ 
যুদ্ধ ঘটিল-সহত্র সহঅ হিন্ু ও মুসলমান 
বারদিগের মুতদেহ পুঞজীভৃত হইয়া! সেই 
ভীষণ সমরের ভীষণতা আরও বাড়াইসব। 
তুলিল। শেষে একদিন মুসলম!ন সেনাপতি 
খান্হমান কর্তৃক নিক্ষপ্ত ভলের আঘাতে 
দেবরায়ের পুআ বারের ন্যায় সুভ্যুলাত করিয়। 


অমর হইলেন। হিন্দু টসগ্ভগণ ভীত ও 
বিচালত হইয়া মৃদৃকল হূর্গমধ্যে আশ্রয় 
লইল। কিন্তু তাহার যখন দুর্গে প্রবেশ 


করিতেছিল সেই সময় দুইজন উচ্চপদস্থ 
মুসলমান রাজকর্ম্চারী ছুর্গমধ্যে প্রবেশ 
করিতে যাইয়! বন্দী হইলেন। 
পুর্রশোকবিধুর দেঁবরায় সুলতানের 
নিকট তি প্রেরণ করিয়। জানাইলেন, 
সুলতান ধদি প্রতিজ্ঞা করেন আর কখনো! 
হিন্দুর রাজ্য আক্রমণ কন্রিবেন না তাহ। 
হইলে তিনি বন্দীঘকে মুক্তি দিতে পারেন । 
সুলতান অগত্য। তাহাতেই সন্দত হইলেন। 
দেখরায়ের বীরপুজের হদয়শোণিতপাতে 


বিস্মৃত জনপদ । 


২৮৫ 


সে দিন হিন্দু ও মুসলমানে যে সন্ধি হইয়া 
ছিল দেবরায়ের জীবনকাল মধ্যে কেহ তাহা 
ভঙ্গ করে নাই। 

পুক্রশোকে জর্জরিত হইয়া. দেবরায় 
স্বরাঞ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু 
আপনার কর্ডবা, রাজার কর্তব্য স্বাধীনতার 
পৃ্জ| কিছুই বিশ্বৃত হইলেন না। তাহার 
এক পুত্র সমরে নিহত হইল বটে কিন্তু 
তিনি সহঅ সহত্র পুত্রের মুখের দিকে 
চাহিয়! হদয়কে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। 
তাহার শালনকাল মধ্যে খিজয়নগরের থে 
শোভা ও সম্পর্দ ছিল তাহা স্মরণ করিলে 
এতকাল পরেও গৌরব কন্িডে ইচ্ছ। 


হয়ু। 
দেবরায় যখন সিংহাসনে আরোহণ 


করিলেন তাহার অল্প কাল পরেই 
নিকোগোকট্টি নামক একজন ইতালির 
পরিব্রাঙ্ক ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিতে 
আঙিয়। প্রথমে ক্যার্ষে নগরে ও পরে বিজয়- 
নগরে আগমন করেন। তল্িখিত লাটিন 
ভাষায় লিখিত বিজয়নগর কাছিনী পতুগীজ, 
ইতালিয় ও ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত 
হইয়াছিল । 

বর্ণনারভ্তেই কন্টি বলিয়াছেন £--“বিশাল 
বিজয়নগরের পরিধি ৬* মাইল। নগর 
প্রাচীর জ্ুদুরস্থিত পর্ধতমূল পর্য্ত বিস্তৃত 
হওয়ায় নগরের আয়তন আবে! বদ্ধিত 
হইয়ছে। এই নগরে অন্থধারী পুরুষের 
সংখ্যা ৯০ সহজ ।' 

“এ দেশবাসীরা। বহু বিধাহছু করিয়! 
থাকে। স্্রীগণ হবামীন্প সহিত সহমৃতা হয়। 
এ দেশের নৃপতিই ভারতীয় সকল নৃপতি 
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অপেক্ষা শক্তিশালী । তাহার দ্বাদশ সহ * 
পরী আছে। রাজা যেখানেই গমন করেন 
তাহার ৪ সহস্র পত্রী পদব্রজে তাহার অন্থু- 
গমন করেন। ইহারা কেবল রন্ধনশলার 
কার্ষ্ই নিযুক্ত থাকেন। চারি সহস্র পত্রী 
গুন্দর বসন ভূষণে সুসচ্জিত হইয়া অশ্বা- 
রোহুণে নৃপতির অন্গগমন করিয়া থাকেন; 
অবশিষ্ট রমণীগণ শিবিকারোহণে গমনা- 
গমন করেন ।, 

সেকালের নানাবিধ অবস্থা বর্ণনা করিয়া 
নিকোলো হিন্দুর্দিগের নববর্ষ, দীপাঙ্গী এবং 
দোললীল1 বর্ণনা! করিয়াছেন। তৎপরে 
কহিয়াছেন £--দাক্ষিণাত্যের যোদ্ধাগণ সমর- 
ক্ষেঞে প্রস্তর গোলার ব্যবহার করিয়! 
থাকে । আমরা যে সকল অন্তরকে 30700 লা 
089 বলি ইহার! নগর অবরোধ কালে 
সেরূপ মস্ত্রও ব্যবহার করে। 

নিকোলোকট্টির বিংশ বর্ধ পরে পারসিক 
অবদর্‌ রজাঁক বিজ্য়ণগরে গমন করিয়া 
ছিলেন। তাহার লিখিত মাতলাউস্‌- 


সার্দিন (117117-0-5-57010) নামক 
গ্রন্থে সেই ভ্রমণ কাহিনী বণিত রহিয়াছে ।1 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৬ । 


তিনি লিখিয়াছেন ২-- 

অকন্মাৎ একদিন বিজয়নগরে দূত 
সামুরী রাজের নিকট (কালিকটের্ন নৃপতি ) 
একথানি পত্র লইয়া আমিল। আমাকে 
বিজয়নগরে প্রেরণ করিবার জন্য সামুরী 
রাঙ্গের উপর আদেশ ছিগ। সামুরীরাজ 
যদিও বিজ্য়নগরের অধীন ছিলেন ন1 কিন্ত 
তথাপি তিনি বিঙ্গয়নগর নৃপতিকে অত্যন্ত 
সম্মান ও তয় করিতেন। বিজয়নগর 
বৃপতির অধীনে তিন শত বন্দর আছে। 
তাহার প্রত্যেকটাই সম্পর্দে কালিকটের 
তুল্য । তাঁহার রাজ্য এতদূর বিস্তৃত যে 
একাদিক্রমে তিন মাস গমন না করিলে 
তাহার সীমস্তে উপনীত হওয়া যায় ন।। 

বিজয়নগরের অধীন গ্রত্যেক বন্দরই 
সমৃদ্ধিতে ও সৌভাগ্যে কালিকটের ন্যায় 
ছিল। ইহা হইতেই দেবরায়ের শাসন 
মময়ে হিম্কুর গৌরবভূমি, স্বাধীনতার 
লীঙাক্ষেত্র, আত্মত্যাগের পুণ্যতীর্থ বিজয়- 
নগরের সমুদ্ধি অনুমিত হইতে পারে। কিন্ত 
তৎপূর্বে সে কালের কালিকটের সমৃদ্ধির 


পরিচয় পাওয়া আবশ্তক। আবদর্‌ রজাক 


এই বর্ণনা পাঠ করিলেই বুঝ| যায় হত! অতিরগ্িত। নিকোলো| রাজপুরীতে যে রমনীকেই দেপিয়াছেন 
ত।ঙগাকেই য়ত রাজার পত্রী বঙিয়। অনুমান ফরিয়! খাকদেন। আবদরু রজাকের বর্ণিত কাহিনীতে এনপ 


বর্ণনা নাই। 


+ কমাল, উদ্দিন আধ্দরূ রজাক সমরকন্দ নিষালী জলাল, উদ্দিন ইদাখের পুত্র । ইনি ১৪১৩ খু? অন্দে 
হিরাট নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । গীছার পিত। দীর্ঘকাল পর্ধান্ত সুলতান মারুখের় বিচার সন্তায় টার 
ও কাগির কার্ধা করিয়াছিলেন। হুলতান সারুথের শাননানসান কালে আবদর্‌ রজাক ন্লজতানের দূত ন্বরূপ 

বিজয়নগরে প্রেরিত হছইয্ছিজেন। কালিকট বন্দপ্থে উপনীত হইয়া তিনি দেখিলেন চৌর্ধাভীতি নাই । নান 
দিঙ্দেশের ঘর্ণিক বহুমূল্য পণ্য আনিয়। হিক্রয়ের জনা কালিকটের রাজপথে এবং পণ্য বীথক্কার রাখিয়াই 


নিশ্চন্ত মনে দীর্ঘকালের তস্য গ্ানাস্রে গমন ফরিত। 


ফরিতেন। 


র্নাঙ্গকর্দ্চারীগণ সেই সকল পণাসস্তার রক্ষ! 


রাজ নিধুক্ত প্রহরী দিধা রাজ তথায় পাছার] দিত 


ষ্ঠ সংখ্যা | ] 


নিজেই বশিঘ্বাছেন যে কালিকটের লামুরী 
ব্বাজের শক্তি ও সমৃদ্ধির কথ! শুনিয়াই 
পাবুস্যের মহিমান্বিত নৃপতি তাহার জন্য 
বহুযূল্য উপটৌকনারদি প্রেরণ করিয়া 
ছিলেন ৬ শুধু ইহাই নহে, পারুম্য সম্রাট 
বিশ্বপ্ত সুত্রে অবগত হইয়াছিলেন নে প্রাচ্য 
ও প্রতীচোর জলও স্থলের রাজন্ত বর্গ সামুরী 
রাঞ্সতায় আপন আপন তত প্রেরণ 
করিতেন-_সামুরী র্রাঞ্জসভাই তাঁহাদের অব- 
সবের চিস্তা ছিল। 

হায়রে সেকাল! 

হিন্দু নৃপতি িতীয় দেবরায়ের আদেশে 
আবদর্্‌ রজাক কালিকট হইতে বিজয়নগর 
যাত্রা! করিলেন। তিনি লিখিয়াছেল 2 

“আমি কালিকট হইতে প্রথমে বন্দান 
বন্দরে ও শেষে তথা হইতে মালাবার 
উপকুলস্থিত মঙ্গলুর বন্দরে আসিয়৷ উপনীত 
হইলাম। মঙ্গলুর বিজয়নগর সাম্রাজ্যের 
সীমান্তে অবস্থিত। তথায় আমি ছুই তিল 





বিস্মৃত জনপদ । 


২৮৭ 


দিন ছিলাম । মঙ্গলুর হইতে স্বথলপথে 
আসিতে আমিতে এমন একটী সুন্বর মন্দির 
দেখিঙ্গাম যে তাহার তুলনা পৃথিবীর 
ইতিহাসে মিলে না। মন্দিরটি গলিত 
পিস্তল নির্দিত। অন্দিরাধিকানী দেবযুত্তি 
একটা পুর্ণ বয়স্ক মগ্তযোর সমান। দেবদেহ 
নুবর্ণনিম্মিত_-তাহার নয়ন মধ্যে রুক্তবর্ণ 
যকত জলিতেছে। এই দেব যুর্তিটার 
গঠননৈপুণ্য শিললকলার চরমোতৎকর্ষ সুচিত 
করিতেছে ।? 

এ১রূপে ভ্রমণ করিতে করিতে আবদর্‌ 
রজাক বেদলের 1 নগরে এত উচ্চ একটী 
মন্দির দেখিয়াছিলেন যে তাহার চুড়া বহু 
ক্রোশ দুর হইতেও পথিকের নয়ন গোচর 
হইত। বিম্ময়ে অভিভূত হইয়া! আবদব্‌ 
রজাক কহিয়াছেন-এই নগরের গৃহগুপি 
রাজপ্রাসাদ তুল্য। ইহার প্রকৃত বর্ণন| 
করিলেও অতুযাক্তির জন্য দোষী হইব বলিয়। 
আশক্কা হয় । 1 


শী 
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ইঠলয়ট মাছেবের ইতিহাসে ব্দ্রুর ও পিউপ্রাস সাহেবের গ্রন্থে ধেলুর” আছে। এতিহাসিকগণ 


সিদ্ধত্ত কগিয়াছেণ ইহা যেদলো।র' । 
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২৮৮ 


আধদর্‌ রঞ্জাকের বিজয়নগর কাহিনী 
পাঠ করিতে করিতে ইহাই মনে হয় ষে 
তাহার মত পর্যটক এবং রাজদূতের হিন্দু- 
বিদ্বেষ একান্তই অশোভন ছিল। হিন্তৃত্ 
দেবমন্দিরকে তিনি “ধর্ম হীনের দেব- 
মন্দির” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং 
বগিয়াছেন “পরমেশ্বর ইহাদের পূজ। গ্রহণ 
করেন না।৮* যাহা হউক, ধর্মমতের 
আলোচনার জন্য আমি এই গ্রন্থ লিখিতে 
আরম্ভ করি নাই, প্রতিহাসিক সত্য নিরুপণ 
ও প্রাচীন হিন্দু রাঞ্জত্বের গৌরব ঘোষণা 
করিবার জন্যই লেখনী ধারণ করিয়াছি। 
তবে ইহা নিঃসপ্ষোচে বলিতে পারি যে 
সেকালের হিন্দগণ কথনে। এরূপ ভাবে 


বাদ । 


[ ৯ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৬ 


মুসলমানের মসজেদের উপর কটাক্ষ করেন 
নাই। বণ্দ তাহা করিতেন তাহা হইলে 
দ্বিতীয় দেবরায় শ্বরাজ্য মধ্যে মসঙ্গেদ 
নিন্পাণ করিতেন না এবং বাজ সিংহাসন 
সম্গুথে যুসলম।নের ধর্মগ্রন্থ কোরাণ রক্ষা 
করিতেন না! 

আবদর্‌ রজাক যখন বিজয়নগরের 
সমীপবস্তাঁ হইলেন তখন তাহাকে অভি- 
নন্দিত করিয়া বিজয়নগরে আনিবার জন্য 
সৈন্য সামন্ত গ্রভৃতি অগ্রসর হইল। 'আবদর্‌ 
বুজাক হুষ্চিত্তে নগর মধ্যে গ্রবেশ 
করিলেন। পূর্কেই তাহার জন্য একটী 
আুবম্য বাস ভবন নির্দি হইয়াছিল, পারস্ক 
রাজদূত তথায় গমন করিলেন । 

শ্ীরাজেন্দ্রলল আঁচার্ধয। 





দোঁদর। 


(জাপানী গল্প) 


১) 


এক বিন ঘন। তার মাঝে একটি 
ভাঙা কুঁড়ে ছিল। সেই কুঁড়ের ভিতর এক 
বৃদ্ধ, এক বৃদ্ধা আর কমলকলির মত এক 
ঘালিক থাঁকিত। বকুঁড়ের সামনে এক 
ঝরণা, তারই পাড়ে তিনটি গাছ ছিল--ছুইটি 
বুড়ো একটি চারা । বুড়োবুড়ীর দেহ যেমন 
শুফ্--বুকের কাছে প্রাণটুু শুধু ধুক্‌ ধুক্‌ 


শা 


করিত, বুড়ো গাছ ছুইটিরও ঠিক তেমনি 
অবস্থ।। আর বালিকার অঙ্গে ধেমন 
লাবণ্য ঝরিত, চার। গাছটিরও তেমনি সবুজ 
পাতায় সুন্দর ফুলে দেহ ভরা ছিগ। বুড়ে। 
গাছ টির মাথায় দুটি বুড়ে! পাখী এবং 
চারাগাছটির ঝৌপে একটি ছান। পাখী 
বাসা বাধিয়।ছিল। 
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ষষ্ঠ লংখ্যা। 


বর্ষ।কাল--অন্ধকার রাত। ষোলো 
বছরের একটি ছেলে খোড়ার পিঠে সেই 
বনের মধ্য দিয়! যাইতেছে। মুষলধারে 
বৃষ্টি ;-ঘন ঘন বজ্র হাকনি, বিত্যতের 
চমৃকানি, যেন প্রলয় উপস্থিত | 

ছেলেটির শরীর অবসন্ন। ঘোড়াটা 
নিজীব। অন্ধকারে পথ আর চেন! ঘায় 
না। সামনে ভাঙা কুঁড়ে খানি দেখিয়া 
ছেলেটি যেন বল পাইল । ঘোড়া হইতে 
নামিয়। কুড়ের দরজায় ঘা দিল। 

বুড়ী আসিয়া দরজ। খুলিল। ছেলেটির 
গায়ে সুখে হাত বুলাইয়া৷ বণিল--“আহ। 
কার বাছ৷ এই দুর্যোগে বনের মাঝে একা 
বেরিয়েছই 1 

বুড়ীর মুখে আদরের কথ শুনিয়া, 
তাহার ন্নেহ-মাথ। হাত বুলানোতে ছেলেটির 

সকল কষ্ট যেন এক নিমেষে দূর হইল । 
_ আজ তাহার মনে অনেক-দিনের-পাওয়] মার 
দেহ হঠাৎ জাগিয়া উঠিল ;)--সে মা! আজ 
কোথায়! ছেলেটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। 

তাউা কুড়ে। ঝর ঝর করিয়া! জলে 
ঘরের চারিদিক ভাসিয়া যাইতেছে। 
ছেলেটির জন্য একটু শুকৃনে। জায়গ! বুড়ী 
খুঁজিয়া পাইল না। ভিজে কাকের মত 
বুড়োবুড়ী ছুজনে মুখোমুখী বদিয়া রাত 
কাটাইতেছিল। একটা কোণে একটু 
শুকনো জায়গায় মেয়েটি ঘুমাইতেছিল। 
বুড়ী সেইখানে ছেলেটিকে বসিতে বলিল। 

মেয়েটির শিয়রে ঘিট মিটে প্রদীপ। 
তারই আলোর একটু রেখ! মেয়েটির টাদ 
সুখে পড়িয়াছে। 

বাহিরের অন্ধকার আকাশে যেষন 


দোসর । 


২৮৪ 


বিছবযুৎ, ছেলেটি দেখিল এই অন্ধকার কুড়ের 
ভিতরও তেমনি বিজলী খেলিতেছে। তার 
জ্যোত্গার মত গায়ের রুঙে ঘর আলো ! 
কড় কড় করিয়া বাজ পড়িল। তারই 
শব্দে চমকিয়! মেয়েটি জাগিয়। উঠিল। 
সিক সেই সময় ভাঙা চালের হিত্র দিম 
বিহ্যতের একটু আলো ঘরে আসিয়া পড়িল; 


সেই আপোটুকুতে চারি চক্ষে মিলন 


হইল [ 
(২) 

বুড়োবুড়ীর আদরযতে, মেয়েটির মিষ্ট 
কথায় ছেলেটির সে রাত অতি আনন্দেই 
কাটিয়। গেল। 
তাহারও এমনি এক বৃদ্ধ পিতা, এক 

মাতা, একটি ছোট বোন ছিল। 
অনেক দিন তাহাদের স্নেহ হইতে সে 
বঞ্চিত। আজ হঠাৎ সেই স্নেহ পাইয়! 
তাহার হৃদয় ভরিয়। উঠিল । ভাঙ। কু'ড়ের 
মধ্যে বাদলার হাওয়া, জলের ছিট।, অনাহার 
ও অনিদ্রাতেও সে একটা বিপুল আনন্দ 
পাইল। 

পর দিন সকালে আকাশ পরিষ্কার ?-- 
সুর্যের সোণার কিরণে বন জাগয়! 
উঠিয়াছে। 

বালক বিদায় চাহিল;--কিন্তু বড় 
অনিচ্ছায় । এই কু'ড়ের মধ্যে সে. যে সুখ 
পাইয়াছে তাহার মত বাপ-মা-হারার ভাগ্যে 
তাহা কি আর কোথাও মিলিবে! তবু 
বিদায় চাই। 

বিদায়ের পুর্বে ছেলেটির মনে একটা 
ব্যাকুলতা জাগিয়] উঠিল। এই পরিবারটির 
দৈন্ত সে কি কিছুমাত্র মোচন করিতে 


বন্ধ 


০১০ 


পারে ন1? যোহরের থপি বাহির করিয়। 
সে বৃদ্ধার পায়ের তলায় ঢ।লিয় দিল। 
বলিল--প্মা, আমি তোমার ছেলে আমার 
প্রণামী লও ।* 

বন্ধা ছেলেটির মাথায় হাত দিয়। 
অ|শীর্বাদ করিল । 

যোহর গুলি ভিজামাটির কাদার মধ্য 
হইতে পূর্বের চেয়ে চক্‌ চক্য করিয়া জলিতে 
লাগিল। এই ভাঙা কুড়ের যাটিতেই যেন 
তাহাদের বেশি আনন্দ ! 

বৃদ্ধা মোহর গুলি ন। তুলিয়াই বলিল-_ 
“বাবা, তোমাদের কাছে ও গুলো অমূল্য, 
কিন্তু এই বনেবু মাঝে ওরু আদর কেউ 


বোঝে না। পয়সায় এখানে কিছু মেলে 
না |% 
এরই কথ। শুনিয়া বালকের মুখ ম্লান 
হইয়া গেল। 

বৃদ্ধা তাই দেখিয়া বলিল--প্তুমি ঘর্দি 


সত্যই আমাদের উপকার করিতে চাও, 
তাহ'লে এক কান কর--এই মেয়েটিকে 
সঙ্গে নিয়ে যাও । বাছাকে আমরা ভালে! 
করে খেতে পরুতে, তালে। জায়গায় শুতে 
দিতে পারি না। আমাদের সকগ কষ্ট সয়ে 
গেছে; বাছার কষ্ট দেখে আমাদের বুক 
ফেটে যায়। মার আমার গায়ে একখানা 
গহন! নেই, পরবার একধান! শাড়ী নেই !” 

“কামরা আর ক দিন? তার পর 
বাছার কি হবে? সে-ই আমাদের তাবন|। 
তুমি যদি কে আদর যত্বে বাখে। তা হ'লে 
আমর? নিষ্টিস্ত হয়ে মরতে পারি ।” 

বৃদ্ধার মুখে এমন কথা গুনিবে ছেলেটি 


স্বপেও ভাবে নাই। আনন্দে সে অধীর 
হইয়া! উঠিল। 


বজদশন । 


[ ৯ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৬ । 
মেয়েটিকে ঘোড়ার পিঠে বসাইয়। 
ছেলেটি যাত্রা করিল। বুড়ো ও বুড়ী 


যত দূর পারল সঙ্গে সঙ্গে গেল। শেষে, 
ছেলে ও মেয়েটি সহরের দ্রিকে এবং বুড়ে। 
ও বুড়ী বনের দিকে চলিয়া গেল ;__কেবল 
সেই জায়গায় চার জনের চার ফৌোট। চখের 
জল পড়িয়া বহিল। 
(৩) 

ছেলেটি নিজের বাড়ীতে মেয়েটিকে 
আদরযত্ে রাখিয়া দিল! সোগাদানায় 
তাহার অঙ্গ মুড়িয়া দিল। কিন্তু বনের 
পাখী খচায় আসিয়া যেমন ছট্‌ ফট্‌ করে 
মেয়েটিরও ঠিক সেই অবস্থা হুইল! 
সোণার কাকন, জরীর শড়ী তাহার অঙ্গে 
(িধিতে লাগিল । বনে বনে কাঠ কুড়ানো, 
হরিণ শিশুর সহিত খেল], ঝরণার গান, 
পাখীর মুখে গন্প-_এই সব পুরানো! কখ। 
মনে করিয়া দিনের মধ্যে সহআ বার সে 
দীর্ঘশাস ফেলত ! 


বাপিকা দিন দিন ফুলের মত শুকাইতে 
লাগিল । 


বনের মাঝে কুড়ের সামনে চারা 
গাছটিরও পাত। ঝরিতে লাগিপ। 

বুড়োবুড়ীর দ্বারে মৃত্যুর দূত আসিয়াছে, 
-গাছ ছুটিও ধর।শায়ী হইবার জন্য শুরু 
অপেক্ষা করিতেছে। 


গা গা ৮০ ০ 


আর এক দ্বিন খোর বর্ধা। মেমেট 
কুগ্ন শয্যায়। ছেলেটি পাশে বসিয়া । ঘরে 
মিট মিট করিয়া দীপ জ্বপিতেছে। কিন্তু 


তার আলো! আজ আর মেয়েটির যুখে পড়ে 
নাই ;১--কেমন-এক-রাশ অন্ধকার সেই 
মুখের উপর খেল] করিতেছে। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] 


হঠাত একট] দম্কা বাতাস জানালা 
ভেদ করিয়। ঘরে আমিল। প্রদীপ নিবিয়। 
গেল! ঘর অন্ধকার হইল! আজও বাহি- 
রের আকাশে বিদ্যুৎ খেলিতেছে, কিন্তু খণ্রে 
তার আলো পড়িতেছে নার আধার। 

ছেলেটি আবার প্রদীপ জাপিল, কিন্ত 
মেয়েটির আয়ুর প্রদীপ কই আর জ্লিয়া 
উঠিল ন।! 

সেই রাত্রেই ছেলেটি সন্্যাসীর বেশে 


মরণোম্ুখ জাতি । 


২৩১১ 


গৃহ তাগ করিল। সেই বনের মধ্যে আবার 
প্রবেশ করিল। 

তখনও বৃষ্টি ঝরিতেছে--তখনও বিজলী 
খেলিতেছে। হঠাৎ একবার বি্ছ্যুতের 
অ|লোয় ছেলেটি দেখিল, ভাঙা কু'ড়েটিকে 
বুকে করিয়! বুড়ো গছ ছুটি মাটিতে পড়িয়। 
আছে--চাবা গাছটি তাদের চাপে হলিত! 
ব।ত।স হায় হায় করিতেছে? 

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় । 


মরণোন্ুখ জীতি। 
(সমালোচনা |) 


ডাক্তার লেফটেনান্ট কর্ণেল ইউ, এন্‌, 
মুখাজ্জি সম্প্রতি একথানি প্রায় একশত 
পৃষ্ঠার, ক্ষুদর পুস্তক ইৎগ'জিতে প্রকাশিত 
করিয়াছেন) নাম দির়াছেন,---১ 1)/11% 
1২4০০” ভাব হইতেছে, এই বাঙ্গালার হিন্দু 
জাতি মরছণানুখ জাতি, ইঠাবা-মরিতে 
বমিয়াছে। 
আমর! অগ্রে উদ্ধত কারব। 

4511)5 71] 1)0100181)8 11959 9 1111101:5 
8110 61195 10811959 11) 1৮ 11170781859 


[1008 18 ৮101) 


48৮ 018 660 


100 90010610110) 01 16, 
61)970-761100918 95511156018, 
০1 019 798 11080 001110 25010 £€511)8) 9 
08101111601 1089৪. 111) 99120 11)6 
10 00100061619 51016 1107 ৪0191166105 £াণতিযা 
1108 11) ৪2105 8105110 11 ৪01108111) 
আস ৪1৩ 01017011716 09 10180540197 
10০৮ 00:58] (0 5 0101680 1151) 01756021) 
ফা013--9 8:০9 ভ91011)6 00: 00৮ 9018)- 


0003, 


গ্রন্থকারের শেষ কগা কয়টি 


ও 
[1[1110081)856 81101190 096101, 08771098010 


11)9 ড%£৪৪ 01 ৪11) 18 89961). 


8911)96 1108 18801 0১১0 51) 1)808016) 
ঈ।)0 ০ 89 [08911)6 (109 [091)9,1.1 

ভাব এই,_- (বাংলার) মুললমান:দর 
সকল রূপ উন্নতি হইতেছে; আমরা মরিতে 
বলিয়াছি; পাপে মুহা নিশ্চিত); আমরা- 
হিন্দুরা মহাপাপে পাপী; ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, 
প্রকৃতির বিরুদ্ধে আমরা মহাপাশ করি- 
তেছি; দেই পাপের ফলে এখন আমাদের 


মরণ নিশ্চয় | 
এ সকল কথায় কাহারও বিরোধ হইতে 


পারে না। আমাদের ত নয়ই । অধর্থে 
হিন্দুর অধঃপতন--ওকথা! মিছা করিয়া 
বলিলেও আমর! রুতার্থ হই । গ্রন্থকার যে 
ভাবে অধন্ম্ের কথা উথাপন করিম্বাছেন, 
আমরা যদিও সে ভাবে বলিনা, রর অধর্দে 
হিন্দুর অধঃপতন এ কথাটা ঠিক। সাধারণ 
ভাবে বুঝিলে, মুসলমান আমাদের অপেক্ষা 
দ্বধর্শপরায়ণ। কাবুলের আমীর হইতে সামানা 


২৯২ 


মাটী কাট! কুলি পর্য্যন্ত, যে অবস্থা রই মুদল- 
মান হউক, নেমাজের সময় হইলে নেমাজ 
করিবেই, তা যোনেই যে ভাবেই থাঞ্কক; 
আর আমাদের ঝাহ্ণ মণ্ডলী অপরাহে সভায় 
গিয়া, রাত্রি নয়টা পর্যাস্ত সভান্প অনর্থক 
বাগ.বিতণু করিবেন,-_ ইচ্ছায় সাম়ং সন্ধা! 
বন্ধ করিযর়।। মুসলমান আপনার ধর্ম, 
আপনার আচার রক্ষা করিতে জানেন, তে 
মুললমানের উন্নতিতে আমাদের হিন্দু 
শাস্ট্রেরই র্যা] রক্ষ। হইতেছে; আমাদের 
অনাচারী সম্প্রদায় এ লকল দেখিয়াও 
(শিখিতে পারেন। 

কিন্ত আর একটা কথা বুঝিবার ও 
বুঝাইবারও জন্য আমর! এই কথা তুলিয়াছি 
একটু পিছাইয়া না গেলে, সে কথ! ফুটিবে 
না। 

স্ব্দেশীরা সাধারণত বলেন, আমর! 
দেশের লোকের (এরহিক) উন্নতির চে! 
করিব, কাহার কি ধর্ম মে কথ! ভাবিব না, 
ধন্মের সহিত মামাদের কোন সংঅব নাই। 
স্থরেন্ত্র বাবুর “বেঙ্গল? পত্রে ইহা অপেক্ষা 
স্পট কণা ছিল, এখনও মধো মধোে থাকে; 
যে আমর! হিন্দু মুনলমানে মিলিয়৷ আহার 
বিহার করিব; করিল শ্বদশীর বাধন 
দুর হইবে । ইহাতে যদ্দি কাহারও ধর্মে 
বাধে, তবে গেই ধর্ম দূরে নিক্ষেপ করিতে 
হইবে, করিয়! ন্বদেশী দৃঢ়তর করিতে 
হুইবে। 

আমাদের গ্রন্থকার এক জন বিলাত 
হইতে পাশ কর! বড় ডাক্তার, লেফ টেনাণ্ট 
কর্ণেন। এই পুস্তিক! প্রবন্ধীকারে বেঙ্গলি 
পত্রেই প্রকাশিত হুয়। জ্ুতদাঁং বাংলায় 


বদর্শন | 


[ ৯ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৬। 


হিন্দু মুসলমানকে যে তিনি পৃথক্‌ চক্ষে 
দেখিবেন, এমন মনে করা যাঙ না। কিন্ত 
গ্রন্থের আগাগোড়াই কেবল হিন্দু মুসলমানে 
তুলনা, মুসলমানের উত্থানের ও হিন্দুর 
অধঃপতনের দার্ত/।। তিনি জলের মত 
অতি প্রাঞ্জল ইংরাজিতে, নানা ভাবে মর- 
কারি নানা শিবরণী হুইতে, নানা ইতিহাস 
হইতে সংকলন করিস্কা অতি দক্গত। সহ- 
কারে এই বার্তী বিঘেোধিত করিয়াছেন। 
ইংরাজি নলীশ বাঙালী যদ্দ এই কথ! হদয়- 
দম করিতে পারেন, তাহা হইলে, আমাদের 
শুভ গ্রহের উদয় হইয়াছে বলিতে হইবে। 
দেশের জল ভালব্রপ নিকাশী হয় না বলিয়া 
আমরা ছয় মাস কাল ভিজা মাটীতে বাস 
করিতে বাধা হই; নদী, থাল, পুক্ষরিণী, 
কুপকাটান হয় না ৰলিয়া, আমরা ন্নান 
পানের জল ভাল পাই না, আমাদের 
আলস্যে বাস্বদেশে জঙ্গল বাড়িয়্াছে 
বলিয়া, আমরা প্রচুর রৌদ্রতেজ পাই না, 
বায়ু চলাচল ভাল হয় না, বাঙ্গালার আকাশ 
পর্য্যন্ত দূষিত বিষে পরিপুরিত হুইয়! উঠে ; 
তাহার উপর পুরাপেট জাহার আমরা কেহই 
পাই না, কাজেই আমরা অধঃপাতে যাইতে 
বলিয়াছি। এ সকল কথা যদি ইংরাজি 
নবীশ বাঙালী বুকের ভিতর বুঝিতে পারেন, 
তাহ! হইলে এই সকল রাজনীতির আন্দো- 
লনের দায় হইতে আমরাও রক্ষ। পাই ; আর 
আমাদিগকে অন্ত দিকে নিবিষ্টমন! দেখিলে 
সরকার বাহাঁছরও হাপ ছাড়িয়া বাচেন। 
বাংলার হিন্দু বাঙালীকে মরণের দিকে 
অগ্রসর বুবিয়্া' কি স্বদেশী কি স্বধন্মী কেহই 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন £না। স্বদেশী যে 


৬ষ্ঠ সংখা ।] 


মলে করিবেন, বেশ ত মুসলমানের শ্রীবৃদ্ধি ) 


হইতেছে, তাহাতেই আমাদের লাভ, তা 


এই 


(ক্ষ মন করিত পারেন নাঃ 


গ্রন্ঠই তাভাঁর পমাণ 1 মানব ঘোরভর শ্বদেশী 
হইদলেও ঘে স্বপর্ার দিকে এক একটু টান 


থাঁঁক, তাহা দেখা যাইাতছ । 

তণ্ব পরুত বিশ্বাসী হিন্দ একপ মনে 
করি”ত পারেন বটে যে. হা'মরা সংখায় 
কমিতেষ্ছি, তাহাতে কি হুইল? আমরা 
পুরাণে শুনিয়াছি দক্ষ কশ্ঠাপ প্রচ্তি কয়জন 
প্রজাপতি হইতেই এই বিশসতসারের মানধ 
জি । ইতিষ্াাসে দেখিত্তছি, বড জোর হয়ত 
সর শত বর্ষ পার্কে কান্কৃস্দ ভইানত পাঁচ জন 
বাঙ্গণ আপিয়াছিতলন, উভাঁচানদর হাতেই 
এই কলীন ব্রাঙ্গণ গোঠী বাঙ্গালা ছাঈিয়া রছি- 
পাছেন। কাবা শনিয়।ছি, যখন ব্রাঙ্গিণ 
ভরত প্রথম পদার্পণ কারন, “তখন তাহারা 
ক'জন ছিল ?? অতি মট্টিমেয় সংখায় তাভারা 


নাকি ভারত আনসিয়াছিলেন। বায়রণ, 
তাঁভার কারোর উদ্দীপনার ভাঙা লিখিয়া- 
ছিলেন । 


৮001 10110111107 11111179801) 0106 7)06 60069 


10107107105 217011)11 111051178700116 £? 
আুতরাং সংখায় কমিলে আমাদেন ভয় কি? 
সমগ্ন জগতে এক লক্ষের কিছু বেশী পার্স 
আছেন; সমগ ভারতে ৭৫ হাজার) 
বোশ্বাই প্রদেশে ৫৫ ভাজার, কিন্ধ তাহারা 
কেমন প্রবল জাতি। সার জেম্সেটজি 
জিজিভীই, তায়ট!দ/প্রম্টাদ, টাটা প্রভৃতি 
মহায্াগণের দাতৃহ গুণে এই মুষ্টিমেয় জাত 
কেহন উচ্দবল হইয়! রহিয়াছে । আমাদের 
কথ। অতি বিশদ ইংরাজীতে প্রসিন্ধ লেখক 
রঙিন বুঝাই! দিয়াছেন । তিনি বলেন 
যে আত্মরক্ষার (আমনা বলি ধর্মরক্ষার ) 
ক্ষমত| কখনই সংখ্যার উপর নির করিতে 


ণ 


মরণোম্ুখ জাতি। 


৫১৩ 


পারে না। সংখায় হয় না, একতায় হয়; 
এবং সে একতা ধন্মবন্ধানর একতা হওয়া 
চাই। অবধর্শত একতায় কোন কাজই হয় 
না। রস্কিন লিখতেছেন। 
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মানুষের মত মানুষ দশজন থাকিলে 
যাহ হয়, আমাদের মভ শত সভত্র অকম্ধণা 
লোক থাকিলে, তাভারশতাংশ ভয় না। তবে 
কিনা আমাদের দেশে ধরন ভিন মনুষ্য 
গঠনের শক্তি অন্য ক্চোন পদাথর নাই। 
নাই নলিয়াই এত কথ। কাহতে হহত্েছ। 
আনাদের মত অকর্মশায লোকের সংখা! 
কমিলেক্ষতি ত নাইই, বোধ করি লাভ 
আছে। প্রকৃত হিপ কথন মরিবে না; 
তাহাদের ধন্স ননাতন, সমাজ সনাতন, মেই 
ধর্ম সেই সমাজে থাকিয়া মানেলে জাতিও 
অমর । 


শ্রী্ক্ষয়ন্দ্র সরকার । 


দিনান্তে। 
মিশ্র পূরবী । ঠুংরি। 


আর, নাইরে বেলা, নাম্ল ছায়া 
ধরণীতে। 
এখন চল্‌ রে ঘাটে, কলস থানি 
ভরে নিতে ॥ 
জলধারার কলস্বরে 
সন্ধ্যাগগন আকুল করে, 
ওয়ে ডাকে আমায় পথের পরে 
সেই ধ্বনিতে । 
নাইরে বেল! নাম্ল ছায়া 
ধরণীতে ॥ 
এখন বিজন পথে করেনা কেউ 
আসা-যাওয়া । 
ওরে প্রেম নদীতে উঠেছে ঢেউ, 
উতল হাওয়া । 
জানিনে আর ফিব্ব কিনা, 
কার সাথে আজ হবে চিনা, 
ঘাটে সেই অজানা: বাস্ত্ায় বীণা 
তরণীতে । 
নাইরে বেলা, নাম্ল ছায়! 
ধরণীতে ॥ 
জীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


নীলকণঠ। 


ঘাদশ পরিচ্ছেদ | 


কাল শেষ রাজি হইতে মন্মথের শরীরটা আদেশে, বাঁলিক। পরী অর্ধাবগুন্টিত। সঙ্কুচিত 
ঘেন কেমন ভাবাস্তর হুইয়াছে। তিনি সরলা, পাশে বদিয়। মন্মথের সেবা 
আদ অত্তঃপুর ত্যাগ করেন নাই। জননীর করিতেছে। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ।] 


বাঙলা দেশের কোন কোন প্রদেশে 
এখনও, প্রবীণ! গৃহিণী বর্তমানে, স্বামীর 
সহিত দ্রিবসে বধূর সম্বন্ধ অন্যরূপ। সে 
অঞ্চলে কেবল গভীর নিশীথেই দম্পতি 
শামী আর ভ্ত্রী। কিন্ত আজ পরাতে 
গৃহিণী গঙ্গান্সান করিতে যাইবার সময় 
পুজ্রবধধূৃকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া গেলেন 
“বউমা” তুমি মন্সথের নিকট একটু 
বস, আমি গঙ্গান্সানট! সেরে? আসি। 
গল! তাদের গৃহ হইতে প্রায় এক ক্রোশ- 
ব্যবধান। গৃহিণী প্রত্যহ পান্ধীধোগে ম্নান 
করিতে যাইতেন, গঙ্গাতীরে স্নান আহিকে 
তাহার ছুটী ঘণ্ট। কাটিত্ত। 

আজ এই দীর্ঘ সময় সরলা দিবসে 
স্বামীর নিকট বসিয়া আছে! আগেকার কথা 
ছাড়িয়। দাও, যন্মথ তখন প্রায়ই কলিকাতায় 
পড়। শুনা করিতেন, ন”মাসে, ছ'মাসে পত্রীর 
সহিত গভীর নিশীথে দেখা সাক্ষাৎ হইত 
মাত্র। সরলা তখন নিতান্ত বালিক। ছিল, 
লজ্জায় শ্বামীর সহিত, ভাল করিয়া কথা 
কহিতে পারিত না। তা ছাড়া, প্রায়ই 
ঘুমাইয়া পড়িত, তাহার পর শ্বশতরের মৃত্যু 
হইয়াছে, একটী বখ্সর তীর্থে তীর্থে কালা- 
শৌচে কাটিয়া গিয়াছে । এই এক বৎসর 
স্বামীর সহিত সরলার ছুই একটি কথাও 
হইয়াছে কিনা সন্দেহ, তবু এই একটা 
বৎসর স্বামীর সর্বদা চোখে চোখে ছিলেন, 
সরলারও ক্রমে বয়স হইতেছিল! স্বামী 
সম্ভাষণ তাহার ভাগ্যে না ঘটিলেও দিনে 
দ্বিনে অজ্ঞাতে তাহার প্রেম মুকুল ফুটিয়। 
উঠিতেছিল। ঠিক সেই সময়ে সকলে 
হল্পভপুরে ফিরিলেন, বল্পভপুরে আসিয়। 


নীলকগ)। 


৭১৫ 


সরলার বল্পভ ছুলভ হইয়া উঠিলেন । কন্ত 
সে সব পুরাতন কথা আর এখন তুলিবার 
প্রয়োজন নাই। 

আঙ্জ সরলা দিবসে এই প্রথম এত 
দীর্ঘ কাপ স্বামীকে কাছে পাইয়াছে, আজ 
স্বামীর শরীর ভাবাস্তর হওয়ায় সরলা উদ্বি্ 
হইয়াছে সত্য, কিন্ত তবু আজ প্বড় দুঃখে 
জুখ 1১ 

সরলার এমন সৌভাগ্য আর কোন 
দিন হয় নাই, তার এই নূতন যৌবন, নূতন 
আশা, নূতন প্রেম, কিন্তু এই অস্কুরেই সরল! 
বড় দাগ! পাইয়াছে। মন্মথের ও ঘোড়শীর 
কথ। রূপান্তর হুইয়! তীহার কাণে পৌছি- 
যাছে। সরলা তবু এক দিনের জন্য স্বামীকে 
অনুযেগ করে নাই, এক দিনের জন্যও সে 
নিজের ছুঃখ মুখ ফুটিয়। স্বামীকে বলে নাই, 
সে শুধু ভাবিত "আমি বুঝি তার যোগ্য 
নহি, কিন্তু ইচ্ছা করিলে তিনিত আমার চেয়ে 
সুন্দরুী গুণবতী দাসী গ্রহণ করিতে পারেন, 
তবে তা না করিয়া এ কলঙ্ক কিনিতেছেন 
কেন? লোকে কত বলে, কত নিন্দা করে 
সেসব কি সহা যায়!” সরলা স্বামীকে 
মুখ ফুটিয়া সকল কথ! বলিতে পারিত না 
বটে, কিন্তু তার বুকে দিবা রাত্রি রাবণের 
চিত। জ্বলিত, তাই দিনে দিনে সে সোনার 
কমল শুকাইয়া উঠিতেছিল ! মাতৃসমা- 
স্মেহ-শালিনী শাশুড়ী, বধূর এ ঘত্ত্রণা 
অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু এ কলহ 
কথায় তার বিশ্বাস হয় নাই,_তাহা। হইলে 
তিনি বধূর এই “দারুণ শেল” দূর করিবার 
জন্য অবশ্তই চেষ্টা করিতেন। সরূল। 
স্বামীকে বেশী কথ। বা নিজের কথা বলিতে 


৮ 


পারিত না বটে কিন্ত তবু মানে মা 
সময বুঝিয়া অিতবিনীত ভবে বলিত 
“যাহাতে লোকে নিন্দ। করবে তা কনা কি 
তাল ?” কিপ্ব'ভথন যে চোলে না শুলে 
ধ্েরি কাতিনা।? 

পিগ্ত কথ! হইঙেছিল-মাজ সব্লা 
জীবনে স্বামীকে এই প্রথম এত দীর্ঘ কাল 
নিকটে পাইয়।ছে, মন্মথ আগন।র উত্তম, 
সরলার উতৎপঙ্গে স্বাপিত করিয়! কত কথা 
কহিতেছেন, সরল শ্বামীর গায়ে হাত 
বুলাইতে বুলাইতে মাঝে মাঝে ধীরে ধীরে 
উত্তর দিতেছে । তাইত, সরলার কথাত বড় 
অপুর! মন্বাথ তাঁহাকে যতট। “সেকেলে” 
ভাবিতেন, সেত ঠিক তেষনটী নয়, এওত 
কথ! জনে, রসিকতা বুবো. ফন্তু নদীর 
মত ইহারুও অস্তলে অস্তারে ত রসের পবাছ 
বহে। তবু সবলার সহিত কথা কহিতে 
কহিতে মন্বাথ মাবো মাঝে অন্মনঙ্ক হইতে. 
ছিলেন না ছানি কাম নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে 
ন যাওয়ায় যোড়দী কি মনে করিতেছে! 
যোড়শী-আবার ষে[ড়ণা ? মন্মথ তখন চিন্তা! 
বুগ্নি স্বরণ করিয়া উন্নাম যন-অশ্খের বেগ 
ফিরাইলেন। 

আর মুগ্ধী সরলা, সে তখন জীবনে এই 
প্রথম স্বামীত আদর পাইয়। মনে মনে স্বর্ণ 
স্থখর কল্পনা করিতেছিল। 

অয়োদশ পরিচ্ছেদ । 

নীলক্ঠ_আক নৈশভোজনে পরি- 
তৃপু হয়! অর্দা নিমিলিত নেত্রে ছেঁচ! 
চর্বন এবং তায়কুট সেবন কবিতে করিতে 
পদতলে আসীন! পত্রীর সহিত আক্ক অনেক 
দিনের বিঙ্েদের পন্প মিলনানন্দে গল্প 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্স, আাশ্রিন, ১৩১৬। 


করিতেছিলেন, আব বোড়শী কোমল করু- 


কমলে স্বামীর শ্রাস্ত ক্লাস্ত ব্যাথত চরণ ছুটির 
গেল! করিতে করিতে সে গঞ্জ শুনিতে 
ছিল, এবং মধো মলে ছুট চারিটা প্রঙ্রও 
+িতেছিল। আল এপ পেলশাস্বণে মাল; 
বিশেষ আরাম উপহোৌগ করিয়াও 
“থাক্‌, থাক্‌” করিয়। মধো মধো ঘোড়শীকে 
গরতিপিবৃত্ত করিবার বগা চেষ্ট। করিলেন। 
তবে সে চেষ্টায় অব্য তেলন আগহ ছিল 
ন।। স্বানীর এ প্রকার আন্ঞা অবহেলা 
অপরাধে ষোড়শী মাঝে মাঝে অপর'ধী 
হইয়াথাকে। সেজগ্ত প্রতিবেশিনী মহলে 
শ্নেষের তরঙ্গও যে এক আধটু ন। উঠে এমন 
বলিতে পারি না। 
ও চে বা 
“আর না অনেক রাত হযেছে, বলিতে 


বলিতে নীলক সত্যই উঠিয়া বপিলেন, সে 
শিষেধে এবার আন্তরিকতা] ছিল, কারণ 
ষোড়শী যে এখনও আহার ক্বে নাই; 
এ কথ!ট। ত এতক্ষণ মনে পড়ে নাই। 

ষোড়শী আহার করিতে যাউবাঁর জন্য 
অনুরুদ্ধ হইলে মুছু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়। 
আহারে অলিচ্ছা জানাইল। 

নীলকণ্ের আগমনের আ.হ্লাদে ধক 
শোড়শী ক্ষুণা তৃষ্ণা) ভুলিয়াছে! "না, ন! 
তাঁকি হয়, খাবে বই কি” বলিয়া নীলকণ্ঠ 
বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, -যোড়শা 
তখন তাহার অবেলায় আহারের অন্ত ক্ষুধার 
অভাব জানাইজ ।--একথায় বৃদ্ধের কলনার 
একটা সুখ-ন্গগপা ভাঙ্গিরা গেল না ত? 

নীলকণ মৃহ্র্ডের জন্য একটু অন্থমনস্ক 
হইয়াছিলেন। 


বৰ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] 


“তা অবেলায় খেলে কেন?” 

"আজ যে বাবার স্ব্গারোহণের তিথি! 
তাহ ব্রা্গণতোজন ছিল !” 

"ও হো, তাইত বটে, আমার মনে ছিল 
না, তাই-আমাকেও বুঝি সেই দলে 
ফেলিয়াছিলে-_শাচ্ছা ত্রাঙ্গণভোঞ্জন ত 
করালে, এবার ভোজন দক্ষিণা 

অপ্রতিত হইয়া! ষোড়শী ব্রীড়ানত মুখ 
খানি সরাইয়া লইল-_বলিল, 

"তোমার আসার কথাত আমি জানি- 
তাম না।” "এন্ুমানে বুঝে ছিলে বুঝি”__ 
“না, তাও নয়” 
পতবে*-নীলকণের যেন ভাবাস্তর হইল-__- 
“তবে আসন বিছাইয়! আহারের যে উদ্যোগ 
করিয়া রাখিয়াছিলে” রদ্ধের কণ্ঠ কি 
সহস| ধরিয়। গেল” স্বরটাও যেন কাপিয়া 

উঠিল! 

ষোড়শী তাহ! লক্ষা করিল,__তাহাসু 
মুখে বিষাদের হাসি আসিল-- কিন্তু সে হাপি 
ফ্টিবার পূর্বেই যেন টুটিয়া গেল_ ষোড়শী 
অবিচলিত ভাবে বলিল-_ 

“সাধারণ ত্রাঙ্গণর সহিত আহারে 
অসুবিধা হইবে বলিয়া মন্মথকে সন্ধ্যার পরে 
আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিঙ্গাষ, 
ছর্য্যোগের জন্য মন্মথ আসিতে পারিতেছেন 
না মনে করিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা কণিিয়। 
শেষে শুইবার উদ্ভোগ করিতেছিলাষ, এমন 
সময় তুমি এলে” 

তবে ত, ষোড়শী নীল্কণঠের আগমন 
অনুমানে আহার্ষ্য প্রস্তত রাখে নাই-_বৃদ্ধের 
আর একটি প্রফুল্ল-কল্পনা-কুসুম কি ঝরিয়। 
পড়িল | 


নীলকগ)। 
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বটে__বড় অন্তায় হয়েচে ত! আগে 
আমায় কেন বল্লে না, অমি মন্মথ তায়াকে 
ডেকে খাওয়াতেম ! 

নীলকণ্ের এই শবড় অন্যায় হয়েছে ত” 
কথাটা ষেড়শীর প্রাণে সহসা বিধিল-_ 
ষোড়শী মনে করিল তার “এমন সময় তুমি 
এলে,” এই কথায় বুঝি নীলকণ্ঠ“বড় অন্যায় 
হয়েছে ত” বলিলেন! কিন্তু ষে/়শী শীন্রই 
বুঝলেন, সে সন্দেহ অমূলক। কাহার, 
জন্য সেই আধার্যয ছিপ্প, তাহার থেোজ থবর 
না লইয়!ই আহাবু করায় বরং স্বামীকে 
কিঞিং কুনিত-_এমন কি সেই রাত্রিতেই 
তাকে মন্মথের সংখা লইবার জন্য যাইতে 
গ্রাস্তত বুঝিয়া, যোড়শী,--“সেই ছুর্যোগে 
মন্মথ নিশ্চয়ই বাটিতে আহার করিয়াছেন 
সুতরাং সে জন্য কুার কোন কারণ নাই 
এবং কাল গ্রাতে ঘথোজ লইলেই হইবে, 
ইত্যাদি বলিয়া বৃদ্ধের অস্বস্তি দুর 
করিগেন। 

এতক্ষণে নীলক্ঠের মনেই স্বাভাবিক 
প্রফুল্নভাব ফিরিয়া আসিল। তখন তিনি 
আবার রহস্তালাপ আরম্ভ করিপেন! 
বলিলেন “আজত তাহলে নাতিকে বড় 
ফাকি পিয়েছি--- 

ধোড়শীর ভাবাস্তর হইল, স্বাধীকে 
কি একট] বপিবার জন্য তার মন ব্যাকুল 
হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু বলি বল করিয়া 
সে কথা আর বঙ্গ হইল ন।। 

অন্য মনস্ক ভাবে নীলকথ আবার 
পা ছড়াইয়া, অর্দ- শয়ানাস্থায় ছিলেন, 
ষোড়শী ও অভ্যাস বশতঃ তার চরণ সেবা! 
করিতেছিল, সহসা ষোড়শীর নয়ন প্রান্তে 


২০৮ 


অশ্রু দেখা দ্িল। একি, নীলকণ্ঠের 
চরণে এ তপ্ত বারিবিন্ু কোথা! হইতে 
পড়িল।_বিল্দু, বিন্দু, বিন্দুর পর বিন্দু, 
তবে কি ষোড়শী ক।দিতেছে? কেন? 
ওঃ আজ যে তার পিতৃদেবের স্বর্ণা 
রোহণের দিন! এ অশ্রু বুঝি তারই স্মৃতির 
উপাসনার, ইহা বুঝিয়। নীলক পত্ীকে 
শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে অশ্রু 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৬। 


বাধা মানিল না। নীলকণ্ঠের আদরে, 
লোহাগে, মেহে, ষোড়শী আলও অধীর 
তাবে কাদিতে লাগিল,--নীলকণ্ঠ ব্যস্ত হইয়া 
উঠিয়া বসিলেন ও পত্রীর সন্নিকটে সবিয়] 
গেলেন, অস্থতপগ্া যোড়লী তখন তার বুকে 
মাথ৷ রাখিয়। ফু'পাইয়। ফু'পাইয়া বালিকার 
হ্যায় কাদিল! 

ক্রমশঃ 


প্রীশেলেশচন্দ্র মজুমদার 1 


অপুর্ব কঞ্চ-প্রাণ্তি । 


হে কৃষ্ণ, হে জনার্দন, প্রাণসথা, হৃদয়বিহারী। 
তব পদ-অরবিন্দ বন্দি আমি, রান্সি আর দিবা, 
জ্বল. জল জলে উঠে তাই মোর কাঙাল প্রতিভা 
৬»াতিন্বক্স | তোমার জ্যোতির স্পর্শে, চৌদ্িকে প্রসারি 
অপুর্ম লাবণা-শিখা 1-- স্থর্ণ। কান্ত, রবিকরহারী, 
হা১ যথা, উগারয়। দীপ-শিথা, অপরূপ বিভা ! 
কুরূপ। শ্রামালী আহা, মরি মরি, গৌরাঙিনী-নিভ। 
হয় যথ।, হাসে যবে সুহাসিনী, পতিরে নেহারি ! 
আমারে কটাক্ষ করি”, কহে কোনো রসিক ধীমান, 
রঙ্গভরে, ব্যগস্বরে, সম্ভাদরে পাইতে “বাছব।” 3-- 
«তোমার প্রতিভা এবে কৃষ্ণ প্রাপু । হে কবি-প্রধান 1” 
সে কৌতুকে মহাহর্ষে হেসে উ'ঠ হৃদ্দিহীন সভ! ! 
উহারা হাসুক উচ্চে,-চন্ছোদয়ে শ্ামাঙ্গী নিশার 
বাড়ে দ্ধপ; কষ্ণপ্রাপ্ত হোক্‌ নিত্য প্রতিভ1 আমার ! 


প্ীদেবেজ্রনাথ সেন। 


২১১ নং কর্ণওয্ালিস হীন, ত্রাঙ্মমিণন প্রেনে হী পবিনাশচন্ত্র সরকার ছাগা মুদ্রি। 


বঙ্গদর্শন। 





০ ০১ 


ছররগগোৎ্সব | 


এপ্পসস্পপত দীযচে উ ৪৮০, 


সন্বংসর পরে বঙ্গে আবার দুর্গোৎলব। 
দৈন্য কষ্ট বঙ্গ বাসীর প্রাণে মননের মন্দাকিনী 
ধার! চুটিয়াছে। বাঙ্গাগার স্থ, জল, গগন, 
পবন পুত, পরিস্কত করিঘ1 প্রকৃতি পরমে- 
পরীর আবাহন করিভেছেন। কয় দিনের জন্য 
রেগ, শোক, তাপ পলায়ন করিঘাছে; 
দৈন্য, আলম্ত, অবসাদ দূরীভূত হইয়াছে। 
আজ বঙ্গের গ্রতি গৃহ দীপাবলীতেজে সমুজ্জ প 
নাট্যশাশালম প্রতিভাত হইতেছে । শরচচন্্র- 
মরীচিগৌর! কুমুদকমলশেফালি কাময়ী বঙ্গভূমি 
জঠজ্জননীর চরণরেণুস্পর্শে ধন্যা ও বরেণ্যা। 

যত দিন হিম্ূ্জাতি, যতদ্দিন হিন্দু সভ্যতা, 
ততদিন দেবী শ্রীদুর্থার উপাসনা; যত দ্িন 
বেদ-পুরাণ, যত দিন শ্থতি-ইতিহাল, যত দিন 
জ্ঞান-কর্মতকি, তত দিন পৃর্ণবরহ্ধময়ীর পৃ) 
যত দিন জীব ও ব্রদ্ষের ছেদ, যত দিন ৰাসন। 
ও তৈরাগ্যের সংগ্রাম, যত দিন জন্ম ও বর 
পরম্পরার মোত, তত দিন হিন্দুর ছুর্গোত্সব। 
এ উৎসব শুধু বাঙ্গালীর নয়, সমগ্র ভারত 
ব্যাপিয়া ইহার অনুষ্ঠান। বঙ্গে ছুর্গোত্সব, 
অন্যঙ্জ দশোৌরা) জননী কোথাও মৃন্সী, 
কোথাও ঘটপটময়ী। 


ন্দুধন্ম বেদমূগক। হিন্দুর পৃজা-ত্রুত, 
অন্ুষ্ঠটান--উপাসনা, সমত্তই বেদ সম্মত। 
স্বতরাং আমাদের ধর্মকর্শের প্রমাণ উদ্ধৃত 
করিতে হইলে আদৌ বেদকে মানত করিয়! 
চলিতে হয়। নিকক্ত এবং উহার পরিশিষ্ট 
ও ব্যাখা] স্বরূপ স্থতি ও পুরাণ, সর্বত্রই 
ভগবতী হ্র্গার তত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
দেবীর যে কল্পন! বেদে অন্কুরিত, পুরাণ অস্ত্রে 
তাহাই পরিস্ফুট হইয়াছে । তৈত্তিরীয় আর- 
ণ্যকে এই তুর্ীগাক্মত্রী আছে; পকাত্যায়নার় 
বিশ্নহে কন্যাকুমারীং ধীমহি তন্নোছগি প্রচো- 
দয়া।” সায়্নাচার্ষ্য ইহার টীকায় লিখিয়'- 
ছেন “পশ্চাদ্দ,গাগায়ত্রী । হেম প্রখ্যামিন্টু- 
থণ্ডাঙ্কমৌলিমিত্যাগম প্রসিদ্ধমূর্টিধরাং দুর্গীং 
প্রার্থয়তে কাত্যায়নাক্গ ইতি” । অর্থাৎ স্ুবর্ণো- 
জল, অর্দেন্দুশেথরা তক্্রোক্তমূর্তিধারিণী 
কাত্যায়নী ছুর্গীকে প্রার্থনা করিতেছে। 
কেনোপনিষদে হৈমবতী উমার এইরূপ বিব- 
রণ আছে। “স তশ্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিযমাজগ।ম 
বহু শোভমানামুমাং হৈমবতীম্‌” ব্রহ্ম বহু 
শোভমাঁনা হৈমবতী উমারূপ ধরিয়া দেই 
আকাশ পথে আগমন করিলেন। অতএব, 


ক্৯৬ 


তগবতী দুর্গা যে বেদ্‌-প্রম।পিত। ব্রঙ্গ-স্ব্পিগী 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

আমাদের দেশের প্রসিন্ধি এই থে, শ্রীরাম 
চন্দ্র রাবণবধের নিমন্র অকালে হর্ণার আরা- 
ধম। করিঘ়াছিলেন। কিন্ধু রামানণে ইহার 
প্রমাণ নাই। তবে এই গ্রবাদবাকোর মূল 
কোথায়? কাপিকাপুণ"ণ 
গ্লোকটি দৃষ্ট হয়। 
“গাবণস্ত বধার্থায় রামস্তানু গ্রহায় চ। 
অকাগে ব্রহ্গণা বোধে দেবান্্রয়ি কম্ঃপুরা ॥৮ 

(ষঠিতম অধ য়, ২৬শ শ্লোক) 

ব্রহ্ম! শ্রীরামচন্ত্রের প্রতি অন্তগ্রহ করিয়! রাবণ 
বধের নিমিত্ত অকালে দেবীর বোধন কবিয়] 
ছিলেন। শরৎকাল দক্ষিণায়ণ হেতু দেব 
গণের রাত্রিকাল, এই জন্য অকাল বলা হই- 
পাছে । ইহার পরবন্তী অংশের মর্ম এই ;-- 
ভগবতী প্রবোধিতা হইয়া লঙ্কায় গমন করি- 
তার পর মপ্টাহ কাল রাম-রাবণের 
যুদ্ধের পন্প রাবণ নিহত হয়। দেবতারা সেই 
সপ্তরাক্ি দেণীর পূজা করেন। তাহার! 
নবমীতে ভবগভীর বিশেষ পুজা! এবং শ্রবণা- 
যুস্তু দশমীতে বিসর্জন করেন । দেশী স্বায়- 
স্তুব মন্তন্তরের জেভামুগে দখভুজারূপে আবি 
ভূতা হন। প্রতিকম্পেই রাম ও রাবণের 
উৎপন্ধি হুম্ম এসং 'প্রতি কল্পেই দেবী দৈতা- 
মাশ করিমা থাকেন। এখানে রামচন্দ্রের 
পুর্জার কোন উল্লেখ পাওয়া গেল না। শুনি- 
য়াছি মহাভাগবতে শ্রীক্ামচন্ত্রের পুজার 


নিয় লখিত 


লেন। 


বতদণনি। 


[ ৯ম বর্ষ, কার্তিক, ১৩১৬। 


একটী আথান আছে। রামচন্দ্র এক শত 
আটটি ণগ্গু. লইয়া দেনীর পুজায় বসিয়া 
ছিলেন । ভগবতী ঠাহাকে পরীক্ষা করিবার 
জন্ত একটি পদ্ম লুকাইয়া রাখেন। লুপ্বু 
গদ্দের অভাবে ভক্ত স্বীঘ্ নক্ন উতৎপাটিত্ত 
করিয়া দেবীচরণে উত্সর্ণ করিতে উদ্াত হন। 
তখন ভগবতী দশন দিয়! ভক্কেপ্স মনোবাঞ্চণ 
পূর্ণ করেন। যহা হউক যখন মহার্ 
বাল্মীকির বীণা এ সন্ন্ধে নীরব, তখন 
অমরা উহাতে আস্থা স্থাপন ক'রত পারি 
না। আমার বিশ্বাস, কালিকাপুরাণের 
উপরিউদ্ধত শ্লেকই ক্পান্তরিত ছুইর়!| প্রবাদ- 
বাকোর ্যগ্টি কবিয়াছি। * 

রামামণে শ্রীহ্গাপুজার ফোন ইতিবৃত্ত 
পাওযু। যান্ন না ব-ট; কিন্তু মহাভারতে এ 
সম্বন্ধে দিক্‌-নিদর্শনেৰ অভাব নাই। বাস্ত- 
বিক, “যা নাই ভারতে, তানাই ভারতে? । 
মহাভাপতে শ্রীদ্র্গর ভ্তব 'আছে। পঞ্চ- 
পাণডুস অঙ্ঞাতবাসের জন্ত বিধাট নগরে 
প্র-বশ ক'রলে যুধিটর শ্রাতগশের সহ্তি 
একটি ছুর্গাম্তব পাঠ করেন। পুণ্যশ্লোক 
ধদ্মাবতার যুধিঠিরের মুখনিঃস্যত সেই সমগ্র 
দুর্গান্তব, পাঠকের অবগতির জন্য এইথানে 
উদ্ধৃত করিতেছি । 
নমোহস্ত বরদে কৃষ্ঃ১* কুমারি অর্চচারিপি 
বালার্কসপৃশীকারে পুর্ণচন্দ্রনভাননে ॥ 
(২)* চতুভূ্জে(৩১* চতুবজ্ছে, গীনশ্রোথি- 

পয়োধরে। 


টি ১১১১১ 


* কুত্তিবাসী রামায়ণে হ্ীরামচন্্র কক ছুর্মোৎ্নবের বর্ণন। আছে। উপ্সি উদ্ধত কালিকাপুরাণের স্সে।কা- 
ধজম্বনে ঘে প্রবাদ প্রচলিত ছিল কৃত্ববাস সম্ভবতঃ তাহাই গ্রহণ করিয়াছেল, পরস্ত তাহার ছুর্গেখসধ আখ্য!নের 
উপর অধুন'তন জন সাধারণের বিশ্বাস স্থাপিত বলিম্া বোধ হয়। 


+ (১) কুষঃ শরাপ'। 
€(১,5) ব্রঙ্গাবিষূ্হীপ।। 


পম সংখ্যা |] 


ময়ুরপিচ্ছবলয়ে কেযুরাঙগদধারিপি। 
ভাসি দেবী যথ! পন্মা নারার়খপর্রিগ্রহ! ॥ 
স্বরূপং ব্রহ্ম সর্যাঞ্চ বিশদং তব খেচরি। 
কৃষ্ণচ্ছবিপম। কৃষ্ণ শক্ষর্ষণাসমাননা ॥ 

বিল্বতী বিপুংপী বাহু শত্রু দব্জ সমুচ্ছুমৌ | 
পাত্রী চ পঙ্গজী ঘটীস্ত্রীবিশ্তদ্বাচযা ভুি॥ 
পাশং ধুম হাচক্রং বিবিধান্যযুধানি চ। ৪৯ 
কুপ্তণাভ্যাং সথপুর্ণা ভ)1ং বর্ণাভযাঞ্চ বিভৃষিতা ॥+ 
চন্দম্পদ্ধিন। দেবি মুখেন ত্বং বিরাজসে । 
মুকুটেন বিচিত্রেণ কেশবন্ধেন শোভিনা ॥ 
তুপ্রঙ্গাভোগবাসেন শ্রোণিস্ত্রেখ রাজতা। 
বিভ্রাজসে চাবদ্ধেন ভোগেনেবেহ মন্দরঃ ॥ 
ধ্বজেন শিথিপুচ্ছানামুচ্ছিতেন বিরাজসে | 
কৌমারং ত্রতমাস্থায় ত্রিদিবং পাবিতং তয়া। 
তেন ত্বং স্ত,ঘগে ধেবি জ্দশৈঃ পৃ 

সেহপি চ॥ 

ব্রেলাকরক্ষণার্থায় মহিযা ্ুরনাশিনি। 
গ্রপন! মে সুরশ্রে & দয়াং কুক শিব, ভব ॥ 
জখা ত্বং বিভম। চৈব সংগ্রামে চ জনরগ্রাদা। 
মমাপি বিজয়ং দেহি বরদ! ত্বঞ্চ সাম্প্রুতম্‌ ॥ 
খিদ্ধো চৈব নগমশ্রঠে তব স্থানং ছি শাখতম্‌। 
কাপি কা!ল মহাকালি সাশুমাংসপশ্প্রয়ে॥ 
রুতানুযাত্রা ভূটতস্থং বরনে কামচারিণি। 
তারাবতারে যে চ ত্বাং সংন্মরয'স্থি মানবাঃ 
প্রণমন্তি চ যে ত্বাংহি প্রভ'তে তুনরাহুবি। 
ন তেষাং ছলভং কিঞ্চিং পুদ্রতে! ধনতো- 

্‌ ইপিৰা॥ 
ছুর্গাত্তাবয়সে ছুর্গে তন" হুর্গা স্বৃতা জনৈঃ | 
কান্তারেঘেবসনা্নাং মগ্রানাধ্ঃ মহার্ণবে ॥. 
দন্র্ভিব নিকুদ্ধানাং ত্বং গণ্তঃ পরম! নৃণাম্‌। 


শপ 


(৪) অষ্টভূজে অইপ্রন্থরণ | 


দুরগোশসক। 





এ ৯৮ 


৪৭ 


জলপ্রতরণে চৈব কাস্তারেঘটবীধু চ॥ 
যে স্মরস্তি মহাদেবি ন চ সীদস্তি তে নরাঃ 
ত্বং কীর্তঃ শ্রীর্ধতিঃ দিক হীধিগ্ঠাসস্তরতি- 
মতিঃ ॥ 
সন্ধা রাত্রি: প্রভা নিদ্রা জোতন্গ। কান্তিঃ 
ক্ষম। দয়া । 
হৃশাক্চ বন্দনং মোহং পুজরনাশং ধনক্ষয়ম্‌। 
বাধিং মৃতু ং ভয়টব পুঁজিতা নাশয়িষাসি ॥ 
সেইহং রাজ্যাং পরিহু&; শরণং ত্বাং প্রপন্ন- 
বান্‌। 
গ্রণতশ্চ যথ যুদ্ধ তব দোঁব সুরেশ্বরি ॥ 
ত্রাহি মাং পদ্মপন্রাক্ষি সত্যে সত্য ভব নঃ। 
শরণং ভব [মে হুর্গে শরণো ভক্তবৎদলে ॥1 
এক্ষণে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাক 
সত্য, দ্বেতা, দ্বাপর, কণি, চারিযুগ ভারত - 
বর্ষে ভগবতী র্গার পুজা হইয়া আসিতেছে । 
এ বিষয়ে ইতিহান আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য 
প্রদান করে| স্ুরণ রাজা ও সমাধি বৈশ্য 
দর্ঘপ্রথমে ভারতবর্দে দেবীর মৃগ্নননীমূর্তি 
ক্রিয়া পুদ। করেন । যণিও কেহ পুগাণের 
বাহিনীকে এভিহা সক সত্যের নদ] দিতে 
ইওপ্পতঃ করেন, বেদ উপনিষন্দের উল্কি 
কেহঈ অস্বীকার কহিতে পারিবেন লা। 
অ।নরা দেখার মহিষমর্দিনা মূর্তি পুজ! 
শচীন মহিষা্ুরবধের 
এইপপ খিবরণ আছে ;-- 
এবমুল্দা সমুতপতাসাক্চা তং মহাস্ুরম্‌। 
পাদেনাক্রমা কণ্ঠে ৯ শুলেনৈনমতাড়য়ৎ ॥ 
ততঃ সোহপি পদাক্রাস্তস্তয়। নিজমুখাত্ততঃ | 
অদ্ধনিগ্সণন্ত এবাতি দেবা ববীর্ষযোণ সংবুতঃ ॥ 


করিয়া থাক । 





শ' এই স্তর সকল মহ্/জারত দৃট হয় না। এক খানে লীর্ণ প্রচটীন গ্রস্ত হইতে ইহ গৃহ হইল। 


২৯৮ 


অর্ধনিস্রাণন্ত এবাসৌ যুধামানো! মহানুরঃ | 
তয়! মহাসিন1 দেবা শিরশ্ছিন্তা নিপাতিতঃ॥ 
দেবী সেই অন্থুরের উপর আরোহণ করি- 
লেন, এবং চরণে তদীম় ক নিপীড়িত 
করিয়া শুল দ্বার। আহত করিলেন । তাহাতে 
অন্থরের অর্ধ শরীর মুখ হইতে নির্গত হুইল 
এবং অস্থর ভগবতীর তেজে স্তব্ধ হইল । 
অর্ধনিজ্রান্ত অন্গর যুঙ্গ করিতে লাগিল। 
দেবী বৃহৎ খড্গা দ্বারা তাছার শিরশ্ছেদ কি- 
লেন। এখানে যে মহিষিমর্দিনী মুক্তি পাওয়া 
যায়, তাহাতে কেবল মাত্র ভগবতী ও অস্গুর 
বর্তধমান। পুরাণে দেবীর দশভুজ!, যোঁড়শ- 
ভুজা ও সহআভুজ। মৃত্তি উল্লিখিত হইয়াছে। 
যে কারণে হউক, আমরা দশতুজ! ছূর্গা মৃষ্তি 
গ্রহণ করিয়াছি । কিন্তু কার্তিকেয়, গণেশ, 
লক্ষ্মী, সরস্বতী, ইহার্দিগকে কোথ|য় পাই- 
লাম? দেবীর যে ধান প্রচগিত আছে, 
তাহাতে ইহাদ্দিগের উল্লেখ নাই। ধ্যানে 
দিংহ'ও লাগপাশ আছে। 
“বেষ্টিতং নাগপাশেন জকুটি ভীষণানন্ম্‌॥ 
সপাশবামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুরগয়া | 
বমদ্রর্ধরবক্ত,্ দেন্য1ঃ সিংহং প্রদর্শয়েত ॥ 
দেব্যান্ত দক্ষিণং পাং সমং সিংহোপররি 
স্থিতম্‌ । 
কিঞ্ছিদুর্ধং তগ। বামমন্তুষ্ঠং মহিষোপরি ॥ 
দেশীমাহাজ্সো দেবীয় সিংহবাহনের কথা পুনঃ 
পুনঃ উক্ত হইয়াছে । কিন্ধু প্রতিমাতে সিংহ 
নাগপাশে বেছি ত, ইহা কোথা হইতে আঙিল, 
জানি না। যাহা হউক, ধানে খড়গ, চক্র 
প্রভৃতি প্রত্যেক খু'টিনাটিটি বিবৃত হইয়াছে, 
কিন্ কান্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরন্বতীর নাম 
মান্রও নাই। এ বিষঃয় পুঞ্জ,পাদ মহামহা- 


বজদশনি | 


[ ৯ম বর্ষ, কার্তিক, ১৩১৬ । 


পাধ্াযন পঞ্গিতগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন 
গছুত্বর পাই নাই। তাহা? ইহার সমর্থনের 
জন্য কানদাবলাস তস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া 
থাকেন । 
বামে চ কান্তিকং দেব" দক্ষিণে গণপতিং 
তথা ॥ 
অর্থাৎ দেবীর বাম দিকে কাতিক এবং দক্ষিণ 
দিকে গণেশ, এবং 
যা] নিত্য প্রকৃতিলক্্সী হুর্গায়! দক্ষিণে স্থিতাঁ। 
সারদ। সরস্বতী নিত্যা বামভাগে সদা স্থিতা। 
দেবীর দক্ষিণে লক্ষী এবং বামে সরস্বতী। 
এ সম্বন্ধে বোধ হয় ইহাই একমাত্র শাস্ত্রীয় 
প্রমাণ। 
দুর্গাৎসব হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ব্রত। উহ! 
বাঙ্গণের সন্্াবন্দনা ও বিধবার একাদশীর 
হ্যায় একান্ত কর্তবা, না করিলে প্রতাবারর 
আছে। ইহার অন্যতর নাম শক্তি পূজ!। 
পূর্ণরঙ্গক মাহুদ্ঈপে উপাসনা করার নাম 
শর্িপূজা। জননী কখনও ছুর্গতিনাশিনী 
দুর্গা, কখনও জগংপ্রশ্থতি জগদ্ধাত্রী, কখনও 
কালভয়নিবারিণী কালী। পূর্ণত্রক্মমগ্নীকে 
শান্ত বলিয়া পুজা করি কেন? দেবীপুরাণে 
ইহার উত্তর আছে। 
শিক্তা যা জগতঃ কর্ড,ং সর্ান্গগ্রগসংগ্রহাম্‌। 
শক্তি; শক স্মৃতো ধাতুঃ শিবা শক্তিস্ত তঃ 
স্বতা ॥ 
এই বিশ্ব ত্রদ্দাপ্ডের স্থষ্টিস্থিতিলয়ে যাহার শক্তি, 
তিনিই শক্তি। এই শক্তির আর একটি 
নাম মহামান্া। যাহার প্রভাবে জগৎ ও 
ব্গ্ধের ভেদজ্ঞন, তিনিই দেবী মহামায়া। 
তাহারই এরন্্রঞজজালিক কুহকে ব্রহ্মাপণ্ুময় 
কেবল “আমি 'আমি',শঙ্গ ধ্বনিত ও প্রতি- 


৭ম সংখ্যা | ] 


ধ্বনিত হইতেছে । “আমার পুত্র, আমার 
সংসার, আমার জন্ম, আমার মৃত্যু --সেই 
মহামায়ারই প্রভাবের ফল। এই দেবী 
মহামায়কে লইয়া বৈদাস্তিকগণ অতন্ত 
গোলে পড়িস্াছেন। “স্দস্‌ৎ অনির্ধচনীয়ম্” 
ইহাই তাহাদের শেষ কথা । অদ্বৈতবাদিগণ 
বহু বিচার বিতকের পর বলিয়াছেন, মায় 
্রন্ম হইতে ভিন্নাও নহেন, অভিন্নাও নহেন।* 
যাহা হউক, মাতৃভক্ত সন্তান এ সকল 
দার্শনিক কুটত্রককে দুরে রাখিয়াই পূর্ণ 
্রপ্ধময়ীর পুঙ্জায় প্রবৃত্ত হন। কারণ দেবী 
তাহাকে স্পইই বলিয়াছেন “অহং ব্রহ্গ 
শ্ব্নুপিণী, মত্ত; প্রকৃতি পুকষাত্মকং জগং,শৃন্যঞ্চা- 
শৃন্যঞ্চ অহমানন্দানানন্দা অহং বিজ্ঞানা বিজ্ঞানে 
অহং ব্রহ্গাত্রঙ্গণী বেদিতবো ইত্যাহাথর্ধবশ্রতি5” 
অর্থাৎ আমি ব্রঙ্গত্বরূপিণী আমা হইতেই 
প্রকৃতি পুরুষাত্মক এই জগৎ, আমি শৃন্ত ও 
অশুন্ত, আমি আনন্দ ও নিরানন্দ, আমি 
বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান, আমি ব্রদ্ধ ও অব্রন্গ। 
শক্তিপুজার আর9 সমস্তা আছে। 
শান্ত ও বৈষ্বের দ্বন্দ ত চিরপ্রলিদ্ধ। 
অধুনাতন নিরাকারবাদীর! প্রধানত: শক্তি 
পুজা উপলক্ষ করিয় হিন্দুকে পৌত্তলিক 
বলিয়া নিন্দা করৈন। বিশ্বাসী ও প্ররুত 
তবদ্রশশী না হইলে আমাদের ধর্ম কর্মের অর্থ 
হদয়গম করা অসম্ভব। শালএঞামশিল! 
হউক অথবা মুগ্নন্ী প্রতিমা! হউক, আমর! 
সর্বত্র সেই একমাত্র চৈতন্তের উপাসন! 
করিয়া থাকি। প্রতিমা! প্রভৃতি যন্প্বরূপ 
ব্যবহৃত হয়। আমর! শালগ্রাম শিলায় তুলসী 


দুর্গোৎসব । 


৭৯১ 


দান করিবার পময় যেমন “নমন্তে বহুরূপায় 
বিষ্বে পরমাত্মনে স্বাহা” বলিয়া পরমাত্মার 
ধান করি, ভ্রীহর্গা পুজা করিবার সময় 
তেমনি,_- 

চিতিরূপেন ধা কৎস্র-মতদ্বাপা স্থিত জগত । 
নমস্তসো নমস্তস্যৈ নমস্তস্য নমো! নমঃ ॥ 
বলিয়া চৈতন্তময়্ পূর্ণবঙ্গেরই উপাসনা 
করিয়া থাকি | যেঞ্চপেদোক্ত দেবীনুক্ত পাঠ 
কর! দেবীপুজার একটি গ্রাধান অঙ্গ, তাহাতে 
দেবীর এই উক্তি আছে ;--“ময়! সোহনমত্তি 
যে বিপশ্ততি যঃ, প্রাণিতি য ঈং 
শৃণে হবাক্তং” অর্থাৎ জীব যে ভক্ষণ করে, দর্শন 
করে, শ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করে এবং শ্রবণ 
করে, সে আমিই করিয়া থাকি । ম্থতরাং 
হিন্দু যেত্রদ্দভিন্ন অন্ত কাহারও পুজা করেন 
না, তাহা সরল চিত্ত জ্ঞানিজন মাত্রেই 
স্বীকার করিবেন। এ সম্বন্ধে শাক্তানন্দ- 
তরঙিণীকার যাহা বলিয়াছেন, তাহ। 
বিশিষ্ট ভাবে উল্লেখ যোগা। “নিতাজ্ঞান 
কৃত্যাশয়ঃ পর্মাজ্মা সচ লাঘবার্দেক এব, 
নচ জন্জ্ঞানকৃত্যাশ্রয়ো জীবাআ্মা যথানস্তঃ 
মনুষ্য-পশু-পক্ষ্যার্দিভেদাৎ, তথা শিব- 
বিষু-হুর্গাদীনাং . শরীরতেদাৎ পরমাত্ম! 
নানা এবাস্ত ইতি বাচ্যং ভক্তানুগ্রছায় 
গৃহীতানাং শরীরানাং নানাতেন তন্র নানাত- 
ভ্রমাত, নহি ভ্রমাদ্বস্ত সিদ্ধিরিতি |” পরমাত্মা 
এক ও অদ্বিতীয়। মনুষ্য-পশু-পক্ষ্য।দি 
ভেদে জীবাত্মা ষেমন অনন্ত, শিব বিষুঃ হুর্গা 
ভেদে পরমাত্ম। তেমন বছ নহেন। নানা ব্ধপ 
হেতু বহুত্ের ভ্রম হইতে পারে বটে; কিন্তু 








ক শত্তিদু শক্ত পৃথঙ-নাস্তি তদ্ধদ্‌ দৃষ্ঠেন'চাভিদ।। 


প্রতিএছন্য হৃষ্টস্বাৎ শক্তভাবে তু কনা সঃ॥ 


পঞ্চদশী। 


৬)৩ ০ 


্রান্ত বুদ্ধি ত আর প্রমাণ স্ব্ধপ গণ্য হইতে 
পারে না। 

উপরে বলিয়াছি, আজ কাপ শক্ষি 
পুর্জার অনেক বিড়ম্বনা । সে দিন জনৈক 
বন্ধু জিজ্ঞাী করিতেছিতলন, ছুর্গোসবের 
501)091)0101ট। (কল্পনা) কি, বলিতে পার। 
আমি বন্দুকে সরলতাবে বলিলাম তরঙ্গ ও 
জীব,” এবং “উপাস্ত ও উপাসকেব” 
কল্পনা! ব্যতীত মর অন্ত কি ০০91০০]3- 
আছে? বদ্ধু দেখিলেন, আমি 
তাহার কাল্পনিক ব্যাথা দিক দিয়াও 
যাইতেছি না। কিন্ত তিনি ছাড়িবার 
পাত্র নহেন, পুনরপি প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ 
করিলেন, “ছুর্গার এই প্রকার মৃত্তি কোথা 
হইতে আসিল? আমি বন্ধুকে পুরাণোক্জ 
মহামায়ার আবির্ভাব কাহিনী বুঝ ইয়া দিলাম । 
বন্ধু অভিলষিত হইতে 
ছুর্গোৎসবের প্রকৃত তব অনেক দূরে থিয়। 
পড়িপ। পুরাণ ছাড়িয়া ছুর্গোৎসবের 
00100906০91) করিতে হইলে প্রবঞ্ধনা ভিন্ন 
গতি নাই। পুরাণেতর কল্পনাসমূহের মধে 
পগিটিকেল ব্যাখ্যা অন্ততম। কমগা- 
কাস্তের ময় হইতে বক্তা, লেখক মকলেই 
ছর্গোৎসবকে একট। রাজনৈতিক রূপক 
বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন; কেননা 
শিক” শব্ধটা বূপকের সমর্থন করে। 
বুঝান হইতেছে যে, জাতীয় শক্তিকে জাগ্রত 
ক্রয়! তোলাই শক্তি পুজার প্ররুত অর্থ। 
যৈমন দেবতাদিগের তেজ হইতে শক্তির 
উদ্ভব হইয়াছিল, তেমনি লোক-সমাঙজ দদি 
যত্নবান হয়, তাহা হইলে বিপুল জনসমষ্ির 
সম্মিলিত তেজে দেশের কল্যাণ অবশ্থভাবী। 


001) 


0০91102700191) 


বজদর্শন | 


[ ৯ম বর্ষ, কান্তিক, ১৩১৬ । 


জগক্জননীর ভাবুক ভক্তগণ এই প্রকার 
ব]াখা। শুণিয়া মর্ম বেদনা প্রাপ্ত হন। 
বিষয়-বাপনার সহজ ইন্দ্ুজাপ লইয়া এই 
সংসার। জীবের চঞ্চল চিত সহজেই 
তাহাতে প্রন্গুব হয়। এ দিকে, তরর্গ- 
ভঙ্গচপল আয়ু দিনে দিনে ক্ষীণ হইয়া 
আসিতেছে । কবে যে জীবন-বুদ,দ নিঃশেষ 
হইবে, কে বলিতে পারে ? মানব সংসারের 
যন্বশলায় “চোখ ঢ।কা বলদর মত" দিবানিশি 
ঘুরিতেছে; যিনি এই মায়াময় সংসাবের 
একমার সার, তীহাকে ভাবিবার অবসর 
কোথায়? স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, অর্থ-পদ-ঘশ, 
বিলাস-বিভ্রম-মামোদ,-সংসারী মানব 
কোন্টা ত্যাগ করিবে? ধাহার লাগিয়া 
রাজপুত বৃদ্ধ এত্বর্স্য ছাড়িয়া তরুতল আশ্রপ্ন 
করিয়াছিলেন, জীটৈতন্ত উন্মত্ত হইয়াছিলেন, 
সংসারী জীব সহস্র যন্ত্রণার মধো কেমন 
করিয়া তাহার করুরণ। লাঁভ করিবে? তাই 
সন্ঘসর পরে তিনটা দ্রিনের হুন্য হিন্দুর 
ছর্গোৎমব। এই তিন দিন সকল ভুলিয়! 
সেই চিন্ময়্ী জগক্জননীর শরণাপন হইতে 
হয়। সমাজচিন্তা ও বাষ্্রনীতির আলোচনা! 
যে অনাবশ্ঠক, তাহা বলিনা। নিরপদ্রবে 
ধর্মের সেবা করিতে হইলেও তাস্থা একান্ত 
প্রয়োজনীয় । কিন্কযাহা বাহিরের জিনিস, 
তাহ] বাহিরে রাখাই শ্রেক্নঃ ! পুজ্র কন্তার 
দায়, সমাজের অবস্থা, রাষ্্রনৈতিক সংগ্রাম, 
সারের এই নকল আবঞ্জন1 উপাসনাক্ষেত্র 
হইতে স্ুদূরে রক্ষা করাই কর্তবা। দেবতার 
মন্দিরে কর্মক্ষেত্রের অতিনয় কদাপি বাঞ্ছনী 
নহে। 

আর এক শ্রেণীর উপাঁদপক আছেন, 


৭ম সংখ্যা । ] 


ধাহারা ছুর্গোঘসব করেন শন্ত নিপাতের 
জন্য । দস্তা, তস্করের কালী পুঝার ন্যায় 
ইহারা পাঁপ চিন্তা লইয়াই হুর্গোৎসবে প্রমত্ত 
হন। এই প্রকার তামসিকতাপুর্ণ উপাসন! 
যে, হীন মন্থষত্বের পরিচায়ক, তাহা বলা 
নিপ্রয়োজন। ইহারা সংসার-রগ্ষভূমির 
প্রতিদ্বন্দীদিগকে শক্রক্তান করিয়া ক্ষুদ্র 
স্বার্থের হলাহুলে দেবীর মঙ্গলঘট পূর্ণ করিয়া 
থাকেন। এই শ্রেণীর উপালকগণ লহোদর 
ও প্রতিবেশীপর্ণকে চগুমুণ্ড কল্পনা করিয় 
চণ্ডমুণ্ড বিনাশিনীর নিকট বরাভন্ন প্রার্থন৷ 
করেন। মূঢ় মানব একবার ভাবিয়া দেখে 
না যে, মহিষান্থর, শুস্ঠ, নিশুস্ত প্রন্ৃতি 
দৈতগণ, চণ্ড, মুণ্ড ও রক্তবীজের দল লইয়া 
তাহারই হৃদয়মধ্যে রাজত্ব করিতেছে। 
পাপ তাহার মন্ুষাত্বকে নির্বাদিত করিয়া 
ত্বর্গের নন্দনকানন দৈত্য, দানবের লীলা- 
স্থলীতে পারণত করিয়াছে। মানব জীবনের 
যাহ! সর্্স্ব, পাপ রক্তবীহ্জের দল তাহা হরণ 
করিয়াছে । কিন্তু এমনি মোহাদ্ধ জীব, 
সে নষ্ট মণির উদ্ধারে তাহার মতি নাই, ০স 
অমুতের সন্ধানে তাহার প্রবৃত্তি নাই! 
কেন না প্রকৃতি তাহাকে যে পথ প্রদর্শন 
করিতেছে, সে সেই পথেই চলিযাছে। তাই 
মূঢ়। আত্মন্জালের অভাবে, মহামায়ার পুজা 
করিতে বসিয়৷ ঘৃণিত জিঘাংসার পরিচয় 
দিতে কুগ্ঠা বোধ করে না। 

এস মা আনন্দনন্ি, ইচতন্তন্বনূপিশি ! 
এস ম! পূর্ণবৃদ্ধমস্জি, ভগনতি, দুর্গে! ম| 
শরত-লমাগমে প্রকৃতি তোমার পুঙ্গো 
পছার লই আবিভূতা। পৃথিবী কুহ্ুমহার 
গাঁখিয়া তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। 


দুর্গোৎসব । 


৩০৬ 
শরতের বিচিত্রবর্ণ রৌদ্রে তোমারই 
রূপপ্রভা ফুটা উঠিয়াছে। কল্লোলনীর 
কুলুকুলুবৰে তোমারই মহিমাসঙ্গীত গীত 


হইতেছে । জল-স্থল ও গগন-পবন তোমার 
মহিমারাগে আজ নবশ্রীসম্পন্ন। মা, 
তোমার আগমনে জড়, জীব যে যেখানে 
আছে, সকলই আননমন্স। হে ছুরিত- 
নাশিনী, ভ্রিতাপ-তারিণি ! মা, তুমি এস। 
এই পাপ তাপ্পুর্ণ ংসার তোমার আগমনে 
পবিত্র হউক। মা, বেদান্থ যাহাই বলুক, 
আমি তোমাকে ব্রঙ্গেবর অভিন্না বলিয়াই 
পুজা করি। মা, তুম যে নিজেই বশিয়াছ, 
এটকবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়! কা মমাপর!। 

পশোতা ছুষ্ট ময্যে বিশ্যাস্ত্ো মদ্বিভ তয়ঃ | 

এ জগতে আমিই একমাত্র আছি, দ্বিতীয় 
আর কিছুই নাই। হে ছুই, (শ্ুস্ত) এই 
দেখ, আমার বিভৃতিশ্বন্প দেবতার! 
আমাতে লীন হইলেন। মা) তুমি অরূপ! হইয়াও 
সরূপা, তুমি নিগুণ1 হইয়াও গুণময়ী, তুমিই 
এই জগত, তুমিই সেই ব্রদ্ধ। করুণাময়ি ! 
আমিতেছ, তোমাঁকে কি দিয়া পুজা করিব 
মা? তোমার পুজায় বলিদানের ব্যবস্থা 
আছে। মা, এইখানে শাস্ত্রের কুটতর্কে 
আমি দিগত্রান্ত। সমাধি ও রাজা সুরথ 
নিজ নিজ গাত্র হইতে রক্ত বলি দিয়া 
ছিলেন। মা, আমি তোমার চরণে আমার 
অহং জ্ঞান ৪ ইন্দরিয়গণকে উৎসর্গ করিতে 
চাই, কিন্ত শক্তি নাই। শক্তিময়ি, আমাকে 
সেই শক্তি দিয়! কৃতার্থ কর, মা! ভগবতি ! 
আমি তোমার নিকট কি প্রার্থনা করিব ? 
রাঞ। স্থরথ তোমার নিকট নষ্ট এরশ্ব্ধয 
প্রার্থনা করিষাঁছিলেন। তুমি তীহাঁকে 


২৩০ সই 


তাহাই দিপগাছিলে, ফণণ তাহার জন্মান্তর 
ঘটে। মহাজ্ঞানী বৈশ্য সমাধি সর্ধন্ব 
ভুলিয়া জ্ঞান তিক্ষা করিয়াছিলেন তাহাতে 
সমাধির মোক্ষলাড হয়। মা মোক্ষদে, 
রত্বাকর তুমি, তোমার নিকট কোন্‌ রত 
ভিক্ষা করিব? মা, তোমার মায়ার 
আবরণটা উন্মোচন করিয়া আমাকে পরিত্রাণ 
ফর। জগং এই তিন দিন তোমার ধ্যানে 


খচানশন। 


[ ৯ম বর্ম, কার্তিক, ১৩১৬ । 


নিমগ্ন হউক । এই কয় দিন আমরা 
তোমার নিকট আমাদিগের দুঃখ, দৈন্ের 
কাহিনী নিবেদন করিব না। আমাদের 
পরিবারের দারিদ্য, আমাদের সমাজের 
অভাব, আমাদের রোগ শোক-তাপ, সংলারের 
সকল চিগ্ত। এই কয় দিনের জন্য অবসান 
হউক, আমারা সকল ভুলিয়া তোমার ধ্যানে 
ও পুজায় প্রবৃত্ত হই। 
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য | 


কবি। 


(সরে গেয়) 


৮ 


আমরা কবিত' গাঁথি 
আমর! শ্বপনে নাতি 
আমর গাহি গান। 
কখনো সাগর তীরে 
কখনো গিরির শিরে, 
কোথাও নাহি স্থান। 
২ 
আমরা জানিনা! ছল, 
মানিনা পাশব বল, 
চাহিন! ধন জন, 
লয়ে স্থথ-হীন শ্ুথ 
ল"য়ে ঢুখ-হীন ছুখ 
কত না! অনশন ! 
৮৬) 
রবি হেলে চায় আগে 
শশী চায় অনুরাগে 
নিশ্বাপে শ্বসে বায় 


আমরা চাহিন! কিছু 
সময় চুটিছে পিছু 
লুটিছে ধর! পায়। 
৪ 
বিহগের তুপ্পে ছন্দে 
ফুলের বরণে গন্ধে 
বিহ্বল-চিত অতি। 
প্রলয় ঝটিকা স্বনে 
কঠোর কুলিশ রণে 
আমরা মহারথী। 
৫ 
আমাদের হি রাগে 
কতনা মানব জাগে 
অমরা মহিমা । 
আমাদের ঘৃণা ভারে-- 
মরণ মুছিতে নারে-- 
'৫স অমা-কাঁলিমার। 


৭ম সংখ্যা । ] 
১] 

আমর! জীবন গড়ি 
মরণে মধুর করি 

হুতাশে দেই আশা। 
শিশুরে হদয়ে টানি 
বরমণীরে দেবী মানি 

যুবকে ভালবাসা। 


বিশ্বৃত জনপদ । 


৩৩৩ 


ণ 

পীড়িতের তরে যুঝি 
পতিতের ব্যথা বুঝি 

সজীব করি দেশ। 
আমর! দেশের প্রাণ 
প্রীতি স্থৃত্তি ধান জ্ঞান 

আমরা আদি শেষ। 

আীমক্ষয়কুমার বড়াল। 


আপ 


বিম্মত-জনপদ । 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । 


আবদর রঙজজাকের কাহিনী । 


আদ্র বজক দেখিলেন বিজয় নগর 
সৌতাগ্যে ও. সম্পদে অতুল। বিজয়নগর 
নৃপতির শক্তি অপরিসীময, তাহার সম্রাজ্য 
্ব্ণছ্বাপ হইতে কুলবর্গ * এবং বঙ্গদেশ হইতে 
মালবাঁর পর্য্যন্ত বিস্তৃুত। টৈলগ্রযাণ উচ্চ 
এবং রাক্ষসের ম্তায় বলবান সহত্র হস্তী, 
একাদশ লক্ষ যোদ্ধ পুরুষ বিজয়নগরের 
প্রহরী কার্য্যে নিযুক্ত । সমগ্র হিন্দুস্থ!নে 
বিঙ্য় নগর নৃপতির ন্যায় একচ্ছগ্র নরপতি 
আর কেহ নাই। + 

বিজয় নগরের অনুরূপ কোন নগরের 
কথা কেহ কথনে! শুনে নাই, এমন নগরও 
কেহ কোন দিন দেখে নাই, ইহা এইরূপে 
গঠিত যে সাতটা ছুর্গ তেন সাতটা সু 


প্রাসাদ দ্রার। বেষ্টিত হুইয়। রহিয়াছে। 


₹ কৃষঃ| নদী হইতে কুনারি ক অন্তরীপ। 


*** - উত্তর সিংহদ্বার (বহিত্বার) হইতে 
দক্ষিণ সিংহদ্বার ৭ যাইল বাবধান। প্রথম 
এবং দ্বিতীয় ছুর্গের মধ্যস্থলে কর্ষণযোগ্য ভূমি 
উদ্যান ও গৃহাদির অভাব নাই। তৃতীয় 
হইতে সপ্তম দুর্গ মধ্যস্থিত স্থানে বহু বিপণি 
বিপুণ জন্মগুল তথায় বিরাজমান। বাঁজ- 
প্রাসাদের নিকটে চারিটী বাজার? | *****, 
প্রত্যেক বাজ।রেই উচ্চ বেদী ্রবং- সদৃশ 
ক্রমোচ্চ সোপান শ্রেণী। প্রাসাদ সমূহের 
মধ্যে রাজপ্রাসাদ্ঘই সর্বোচ্চ । বিপণিগুলি 
যেমন দীর্ঘ তেমনি প্রশস্ত। পুষ্প বিক্রেত! 
গণ দিও আপন আপন “দোকানের? সন্ুখে, 
উচ্চ বেদী বাধিয়াছে কিন্তু তাহার। পথের 
উভয় পার্খ হইতেই পুষ্প বিক্রয় করে ইহাতে 
কাহারো কোনরূপ অস্থবিধা হয় না। সদ্য 


1 শিল] লিপি হুইতে ইহাই গান! যায় যে দ্বিতীয় দেবরায় এই দবয়ে " মহ।রাজধিয।দ রাজপরদেশর * 


আংখা। গ্রহথ করিয়ছিজেন। 
ই 


৩০৪ 


চয়িত সুগন্ধি পুষ্প সকল সময়েই পাওয়া'ঘায় 
"সকল স্থানেই গোলাপ ফুল বিক্রীত হয়। 
এ দেশের পোক মনে করে থাণ্যের হ্তায় 
গোলাপ ফুলও বিশেষ আবশ্তক। সমব্যব- 
সায়ীদিগের দৌকান-পসাব এক স্থানে 
সঙ্জিত। এই সকল “বাজারে? মণি মুক্তা 
প্রবাল ও হীরক বিক্রীত হইয়। থকে । 
রাজ-প্রাসাদের সন্নিকটে প্রস্তর বিনির্শিত 
পয়ঃপ্রণালী দিয় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্বত্য 
আোতম্বিনী গ্রবাহিত। সেই সকল পয়ঃ- 
প্রণালী মস্যণ ও সুন্দর | 

সুলতানের (নুপতির ) প্রাসাদের দক্ষিণ 
ভাগে দেওয়ানথান।। রাজমক্ত্রী এই স্থানে 
বদিয়। রাঙ্পকার্ম্য করিয়! থকেন। দেওয়ান 
থান। অতি বৃহৎ এবং দেখিলে মনে হয় যেন 
একটী “চেহেল সুতুন” অর্থ[ৎ চল্লিশটা সন্ত 
বিশিষ্ট বৃহদায়তন কক্ষ। ইহারই সম্মুথে 
একটী মন্ুম্যের অপেক্ষা উচ্চ কক্ষকে “দপ্তর 
খানা? কহে। এই দপ্তরথান! দীর্ঘে ত্রিশ 
গজ এবং প্রস্থে ৬ গজ । এখনে রাজ্যের 
দলিলপত্র রক্ষিত হয় এবং লিপিকারগণ 
কাষ্য করেন। 

দেওয়ানথানার মধ্যস্থলে উচ্চ মঞ্চের 
উপত অধিঠিত থাকিয়া একজন রাঞ্জ পুরুষ 
শাসন সংরক্ষণ কার্য্যে নিযুক। মঞ্চের পদ 
তলে সার সাধিয়া চোবদারগণ দগাপমান 
থাকে। অভিযে!গকারী চোবদারদিগের 
নিকট পধ্যস্ত অগ্রসর হইয়। ভূমি স্পর্শ পূর্ববক 
প্রণাম করে এবং য্কিঞ্িিৎ দক্ষিণ! প্রদ্দান 
করিয়া আপনাব্র বক্তব্য প্রকাশ করে। ক্ষ 
অভিযোগ গ্রহণ করিয়। বিচারক আদেশ 





+* দক্ষিণ! দিবার কথ শুধু ইলিয়ট সাহেবর গ্রন্থেই আছে। অন্য গালে দেখিনাই। 


বঙদর্শন। 


[ ৯ বর্ষ, কার্তিক, ১৩১৬। 


প্রচার করিয়া থাকেন। সে আদেশ অমান্ত 
করিবার জধিকার কাহারো নাই। বিচার 
কার্ধ্য শেষ করিয়া তিনি যখন আসন পরি- 
ত্যাগ পূর্বক রাজদর্শনে অগ্রসর হয়েনঃ তখন 
স্থচিত্রিত সাতটা ছত্র লইয়া ছত্রধারীগণ 
তাহার অগ্রে অগ্রে গমন করে, উততয় পার্খে 
বাদ্যধবনি হয় এবং আ্ভাবকগণ তাহার জয় 
গান করিয়া থকে । রাজার নিকটে পৌছি- 
বার পৃর্সে তাহাকে ৭টা ভিন্ন ভিন্ন তোরণ 
অতিক্রম করিতে হয়। প্রত্যেক তোরণ 
সজ্জিত প্রহরী কর্তৃক সুরক্ষিত। বিচারক 
প্রত্যেক তোরণ সন্নিকটে এক একটী ছত্র- 
ধারীকে পরিত্যাগ করিয়! অগ্রসর হইতে 
থাকেন এবং শেষে একাকী নৃপতি সমক্ষে 
উপস্থিত হইয়। রাজ্যের ও রাজ-কার্ষের 
সংবাদ প্রদান করেন। 

রাজপ্রাসাদের বামভাগে টক্কশাল।। 
এখানে তিন প্রকারের সুবর্ণ, এক প্রকারের 
রৌপ্য এবং এক প্রকারের তার মুদ্র। প্রস্তত 
হয়। সকলেই নির্দিষ্ট সময়ে রাজ্যের দেয় 
রাজকর টক্কাশালায় গ্রদান করে। কাহারও 
কিছু প্রাপ্য থাকিলে তাহাও টঙ্কশালা হইতে 
লইতে হয়। প্রতি চাবি মাস অন্তর 
সিপাহীর্দিগের বেতন দেওয়ার নিয়ম আছে। 

এ রাজ্যের জন-সংখ্য। এত অধিক ঘে 
সবিস্তাত্রে বর্ণনা কত্পিতে গেলে অত্যন্ত 
অধিক বলিতে হইবে | রাজার অর্থাগারে 
গর্ভ বিশিষ্ট কক্ষ আছে। সেই সকল গর্ত 
মধ্যে গলিত স্বর্ণ বৃহৎ বৃহৎ খণ্ডে রক্ষিত হয়। 
বড় ছোট এ দেশের যে কেহ সকলেই মুল্য 
বান প্রস্তর নিশ্দিত ভূষণ ব্যবহার করে। 





এম সংখ্যা |] 


মন্ত্রীর কর্মশালার সন্গুখেই হস্তিশাল।। 
রাজার বন সংখ্যক হস্তী আছে, তন্মধ্যে 
বৃহৎ 'গুলিই এখানে রক্ষিত হয়। প্রত্যেক 
হস্তীর জন্য এক একটা স্বতন্ত্র কক্ষ নির্দিষ্ট 
রহিয়াছে । সে সকল কক্ষপ্রাচীর সুদৃঢ়, 
কক্ষের ছাদ কাষ্ঠ নির্মিত। একটী প্রকাণ্ড 
শ্বেতহস্তী বন্ষত্বে রক্ষিত হইতেছে প্রত্যহ 
গ্রভাতে ইহা রাজার নিকটে আনীত হয়। 
“কিচু (কচু?) সিদ্ধ করিয়া লবণ চিনি 
সংযোগে ছুই মণ ওজনের এক একটা গোলক 
নির্মিত হয়। সেই সকল গোলক মাথনে 
সিক্ত করিয়া বাজপ্রাসাদের হস্তিদিগকে 
খাইতে দেওয়! হয়। 

রাঃ চে ঞ 

টক্কশালার পুরোভাগে শাস্তি রক্ষকের 
(আধুনিক পুলিশ কমিশনার) কর্মশাল]। 
তাহার অধীনে ১২০০০ জন শাস্তিরক্ষক 
( পুপিশ) আছে। বেশ্ত।লয় হইতে সংগৃহীত 
রাজকর হইতে ইহাদের বেতন প্রদান করা 
হয় । সেই সকল বারবণিতাদিগের স্ুরম্য 
হ্থযশ্রেণী তাহাদের চটুলত। ও কটাক্ষ 
অবর্ণনীয় । 

কঃ কঃ গ্ স্ঁ 

টক্ষশালার পশ্চাতেই বাজারের ম্যায় 
একটী স্থান আছে । ইহা! দীর্ঘে ৩০০ গজেবও 
অধিক এবং প্রন্থে ২০ গজ। পথের ছুই 
পার্থ হন্্শ্রেণী এবং বারান্দা। হস্দ্যগুলির 
সন্ুধে সুন্দর প্রস্তরময় আসন নির্মিত 
রহিদ্বাছে। পথিপার্থখে উজ্জ্বল বর্ণেরঞ্জিত 
প্রস্তর নির্িত সিংহ, ব্যাদ্ব প্রস্ভৃতি নানাবিধ 
জন্তর মুর্তি। লে গুপি এত সুন্দর, যে 
দেখিলে আসল বলিয়া ভ্রম হয়| ...... তব 


বিস্মৃত জনপদ ৷ 


৩৬৫ 


প্রান্তে বসিবার আসন প্রভৃতি রক্ষিত হুয়। 
বহুমূল্য ভূষণে সাঁজ্জতা বারবিলাসিনীগণ 
সধিগণ সমভিব্যাহারে সেই সকঙ্গ আসনে 
উপবিষ্ট থকিয়! লোকের চিত্ত হরণ করিব 
তাহাদিগকে ফাদে ফেলে। 

একদিন রাজা আমাকে আহ্বান করি- 
লেন। আমি সায়ংকালে রাজদর্শন করিতে 
গমন করিলাম । আমি তাহাকে পাঁচটা 
সুন্দর ঘে।টক এবং ছুই খানি থালিতে নয় 
থানি দামাস্ক এবং সাটিন উপহার দিলাম। 
বৃপতির উপযুক্ত একটী সুসঙ্জিত ৪৯ স্তস্ত 
বিশিষ্ট কক্ষে তিনি তখন বসিয়াছিলেন। 
তাহার দক্ষিপে ও বামে বহুপোক বত্তাকারে 
উপপ্চিত ছিগ। বনুনূল্য সাটিনের পরিচ্ছদে 
নুশোতিত হইয়। আসগ যুক্তার হার কণ্ে 
দোলাইয়] নৃপতি সমাসীন ছিলেন। সে 
কমালার যুপ্য নিরূপণ কর! মণিকারদিগের 
পক্ষেই অত্যান্ত দুরূহ । ...... বাজার বর্ণ 
পীতভাঁভ; দেহ ক্ষীণ এবং দীর্ঘ। ...তোহার 
ুগ্তিটা নয়নাকর্ষক। 

তিনি আমাকে সঙ্গেহ সম্মাষণ পূর্ব ক 
তাহার সন্নিকটে বণাইলেন এবং সম্!টের 
পত্র গ্রহণপূর্বক আমায় কহিলেন-মহি- 
মান্বিত সত যে আমার সভায় তাহার দত 
প্রেরণ করিয়াছেন ইহাতে আমি বড়ই প্রীত 
হইয়াছি।১ .........., আমার সিধা স্বরূপ 
প্রতিদিন ছুইটি ভেড়া, ৮টী যুর্ণী, পাঁচ মণ 
চাউল, এক মণ মাথন, এক মণ চিনি এবং 
ছুইটা সর্বশ্রেষ্ঠ ন্ব্ণযুদ্র। প্রেরিত হইত। ... 

এ দেশের ক্ষমতাশালী কাফেরগণ (1) 
আপন আ'পন শক্তি, সম্পদ, আড়ম্বর ও 
অহঙ্কার প্রদর্শনে পটু। তাই রজা এতি 


সত কাগগার রক 


৩০৬ 


ববর্শন। 


[ ৯ম বর্ষ, কাণ্তিক, ১৩১৬। 
ঠ 


বদর মহানবী নামক একটা আড়ম্বব পুর্ণ স্থানে গায়িকা, ভাট- প্রভৃতি সমবেত হইয়। 


উৎসব করিয়! থাকেন; আমি রজব মাসের 
সেই উৎসব বর্ণন। করিতেছি। (?) * 
রাজার আদেশে দেশের প্রধান প্রধান 
ব্যক্তি ও সেনাপতি প্রভৃতি ঠিন চারি মাসের 
পথ দুর হইতে ও আপিয়। রাজধানীতে সম- 
বেত হইলেন। তাহাদের সহিত সহত্র হস্তী 
আসিল। সেসকগ হস্তির হাওদা বিচিত্র 
কারুকাধর্যময় ও অতীব সুন্দর। ব্লাজপ্রাসা- 
দের সম্মৃথে একটী উপযুক্ত বিস্তৃত স্থানে এই 
সকল হস্তভী আপিয়। দাড়াইল। দেশের গণা 
মানত ভদ্র সম্প্রদ্দায় তথায় সমবেত হইলেন। 
সেই সুুসচ্িত ক্ষেত্রে অগণিত গৃহ 
নির্শিত হুইয়াছিল-_-ভাহাদের কোন্টী 
ভ্রিতল, কোনটা চতুস্তল, কোন্টী পঞ্চতল। 
গ্রাত্যেক গৃহ গাত্রে অসংথা পশু পক্ষী কীট 
পতঙ্গের যুদ্ধ অদ্কিত। দে সকল চিত্র 
এত স্বন্দর যে জীবন্ত বলিখা ভ্রম হয় এবং 
চিত্রকরের-লিপি কুশলতা ও বিষয়জ্ঞানের 
পরিচয় দেয়। কোন কোন গৃহ এরূপ 
কৌশলে নির্দিত যে তাচারা ম্মনবরত বৃত্তা- 
কাবে ঘুরিতেছে এবং মুই" মুহুর্তে নূতন 
নৃতন দৃশ্তাবলী আনিযা নয়ন সমক্ষে ধরি- 
তেছে। এই স্থানের সম্মুখে একটা অতি সুন্দর 
মবতল প্রাসাদ। তাহার সর্োচ্চ স্থানে রাজাতর 
সিংহাপন স্থাপিত হইয়াছে। সপ্তম তল 
আমার ও আমার বাদ্ধনদিগের জন্য নির্দি 
হইয়াছে। এরই প্রাসাদ ও পুর্ব লিখিত গৃহ 
গুলির মধ্যে একটী সুসক্জিত স্থুবিস্তৃত যুক্ত 


স্পা 


আপন আপন কোৌশল প্রদর্শন করিতেছে । 


এই গাগ়িকাপশ্প্রদাযের মধ্যে যুবতীই অধিক। 


তাহাদের বসন্তের-গোলাপ-নিন্দিত গণ, শর- 
তের চন্দ্র তুল্য সুন্দর বদন লোকের প্রাণ মন্‌ 
মে।হিত করিতেছে । বাজার সন্ুখেই তাহারা 
একটী বধনিকাস্তরালে অবস্থান করিতেছিল 
যবনিক। অন্তরিত হইলেই মুহুর্ত ]'মধ্যে 
তাহার! লীলা! বিভঙ্গে রণ বিক্ষেপ করিতে 
লাগিল। সে ধৃশ্ত দেখিলে চিত্ত আনন্দে 
উন্মত্ত হইয়া উঠে। 

উৎসব কালের নৃত্য গীত, ভোঙ্বাজি 
অগ্রিক্রীডা প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া আব্দ্র 
বজাক কঠিতেছেন,- 

উত্সবের তৃতীয় দিবসে আমি রাজ- 
সদনে নীত হইলাম । রাঁজ। এক খানি বৃহৎ 
সি“হাসনোপরি উপবিষ্ট ছিলেন । সে সিংহা- 
সন স্বর্ণ নির্িত এবং অতুযত্কষ্ট মণিমুক্তাদি 
খচিত । পৃথিশীর অন্ত কোন স্থুনে এমন 
শিল্লনৈপুণ্য সম্ভব নহে। সিংহাসন সন্দুখে 
এক খানি সাটনের আসন ছিল--তাহার 
চতুর্দিকে সুন্দর মুক্তার তিন সারি 
ঝালব ঝুলিতেছিল। উৎসবের কয়েক দিন 
এই আসনের উপর সিংহাসন স্থাপন করিয়। 
রাজ! তদুপরি উপবিষ্ট থাকিতেন। ....... , 
. রাজপ্রাসাদে উপনীত হইয়া দেখিলাষ 
ছাত্র এবং কক্ষ প্রাচীর তরবারি পৃষ্ঠের ন্যায় 
পুক সুনর্ণপরে মণ্ডিত। সেই স্বর্ণ পত্র 
নানাবিধ মুক্তার্দি থচিত। স্বর্ণ শলাকা 
বিদ্ধ হইয়া সেই মুক্তা খচিত সুবর্ণ পত্র 


* আব্দর রজাক যেউৎসব দর্শন করিক়ছিলেন তাহ! মহানবমী বলিয়! বে!ধ হয় না) কারণ উহা! দিবসত্্ন 


বাপীছিল। মানবীর উংসণ নয় দিন বা।গী। 


বোধ হয় আব্র রজাক নববর্ষ ৎলধ দেখিগ। থাকি:নন। 


শুক।আশ্িনে মহানষমী উতান। উহ ১3৪৩ থুঃ অন্দের রঙদ মাংসর চশ্র কারি: +র চগ্রা, অঙ্গিংলব নে । 


৭ম সংখ্যা । ] 


কক্ষ গ্রাচীয়ে অবরুদ্ধ । সম্মুখের বেদী 
উপয় ন্বপতির বৃহ্দায়তন স্বর্ণ সিংহাসন 
শেভ পাইতেছিগ। 


মহাভারত। 


৩৩ 


বিজয়নগরের হিন্দু নৃপতি ধেশুধু শক্তি 

এবং সমৃদ্ধিতেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহা নহে 
তাহার সন্বগুপ রাশিরও সীম] ছিল ন! 
শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য । 


উপ রেিসেত 


সহাভারত। 
ইতিহাঁপ ব। ইতিরৃন্ত | 
কেতুগ্রহ--হঃশাসন। 


হুঃশাসন চরিত্রের লক্ষণ গুলি এই £-- 

১। আবুতনয়ন। গান্ধারী যে মাংসগিগু 
গ্রসব করেন তাহার শত খণ্ডের এক থণ্ড 
ছুঃশাসন রূপে পরিণত হয়| 

২। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রবর্তকত্রয়ের 
একজন দুঃশাসন। ( মহা 1) 

৩। হুর্য্য(ধনের ভ্রাতু শত--শত তারক 
মধ্যে ছুংশাসন একান্ত অনুগত ও আজ্ঞাবহ । 

৪1 ছুর্যের্যাধনের আজ্ঞায় ছুঃশাসন 
কষ্ণার কেশপাশ ধারণে কুরুপতায় আনয়ন 
করেন। 

৫। ছুঃশাসনের বক্ষ খড়েগ বিদারণ 
করিয়। ভীমসেন তাহার রক্তপান করেন। 

জ্যোতিষিক তত্ব ও ইতিহ। 

১। পিতৃযান ওরফে ছায়াপথ--ই তি- 
হের ছায়াদেবী। রেবতী ছায়ার নামান্তর । 
এজন শনি ছায়াস্থত ও রেবতীভব। 

হ। গ্রহগণের শীর্ষগগানীয় স্রপুত্র সৌরী 
»সশনিই খর্তানগ। এবং খর্ভান্থর প্রতিকৃতি 


রাহুসর্প। রাছর ধড় কেতু (লাগুলস্, 
০৭15) নামে খাত। 

৩। কেতুগ্রহের অধিদেবতা চিন্রগুপ্ত 
(যম) যম--মঙ্গল গ্রতি দ্বিতীয় বর্ষে_-- 
অনৃশ্ট থাকে বলিয়া উহ্ার এরতিহিক নাম 
চিত্রেগুপ্ত । 

৪1 সমুদ্র মন্থনোডভূত সুধা দেববেশে 
পান হেতু মোহিমীদেবী রহছুর মুণ্ড ছেদন 
করেন, তাহার ধড়ই কেতুগ্রহ তাহ! কাহার 
অবিদ্দিত নহে। 

উপপত্তি। 

কেতু হুঃশাসনের চরিত্র লক্ষণ ঘৎসামান্য 
ঘে কিছু পাওয়। ঘাঁয় তাহার বিশেষত্ব তত 
চিত্তাকর্ষক নহে, সুতরাং সাধারণোর পক্ষে 
আমাদের নির্ণাত শ্বরূপতা হৃঘোধক হইবে 
বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি না। 
তবে” অন্যান্য বীর চরিত্র যদি হাদয়ঙম হয় 
তবে ছুঃশাসন কেতুগ্রহ বলিয়। প্রতীত হইবে 
তাহার সন্দেহ নাই। 
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৩১০৮ 


১। কেতুগ্রহ চিত্রগুপ্ত দৈধত বলিয়া! 
ছুঃশাসন সতত নরক-কর্ণের পক্ষপাতী । 
২। রুষ্তঠার অবমানন|। করিয়! কেতু 


ছুঃশাসন মোছিনীর কৃত নির্যাতনের প্রতি- 
শোধ লইল। 
৩। ফেতু দুঃশাসনের কঠরুধির পান 


করিয়৷ ভীমসেন পরিতৃপ্ত হইলেন। (মহ! 
৮৮৪) 
ধনপতিকুবের- ভূরিঅবা | 
( মহা--৭১৩৯--১৪০ ) 
ভূরিশ্রবার চরিত্র লক্ষণ গুলি এই £__- 

১। ভূরিশ্রবার আদি নাম জলসন্ধ 
(মহা ৭১৪৮) এবং তাহার উপাধি ভূরিশ্রবা, 
যুপকেতু, ও শলাগ্রজ। 

২। ভূরিশ্রবার দক্ষিণ হস্ত খড়গ সম- 
বেত বা খড়গ সমন্বিত ছিল। 

৩) জলসন্ধ ভূরি দক্ষিণ প্রদ ছিলেন 
বলিয়া তাঁহার উপাধি ভূরিশ্রবা ছিল। 

৪ | ভূরিশ্রব! “অগ্রিতে আহতি প্রদানে 
নিয়ত দেবগুণের তৃপ্তি সাধন করিতেন এবং 
গ্রার্থা মাত্রেরই কামন। পূর্ণ করিতেন” এজন্য 
তাহার যুগকেতু নাম এবং যুপ তাহার বখ- 


ধ্ব্জ চিহ্ন ছিল। 
€। ভূরিশ্রবা ও সাত্যকি ত্রহ্মলোক 


গ্রাতিষ্ঠিত বীরদ্বয় ছিলেন। 
৬। দ্বদ্যুদ্ধে ভূরিশ্রব। সাত্যকির কেশ- 
গ্রহণ পূর্বক বক্ষন্থলে পদাঘাত করিলেন 
৭; ভূরিশ্রবার গৃহীত কেশ বাহুর 
সহিত সাত্যকি স্বীয় মস্তক পরিভ্রামিত 
করিতে লাগিলেন । 


বঙগদর্শন। 


[ ৯ম বর্ষ, কার্তিক, ১৩১৬। 


৮। শ্রীকৃষ্ণ প্রণোদিত অর্জুন বাণ দ্বার 
খড়গ চহ্ছিত দক্ষিণ বাছু ছেদন করিলেন। 

৯। এবং সাত্যকি খড়গ হার! প্রায়ো- 
পবিষ্ট ভূরিশ্রবার শিরঃ ছেদন করিকেন। 

১৯। অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের আদেশে 
ভূরিশ্রবা চতুতুঞ্জ মূর্তি হইয়! গরুড়াসনে 
শিবিরাজপ্রাগুধাযে গমন করিলেন। 

জ্যোতিস্তত্ব। 

১। ভগোলে মকর রাশির উর্ধে দুর 
চলে না। করিলে গর্ডড়মগ্ল (40118) 
দেখা যায়। তার] গরুড়ের উঃ পৃঃ ভাগে 
প্রবিষ্টুমগুল ( [)161311)09 ) অবস্থিত। (১) 
তছুতরে শৃগাল মণ্ডল ( ৬/1০৩০৪]৭ ) এবং 
তারা শ্গালের উঃ পঃ কোণে ব্রঙ্গ ঠদবত 
অভিজিৎ নক্ষত্র বীণামগুলে (1075 ) অব- 
স্থিত আছে। (২) 

২। প্রবিষ্ট মগুলে বসুদৈবত পঞ্চ 
তারাত্মিক। ধনিষ্ঠ। নক্ষত্র স্থপিত আছে । 

ক্র্োতিধষিক ইতিহ। 
(ন্নামায়ণ ৭৩) 

১। বিশ্রবাপুত্র ধনপতি কুবের ধন ও 

যজ্ঞের অধীশ্বর ছিলেন। 
€( মহা ৫1১৬) 

২। এবং সায়ক (খড়গ) তাহার অস্ত্র 
ছিল। 

(হা ৮৯১) 

৩। ধনপতি যক্ষরাদ। বক্ষগণ ধন- 
রক্ষক ও জলাধিপতি বরুণ দেবের বার্তী- 
বাহক । 


(১) “ডলফিন্‌ মনত তুমধাসাগরে ও জতল-অন্তিক সাগরে পাওক। হার | মুযূর্ু অবস্থান ইহার আশ্র্ঘা- 


জন ক নানলাধ্পপরিষর্তন ঘটে? | ( ০0৪৮৪: ) 


(২) ব্রণ স্ব হা! অনি: শ্বাহ!। তৈঃ ব্রা ১1১৪ 1 


ণম সংখ্যা । 1 

৪1 রামায়ণ মতে (৭1১৮) ধনপতি 
ককলাসরূপী। (৩) 

৫ কুবেরের সত] “অস্তরীক্ষ চারিনী”। 

€ মহা ২১৭ ) 
উপপন্তি। 

আমর] দেখিতেছি যে ৫-- 

বিশ্রবা পুত্র ধনেশ ধনদানে ও যজ্ঞ 
দক্ষিণ। দানে সতত ব্রতী । 

ভুরিশ্রব(ও ধন দানে ও যজ্ঞ দক্ষিণ] দানে 
সতত ব্রতী। 

সাযর়ক (খড়গ) বিশ্রবা পুত্রের অস্ত্র। 
ভূরিশ্রবার দক্ষিণ বাহু থড়গসমস্িত ব! 
সমবেত। 

বিশ্রব। পুত্র যজ্জের অধীশ্বর । 

ভূরিশ্রবার পতাকা যূপ চিহ্ছিত। 

ধূনগ্রয় বিশ্রব। পুত্র ও ভূরিশ্রবা উভয়ের 
বিজেত! আবার শ্রবিষ্ঠ ওরফে ধনিষ্ঠ নক্ষত্র 
তার। গরুড়োপরি অবস্থিত । 

ভূরিশ্রবাও গরুড়াসনে আসীন । 

ধনিষ্ঠ ওরফে শ্রবিষ্ঠ ব্রহ্ম বত অভি- 
গিৎ নক্ষত্রের সন্নিহিত । 

ভূরিশ্রবাও দত্রক্ম লোক প্রতি িত” | 

পঞ্চ তার।ত্মিকা ধনিষ্ঠার এক তারা 
হীন হইলে তার! চতুষ্ট্য় অবশিষ্ট থাকে । 

এক হস্ত মর্জন শরে বিচ্ছিন্ন হইলে 
ভূরিশ্রব! চতুতুর্দ মূর্তি ধারণ করিলেন। 








(৩) “কুকলদঃ ধনাধাক্ষ১* | রামায়ণ । 


মহাভারত । 


৩৬৩ 


অস্তরীক্ষ চারী বিশ্রবাপুত ধনেশ, ব্রক্ 
লোকাধিঠিত গরুড়োপরিস্থ তার! শ্রবিষ্ঠ 
গুরফে তার! ধনিষ্ঠ, এবং গরু ডাশীন ভূরি- 


শ্রবা, এ তিনের নিত্য সম্বন্ধ সহজেই উপ 
লব্ধি হয়। 
তারা গরুড় ওরফে তারাশ্রেনের ও 


তারা হংসের সন্নিহিত তারা শৃগালের সহিত 
শিবিরাঙ্ের ঘনিষ্ঠত। থাকিলে নংশয়ের 


কোন হেতুই থাকে না (মহা ৩১৯৬ )। 


ডলফিন মৎস্যের জলচরত্ব ও কৃক- 
লাসের স্থলচরত্ব, সামুদ্রিক ও মধাতৃমিঞ্জ 
কবিগণের কল্পনার পরর্থক্যের ফল মাত্র। 


মূলে একই । 
নৈধণত মঙ্গল রাবণের ভ্রাতা টনধত 


বিশ্রবাপুত্র অসুর পক্ষে দাড়াইবেন তাহার 


সন্দেহ নাই। 
তিহিক চরিক্র “ভূষণ বাহন” দ্বারা 


নির্ণয় করাই নিরাপদ । কারণ ভূষণ বাহন 
অপরিবর্তনীয়। 

(কুমারসম্ভব ৩।৪১) নন্দী-বুধের (৪) 
হেমবেত্র মহাকবি হোমারের অডেপী 
(২৪।১-৪) তে হামিজ হস্তে এনং «বেবি- 
লনের নেবোতারার হস্তে দৃষ্ট হয়” ([২- 


1110501) )। 
কামদেবের বর্শ রোমে কুপিভ দেবের 


দেহে এবং গ্রীসে ইরস্‌ দেবের শরীরে দৃষ্ 


হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি । 





কুকলাস অন্ধকারে থাকিলে ছেয়ে রং হয় অ।লোকে থাকিলে পার্থ পদার্থের বর্ণ ধারণ করে এবং ভর পাইলে 


য়ভবর্ণ হয়--৫ 


“কুকলাসের মন্তক ম্বরধ্ণ এজন্য ইহার কাঞ্চনক নাম” ( রামাগ্জন্থামী ) 


কাঞচনকই ধনপতির উপযুক্তরপ | 


(৪) বুধগ্রহের একটী নম প্রহর্ধণ। এ প্রহর্ষণ নাম ইতিছাদে নঙ্গীনামে পরিণত হইনাছে। 


৩১৩ 


শুক্রাচার্ধয--কুপাচার্যয 
কুপাচার্ষেযর চরিআ লক্ষণ গুলি এই £-- 

১। গোতয পুত্র যহর্ষি শরদানের 
পরস্তদ্বে ধমজ পুত্র কন্যা জন্মে। এই 
পুত্রের নাম কূপ এবং কন্ঠার নাম কৃপী 

( মহা ১১৩ ) 

২। পিতার অধ্যাপনায় কপ আচার্য 
হইয়া উঠিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণুর পুত্রগণ 
এবং বৃনিঃ ও অন্যান্য ভূপতিগণ তাহার 
নিকট ধন্ুর্বিদ্যা শিক্ষা করিতেন । 

( মহা! ১১৩০ ) 

৩। দ্রোণাচার্ধ্য--কপীর পাণিগ্রহণ 
করেন। 

৪। মহাভারত মতে (৮1৮৯) কপ অমর 
ও (81৫৫ নীল'পতাক! পরিশোভিত ছিলেন 
তাহার (৬১৭) রথধ্বজ বৃষতাঙ্কিত এবং 
তাহার (৬২০ )যানের অগ্রভাগ পউতৎকৃষ্ণ” 
ছিল। 

জ্যেতিষিক তত্ব ও ইতিহ। 

১। উশনা দেব ও শ্রীদেবী শুক্র গ্রহের 
বষজ যুর্তি। শুক্রগ্রহ দেখিতে নীলাভ। 

২৭ ুক্রাচার্য্য পৌরাণিক যুগে অস্ুর- 
গণের অন্ত্রশুরু হইয়াছিলেন। বেদে উশন! 
ইন্দ্রদেবের মিত্র ও সহায় বলিগ্না বর্ণিত 
আছে। * 

ও। বাশিচক্রের তারার ও তারাতুল 
শুক্রগ্রছের গৃহদবয়। তারাবৃষের মুণ্ডে অতি 


শট খত রেট ১৫১১০০১১। 


ব্জদর্শন। 





[ ৯ম বর্ষ, কাতিক, ১৩১৬। 


উদ্ব্বল রোহিণী নক্ষত্র এবং তারাতুলের 
অগ্রন্তাগে উত্ভ্বল বিশাখা নক্ষত্র অবস্থিত 
আছে। কিন্ত তারাবৃষের এম ভাগে স্থিত 
কত্তিকানক্ষত্র তাদৃশ তেগ্জন্বী নহে এবং 
তারাতুলের প্রথম ভাগে যে তারাগুলি আছে 
তাহার। নিতাস্ত ক্ষুদ্র । 

উপপত্ভি। 

১। কৃপাচার্ধ্য অমর ছিলেন ম্ুতরাং 
বুঝিতে হইবে যে কপ পার্থিব প্রার্ণী নহে। 
এবং স্বর্গে ও স্ুরাচাধ্য বৃহম্পতি ও অস্ুরা- 
চার্য্য শুক্র গ্রহ তিন্ন আর অন্য আচাধ্য নাই। 
ড্রোণ গুরু মহাভারুত মতে (১৬৭) বৃহ- 
শপতির অংশে জন্ম গ্রহণ করেন অর্থাৎ স্পষ্ট 
কথায় দেবগুরু বৃহম্পতি দ্রোণাচার্ধয নাষে 
ইতিহাসে পরিচিত। সুতরাং শুক্রাচার্যয 
ভিন্ন আর কেহ কপাচার্য্য হইতে পারে না। 

২। শুক্রগ্রহ দেখিতে নীলাভ দেখায়।? 
এজন্য কূপ নীল পতাকা স্থুশোভিত। 

৩। তারা বৃষ শুক্রের গৃহ, এজস্য কূপের 
রথধবজ বৃষভাঙ্কিত। 

৪। শুক্রগৃহ তুলরাশির অগ্রভাগ--উতকৃষ্ণ। 
এইজন্য কৃপের যানের অগ্রভাগ উতৎ্কৃষ্ণ | 

৫| টবিকযুগে শুক্র দেবপক্ষ ত্যাগ 
করিয়া অসুর পক্ষ অবলঘন করেন নাই। 
তাই দ্রেণ ও কপ মধ্যে মহাভারতে সৌহ্গ্ 
উপলক্ষিত হয়। ($) 

তারাদর্শক । 


+ বিশ্ববর্ণ দর্শনী যন্ত্রের সাহাঁব্যে নিণাত্ত হইয়াছে দে শুক্রগ্র্থ বর্ণে গীতা শুকু। 
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দেখ। 





বৌদ্ধধর্ম । 


! পুর্ববগ্রবন্ধের অশ্ুবৃত্তি) 


(ভরে. 105 1809100)র 


ফরাপী হইতে | 


ধর্দ্ের ক্রিয়াকলাপ অপেক্ষা নৈতিক 
কর্তবাসাহনকে বৌদ্ধপণ্ম উচ্চতর আসন 
প্রদান করেন। ইহাই বৌদ্ধধর্মের দ্বিতীয় 
আমূল সংস্কার,_যদদও এই মুলশ্ত্রটি 
বহুপূর্ধে মানবধররশাঙ্্রে প্রাতপাদ্দিত 
হইয়াছিল, কিন্তু শদহ্গসারে কোন কাজ 
হয় নাই। কাজ হওয়া দূরে থাকুক, 
ব্রাহ্গশাধর্ম কতকগুল! অতিরঞ্জিত ও শিশু" 
স্থলভ বাহীন্গ্ানে পর্যবসিত ₹ইমাছিল। 
বুদ্ধ যে ইহারই প্রতিবিধানার্থ একটি উপায় 
নিপ্ধারণ করিয়াছিলেন, ইহাই বুদ্ধের 
গৌরব । বুদ্ধ ও থুষ্টের মধ্যে ইহা আর একটি 
সং্পশস্থল। খুষ্টও [০1705গুতদ্দিগকে এই 
বপিয়া ভতননা করিতেন যে, তাহার! 
সদম্ঠান ও দান ধান করে না, কেবল 
ধর্মের বাহ্াম্বঠানেই সন্বষ্ট থাকে। 

শাকামুনি ও বিশ্ুর মধো যে একটা 
সৌসাদৃশ্য উপলব্ধি হয়, _-সে তাদের দাশ- 
নিক মত কিংব! ধর্মের বাহ্যান্ুষ্ঠান লইয়! 
নে । বস্ততঃ, বাইবেপ-গ্রন্থে প্ররূতপক্ষে 
কোন দার্শনিক শিক্ষা পাওয়া যায় না; পক্ষ!- 
স্তরে বৌন্ধধর্দ কপিলের সাংখ্যদর্শন হইতে 
জড়বা? গ্রহণ করিয়াছে; অতএব এ বিষয়ে 
ভয়ের মধ্যে কোন মিল নাই। কিন্ত যদি 


৩ 


আমর! তাত্বিক দিকৃট! ছাড়িয়া! ব্যবহারিক' 
দিকৃটা ধরি, তাহা হইলে দেখিতে পাইক; 
উহাদের উভয়ের মধো বিলক্ষণ সাদৃশ্য 
আছে। ধন্মের নিকট ও মৃত্যুর নিকট সকল 
মনুষ্যই সমান-_-এই কথা প্রচার করিবার 
জন্য, বুন্ধ ও থৃষ্ট উভয়ই আবিভূতি হইক্লা- 
ছিলেন। উভয়ই নিয়শেণীর লোকদ্দিগকে 
নিরক্ষরদ্িগকে ও দীনদুঃখীদিগকে আহ্বান 
করিতেন এবং উভয়ই ধনাঢ্যদিগকে ও 
ধধবজীদিগকে অবজ্ঞা করিতেন। এক 
জন উদ্ধত ব্রাহ্মণ তাহাকে এই প্রশ্ন করিয়া 
ছিল £_-”হে গৌতম ! ব্রাঙ্গণের সারাংশ 
কি? এবং কি কি গুণ থাকিলে ব্রাঙ্গণ-পদবী 
লাভ কর! যায়?” শাক্যমুনি উত্তর করি- 
লেন £--তিনিই প্রকৃত ব্রাঙ্গণ যিনি সমস্ত 
মন্দকে বিসর্জন করিয়াছেন, যিনি দ্বেষহংস] 
ও মলিনতা ত্যাগ করিক্সাছেন, বিনি আ'প- 
নাকে জয় করিয়াছেন।” 

আর এক সময়ে বুদ্ধ এই কথ! বলিয়।- 
ছিলেন:-শ্চগ্ালের ভার ব্রাঙ্গণণ্ড মাবী- 
গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অতএব, এক- 
জন মহৎ, গার একজন নীচ--একরূপ উক্তির 
হেতু কি থাকিতে পারে? মৃত্যু হইলে, 
অন্পশ্ ও হেন বলিঙ্গ। ব্রাঙ্গণও পরিত্যক্ত 


৩১২ 


হয়_-তবে অন্য বর্ণের সহিত ব্াঙ্গণের 
গ্রতেদ কোথায় ?”? (৪৯) 

উভয়েরই উপদেশ নীতি-মূলক। ইতর 
সাধারণের নিকট ধন্প্রচার করিবার সময় 
বুদ্ধ ও থুষ্ট উভয়ই শুম্পষ্ট সবূল তা! 
ব্যবহার করিতেন এবং যাহাতে তাহার! 
সহজে বুঝিতে পারে, এইরূপ দুষ্টান্তকথার 
দ্বারা উপদেশ দিতেন। উভয়েই বলবানের 
বিরুদ্ধে ছুর্বলকে জ্বাশ্রয় দিয়াছেন, উভয়েই 
শত্র-বলকে অবজ্ঞ। করিয়াছেন, উভয়েই 
চিত্তগুদ্ধি, সর্বভূতে দয়া, দান ও প্রতিবেশীর 
প্রতি প্রেম সর্বত্র প্রচার করিয়াছেন। 
কেবল তাহাদের প্রচারিত দুইটি ধর্ম বিশ্ব- 
জনীন; এ ছুই ধর্মই, নির্ণিশেষে সকল 
মনুয্কেই আপনার নিকট আহ্বান করি- 
যাছে, উভয়ধন্মই প্রচারকের দ্বার ধণ্মপ্রচার 
করিয়াছে; তাহার কারণ, উভয্প ধর্মই 
ভূতদয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত; তাই উভয় ধর্দের 
ভক্তের। শ্ব শ্বধন্ম জগতের নিকট প্রচার 
করিতে বাধ্য হইয়াছিল। উভয় ধর্মই, 
্বকায় ধন্মসন্প্রদায়ের মধ্যে নারীর প্রবে- 
শাধিকার দিয়া নারীজতির উন্নতি সাধন 
করিয়াছে। 

এক কথায়, বৃদ্ধ ও খুষ্ট উতয়ই ( সাম্য- 
বাদ্দের উচ্চ অর্থ গ্রহণ করিলে) সাম্যবাদের 
গ্চারক ছিপেন। 

বৌদ্ধধর্ম মুখ্যতঃ নীতিমূলক ধর্ম, উহার 
কোন বিশেষ দর্শনতম্ত্র নাই; কিন্তু ধশ্ম- 
মাত্রই কোন একট] দর্শনের সিত যোগ 
নিবন্ধ না করিয়া থাকিতে পারে না । বৌদ্ধ- 
ধর্মও এই নিয়মের ব্যতিক্রমন্থল নহে। 
আদি-বৌদ্বধর্ম যে জড়বাদী ছিল লে বিষয়ে 


বঙদর্শন | 


[ ৯ম বর্ষ, কার্তিক, ১৩৬। 


কোন সন্দেহ নাই। কপিলের সাংখ্যদর্শন 
শাক্যখুনির আতীব প্রিয় ছিল। সাংখ্যধন্ম 
হইতেই বৌদ্ধধর্ম বিকাশ ল'ত করিয়াছে__ 
অথবা আরও ঠিক করিয়া বলিতে গেলে-_ 
বোৌদ্ধধন্ম, যুক্তি-মূলক সাংখা ধর্শ্েরই ন্যব- 
হারক পরিণাম। 
প্রভূত এাচ্যতব্ববেত্তারা এই মতেরই পক্ষ- 
পাঠী। 

কপিল, ঈশ্বরের অগ্তিত্ব অস্বীকার 
করিলেও, বেদের প্রামাণিকত1 অগ্রাহা 
করেন নাই। কিন্তু শাক্যযুনি, বেদকে 
ত্বগাহা করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে বর্থভেদ, 
যঙ্ঞাদি উপধর্ম্ম, অল্পজনাধিপত্য (০1108101,) 
ও পৌরোহিতিক প্রভুত্ব অগ্রাহা করির।- 
ছেন। 

কিল, প্রত্যক্ষ ও ইন্ড্রিযবোধের বিষয় 
হইতে যাত্র। আরম্ভ করিয়াছ্লে। তাহার 
মতে একত্র অবস্থিত ছইটি নিত্য তন্ 
আছে £_একটি প্রকুতি_মূলহীন মুল, 
যাহ] সমস্ত পদার্থের নিত্য কাসণ; আর 
একটি পুরুষ-__বুন্ধি ও জ্ঞানের যূলতক। 

এ ছুই মুলতব্বের সংযোগে ছুঃখের 
উৎপত্তি। প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই মৃল- 
তর লইয়! মনুষ্যুও গঠিত হইয়াছে; হ্বুতরাং 
জ্ঞানের দ্বারা আপনাকে প্রকৃতি হইতে 
বিনিযুক্তি করিতে না পারিলে মানুষ মুক্তি 
লাত করিতে পারে না। কেননা, দুঃখের 
উচ্ছেদ সাধনই আত্মার চরম উদ্দেশ্ত। 

বুদ্ধও এ একই স্থান হইতে যাত্রা 
করিয়াছেন সন্দেহ নাই; কারণ, বৌদ্ধ- 
ধর্মের মূল মন্্টি এই ;১--সকল বস্তই নশ্বর; 
বুদ্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও ইন্দ্রিয় বোধ হইতে 


1,85581)130171)08)1 


৭ম সংখ্যা |] 


বাজ্সা আরম্ভ করিয়াও, পরে উহাদ্দিগকে 
বিভ্রয বলিয়া পরিশ্যাগ করিয়াছেন, উহারা 
খহং-এর অংশ নহে। সাঙ্য বলেন, 
ব্বজ্ঞানই আমাদের শত্র_অজ্ঞানের সহিত 
নিয়ত যুদ্ধ করিতে হইবে। শাক মুনির 
মতে, মুক্তির চািটি পথ জানাই আমাদের 
বিজ্ঞানের সীমা) তাহার ওদিকে আর 
কিছুই নাই)- সে সমস্তই শুল্ঠ। 
যে যুগে শাক্যযুনি জন্মিয়া ছিলেন সেই 
মুগে সমস্ত ভারততূমি, আল্মার ঘোনিভ্রমণে 
বিশ্বাস করিত। জ্ঞান ও ধর্শের ঘারা 
আত্ম। যত কাল না বিশোধিত হয় এবং 
বিশে|ধিত হইয়া ব্রন্মের মধ্যে বিলীন হয়, 
তত কাল আত্মা দেহ হইতে দ্রেহাত্তরে পুনঃ- 
পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে--এই বিশ্বাস তখন- 
কার লোকের মনে দারুণ ভীতি উৎপাদন 
করিত। কিছুই স্থায়ী নহে এবং জীবন 
দঃখময়। আতএব মাজষকে এমন একটি 
স্থান দেখাতে হইবে যাহা অবিনশ্বর, 
যেখানে পুনর্জন্মের নিবৃত্তি হয়, যেখানে 
সমন্ত দুঃখের অবসান হয়? এবং সেই হালে 
পৌছিবারও একটি স্থগম পথ প্রদর্শন 
করিতে হইবে। শাক্য মুনি বলিলেন-- 
সেই স্থানটি নিব্বাণ?, এবং সেই স্থানে 
উপনীত হইবার চারিটি পথ--ইহাই মুক্তির 
চারিটি তব; এই মহাপথ আবার অষ্টাংশে 
বিতক্ত। 

মুক্তির এই চ'রি তত্র উপর বৌদ্ধধন্ম 
প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধ সর্বপ্রথমে কাশীধ।মেই এই 
তত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দেন। 

“হে তিক্ষুগণ ! ছুঃখ সম্বন্ধে এই পবিত্র 
সত্যটি তোমর। শ্রবণ কর £--জন্ম দুঃখ, 


বৌন্ধধর্ম্ম। 
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রোগ হুঃখ, মৃত্যু ছুঃখ, অপ্রিষ়্ বস্তুর সহিত 
সংযোগ হুঃখ, প্রিয় বস্তুর সহিত বিয়োগ 
দুখ) সংক্ষেপে-গার্থিব পদার্ধেন্র প্রতি 
পঞ্চবিধ আসক্তিই ছুঃখ। এই পঞ্চবিধ 
আসক্তি কি? না, দেহের প্রতি আসক্তি, 
বেদনার প্রতি আসক্তি, শ্মতির গ্রতি 
আসক্তি, সংস্কারের প্রতি আশক্তি ও চৈত- 
সের প্রতি আসক্তি ।” 

হে তিক্ষুগণ ! ছুঃখ নিবৃত্তি সম্বন্ধে এই 
পবিত্র সত্যটি শ্রবণ কর £-বাসনাকে সম্পূর্ণ-. 
রূপে ধ্বংস করিয়া বিদুরিত করিয়া, 
ব্সির্জন করিয়া তবে এই তৃষ্ণা নির্বধা- 
পিত হয়। 

"হে তিক্ষুগণ | হুংখ ধ্বংসের মার্গ 
সম্ঘদ্ধে এই সত্যটি শ্রবণ কর;_এই পবিক্র 
মার্গ অষ্ট স্কঙ্ধে বিতক্ঞ ;--বিশুদ্ধ বিশ্বাস, 
বিশুদ্ধ ইচ্ছা) বিশুদ্ধ ভাষা, বিশুদ্ধ কাধ্য, 
বিশুদ্ধ জীবিক1, বিশুদ্ধ অভিনিবেশ, বিশুদ্ধ 
অধাবসায়, বিশুদ্ধ ধ্যান।?) (৫*) 

অতএখ, এই চারিটি সত্য সম্বন্ধে 
অমর! অনভিজ্ঞ বলিয়াই পুনর্ণন্ের ছুংখময় 
পথ আশাদিগকে আন্তুসরণ করিতে হয়। 
ফলতঃ আমরা যদি এই চারিটি সত্য ভাল 
করিয়া বুঝিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের 
জীবনের তৃষ্তা অস্তহিত হয়। যখন জীবন 
ছুঃথময়, যখন জগৎ ছুঃখের দৃশ্য ছাড়া আর 
কোন দৃশ্ত আমাদিগকে দেখাইতে পারে না, 
তখন জীবনে এত আসক্তি কেন? 

কিন্তু শাক্যসিংহকে সেই প্রবৃত্তিটির 
সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল যাহ মানব 
হদযে দূঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়ছে_-লেই 
জীবনের তৃষ্ণা-যাহার প্রভাবে মাসুম সকল 
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প্রকার সুখের অন্বেষণে গ্রবৃত্ত হয় এবং সেই 
ত্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি যাহ! মানুষকে স্বকীয় 
স্বতন্ত্র সত্তা বক্ষ! করিবার জন্থ নিয়ত 
উত্তেজিত করে। এই তৃষ্থাকে--এই বাস- 
নাকে, যেকোন প্রকারে হউক, উন্মলিত 
করা আবশ্তক। এখন দেখাযাক, বুদ্ধ কি 
উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। 

তিনি বলেন £_যাহ! কিছু জন্মগ্রহণ 
করে তাহাই নশ্বর; ইহার সত্যতা লব্বন্ধে 
সমস্ত জগৎই সাক্ষা দ্বিতেছে)-এই 
নিয়মকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে 
না। অতএব এই পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী 
নহে। কিন্তু এই পৃথিবীতেই জীবনের শেষ 
হয় না) মুত্র পর, জীবের রূপাস্তর আরস্ত 
হয় এবং জীব পুন: পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। 

জন্মাস্তবেও কিছুই স্থায়ী হয় না। 
সেখানেও জীব আনন্দ লাভ করিতে 
পারে না) কেন না, যেখানে নিত্য 
পরিবর্তন সেখানে আনন্দ নাই। মানুষ 
পুনঃ পুনঃ যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না, 
সর্বত্রই তাহার সম্গুখে_ছৃঃখ। জ্ুতরাং 
মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া! উচিত--কেমন 
করিয়। সেই নিত্য বিবামের দিকে--সেই 
নির্বাণের দিকে সে অগ্রসর হইতে পারে-- 
যেখানে পৌছিলে হর্ষ শোক, সুখ দুঃখ কিছুই 
তাঁহাকে ম্পর্শ,.করিতে পারিবে না। সেই 
নির্বাণে উপনীত হইলে কোন শব্ষিই 
তাহাকে সেখান হইতে নিক্র্ষণ করিতে 
পারিবে না। নির্বাণের অর্থ চিত্রস্তন বিরাম 
যেখানে উপনীত হইলে পুনর্জম আর 
হয় ন|। 

কিন্ত এইগানে একটি কঠিন প্রশ্ন আছে। 


বঙদর্শন | 


[ ৯ম বর্ষ, কাণ্তিক, ১৩১৬। 


যাহা কিছু আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে, 
যাহা কিছু জন্মগ্রহণ করিতেছে সকলই যাঁদ 
পরিবর্তনের বিষয় হয়, তাহা হইলে 
আমাদের অস্তরে এমন একটি মৃপতত্ব-_-এমন 
একটি মূল উপাদান থাকা আবহ যাহা 
নিত্য, যাহা অপরিবর্তনীয়ঃ সে মুগতত্বটি 
টি? 

সেটি মানুষের “আমি ৮ যদ্দি এই 
আমি-টি অপরিবর্তশীয় হয় তাহা হইলে অবশ্য 
সেই আমি-েহ হইতে, বেদনা (96)- 
৪81)00) হইতে, সংস্কার হইতে, চৈতন্য 
হইতে:বিভিন্ন হইবে--সেই সকল উপাদান, 
যাহা লইয়াই মানুষের আধিভৌতিক ও 
আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত। কেন না, এই 
সকল উপাদান. অনিত্যধন্ী। যেখান হইত্রে 
স্থায়িত্ব ও দুঃখ বিদুরিত হইয়াছে, যেখানে 
সকলই স্ুনিশ্চি্ত, যেখানে আমি-র আর 
পুনর্জন্ম হয় না, সে স্থান ছাড়া যুক্তি লাভের 
আর কোথাও সম্ভতাবন। নাই। 

বুদ্ধের মতে; ইহা! একটি শ্বতঃসিদ্ধ ধ্ুব 
সত্য যে, অহং কিংবা আত্মা কোন বিশেষ 
গু নছে আত্মা কিংবা অহং-এর শ্বরূপত 
কোন গুণ নাই। ব্যক্তি কোন গুণবিশেষ 
নহে।? “মমি অতীত কালে একটি দেহ 
ধারণ করিয়াছিলাম” এই বাকা যে ৰ্রি- 
তেছে সে-ই ণ্আমি” কিংবা অহং। এই 
আমি কিংবা অহংই ব্যন্তি। এই অহুং 
কোন উপাধিও নহে, কোন গুণও নহে-_ 
কোন মহাভুতও নহে ।” (৫১) 

অবদান-শতক নামক গ্রন্থ অবলম্বন 
করিয়া এই মতটি ব্যক্ত হইয়াছে । জগতে 
কোন্‌ বস্ত নশ্বর এবং কোন্‌ বন্ত নম্বর নহে, 


৭ম সংখ্যা । ] 


-অবদান-শতক্কে ইহার একটি শুদীর্ঘ 
ব্যাখ্যা আছে। তাহার সারাংশ এই 2 
রূপ, বেদন1, জ্ঞান? সংস্কার এসমস্ডই নশ্বর- 
ধর্মী; কেন না, এ সমস্ত অস্থায়ী) এবং 
যাহ! (কছু অস্থায়ী তাহাই ছুইখময়। অতএব, 
যাহা কিছু খস্থায়ী, বাহ! কিছু ছুঃণের 
আধার, তাহা কখন শিক্ষিত ব্যক্তির অন্তরে 
নিম়লিখিত ভাবটি উদ্রেক করিতে পারে 
না১-ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা 


বাংশার শিল্প । 
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আমার আত্মা । এই নিমিত্তই, রূপ বেন! 
সংহ্গারাদি 'আমি কিংবা 'অহং? নহে । 
যাহার এইরূপ যত, তিনি রূপ, বেদন। 
সংন্কারাদিতে বিরজ, শ্ুতরাং তিনি এ 
সমস্ত হইতে আপনাকে বিষুক্ত করেন। 
এ সমস্ত হইতে একবার বিযুক্ত হইতে 
পারিলেই তিনি মুক্তি লাত করেন, আর 


তাহার পুনর্জন্ম হয় না। তবে “কোন্টি 


নঙ্বরধঙ্শী নহে 1-সে হচ্ছে নির্বাণ। 
(ক্রমশ) 


শ্রীজ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর । 


বাংলার শিপ্প। 
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বঙ্গের শিল্প সম্তারের জন্য বঙ্গবাসী এক- 
দিন সর্বাজয়ী ছিল; তাহাকে ম্যান্চেষ্টারের 
মুখের দিকে চাছিতে হয় নাই। সেঁঞ্িল্চের 
অন্তুগ্রহও ভিক্ষা করিতে হয় নাই। বাংলার 
শিল্পেই অনেকাংশে ইংলগ্ের শোভা ও 
সম্পদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। 

নে আজ কত দিনের কথা, তখনও 
উত্তমাশন অগ্তপীশ আষ্কত হত নাই? 


সেই সময় হইতেই ভারতের তরণী ভারতের 
পণা বহিয়! পৃথিবীর নানা স্থানে বিচরণ 
করিত। ভারতবর্ষের সে বাণিজাকাছিনী 
এখন ইতিহাস পাঠ করিয়া জানিতে হয়। 
এখন ইতিহাস পাঠ করিয়া! শিথিতে হয় যে 
ফিগিঙ্গিরা যখন প্রথমে মাগবের উপকূলে 
অ!সির় উপনীত হইয়াছিল, তাহার অল্পকাল 
পরেই বাঙাপী নাবিক তাহাদের জাঁছাজে 
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কার্দা করিত।২ সেকালে চট্টগ্রামকে 
“পোর্টে গ্রান্ড” বশিত ! চৈনীক পরিব্রাজক 
বঙ্গদে-শর জাহাজ আরোহণ করিয়াই 
ভারতবর্ষ হইতে গ্রস্থান করিয়াছিলেন। 
এ নকল কাহিনী এখন শুনিলে মনে হয় ইহা 
যেন স্বপ্র, নতুবা বাংলার দে নৌশিল্প 
কিরূপে বিলুপ্ত হই! গেল? সরকারা 
দপ্তর পাঠ যখন আমর! জানতে পাই যে 
বাঙালী লস্করগণ যে জাহাজ লইয়। ইংলগু 
পর্যন্ত গ্রিয়াছিল, দে জাহাজ বামিংহ!ম 
হইতে আমদানী করা হয় নাই তখনই 
আমরা বিশ্মিত হইয়া থাকি । তথণই মনে 
হয় সে অর্ণবপোত কোথাক্ন গেশ, সে শিল্পই 
ব1 কোথায় গেল, আর সে নাবিকের জাতিই 
. বা এখন কোথায়? 

ইংরাঁজ বাহাছুর এ সকল প্রশ্নের উত্তর 
দিতে পারেন। সে অতি পুরাতন কথ 
যথন এ দেশের লঙ্করগণ ইংলগ্ডে যাইয়। 
ইংরাঁজ বোদ্বেটে কর্ণৃক লনিত হইত এবং 
শেষে অর্দাশনে বা অনখনে কিলাতের 
রাজপথে ঘুরিয়া বেড়াইত। ভারতবর্ষে 
ইংল্গের গৌরবরক্ষার জন্য ইংরাজ বাহাদুর 
আদেশ করিয়াছিলেন যে ভারতের লস্কর 
আর অর্ণবপোত লইয়া! ইংলঙে আসিতে 
পারিবে না। পাছে ইংরাজের কুচরিত্র- 
কাহিনী ভারাত রটিয়। যায়--পাছে ভারত- 
বাসী প্রবাসী ইংরাজ দগকে অশ্রন্ধার চক্ষে 


পপ 


২. 12061069011) 11001277109 চো 


বদর্শন। 





[ ৯ম বর্ষ, কান্তিক, ১৩১৬। 


দেখে, ইহাই সেই নিষেধ আজ্ঞার অন্ততম 
কারণ বলিয়। ইংণাজ কর্ভুকই নিদিষ্ট 
হইয়াছে। কিন্তু ছুষ্ঠ লোক বলে ধে ভারতের 
নৌশিল্প ধব*্ন কামনা উক্ত আদেশের মহিত 
সধন্ধবন্ধ ছিল। 
সেকাণে হিন্দুগণ ঘে তরণী আরোহণে 
সমুদযাত্রা করিতেন হিন্দুর শাস্ত্র গ্রন্থে সে 
পরি বিদ্যমান_ হিন্দুর কাব।-নাটকা- 
দিতেও ত'হার বর্ণনা রহিয়াছে, বাংলার 
সিংহল বিজয় কাহিনীর স'হতও সে বিদ্যার 
পৰিচয় বিজড়িহ। সেই স্বৃতি জাগরিও 
রাখিবার জন্য আঙ্জ 'এতকাঁল পরে বঙ্গ-কাব 
মাহভমিকে প্রণাম করি ভক্তের মত 
গ[হিয়াছেন__ 
একপ1 যাহার বিঞায় সেনানী 
হেলায় দঙ্কা করিল জগঃ 
একদ যাহার অর্ণা পেত ত্রমল 
ভাঁব-সাশর ময়; 
সম্ভান মার চিবভচীন 
জাপান গঠিল উপননিবেশ_ 
তার কিন) এ ধুলা *ঘন 
তার কিন। এই ছিন্ন নেশ?৩ 
বিজম সিংহের সিংহল-বিজয় কাহিনী 
অ তপুরাতন বাংলায় জাপানে উপনিবেশ 
স্থাপন কাহিনীও তদ্রপ। সম্রাট আকবরের 
শাসনকাল ত অধিক দিনের কথা নাহ। 
সে সময়ে? বাংলায় নৌ ছিল। অদদিক 


দিনের কথ। নহে, বাংলার শেষবীর 


০ | পপ 
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৩ জমার দেশ_-ত্ীযুক্ত 'স্বঙেন্্রলাল রায়। 


পম সংখ্যা । ] 


প্রতাপাদিত্যেরও রণতরী ডিল-_.সে সকল 
তরণী হইতে কামান গর্ষিনা উচিত; মোগল 
সেনাপতিকুল সেই গর্জন শুনিয্ব'ছিলেন। 
বাদশ'হ ওরক্গজেবের সময়ও বাঙালীর 
নৌবিগ্যার পরিচয় প্রাপূ হওয়া যায়। তার 
পর এমন দিন আমিয়াছিল যখন ঢাকায়, 
পাটনাক়্ এবং চট্টগ্রামে জাহাজ নির্ষিত 
হইত--মে সকল জাহাজ বিলাতী জাহাজ, 
অপেক্ষা সর্বাংশে উত্কই ছিল। তাহারা, 
ওক কাচের ছিল না--এ দেনীয় শেগুণ 
কাণ্ঠেই নির্মিত হইত ;9ক কাষ্ঠকে পরাজিত 
করিয়া শেগুণ কাষ্ঠ তরু ও তৃফানে, 
সাগরে ও সমরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল । 
সেই কল অর্ণবপোজ যখন বাংলার বন্দর 
বাংলার কমন লইয়া, 
বাঙালীর রেশম ও মনস্লিন বহিয়া, বাংলার 
কার্পান বোঝাষ্ট করিয়া হংরোপের অর্থ 
এ দেশে আনিবার জন্য বিজয় বৈজয়গী 
উদ্ডীন করিত, সে দুশ্ না জানি ক সুন্দর, 
কত চিন্তস্খকর. কত গৌরবেরই ছিল! 
ব্যাপারী ইংরাজ বাঙালীকে তাহার 
সকল সৌভাগোর ন্যায় সে সৌভাগা হইতেও 
বঞ্চিত করিয়াছিল। কোম্পাণী বাহাদুর 
হয়ত প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই তাই 
নিজেদের আবশ্যকীয় অর্ণব্যান বাংলায় প্রস্তুত 
করাইতেন; কিন্তু বিলাতের বণিকবুন্দ 
অনেক হৈ চৈ করিয়া, অনেক লেখা-পড়। 
করিয়া শেষে সমস্তই বন্ধ করিয়া দ্রিল। 
লণ্ডন, লিভারপুল, বামিংহাম্‌ প্রহৃতি 
সমস্বরে রোদন করিনা উঠিল দেখিয়া ইংরাজ 


হতে কাতের 


বাংহ। শিল্প । 


৩১৭ 


কর্তাগণ স্থির করিলেন-মার নহে, যাস্থা 
হইবার হইয়াছে, এখন হইতে ভারতবর্ষের 
মাল মদলা দিয়া বিলাতে জাহাজ প্রস্তত 
বাংলার নৌশিল্প সেই দিন হইতে 
বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়া গেল। 

কোম্পানী বাহাহুরের আমলেও বাংলার 
প্রতি জেলায় নানাবিধ শিল্প উন্নত অবস্থায় 
ছিল। বঙ্গ-নিধবাগণ এবং নিম্ন শ্রেণীর 
স্নীলোকগণ তখন চরকার সাহায্যে স্ৃতা 
কাটয়া বাংলার বিপণ পুর্ণ করিয়া দিত, 
চরকার দ্বারাই তাহারা সুথে জীবিকা নির্বাহ 
কর্রিত।৪ চরকার সেই গ্রাম্য গান_- 

চরক1 আমার সোয়ামী পুত রে__ 

চরক! আমার নাতি, 
চরকা"র দৌলতে আমার 
তয়ারে বাধা হাতি রে. 

এখনও গ্রামা ললনাদের কথা ম্মরণ 
কর!ইয় দে; এখনও স্মরণ করাইয়া দেয় 
যে এ দেশে যখন বিলাতী সুতা প্রচন 
করিব।র আবশ্তক হইল তথন কোম্পানী 
বাহাদুরের চরক! ভীতি ঘটিপ। চরকার 
গান এত কাল পরেও মনে করাইয়া দেক্গ যে 
কোম্পানী বাহাদুরের সেই চরকা-ভীতি 
এইই প্রর্ল হইয়াছিল যে প্রথমে উহার 
উপর একটা কর বসিয়াছিল।৫ শুধু কর 
বসাইয়াই তাহারা নিরস্ত হন নাই। 
শুনিতে পাওয়া! যান তাহারা বাংলার চরকা- 
গুলি ভাঙিমা দিতে আরম্ত করিয়াছিলেন । 
কোম্পানীর লোক আসিতেছে শুণিলেই 


হটক। 


গ্রামবাসিনীরা তখন আপন আপন চরকা 
নিটিনি8টনিররিিডিরিিউিভিরিরিরজিরি তিনি 
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কুপ বা-পুফরিণী মধ্যে নিক্ষেপ করিত--কেহু 
কেহ বা তাহাদের অগ্রি-সংকার করিয়া 
নিশ্চিন্ত হইত । 

বাংলার তথন এযন স্থানও ছিল 
যেখানে শুধু ঠক্ঠকি তাতেও বার্ধিক ৫ লক্ষ 
মুদ্রাবও অধিক আয় হইত ।৬ তখন কাগজ, 
গন্ধদ্রব্য, তৈল, মনা) লবণ, সতা, রেশম, 
তামাক, তুলা, পাট প্রস্ৃতি নানাবিধ দ্রব/ 
বাংলার বিপণিতে সজ্জিত থাকিত। সুক্ষ 
মদ্লিন হইতে আরম্ভ করিয়া তসর, গরদ, 
ধুতি, শাড়ী, গামছা পর্যান্ত বাংলার তাত 
প্রস্তুত হুইত-__বাঙালির হাটে বাঁজন্ব করিত 
বাঙ্গালির কাছে পুঙ্গা পাইত। কোম্প।নী 
বাহাদুর তন্তবায়দিগকে দাদন দিতে চাহি- 
লেন ; তাহারা প্রথমে উহ! লইতে অস্বীকূত 
হইয়া চাবুক থাইল, শেষে স্বহস্তে নিজেদের 
বৃদ্ধানুষ্ঠ বলি দিয়! দাদনের হস্ত হইতে 
নিষ্কৃতি লাভ করিল । রেশম-শিল্পের সংকার 
হুইল! ইংরাজ-বণিক নিশ্চিত হইলেন! 

এত অতাচারেও বঙ্গের শিল্প একেবারে 





৬ পূর্ণিয়]। 


বল দশন। 


[ ৯ম বর্ষ, কার্তিক, ১৩১৬। 


মরিকা গেল না। কোম্পানী বাহার তখন 
এ দেশের পণ্/-সম্তারের উপর অতি গুরু 
গুক্ধ-ভার স্থাপন করিগা বিলাত পণ্যকে 
মাণুল যুপ্ত করিয়া দিলেন !৮ 

বাগগালা.র হপ্রি তন্তধবায়ের বন্ত্রের উপর 
তখন শতকরা ৭০২ হুইতে ৮০-২ টাকা 
পর্যান্ত কর ধার্য হইল এবং বিগাতের বন্ধ 
বিনা শুনক্কে বাংলার বাজারে বসিয়! 
বাঙালীর মাতশ্রাদ্ধের উদ্যোশ করিল !৯ 
বাংলার রেশমনির্ম্িতি বস্ত্র আর বিলাতে 
যাইতে পারিল না-রাজবিধি. উহাকে 
শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। বাংলার 
শিল্প ধ্বংস করিবার জন্য ইহাতেও তুষ্ট না 
কইয়া বিলাতের ভিরেক্টার সতা কোম্পানী 
বাহাছুরকে ডাকিয়া কহিলেন--বঙগের 
বেশমশিল্প লুপ্ত কাঁরতেই হইবে, সুতরাং 
শিলিদিগকে আর শ্বাধীনভাবে রেশমের 
বাবসায় করিতে দিও না। কোম্পানীর শিল্প- 
শাপায় আসিয়া উহারা কোম্পানীর জন্যই 


পট্ুবন্থ বয়ন করুক। ইহাতে যদি কেহ 
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৯ বাঙ্গালী অ:জ ন্বদেশীত্রত গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া খিলাতে একাল পরে কোম্পানী ধাহাছুরের প্রায়শ্চিত্ত 
আরন্ত হইগ্ছে! ভারতবামী ''নাঁন। কারণে বিলাতী দ্রব্য ক্রয় করিতে আনিচ্ছুক্ক হইয়াছ। ভারতবর্ষে 
বিলাতী ভ্রবোর আমদাঁন দিন দিন হাস হইতেছ, সুতরাং *বিলাতী আমজীবীদের মধ্যে হাহাকার উপস্থিত 
হইয়াছে । গ্ল্যাসগে। নগরে ৫৬ হাজার শ্রলত্ীবী বেকার অবস্থায় বনিক! রহিয়াছে! তাহার। ক্ষুধার্ত হইয়। 
নান। প্রকার অত্যাচার করিতেছে । বার্শিংহ।ামের ১০ হাজার শ্রমজীবীর কাজ গিন়াছে। লিভারপুলের ২০ 
হাজার শ্রমজীবী কর্মচু/ত হইয়! ক্ষুধার্ত ব্যাজের চায় চারিদিকে ঘুরিয়। যেড়াইতেছে। ম্যান্চেষ্ট।রের কাপড়ের 


কল বন্ধ হওয়াতে প্রায় ১২ লক্ষ লোক নিঃমবম্বল হুইয়[ছে।" 
সঙ্লীবনী, ১৫ আশ্বিন, ১৩১৫ সাল। 


৭ম সংখ্যা । ] 
আপত্তি করে তবে তাহাকে দণ্ডিত করিতে 
কুঠিত হইও না1।১০ 
ইহাতেও বাংলার শিল্প জীবিত 


থাকিল। কোম্পানী বাহাদুরের সঙ্গে সঙ্গে 
তখন অনেক ইড্র, পিদ্র, গোমীষ প্রভাতি 
ভারতবর্ষে ব্যবসায় করিবার অধিকার প্রাপ্ু 
হইয়াছিলেন। বিলাতের বাজার তখন 
বাংলার আসির বসিল-আর বাঙালীর, 
হাট কর্দনাশায় ও ভাণরঘী মধ ডুবিয়া 
গেল। শুধু বাংলা নহে-ভারতীয় 
পা সম্ভতারের উপর তখন অন্তর্পাপিজা কর 
সংশ্থাপিত হইর| বাংলার বক্স, বাঙালীর 
চিনি, বাংলার তুলা, বাঙালীর তামাক 
প্রচ়তি দ্বিশতাধিক পণা নিতান্ত নিম্পিষ্ট 
করিয়া ফেলিল ! শাঙালী যি বৎসর ধরিয়া 
সেই অতি গুরুকরভার বহন করিষাছিল। 
হরিনাথ তাতি ও রমানাথ কর্মকার সেই 
করের যশ্বপা্ অস্থির হইয়া আপন আপন 
ব্যবসাদ পরিত্যাগ কারিল এবং ইংরাজর 
বেসাতি শিরে তুলিয়া বাংলার হাটে, ঘাটে, 
মাঠে বিক্রয় করিয়া বেড়াইতে লাগিল। 
সেফিল্ড এবং ম্যানচেগার যে পবেশ পথ 
পাইয়াছিল সেই সুডঙ্গ মুখে তাহার ক্রমে 
নানাবিধ বিশ্ফূর্যাক লাগাইয়া যাবতীয় বাধা 
বন্ধ ভাডিম়্া ফেলিল?; ক্ষুত্র প্রবেশপথ 
তখন ধীরে ধীরে সুমাঞ্জিত সরল সহজ 
রাজপথে পরিণত হ্ইর! ইংরাজের বিজয় 
কীর্তির অনস্তক1শস্থায়ী স্বৃতিচিহ্ন স্বব্দপ 
বাংলার এবং ভারতের বক্ষের উপর শোভা 


বাংল! শিল্প । 


৬১৯ 


পাইতে লাগিল। ভারতবন্ধু ডিগবী মছাশনন 
তাই দৈধবাণী করিয়াছেন বে তারতবর্ধের 
ধনেই ইংলগ্ড সমুদ্দিশাপিনী হইঙ্লাছে; 
সে ধন ভারতবাসীগণ স্বেচ্ছায় ইংলগুকে 
প্রদ!ন করে নাই-উহা বৈদেশিকদিগের 
শক্তি এবং কৌশলবলেই আহত হইয়াছে !১১ 

'অত্াচার বহুদিন পূর্বেই বাঙালীকে 
চশুদান করিয়া'ছল কিন্তু কোম্পানী বাহাদুর 
বোধ হয বাঙালীচরিজ্র বুঝিতে পারেন নাই। 
যর্ধ পারিতেন তাহা হুইলে ভান্সিটার্ট 
সাহেব হয়ত কলিকাতা কৌন্সীলক্ষে ' 
বলিতেন না-- 

“আমি পুর্বাপরই বিবেচনা করিয়া 
আ(িতেছি, যাহাতে বাংলার গ্রতোেক 
লাকই আমানের শত্রু হইয়া না উঠে সে 
জন্য আমাদের কাযাকলাপের উপর একট! 
আবরণ রাখ নিতান্ত গ্রায়োজন। কোম্পা- 
নীর শাক্তসাহাযো আচ্রণকুশলতায় এবং 
আমাদের বণিকদের অত্যাচারে বাঙালী 
ভাত নিতাস্থই উত্পীড়িত হইয়া! উঠিয়াছে। 
আমাদের শাণিত তীর ছুি যেতাহাদের 
মেদ-মাংস-মজ্জা কাটিয়া একেবারে অস্থি 
স্পর্শ করিয়াছে, ইহ! দেখিয়া পাছে, বাঙালী 
নিভান্ত মরিয়া হইয়া উঠে ইচাই আমার 
আন্ফ্কা ছিল। যদি হঠাৎ বাতাস ভিন্ন 
দিকে বহিতে আরম্ভ করে, যদি বর্তমান 
অবস্থার পহিবর্তন ঘটে তাহা হইলে 
তখন কি হইবে? আপনারা কি ইহাই 
ইচ্ছা করেন যে বাংলার প্রতোক 
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৬২০ বঙ্গগর্শন । [ ৯ম বর্ষ, কাণ্তিক, ১৩১৬ । 
লেকেই স্াাপনারদদের চিরশক্র হইক্সা প্রভৃতি যে পাপ করিয়া গিম্লাছেন তাহার 
উঠুক?) ১২ প্রায়শ্চিত্ত কন সাডালীর অনেক দিন 


ভান্সিটার্টের আমা শান্ত লাত বকুক্ষ- 
বাংলার অশ্রু শুকাহধার ল্য । বশ-কবির 
বিনদের গান চিন'দন কাদিদা বহনে 
ভুঙ্গদ্বাপ ভাতে গগ্রগল এ্রস, 
তাপ শহ গন) ধন ছি দশ 
৬দশেগ লেকে ভাগ তে মাগি শাষ, 
হয় গ| বাকা হি ঘি) 
যদি তাহাই না ভপ্বে তবে কি কোন্শ।লী 
বাতাওরের ম্বদেশীয় এীনিহাসিক  পথাস্থু 
কোটী ব্জবা্াী 
নিতান্ত দ্র্দশাগ্রপ্ত হইয়া গেল, তখন বাশিজ্য- 
শন্ধ ধনে কো্গানী বাহার বলিকাতা 
পুর্ণ হলয়।ছিদ। বঙগবাগী কোস্পানার পুর্ন 
ভনেক অতাগার সহ কহিল বণ, 
কিন্তু এমন অত্যাচার কোনো দিনও আর 
মে নাই 1১৩ 


বছিতন ষে,যখন ডিন 


আঁমরী কোম্পানী বাঁহাঁচবের উতিহাস 
লিখি.ত বসিলেহ সকাদ! শুধু তাহাপিগকেই 
দোষের ভাগা করিয়া থাকি 1 কিন্ত লিরপেক্ষ 
ভাঁবে বিচার করিলে বলিতে হইবে যে আম- 
রাই আঁম!দের উপর যে অত্যাচার করি- 
মাছি, আমরাই কোম্পানী বাহাহবরকে 
বেক্নুপে অতাচার করিতে শিখাইয়।ছিলাম 
তাহ। শ্বরণ ঝরিলে প্রতি বাঙালীকে লজ্জায় 
অধোবদন হইতে হয়। আমাদের ছিদ্াম 
বিশ্বাস, গঞঙ্জাগোবিন্দ, দেবী সিংহ, রেজখা 


1% ৪০00৮110270 ত] 2 


লাগিবে। 
কেংল্পানীর দদন হণ করিত্তে অস্বী- 
কার করা অথ কোম্পাশীণ নিকটে পণ্যাদ 
বিকল না কবিয়] আব নিকট বিরুয় কর 
হ্যা ৪ ধল্।ণ চক্ষে অপরাধ না হহলেও 
টী নিকট অপরাণ 
কিন সেই অপরাধের 
জন্য ভার তচ্ষায়ের স্রী ও পামধনের পুত্রবধূ 
যে ধন্ম পরাস্ত ট সর্ঘন দিত বাধা হহচাণ্ছিল 
তাহার জং গুবু [কি কোম্পানী ধহাছুরই 
দায়ী, ন। আমর।ও দায়া ? 
বাঙাণী ছিদ্বাম বিশ্বাস তখন আরও 
অণ্নকণ শ্তায় কোম্পাণ্ৰ পাদুকা লেহন 
করিত এবং তশ্কবায়দিগকে নিগৃহীত করিয়া 
বাধ কপ্সিবার জন্য পতিদিন পুতন 
নুতন উপায় অবলন্ন করিত! দে সকল 


ঘুর্ণভ কলুষিত বীছংল কাহনী লিখির! 
অমি নিজেকে আর পাপগিপ্ত কাঁরতে 


চাহি না। ছিদাম কোম্পানাবাহাছরে ৭ 
প্রাণপ্রিয় হইয়া! উঠিয়াছিল বটে, কিন্কু গুপ্ল 
ঘাতকের শাণিত ছুরি যে দিন ছিদাঁমের 
হৃংপিও ছিন্ন করিয়াছিল কোম্পানীর ফৌজ 
সে দিন তাহাকে রক্ষা করিতে পারে নাই! 
কোম্পানী বাহাছুর যদিও ছিদামের মৃঙ্ঠাতে 
দুঃখিত হ্ইয্জা কহিয়াছিলেন-_'বাংল! 
এত দিনে তাহার একমাত্র হিতৈষী বন্ধুকে 
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৭ম সংখ্যা |] 


হাঁরাইল?১৪ কিন্ত দেই কোম্পানী বাহাঢুর়ের 
ইতিহ্বানই কহিয়া দিতেছে--“তন্তবায়দিগের 
উপর নিত্য যে সকল নূতন নৃতন দণ্ড 
বিধান কর] হইতেছে, তাহাদের স্ত্রী এবং 


তাষাতস্ব। 


৩ এ 


কন্ঠাদদের উপর যে নুতন নূতন অতাচার 
হইতেছে বাবু ছিদাম চন্দ্র বিশ্বাসই লে 
সমুদায় আবিষ্কার করিতেন !'১৫ 


শ্রীনজিনীনাথ শর্মা । 





ভাষাভভ্ত। 
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রাজ্জভাষাগ্ন দীক্ষালাতের নিত্যকর্ম্পন্ধতি 
[২১৬০3 1411)1৯ 'এ পডিয়াছি প্রবন্ধ রচনা 
করিতে হইলে প্রথমে (15711070171 ক্র 
ধরিয়' আরস্ত করিতে হয়) এবং স্রপ্রাশুস্ত 
বড়শীনা?া মাননসরোবর হইতে ভাবশফরী 
গুলি ক্রমশঃ টানিয়া ভুলিতে হয়। ভাল, 
গেই পথই ধরা যাউক। “অথাতো ব্রন্থ- 
জিজ্ঞানা, | অশ্রকার প্রবন্ধের বিষয় 
ভাষা-তত্ব। এঞ্রথম দেখিতে হইবে ভাষ।? 
কাহ:ক্কে ধলে % বাত! হামে তাহাই ভাব! )* 
মনটা একট। সনু দ্ববিশেখ, গলীর ভাব-সঙ্গিলে 
কাণয় কয় ভগ; সেই ভাবসমুর 
গোয়ার ণাগিনে যাহা ভাসগা বেড়ার তাহাই 
ভাষা । ফস? ভাসা ভাপা জিনিস লঠরঃই 
ভাষ], ভিতরক্ষার গুভীগতন্ব কখন মুখ 
ফু্টর়া ভাষায় প্রকাশ য় না। ইচ্াই একটু 
ঘোরালা করয়! সাহিভের জানায় বালল 
এইরূপ দাড়ায় “ভাবসাগরের ফেনিল 
উদ্মিমালা কবিত1 ও ভাবসর-ীর কুল শতদল 


৯ তি শিশির ৮৩ পালা পীশীত 








আল শী পিপাসা, সা ০৮ 
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পঞ্চদল। 


কাবা । ইত গেল ভাষার স্বরূপনির্পণন্ধ। 
তাভার পত্র 'তস্বা'; যাক তাহা? তাহাই 
সাধুভাবার তন) গর্থাৎ সুত্র দাড়াইল 
এই 2 70৭6 0175 চট ৮ 01115 15 তত্ব। 
এখন জুটি কণা এক করিধা হইল “ভাষা 
তত্ব”; একগদীচরণং সমাসঃ | 

ভাযাভন্তব ম্মনধিকারীর পঙ্গে গীতাতত্ব 
3 একা দগীতন্ের স্তায় শুদনীরস কেন না 
তাতে ক শুকাইয়া যায়) শরীর অবশ হয়। 
সীধন্তে সাশাঞাণি মুখ পরিশ্ুষ্যতি! 
কিন আপকারীগ নিকট ইহা! উদ্বাহতবের 

হা লস পেগবকোমলু, অথবা 
ভলাম্ুষজে বজিত গেলে, ন জামাভার বাটীতে 
পেরিত হের টায় জদয়গ্লাহী। 

ভাঘ। পাকা লইয়া, বাকা শর লইয়া, পদ 
হন্থে অক্ষরের 
অতএব 


দ্নদক4 ল2 1 ুওডগাং ভাষ 


গাম নিডেনতত্ঙ্ পু  এর হায়। 


সাদি কপ হত হুল অক্ষর লইয়!1 
আরও করিত কয়! নৈয়াকরণলম্প্রদায়ের 


০১111607701 117৩5 00818011 





শপ ০ পাত পপর: এপার 
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++. কুদংস্যাস্ছয় প1$কগণ 'ষ' 'স' এর গেল চহদাহ 
বাংলা ভাঁষ য় একট। “উন নাই ভাহ পরেবুদসিব। 


বলিযা এক । কোল হল কুলিতন। বাতিক 


৩২ 
প্রথাও তাহাই । “অক্ষর কাছাঁকে বলে? যাহ। 
নিত, য'ছার ধংস নাই, তাহাই “অক্ষর-- 
তা সে শ্রীরামপুরের কাঠে গড়াই হউক আর 
সীদায় ঢালায়ই হউক; কেন না শব্ধ নিতা, 
শব্ধই ব্রর্থ। এ কথা খোলসাঁ করিয়া 
বুঝাইতে হইলে মীমাংসাদর্শন সম্বন্ধে 
লেকৃচর দিতে হয়। দে ভার জরন্মীমাংদক- 
গণের মন্তকে চাপায়! আমরা অভন্যান্ত তব 
উদঘাটন করি। 

বাঙ্গলাভাষার-অক্ষরসংখ্যা লঃয়। অনেক 
দিন হইতে গোলযোগ চলিতেছে । মীমাংসা 
সুদুরবর্তিনী। তবে আমি যেমন বুঝিগাছি, 
তাহাই নিবেদন করিতেছি। সিঙ্গাস্তের 
ভার আপনাদের উপর । প্রথম, স্বর ধরুন । 
কেহুবা বারো, কেহ বা তেরো, কেহ ঝা 
চৌদ্দর পক্ষপাতী; ভয় নাই, আপনারা 
সম্মতিসঙ্কটে পড়িবেন না। চাত্ত্রমতে অ 
আইহীটউ খর্ধ ৯ ৯ এএ ও ও; 
সৌর মতে প্ঈ ৯ মলমাস হিসাবে পরিতাক্ত। 
কেহ কেহ তন্নশান্গের ও ভারতচন্দ্রের 
দোহাই দিয়! ঘর ছুইটিকে বঙ্গায় রাশিতে 
চাহেন। কি লক্জ।! তন্দ্রশান্ে ভৈরশি- 
চক্রের কথ! আছে, ভারতচন্দ্রে বিষ্াস্ুন্দরের 
ফথা আছে, স্রতরাং উভয়ই ঘোর অশ্লীল ও 
কুরুচিপূর্ণ; কাজেই এই কফারণেইত এ ৯ 
ভদ্র সমাজ হইতে তাড়িত হওয়া উচিত। 
বাকী দ্বাদশটার দাদী দাওয়া পুজ্বান্থপুঙ্খনপে 
বিচার করিয়া, ইউক্রিডর জ্যামিতির 
প্রণালীতে খারিজ দাখিল করিব । 





ব্তাদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, কার্তিক, ১৩১৬। 


দীর্ঘ %& দর্থ » গেল, হস্য খ হ্ন্য ৯ ও 
যাওয়াই ভাল। দেখুন। ওছুটার কদাকার 
চেহারার উপর আমার ছেলেবেলা হইতে 
বাগ আহছে। দেখিলেই গা রি রি করে 
( তানপুরা সাধিতেছি না); যথল উহাদের 
কয “র? “লি? দ্বারা অনামাসে চলে তখন 
ওঢুটাকে স্থধু স্থধু ভাতকাপড় দিদা পোষা 
কেন? বীবামুন ছারা যখন সংসার বেশ 
চলে তখন আর থামথ! মাকে ঠাকুমাকে 
পোষা কেন? এ সব মান্ধাতার আমলের 
কিস্তৃতকিমাকার 1:9.1)10700))) 12075 9001), 
07001101100) হালের পৃথিবী হইতে লোপ 
পাওয়াই ভাল। যাক্‌ ওছুটাত খস্ল। “কৈ 
হইল কুড়ি কৈ হইল কুড়ি” ইত্যাদি ছড়া 
মনে পড়ে ত! 

তার পর হঙ্গ দীর্ঘর পাল! । একদিন 
ধাঙ্গণীর সঙ্গে এ লইয়া তর্ক উঠিয়াছিল। 
তাহার ফরমাএশ হইল, সব সময়ে বারো 
হাত কাঁপড়ে চলেনা, গৃহস্থালীর কাষকর্দের 
সময় একযোড়া খাটে। কাপড়ের প্রয়োজন। 
শুনিয়া বড় রাগ হইল, খাটো কাপড় পরিবে 
ম! ভগিনী,অদ্বাঙ্গিনীর অঙ্গে কি তাহা শোভা 
পায়? গৃহিণীকে অনেক বুঝাইলাম। ছোট 
কখনও বড় হয় ন!, কিন্তু বড় কাপড়ও মর 
বিশেষে খাটে করিয়া পর! যায়,তবেএ আকায় 
কেন? ইহাকেই বলে 165 0£ 08157 
0101) | ব্রাহ্মণী বুঝিলেন কিনা বুঝিলাম 
না, কেন শা তাহার বুন্ধিট! [ব৩৮/1০7) ৬ 
এর মতই স্যঙ্ম। তৃশ্ব দীর্ঘর বেলায়ও সেই 


৯ কথিত আছে 1২০97 এর ছুষ্টটি পোষা বিড়াল চিশ। কিনি তাতাদের বসবাসের জন্ত একটি 


ফাঠের বাকৃদ কবি দিয়ছি'লন এবং বড বিড'লটির প্রযেশের জন্য এবটি বন্ড ছিত্র ও ছোটটির জাস্ট একটি 
ছোট ছিন্র করিয়। দিয়াছি,.লন। ছেটটিও যে বড ছিদ্র দিং1যাক্তয়াত করিতে পারে এবুক্ি তাহার ঘটে 


ছাল নাকৃ। 


৭ম সংখ্যা। '] 


কথ) এক প্রস্থতেই বেশ চলিয়া বার, 
মিছামিছি আদ্বাব বাড়ানর দরকার কি? 
আর এক কথা, হৃশ্ব দীর্ঘ ধেন ছুই প্রস্থ 
থাকিল, প্লুতের বেলাপন কি করিবেন? তখন 
বি আবার 'তেসরা নর? হাজির করিবেন ? 
আপনারা নকলেই নিরুত্তর। মৌনং সম্মতি 
জক্ষণংং ধরিয়া লইতে পারি। ফলত; 
অধিকাংশ লোকেরই 
নাই, তখন অনর্থক বহ্বাড়ধ্থর কেন? এ 
যে শিরোনান্তি শিরোব্যথ। ! 

8- অই, ও-অট) তখন আর ও 
ছুইট। ভিড় বাড়ায় কেন? 

এ যাঃ, করিয়াছি কি ? [০49 1711)5 
বহুকাল অভ্যাল নাই, বিষম ভুল করির়! 
ফেলিয়াছি। প্রবন্ধ (০55৭ ) পিথখিতে গেলে 
যে বিষয়টির পৌর্বাপর্য্য রক্ষা করিস্বা চলিতে 
হয়। আমি তাহা সাফ ভুলিয়া গিয়াছি! 
এখানে একটা ওখানে একটা অক্ষর ধরিতেছি 
আর টিপিশ্না মারিতেছি। শৃঙ্খলার 
(1০৩0০৭) ব্যতিক্রমের অন্য নম্বর কাটা 
যাইবে । যাক, 3০:67 1569 01081) 10607 
এখন দাম্লাইয়া লই। 

আরবর্ণের গ্রথম অক্ষয় 'অ') ইহার 
উচ্চারণ লইয়া বিষম গোল, ইছাকেই বলে 
খিস.মোল্লায় গলদ বা সাধুগাধায় শ্বন্তিবাচনে 
পরমা । ইহার প্রকৃত উচ্চারণ নাকি 
বাস্তালার মাটি বাঞঙ্গালার জল' হেনা, তাই 
পশ্চিম অঞ্চলে আশ্রয় লইয়াছে। এ দেশে 
সাধারণতঃ ইহার তিনটি উচ্চারণ শুনা যায়। 

(১) প্রথমটি অন্ুচ্চারিত, তথাপ্রি 
তাহাকে ও উচ্চারণ বলিতে হইবে, কেন না 
বৈশেষিকমতে অভাবও একটা পদার্থ। 


ভাষাতত্ব। 


যখন হৃস্বদীর্ঘজ্ঞান, 


৩২৩ 


উদ্াহযণ,সকল বর্ণের অভাব যে কৃ. প্রমথ 
যথা-_মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কুষঃ ভজে ) 
তাহাকে ও কৃষ্ণবর্ণ বলি। সেই রকম, ছল, 
বল, কল, কৌশল, এই সকল স্থুল। 

(২) দ্বিতীন্ন উচ্চারণ বিকৃত কিন্ত অত্যন্ত 
প্রচলিত (বাঞ্জারের মব মালই আর কালে 
ভেজালমিশান১ এই উচ্চারণ ওকারের সহিত 
অভিন্ন। যথা নরম, গরম, হজম । রকম 
নকম, শরৎ, ভূবন, কাগজ, কলম, “অঃ 
এর «ই উচ্চারণ বর্তমান থাকাতে ওকারের 
ত্বতম্ব অন্তিত্বের পয়োজন দেখি না । যখন 
উঠয়ে ভাগবাটওযর়ারা কাজ 
করিবেন! তখন ভোৌষ্াধিকারই বলবান্‌ 
থাকুক । “ও'র জবাব হুইল। 

(৩) তৃতীয় উচ্চারণ শ্বাভাবিক কিন্তু 
রাটীয় কুলীনের হ্যায় ইহাকে স্বভাবে পাওয়া 
দায়। বথ।, দশা, কলা, গলা, চলা । 

এইথানে বলিয়া রাখি, অ ওয় অভি, 
জ্বা ওয়া অভিন। করিয়াছে, চলিয়াছে, 
প্রহৃতি পদ্দ করিআছে চলিআছ হুইবে। 
ইংরাজীর নজীর রহিয়াছে, 97৩ 0012, 
ইংরাজীর নগ্জীর অকাট্য। 
যদি শলেন, ইংরাজী নজীর মিলিণনা,ইংরাজী 
ধাতুন্রপট! [10£17551 আর আমাদেরটা 
সেত হইবেই, উহার! 
যে [99207559155 1006 7 আর আমা।'দর 
সব অতীত, তবে আজও ফলভোগ করিতেছি, 
ইহাই [0170501709171501 এব লক্ষণ | কেহ 
কেহ তর্ক তুলিতে পারেন, করি আছে 
হইলে সন্ধি হইয়া কর্ষযাছে হুইত, কিন্তু 
মহামহোপাধ্যাযস পণ্ডিতের! বলিয়া! গিয়াছেন 
খাঁটি বাঙ্গালা সঙ্জি নাঈ (আঁয়র। যে সকলেই 


করিয়া 


৪10. 00178 


[)1656110 705106001 


৩৬৪ 


£ক এক মৃষ্তিমান্‌ বিগ্রহ); থাকিলে “নই' 
'সে হইত, "রাই? রে হইত, 'ধাই, ধে হইত, 
হ|ইকোর্ট হে কোটে পরিণত হইত। 

অ নিজে গোলমেলে লোক বলিয়া 
অপরের বেলাম্বও বিস্র ঘটায়, যেন ভাঙ্গা 
মঙ্গলচণ্তী। তাহার কৃপান্ম কায অকায 
হইয়া উঠে, বেল! অবেলা হইয়া পড়ে, ক্বাল 
অকাল হইয়া যায়, কুম্মা ও ধরে। 

এখন বাকী রহিল, অ, আ, ই, উ, এ। 
“আর শ্বহ সাবাস্থ হইয়াছে, অতএব তাহার 
11915 1৩15৬ করা হটক। বাকী 
কয়েকজনের পাট্টা ব! চিঠার অনুসন্ধান 
এবার ব্যতিরেক মুখেপ্রমাণ 
দিব (ইউক্লিডের জ্যামিতি, প্রথম পরিচ্ছেদ, 
ষষ্ঠ গ্রতিদ্তা )। 

মুখবন্ধে বলিয়া রাখি, আকার সকল 
পদা্থরই আছে, নিরাকারেরও আকার 
আছে--বানানে ধা পড়ে । অতএব আকার 
ছাড়া যায় না! 

সিম্সন্‌ ও গ্োেফয়ারেজ প্রমাণ_-লাকার 
ন! থাকিলে ঘটঘ'ট চেনা যাইবে না, নগরী 
নগরী চেনা যাইবে না, ধোপার পাট ও 
চির়করের পটে গ্রভেদ থাকিবে না, গালগলা 
গলগল করিবে পাপীকে 10105 জ্ঞান হইবে 
(যথা বৈদাস্তিকমতে রঙ্জকে সর্পন্তান ), 
বাবা [3০০ ইবন (বড় বাকী নাই)। 

'আ, না থাফিলে মধুমাথা মা বুলি 
আর শুনিতে পাইব না, “বাবা”, 'দাদা।, 
“কাকা”, 'মামা, "শালা? প্রভৃতি শ্রীতিকর 
সম্পর্ক উঠিষ্ যাইবে। 

অতএব 'আ'র স্ব বাহাল রহিল। 

এবারই? 1 ইকার ন। থাকিলে শিশু 


করা যাউক। 


ব্তদলান | 


[ ৯ম বর্ষ, কান্তিক, ১৩১৬। 


হি হি করয়া হাসিবেনা, প্রৌডের ন্যায় হা হা 
করিয়া ধা ধুবার ন্যায় হো হো করিয়া 
হাসিবে, কিশোরী খিল খিল করিয়। না 
হাঁসয়! প্রেতিনীর হ্যায় থলথল করিয়া! হাঁসিবে। 
প্রেমিকপ্রেমিকা ফিস্‌ ফিন্‌ করিয়া পীনিতির 
কাহিনী কাঁহবে না, বীণাবিনিন্দিত রমণী- 
বাণীর ধ্বনি শুনিতে পাইব না। আবার 
দেখুন, ইকার নাঁ থাকিলে ঘিচি।ন মিছরি 
রুটি লুচি কচুরি নিমকি সিঙ্গারা যিহিদান। 
মতচুর মিঠাই মিষ্টান্ন সব চুলান যাইবে, 
থাকিবে কেবল ডালডাত; ব্রাণ্তী হুইস্কি 
শেরি শ্তামপিন গিনি আফিম জাহান্'ম 
যাইবে, থাকবে কেবল তামাক আর গাঁজা; 
বগবালী সর্দী।নী হিতবাদী বস্থমতী থাকিবে 
না, থাকিবে কেবল নায়ক ; বেঙ্গলি মিরার 
পাত্রক। পেট.য়ট থ[টবে না, থাকিবে কেবল 
্রেস্ম্যান ও নেশান। শিক্ষাবিভাগের 
লোপ হইবে, শিক্ষক বি্যালয়ে শিক্ষাথণ 
ভগ করিবে না, বিচাব্ুরলযে উকীল হাকিম 
জু এাপীল্‌ ভিক্রী [ডন্মিদ্‌ ছানি বিচাবু 
সব উঠিয়া যাইবে, ডাকবিভাগে পিয়ন 
[চিঠিবলি করিবে না, ইন্সিওর রে'জই।রি 
হুপ্ডি টে'দগ্রাম মনিঅডার কিছুই থাকিবে না, 
টিকট বিক্রি হইবে না, বেয়ারিং চিঠিও 
চলিবে না। আরও অনেক বিভ্রাটু ঘটিবে। 
হাকিম থাকিবে ন! হুকুম থাকিবে, তামিল 
থাকিবে না তেলুণ্ড থাকিবে, তহবিল 
থাকিবে না তছরূপ থাকিবে । 

অতএব ইকার বাহাল রহিল, তবে 
দীর্ঘট ছাড়িতে হইবে, দেখিলেহ ঈগল পাখী 
মনে পড়ে । 


এবার উঞ্ষারের পালা। উকার লা 


এম সংখ্য! | ) 


থাকিলে শিশু উ উ করিপা কাদিবে না আর 
তাহার গস্তি ঘুম হইতে উঠিয়া সুখে চুমু 
দিবে ন। (কাহার ?)। কচু কচ কচ করিবে, 
ফুল ফল হইবে, মধু মদে, কলু কলে পরিণত 
হইবে (হচ্চেও তাই), পুরুষ পরশপাথর 
হইয়া যাইবে, ঘুঘু লব পায়রা হইয়া যাইবে, 
চুলোয় চলো! হইয়া পড়িবে, ঘামাচি কুট কুট 
না করিয়া ফোড়ার মন্ত কটকট করিবে, 


ভূমিতে দুর্ধা গজাইবে না, মকতে উট 


চলিবে না। 

অতএব উকারও বাহাল রহিল তথবে 
দীর্ঘটকে সচিত্র বর্ণপরিচষে ফাসিকাঠে 
লটুকাঁন হইয়াছে, আমরা ও সেই হুকুম মকুব 
করিতে পারিবনা। 

পরিশেষে. একারের পালা । এনা 
থাকিলে যে সে লোকের সঙ্গে কথা বলা 
চলিবে না যেখানে সেখানে যাওয়া চলিবে 
না, ফে রে জে বলিয়া ডাক] চলিবে না। 

এর আর এক উচ্চারণ আ) কেমন 
লাগল, কেন ভাল লাগল, জিজ্ঞাসা করিতে 
পাইব না। অতএব “এ, কেও বাহাল রাখা 
গেল। 

এখন বাদসাদ দির এই পঞ্চশ্বর ধাড়াইল, 
-অ, আ ই) উ, এ) 

বাঙ্গালাভাষায় পাচটির বেশী স্বর হুওয় 
উচিত নহে, কেন না ই"রাজী ভাষায় ইহার 
বেশী নাই] যাছা ইংরার্জী তাতাই ভাল 
এবং তাহাই আমাদের গ্রহণ করা উচিত। 
এ কথা যদি কেহ অস্বীকার করেন তবে 
মুক্তকণ্ঠে বলিব, তিনি রাজদ্রোহী। আর 
একা কথা । চিন্তাশীল বাক্তিমাজেই পালেন 
হিনুসমান্ধে তেত্রিশ কোটি দেরতার চাপে 


ভাষাতত্তব। 
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কেহ মাথা তুলিতে পারে না, ছরিশ জাতির 
গোলমালে জাতীব একতার পথে বিদ্ব ঘটে? 
যুরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে সব “একাকার 
হইয়াছে এবং তাহারা একেশ্বববাদী। 
সুতরাং তাহারা সত্য ও সর্ববিষরে উন্নতি 
করিয়াছে । অতএব প্রমাণ হইল যে বর্ণ- 
মালায়ও অক্ষরসংখা' যত কমিবে ততই 
জাতীয় উন্নতির পথ প্রসারিত হইবে। 
যুরোপীয় বর্ণমালার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই 
ইহা! আপনার প্রণিধান করিতে পারিবেন । 

তবে যদ্দি এই দ্বদ্দেশীর দিনে বৈদেশিক 
অন্ককরণ কক্সিত ইতস্তত; করেন এবং 
হিপ্নু শাস্ত্রের দোহাই দেন) তবে সেখানেও 
দেখুন £__ 

পাচের মাহাত্ম্য অবর্ণনীয়। পঞ্চতৃতে 
আমাদের দেহ নির্মিত, পঞ্চগরবো পুছ্িণাত 
হয়, গণেশাি পঞ্চদেবতাত্যো নমঃ বলিয়! 
ক্রিয়াকাণ্ড আরম্ভ করিতে হন, পঞ্চগোতের 
পঞ্চব্র্ষণ ও পঞ্চকায়স্থ ঝান্যুকুক হইতে 
আয়! বঙ্গদেশ পবিত্র করিয়াছেন, ভীর্থশেষ্ঠ 
কাশীধামের পঞ্চক্রোশী পবিল্র, গাসপরশধ্যায় 
বৈঞ্চববের চক্ষে ও পঞ্চমক্চার শাক্তের 
চক্ষে পরমপবিত্র, পঞ্চবটীবনে রামসীতা 
বাস করিয়াছিলেন, পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইয়! 
ধর্মক্ষেত্র কুরক্ষেত্রে যুদ্ঘঘোষণা হইয়াছিল। 
আরও দেখুন কথাচ্ছলে নীতিশিক্ষার গ্রন্থের 
মধ্যে পঞ্চতন্ত্র প্রধান, হাস্তরসে ইংরাজী 
[১0100 ও বালা পর্চানন্দ অদ্বিতীয়, 
সাহিতোর আসরে পাচফুলের সাজি বরণীয়, 
তালের মধ্যে পঞ্চমসোর়ারী জাকালো, 
মশলার মধো পাঁচ ফোরণ বাঝাল। 

অতএব 'অ।শ! করি, আমার এই পঞ্যস্থয় 


৩২৬ 


বলদর্শন। 


[ ৯গ বর্ষ, কাত্তিক, ১৩১৬। 


মদনের পঞ্চশরের স্যার (পঞ্চমস্বর না সাদৃত মাছে) শিশুদিগের মাতাপিতার হৃদয়ে 
হইলেও কোকিলের সঙ্গে লেখকের ন্তক্ঈপ আমূল প্রোথিত হইবে । 


শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 


শট পরাণ | 


( লমালোচনা ) 


শৃণ্যপুবাণ__৮ বলাই পঞ্ডিত প্রণীত, 
নানা ইতিাপিক ও শৌগলিক টিপ্লনী ও 
গ্রন্তকারের জীবনী সঙ শুটনগেম্ত্রনাথ বন্ৃ- 
সম্পাদিত । 

গ্রাচীন বৈষ্ণব সাহিতে র চর্চা হইতেই 
বাংলা ভাষার পুরাতব্ের আলোচনা আন্ত 
হয়। জয়দেবের গীতগোবিন্দ সংস্কৃত কাবা 
হইলেও বাংলার একখানি মুণ গ্রন্থ বলিয়া 
ধরিয়া লগুয়। হয়? আর বিদ্যাপতি মৈথিল 
হইলেও, তাঞার পদাবলি বাঙালির ও 
বাংল] ভাষার আদরের ধন বলিয়া সকলেই 
স্বীকার করেন। বিশেষ বাঙালর মহাপ্রাণ 
্ীঁচগল্ত দেব যখন বিষ্ভাপতি চগ্িদাপ 
সর্বদ। আলোচন| করিতেন, তখন বিস্তাপতি 
ধেসকলের আদরের বন্ধ তাহাতে সন্দেহ 
কি? তাহার পর শ্রীচৈতগ্যের ধর্মপ্লাবনে 
বাংধা ভাষার শক্তি সঞ্চারিত হওদাতে, সে 
ভাষা যে নবজীবন লাত করে, তাছাও বেশ 
বুঝা ঘাক্গ। ভঠৈতন্য-প্রাপ পদাবলি ও 
গ্রন্থা্দি সকলেই আলোচনা করিতে 
খাঁকেন। কুন্তিবাস, কাশীদাল, মুকুন্দরাম ও 
ভাল্তচত্রের সমাদর বাংলামঘ ছল; 
তবে কৃত্বিবাস যে শ্রীচৈতন্তের পূর্ববর্তী 





* পুর্ঠমাদিলন উপ-ক্ষ পিত। 


লেখক একথা অনেকেই জানিতেন না ও 
মানিতেন না। শ্বগীয় প্রফু্চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় 
এই কথা ঘটক দিগের কারিকা হইতে 
দেখাইয়া দেন। এখন বুঝ! শিক্নাছে যে 
কৃত্তিন্াস পরায় পাঁচশত বর্ষ পূর্ধের লোক । 
এই সকলই টৈবঙঃব গ্রন্থ, চণ্ডী মঙ্গল ও 
অনদামঙ্গল শান্ত গ্রন্থ । বাংলা ভাষায়, 
পুরা হৌক, আংশিক হৌক, কোন রূপ 
বৌ গ্রন্থ যে আছে, একথা পূর্বে কেহ 
জানিত ন! ভাবিত না। বিংশতি বতসর 
মধো এই কথাটা প্রচারিত হঃয়াছে। স্বীয় 
যোগেক্চন্দ্র বনু যখন ঘনরামের ধর্ম মঙ্গল 
প্রকাশ করেন, তখনও তিনি একথার 
ইঙ্গিত করেন নাই । 

মহামহোপাধায় জীষুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 
মাতৃভাষার সেবাম্ম ধন্য জীযুক্ত দীনেশচন্দ্র 
সেন এবং প্রাচাবিদ্ভামহার্ণব শীযুক্ত নগেন্ছ 
নাথ বস্থ, এই তিন মহাত্মা! বাংল! ভাষাম়্ 
প্রচ্ছন্ন সুপ্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-বাদ থাকান্গ কথা 
প্রচার করিম্নাছেন। 

আমাদের সম্মুখস্থ শৃর্ত পুরাণ, সেই 
প্রচারের আপাতত শেষ ফল। গ্রন্থে 
মুখবন্ধে ৭৩ পৃষ্ঠাক্স গ্রন্থকারের ও গ্রন্থের 





ঝ।রাস্তন্ধে নাঞ্জনবর্ণ আলোচিত হইবে। 


৭ সংখ্যা । ] 


পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । দেই সকল কথার 
সম্যক সমালোচনা একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে মারৃশ 
শ্ষুদ বান্তির দ্বারা সম্ভবে না, আমি সাধারণ 
পাঠকের জগত আলাম পাইতেছি মাত্র। 
প্ডিত পাঠক আমাকে ক্ষনা করিবেন । 
মোটামুটী ছুই চারিটি কথায় বৌদ্ধ বাদ ধর! 
যায় :--১) আদি দেবের কথা বা শ্যষ্টি তত্বে 
(২) পুজার পদ্ধতিতে (৩) পুর্জাকর পরিচয়ে । 
সৃষ্টি তত্বে শন্ত হইতে আরম্ভ; আদ, 
অনাদি বাধশ্ম বলিয়া! এক দেবত। এ ধর্ম 
আমাদের যমায় ধ্মপাজায় সে ধর্ম নহেল। 
পদ্ধতিতে "দ্বার মোচন” চলা পাক****ঢেকী 
অঙ্গলা? 'গাস্তর! মঙ্গল? 'ঘাট মাচন' মন্ুই 
প্রভৃতি কত জানা অর্জানা কাগাকাও 
আছ । পুজাকপ পরিচয়ে, হাড়ী, ডোম 
বহতি প্রভৃতি নীচ নাতির বিবরণ কআছে। 
এই সকল দেখিলেই মনে হয়, জিনিষটা 
ব্রাহ্মণ প্রধ।ন ধর্মের আগ নহে, আর কিছু। 
বাংলার নিয়শেণী মধো যে বৌদ্ধ ধর্ম 
গ্রবেশ করিয়াছিল, তাহারই কিছু না কিছু 
এখনও রহিয়াছে। 

রামাই পুতের সময় নির্ণয় কলে 
নগেম্্র বাবু, টিশ্বকোষে, তাহাকে বঙ্গের 
প্রথম ধন্মপালের দমসামন্িক বলিয়াছিলেন ; 
এখন সে মত পরিবর্তন করিয়া, তাহাকে 
আর ছুই শত বংসর পরের লোক স্থির 
করিম়্াছেন। নিজের ভ্রম নিজে দেখাইতে 
পিক! বিস্বৃত আলোচনা কপ্িদ্াছেন, সাধারণ 
পাঠকের তত কথা জানিবার প্রয়োজন 
নাই। সিদ্ধান্ত এই হুইস্সাছে--উত্তর রাছ়ে যে 
সময় (১*১২ ত্রীঃ অশ্ব হইতে ১*২৭ খ্রীঃ অব 
পর্যযস্ত )১ মমহীপালের অভ্যুদয়, তাহাই 

৫ 


শৃন্য পুরাণ । 


৩২৭ 


অবাবহিত পূর্বে রাজা ২য় ধর্ম পাল, রামাই 
পণ্ডিত, মাণিক চাদ, গোবী চান্দ বা গোবিন্দ 
চন্দ্র ও লাউসেনের অভ্যুদয় হুইক্সাছিল। 
এই ধন্ম পাল, রলপুর ন্দেলায় ডিম্লা থানার, 


অন্তর্গত ধর্পুর নামক স্থানে হাজত 
করিতেন। এখনও লোকে সেই ধর্ম 
পালের পুরাকীতির ধ্বংসাবশেষ দেখাইয়া 
থাকে । 


বাকুডা জেলার অন্তর্গত বিষুপুর রাজধানী 
হইতে পুর্ব দিকে ১২1১৩ মাইল দুরে ময়না- 
পুর গ্রাম । ময়ন] পুরের ও ক্রোশ উত্তরে 
গরিকেশ্বর নদীর তীরে টাপাতলার ঘট 
বিগ্রশীন। ময়নাপুর ও চাপাতলার মধ্যে 
প্রাচীন হাকন্দ গ্রাম। এই খানেই শৃন্ 
পুরাণ রচিত হয় বলিম্না, ঘনরাম প্রতি 
ইহাকেই হাকন্দ পুরাণ বলিয়াছেন । শুন্ত 
পুরাণের প্রথম কয় পংক্তি আর বারমাসি 
হইতে খানি কটা গন্য উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। 


স্বষ্টি-পতন | 
৯ 

"নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বয় চিন্‌। 
রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন|১ 
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাস। 
মেক মন্দার নছিল ন ছিল কৈলাদ ॥২ 
নহি ছিল ছিষ্টি আর ন ছিল চলাচগ। 
দেহারা দেউল নহি পরবত সকল ॥৩ 
দেবতা দেহারা নছিল পুর্জিবাক দেহ। 
মহাশৃন্ত মধ্যে পরছুর আর আছে কেহ ॥9 
রিনি জে তপমী নহি নহিক বাস্তন। 
প|হাড় পর্বত নহি নহিক থাবর জঙ্গম ॥€ 
পুণা থল নহি ছিল নহি গঞ্গাজল। 
সাগর সঙ্গম নহি দেবতা সকল | 


৩২৮ 


নহি ছিষ্টি ছিল মার নহি সুর নর। 
বস্তা খিষ্ট ন ছিল নছিল আবর।॥৭ 
বার বর্নত নছি ছিল রিসি জে তপসী। 
শীথ ণল নছি ছিল গঙ্গ। বধানসী ॥৮ 
পৈরাগ মাধব নহি কি করিবু বিচার । 
সরগ মরত নহি ছিল সতি ধুদ্ধুকার॥৯ 
দসদিকপাল নহি মেঘ তারাগন। 
আউ মিত্ত নছি ছিল জমের তাড়ন ॥১, 
চাদি বেদ নহি ছিলসাস্তর বিচার। 
গুপত বেদ্দ করিলেন্ত পরভূ করতার।॥১১ 
জীব জন্ক নহি ছিল নছিল বিদ্বুপাত। 
দেব থল নহি ছিল নছিল জগন্নাথ ॥১২* 
অথ বারমানসি। 

“কোন মাসে ফোন রাসি। চেত্র মাসে 
মীন রাসি। হে কালিন্দিল বার ভাই বার 
আদিত্ত। হন্ত পাতি লহ সেবকর অর্থ 
পুষ্পপানি। লেবক হম্স সুখি মআমনি ধামাং 
কনি। গুরু পণ্ডিত দেউলা! দানপতি। 
সাংনুর ভোক্তা আমনি। সন্নাসী গতি জাইতি 
গাএন বাঁএন ছুমারি ছুমারপাল ভাগারী 
ভাঙারীপাল রাগ্রদূত কোমি কোটাল পরে 
শখ মুকতি এহি দেউলে পড়িব জজ 
জমকার|॥ দাতার দানপতির বিল্প জাব 
নাস। কোন মাসে কোন রাদি। বৈশাখ 
যাস মেগ রাসি হে বন্থদেব! বার ভাই 


বদন । 


[ ৯ম বর্ষ, কান্তিক, ১৩১৬। 


বার আদত ছাথ পাতি লেহ সেবকর 
পুষ্পপাণি। সেবক হব সুখী আমনি ধামাৎ 
কমি। গুরু পণ্ডিত দেউল! দানপতি 
সাংন্র ভোক্ত! আমনি সন্নাসী গতি জাইতি 
গাএন বাএন ছআরি হছুআরপাল ভ্াণারী 
ভাগ্ডারপাল রাজদূত কোমি কোটাল পাবেক 


সখ মুকতি। এহি দেউলে পড়িব জঙ্জ 
জমকার। দাতা দানপতি বিশ্ব জাব 
নাস। 


যদিও রামাই পণ্ডিতের সময় এখন 
হইতে প্রায় ৯০০ বৎসর পূর্বের স্থিরীককত 
হইয়াছে, তথাপি সম্পাদক বলেন, যে সেই 
ভাষার উপর .এত শুঁদ্ধীকরণ চলিয়াছে, যে 
৬** বৎসর পুর্বের ভাষার ছায়া ইহাতে 
বিস্তর পড়িয়াছে; এমন কি অনেক স্থলে 
৩০০ স্ংসর পূর্বের শুন্দীকরণও আছে। 
তাহার পর নানা কারণে সম্পাদককে 
“অসম্পূর্ণ অবস্থায় এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে 
হইয়াছে ।” তবে তিনি আশ্বাস দিয়াছেন, 
“ভবিষাতে উক্ত স্থান সমূহ দর্শন ও রামাই 
পঞ্ডিতের বংশধরগণের সছিত দেখা করিয়া 
শব্দার্থ ও অজ্ঞাত তত্ব সমূহ সাহিত্য-পরিষং 
পত্রিকায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রছিল।” 
আমর! প্রার্থনা করি তাহার আশ! সফল। 


হুইবে। 
স্ীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার । 


সাহিত্য-পরিষদে বিজ্ঞানচর্্চা। 
ভূমিকা |% 
এই বিশ্বজগৎ একট। “যায়া-পুরী ।-_ ইহার ঘটনাসমূছের উত্তাবক। অথচ মানব 
যানবের কল্পন! ইহার কৃষ্টি কর্তা) এবং আপনাকে সম্পূর্ণ পর্তন্ত্র এবং সেই পুত্ী- 
% পরযুক্ত রামেম্রান্দর জিছেদী মহাশয় কর্তৃক সাহিত্য পরিষদে পঠিত হুদীর্ঘ প্রথন্ধের সংক্ষিত্ সঙ্কলন। 


গম লংখ্যা |] 


মধ্যে নিবন্ধ ভাবিয়া আপনাকে সর্বেতভাবে 
তাহার অধীন ধরিয়া লইয়াছে। এবং 
আপনারই কল্পনা দ্বারা নিযনত আপনাকে 
ক্র সন্কীর্ণ ও সন্ভুচিত করিয্া ফেলিতেছে। 
এই যে বন্ধন ইহারুই বৃত্তাস্ত লইয়াই বিজ্ঞান 
শরন্ত্র। কিন্ত এ বন্ধন কালনিক? শ্ৃতরাং 
বিজ্ঞ/ন শাস্ত্রের এই খানে গোড়ায় গলদ । 
মানব তাহার জীবন আরম্ত করিয়। 
বিশ্বজগতের একট! অংশকে পৃথক করিয়। 
লদ্র» এবং তাহার নাষ দ্রেয় “দেহ?। এই 
দেহ-ংশ বিশ্বপ্লগতের অপরাংশের তুলনায় 
ক্ষুদ্াদপি ক্ষুদ্র হইলেও এই গণীবন্ধ ক্ষুদ্র 
শটাকেই সে নিতান্ত আপনার ভাবে; 
অপরাংশ তাহার নিকট অনাত্রীয় বা পর। 
কিন্তু এই দেহ বাহ মানবের আপন এবং 
বিশ্্গতের অপরাংশ বা বাহাজগৎ্ যাহা 
তাহার “পর”*-এই উভয়ের সম্পর্ক বড় 
বিচিত্র। এই দ্বেহের সহিত বাহ্জগতের 
অনুক্ষণ কারবার চলিতেছে; যখন এই 
কারবার আরম্ত হয় তখন জীবনধারী জীবের 
জন্ম, এবং যখন ইহ। শেষ হয় তখন তাহার 
মৃত্যু। জন্ম ও মৃত্যু এই ছুই ঘটনার ষে 
কল, সেই কাল ব্যাপিরা দেহের সহিত 
বাহাজগতের সম্পর্ক থাকে ও কারবার চলে। 
কিন্ত সে সম্পর্ক--দ্ধই প্রকার। প্রথমতঃ 
তাহ বিরোধের সম্পর্ক--বাহজগত সর্বদা 
লহুত্রবূপে জীবদেহকে আত্মসাৎ করিয়া পঞ্চ- 
ভূঁতে বিশীন করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছে; 
বাহ] তাহা! হইতে উৎপন্ন তাহাকেই সে 
পুনগ্রছণ করিতে প্রাণপণে সচেষ্ট । সুতরাং 
জীবের ঘাহা কিছু তয় তাহ! বহিজগৎ 
হইতেই। কিন্তু অপতুপক্ষে, বহির্জগৎ তাহার 


স্নাহিত্য-পরিষদে বিজ্ঞানচর্চা । 


৮ 


৩২৯ 


পরম মিত্র । কেন না, বহির্জগৎ হইতেই 
মালমশলা সংগ্রহ করিয়া অপনার দেহ পুষ্ট 
রাখিয়াই, দেহী জীবিত থাকিতে সক্ষম হয়, 
এবং বহির্জগতের আক্রমণ হইতে আপনাকে 
রক্ষা করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে 
ঘে, যে পরম শক্র দেই আবার পরম মিক্র। 
তাই বলিতেছিলাম ;--জীব ওবাহাজগতের 
সম্বন্ধ বড় বিচিত্র | বাহাঙজগতের মুর্তি যেন 
হরগৌবীর মুত্তিহর অগ্টগ্রহর তাহার 
কাল-শিঙ্গা বিনাদিত করিনা জগতকে 
প্রলয়ের মুখে টাণিতেছেন আঁর গৌরী 
ব্রাভয় করে আশ্বাস দিতেছেন। এই ষে 
সম্বন্ধ, এই যে কারবার, ইহাই জীবন-দ্ন্ঘ । 
কিন্তু পরিণামে ইহাতে বাহাজগতেরই জয় 
জীব একদিন পরাস্ত হয়ই--সেই 
দিন তাহার মুত্যু । কিন্তু “যরণং প্রকৃতি: 
শবীরিণাম্‌” কথাটা! সব সময় বিজ্ঞান-সম্মত 
নহে) নিয়শ্রেণীর অনেক জীব তাহার প্রমাণ। 
উচ্চ শ্রেণীস্থ জীবের মরণ ধন্ী হইলেও 
তাহারা বড় কৌশলী। স্বাভাবিক মৃত্যুর 
পূর্বেই তাহার দেহের কতকাংশ বাহাজগতে 
আধান করিয়( নুতন ভাবে জন্মগ্রহণ করে 
এবং বাহাঞজগত হইতেই ষালমশল। সংগ্রহ 
করিয়া পুনরায় জীবন ত্বন্ব চালাইতে 
থাকে । সুতরাং বাহজগতের উদ্দেশ্া ীবকে 
ধ্বংস কর এবং জীবের উদ্দেশ্য আপনাকে 
রক্ষা করা--এই পরস্পর বিবদঘান লক্ষ্য- 
হয়ের মধ্যে প্রতিযে!গিতা চিরদিন সমান 
ভাবে চলিতে থাকে । ৃ 

এখন, জীবদেহটা কি তাহ] বুঝ! ধাকৃ। 
আধুনিক জীব-বিদ্যা ইহাকেও যন্ত্র হিসাবে 
দেখিতে চান--সেনবপ দেখ! শ্বাভাবিকও 


হয়! 


৩) 


বটে, কারণ অন্তান্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রদির ন্যায় 
জীব দেহ অতি বিচিব্রভাবে আপনাকে 
আপনি চাঙ্গিত করিয়া বায়--কেব্লমাজ্ঞ 
কার্যকরী শক্তির জন্য সে বহির্জগতের 
অপেক্ষা করে। তাহার পরিপুষ্ট সাধনে 
বা আতরক্ষার উপায় অন্যান্য যন্ত্রদির 
হ্যায় আপনার নিকট যথেষ্ট পরিমাণে 
তাহাতে আছে। কিন্তু এ যঙ্ত্রের উদ্দেশ 
কি? আহার নিদ্রা, এবং সময়মত কারণে 
অকারণে আপন শক্তি নিয়োগ করিয়া 
আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করাই কি জীবদেহের 
জীবন যক্রার একমাত্র উদ্দেশ্ঠ? বাহির 
হইতে ত কই অন্ত কোন উদ্দেশ্য আমর! 
বুবি না। ফলে, জীব-বিভ্র।ন দেহ যন্ত্রকে 
এইরূপ একটা কৌতুকের বস্ত বলিয়াই 
দ্বেখেন। কিন্তু, তক্রাচ দেহ-যস্ত্রের সহিত 
মানবনির্শিত অন্তান্য যন্ত্রের একটা মূল 
গ্রভেদ আছে। অন্য ঘন্ত্র কারিকরের 
অপেক্ষা করে, কিন্তু জীবদেহ আপনাকে 
আপনি গঠিত করিয়া তোলে । অবশ্য 
একেবারে অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি 
হয় না। কিন্তু যে ক্ষুদ্র একটু বীজের মধো 
ফোন শরীরই লক্ষ্য হইতে পারে না, সে 
কেমন অভ্ভুততাবে বাতাস এবং মৃত্তিকা 
হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়। প্রকাণ্ড 
অশ্বখ বা বট বৃক্ষে পরিণত হয়! 
জড়জগতেও অবশ্ঠু, মৃৎ কণিকার পর 
মুৎকণিক1 জমিয়! কালক্রমে বিচিত্রাকৃতি 
পর্বতের সৃষ্টি হয়, চিনির সরবত হইতে 
চিনির দানা প্রয়োজনাতিরিক্ত জল ত্যাগ 
করিয়! মিছরীরথখণ্ে পরিণত হয়। কিন্ত 
জখবদেছের পুষ্টিতে ও পরিণতিতে এবং 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, কার্তিক, ১৩১৬। 


জড়দেহের পুট্টিতে ও পবিণতিন্তে একটা 
গ্রন্দদে আছে। তাহা আত্মরক্ষার চেষ্ট। 
পর্বত খণ্ড বা মিছরীখ্ও লা(রধার। বা কোন 
কঠিনাঘাতে গলিত ব] দীর্ণ হইধার সময় 
আত্মরক্ষায় সম্পুর্ণ উদাসীন! কিন্ত জন্তব- 
জগতে ব৷ উডভিদ-জগতে সর্ব সময়ে আত্ম- 
রক্ষার চেষ্টা] দেখিলে চমত্রুত হইতে হয়। 
তাহাদের অবয়বের সংস্থানও এই চেষ্টার 
অত্যন্ত উপযোগী । তাই বলিতেছিলাম 
ভীবের যাবতীন্ন চেষ্টাই তাহার আত্মরক্ষার 
অগ্কুল ; জড়যন্ত্রে আমরা এই চেষ্ট। দেখিতে 
পাই না। এবং এইখানেই এ দুয়ের 
পার্থ্য। অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্রের 
গ্রাম(ণ্য আমরা শ্বীকার করি? জীবের ন্যায় 
জড়েরও যে একই প্রকার চেতনাশক্তি 
আছে তাহা ঠিক; কিন্তু জীবের সাড়া 
দেওয়ার চেষ্ট৷ যেরূপ সম্পুর্ণ ভাবে তাহার 
আত্মরক্ষার অনুকুল, জড়েরও সে চেষ্টা ষে 
তদ্রপই, তাহার কোন প্রমাণ নাই। 
বাহথজগতের সঠ্ত নিয়ত এই সংঘর্ষণ 
হইতে আপনাকে রক্ষ। করিয়া জীব' 
আপনাকে স্থান কালোপধোগী রূপে পরি- 
বন্তিত করিয়া শ্বকীয় পরিণতির দিকে 
অগ্রসর হয়।-_সস্তানোৎপাদনও জীবের 
আব একটা নিক্স্য ক্ষমতা! জড়ের তাহ! 
নাই। পুর্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। 
পারিপার্খিচ সংঘর্ষণের ফলে জীব- 
জগতে ক্রমশঃ এক মহ! পরিবর্তন হইয়াছে। 
পূর্ণ আধুনিক জীবঙ্জাতির অধিকাংশই 
পৃথিবীতে ছিল না ইহার বহু প্রমাণ আছে। 
তবে তাহারা আসিল কোঁথ! হইতে ? লান। 
যুনি এ বিষয়ে নানা তের অবতারণ। 


পম সংখ্যা । ] 


করিয়াছেম, তন্মধ্যে ডারুইনের মতটাই, 


প্রমাণধোগ্য। ডারুইন বলেন--জীব- 
মাত্রেই কতকগুলি বিশিষ্ট-ধর্মা হইলেও 
কোন এক জাতীয় জীবের মধ্যে প্রত্যেকেই 
সকল বিষয়ে সমানধর্পা হইতে পারে না। 
একই পিতামাতার চারি পাঁচ বা ততোধিক 
সম্ভতান হইলে সকল সম্তমনই একরূপ হয় 
না। সকলকেই জন্মিয়াই বাহজগতের 
সহিত যুদ্ধ করিতে হয়_-সেই যুদ্ধে বিভিন্ন 
ব্যক্তির বিভিন্ন রূপ পরিবর্তন হয়। ধাহার 
শক্তি আছে সে জয়ী হণ, এবং বংশ রক্ষা 
সুবিধা পায়; যে ছুর্বল সে বংশরক্ষায় 
সমর্থ হয় না। প্রত্যেকের জয়লাতের 
প্রণ!লী বিভিন্ন । কেহ বা তীক্ষ দণ্তের বলে 
কেহ বা তীক্ষ দুটির বলে আবার কেহ 
বা শৃঙ্গের বলেও জয়ী হয়। যাহার] সম্মুখ- 
যুদ্ধে জয়লাভ করে তাহাদের বংশের শেষ 
পরিণতি সিংছে ও শার্দুলে ; আবার যাহার! 
বূণে ভঙ্গ দিয়। “্যঃ পলায়তি স জীবতি” 
এই মহাবাক্যের সার্থকতা সাধন করে 


তাহাদের বংশধর--শশক ও হরিণ । ফলে 
জীবসমাজে একটা ধাছাই কার্য বা 
“প্রাকৃতিক নির্বাচন” চলিলেছে। ঘে 


ক্ষমতাবান সে বাচে, যে অক্ষম সে মরে) 
(আবার সময়ে সময়ে ছু'এক স্থলে ইহার 
বিপরীতও দেখা যায়; কিন্তু সেট। 179700- 
£55 2%০০060০0 1) যাঙ্ার ঘষে অবয়ব 
বাহাজগতের সহিত যুদ্ধের অনুকূল তাহার 
সেই অব্যধ সহম্র সহত্র বর্ষ ধরিয়া বংশ 
পরম্পরায় গঠিত ও পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। 
এইন্ূগে ধিভিন্ন জীবের চ্াি। জীবের 
দেহযন্ত্রের অস্তর্শত ছবয়বগুলিতে জীবন- 


সহছিত্য-পরিষদে বিজ্জানচর্চ। । 


৩৩১ 


রক্ষার অনুকূল নান। কৌশলে পৰিপূর্ণ। 
অবশ্ঠ তাহাতে অসম্পূর্ণতা ঘে নাই তাহ! 
নহে, নছিলে জীবের এত আধিব্যাধি ছুঃখ 
তাপকেন? তথাপি সে কৌশল সম্পুর্ণ- 
তারই একটা ছায়া। প্ররেয়-গ্রহণ ও হেয়" 
বর্জন আত্মরক্ষার এই দুইটি মূলকুক্স। ঘাহ! 
হেয়। অর্থাৎ ক্রীবন-সংগ্রামে প্রতিকূল 
তাহাকে তাগ করিতে হইঘে, এবং যাহ! 


“প্রেয় বা উপাদেয়, অর্থাৎ জীবন-সংগ্রামের 


পক্ষে যাহা অন্থকুল তাহাকে গ্রহণ করিতে 
হইবে। জীবযাত্রে এই চেষ্টা লইয়া জীবন 
যাত্রার পথে চলিয়াছে। যে ইহাতে অশক্ত 
তাহ!কে বিলুপ্ত হইতেই হইবে। উচ্চ শ্রেণীর 
জীবগণের মধ্যে এই প্রেয়-গ্রহণই স্থথ এবং 
হেয়-বর্জনের 'অশান্তই ছুঃখ। কিন্ত 
জীবমধো এই সুখ হুঃখের বোধাবোধ কছে। 
কোথায়, এবং কি হইতে স্থট্টি হইল, তাহা 
নির্য় করা এক বিষম সমস্তার কথা। 
জড়জগতের মধ্যে এই সুখ ছুঃখান্ুভৃতি 
নাই ।--সকল জীবেরই যে এই অনুভূতি 
আছে তাহা ঠিক বলা যায় না। কারণ 
প্রত্যক্ষ ব্যতীত সকলই অনুমান! আমার 
অনুভবাদি আমার নিকট প্রত্যক্ষ । অপরের 
অনুভূতি সম্পূর্ণ রূপে বুঝিবার ক্ষমতা আমার 
নাই। কিন্তু এ জগতের সাড়ে পনর আন! 
অংশকেই আমি জানি না। ম্ুতরাং এ 
স্থলে জীবমাত্রকেই সুখ ছুঃখান্ু ভব সমর্থ 
বলিয়া ধরিয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত এবং 
অআবিধাজনকও বটে। 

এখন, এট আমাদের বুঝিতে হইবে বে 
এ বিশ্বগৎ এক মহা স্বার্থের মেলা ) যাহার 
যাহাতে দ্বার্থ সিদ্ধি সে তাহারই অন্যেষণ 


৩৫২ 


করিতেছে। এই যে সুধ দুঃখামুতব ক্ষমত। 
ইহার পুষ্টি কিলে হইল, এ প্রশ্ন উঠিতে 
পারে । ভাকরুইনের শিবের বলিবেন-.. 
ইহাতে জীবের লাভ, কারণ, ধে জীব অনু- 
ভবশক্তিযুক্ত, তাহার পক্ষে অনুভব-শক্তিহীন 
জীব অপেক্ষা জীবন-__সংগ্রামে স্ুবিধ। 
অতান্ত অধিক। শ্ুতরাং সেই স্থার্থসিদ্ধির 
অন্য এই অনুভব-_ক্ষমতার পুষ্টি। ফলে, 
উন্নত জীবের নিকট বাহজগতের মুর্তিই 
পরিধর্ডন হইয়। শিয়াছ্ছে রা বাহাজগতের 
সহিত যুগপৎ মিআজতা ও শরুতার ফলে, সেই 
বাহজগতের কতকাংশ সে মুঃখঞ্জনক ও 
কতকাংশ ছুংখঞ্জনক রূপে দেখিয়া থাকে। 
মানবের কথাই দেখ। বাহাজগৎ' তাহার 
নিকট কেবলমাত্র জড় পদার্থ নহে। 
পঞ্জ্িয় ঘার দিয়া সে ঘে যে অনুভূতি 
আনয়ন করে তাহারই লহিত তাহার 
ক্রমশঃ যথার্থ সম্বন্ধ দাড়ায় ;_-সে সম্পর্ক, 
শব্দম্পর্শরূপ রস গন্ধ-_-এই পঞ্চ প্রকার 
অনুভূতির | কারণ, মানব যে জগতকে 
জানে সে জগং রূপ-রুস-গন্ধ-শব্দ শ্পর্শময় 
এই রূপাদি যাহা পে অচ্ুভব করে তাহাই 
তাহার একমাত্র জ্ঞান। সে রূপরপহীল 
অন্ত জগভকে জানে না। জ্ুতরাং দেখিতেছি 
মানবের সহিভ জগতের একমাত্র মুখ্য 
সম্পর্ক --অন্ভূতির সম্পর্ক । অন্যান্য অচেতন 
ষন্তরাপির সহিত এইখানে পার্থকা। রূপরস 
গন্ধাদিই মানবের বাহাজগৎ। সুতরাং 
ধেরূপ যে রসধে গন্ধ তাহার গ্রীতিকর 
তাহাই সে গ্রহণ করে, এবং ধাহ1 অগ্রীতিকর 
কাছা সে বর্জন করে। যে অগ্থভব আুখকব 
তাহ!ই তাহার কাম্য, যাহা দুঃখজনক তাহা 


বচাদর্শন। 


তাহার 


[.৯ম বর্ম, কার্তিক, ১৩১৬। 


পরিত্যঞ্য। সৌভাগ্য ক্রমে 
প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে, বাহ দ্ীবন 
রক্ষার তানুকুল তাহাই দ্বুখকর এবং যাহ। 
প্রতিকূল তাহাই হুঃখকর হইয়! জীবের 
নিকট আঞ্জ প্রতীয়মান হইয়া পড়য়াছে। 
প্রক্ৃতিদেবী এ বিষয়ে জীবকে সাহায্য 
করিতেছেন। তত্রাচ প্রাকৃতিক পির্বাচনের 
ফল এখনও অসম্পূর্ণ; তাই বিরুদ্ধ ঘটনাও 
সময়ে সময়ে ঘটিয়। থাকে । এবং জীব 
অনেক সময়ে মঙ্গলামঙগলের প্রতভেদ ধরিতে 
পারে না। তক্সাচ, সুখের খম্বেষণ এবং 
ছঃখের পত্তিহার--জীবন যাত্রার এইমাত্র 
প্রণলী। যাহারা এই প্রকৃতি বর্জিত, 
তাহারা], 1101)010117019 
প্রভাবে আজ কোন ক্রমে দশ লক্ষ পুত্র আর 
সওয়া লক্ষ নাতি যুক্ত হইয়া থাকিলেও, 
একদিন না একদিন তাহাদের “কেহ মা 
বহিবে আর বংশে দিতে বাতি ।” 

জীবন রক্ষার জন্য এই প্ররুতিগুলি 
কালক্রমে জীবের সংস্কার হইয়া ধাড়াই- 
যাছে। জীব সেই সকল প্রকৃতি লইয়াই 
জন্মগ্রহণ কতেে। সুতরাং ইহাদ্দিগকে 
আমরা সহজাত সংস্কার বা11750100 আখ্যা 
দিতে পারি। এই সংঙ্কর জীবগণকে 
আত্মরক্ষার পথেই পরিচালনা করিতেছে। 
সংস্কারের উপর নির্ভর করিয়। থাকিলে 
মোটের উপর জীবন্যাত্রা বেশ চলিয়। ঘায়। 
কারণ, বহির্জগত হইতে অন্নক্ষণ যে সকল 
আঘাত আক্রমণ আসিতেছে তাহাদিগকে 
রোধ করিতে ভাবিবার বা চিন্তিবার সময় 
প্রায়ই থাকে না;--সে সবক্ষেত্ে সহজাত 
তস্কারই একমাত্র অবলতবন। কিন্তু অনেক 
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স্থলে আবার এমন অনেক হটন। ব! ্ূপ- 
রসাদির হুর্বোধ মিশ্রণ আলিয়া! পড়ে, 
ধে স্থলে সহজাত সংস্কার কোন একট! 
নির্দিষ্ট পথ দেখাক্স না। সে সকল ঘটনা 
কথনও সুখ কখনও বা দুঃখ দেয়, কখনও 
বা ন্ুখ দুঃখ কিছুই দেয়না। সেসব স্থঙ্গে 
জীব সাধারণ সংস্কারের বশবর্তী হুইয়৷ 
ল্থগ্রহণের এবং হুঃখ বর্জনের চেষ্টা করিয়। 
অনেক লমম্ন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। হয়ত সে 
আপাত সুখে, হঃখের বাজ নিহিত আছে, 
হয়ত সে দুঃখে, অশ্রুত কোন্‌ প্ম্যবাঁণ।র 
ঝঙ্ক।র স্পন্দিত হইতে থাকে! 

কিন্ত সে সবহ্থুলে কর্তব্য নির্ণয়ের জন্ত 
আবার কতকগুলি জীব এক অদ্ভুত ব্যবন্থ! 
করিয়া রাখিম্নাছে। লহজ সংক্কার যেখানে 
অক্ষম, বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচারশক্তি সেখানে 
'কার্ধ্য করিতে অগ্রসর হয়। নিয় শ্রেশীস্থ 
আবে এই শপ্তির কার্য দেখিতে পাওয়! 
বায়_-যথা মধুমক্ষিকার চক্র এবং যধুসকঝচয়ের 
ব্যবস্থা, পিপীলিকার শমাঞজ্জ এবং শাসন- 
পদ্ধতি, পরভূতের ভিম্বসংস্থান প্রসৃতি ; কিন্ত 
এ সকল অপুর্ব হইলেও ইহা নিতান্তই 
সহজাত সংস্কার বলিয়া মনে হয়। কারণ 
সে সকল কার্য্য ব্যতিরেকে তাহারা একদগুও 
বাচিতে পারে না। কিন্তু উচ্চশ্রেনীস্থ জীবে 
ঘে এই বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক পরিণতি লাত 
করে তাহা বোধ করি কেহ আন্বীকার 
করিবেন না,করিতে সাহস পাইবেন না। 
মন্গদ্যের মধ্যেই এ বৃতিন পরাকা্ঠা, তাই 
মনুষ্য জীবজগতে শ্রেষ্ঠ । 

খই বুদ্ধিবৃত্তি জীবনযাত্রার পক্ষে যে 
অনুকৃষ্ধ তাহাতে কোন সংশয়ই নাই। 


সাছিত্য-পরিষদে বিজ্ঞান€চ্চ] | 
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কারণ সহগপ্বাত সংস্কার যেখানে অঙ্গম এবং 
ভ্রান্ত, বুদ্ধিবৃত্তি সেখানে বথার্থ পথ দেখাইয়। 
দেয়। ভারুছনের শিষ্যেরা। এই বুদ্ধি- 
বৃত্তিকেও গ্লাকৃতিক নির্বাচন-ঙ্গনধ বলিয়া 
ব্যাখ্যা করেন। হয়ত তাহা সম্ভব, এবং 
পুরুষ পরম্পরায় প্রবত্তিত হুইয়৷ নির্বাচন 
ফলে হয়ত ইহার তীক্ষতা ও গ্রসর ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু তত্রাচ এই বুদ্ধিবৃত্তি 
পরিচাপনে প্রতি জীবেরই একটা নিজত্ব 
বা ব্যকিত্ আছে। সহজাত সংঙ্কাদের 
সহিত ইচার এইখানে প্রভেদ। ইহার 
প্রয়োগ নৈপুণ্য মানুষকে শিক্ষা ত্বার। লাভ 
করিতে হয়। কারণ সকল মানধই দ্ প্ 
জীবনে ঠিক এক অবস্থাতেই পতিত হয় ন!। 
পিতা যেষে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন 
পুজ্ও ঠিক সেই সেই অবস্থায় পড়ে না। 
জীবনে বিভিন্ন ঘটনাচক্র বিভিন্লাকারে পিত। 
এবং পুত্রকে আক্রমণ করে। স্থৃতরাং 
জীবমাব্রকেই সযয়ে সময়ে আপনার 
নিজত্বকে একটু প্রয়োগ করিতে হয়। 
পিতা এবং পুত্রের জীবনের ঘটনাচক্রও 
অনেকট। একরূপ হইলেও পুত্র জাতমাত্রেই 
পিক্রানুষঠিত পথ জানিতে পারে না। 
চারিদিক দেখিয়া অভিজ্ঞতাত পর অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় করিয়া তবে সে কার্য্য করিবে। 
জীবনের প্রতি ক্ষতিই সুতর[ং এক হিসাবে 
তাহার পক্ষে লাভ; কারণ একটা ক্ষতির 
অভিজ্ঞতা লইয়া সে ভবিষ্যতের অপর 
দশটা ক্ষতির সহিত যুজিতে পারিবে। 
সেই অভিজ্ঞতার কলেই মানব তাহার 
জীবনের পথ নিরপণ করে। সহজাত 
পাশবিক সংস্কারের বলে হন্ত্রবৎ পরিচালিত 
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নাহুইয়! সে স্বাধীনভাবে আপন্ন জীধন- 
রক্ষার ব্যবস্থা করে। বাহা একহিসাবে 
তাহার ক্ষতি করে, তাহাকেই অপর হিসাবে 
মে তাহার লাতের পথে খাটাইয়া লয়। 
যেরূপ রস গন্ধ আনিয়া তাহাকে আঘথাত 
দিতেছে সেই রূপ রস গন্ধকেই সে তাহার 
ল্বকার্যয-সাধনে প্রেরণ করিতেছে । শবক্র- 
ভাবে যাহ! আসে তাহাকে দিয়া সে মিত্রের 
কার্য করাইয়। লইতেছে। ইহারই নাম 
বৈজ্ঞানিকত।। মন্ুধা এই টজ্ঞানিক 
ভীব। পঞ্চেন্ত্রিয়ের ত্বার দিয়া সে বিশ্ব- 
জগতের সমাচার লইতেছে এবং আপন 
অভিজ্ঞতা বৰ্ধিত করিতেছে । 
স্ববিধামত প্রয়োজনমত বহির্জগতকে 
আপনার কাধ্যে নিযুক্ত করিতেছে । রূপ 
রূসা্ির ঘে প্রবাহ আসিয়া চিজ্রপটে রেখা! 
টানিয়। দিতেছে তাহার সাহাধ্যে সে তাহার 
ভবিষ্যৎ-তাহার জীবন রক্ষার উপায়-_ 
নি্দি করিয়া! লইতেছে। অতএব মানব, 
€জ্ঞানিক। 

ঘঃনার পারম্পর্ধ্য লক্ষ্য করা এবং সেই 
দর্শনগাত অভিক্ঞতাকে জীবনযুগদ্ধর কার্ষো 
লাগানই ৈজ্ঞনিকের একমাত্র কর । 
যক্ত্রতত্তরের বহ্ব ডম্ঘর নহিলে যে বৈজ্ঞানিক 
হয় না একথ1 মনে করা ভুল। মানব 
মাজেই-যাহাকে বিচারশক্তির সহিত 
বাহ্জগতের দহিত যুদ্ধ করিয়া টিকিয়া 
থ[কিতে হয়--সকলেই এক একটি ছোট 
খাট বৈজ্ঞানিক। আঙঞ্ত কেলভিন বা 
এডিপন বা অন্যান্ত বড় বড় বৈজ্ঞানিক- 
গণের বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের .কথা 
লিতাস্তই একটা অদ্ভুত কথ। নছে; কারণ 


এবং 


ধ্চাদ্লন । 


[ ৯ম বর্ষ, কার্তিক, ১৩১৬। 


মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আনিগ্ষার 
গুলি কোন্‌ আুদৃপধ অতীতে কোন্‌ অন্ঞাত- 
নাম। বেজ্ঞানিক কর্তৃক সম্পার্দিত হুইয় 
শিয়াছে--আজ তাহার খবর কে রাখে? 
আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ কা্ঠদ্বয় ঘর্ষণ করি! 
যে অগ্নি প্রজ্ভালনের ব্যবস্থা করিয়াছেন 
এডিসনের কোন আবিষ্ষার তাহার সহিত 
তুলনীয় নহে। | 

আমরা প্রত্যেকেই বিশ্বঞ্গতকে 
পর্যবেক্ষণ করি। কিন্তু সকলের দৃষ্টি সমান 
নয়। কেহ উদ্দারদৃষ্টি, কেহ সন্ধীর্ণ দৃষ্টি 
কেহ সুশ্ম দৃষ্টি, কেহ বা স্থুলদৃষ্টি। কেহ 
চক্ষু সন্বেও অন্ধ; কেহ চশমার সাহায্য 
ব্যতিরেকে কিছু দেখেন না। কেহ দুরবীণ 
সংযোগে দুরের দ্রধ্য নিকটে দেখে, কেহ 
অনুবীক্ষণ দিয়া চোট দ্রব্য বড় করিয়। 
দেখে। কেহ নেসার্ঁক ঘটন। দেখিয়াই 
তুষ্ট, কেহ অঘটন ঘটাইয়া, পাঁচট। দ্রব্য 
একত্র মিশাইয়া (০5%:0110)2100) তপ্ত । কেহ 
হাইড্রোজেন অক্মিজেনে অগ্নিসংযে!গ করিয্ন। 
কেহ চুম্বকের নিকট লৌহ ধরিয়া দেখেন-- 
কি হয়। কেহ ইন্দুরের লেত্ধ কাটিয়া 
বাচ্ছার দশা কি হয় দেখেন; কেহ বা 
আবার রোগীকে ওধধ গেলাইয়৷ দেখেন সে 
শীত্র ভবসংসার পার হয় কি না!-এখধকল 
কাধ্যই €বজ্ঞানিকতার প্রসার বৃদ্ধি 
করিতেছে। 

বৈজ্ঞানিক বিশ্বঞ্গতের ঘটনাপরম্পর! 
বসিয়। বলিয়া দেখেন । কিন্তু কেন উহা! খটে 
কি উদ্দেশ্ে ঘটে তাহার উত্তরে এক মহ 
«ন1” ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারেন. 
না। বৃত্তচ্যুত লাপিকেল ভূমিতে পড়ে $-- 


খম সংখ্যা ।] 


কেন পড়ে 1? পৃথিবী আকর্ষণ কষে বলিয়। ? 
কিন্ত ঘদি বলি--পৃথিবী আকর্ষণই বা করে 
কেন? বিকর্ষণ করে না কেন ?--তাহার 
আর উত্তর নাই। অবনত বিকর্ষণের প্রভাবে 
বৃনস্তচ্যুত হুইবাম ভ্রেই নারিকেল ফল যদ্দি 
তাহার শশ্বটা ও ক্ষীর সমেৎ উধাও হইয়। 


সাহিত্য-পরিষদে বিজ্ঞানচর্5া | 


৩১৫ 


কিন্ত সে সৌভাগ্যে সৌপ্তাগ্যশালী নহেন। 
যিনি হন তিনিই যথার্থ বৈজ্ঞানিক ;--তাই 
নিউটনের নিউটনত্ব, এডিসনের এডসনত্ব । 
সুতরাং আমর] দেখিতেছি যে বৈজ্ঞানিক 
রষ্টা মাত্র । কিন্ত বিশ্বজগতের অতি অল্প 
ংশই তাহার লক্ষীভৃতহয়। তাই বিশ্ব 


বেলুনের মত আকাশ পথে উঠিয়া যাইত * তাহার নিকট "অনন্ত" । পূর্বেই বলা হই- 


জাহ! হইলে পৃথিবীর সহত্র সহস্র বৈজ্ঞানিক 
হতাশ ভাবে উদ্ধমুখে দুরবীণ লাগাইয়! 
চাঠিয়! দেখিতেন এবং কত মিনিটে কত 
উর্ধে উঠিল তাহার হিসাব রাখিতেন ; কিন্তু 
নারিকেল ফল আর রসকরার পরিণত হইত 
না 1, আধুনিক ব্যবস্থা মিষ্টান্নভোজী মানবের 
পক্ষে খুবই সুবিধাজনক বটে, কিন্তু পৃথিবীর 
এই আকর্ষণ-প্রবৃতর্তিই কেন, কে তাহার 
সদুতর দিবে? হয়ত পরবর্তী কেহ প্রমাণ 
করিবেন ষে নারিকেল ও পৃথিবীর মধ্যে 
কোন স্থিতিগ্থাপক বন্ধন আছে যাহার জন্য 
এই আকর্ষণ; অথবা হয় ত উদ্ধা হইতে 
কোন চাপ পাইয়া নারিকেল থণ্ডের এই 
তধঃ-পতন ! 

কিন্তু কার্যাফলের কারণানসন্ধানের 
জন্য বৈজ্ঞানিক তত ব্যস্ত নহেন। 
তিনি কেবল দৃষ্ট ঘটনাধলীর আলোচন। 
করেন এবং তদ্বারা কি কি কার্য্য সাধন 
হইতে পারে তাহাই দেখেন। প্রক্কতির 
কার্য শৃঙ্খলাময় ; শৃঙ্খঙগ৷ না থাকিলে কোন 
কার্য ঠিকমত হওয়া সম্ভবপর নহে। 
প্রকৃতির কার্যের এই শৃঙ্খপার উপরেই 
বৈজ্ঞানিকের তিভ্তি। বৈজ্ঞ।নিক দেই সকল 
শৃঙ্খল] খুঁজিয়। বাহির করেন। তিনি জাগ- 


তিক নিক্সষের আবিফার কষেন। সকলেই 
০ 


গাছে যে বিখজজগতের সাড়ে পনর আন 
অংশই আমার অস্গমান-সাপেক্ষ। এই অন্ু- 
মানলন্ধ এবং প্রত্যক্ষ বিশ্বঙ্গতের ভিতরে 
ও বাহিবে আর একটা বৃহত্তর অংশ কল্িত 
হয়। সেই অংশ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত । বৈজ্ঞানিক 
এই অজ্ঞাত জগতে ক্রমশঃই আপনার 
অধিকার বিস্তার করিতেছেন। ফিস্তু এই 
অজ্ঞাত জগতের ঘটনাবলার সহিত আমাদের 
জ্ঞাত জগতেব ঘটনাবলীব পরম্পর সামঞ্জশ্ত 
আমর] দেখিতে পাই না। এই জন্য সহজে 
আমরা সে জগতের কথ! বিশ্বাস করিতে 
চাই না । ঠবজ্ঞাঁনিক অতি সন্তর্পণে, প্রত্যক্ষ 
প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, তাহাদের 
সত্যতাত্র অগ্নিপবীক্ষা করিয়। তবে তাহা- 
দিগের সহিত পরিচয় করেন। যেকোন 
প্রত/ক্ষের উপর নির্ভর করিতে বৈজ্ঞানিক 
বাধ্য । সুতরাং জ্ঞাত-জগতের ঘটনা পর- 
ম্পরার সহিত সে গ্রত্যক্ষ ঘটন! আপাতঃ 
মিল না খাইলেও একদিন মিল থাইবেই 
এই ভরলায় তাহাকে চলিতে হইবে । জাগ- 
তিক কোন ঘটনাকেই অতিগ্রাকত বল৷ 
উচিত নহে। আধুনিক প্রেত'তাত্বিকগণের 
(97710881151) উল্লিখিত ঘটন। সুমৃহ সত্য 
হইচেও পারে; কিন্ত সত্য হইলেও তাহা 
অতিপ্রাককত ছুইবেন1, কারণ ব্যবহারিক 


৩৩৩ 


জগতে অতিপ্রাকৃত ৰলিয়া কোন কথ! 


নাই। 
প্রত্যক্ষজ্ঞাত, অন্মানলব ও করিত এই 
তিন অংশ একত্র করিয়। ৫বজ্ঞানিক বিশ্বঞ্জগ- 


তের একট! মুর্তি গড়িয়া লইয়াছেন। বিশ্বঙ্গগ- 


তেয় বথার্থ মূর্তি কি তাহা এখনো কোনও 
বৈজ্ঞানিক জানিতে পারেন নাই। তাহার 
প্রান্তিক নির্বাচন লব্ধ কয়েকটি ইন্দ্রিয়ের 
কার্ষযের উপরই তাহার বিশ্বজগতের জ্ঞান 
নিবদ্ধ রাখিতে হয়। তাহার বাহিরে যাইয়া 
নুতন ইন্ত্রিয়াদির সাহাযো নূৃতনতর জ্ঞান- 
লাত কর! তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। 
আপাততঃ তিনি এ পঞ্চেন্রিয়ের সাহায্যে 
রূপ ব্ুসার্দি পঞ্চ বস্তকে দেশে কালে 
সন্নিবেশিত করিয়া জগতের একটা মুস্তি 
নির্মাণের প্রয়াস পাইতেছেন এবং তাহার 
মধ্যে নান। অবয়বের সংস্থান করিতে- 
ছেন ৷ প্রত্যেক অবয়ব কেমন আপনার 
স্থানে থাকিয়া সুন্দর তাবে আপনাপন 
কার্য্য করিয়। জগত যন্ত্রে একতা এবং সমতা 
রক্ষা করিতেছে তাহা দেখানই তাহার 
কাজ। সেই সকল যন্ত্রাবযবের কার্য্য 
নির্দেশ করিবার জন্ত তাহাকে বুদ্ধির পরি- 
চালনা এবং নানারূপ কল্পনাশক্তি ব অশ্ু- 
মানের উত্তাবন। করিতে হয়। এই অম্থু- 
মানের বলেই অনেক তথ্য শেষে আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । কিন্তু এখনও সকল বন্্রাঙ্গের 
কার্য্ের মীমাংস] হয় নাই । জীবনহীন জড়ে 
কির্ূপে কখন জীবন সঞ্চার হয়, জীবের 
মধ্যে কখম চেতনা সঞ্চার হইল, পুখ 
দুঃখের অনুভূতি আসিল, বুদ্ধিবৃত্তি বা! বিচার 
শি কিরূপে উদ্ভব হইল--এ সকল বিষ- 


ধঙ্জদশন। 
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ঘের মীমাংসা এখনও বহুঘুরে। ডারুইন- 
বাদীর! বলেন, জীবের জীবন প্ুক্ষার্থ এ সক- 
লের আবশ্তকত। আছে--সুতরাং প্রান্কতিক 
নির্বাচনের ফলে এ সকল ঘটিয়াছে। কিন্তু 
জগতকে বদি যন্ত্র হিসাবে দেখি, তবে এ 
প্রশ্নের মীমাংসা কিরপে হয় 1--ফগতঃ? 
জড় ও জীবের মধ্যে যে প্রাচীরের ব্যবধান 


আছে, তাহা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। 


জড় ও জীবের সম্পর্ক এখনও সুপ্রতিটিত হয় 
নাই। তবে সামান্য তাবে তাহার শ্ুত্র- 
পাত হইয়াছে এবং হইতেছে। বৈজ্ঞানিকের 
সম্মুখে এখনও বিশ্বজগতের চির-রহস্তের 
দ্বার অর্গলাবন্ধ। রুদ্ধ কবাটের অবকাশ- 
গথে রহন্তময় জ্ঞানাপোকের আভাসটুকু 
গোচরীতৃত হইতেছে মাত্র। সমস্ত বিশ্বের 
মধ্যে ষে“একম্‌', সংযোগ বিয়োগের মধ্যে 
যে একম্‌” জড় এবং জীবের মধ্যে যে 
“একমঘ,-ধযে এক কার্যকরী শক্তির লীলা 
_যেদিন তাহ! যথার্থ প্রতিতাত হইবে, 
সেই দিনই চরম সার্থকতার দিন। 

সুতরাং দেখিতেছি--জীব এবং বাহাজগৎ 
এই ছুদ্নের মধ্যে পরস্পর একটা সংঘর্ষ 
চপিতেছে এবং জীবের যত কিছু চেষ্ট। 
আত্মরক্ষার জন্ত; ও বাহাজগতকে জয় 
করিয়া তাহাকেই পাপনার জীবন-রক্ষায় 
নিযুক্ত করিবার জন্ত। এই আত্মরক্ষা ও 
আত্মপুষ্টির প্রধত্থে আজ আমর! বিন্ময়জনক 
সফলতা লাত করিয়াছি।--ধে বাহজগত 
একদিন আমাদিগকে পাতিত করিবেই 
তাহাকেই আমরা আজ ভৃত্যের ভ্তাক়্ 
নিয়োগ করিতেছি। কিন্তু ইহাই কি 
আমাদের পরম লাভ ? 
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আমাদের কাম্য কি ?-পুখ-লাত। সে 
জথলাত কিসে হয়?--আত্মরক্ষায় এবং 
আত্মপরিপুষ্টিতে__প্রেয়-গ্রহণে এবং হেয়- 
বর্জনে। আমাদের জীবনের যাবতীয় চেষ্ট। 
এই ন্ুুখান্বেমণের প্রতি নিযুক্ত । আমাদের 
নুখান্বেণের নিগুট় উদ্দেশ্য তাহাই। কিন্ত 
মনুষ্য অনেক সময় বিনা উদ্দেশ্রেও সুখ 
উপার্জন করিয়া থ'কে। ইতর জীব 
তাহা পারে না। সঙ্গীতের ঝঙ্কার, বিহগের 
কলতান, কবিতার মোহিনী, নদীনীরের 
কুনু কুলু ধ্বশি--এ সকলে যে সুখ সে 
সুখের সহিত মত্মবক্ষার কোন সম্বন্ধ নাই। 
এ সুখ উদ্দেগ্তহীন সুখ, ইহা শুধু১ আনন্দ! 
এ সকলই এক মহা আনন্দের ছায়া 
যাত্র। ইহার উটর্ধতম সোপানে উঠিয়! 
প্রকৃতি শান্ত গম্ভীর কল্যানী-যৃত্তির প্রতি 
চাহিয়া যে মানন্দ, সে আনন্দ অপর্থিব-- 
তাহা কেবল মানবের হায় উচ্চতম জীবেরই 
উপভোগ্য ।_-জগতের এই নিয়মশূঙ্খবান্ন 
আবিফার, এই বহানরাজ্যের বিস্তৃতি, জগ- 
তের এই অঙ্ধকারাবৃত অংশে জ্ঞানালে।ক- 


নীলক। 
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সম্পাত--ইহাতে যে আনন্দ, সে আনন্দ 
টেলিফোনে নাই, ডায়ন।মোয় নাই, ছ্রীযম 
শিপে নাই, এরোপ্রেনে নাই! সে আনন্দ 
চির কশ্যাণময়। চির শান্তিময়। সে 
আনন্দ, জীবজগতের জীববৃন্দের এই 
পরস্পর শোণিত-পান তৃষান্ন বাথিত হইয়া 
উঠে,সে আনন্দ মানবের এই ক্রু 
স্বর্থ সংগ্রামে ক্লিষ্ট হইয়া উঠে! “জীবনের 
সমরক্ষেত্রে পরস্পর যুধ্যমন কোটি মান- 
বের পাদপীড়নে যে ধুলিরাশি উখিত 
হইতেছে, সেই ধৃলি বিক্ষেপে এই বিশুদ্ধ 
আনন্দধাবরাকে কলুমিত করিও না। 
গ্রাচীন থধি সচ্চকণে বলিম়া গিয়াছেন.-- 
বিজ্ঞানই আনন্দ, বিজ্ঞানই ব্রঙ্গ। এই 
কিত মাক্সাপুখীতে বদ্ধ জীব, ব্যবহারিক 
জগতের সম্পর্কে থাকিয়াও যদি পুর্ণ 
ভুদানন্দের পুর্্াস্বা্দ গ্রহণে অধিকারী হয়, 
তাহা হইলে বিজ্ঞান যে আনন্দ উৎস খুলিয়! 
দিয়াছে, তাহার সে নির্মল জলপ্রবাহকে 
ব্যবচারিক জীলনের সুখ দুঃখের কর্দমলিপ্ত 
করিয়। পঙ্ষিল করিও না-- করিও না 





নীলকণ। 
( উপন্যাস ) 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 


দ্বিতীয় প্রহর অতীত প্রায়, শীলকণ্ঠ 
কাছা'রী ভাঙ্গিয়া গৃহে ফিরিলেন। তাহার 
জন আহার সম্পন্ন হইল, ষোড়শী “ছেঁচ1” 
আনিয়া দিল; মল্সথের কথা জিজ্ঞাসা 
করিত গিয়া কেমন বাধ বাধ ঠেকিল। 


দ' মুছা প্রবন্ধ বর্তমান সালের “সাহিত্যে অস্টব্য। 


“বাচ্ছা, কাল না হয় মন্থ ছুর্য্যোগে 
নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারে নাই, কিন্ত আজ 
এতট!| বেলা হলো, নিজে একবার আস! 
দুরে য।ক্‌, একট। সংবাদ পর্য্স্ত ও সে দিলে 
না, কেন?” যোড়শীর প্রাণের ভিতরট! 
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যেন কেমন কেমন করিয়া উঠিতেছিপ, 
কিন্তু “চোরের মা জন, ফুকারি কাদিতে 
নারে,” সে নীলক্ষঠকে যুখ ফুটিস। মন্মথের 
কোন কথ! জিজাসা করিতে পা্রিল না! 
তামাকু সংযোগে তান্ধুশ রদ গ্রহণ করিতে 
করিতে, নীলকঠ ধোড়শীকে বলিলেন, 
“আজ তা হালে তোষার পাঠ বন্ধ!” 
ষোড়শী সহসা কথাটার অর্থ বোধ করিতে 
না পারিয়া একটু “অবাক” ভাব ধারণ 
করিল ;--তখন বন্ধ আবার বলিঙগেন,__ 
“তুমি বুঝি শুন নাই, মন্বথ বাবুর ষে 
অসুখ ।” 

অস্ুধ? কি অক্ণ? দাকণ আগ্ছে, 
এ প্রশ্নের উত্তর পাবার পূর্বেই ষোডনী 
আবার জিজ্ঞাসা করিল, *কবে হ'তে অস্থ্ধ, 
কি অস্ুথ ?” 


নীল--সেটা ঠিক বলতে পারঙ্গাম না, 


শুধু শুনলাম তীর শলীবরটা ভাবান্তর 
হয়েছে, -বাডর মধ্যেই আছেন !।-আমার 
সঙ্গে অন্খ বালে দেখা কপেন নি! 

«কে দেখ চে ?* যোঁডশীন কথার বৃদ্ধ 
কাঁসিয়া উত্তর করিলেন, "কেন নাতলে ?” 
যোডশীরও হাসি আসিল। সে বলিল 
"ওগো তা কেন, ভাক্রার কবিরাজ কেউ 
দেখছে কি?” “আমিও ত তাই বলছি, 
বলিয়! নীঙ্গক আরম্ভ করিলেন,__ 

“বালা বদি ঘরে খ!কে 
কবিকাতে “কন! ডাকে” 

“মিব্সের বুড়ো! ৰয়সে রস দেখ” মনে যনে 
এই কথা ভাবিয়1 “যাও» বিয়া কি ভাবিতে 
ভাবিতে ষোড়শ গৃহাস্তরে গেল। এদিকে 
নীল দিবা-শিদ্রওর আয়োজন করিয়া 


বলদর্শন। 
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লইলেন। শয়ন করিয়াই নীলকণ্ঠের সহসা 
একট। কথা মনে পড়িয়া গেল, আচ্ছা, 
ঘোড়শী আমায় তাড়াতাড়ি আমিতে কেন 
লিখিয়ান্কিন, তাহাত জিজ্ঞাসা করিতে 
ভুপিয়া গিয়াছি। নানা ভুল কেন ছবে, 
ধো'নীকে কাপ সে অবস্থায় দেখিয়া আব 
এসব কথ। তোলাই হয় নাই! 

কিন্ত আসল কথা কি তাই? ন' সত্য 
ভূলই হইয়াছিল; কত দিনের পরে 
ষোড়নীকে দেখিয়া, বৃদ্ধের আর কোন 
কথ মনে ছিল না। শুধু “নয়ন অঞ্জলি 
তরি”, ষোড়ণীর সে রূপ-রস পানে বৃদ্ধ 
বিভোর ছিলেন ! ষোড়শী সমুখে থাকিলে 
নীলকঠের যে কিছুই মলে থাকে না! হরি- 
নাম, পরিণাম সলই যেভূল হইয়া যায়। 

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 

মন্মথের অস্বস্থতার কথা শুনিয়া--ষোড়- 
শীর মন বড় চঞ্চল হুইল। বন্ধু পীড়ার 
সংবাদে মন অধীর হওয়া আর আশ্চর্যের 
কথা কি? উহাতে আঙ্কোচের কোন 
কারণ ত ষোড়শী দেখিতে পাইল না! 
মন্মথের সন্বিত আর তেমন ঘনিষ্ঠত! সে 
কিছু'তই কর্রবে না, সেত ঠিকই? কিন্তু 
তার 'অম্থথ হইলেও যে পত্র দিয়া সংবাদ 
লইলে দোঁষ স্পর্শিবে, এমন কথাও ত কোন 
শান্মে লেখে না। আর মন্মথ যোঁড়শীর 
শিক্ষার জন্য কত যত্র, কত কষ্ট করিয়াছে, 
সেসব কি সহজে ভুলিবার, না সে খণ 
সহজে সুধিবার? তা, তার অস্থখট! বেশী 
নয়ত? উনি যে খৰরটাও ভাল করে 
দিতে পালেন না! 

মন আর প্রৰোঁধ মানিলনা, ষোড়শী 
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তখন তাড়াভাড়ি চিঠি লিখিতে বমিল। 
তার পর তখনই ঝিকে দিয়া সে পন্ত্রধানি 
যন্মথে নিকট পাঠাইন্বা দিল। 
এই ঝির একটু পরিচয় এইখানে 

দেওয়ার প্রয়োজন । সে “দৌতা কর্মে নিপুণ! 
অভিসার মিলনে”,-_কিন্তু এতর্দিন তাহার এ 
বিচ্া এথানে অপ্রকাশ ছিল। আবার ছড়া 
বল, হেয়ালি বল, দ্বাশুরায়ের পাচালি, মধু 
কাণেরডপ বা বিদ্ধ সুন্দরের গান বল সবই 
ঝির কগস্থ। তাহার ভাব ভঙ্গীতে, আকার 
ইঙ্গিতে, মনে হয়, 

অ[ছিল বিস্তর ঠাঠ গ্রথম বয়:স, 

এৰে বুড়া, তবু কিছু গুড় আছে শে. ! 


ঝিবধতক্ষণ না ফিরিল, ষোড়শী ততক্ষণ 
1! প্রতাশে” পথ পানে চাহিয়া রহিল; 
ভাত শুথাইতে লাগিল। ঝি ফিরল, মুখ 
থান! যেন তেলো হাড়ি, ঝির ভাব দেখিয়। 
ঘোড়শী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি লো ?” ঝি 
তখন ঠোঠ ফুলাইয়া হাত নাড়িয়না বলিল 
“তখনই ত বলেছিলাম, বড় লোকের সঙ্গে 
মেশ৷ মিশি ভাল নয় গো, ভাল নয়! হায়, 
আমার পোড়া! কপাল, বৌ ঠাকরুণ! অস্গুথ 
ঈন্নখ সব মিছে, বাবু ত দেখলাম [গানটির 
সঙ্গে দিব্বি হাসি তামাসা করছেন। এরই 
নাম, 
ধার গোপ'ল তর গোপাল হবে,__ 
এসব দেথে শুনে হাড় তাজ। ভাজা 
হম গেছে গো তব ঠাকৃকণ, ভাজা ভাজ। 
হয়ে গেছে! এ্ঁষে কথায় বলে 
বড়র মায়। বালির বাধ 
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষ.ণক 1দ-_" 
ঝির এ বক্তার বেগ আরও বহিত, 
কিন্ত সুহসা যোড়শীর তিরস্কারে সে বাকা- 
আ্োত, প্রতিহত্ত হুইল। ষোড়শী তখন 
িজ্ঞানা করিল “চিঠির জবাব কই? খর 
তিনি কআআছেনই বা কেমন?” উত্তরের 
প্রতীক্ষায় ঘোড়শী উন্গ্রীব হুইয়! রহিল 
“দেখ দেখি একবার কথার ছিরি খানা! 
"আদিই ঘা! ছাই পাশ এতক্ষণ কি বকে 


নীলকগ। ৩৩৯ 


মলেম, আর ডূমিই বা জামার ষাণা সুধু 
কি বুষলে ! আরে,_- 
আর ক চোষার রাখ।ল জছে, 
সে এখন মধুরায় গজ] হয়েছে!” 
গত বেশ! তার পরকি বল না?” 
ষোড়শীর নিকট বাধ পাইয়া, ঝি আবার 
পথে আসিল, বলিতে আারন্ত করিল,--“বাবু- 
দের বাড়ীতে ত ঢুকলেম, বলেনা পিত।় 
যাণে, বৌ-ঠাক্রুণঃ ঝি গুলো আর বাম্নি 
মাগী, যেন চাক ভাঙ্গা বোলতার মত আমাক 


ছেকে ধলে গো! তার! হাসতে হাস্‌ ত বল্লে 


_কি পো বিন্দে, কি হনে করে, পাখী ধত্তে 
নাকি? পাখী শিকাল কেটেছে বুঝি! মা 
মা, মা, মাগীরে এত কলাও জানে! আরমত 
লজ্জা মরে গিরে, মনে মনে বলম-_ম) 
পিবৃথিমি, তুমি দে! ফাক হও, আমি তোমার 
গর্তে হকুই ! আহ! বেচে থাকুন গিন্সি, অমন 
লোক কিআর হয় গা? গিনি, ভাগ্যি যেই 
তখন এলেন তাই রক্ষে! কি লোকগা, 
গিদের অহঙ্কার কিছু নেই, যেন মাটীর 
মানুষ! এ যে কথায় বলে--”ওসব রাখ, মন্মথ 
কি বল্লেন তাই বল্‌” বলিতে বলিতে ষোড়শী 
বসি ছিল, উঠিয়। দাড়াইল।-_ঝির কিন্তু 
তাহাতে দৃকপাত নাই, পে নান! কথা নানা 
ছড়ার পর শাবার আসল কথা আরম্ভ করিল; 
“বাবুর শোবার ঘরে গিয়ে ছয়োর ঠেলে দেখি 
কিনা, সর্বনাশ! ভত্ভি হুপুর বেলায় কর্ত 
গিন্ন ছটাতে মুখোমুখি হয়ে বসে আছে! 
(তৎপর না সকার তর্জনী স্থাপন করিয়া) 
ছি, ছি, ছি কালে কালে হলো কি? তবু 
সে ভদ্রলোকের মেয়ে, আমায় দেখে একহাত 
ঘোমট|.টেনে বাইরে যাচ্ছিল বাবু কিনা 
বল্লেন_ঝিকে আত লজ্জা কেন? ঘরেই 
থাক ! কেনগা,ঝকি আর মানুষ নয়? 
ঝি কি--” ঝির বন্ততা শ্রোত যোড়শীর 
ধমকে আবার প্রতিরদ্ধ হইল-__তখন সে 
পুনশ্চ বলিতে লাগিল--“ঠাকৃরুণটী ত 
রইলেন কোণ "গাদা, হয়ে! আমি তথন 
দেওয়ানজীর নাম করে বল্লেম__কর্ত! পাঠিয়ে 
দিলেন, আপনি এখন কেমুন আছেন-বাবু 
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একটু মুচকি ছেলে বল্লেন এখন একটু ভাল 
আছি', তার পর আস্তে আন্তে চিঠিখানি 
বাবুকে দিলাম--বাবু সেখানা নিয়ে বিছানার 
তলায় গুজে রাখলেন--আর আমায় ইসারা 
করে চললে আসতে বল্লেন ; আমি থোতা মুখ 
ভেশতা করে ফিরে এলাম আর কি বল! 
সাধে কি বলি বৌ ঠাক্রণ__”্থাক্‌ থাক্‌ 
আর বলে কাজ নাই” বলিয়া ষোড়শী রন্ধন 
গৃছে গমন করিল। 

যোড়শীর চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিতে- 
ছিল-_হুকুমে সে চক্ষের জল ফিরাইল, তার 
পর ঝির অলাক্ষাতে অন্ন বাঞ্ীন সব কুকুরকে 
দিয়া, হেঁসেল তুলিয়া হাত প! ধুইয়া আপনার 
পাঠ-গৃহে গেল। ঝির সমক্ষে চক্ষের জল 
সম্বরণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু গ্রহে আসিয়। 
যোড়শী তার সে ধারা রোধ করিতে পারিল 
না! প্রথমে বিন্দু বিন্দু শেষে অবিরল 
জলধারা বহুতে লাগিল, বর্ষ।ন্াত প্রস্ফুট 
গোলাপের মত তখন সে কম গণগদ্য় আরো 
সুন্দর দেখাইতেছিল! বাম হস্তে :বাম 
কপোল রাখিয়া! ষোড়শী ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস 
ফেলিতে লাগিল! তখন তার মনের গাৰ 

“কেন গে। পঞ্জের করে 
সুখের নির্ভর করে 

আপনা আপনি কেন হুণী নহে নর!” 

এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে 
ষোড়শী কতকটা প্রর্কৃতিস্থ হইল! তখন সে 


বজদর্শন। 


[ ৯ম বর্ষ, কাত্তিক, ১৩১৬। 


ধিনি সকল দুঃখের বিনাশক, সকল তাপের 
নিবারক, সেই দয়াময়ের আশ্রয় লইল। সে 
নাম স্মরণ যোড়শীর মনে আপার বলের 
সঞ্চার হইল, সে আপনার দুর্বলতায় আপনি 
লজ্জিত হইয়া ভাবিতে লাগিল--“মন্মথের 
অন্থস্থতার মংবাদে আমার মন এত উতলা! 
হইল কেন? তাহার এ অবহেলায় আমার 
বুকে এত বাথা লাগিল কেন? কেন বা 
তাহার এ বাবহার আমার হৃদয় অভিমানে 
পূর্ণ হইয়া উঠিল? আমার খাষিতুলা স্বামী, 
আমার স্সেহময় স্বামী, আমার কিসের অভাব, 
কিসের ছুঃখ? কোণায় তুমি দয়াময়, 
অবলার প্রতি করুণা কর; কোথায় তুমি 
পতিত গপাবন, এ পতিতোনুখের উদ্ধার 
সাধন কর ;-এ নহুমুখ হইতে এ ছূর্বল 
পতঙ্গকে রক্ষা কর ;--এ বংশী রবে মুগ্ধ 
কুরগিনীকে ব্যাধের জাল হইতে যুক্ত কর! 
প্বামী জ্ঞান, স্বামী ধ্যান, স্বামী চিন্তা, ভিন্ন 
আমার হাদয়ে-অন্ভের ছায়া-মাত্র যেনন। 
পড়ে ! 
হৃদয় কঠিন হও, 
চাঁহব না কারো পানে 1” 

যোড়শী যুক্ত-করে, মুক্ত হৃদয়ে, সিক্ত 

চক্ষে এই ভাবে বার বার ভগবানকে ভাকিতে 


লাগিল। 
ক্রমশ 


শ্রীশৈলেশচন্দ্র ঈভুমদার | 


রাখী । 


গুভু, 

আমি ভোগার দক্ষিণ হাত 
রেখোনা ঢাকি! 

এসেছি তোমারে, হে নাথ, 
পরাতে রাখী । 

যদি বাধি তোমার হাতে 

পড়ব বাধা সবার সাথে, 

যেখানে যে আছে কেহই 
রবে নাবাকি। 


আজি যেন ভেদনাহি রয় 
আপনা পরে । 

তোমায় যেন এফ দেখি হে 
বাছিরে ঘরে । 

তোমার সাথে যে বিচ্ছেদে 

ঘুরে বেড়াই কেদে কেঘে, 

ক্ষণেক তরে ঘুচাতে তাই 
তোমারে ডাকি ॥ 

জীরধীন্জ্রনাথ ঠাকুর | 


২১১ নং কর্ণ ওকালিন স্রীট, বাঙ্গমিশন গ্রেনে ভ্ীমবিলাশচন্ত্র নরক দ্বার! মুদ্রি। 


বঙ্গদর্শন। 





বিশ্মত জনপদ | 


সিজার 


নবম পরিচ্ছেদ | 
প্রায়শ্চিত্ত । 


মহারাপাধিরাজ রাজ পরমেশ্বর দ্বিতীয় 
দ্েবরায়ের মৃত্ার পর অর্ধ শতাব্দী পর্য্যন্ত 
বিঞ্য়নগরের ইতিহাস অন্ধতমসাচ্ছন্ন। সে 
তিমিরাবৃত পথে অগ্রসর হইবার উপযুক্ত 
আলোক যে কি প্রকারে পাদয়া যাইবে 
তাহা কে বলিতে পারে । দাক্ষিণাত্যে 
মুসলমানের জদ্পঃগাঁরবগায়ক ফিরিস্তা এসং 
সমপলামগ়সিক পরিরাজক ছুনিজ উভয়েই 
অপন আপন কাহিনী লইয়া এ্রতিহাসিক 
সমাজে সমূপস্থিত। সে কাহিনীর একটীর 
সহিত আর একটার মিল নাই! 

বষ্ঠ পরিচ্ছেদ লিখিত হইয়াছে বিজয়- 
নগরের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে 
পলমসাময়িক ঘটনাবলী এবং অবশন্থা পর্ধ্য- 
বেক্ষণ করিয়া অন্রমানের বলে অগ্রসর লা 
হইলে উপায় নাই।” সেই অনুমানের বলে 
অগ্রসর হইয়া একজন বিখ্যাত এীতিহাসিক 
ঘলিয়াছেন ফ্লিরিস্ত! অপেক্ষ। মুনিঙ্গ সমধিক 
বিশ্বাসযোগা | * 





ভারতবর্ষের গ্রাচীন এতিহামিকদিগের 
মধো ফিরিস্তার স্থান অনেক উচ্চে ইহ। 
সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। 
কিন্ত তাই বলিয়া তিনি যাহ! কিছু লিপিবঞ্ধ 
করিয়াছেন তাহাই প্রামাণা ইহা বলাযাক 
না। €সনানায়ক মহম্মদ কাশিম হিন্দু শাহ 
ধ্রতিছাসিক ফিরিস্তা নামে জনসমাজে 
পরিচিত। তিনি জন্মাবধি অসিচালনাই 
করিতেছিলেন কিন্ত অকল্মাৎ একদিন 
বিজাপুক্সের স্বাধীন মুসলমান নৃপতির কৃপা- 
কটাক্ষলাভ করিয়া অসির সহিত, লেখনীও 
ধারণ করিলেন। ইহা ১৫৯৩ ঘৃঃ অন্দের 
কর্থা। তখন পধ্যন্তও তিনি “তারিখ-ই 
ফিরিস্তা” লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। 
১৬০৬ থুঃ অব তিনি বিজাপুরের রাজদুত 
ব্প সমাট জাহাঙ্গীরের নিকট কাশ্শীরে 
প্রেরিত হুইয়া লাহোরের সন্নিকটে সআাট 
সভায় উপস্থিত হুইয়াছিলেন। তথা হইন্ডে 
প্রত্যাবর্তন কালে তিনি 'তারিখ-ই-ফিরিস্তাঃ 
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রচন! করিবার উপাদান সংগ্রহ করিতে 
ছিলেন বলিয়! অনুমান হয়। * সম্ভবতঃ 
এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই এঁতি- 
হাসিক সিউএল সাহেব বলিয়াছেন যে 
ফিরিত্যা ১৬০৭ থুঃ অঙ্গ পর্যন্ত তাহার গ্রন্থ 
রচন| করেন নাই। 'পরিক্রাজক নুনিজের 
কাহিনী বিজয্ননগরপতি অচ্যুতের শাসন 
সময়ে বিজয়নগরেই লিখিত হইয়াছিল। 
তিনি হিচ্ুর রাজ্যে বসিয়া হিন্দু কর্মাবীর- 
দিগের মুখে অনেক কথাই হয়ত শুনিয়া 
ছিলেন। সুতরাং ১৫৩৫ থুঃ অন্দে লিখিত 
সনিজের কাহিনীই ১৬০৭ থুঃ অবে আহামদ 
নগরে রচিত ফিরিম্তার ইতিহাস অপেক্ষা 
সমধিক 'প্রামাণ্য। 

দ্বিতীয় দেবরায়ের মুত্ার পর তাহার 
পুত্র বিরূপাক্ষ রায় সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়া কেবল রমণী ও সুরা লইয়াই কাল 
কাটাইলেন, পিতৃ পিতামহদের কীর্তভিকলাপ 
মরণ করিয়া, বিজয়নগরের গৌরব ও 
সম্মান, স্বাধীনতা ও ধর্ম রক্ষা করিবার 
জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিলেন না। মদিরায় 
বিত্রান্তচিন্ত রমণীর বিলোল কটাক্ষে উন্মন্ত 
বিরূপাক্ষ রায় কথনে! গৃহের বাহির হইতেন 
নাকি সেনাপতি কি সৈন্ত কি প্রজা- 
' সাধারণ কেহই তাহার দর্শন পাইত না! 
ম্রতরাং ল্পকাল মধ্যেই রাজো বিশৃঙ্খল! 


বঙচদর্শনি। 


| ৯ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৬। 


উপস্থিত হইল। স্বাধীনতালিগ্ন, সমরকুশল 
অকুতোচর স্বদেশপ্রাণ পূর্ব নর়পতিগণ 
হৃদয়ের তপ্ট শোৌণিত ঢালিয়! ধে সকল স্থান 
জয় করিয়াছিলেন সে লমুদান্স একে একে 
কক্ষ ষ্ট উহার ন্যায় খসিয়া পড়িতে লাগিল। 
বিজয়নগরের হিন্দুযোধগণ দুর্বার মুলঙমাঁন 
সমরে আত্মবলি দিয়া দিনে "দনে মালে 
মাসে বর্ষে বর্ষে যে সকল বিজয় মালিক 
আহরণ করিয়! হিন্দুর গৌরবনূমির শোভা 
বর্ধন করিয়াছিলেন, বিরূপাক্ষেত্ন চরিত্র- 
হীনতায় ও ব্যসনে সে লমুায় স্থলিত হইতে 
লাগিল__রাজার পাপে সোণার রাজা ডুবিতে 


লাগিল! রাজের সামস্তবর্গ তখন প্রত্যে- 


কেই স্বাধীন হইন্না উঠিলেন এবং ধাহার 
হস্তে যে জনপদের শাসন ভার ন্তস্ত ছিল, 
তিনি তাহাই আত্মসাৎ করিলেন! শ্ুতরাং 
দেখিতে না দেখিতে গোয়া, ছাউল, দাবল 
প্রভৃতি রাজ! বিরূপাক্ষের হস্তচ্যুত হইয়া 
গেল। 

বিরূপাক্ষ যেমন চরিত্র হীন, তেমনি 
নিটর ছিলেন। শুধু খেয়ালের বশবর্তী 
তইয়া তিনি স্বরাজ্যর অনেক প্রধান 
বাক্তিদিগকে নিহত করিলেন। তিনি 
এক দিন নিদ্রাবশে স্বপ্ন দেখিলেন যে কোন 
একজন সৈঙ্গাধ্যক্ষ তাহার কক্ষে বিনানু- 
মতিতে প্রবেশ করিয়াছেন। অমনি পন্ন 
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৮ম সংখ্যা । ] 


দিন প্রভাতে সেই নিরপরাধ সৈশ্যাধ্যচ্ষের 
শির ভূমিতে লুটাইল। 

পাপীর দণ্ড ভগবান প্রদান করিয়া 
খাকেন। সেদণ্ডের হস্ত হইতে কাহারো 
অব্যাহতি নাই। বির্পাক্ষেরও দণ্ড হট্ল। 
হার ছুইটি পুত্র ছিল। উভয়ে একদিন 
পরামর্শ করিলেন যে পিতৃহত্যা করিয়া 
রাজোর কণ্টক দূর করিবেন! সন্তান 
'াসিয়া জোঠের স্বন্ধে ভর করিল--তাহারই 
শাণিত ছুরিকাঘাতে হতভাগা 
মানবলীল1 সংবরণ করিলেন! যে মহান্‌ 
-জ।তির ভ্ঞোনবৃন্ধ জগন্মান্য শিক্ষার্ডক্ক বসত 
নির্ধোষে বলিয়। গিয়াছেন--পিতা স্বর্শঃ, 
পিতা ধর্ম, পিতাহি পরমপ্তপঠ যেজাতির 
মহাকাব্য সরযু তীরে পিতৃ সত্য প্রতিপা- 
লনের অতুল চিএ গ্রদর্শন করিয়! 
পৃথিবী মধ্যে অমরত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করি- 
পাছে, সেই জাতির রাজকুমার নিদ্রিত 
পিতার শয়ন বক্ষে তক্করের ভ্তায় প্রবেশ 
করিয়া তাহার মুক্ত বক্ষে স্বহস্তে শাণিত 
চুরিক বপাইপ্ন) দিল! বিজয়নগরের 
পাপের ভরা আরও ভারি হুইল। 

পিতৃকুধর রজত হুত্তে পিভসিংহাসন 
স্পর্শ করিতে পিতৃহন্ভার সাহস হইল ন!। 
সে বলিল “না না আমি পারিব না_-পিতার 
রুধিরে আমার দেহ অন্ুরঞ্জিত হইয়াছে-- 
আমি সিংহাসন স্পর্শ করিতে পারিব না। 
আমীর কনিষ্ঠের শিরে রাজমুকুট স্থাপিত 
হউক । তাঙাই হইল। কনিষ্ঠ রাজ- 
সিংহাপনে আরোহণ 'ফরিলেন। সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াই তিনি দেখিলেন। অগ্রজ 
জীবিত থাকিতে নিঃশম্ক হইবার উপায় নাই। 


বিস্মৃত জনপদ। 


বেরূপাক্ষ - 
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ফেহুষ্ত পিতার হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিয্াছে 
তাহ! মুহূর্তে ধার তার হৃৎপিও কাটিতে 
পারে ! ছষ্ট সহচরগণ নৃপতির মনোরঞ্নার্থ 
বলিল তাহ! নিশ্চয়-সিংহাসনের কণ্টক দুর 
করাই শ্রেক্বঃ। অমনি ভ্রাত1| ভ্রাতার ক- 
ছেদন করিল। মুসলমান নৃপতির ইতিহাসে 
এন্ূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে কিন্তু শ্রীরাম ও 
লক্ষণ যাহাদিগের ত্রাতৃপ্রেম শিক্ষক তাহা- 
দিগের ইতিহাসে এরপ দৃষ্টান্ত বুঝি আর 
নাই! 

ভ্রাতা ভ্রাতার কছেদন করিল-বিধাতার 
অভিসম্পাত পূর্ণ হইল। পিতৃহস্তার প্রায়শ্চিত্ত 
হইল। অগ্রন্নকে ৰধ করিয়াই কনিষ্ঠ 
আপনাকে একেবারে নিরঙ্কুশ বলিয়া মনে 
কন্পিলেন এবং পিতৃপদাস্কান্থনরণ করিয়। 
বাপনে মনোনিবেশ করিলেন। সুরার 
উৎস ছুটিল--রাজ ধাসাদ রমণীর লীলাচঞ্ল 
চরণ-নৃপূর শিঞ্জনে মুখরিত হুইক্সা উঠিল-- 
রাজ কার্য ভাসির়া গেল! 

রাজা মধো তখন ধাহারা প্রতিষ্ঠালাভ 
করি ছিলেন ্টাহারা দেখিলেন রাজ্য যায়» 
স্বাধীনতা যায়__সব যায়। শলুভ বংশের নন- 
সিংহ রায় তখন বিজয়নগরের অন্যতম প্রধান 
সেনাপতি ছিলেন। তিনি অগ্রণী হুইয়! 
সকলকে আহ্বান করিলেন। ক্ষমতা শক্কি 
প্রতিষ্ঠা তথন ধাহাদের হস্তে ছিল, নরসিংহ 
তাহাদিগক আহ্বান করিয় বলিলেন-- 
“ওঠে জাগো সকলে সমবেত হইয়া! বিশ্য়- 
নগর রক্ষা কর-হিন্দুর গৌরব ব'চাও?। 
সকলে দেখলেন তথনো সময় আছে, 
তখনে] চেষ্টা! করিলে হাতগৌরব আবার 
ফিরিতে পারে। কল্যাপপ্টা আবার মুখ 


৩৪৪ 


তুপির! চাহিতে পারেন। তাহার! জাগ্রত 
হইলেন। জাগ্রভ হইগ়া খররুপাণ ধারণ 
করিলেন । দেশমধ্যে বিদ্রোহের বাদ্য বাজিয়! 
উঠিল। 

নৃুপতি তখন রমণী লইয়া 
কৌতুকে মত্ত। এ সকল 
বুবিবার ও গ্রতিকার করিবার অবদর 
তাহার তখন ছিল না। তাহার ঘ্বণিত 
আমোদ গ্রমোদের বাঘাত ঘটাইয়! যে 
হুতভাগ্য প্রমোদ কক্ষে রাজ্যের সংবাদ বহিয়' 
লইয়া গেল তাহারই লাঞ্নার পরিসীমা 
থাকিল না! নরসিংহের একজন সেনাপতি 
আসিরা যখন বিজয়নগরের সিংহদ্বার সম্মুখে 
বিঅয়ঘন্দুভি নিনাদিত করিল তখন 
তাহাকে বাঁধা দিবার আর কেহ থাকিল 
না। সুরাপ্রমন্ত নৃপতি ইহা শুনিয়াও 
বলিলেন, "ও কিছু নয়--কার এমন 
সাহস যে আমার প্রাসাদ অক্রমণ করিবে? 
নাচো গাও আনন্দ কর!” বিদ্রো্ী সেনার 
অধ্যক্ষ যখন নগর প্রবেশ করিলেন তখনো 
রাজার নিকট সংবাদ গেল--তখনো তিনি 
কহিলেন, “ও কিন্তু নয় নাচো--গাও-আনন্দ 
কর।, সেনাপতি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ 


ক্রীড়া 
দেখিবার 


বাদর্শন। 


| ৯ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১১১৬। 


করিলেন-_প্রালাদতোরণ হইতে” রাজার 
প্রমোদ কক্ষে ত্বারদেশে আলিয়া উপনীত 
হইলেন--ছুই চারিজন রাজ অন্কতাগিনী 
রমণীর ছিন্নদেহ বক্ষদ্বারে লুটাইয়। পড়িল-_ 
চারিদিকে রক্রুশ্োত-চায়দিকে কোলা- 
হল! তখন নৃপতির মোহ ভাঙ্গিল। তিনি 
দেখিলেন সতা সতাই সব গিয়াছে । ভীরুর 
সকল শক্তি তখন চরণদ্বয়কে আশ্রয় করিল। 
প্রাসাদ, গ্রমোদভবন), বরনারী সহচরী 
সমুদায় পরিত্যাগ করিস তিনি তখন গ্রাণ 
ভয়ে পলাগন করিলেন। নরসিংহ নির্বিবাদে 
বিজয় নগরের সিংহাসন অধিকার করিয়। 
লইলেন।* 

নরসিংহের শাসন কাহিনীর বিস্তৃত 
ইতিহাস পাইবার উপায় নাই। ফিরিস্তা 
বলিয়াছেন, “তিনি শক্তিশালী নরপতি 
ছিলেন। নুনিজ লিখিয়াছেন “নরসিংহকে 
প্রজাসাধারণ ভালবাসিত।” রাজা কৃষঃ 
দেবরায় ১৫০৯ খ্রীঃ অবে বিজয় নগরের 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। 
তাহার পুর্বে নরসিংহ ও বীর নরসিংছ 
রাজদ্গড ধারণ করিয়াছিলেন। ফিরিস্তা 
ও নুনিজ উভয়েই এই সময়ের ইতিহাস 
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লিখিয়1 গিক়াছেন, কিন্ত, একের লহিত 
অন্ভের মিল নাই। 

রাজা নরসিংহ যে শক্তিশালী নরপতি 
ছিলেন তাঙ্ছার সন্দেহ নাই। বিজয়নগরের 
নষ্টগৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া, দেশে শাস্তি ও 
সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করিয়া দীর্ঘকালের 
রাজত্বের পর নরসিংহু ম্ব্গারোস্থণ করিয়া- 
ছিলেন। 


এই যুগে বিএয়নগরে যেরূপ রাষ্ট্রবিপ্ব 


উপস্থিত হইয়াছিল, বিজয়নগরের চিরশক্র 
বামূনি সাম্বাজোও সেইরূপ নানাপ্রকার 
গোলযোগ ঘটিয়ছিল। বিজয়নগরের 
কাহিনী বুঝিবার জন্য তাহারও আলোচনা 
কর! গ্রায়োজন। 

হসন গার্গ নামে একজন নিয় শ্রেণীর 
পাঠান কালক্রমে দক্ষণের রাজা হইয়া- 
ছিলেন। গঙ্কু নামক একজন ব্রাহ্মণ 
দেবজ্ধের অদীনে কয়েক বিঘা জমী লইয়া 
হসন প্রথমে জীবনযাআ্া আরম্ভ করিয়া- 
ছিলেন। রাজদরবারে গান্থুর বিশেষ 
প্রতিপত্তি ছিল। ভূমি কর্ষণ করিতে 
করিতে হপন একদিন দেখিলেন মৃত্তিকা 
নিম্নে অনেক অর্থ প্রোথিত রহিয়াছে। 
হসন সদ্দঃদ্ধি প্রণোদিত হইয়া সে অর্থ শ্বয়ং 
গ্রহণ ন! করিয়া প্রতু গাস্ুকে প্রদান 
করিলেন। হসনের সাধু চরিত্র দর্শনে 
পুলকিত গাঙ্ু রাত সদনে হননকে পরিচিত 
করিয়া! দিবেন। ক্রমে ক্রমে হসনের 
পর্োরনতি ঘটিতে লাগিল। শেষে যখন 
দেশে রাষ্্রবিপ্রৰ ঘটিল, বিদ্রোহীগণ তখন 
কস্লকে তাহাদের নেতৃপদ্দে বরণ করিয়া 
লইগ।” হুসন ইতি পূর্বেই কৃতজ্ঞতার চিহ্ন 


বিস্মৃত জনপদ । 


৩৪৫ 


স্বরূপ স্বীয় নামের সহিত প্রভু গান্বুর নাম 
সংমুক্রু করিয়া হসন গু নামে পরিচিত 
হইতেছিলেন। বিদ্রোধী দলপতি হয়! 
এখন তিনি প্রভুর জাতি বাচক সঙ্ঞ! ব্রাহ্মণ 
শব্দটাকে ও গ্রহণ করিয়া হপন গাঙ্থু বাম্নি 
নামে আত্মপরিচয় দিতে লাগিলেন। 
ওরঙ্গলের বিদ্রোহ এবং বিজয়নগর 
সামাজোর প্রতিষ্ঠা বিদ্রোহীদিগের অনেক 
স্থবিধা করিয়া দিল। সম্রাট মহন্পদ তোগলক 
অতিমাত্র ব্যতিবাস্ত হইয়া পড়িলেন। 
ওরঙগল-নৃপতি হসন গাঙ্গুর সাহাবার্থ নিজের 
অশ্বারোহী সেনা প্রেরণ করিলেন। হুসন 
গাঙ্কুবামনি এইরূপে বাম্নি সাআজোর 
গ্রতিষ্ঠা করিলেন। কাশক্রমে বাম্নি 
নাআাজোর সহিত বিজয় নগরের ভীষণ সমর 
উপস্থিত হইল। হিন্দুবীরগণ বিজয় নগরের 
স্বাধীনতা রক্ষার্থ সর্কান্থ পণ করিলেন। যুদ্ধ 
অবিরাম চলিতে লাগিল। বিজয়লঙ্্ী কখনো 
বিজয়নগরের প্রতি কখনে! বাঁ "ব্বাম্লি 
সাআজ্যের দিকে চাহিতে লাগিলেন । 
বাম্নি স্থলতানগণ যতদিন দিল্লীর 
সয্রাটের শক্তিটুর্ণ করিবার জন্ত তাহার সহিত 
যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, বিজয়নগর এবং 
ওরঙগলের হিশ্বু নৃপতিগণ ততদিন বাম্নি 
বাহিণীর পার্শে বিশ্বস্ত বন্ধুর ম্যায় দণ্ডায়মান 
থাকিয়! যুদ্ধ করিয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারতে 
স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজা সংস্থাপন করাই তাঁহার 
মূলকারণ ছিল। যখন দিল্লীর সজাট হৃতগর্ধ 
হইলেন তখন বাম্নি সার্রীজোর শক্তি 
বন্ধিত হইল। দক্ষিণ ভারতের শ্বাধীনত! 
প্রিয় হিন্দুরাজগণ দেখিলেন বামূনি সাআাজ্োর 
ংস সাধন না কল্সিতে পান্িলে দাক্ষিণাত্যে 


৩৪৬ 


মুসলমানের গতি যোধিত হইবে না। তাহারা 
কাল বিলম্ব না করিয়া বাগ্নি সাম্রাজোর 
বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিলেন। স্বাধীনতা 
রক্ষা করিবার জন্য হিন্দুদিগের এই মহা- 
মিলনই বিজয়নগরের প্রত ইতিহাস। সে 
গৌরবের ইতিহাস লিখিবার জন্য কোন হিন্দু 
ধতিকাসিক এতদিনও অগ্রসর হয়েন নাই, 
ইহাই আক্ষেপের বিষয়। 

বাম্‌্নি রাজবংশের দশম নৃপতি আঁলা- 
উদ্দীন ১৪৫৮ খুঃ অর্ধে পরলোকে গমন 
করিলে তাহার পুত্র হুমায়ুন সিংহাসনে 
আরোহন করিলেন। হুমায়ুন ভীষণ কোপন 
ভাব ও রক্ত পিপাস্থ ছিলেন তিনি 
অবিলম্বে তেলেগড প্রদেশে যুদ্ধাভিযান 
করিলেন। অধর্্ম সমরে সুলতান হুমাযুনের 
ভীষণ পরাজয় ঘটিল। হুমায়ুন ১৪৯১ খৃঃ 
অবে পরলোকে গমন করিলেন। তখন 
স্বিতীক্প দেনরায়ের পুত্র মালিকার্জুন বিজয় 
নগরের সিংহাসনে বর্তমান ছিলেন। 

অষ্টম বর্ষীয় বালক নিজাম শাহ্‌ হুমাঘুনের 
রাজমুকুট গ্রহণ করিয়া অধিক দিন জীবিত 
ছিলেন না। তাহার কনিষ্ঠ মহম্মদ ১৪৬৩ খু 
অব বাম্নি সাম্রাজোর সুলতান রূপে 
প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তথন সম্ভবতঃ বিরূপাক্ষ 
বিজয়নগরের নৃপতি ছিলেন। চরিত্র হীন 
বিল্নপাক্ষ মিরা লইদ্লাই কাল কাটাইতে 
লাগিলেন। স্থযোগ বুবিযা স্থুলতান মহু- 
মদের বিজ্ঞ মন্ত্রী মহম্মদ গওয়ান গোয়! 
নগর অধিক্ীর করিয়া লইলেন। তখন 
মুসলমানগণই সমুদ্র তীরবর্তী বাণিজোর 


বঙ্গদর্শন | 


[ ৯ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ 


একমায্রে কর্থা ছিল। মুসলমান বণিকগণ 
তখন হিন্দু ও মুসলমান নৃপতিদিগের জন্ত 
সহত্র সহত্র স্থুনার অশ্ব আনাইয়! বিক্রন্ন 
করিত । বিজয়নগন্-সম্াট এই সকল 
অশ্বের উপরই সমধিক্ত নির্ভর কর্পিতেন। 
কোন কোন এতিহাসিক বলেন ১৪৬৯ থবঃ 
অবে ভটুকলের মুসলমান বণিকগণ হিন্দু- 
নৃগপতির নিকট অশ্ব বিক্রয় লা করিয়া 
মুসলমানদিগের নিকট বিক্রয় করিয়াছিলে+ 
বলিয়া ক্রোধান্ধ বিজয়নগরপতিবর আদেশে 
দশ সহত্র নিরপরাধ মুসলমান নিহত হইয়া- 
ছিল! যাহারা কোন-মতে প্রাণ রক্ষা 
করিয়া পলায়ন করিয়াছিল তাহারাই গোয়ায় 
উপনিবেশ স্থাপন পূর্বক গোয়৷ নগয্ নির্মাণ 
করিয়াছিল। যাহ! হউক, এই অকারণ 
হতার প্রতিশোধ লইবার জন্য সুলতান 
মহন্মদের মন্ত্রী বিজয়নগরের বিরুদ্ধে সযরানি- 
যান করিয়া গোয়া অধিকার করিয়া ছলেন। 
সেকালে বিজয়নগর ও বাম্নি লামাজেো য় 
মধো যে ভীষণ রণ হইয়াছিল তাহার কারণ 
হিন্দুর প্রতি যুনলমানের বা মুসলমানের 
প্রতি হিন্দুর জাতিগত বিদ্বেষ নহে* তাহার 
প্রকৃত কারণ আপন আপন শ্বধীনতা রক্ষা । 
দীর্ঘকাল বাপী এই হিন্দু-মুসলমান. সংঘার্ষর 
ফলে এবং উভয় রাজোর শক্রকে বিধ্বস্ত 
করিবার মানসে পরস্পর বান্ধবের হ্যায় অসি 
ধায়ণ করায়, হিন্দুর প্রতি মুসলমানের ক্রম 
বদ্ধমান জাতিগত ওঁদ্ধতা ও বিদ্বেষ অনেক 
পরিমাণে হাস প্রাপ্ত হইয়াছিল।* তাই 
আমর! দেখিতে পাই হিন্দু বিনা আপত্তিতে 
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৮ম লংখ্য। |]. 


মুসলমানের এবং মুসগমান বিন! বাধার 
হিন্দুর অধীনে কার্ধয করিত। মালব-সৈন্ত 
ঘখন বাম্নি সামার্জা আক্রমণ করিয়াছিল 
তখন দ্বাদশ সহশ্র পাঠান ও রাজপুত বীর 
মালবের গৌরব রক্ষার্থ অপি ধারণ করিয়া- 
ছিল। আমর! পূর্বেই দেখিয়াছি বিজয়- 
নগর-পতি দেবরায় মুনলমানদিগকে আপন 
সৈম্ত মধ্যে গ্রহণ করিতেন, মুসলমান 
সেনাপতিদ্দিগকে জাদগীর প্রদান করিতেন 
এবং হিন্দু হইয়াও মুসলমানদিগের উপাসনার 
নিমিত্ত মসঙ্গিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন । 
হিন্দু ও মুসলমানের এই সথা ভাব 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে নানা স্থানে উজ্জ্বলবর্ণে 
চিত্রিত রহিয়াছে । সে ইতিহাস পাঠ 
করিয়। তাহার শিক্ষাকে গ্রহণ না করিলে 
স্বেচ্ছায় শাত্াবমাননা কর] তয়। 

দিনে দিনে সব যায় দক্ষিণাতো মুসল- 
মান গৌরবের প্রবল প্রহরী খাম্নি সাম্রা- 
ধ্বংদ হইবার কাল সমুপস্থিত 
ধ্বংসের বীঞ্চ অন্তর হইতে 
আমে নাই-রাজোর যাহারা স্তস্ত 
তাঙ্ছারাই তাহা বপন করিয়াছিলেন? 
টসন্য মধ্যে সিয় ও সুন্লি সম্প্রদায়ের ভিতর 
যে প্বেষ বর্তমান ছিল তাহাই ক্রমশ: প্রবল 
হইতে লাগিল। সেই ঈর্ধযানল ধীরে ধীরে 
বিস্তার লাভ করিম্বা সেনাবাপ হইতে 
রাজ্যমধ্যে ছড়াইয়া পড়িল--ক্রমে ক্রমে 
71গগসভা, মন্ত্ৃহ, বিচারমণ্ডপ সকল 
ঘানে প্রবেশ করিয়া রাজা ও রাজ্য উভয়ই 
তত্ম করিয়া ফেলিল! সে কাহিনী বর্ণনা 
করিবার স্থান ইহা নছে। দাক্ষিণাত্যের 
হিন্দুগণ কিন্দপে মুসলমানের গ্রাস হইতে 


ভোর ৪ 
হইল। সে 


বিস্মৃত জনপদ । 


৩৪৭ 


আত্মরক্ষ] করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে- 
ছিলেন, প্রবল প্রতাপ বাম্নি বাহিনী কিরূপে 
সংমিপিত হিন্দুদিগকে বিপর্যাস্ত করিতেছিল 
-বিস্বৃত জনপদের ইতিহান শুধু তাহারই 
ইতিহাস। 

উড়িধার রাজার মাত্ীয় অন্বররাস্ণ 
লোভপরবশ হইয়া উড়িয্যার রাঙজসিংহাসন 
লা.ভর আশার বামনি সাত্রাজ্যের শেষ প্রদীপ 
সুলতান মহম্মদের সাহাযা ভিক্ষা করিলেন । 
অশ্বররায় প্রতিশ্রুত হইলেন যুদ্ধে জয় হইলে 
স্থলতান মহ্ম্মদের অধীনে করদমিত্র হুপতি 
স্বরূপ বাস করিবেন এবং কৃষ্ণ ও গোরাবরা 
তীরে রামহান্ত্রি ও কন্দাপিল্লি জনপদ 
তাহাকে দান করিবেল। সুলতান সাহাধ্য 
করিতে স্বীকৃত হইলেন। তাহার বিপুঙ্গ- 
বাহিনী অন্বররায়েন্স হস্তে উড়িষা। প্রদেশ, 
অর্পণ করিল, তিনিও আত্ম প্রতিশ্রতি রক্ষা 
করিয়া স্থলতানকে রাজমহাপ্রি ও কন্দাপিল্লি 
প্রদান করিলেন। কিছুকাল পর তিন্সি 
দেখিলেন হ্বকার্যা উদ্ধার করা হইয়াছে, 
স্থলতানকে তুষ্ট রাখিবা? আর প্রয়োজন 
লাই । অন্থর রায় পুর্বপ্রদত রাজমহান্ডছি ও 
কন্দাপিলি কাড়িদা লইবার জন্য 6 করিতে 
লাগিলেন । 

সুলতানের সহিত যুদ্ধে অন্বররায় 
পরাজিত হুইলেন। ন্ুলতানের সৈন্য বীর 
পদভরে জলস্থপ কম্পিত করিয়া দক্ষিণ দিকে 
অগ্রসর হইতে লাগিল। জর়হস্ত মুসলমান 
সৈম্ঠ কন্দাপিল্পির দেবমনগির চূর্ণ করিল। 
ব্রাহ্মণ পুরোছিতদিগের শোণিতে দেবতার 
পাদপীঠ অনুরঞ্জিত হুইল-_শেষে মন্দিরের 
চিহ্ন পর্যন্ত আর থাকিল না; স্বুলতানের 


৩৪৮ 


আদেশে তথান্ন একটা মসঞ্জেদ শির উত্তোলন 
পূর্র্বক উর্দধনেত্র হইপ্না ভগবানের শ্বর্থসিংহা- 
সনের দিকে চাহিয়া রহিল। রাজা! নরসিংহ 
তখন বিজয্নগরের সিংহালনে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। তিনি সৈন্য সামন্ত লইয়৷ অগ্রসর 
হই'লন বট কিন্তু সুলতানের গতিরোধ 
করিতে পারিলেন না। সুলতান অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন।- কাঞ্চির স্বর্ণমগ্ডিত 
মণিমুজাথচিত মন্দির লুতঠিত হুইল, রাজ 
মহান্দ্রি কধির প্োতে ভাসিয়া গেল। 
কোন্দাবিদ্‌ হুর্গ সুলতানের করায়ন্ব হইল 
চতুর্দিকে মৃত্যু ও ধবংস বিস্তার করিয়া 
স্থলতান মম্লিপন্তন অধিকার করিয়া 
লইলেন। বাম্নি সুলতানের ইহাই শেষ 
সমরবিজয়। কিছুকাল পরই তিনি বিশ্বস্ত 
বিনত অমাতা মহম্মপ্ধ গণয়ানকে বিনা 
কারণে হতা। করিলেন! বন্ধের তণ্তশোণিত 
গ্রতিশোধের জন্ত রোদন করিতে লাগিল! 
বাম্‌ন সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান সামস্তগণ 
এই লোমহর্ষক ব্যাপারে একান্ত মন্দাহত 
কইন। হবলতানের বিরান্ধ অন্্রধারণ করিলেন 
-দেশমাধা ভীষণ বিদ্রোহের অনল প্রজ্গলত 
হইইল। সেই অনলম্পর্শে বাম্নি সাম্রাজ্য 
চিরদিনের জন্য ধবংস হইয়া গেল। 

বাম্নি সাম্রাজোর চিতাভক্মের উপর 
তন পঞ্চ মুসলমান রাজা * উখিত হইয়! 
বিজয়নগরের ললাটলিপি লিখিয়া রাখিল। 
রাজা নরলিংহ প্রথমে সেই পঞ্চমুসলমান 
সামাজোর অস্তধিরোধে লিপ্ত হইয়া একের 


* (১). বিজাপুরে আদিল শাহী। 
(২) আহম্মদাধাদে বারি? শাহী। 
(৩) বিরারে ইমাদ শাহী। 

(৪) আহমদন্গরে নিজাম শাহী । 
(৫) গোলকগুয়ক্‌ ভখ শাহী। 


বজাদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, অগ্রহায়প, ১৩১৬। 


বিরুদ্ধে অপরকে সাহাষা করিতে লাগিলেন। 


মুদ্কল এবং রাইচুড় পুনরায় বিজয়নগরেক 
অধীন হইল। 
ভারতের ভাগাবিধাতা এই' সমগে 


পর্ত গীজ ভা্বদাগামাকে ভারতবর্ধে আনন 
করিয়! মুসলমান বাণিজোর উচ্ছেদ সাধনের 
বাবস্থা করিলেন । ১৫০৬ খৃঃ অন্দে পর্ত,গীজ 
পরিব্রাজক ভর্থেম বিজয়নগর পনিভ্রমণ 
করিয়া লিখিলেন--“নগর অতি বুহুৎ এবং 
নুদৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টিত। 
অধীনে সর্বদা ৪০০০* অশ্বারোহী এবং ৪০০ 
হস্তী যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকে। প্রতে/ক হল্তীর 
পৃষ্ঠে ছয় জন করিক্ মৃদ্ধার্থী গমন করে" 
যুদ্ধ সময়ে হস্তির শুগের সহিত দীর্ঘ 
তরবারি বাধিয়! দেওয়। হয়। 
স্বয়ং যে অশ্বে আরোহণ করেন তাহা এতই 
বহুমূল্য ভূষণে সজ্জিত হয় যে সে অশ্বের মূল্য 


আমাদের কতিপয় নগরের মূলোর সমান ।” 
ভর্থেম যখন বিজয়নগর পরিভ্রমণ করিয়া 


ছিলেন তাহার তিন বৎসর পরই কৃষ্দেব 
রায় বিজয়ন্গরের সিংহাসন আরোহণ করিয়া 
ছিলেন। ইহাই বিজয়নগরের স্থবর্ণধুগ-- 
ইহাই হিন্দু-প্রতিষ্ঠা, হিন্দুশক্তি ও হিন্দুসমৃদ্ধির 
পরাকাষ্ঠার সময়। টদেশিক এতিহাসিক- 
গণ সেই সুবর্ণযুগের ইতিহান লিখিতে যাইয়। 
বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন অথচ আমর! 
আমাদের গৌরবেতিহাসের কোন ধারই ধারি 


না--আমাদের মুদ্রা ষন্থ9 তাই শুধু “উপন্তাস” 
ও “নবন্তাস”ই প্রসব করিতেছে ! (ক্রমশহ ) 
শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচাধ্য । 


পত্ী-তত্ত | 


(বস্থিমচন্দরের উপন্যাসানলি অনলম্বনে। ) 

সংযমশিক্ষক চন্দ্রনাথ বসু মহাশর রাগই 
করুন আর যাই করুন, আমি খোলসা ঝলি- 
তেছি, আমি একটু ভোজনবিলাসী। ব্রাম- 
ণের উপবাসাদি কৃস্সাধন অভ্ান্ত বটে, কিন্ত 
সমরূবিশেবে ত্রাঙ্গণের পারণ একটু মাএ 
অতিক্রম করে ইহাও স্বাভাবিক। জড় 
জগতের ক্রিয়াগ্রতিক্রিরার অমোঘ নিয়ম 
দীবজগতেও খাটে । ৃংন্দু পিধবাদিগের 
নির্জল! একাদশী জগদ্বিখাত, কিন্তু তাহাদের 
হ্শমী ছবাদণীর ব্যাপারটা একটু মাত্র। 'আতি- 
ক্রম করে ন। কি? বশিঠ খধি ভঠনজ্বালার 
নরমাংস খাইঝ়াছিলেন, অগন্তাঘুন আর 
কিছু না পাইয়া শমুুদর লোশ! জলে উদর 
পৃরাইয়াছিলেন, জহ্ সন ভাগীবথার সগ্" 
নিত সপিলরাশি এক নিগাসে নিঃশেষ 
করিরাছিনলন,-এ সব শাঙ্রের কথা, আি- 
শ্বাস করিহার যো নাই। আর এখনও 
অনেক “কলিন জানা মুখটির নিষিদ্ধ মাংস 
এবং লব্ণান্ু অপেক্ষাও তণ্গানবারক্ষ ও 
গঙ্গাল অপেক্ষা ও পরিত্র পেয়। পাত্রাকে পা 
উদরস্থ করেন ইহাও দেখিতে গাই । অতএব 
নজ্জীরের যখন অতাব নাই, আর অদ্যক্চার 
রাজ্িভে মিলনের ঘটিক আতিরনাম। মিঞজ 
মহাশয়ের গ্রহে যখন কৃষ্ণনগন্পের সরপুরিযা 
সক্ুতাঁজার সস্বঞ্জীম সমাবেশ? তখন দেশ- 
কর্ণলিপাত্র বিবেচনায় তোৌজনতন্ব আলোচিনা 
নিতাত্ত অসঙ্গত হইবে না। ইহাতে কিঞ্চিং 
কুতিক্তকষায় রস ঘাঁকিলেও তাহ পা 


সে ীীশিীশিটী 


রকমের শিষ্টান্নের সঙ্গে উদরস্থ কৰিতে 
বিশেষ অসুবিধা হইবে না, পরন্ত এত 
মিষ্টান্নের সঙ্গে উদ্ররস্থ করিলে হরীতকীর 
ন্যায় উপকারী তিন্ন অপকারী হইবে ন!। 
বৃদ্ষিমচন্দ্রের উপন্য।সগুলির ভিতরে কি 
গুঢ়তন্ব নিহিত আছে? মনস্বী লেখক কি 
কেবলমাত্র পাঠক্পাঠিকার ক্ষণিক চিত্ত" 
লিনোদনের জন্য এতগুপি উপন্যাস লিখিষ্বা 
গির়াছেন ? ন। তদপেক্ষা অন্য কোনও মহ" 
তর উন্দেশ্ত ছিল? এ সম্বন্ধে আমাদের 
সাহিত্যক্ষেত্রে কখনও যথাবথ আলোচনা হয় 
নাহ । (আমার পরম বন্ধু ত্রিবেদী মহাশয় 
একবার ক্তাহাধ বিজ্ঞানের দুরবাণ কথিয়া 
দেখিতে পাইয়াছিলেন যে এই সমস্ত বিচিত্র 
প্রেমের কাহিনীতে 1)৭1111) 11020ত5 ও 
[1010০1 0 1১11০৮-।এর বৈজ্ঞানিক ও দার্শ- 
নক তন্রগুণি সুপরিশ্ষট। “ভাবন। যারৃশী 
যস্য সিপির্ভবতি তাদৃশা। আবার আজ- 
কাল এক শেণীর সুদ পী সমালোচক অন্ু- 
বাক্ষণের সাঁহাঁব্যে উপন্তাসগুলির ভিতর 
রাঁজদোহেক জীবাণু বা! বাল্গাণু দেখিতে পাই 
তেছেন। “ভিব্নরচির্থি লোকঃ |” (আমি 
কিন্ত গ্রন্থ গুধি যখনই পড়ি তখনই তাহার 
তিতর এই পরমতত দিব্যচক্ষে দেখিতে পাই 
যে, পরিবাবমধ্যে পন্থীর প্রকৃত স্থান কোথায়, 
কি তাবে স্ত্রী ব্বানীর প্রকৃত সহায় হইতে 
পারেন, এই গভীর প্রশ্নের বিচার করিবার 
উদ্দেশ্তেই আখ্যায়িকা গুলি লিখিত ট (কোনও 
কোনও ইংরেঞ্জ সমালোচক টেনিসনের 





& গত য়সপুর্ণমায় পুর্িমাসিমন ভপলপ্ু খর্দীর দীনধদু দত্র মহশরেজ ভবনে গ্ঠিও । 


হ্‌ 


খত ৩ 


3115 01 1175 ৮079 নাষক কাব্যমালারও 
এইরূপ উদ্দেশ্ট পরিকল্পনা করেন ।) আমার 
প্রকৃতির দোষে কি কবির প্রতিভার গুণে 
এরূপ প্রতীয়মান হয় বলিতে পারি ন। 
যাহ! হউক, আমি যেরূপ বুঝিযাছি যথাজ্ঞান 
পিবেদ্ন করিতেছি । আপনারা শ্রবণকালে 
ল্সাস্মব মন্যতে জগৎ এই প্রবাদবাক্যটি 
স্মরণ রাঁথিবেনা 

' অজ রাঙ্জ|! যখন পতীবিরহে বিকলচিত্ত 
তখন "গৃহিণী সচিবঃ সখী যিথঃ গ্রিয়শিষ্যা 
ললিতে কলাবিধো? এই বলিয়া আদর্শপত্রীর 
গুণগান করিয়াছেন । ছুই পুকষ পরে যখন 
আবার শ্রীরামচন্দ্রের প্রা সেই দশা উপস্থিত, 
তখন তিনিও ওই কথাটাই আবও একটু 
ঘোরালে। করিয়া'কার্সোষু মন্ত্রী কবণেষু দাসী, 
ধূর্ণেদু পত্রী, ক্ষময়া ধবিত্রী, স্েহেধু মাতা, 
শয়নেবু বেশ্যা, বঙ্গে সখী”, বলিষ। আক্ষেপ 
করিয়াছেন। এই প্রাচীন নজীর দৃষ্টে নগেক্- 
নাথ দত হুর্ম্যমুখীর শোকে বলিয়াছেন £-- 
সম্বন্ধে স্্রী, সৌহার্দে ভ্রাতা, যদ্রে ভগিনী, 
আপ্যায়িতে কুটধিনী, স্মেহে মাতা, শুক্তিতে 
কষ্ঠা, প্রযোতে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পবি- 
চর্য্যায় দাসী ।? কিন্তু এ সব ত তাবপ্রবণতা 
(5৩1101751)) ইহাতে গ্রকত কাব্যের কথা৷ 
পাওয়া যায় না। পতীর পতীত্ব কোথায়, 
ইহার 101500081 5০১18111011 যদি চাহেন্‌ 
তবে 9150116%1 ইংরাঁজ জাতির ভাষা অন্ু- 
সন্ধান করুন। ইংরাক্ীতে একট! আছে £-- 
"20680 79 09 8 17081059 18551015 
6)001101) €76 ৪6017700 3 কথাটা ডাক্তারী 
শাগ্রতম্মত কিন। জানিনা, কিন্ত কথাটা বড় 
পাক1 কার্য্যকুশল ইংরেজের অন্তর্ভেদী 


বাদ শন । 


[ ৯ম বর্ষ, হাগ্রহায়ণ, ১৩১৬ ৭ 


বিগেষণে পত্র প্রকৃত পত্বীত্ব কোথায় তাহা 
নির্বারিত হহয়াছে। তাই নুকবি টেনিখন 
গাহিয়াছেন “81071097015 741৫ &110 
আর এই 
কথাই পরমজ্ঞানী রাস্কিন আরও 'বিশদ-. 
ভাবে বুঝাইয়াছেন 2 

1,401 11)02115 10৭751891 তো টি50৩ 


৬৬)171) (টা 06170 100711010৮1 


01591) ১16 ১1007110555 1198 ৮৩: 
9১৮ 1375 ৯0178601115 10105095508 
9170 51)1)0010 105 5 00১0১10059170011011)8 
15111511518 0101901210655১ 1191001) আট 
810 4৯781)1.1710051)1051105, 

এ ত দেখিতেছি আমাদেরই হিন্দু 
আদর্শ। জানিন। গ্রে্ছ জ্ঞানী .রাস্কিন্‌ 
কখনও এই মুস্ত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন 
কিনা, (তবে আমি মুক্তকষ্ঠে বলিব এই 
সোণাব অন্রপূর্ণ। ও মহালপ্দা মূ, বন্ধনে ও 
পবিবেষণে পিদ্ধবিদ্যা এই দশভুজা যুষ্ডি, 
হিন্দুগৃহে বহুবাব প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই 
আদর্শ, প্রকৃত গৃহিণীর আদর্শ । হিন্দু পড়ীর 
প্রকৃত পত্রীত্ব এইখানে । এই জন্যই পাক- 
ম্পর্ণ না করিলে জ্ঞাতিকুটু্ঘ বশ হয় না। 
এই মন্ত্রে দ্রৌপদী পঞ্চস্বামী বশ করিয়া” 
ছিণেন। এই মন্ত্রের প্রভাবে ফুল্পর। খুল্পশা 
স্বামিসোহ[গিনী, এই মস্ত্রবলে ভারতচন্দ্রের 
হাস্যমুখী পদ্দামুখী সপত্রীসত্বেত পতির 
আদরিনী গরবিণী সুয়ারাণী ) নলরাজা যদ্দি 
বাকুড়াবাসী ব্রাহ্ষণের ন্যায় নিজে রন্ধন 
না হইয়া বিদ্যাটা দময়স্্ীকে শিখা হতেন? 
তাহা হইলে কি আর রাল্যত্র্ট হইতেন, ন্‌. 
দময়স্তীকে হারাইয়া। কষ্ট প্াইতোন 
শ্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপুরধাক্টোর 


টম পংখ্খ। 1] 


ঘে 'একট। প্রবাদ আছে সে কাহার রানার 
গুণে তাহা বিুশর্মা হইতে “বুনো রামনাথ' 
পর্য্যস্ত বিলক্ষণ জানিতেন। বাস্তবিক, 
দক্ষিণ হস্তে ব্যাপারের সঙ্গে বামানগনী 
বামার নিত্যসশ্বন্ধ। তবে শানে একটা 
কথ! আছে বটে £--“মাতরঞ্চ মহানসে”। 
কিন্ত আমার বোধ হয় ওটা প্রক্ষিপ্ত। 
কোনও'কসিকো। নবা যুবা” নবোড়া প্রণয়িণীর 
সঙ্গে ,ছুদণড বিশ্রকালাপের সুবিধার জন্য 
0১২১ 01671 (কোঠখোলন।) পপ্ডিতীভাষাষ 
গ্বান(ট নির্মক্ষিক করিবার উক্ত্যে মা ভাঠাকু- 
রাশীর উপর এরূপ বরাত চালাইয়াছেন। 
রন্ধনশালার ভার প্রকৃতপক্ষে পত্ৰীর | 

এখন দেখ যাউক, বদ্ধিমচন্দ্র কি ভাবে 
কি কৌশলে এই শিক্ষ! দিয়াছেন ার্থকনাম! 
অনৃতলালের অমৃতময়ী “বৌমা” বলিয়াছেন, 
"উপন্যাসের নারিকাঁবা কখনও ভাত বাধেন 
নাই।” সে কথাটাও পরধ করা যাক) 

১। ছুর্গেশনন্দিনী, এঠ এান্থে বিপ্যা- 
দ্বিগ গজেব শ্বপাক আহার ছাড়া আব রান! 
বাত্রার কথা বড় খুজিযা পাওয়। যায ন1। 
প্রেমবিহবল। নায়িকা তিলোভ্তমা আন্মনে 
'হিজিধিজি লিখিতেছেনঃ কেনন। শাস্ত্রে 
বলে ঃ--কিঞ্চিলিখনং বিবাহকারণং। তাহার 
পর, বিমল1? তিনি ঘটা করিয়া চুল 
বাধিতেছেন। সপরীকন্ভার প্রণয়দতী 
সার্িবেন আর প্রতিনিধি সাজিয়া ভাবী 
জাঙ্গাতার নিকট মঅতিষারে য।ইবেন, এই 
সর লইয়াই ব্যস্ত; আদ্যানির ত এ'গ্র 
(ধন দদৃলাখমা লইবার ভার শ্রোতৃ- 
অঙ্গীর উপর) 11) 01৩ 12830561 0911087) 
স্ধীনি বিজে রগধিয়া দিতে পারেন মা, 


গতী-তত্ব। 


৩৫১ 


কিন্ত ত্রাঙ্গণের তৈয়ারী ভাত নষ্ট করিয়া 
দিতে পাবেন। আর নবাবনন্দিনী আয়েষা 
ত সেবাধর্্মনিরতা মানবীবেশে দেবী, 
1011)1১1511115 93091 7 £২০০৬০০৭ ও 
71015705 [121)007871৩এবর কনিষ্ঠা এবং 
কুকক্ষেত্রের সুভদ্রার জ্যেষ্ঠ তগিনী। খনি 
অবশ্ত রান্নাবান্নার অতীত উপগ্যাসখানি 


,পড়িতে পড়িতে কতবার মনে হ্্য়াছছে। 


আহা, আয়েষা যদি স্বহস্তে একটু উী 
প্রপ্তত করিয়া জগৎসিংককে থাওয়াইতেন, 
তবে মোগলসেনাপতির পুভ্রেব পরক্াঞ্গ 
ও নবাবজাদীর ইহকাল সমকালেই ঝর্ধরে 
হইত। প্রেমময়ী তিলোত্তমা! ছুর্গাত্যস্তরে স্বীয় 
কক্ষমধ্যে জগৎসিংহকে পাইয়া প্রেমালাপে 
বাহ্জ্ঞানশূন্য না হহয়া যদি চটু কিয়া 
কেরোসিন ক্টোভে গোটা ছুই বেগুন ও 
থানকষেক ফুল্ক লুচি ভাজিয়া দিতেন, 
তবে কি আর শেষে, পদাধাত পুরস্কার 
যুটিত? আর আস্মীলির হাতে বিদ্যা 
দিগগজ বেচাবাব জাত গেল, পেট ভব্ল 
না। যদি একদিন স্বহস্তে “কালিয়া কাবাব 
রেধে দেখাকে অজ্ঞান না হইয়া ব্রাঙ্গগ 
তোজন করাইত তবে সেই মহাব্রার্খণের 
স্রধু সুধু কল্যা পড়ান সার হইত লা 
অভিরাশশ্বামীর উপযুক্ত শিষ্ের শিষ্যবিদ্যা 
গবীয়সা হইত। আমাদিগকেও আর 'ববনী 
মুখপন্ধানাং ব্যাখ্যার জন্ক এমন ম্ুপ্ডিতকে 
ছাড়িয়া মল্লিনাথের কাছে ছুটিতে হইত মা] 
২। “নৃণাদিনী। মূণণালিনীর প্রথম 
সাক্ষাতে দেখি। তিনি অলক্ষারশান্ত্রের 
মাষুলি ব্যবস্থামত চিত্র আঁকিতেছেন, স্থ 
মণিযালিনী সেই কাধ্যে সহায়ত ক্ব্ি্ত- 
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ছেন, (যাহাঁকে ইংরাজী দণ্ডবিধিতে বলে 
(16011157110 05610076)7 আর ছুজনে 
মনের কথা বলিতেছেন। ক্রমে জানিশাঁষ, 
তিনি উপন্তাসের নাঞকার মত মালা 
গাথিতে জানেন, ধন্স্ে কারুকার্য করিতে 
জানেন, প্রণর়শিপি লিখিতে পাবেন এবং 
প্রয়োজন হইলে মৃস্থা যাইতেও পাবেন; 
তিনি হৃষীকেশ ব্রা্গণের বাড়ী পরের অন্নে 
উর পোষণ করেন, বন্ধনের কোনও ধার 
ধারেন না। এরূপ নারীর দাম্পত্যজীবন 
কণ্টকাঁরত হইবে বই আর কি? সখী 
মণিমাপিনারও বন্ধনের খোগ্যত। ছিল না, 
কাষেই অদৃষ্টে দাম্পতান্থখ ঘটে নাই। 
তার পর ভিখারীর মেয়ে গিরিজায। গান 
গায়, কবরীতে যুখিকার মালা পরে, দুতী- 
গিরিতে দড়, সন্মাজ্জনীচাঙনে ক্ষিপ্রহপ্ত, 
কিন্ত হাতাবেড়ী নাড়িতে নাবাজ | সন্তুৰতঃ 
চল চিবাইয়া বা চিড়া ভিজাইয়। জঠর্প- 
জাল! জুড়াইত। কুস্ুমশিশ্মিতা মনোঁরমা 
শৈব্লিলীব ন্যায় মাঁন। গঁঘিযা বিড়ালের 
গলায় পরান এবং সাবাঙ্গীখন পেমবহ্থিতে 
ও অন্তিমে পতির চিভাগ্রিন্তে দ্ধ হ্ইয়! 
ছিলেন, আগুনের সঙ্গে তাহাত্ন এইমাত্র 
করবার । গপণ্পতির প্রেমেই তার পেট 
ভরিত। আব বোধ কবি জনার্ছন শম্মার 
মবছীপধামে ফোজ নিমন্ত্রণ সুটিত। রত্রময়ী 
জেবেনী, সে রাধিতে জানিত কি না 
জানিত জানিরা আমাদের ফল নাই! 
কথা বলে বেল পাকিলে কাকের কি? 

৩। কপালকুগুলা? | কপালকুগুলা 
ত কাচাখেগে। দেবতার কাছে তরিবৎ, 
রাঙ্নানথান্্ার ধার ধারিতেন না। ফলমুলাশী 


বল দশনি। 
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কাপালিকের পালিতী কন্ঠা-নাহি জানে 
রাধাবাড' নাহি পাড়ে হা । পরের রীধনা 
খেবে টাণপানা মু) তাই গ্রস্থকার খুব 
ঘোবু।লো কত্িয়া তাহার বূপবণনার অব- 
কাশ পাইয়াছেন | তাহার পর উড়িব্যাপ্রত্যা- 
গত। মতিবিবি খদি শুধু জ্পের ডালি না 
খুলিষা সেই রাত্রে চটিতে ভুনীখি চুড়ি 
চড্ডাইয়। দিতেন আর “মুই হ্ব্যা্”? বলিয় 
পরিচয় দিয়। সেই দেব্ছুল আহার্ধ্য বল- 
রাষের ভোগ বলিয়া 'চালাইতেন তবে কি 
আর নবকুষার শর্মা চটিতে পাবিতেন, না 
উপন্তাসখানি বিয়োগান্ত হইত ? সপ্তগ্রামের 
অরণ্যে আদিয়াও মততিখিবির রোদন সার 
হল) এ বুদ্ধিটা ভখহার ঘটে আসিল না। 
নব নবকুমাবের “পাতা চরূএ-চা রণ-চক্র- 
বগা? হতে বানী খাকিত ক? শ্াম। স্বামি 
বা চরণে" ভধধ খুিতে গিয়া আপনিও 
মাএ, পালক এলাকেও মজাইল। হায়! 
সে পুকষ বশ কাব সহঞ্জ ওধধট। জানিত 
শা) মোগল 1সপ্রণয়িশী ভুবনখ্ুন্দরী 
মেহেণনীসিসা তপঙ্গে নুবজাহান মপদরাজ- 
কমাপঞণটিনা মুণাশিনার ন্যায় খাসকামরায় 
এদিখ] ভম্বাব নিখিত ছেন, আর মতিবিকি 
সখা মণমালিনীব ন্যাষ তাহার নিকট বসিয়। 
চিত্র লিখন দেখিতেছেন এবং তাস্কুল চর্ববণ 
করিতেছেন। এই ত ব্যাপার । বাদী পেষ মন 
ত আস্মানির ছেট বোন, ভাহার কথ! 
তোপ। একেবারেই অপ্রয়োজন । 

৪। রজনী ।” রজনী “ফুল বিছাইয়। কুল 
স্তগীকৃত করিয়া, ফুল ছড়াইয়া, ফুলের মাল! 
গাথে। উপন্যাসের প্রকৃত নায়িকা? রটে,ফুযের 
স্পর্শ ও আাণ তাহার জীবনকে একগ্ান্ডি 
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কাব্যে পরিণত করিয়াছে, তাহাঁতেই তাহার 
পেট ভরে, প্রাণ পৃরে । তবে সেকি জন্য 
রাাধিবে? আহা, বেচারা জন্মান্ধ, ভিতরে 
বাহিরে 'ঘোরা তিমিরা রজনী । সে 
রশধিবেই বা কিরূপে? যাক্‌, সে শচান্দ্র- 
নাথের দ্বিতীয় পক্ষ; তাহাতে আবার অগাধ 
বিষয় সম্পত্তির অধিকারিণী, সোণায় 
সোহাগ।। তবে এক তরস। শচান্রনাথের 
আদর্শ জ্ীর বর্ণনায় “বক্ধনে দ্রৌপদী” 
কথাট। আছে । তিনি বিষবৃক্ষেব নগেন্দ্রনাথের 
মত ঠিকে ভুল করেন না5। তাঁর পর 
ললিতলবঙ্গলতাও দ্বিতীয় পক্ষ, কিন্তু অমর 
নাধের একটি কঞ্ধীয় জানিতে পারি যে 
তিনি “স্বহান্তে র'ঁধিয়। সতীনকে খাঁওয়াইতে- 
ছেন।* এই গুণেই তবে সতীন, সতীনপো! 
ও খোদ মিত্রজ! বশীভৃত। ভূবনেশ্বরী চির 
রুগণা, অতএব রন্ধনে অশক্তা ; কাষেই। 
স্বামী ত স্বামী, আপন পেটের ছেলেও পর 
হইয়! গিয়াছে । ফুলবাগানের চাপা উগ্রগন্ধা। ; 
গোপালের প্রথম পক্ষ চাপাও উগ্রচণ্ডা। 
কেমন রাঁধিত গাঁনি না, তবে স্বভাব দেখিয়। 
অক্ষুনান হয় বাঞজনে লবণের ভাগ কম ও 
ঝালের ভাগ বেশী পড়িত। নতুবা শিশু- 
শিক্ষা স্থপরিচিত সুবোধ ও স্ুণীল গোপাল 
কেন নিমকহাঁরাম হইয়। দ্বিতীয় পক্ষ করিতে 
চাহিবে ? “পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্যা।» ওট| ত 
একটা ছল; অনেক বাবুই ওরূপ ক্ষেত্রে 
হঠাৎ মন্তুর পরম গোঁড়া হইয়। পড়েন । 
গ্রসক্গক্রমে বলিয়া রাখি, এই উপন্তাসধানি 
ভ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণীরা সাদরে পড়িবেন। 
৫*। চন্দ্রশেখর ।? গ্রস্থারস্তে ত দেখিতেছি, 
গেবলিনী রঙ্ধনীর মতই ফুলের মাল 


পতী-তত্ব | 
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গাথে, নিজে পরে, দ্বিপদ চতুষ্পদ সব 
জাবকেই পরায়। তবে সে রজনীর মত 
কাণ। নহে, কিন্তু আর এক ভাবে কাণা; 
যখন দিব্য চক্ষু পাইয়াছিল তখন সে সেকথা 
বুঝয়াছিল। চন্দ্রশেখর মাতৃবিয়োগের 
পর স্বপাক খাইঙেন, শৈবন্নিনীকে ঘরে 
আ[নয়। সে কষ্ট থুঠিয়াছিম কি না ঠিক 
জান! যায় না। এক রাত্রিতে স্বামীর অনল 
ব্যঞন বাড়িয়। বাখিয়। আপনি আহাক্মাঙ্ছি 
করিলেন এ কথা স্মবণ হয় বটে, কিন্তু অন্ন 
ব্যঞ্জন যে তিনি রা ধিয়ীছিলেন তাহার কোনও 
প্রমাণ পাহ নাই । আমার বিখাস চন্রশেখর 
তখনও হাত পোড়াইয় রাাধিতেন; কেন না, 
ব্ধস্য তরুণী ভার্ধ্য। প্রাণেভ্যোহপি গৃরীয়সী | 
তাই ৈবলিণী-শৈবাল চন্দ্রশেখরের পদ্দ- 
প্রান্তে ভালরূপে জড়াইতে পারে নাই । জাতি 
রক্ষার জন্য লরেন্স ফষ্টারের নৌকায় স্বহস্তে 
রাঁধিতেন ঘটে কিন্ত জোবানবন্দীতে প্রকাশ, 
সে কেবল চাউল সিদ্ধ করা ও ছুধ। 
বোধ হব তখন সবে হাতেখড়ি হইতেছে, 
তাও দায়ে পড়িয়া; পাচক ক্রাঙ্গণের হাতে 
খাওয়ার কথাও শুনা যায়। তখনও তিনি 
হাতাবেড়ী অপেক্ষা ছুরি তরবারি নাঁড়িতেই 
বেশী মজবুত । সুন্দরী রূপেও জুন্দরী, 
গুণেও সুন্দরী, কিন্তু তীহারও রম্ধনের কথ। 
পুথিতে কোথাও লেখে নাঁ। তিনি রন্ধন” 
পটু হইলে শ্রীনাথ নিশ্চয় প্রন্কত ঘরজামাই 
হইয়া থাকিত ও পোষ মানিত। রূপলীর 
রূপ ছিল, কিন্তু বন্ধনে অজ্ঞতাবশতঃ বোধ 
হয় প্রতাপকে দাম্পত্যবন্ধনে বাধিতে পারে 
নাই। আর দ্লনী বেগম, তিলোত্তমা! ও 
মুপালিনীর যাব্নিক সংক্করণ, “সুগন্ধ কুসুম 
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ঘাযের আাণে পরিপুরিত গৃহে গুলেমস্ত? 
পড়েন, বাণায় ঝঙ্কার দেন, চিডিয়া নাঁচাঁন, 
প্রেমের বুলি বলান ও বলেন, এবং যথা- 
সময়ে-বিষপান করেন। যে স্ত্রী স্বামাকে 
স্বহস্তপ্রস্তত অননব্যঞ্জন থাওয়াইতে না পরিল 
তাহার বিষপানই উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত । 

৬। “কমলাকান্ত' 1 প্রসন্ন গোরালিনী 
কমলাকান্ত চগ্লবন্তীকে সময় অসময়ে 
বিনাযূলো ছুধ দই যোগাইত, কখনও কখনও 
বোধ করি ছুই একট। সিধাও দিত, বড়জোর 
ঘরের পিঁড়ায় বসাইয়। বিদ্যাসাগরুজাবনীর 
ল্ুপরিচিতা স্েহমরী রাইমণির মত আঙ্ছট 
কলার পাতায় চিড়ামুড়কির ফলার করীইত; 
কিন্তু র্দি এক দিন কপাল ঠকিয়া গোয়াল 
ঘরের কোণে বসাইয়। স্বহস্তপ্রস্তত তিজা 
াত বেগুণ পোড়। খাট সর্ধপ তেল ও 


করকচ লবণ সংযোগে খাওযাহত তাহা 


হইলে আফিংখোর উতৈলতরুণীবর্জিত 
কমলাকাত্ত কি আর জোবানবন্দীতে 


নিমকহারামী করিত? কমলাকাস্ত সেই 
মুহূর্তেই অতিরামশ্বামার দ্বিতীঘ সংস্করণ 
হইয়। বসিত, বইখানিও খাটি নভেল হইত; 
আর নারবে একটা বড় রকমের সমাজ- 
সংস্কার সম্পন্ন হইত । 

৭ “কুষ্কাস্তের উইল।? “রোহিণী 
রন্ধনে দ্রৌপফীবিশেষণ । হরলাল সেই রন্ধন 
দেখিয়াই পাগল, কেন ন। ঘ্রাণেই অর্ধ- 
তোজন। আবার গোবিন্দলাল রোহিণীকে 
রন্ধনের জল আনিতে দেখিয়াই গলিয়া 
গেলেন, যেমন বৈষ্ণব বাবাজী “এই মাটীতে 
মুদূং হয়” বলিয়া ভাবে বিভোর । কিন্ত 
এত গুণ থাকিয়াও রোহিণীর ভাগ্যে সথ 


বক্ষদশন। 


[ নঈম বম, অগ্রহায়ণ, ১৩১৬। 


ঘটিল না। যখন শুনিলাঁম। সে নারীর 
প্রপুত কার্ধা ছাড়িয়' দানেশ খার পাশে 
বসিয়। তখলায় চাটি দিতেছে তথনই বুঝি- 
লাম তাহার কপাল তাঙ্গিতে আর দেরী 
নাই (তদা ন'শ-সে বিজয়ায় সঞ্জয়! )। কথায় 
বলে “যার কর্ম তারে সাজে । তার পর 
ভ্রমরের করুণকাহিনী সম্বন্ধে 
বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন ৪-_-'গোবিশ্- 
লালের মাতা যদি পাকা গৃহিণী হইতেন, 
তবে ফুৎ্কার মাত্রে এ ক'ল মেঘ উড়িয়া 
যইত। ফৎকার অর্থাৎ উনানে ফুঁ। 
এক দিন যদি ঢুতা করিয়। বৌমার হাতের 
রান্ন। পাঁচ ব্যঞ্জন ভাশথাওয়াইতেন তাহ 
হইলেই সব গোল মিটিয়া যাইত | 

৮। বিষবৃক্ষ | বিষবৃক্ষে পাচটি ফুল । 
(১) হ্ুর্যামুখা (২) কমল (৩) কুন্দ+- 
চভুথটি হার পঞ্চমটি হৈম। প্রথম 
ছুইটি অমৃত, শেষ ছুইাট বিষ; মাঝেরটি 
এহৃত হইয়াও বিষ । “বিষমপ্যমুতং কচিস্তবেৎ 
অযৃতং ব! বিষমীশ্বরেচ্ছয়। |” হৈমবতার যে 
কোনও গণ নাই তাহার পরিচয় গ্রন্থকার 
নিজেই দিয়াছেন। নহিলে আর দেবেন্দ্র 
দত্ত অধঃপাতে যায়! কৃ্রধ্যমুখীর রজনী 
ও শৈবলিনীর মত ফুলখেল৷ দেখিয়াছি, 
স্থতদ্রা সাজিয়া বগী ঠীকাইয়াছেন, 
তাহাও দেখিয়াছি, কিন্তু রন্ধনপটুতার কথ! 
নগেন্দ্রনাথ তাহার গুণের যে লম্বা কর্দদ 
দাখিল করিয়াছেন শাহাব ভিতবে ত পাই 
না। কুন্দসন্বন্ধে দেবেন্দ্র দত্ত নেশার 
ঝেশাকে একবার বলিয়াছিল বটে “বিধবা 
হ'য়ে দত্তবাড়ী রেধে খায় কিন্ত সে 
মাতালের কথা, বিশ্বাসযোগ্য নঙ্ছে। 


ভ্রমর | 
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তাহার এক রা ন1) ইহা হইতে “বানা? হয় 
কিনা বৈয়াকরণ বিচার করুন। কুন্দ যদি 
পাঁকা রাধুনী হইত তাহা হইলে নগেন্র 


নাথেৰ ভীতি কালা থাকিত। “সংসারের 
জুধার সঙ্গে তুলনা করুন; কচি আমের 


অন্বলের গুণে শবত্বাবু যুদ্ধ আর নগেন্দ্রনাথ ! 
এনই বিধবাবিবাহকাণ্ডে এক স্থলে বিষ 
ও ন্তস্থলে সুধা ফলিল কেন? বঞ্ষিমচন্দ্রের 
স্থিতিশালতা ও বমেশচন্দের সমাজসংস্কার- 
প্রিয়তার দোহাই দিয়া আসল বথাট। চাপা 
দিবেন না। খগেন্দ্রনাথের নহে, নগেক্দ- 
নাথের “ভগিনী কমলের? প্রতি আমার বড় 
পক্ষপাত ; নগেন্দ্র দত্তের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক 
পাতাইবার ল।লসায় নহে, কমলমণির গুণে । 
তিনি ভ্ঠশ বাবুকে জল খাঁওয়াইয়। তবে 
মানে বসেন । এমন লার।র বখাছুত না হহয়। 
কি থাক। যায় গা? পোড়ালোকে বলে 
কিনা হশবাবু স্কেণ। এমন গুণের কমল 
পাইলে জন্মজন্ম এ অপবাদ সহা করিতে 
প্রস্তুত আছি। হারা হিষ্ছিরিয়ার বশ, 
কাজেই বুড়ী আর়ীমার উপর রাস্তার ভার। 
সে কেবল “দত্তগৃহেবু ঝাটাহস্তেন সংস্থিতা? 
নগেন্দ্রনাথের রপজ মোহ, কুন্দের অতৃপ্ত 
বাসনা, ক্্যাযুখধীর অভিমান, দেবেন্দ্রনাথের 
পৈশাচিক প্রণয় ও নিজ হৃদয়ের হিংসাদ্বেষ 
ও লালসা---এই সমস্ত আবর্জনা]! জড় 
করিয়! বাশীকৃত কারতেছে । 

৯। “রাজসিংহ। রূপের নাগরী রূপ- 
নগরী মৃপালিনী ব! মেহেরউন্নিসার মত চিত্র 
আঁকফিতেছেন ন| বটে, কিস্ত চিত্র দেখি- 
ভেছেন,* কিনিতেছেন, ভাঙ্ষিতেছেন। 
কাব্যের নায়িকাদিগের যাঁহা ঘটিফ। থাকে, 


পত্বী-ত । 


৩৫৫" 


“দর্শনাত, শ্রবণাৎ? কাহারও তাহা যথানিরমে 
ঘটি । নিশ্লকুমাঁরী সধী যণিমাললার চেয়ে 
দড় ঘট্কাঁলিতে পিলার ব। পারজায়ার 
কাছাকাছি ন। গেলেও অনস্ুয়া প্রিয়ংবধার 
দোয়াড়। উভয়ের রন্ধনের প্রসঙ্গ কোথাও 


দেখি না, চঞ্চলকুযমারী লাই, করিতে ও 


নির্মলকুমারী ঘোডায় চাঁড়তে খুব মজবুত। 
জেবটন্লিসা কুলে কুকুর গড়েন, আসব পান 
করেন ও স্সথ লুঠেন | দক্যি। আতর সুর্্মী 
বেচে, খবর বেচে, নাচে গায়, প্রয়োজন 
হইলে সওয়ার পাজে ও বন্দুক ছুড়ে । ভাগ্যে 
মাঁণকলাল কন্যার জন্য বাধিতে শিখিয় 
ছিলেন, তাই নিম্মল তাহার দ্বিতীয় পক্ষ 
সাজিয়া কোনও দিন ভাতে কাটি দিল না 
মাণিকলাল তাহার কেন। গোলাম হইল। 
ফলতঃ চঞ্চলকুমারী শিল্মকুমারীই বলুন, 
জেবউন্নিস। দবিয়াই ধলুন, আর যোধপুরী 
উদ্দিপু্াই বলুন, সকলেহ তেখি বিষম অগ্নি- 
কাণ্ডের ভিতর আছেন, কেহ জ্বালিতেছেন, 
কেহ পুড়িতেছেন, কেহ পোড়াইতেছেন, 
কিন্ত কোথাও রঞ্ষনের কোনও উদ্যোগ 
দেখিনা । ইতর পাত্রীগণের মধ্যে পানশ- 
ওয়ালীকেও রাধিতে দেখি না, সে “চিত্র- 
শোভিত দীপালোকিত দোকান ঘরে কোমল 
গালিচায় ঝপিয়। মিঠে খিলির সঙ্ষে মিঠে 
কথ! বেচে ।১ বাস্তবিক পানওয়ালীর৷ কখন 
রাধে কথন খায় ইহা হালের কলিকাতায় ত 
একটা প্রহেলিকা (৮১৪1১) । দেখিতেছি 
সেকালেও তাই ছিল। তস্বীরওয়ালী 
কাবাব রাধে উত্তম, খিজির সেখের 
বাপের সংসারে সুখ ছিল; তবে বেশীদিন 
সহিল না। তাহার কিজ্মৎ খারাপ। 


৩৫৬ 


১০। "যুগপান্গুরীয় ত মৃডিখান্‌ কলিত 
ক্যোতিষ | ইহা হইতে *কাব্যরস আশা 
করা বায় না। 

১১। “রাধারাণী ॥ রাধারাণীর সঙ্গে আমা- 
দের যখন প্রথম পরিচয় তখন শাহাব বয়স 


একাদশ পূর্ণ, হয় নাই । সেও অবশ্য কাব্যের 


নারিকাদের মত মালা গাথে কিন্তু তাহ। 
রজনীর হ্যায় পেটের দায়ে, বিয়ের জন্য । 
সেই বয়সেই সে মাকে পথ্য পাধিয়া দেয়। 
এমন গুণবতী কন্যার যে ভাল ঘর বর 
হইবে ইহা ৩ স্ব5ঃ(সদ্ধ। শবে ভখনগ যদি 
নিমন্ত্রণ করিয়। রল্সিকুমারাকে স্বহপ্তপ্রস্তত 
অন্নবাঞ্জন খাঁওয়াইত ভাঙা হইলে মিলনে 
এত বিলম্ব হইত ন|।। যখন বাজ| দেবেজ- 
নারায়ণ আপনি আখিয়! ধর! দিলেন তখন 
বাধারাণী “স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঙাকে 
ভোঞ্জন করাইহনন।১ ধনব ভা হঈাও তিনি 
শৈশবে অভাস্ত বন্ধনবিদযাট। ভুলেন নাই 
ভরসা করা যার; অতএব অন্নধঃঞ্ন যে 
তাঁহার স্বহস্ত প্রস্তুত এরূপ অন্রমান বোধ 
করি অসঙ্গত হন্বে না। 

১২। “ইন্দির। ।? বূমণবাবুর বুষণী স্ৃভাঁ- 
ধষৈণীর কথায় জাণিঙে পাই £--*আম।দের 
বাড়ীতে আমর। সকলেই রাধি তবে কলি- 
কাতার রেওয়াজমত একটা পাঁচিকাঁও 
আছে । এখন সহজেই বুনিলাম কেন 
রঘণ বাবু সুভাষিণীর আজ্ঞাকাঁবী, কেনই 
বা খোদ কর্ত/ ররামরাম দত্ত কালীর 
বোভলটার বশ। তবে সোণার মার বানায় 
কোনও ফল দর্শায় নাই; তাহার কবুল 
জবাব সে নিজেই করিয়াছে, এখনকার 
দিনে রাাধিতে গেলে রূপযৌবন চাঁই।। 


ব্জদশন। 


[ ৯ম বধ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৬। 


আর ইন্দির।? সে তরন্ধনের গুণে হারাধন 
ফিরিয়া "পাইল । তবে কাচা বয়েস বলিয়। 
একটু থাড়াবাঁড়ি করিয়া ফেলিয়াছিল। 
উপস্তাসের নায়িকার মত, প্রয়োজন হইলে, 
সেও মল্লিকাদুলের চেয়ে সুন্দর অঙ্গে মপ্লিক। 
ফলের অলঙ্কার পরিয়া প্রিয়জনের কাছে 
যায়। কবির কথায় “বাধ বেশ বাধ কেশ, 
বকুল ফুলের মাল! ; রাঙ্গ। শাড়ী হাতে হাড়ী 
রাধে কায়েতেত্ব বাল।।? 

১৩। “ আনন্দমঠ? | নিমাই রাধে বাড়ে, 


কাষেই ছুটিতে সুখে থাকে, এযন লক্ষ্মীর 
সংসাপে অকালে বত্ষ/রও মন্বস্তব থাকেনা 
ভ্ী ও প্রণব প্রথম থম শাস্তি মুগ্ধবোধ 
পড়িয়া! বার়াম শিখিয়া এক কিন্তৃতকিমা- 
কার পদার্থ হইযাছিল। নতুবা সে ষদ্দি 
সস্বন্তপ্রপ্ভহ অণপাঞ্জন বাড়িয়া আনিয়| জীব, 
নাদব সম্মুখে ধপ্রিত, তাহা হইলে কি আর 
ভাভাব পিকৃলি কাটিয়া পাখী পালায়, না 
শিমাহিএর ঘট্*(লি নিষ্ষল হয়? বিশেষ 
জবানন্দ ঠাকুরের যেরূপ ভোজনে অন্ুবাগ | 
বখ্যাতী পুনজাবনলাভের পর যদ্দি গীতা 
পাঠ না করিয়। গৌরাদেবীর কাছ হইতে 
£ড়ীবেড়ী কাড়িয়া লইয়। একবার বন্ধনে মন 
দিত, তাহা হইলে ভবানন্দ ঠাক়রের জীবস্তে 
সমাপি হইত। গৌরাদেবীর অবস্থা সোণার 
মার মত, ভাগ্যে রূপযৌবন নাই সেই রক্ষা । 
কল্যাণী আনন্দমঠে আশ্রয় পাইলে স্বাধীরে 
বাধিঝা খাঁওয়াইতে পাবেন নাই, বন্ফলে 
সারিতে হইয়াছিল, তাহারই কি প্রায়শ্চিত্ত 
বিষভোজন ? 

১৪1 “সীতারাম?। তগ্তকাঞ্চন্তামাঙ্গী 
নন্দাই বনুন আর হিমরাশিপ্রতিফলিত 


৮ম সংখ্যা । ) 


কৌমুদীরূপিনী রমাই বলুন-হুজনেই পটের 
বিবি। কাষের মধ্যে পাশা খেলেন আর 
বাণীগিরির আখড়াই দ্রেন। রমার আবার 
একগুণ বেশী, ঘ্যান্‌ ঘ্যান প্যান প্যান্‌ 
করেন, আর দলনীর মত সহোদর তাইয়ের 
অভাবে সতীনের ভাইয়ের সঙ্গে সল। পরামর্শ 
করিয়া ছুধের তৃব্চ। ঘোলে মিটান। নন্দাকে 
লক্মীর ম্যায় পদসেবা করিতে দেখিয়াছি, 
কিন্তু শান অনুসারে সেট রমার কর্তব্য । 
জয়ন্তীর শিষ্যা শ্রী- গীতা মাওড়াইতে মজবুত; 
যখন শ্বামিকর্তুক পরিত্াক্ত। হইধাছিল তখন 
পেরিপাটী করিয়। রন্ধন করিয়| নদীর জলে 
তাসাইয়। দিয়! মনে করিত, স্বামীকে 
খাইতে দিলাম? ; কিন্তু স্বামীর কাছে আসিয়া 
সে বিদ্যার কোনও পরিচর দিল না। 
সে ষদি প্রকন্নর মত বাধিতে পাঁরিত, 
ভবে কি আর অত বড় রাজাট। ছাবেখারে 
যাম! যে রাজার রন্ধনপট্রু গুহিণী নাই 
তাহার অধঃপতন সুনিশ্চিত। উপন্তাসের 
এই শিক্ষা । এতিহাসিক নিখিল বাবু এ 
তৰট। বুঝিয়াছেন কি? গ্রান্তকার “দেবী 
চৌধুরাণী'তে অবয়যুখে এই তন্ট] প্রমাণ 
করিয়া “সীতারাঁমে? ব্যতিবেকমুখে প্রমাণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । 

“দ্বেবী চৌধুরাণী”। হরবল্পত 
রায়ের গৃহিণী ঠাকুরাণী রাধেন না বটে, 
তবে “নারীধর্্মপালনার্থ ব্জনহজ্কে স্বামীর 
তোজনপাজ্রের নিকট শোভমানা?, অর্থাৎ 
তিনি ছাইতে জানেন না, তবে, গোড় 
চেনেন শনৈঃ পন্থাঃ; এ পুরুষে এই. 
পর্যযস্ত দেখিলেন, আর এক পুরুষ পরে 
দের্িবের্‌ কতদুর উন্নতি হইয়াছে; ইহাই 


১৫ । 


পত্তী-তন্ব । 


“লাগে নাই; তা অমন হয়। 


৩৫৭ 


হইল কাব্যে অভিব্ক্তিবাদের দৃষ্টান্ত 
ব্রদ্ষঠীকুরাণী ঘ্ব্ধন করেন, জীবদশায় ঠাঁকুর- 
দাদা মহাশয় কত আদর করিতেন তাহীত্ত 
জনিয়াছেন_-“তোর ঠাকুরদাদা এমন বাঁবে। 
মাস ত্রিশ দিন আমায় “তাড়িয়ে দিয়েছে, 
আবার তখনই ডেকেছে । ত! ভাকৃবে না? 
ধান্নার কথা মনে পড়লে ষেকারা পেত! 
তবে সময়বিশেষে ব্রজেশ্বরের মুখে ভাল 
আমর! 
সকলেই এক এক ব্রজেশ্বর, গৃহিনী পিক্রালয়ে 
গেলে অমন দশ। সকলেরই হব, “গরুগুলার 
ছুধ পধ্যন্ত বিগড়ে যায়?। ৰ 

ফুলমণি হীরার যুড়ি তবে তাহা অপেক্ষা 
কিছু বেশী 700011011706019,111)5 1 নয়ান 
বৌর যে রূপ, রাধিয়া কি করিবে? সোণার 
মার কথা মনে আছে ত৭ সাগরের দৌড় 
পান সাজ! পর্য্যন্ত, আর রান্না “ধুল। চড়, চড়ি, 
কাদার স্থক্ত, ইটের ঘণ্ট, তার ভালবাস! 
তার ঘরকন্না বান।বান্ন। সবই যে ছেলেখেল!। 
জয়জীর আদিম সংক্করণ নিশি ঠাকুরাণীর 
হস্ত শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত, কাজেই তাহা হরবল্লত 
রায়ের জন্য “ক্ষীর ছানা মাখন? প্রভৃতি 
বালগোপালের ভোগ সাজাইতে পারে, 
রাধিতে পারে না, সুতরাং তাহার শ্বাশুড়ী 
গিরির আখড়াই দেওয়াই সার হইল। আর. 
দিবা--তিনি ত কেবল নিশির সানা ইএর 
পে। ধরেন । 

তাহার পর-- প্রফুল্ল । এই প্রফুল্প- 
ব্রজেখবরই আদর্শ দম্পতী। ব্রজেশ্বরের 
যায় এ অধম লেখকও স্বভাব্কুলীন, 
পক্ষপাতটা স্বাভাবিক । ব্রজেশ্বরের হ্যায়) 
লেখকের তিন পক্ষ না হইলেও পুর্ববপুরুষ- 


৩৫৮ 


দিগের মধ্যে তৃষ্টান্তের অভাব নাই। 
পক্ষপাতের আরও একটু কারণ আছে। 
দক্ষিণ বঙ্গের ভ্রিজোতা পবিত্রসলিলা হইলেও 
উত্তর বঙ্গের ত্রিআোতা লেখকের প্রিয়তর ) 
কারণ ব্রজেশ্বরের ন্যায় লেখকেরও রঙ্গপুরের 
প্রতি প্রাণের টান আছে। যাক বর্তমান 
লেখকের ব্যক্তিগত পক্ষপাতের কথা ছাড়িয়া 
দিলেও, প্রফুল্লই যে গ্রস্থকারের আদর্শ পত়্ী 
তথ্বিষয়ে সন্দেহ নাই? প্রফুল্ল স্বামিগৃহে 
ফিবিয়। আসিয়া শরীর মত ভুল করিল না। 
তার রান্নার সুখ্যাতি এমনি যে তাহাতে স্বামী 
ত স্বামী, শ্বশুর শ্বাশুড়ী ও পরিজনবর্ণ, এমন 
কি সপত্রীর| পর্য্য্ত, সকলেই বশ । “যে দিন 
প্রদুল্ল ছুই একথানা না বাধিত সেদিন 
কাহারও অনব্যঞ্রন ভাল লাগিত না।? প্রফুল্ল 
কি বলিতেছেন শুন্ুন-“এই ধর্মই স্ত্রীলোকের 
ধর্ম । ব্রজেশখ্বরের মাতা গোবিন্দলালের 
মাতার মত নহেন, তিনি গিন্নিপন। জানেন, 
তাহার সোণার সংসার হইল । 

আর একটি রহস্য দেখিবেন। গ্রস্থখানি 
বন্ধনের উদ্যোগেই আরগ্ত ; উপকরণ অভাবে 
রন্ধন তখন বন্ধ ছিল । আবার রন্ধনের সম্পা 
দনেই শেষ। প্রথম পরিচ্ছেদ্দেই 0১৩ 1৮- 
17019 15 51100 1 এখন বোধ হয় কাহারও 
বুঝিতে বাকী থাকিল না৷ যে এই নারীধর্শ 
গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় । শেষবয়সে বন্ধিমচন্তর 
বুঝিয়াছিলেন পত্বীর রন্ধনপটুতার উপর 
কতট। নির্ভর করে); তখন যে খাওয়। 
দ্বাওয়ায় একটু নিট পিটে স্বভাব হঁয়। 


বজমর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ৩৬। 


ফলশ্রু/ত। 

ত্রতকথার ন্যায় এই পত়্ীতত্ব যে গৃহে 
পঠিত হইবে তথায় দোবে চোবে 
মিশির পাড়ে প্রভৃতি বিসশ্রীনামধারী ও 
ততোধিক বিশ্রী আকৃতিপ্রকৃতিধারী বাযুন 
ঠাকুরের স্থান শ্রীমতী সুমতি মধুযতীর! দখল 
করিবেন, “মহারাজ? গিয়া মহাঁরাণী (176£ 
৭)০500) পাকশালার সিংহাসন অধিকার 
করিবেন, অধিকারী চক্রবর্তী প্রভৃতি মেদ্িনী 
পুর-বাঁকুড়াবাসীর পরিবর্ভে আমাদের হৃদয়া- 
ধিকারিণীর। চক্রবর্তিনী হইয়া বসিবেন ; 
রন্ধনের গুণে দ্াম্পত্যবন্ধন দৃঢ় অথচ কোমল 
হইবে। শৌগ্তিকালয় গণিকালয় জনশূন্য 
হইবে, অস্বাস্থাকর খাবারের দোকান উঠিয়। 
যাইবে, স্কুনিপিপালিটির তথা আমাদের 
/০৭এর জয়জয়কার । এই অপূর্ব কথা পাঠ 
করিলে, কুমারীরা রাধারাশীর মত ভাল খর 
বর পাইবেন, স্ধবারা ইন্দিরার যত 
হারাধন পতিপ্রেম ফিরিয়া পাইবেন, সপতী- 
বতীর৷ প্রফুল্লের মত সপত্বীষন্ত্রণা হইতে যুক্ত 
হইয়া স্থথে ঘরকন্না' করিবেন ; ঘরে ঘরে 
প্রফুল্ল ইন্দিরা কমলমণি সুতাষিনী রাধারাণীর 
মত গৃহিণীরা পতির অঞ্চলক্ী হইবেন--- 
আর তাহার ফলে ব্রজেশ্বর উপেন্দ্রবাবু 
শীশ বাবু, রমণ বাবু ও কুমার দেবেন্দ্র 
নারাযণের যত পত্বীগত প্রাণ পতি গৃহিনীর 
মনোরগ্রন করিবেন। বাঙ্গালীর য়ে 
ঘরে আবার জীবন্ত লক্্মী-নারায়ণ বিরাজ 
করিবেন ৩ শাস্তিঃ ও শাস্তিঃ ও 
শাস্তিঃ। 

শ্রীললিতকুমার বন্যোর্জীস্যায়। 


কোম্পানীর রাজস্নীতি | 
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কৌম্পানী বাহাছ্র যখন বঙ্গ, বিহার বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের বাজন্ব 
ও উড়িষ্যার দেওয়ান হইলেন, লর্ড ক্লাইব নির্ধারণ করাই তাহার প্রধান কার্ধ্য ছিল। 
তখন কোম্পানীর কর্তী। তাহার আদেশে তিনি সে কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয় 
ও সিলেক্ট কমিটির অস্থুমোদনে মিঃ সাইকৃস ধে হিসাব দিয়াছিলেন তাহ! নিম়্ে সংক্ষেপে 
অবিলম্বে কোম্পানীর রেসিডেণ্ট স্বরূপ উদ্ধত হইল )- 
যুশিাবাদে গমন করিলেন। বঙ্গ, বেহার, 
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সুতরাং সাইকৃস সাহেবের প্রদ্ভ হিসাব 
হইতে দেখা যাইতেছে যে মোট ২৬৮২৭৬- 
৬১০০০ রাজস্ব কোম্পানা বাহাদুরের হস্তে 
আসিয়াছিল। * এই রাজন্ব আদায়ের নীতি 
ও তঙ্জনিত দেশের অবস্থা পরবস্তাঁ অধ্যায়ে 
বপিব। কোম্পানাবাহানুর ১৭৬৫ থুঁঃ 
অব দেওয়ানী লাভ করিয়াছিলেন এবং 
পরঘৎসরই সাইকৃন সাহেব উপরি উক্ত 
অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখাইয়াছিলেন। 
গর্ভ ক্লাইব প্রীত হইয়া ১৭৬৫ খুঃ অন্দেবু 
৩* সেপ্টেম্বর তারিখে বিলাতে ঘে পত্র 
লিখিয়াছিপেন তাহ],ত বলিয়াছিলেশ 3--+ 

“দেওয়ানী লাত করাতে আপনাদের 
রাজন্য ২৫০ লক্ষ সিক্কা টাকার কম হইবে 
না। পরে আরও অন্ততঃ ২৯1৩০ লক্ষ টাক] 
বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে। দেশে শাস্ত 
থ।কিলে বিচার এবং পৈন্যরক্ষার ব্যখ 
কখনই ৬০ লক্ষের অধিক হইবে লা। 
নবাবের মুশাহারাত এখনই কমাইয়া ৪২ 
লক্ষ কর। হহয়াছে। বাদশাহের প্রাপ্য 
যোটেই ২৬ ক্ষ টাকা। সুতরাং কোম্পানী 
অনায়াসই ১২২ লক্ষ মুদ্র। পাইবেন। 
ল্ুতরাং ইন্ভেষ্টমেক্টের ব্যয়, চীন সংক্রান্ত 
খরচ, ভারতবর্ষের অন্ঠান্ধ উপনিবেশের ব্যয় 
বদেও আপনাদের অর্থাগাণে আরও অনেক 
টাকা থাকিবে ।,...আমি রাজন্বের যে হিসাব 
দ্রগাম তাহা কালনিক নহে) আপনার 
নিষ্চঘ জ।শিবেন রাজশ্ব কিছুতেই আমার 
প্রদত্ত হিপাব অপেক্ষা কম হইবে ন।। যে 
দেশের রাজস্বেব অবস্থা এইরূপ স্বচ্ছল ছিল, 
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বঙ্গদর্শন। 


[ ৯ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৬। 


অধিক নহে পচ বৎসরের মধ্যেই যেসে 
দেশের কি ছুর্শতি হহয়াছিল ছিয়াত্তরের 
মন্তস্তরের কাহিনী তাহ] বলিয়া দেয়। কিন্ত 
আর একটা কর্ধ বল প্রয়োঞ্জন। বণিক 
জাতি রাঞ্জ্য লাভ করিয়াও কিরূপে বাণিজ্য 
করিয়াছিল তাকারু আলোচনা করিলেই 
বুঝিতে পারা যাইবে বাঙলার রামধনগণ 
কেন মন্বস্তরের অনলে পুড়িয়া মারয়া- 
ছিল। 

লর্ড ক্লাইত যখন তৃতীয়বার এ দেশে 
অ।গমন করেন তাহার পূর্বেই বিলাতের 
কর্তািগকে জানাইয়াছিলেন যে কোম্পানীর 
সত্যগণ যাহাতে নিজেদের জন্য বাঙ্গালার 
বাণিগ্য না করেন তাহা করিতেই হুইবে। 
লবণ, শুপারি ও তামাকের ব্যবসায় লইয়াই 
এ দ্েশবাসীদিগের সহ্িত অধিক গোলযোগ 
হয় বলিয়াই লর্ড ক্লাইব ডিবেক্উরদিগকে 
অগ্টলোধ করিয] বলিয়াছি'লন “ও সকল 
দ্রবোর ব্যবসায় নবাবকেহ করিতে দেওয়] 
সঙ্গত) কোম্প।নার ভূতাগপণ যেন আর 
লবণ, শুপাবি ও তামাকের ব্যবসায় লা 
করে। তাহা হহলে আর কোন গোলযোগ 
ঘটিবে না।? "বাণিজ্য সঙ্কুচিত হুইপ 
কোম্পানীর ভৃত্যদিগের যে অস্থৃবিধা ও 
ক্ষাতি হইবে তাহা দূর করিবার জন্ত নামি 
নিজে কোন প্রকার বাণিজ্যের সহিতই 
লিপ্ত থাকিব না। তাই1 হইলেই গবর্ণবের 
অংশের বাণিক্গ্যলব্ধ লাভ তাহারা পাইয়। 
তুষ্ট হইবে? + 

শীত প্রধান ইংলগ্ডের শীতল সমীরণ 
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সেবন করিতে করিতে লর্ড ফ্লাইব যে সকল 
সদিচ্ছার পরিচয় প্রদ্ধান করিয়াছিলেন, 
উঞ্ণদেশের তীব্রতপনতাপ লাগিব। মাত্র 
তাহার সে সদিচ্ছাগুলি আর থাকিল না! 
বিলাতের কর্তাগণ ক্লাইবের পত্র পাইয়ই 
তাহাকে জানাইয়াছিলেন “তামাক, সুপারি, 
লবণ এবং ষে সকল ভ্রব্য বাঙ্গালায় জন 
ও তথাতেই বিক্রীত হয় সে সমুদয়ের 
অভ্তর্বাণিজ্যের ব্যবস্থা করিও। দেখিও 
যেন নবাব তুষ্ট থাকেন এবং কোম্পানীর ও 
তাহাদের ভূৃত্যদের ক্ষতি নাহয়। নবাবের 
সহিত পরামর্শ কিয়! ইহাব্র ব্যবস্থা কত্ি- 
বেন।...নধাবের রাজশ্ব, সম্তোষ ও শাসন 
ব্যবস্থ।র প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, তাহার 
কল্যাণের প্রতি মনোষে।গী হইয়। এই কার্ধ্য 
করিবেন। এ কার্ষা তাহার স্বাধীন ইচ্ছ। 
ও সম্মতি জানিয়্াই করিতে হইবে, যেন 
আপত্তি করিবার আর কোন সঙ্গত কারণ 
না থাকে” । * 

লবণ, তামাক ও শুপাবির ব্যবসায় 
একনিষ্ঠ করিতে পারিলেই যে বিশেষ 
লাভের সম্ভাবনা ছিল, লর্ড ক্লাইব এবং 


কোম্পানীর রাজস্বশীতি। 


৩৬১ 


তাহার সহকর্মীগণ তাহা দেওযানী লাতের 
পূর্ব হইতেই জানিতেন। তাহারা এখন 
এই ব্যবসায় করিবার জন্য একটী সমিতি 
সংস্থাপন কবিলেন এবং পূর্ববর্তী সকল 
কথ। অকম্মাৎ বিস্বৃত হইয়া লবণ, তামাক 
ও শুপারির ব্যবপায় লব্ধ লাভ গ্রহণ 
করবার ব্যবস্থ। কাঁরগেন।1+ এই ব্যবসায় 
যে কিরূপে এবং কোন পথে পরিচালিত 


“হইবে সকলকে তাহা জানিতেও দেওয়া 


হইল না! অন্ত সকলে এই নবগঠিত 
"কমিটি অব ট্রেডের” হস্তে সকল ক্ষমতা 
প্রদান পূর্বক অন্ধের মত প্রতিজ্ঞ! পত্র 
লিখিয়া দিতে বাধা হহছল।! ১ 

এই ণ্কমিটি অব ট্রেড ১৭৬৫ থুঃ 
অন্দের ১০ই আগষ্ট তারিখে ষেব্রয়োদশটী 
অভূত মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে 
কয়েকটার বঙ্গানুবাদ নিয়ে গ্রদত্ত হইল ২--. 


১। এই ব্যবসায় একটী কমিটির ধার! 
পরিচালিত হইবে । লাভের অংশ পাইতে 
ধহার। ন্যায়তঃ অধিকারী তাহারাই শুধু 
এই কমিটির সন্ত থাকিবেন। এই 
ব্যবসায় চালাইবার জন্য খণ গ্রহণ করিয়া 
টাকা তুলিতে হইবে। 
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২। *বাঙ্গালায় যে পরিমাণ 
তামাক ও শুপারি উৎপাদ্দিত হয় এবং 
বিদেশ হইতেও যাহা আমদানী হয় সে 
সমস্তই এই নবগঠিত সমিতি ক্রয় করিয়া 
লইবেন। কোম্প।"ীর মুখাপেক্ষীগণ যাহাতে 
এই ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ না! করেন তদিষয়ে 
সাধারণ বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে হইবে। 

৩। নবাবের বাজ্যমধোে যে থে 
জেলায় এই সকল দ্রবা উৎপাদিত হয় সেই 
সেই জেলার কর্মচারী ব৷ প্রজাগণ যাহাতে 
এই ব্যবসায় না করে তাহার ব্যবস্থার জন্য 
নিকট আবেদন (?) করিতে 


লবণ, 


. নবাবের 
হইবে। 

৪1। এই সমিতি ঘে লবণ তামাক ও 
_ শুপারি ক্রয় করিবেন তাহা কতকগুলি 
নির্দিষ্ট স্থানে সমিতির “এজেন্ট কর্তৃক 
বিক্রয়ের জন্য রুক্ষিত হইবে। দেশীয় 
বণিকগণ তথা হইতে এ সকল দ্রব্য ক্রয় 
করিয়া যেখানে-সেখানে যদ্ৃচ্ছা বিক্রয় 
করিতে পারিবে । ইংরাজ বণিকগণ এই 
সকল দ্রব্য বিক্রয় করিবারু জন্ত স্থানে 
স্থানে যাইয়া যে অত্যচার করিয়া থাকেন, 
এই বন্দোবস্তে তাহার আর শ্ুবিধা থাকিবে 
না। সর্বসাধারণে বলিয়। 
আমরা এদেশীয়দিগকে লবণ, তামাক ও 
শুণারির ব্যবসায় লব্ধ লাভ হইতে একে- 
বারেই বঞ্চিত করিয়া থাকি । কিন্তু এই 
নৃতন বন্দোবন্তে এ দেশীয়দিগকে লবণ 
ক্রয় ও বিজ্রমেরণ্জভ্যাংশভাগী করিলে 
সে ছুর্ণাম আর থাকিবে না। * 


এ 


100) 0,177, 


বঙ্গাণ“নি 


(তেভাগা রে 


থাকে যে 


।[ ৯ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ও৬। 


এইরূপে সকল' খন্দোবস্ত করিয়! 
কোণ্পানী বাশ্তাহুর বাঙ্গালার নাম-সর্বস্থ 
নবাবের? দোহাই দিয়। পরওয়ানা বাহির 
করাইলেন। দেশের জমীদারগণ পর্যাস্ত 
মু১লেখা দিয়া! বলিলেন 'আমর1। কোম্পানী 
ভিন্ন অন্তের নিকট লবণ, শুপারি বা তামাক 
ধিক্রয় কারব না। নিম্নে একথানি মুচ- 
লেখার আংশিক বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল £-- 
রা “আমি গ্রযদছ্রাম চৌধুরী, পরগণ। 
দেছুললা, জেলা ইন্জিলি নবাবের আদেশ 
অবগত হয়] প্রতিজ্ঞ করিতেছি ষে...... 
কোম্পানী ভিন্ন অন্যের সহিত লবণের 
ব্যবসায় করিব না। তাহাদের আদেশ 
ভিন্ন আমি এক কণিকা লবণও হস্তান্তরিত 
করিব না। আমার জমিদারী মধ্যে ঘে 
পরিমাণ লবণ উৎপন্ন হয় সে সমস্তই আমি 
অবিলম্বে বিশ্বস্তভাবে পুর্বোকজ্ত সমিতির 
হস্তে অর্পণ করিব এবং আমার লিখিত 
বন্দোনস্ত মত তাহাদের নিকট হইতে অর্থ 
গ্রহণ করিব।...আমি যদি ইহার অন্যথা 
করি তাহ! হইলে প্রাগুক্ত সমিতিকে প্রতি 
মন লবণের নিমিত্ত পাঁচ টাক করিয়া অর্থ 
দণ্ড দিব ।১1 

এইরূপে নবাবের দোহাই দিয়! 
কোম্পানী বাহাছুর বাঙ্গালার লবণ, তামাক 
ও শুপারির ব্যবসায় একনি করিয়া 
লইলেন এবং ৭৫২ টাকায় একশত, মন লবণ 
ক্রয় করিয়। ৫**- টাকায় তাহা বিক্রয় 
করিতে লাগিলেন ! সুতরাং দেশের রাম ধনও 
মবারক পুর্বে ১২ টাকায্ম যে পরিমাণ লবণ 
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৮ম পংখ্যা। ] 


পাইত তখন ৬॥* টাকায় তাহা ক্রয় করিতে 
লাগিল! নবাব আলীবন্দার সময়ে খাজা 
ওয়াজিদ নামক এক ব্যক্তি লৰণের ব্যবসায় 
করিবার আদেশ পাইয়াছিলেন। খা! 
ওয়াজিদ তখন ৪,1৫০।৬* টাকায় ১০০ মণ 
লবণ বিক্রম করিতেন। কোম্পানীর লবণ- 
সমিতি প্রতিষিত হুইবার পূর্বেও পাটনায় 
১৫ টাকায় ১০০ মণ লবণ পাওয়া যাইত । 
কিন্ত এ দেশের লোকের মুখ চাহিয়! লর্ড 
ক্লাইব যখন নূতন সমিতি গঠিত করিলেন 


জন 

সমিতির সত্যের নাম। রা 
লর্ড ক্লাইভ ১ 
ব্রাইট সমনার ১ 
জেনেরল, কার্ণাক ১ 
১,জন কাউন্সেলর এবং ২কর্ণেল ১২ 
চ্যাপলেন প্রভৃতি ১৮ 
ফ্য(কটর, মেজর, ডাক্তার প্রভৃতি ২৮ 
মোট ৬১ 


লবণ, সুপারি ও তামাকের এই একনিস্ঠ 
ব্যবসায়ের কথ! যখন বিলাতের কর্তাদের 
কানে পৌঁছিল তখন তাহারা পুনঃ 
পুনঃ লিখিক়্া পাঠাইপেন্দ “তোমরা 
এ ব্যবসায় বন্ধ কর ।” ক্লাইব এবং তাহার 
সহকম্বাগণ এই নিষেধ বাক্য শুনিয়াও 
শুনিলেন ন।; তাহারা লবণের শুষ্ক আরও 
বৃদ্ধি-করিয়া দিলেন এবং ভাবিলেন কোম্পা- 
নীর লাভ অধিক হইলেই বিলাতের কর্তাগণ 





কোম্পানীর রাজস্বনীতি। 


৩৬৩ 


তখন বাঙ্গালার কোন কোনম্থানে শতকরা 
৩০০টাক। এবং পাটন। গ্র্থেশে শতকর1৮৫০_ 
ট।কা দবে লবণ বিক্রীত হইতে লাগিল * 
লর্ড ক্লাইব বলিয়াছিলেন যে তিনি 
নিজে কোন প্রকার বাবসায়েই লিপ্ত হইবেন 
না। ইতিহাস এ বিষয়ে অন্যরূপ প্রমাণ 
দেস়। লবণের বাবসায়ের প্রথম বর্মে লবণ- 
সমিতির কাহার কিরূপ 'লাত হইয্লাছিল 


তাহা দেখিলেই প্রকৃত অবস্থা বুঝা 
যাইবে। 
মোট 
প্রত্যেকের টি প্রথম বর্ষের লাভ। 
ংশ (পো ) 
ংখ্যা 
৫ ৮ ৫ রত ২১১৭৯ শট 
৩ ৮ ৩৮ ১২৭০৭ ৮ 
৩ « ৩ ১২৭০৭২ 
৪ ১০১৬৬৩ 
ত ১২ ৫০৮৩০+$ত 
নত ৩৯৫০৪ 
-- ৫৬ত ২৩৮৬১৯ 


তুষ্ট হইবেন । ক্লাইভ তাই বিশাতে লিখি- 
লেন লবণের ব্যবসায় হইতে কোম্পানীর 
বার্ষিক ১২।১৩ লক্ষ মুদ্র“লাভ হইবে! লর্ড 
ব্লাইত এই একনিষ্ঠ বাবসায় রহিত করি- 
লেন না। তাহার! স্থির করিলেন যেমন 
করিয়াই হউক এই বাবসায় চালাইতেই 
হইবে। ভিরেক্টর সতার নিষেধ বাক্য মানত 
করিবার প্রয়োজন নাই! 


শ্ীনলিনীনাথ শর্মা । 
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সঙ্গীত। 


সঙ্গীতের ন্যায় শ্তিগধুব ও মনোমুগ্ধকর 
জগতে আর কিছুই নাই। কোন বিদ্যাই 
উহার তুল্য আদরণীর নহে, এজন্য “ন বিদ্যা 
সঙ্গীতাৎ পর£” এবংণগানাৎ পণত্তরং নহি” 
গাচীন বুধবাকা প্রবাদ রূপে পরিণত 
হগ্াছে। সঙ্গীতের মধুর রবে শিশ্ত, 
পণ্ড, পঙ্গী এমন কি ক্রুরমতি সর্প9 মুগ্ধ 
হয়৷ থাকে বশীরবে আকুষ্ট হইয়া মুগ, 
ব্যাধ কর্তৃক ধৃত হয়; মুরলীর স্ব র মাতিয়াই 
উদ্ী মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর 
বিচরণ করে। সঙ্গীত, শ্রখী, দুঃখী, ধনী, দীন, 
গৃহী, সন্নাসী বাল বুদ্ধ সকলেরই চিত্ত বিনো- 
দনে সমর্থ। ইহা মানবজাতির স্বভাবসম্ভৃত, 
বিগ্য। 1 প্ররু'ত কতৃক শরীর্স্থ ধমনীতে লয় 
এবং কঠে স্বর সন্নিবদ্ধ থাকাতে স্ুকুমারমতি 
শিশুরাও আহলাদে নৃতা ও অন্যমনস্কভাবে 
অবাক্ত গীতানুকরণবপ ধ্বনি দ্বার! হর্ষ প্রকাশ 
করিয়া থাকে! কারণ বেদনায় ক্রন্দন ও 
আনলে কীর্তনই তাহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ 
ক্রিয়া । এজন্য হিন্দুস্থানীরা বলেন “গান 





আর রোনা” মানবের স্বাভাবিক কার্যা। 
এই স্বাভাবিক গুণ শিক্ষ। ও সাধন! সবার 
বাক্তিবিশেষে সমাক বিকাশ এবং সধাঞ্গ 
বিশেষের জ্ঞান, বিগ্তা, সভ্যতার স্ছিত উন্নতি 
প্রাণ্ত হয়। 

সঙ্গীতে বীর, করুগ, আগ্,ছান্তার্দি অষ্ট- 
রস বিগ্কমান থাকায়ে ইহা দ্বার! যত 
সহজে প্রেমিকের প্রেম, বীরের বীর্যাঃ 
ভক্তের ভক্তি ভাবের উদ্রেক হয়, বিয়োগ- 
বিধুরের বিরহ শোক্কার্তের সম্তাপ অপনোদিত 
হয়. গীকর সাহস, তগ্নোগ্ভমের উৎসাহ এবং 
বিমর্ষের হর্ষভাব সমুদধিত হর, অন্য কিছুতেই 
তজ্প হইতে পারে না। 

আদিম অবস্থায় যখন লিখন পঠন পা 
প্রবন্তিত হয় নাই কৃষি, শিল্প, সা'হতা 
সভাত' জন সমাজে প্রচলিত ছিল না, তখনও 
সঙ্গীত মানব মগুলীব দ্বারা সমাদৃত ও সন।- 
লোঁচিত হুইত। প্রাচীন রীতি, নীতি, আচার, 
ব্যবভার, যুদ্ধাদির বিবরণ, তগবানের লীলাধি 
কোন বিশেষ ঘটনার বিষয় গীত দ্বারা বিবৃত 


পা 
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৪ম সংখ্যা ।শ 
হুট! পুরাবৃত্বন্নপে জনপরম্পর়া রক্ষিত হইদা 
বংগ্রতি আধুনিকদিগের হত্যে গ্স্ত হইয়াছে। 
প্রাচীন ভারতবর্ষে হিন্দু-রাজত্ব সময়ে পুর্ব 
তন মিখিলধীমান আর্ধ্য বুধগণের প্রযত্বে 
তদানীস্তন সামাজিক পরমোমতির আমু- 
সঙ্গিক শিক্ষা, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, ভ্তাক্স, মীমাং- 
সার্দি বিবিধ বিদ্বার ন্যায় সঙ্গীত চরমান্নতি 
প্রা হইয়াছল। কিন্তু অন্যান্য বিদ্যার হ্যায় 
সঙ্গীত ও ক্রমশ অনাদূত এমন কি অনভ্যাসে 
লয় প্রাপ্ত হইতে হইতে পরিণামে নিতাস্ত 
লংকীর্ণ কলেবয়ে নীচ ন্ট নর্তকী নিকরেক 
করে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। উহ্থার! বিলাসাসক্ত 
ধনীনিগের চিত্বিনোদ্দন জন্য অন্তীল ভাষা, 
ভাবভঙ্গিময় গীতাদদির আলোচনা কবাতে 
সঙ্গীতএকদ। ভরদ্রলমাজের ঘৃণারহরূপে পরি- 
ণত হয় । সময় সততই পরিবর্তনশীল। সময়- 
ক্রমে যবনাধিকারের অবসানে. উদ্দামশীল, 
'অনুসন্ষিৎসু। শিক্ষগন্ুরাগী ইংরেজজাতির 
ভারভাগমন অবধি তীাহান্দিগের যত্রামরাগে, 
শিক্ষা-সাভায্যে বিদ্যা, জ্ঞান, জ্োতিঃ এই 
অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন আর্ধাভূমে পুনর্দার বিকার্ণ 
হইতে আরম্ত হওয়ায় অচেতন আর্ধাকুমা- 
রের' শিক্ষিত ভদ্র ইংরেজ নরনারীর সঙ্গীত 
ধবনিতে ধেল ক্রমশ সজীবতা প্রাপ্ত হইতে- 
ছেন। সার্ধ শতাব্ি পুর্বে সঙ্গীতে ভারতীয় 
 ভদ্রসমাপ্ের যেরূপ বিরাগ ও ঘ্বণা বোধ 
ছিল অধুনা তাহা দৈনন্দিন অপনোদিত হটয়া 
সঙ্গীত্রানরাগ অনেকেরই মনে উদ্বেলিত 
হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গীতানভিক্রতা এক্ষণে 
অনেকেই অনুভব করিযাছেল। তাহারা 
বুবিয্াছেদ পাশ্চাত্য শিক্ষিত সভ্যসমাজে 


লঙ্গীতানভিজ্ঞতা প্রকৃত আযোগ্যতা বলিগ্া 


সঙ্গীত । 


৬৬৫ 


পরিগপিত। উক্ত সমাজসমূছে সাহিতাি 
শিক্ষার সছিত বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষ। করিতে 
হয় স্থৃতরাং পাশ্চাত্য নর-নারী আবালবৃদ্ধ, 
সকলেই সঙ্গীতে অল্লাধিক বুৎপন্ন ফিনা, 
ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের শতকরা পাচজনও 
সঙ্গীতে কিছুমাত্র অভিজ্ঞানসম্পন্ন কিনা 
সন্দেহ গল। 

য্বারা সঙ্গীতবিগ্যা সম্বন্ধে সম্যক 
বুৎপত্তি জন্মে তাহা ইহার ুঁপপত্তিক অংশ, 
এবং যে প্রকারে এ বৃৎপত্তি ক্রিয্নাতে 
পরিণত হুইর্তে পারে তাহা “ক্রিক্সাসিম্বাংশ, 
নামে অভিহিচ। শান্তে এরূপ বণিত আছে 
বে, অর্বধদে, ভগবান পঞ্চানদেক গুথবধনে। 
ভৈরব, বসন্ত, পঞ্চম, মেঘ ও "শ্রী এই 
পঞ্চ রঞ্জনগুণধিশিষ্ট রাগের উৎপত্তি হয় 
এবং গৌরী তত্শ্রবণে নটনারায়ণ রাগের 
হাটি করেন। স্যট্টিকর্তা ত্রন্মা হরগোরীর 
নিকট যড়রাগ শিক্ষা করিয়া চতুর্ধেদ ও 
চারি ভউ্উপবের্দের স্য্টি করেন ) তন্মধো 
সামবেদসভ্ভ,ত নাদবেদ গন্ধর্বআাতি বহুল 
চর্চা করিত বলিয়! উহা গাঞ্ধর্ব বেদ নামে 
অভিহিত হয় । | 

নৃতা, গীত ও বান্তড এই জ্রিবিধ ক্রিক্ধা- 
সমন্বিত সঙ্গীতের অন্ততর নাম তৌর্য্যত্রিক। 
বৃতা পদ দ্বারা সাধিত হয় | নৃত্যের উদ্দেস্থা 
লয়-প্রার্শন । সমবাবহিতত সময় মধো নিয়মিত 
পাদবিক্ষেপ দ্বার! কাল বিভাগকে লয় বলে। 
লয় শ্লথ, মন্ত্র ও দ্রুত এই তিন প্রকায়। 
গীত বান্তে অবলন্বিভ কোন লয়ের অনুসরণ 
ক্রমে জঙ্গ প্রত্যগ প্রদর্শন দ্বার! হাব ভাৰ 
প্রকাশ সহ ধ্বনিবাঞ্জক পাদবিক্ষেপকে 
নৃত্য বলে । বৃতা ভাঁবান্দ ও উপাঙ্গ দুই 


৬৬৬ 


প্রকার । অঙ্গের কোঁন প্রতাঙ্গ বা অপাঙ্গাি 


দ্বার মানসিক হাব ভাব গ্রকাশকে 
ভাবাঙ্জগ এবং ক্ষ প্রতাঙ প্রদর্শন 
করাকে উপাঙ্গ বলে । পুকষের নুতোর 


বিলাসময়ী স্ত্রীলোকের 
নৃতোর় নাম লাগা । এই তাগডবের তা? ও 
লাস্যের "লা সংযোগে তাল! বা তালের 
উৎপত্তি হইয়াছে। মাত্রাভেদে তাল বা ছন্দে 
লম ও বিষম বৃত্ত পটতাল, ধর্মতাল, যতিতাল, 
ব্রিতালী, চৌতাল, ইত্যার্দি বহুসংখ্যক। 
তালের প্রধান্তঃ বিসম, সম, অতীত ও 
অনাঘাত এই চারি অংশ দ্বারা কাল প্রদশিত 
ও লগ্জের গতি নির্ধারিত হইয়া থাকে | কোন 
হ্বনাদক যন্ত্রে তালসকল কতিপয় বর্ণময় 
অবক্পবে ধ্বনিত হইলে উহী ৰাগ্য নামে 
অভিহিত হুম্ন। ফলত নৃত্য ও বাছ্ প্রায় 
একই ক্রিয়া, তবে নৃতা পদে ও বাছা হস্তের 
অভিঘাতে বা মুখের ফুৎকারে সাধিত হয়। 
নৃত্য, গীত ও বাগ্ঠ ক্রিয়াতে সাধন জন্য 
শঙ্গের অঙ্গ বর্ণমালা উদাত্ত, অনুপ্দাত্ত, 
সরিৎ ভ্রিবিধ, স্বর হ্বপ্ব, দীর্ঘ, পুত ক্রিবিধ 
মাঙ্ঞান্গক্রমে গীতে স্বরবর্ণ এবং হৃতা ও বান্ে 
বাঞজনবর্নকল বাবহৃত হইয়া থাকে । গর্দত, 
বৃষভ, অঙ্জ, ময়ূর, কোকিল, অশ্ব ওত্ন্তী 
এই সপ্তবিধ পশুপক্ষীর স্বাভাবিক স্বর 
অবলম্বন তাহার্দিগের নামানুসারে খর 
হইতে খরজ, শষ বা বৃষ হইতে খষভ, * 
অজ বা গান্ধারী হইতে গান্ধার, ময়ূর হইতে 
মধাম, কোকিল হইতে পঞ্চম, ধাবনহীল 
'ন্ব হইতে ধৈরত এবং হন্তী হইতে নিষাদ, 
বা নিখাদ এই সপ্ত শ্বর পরিগৃহীত হইয়। 


নাম তাগুব এবং 


০: 
্ ছিন্দুস্থানীদিগের ঘ বে খু উচ্চ রণ হেতু খখভ। 


বচাদ শন. 


[ ৯ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৬। 


খরের নামান্তর সারভের সা পদ, পুষতের খা, 
গান্ধারের গা এইরাপ সপ্ত স্বর আছ্ধাবর্ণ সা, 
ধ, গা, ম, প, ধ,নি সপ্ত সাক্কেতিক শ্বর 
গীতের ধাতুবপে বাবহৃত হইয়াছে ।' এই 
সমস্ত শ্বরকে এক সপ্তক বা গ্রাম বলে। 
মানব-শরীবস্থ উদর হইতে উপাত্ত বা উদ্বার 
ক হইতে অন্থদান্ত বা মুদারা এবং মুর্ধা 
হইতে সরি বা তার! গ্রামের উৎপত্তি হইয়া 
থাকে । মনুষ্যকণ্ঠে এই তিন গ্রামের অধিক স্বর 
কোন ক্রমেই ধ্বনিত হইতে পারে না, এজন 
সঙ্গীতশাস্ত্রে মাত্র তিন গ্রামেরই উল্লেখ 
আছে। যন্্রবিশেষে সা, খ, গাঁ, মাদি গ্রতোক 
ধাতুকে খরদ্ধ কল্পনা করিয়া ক্রমেই সপ্- 
গ্রাম পর্য্যস্ত ধ্বনি করা যাইতে পারে। স্বরের 
ক্রমিক উদ্ধগতির নাম অনুলোম ও 'আধা- 
গতির নাম বিলোম। সগুস্বরের অধিষ্ঠাতা 
সপ্ত দেবতার উল্লেখ আছে, যথা-- 
খরদ্র অগ্নির, খবভ ব্রহ্মার, গান্ধার সরম্বতীর, 
মধ্যম মহাদেবের, পঞ্চম লক্মীর, ধৈবত 
গণেশের এবং নিষাদ সুর্যাদেবের অধিরুত। 
সপ্তন্ঘরের মধ্যে নিষাদ নিঃসস্তান, তত 
অপর ছয় ন্বরের খরজ হইতে টৈতৈরব, ধষভ 
হইতে মালব (মালকোধষ নামান্তর নটনাব্বাসণ) 
গান্ধার হইতে বসন্ত নামান্তর হিন্দোল'ব৷ 
হিগোল, মধাম হইতে পঞ্চম বা দীপক, 
পঞ্চম হইতে মেঘ এবং ধৈবত হইতে শ্ীরাগ 
(রঞ্জয়তি রাগঃ) উৎপন্ন হুইক্সাছে এবং তজ্জন্বই 
প্রথম রাগ ভৈরব, দ্বিতীয় মালকোষ, তৃতীয় 
হিণ্োল, চতুর্থ দীপক, পঞ্চম মেঘ ও ষ্ঠ 
প্রীরাগ নির্ণাত হইয়ান্ছে। ব্রক্। কর্তৃক মালর- 
নামক কোন রাগের উল্লেখ দু হয় লা, বস্বত 


৮ম সংখ্যা 1 ) 

মালফোষেরই অন্তর্তর নাম মাঁলব বা নট- 
নারায়ণ। 

ব্রহ্ম! এই বড়রাগ খতু ভেদে গাঁন করি- 
ধার জন্ত শরতে তৈরব, হেমস্তে মালকোব, 
শ্রীতে শ্রী, বসস্তে বসস্ত, গ্রীষ্মে পঞ্চম এবং 
বর্ষায় মেধ রাগের বিধি নির্দেশ করিয়াছেন । 
এক খতুতে একটী মাত্র রাগ গান করিয়া 
তৃপ্ত হওয়া যায় না, এজন্য বিরিঞ্ি প্রত্যেক 
খতুতেই ষড়রাগ পর্য্যাপ্তন্ূপে গান করিবার 
জন্য প্রত্যেক রাগের বড় রূপান্তর স্যষ্টি করত 
উ্থাদ্িগকে রাগের স্ত্রী রাগিণী নামে আভ- 
হিত করেন। ব্রহ্মা এই ছয় রাগ ও ছত্রিশ 
রাগিণীময় গীত, বাদ্য ও নৃতাসমন্থিত ততীর্য্য- 
অ্রিক নারদ, ভরত, তুর, হৃহ ও রস্তা 
এই পঞ্চ শিষ।কে শিক্ষা দিযাছিলেন। 
ল্বর্ণ্ভকী বস্ত] হ্বর্গে নৃতা শিক্ষা দিতেন। 
তুম্কুর কর্তৃক তুম্ধুগা, তন্দুগা, তান্ুপুরা নামক 
শ্বরসহায়ী যন্ত্রের স্থটি হয়। ইহারা প্রত্যেকেই 
এক এক থানি সঙ্গীত গ্রন্থ প্রণম্নন দ্বারা 
সঙ্গাত শাস্ত্রের সমুহ উন্নতি সাধন করিয়া 
ছিলেন। মহর্ষি ভরতের প্রণীত গ্রস্থই 
ভূতলে প্রচলিত হয় এবং তাহার প্রধান 
শিধা ভদ্রনামক জনৈক নট দেশীনামক 
সলীত শিক্ষা দিতেন। শ্বর্গে প্রচলত 
প্রথার নাম মার্গ, মর্ত্ে প্রচলিত প্রথার 
লাম দেশী। ভরত সঙ্গীতের আদি, বীর, 
করুখ, নোদ্র, অন্তুতঃ ভয়ানক, হাস্ত 
বিভধ্স এই ,অষ্ট রূস গবলম্বনে প্রত্যেক 
কাগের আট আটটা রসরূপ পুত্র বা উপরাগ 
এবং উহাদিগের গ্রতোঞক্ষের এক একটী 
সত্রীবা উপরাগিনী সৃষ্টি কফরেন। তদনম্বস্ব 
শিবা, গ্রশিষ্যক্রঘে রাগ পুকসেগণের পুত্র 


সঙ্গীত । 


এ 


৩৬৭: 


পুত্রবধূ, সথা! ও সর্থী সহকারে বংশবৃদ্ধি 
হওয়াতে সমগ্র রাগ পরিবার চুয়ার কোট্টা, 
মতান্তরে উনপঞ্চাশ কোটী, পর্য্যস্ত সংখ্যা 
প্রাপ্তে লক্ষ প্রকারে গীত হইয়াছিল 
এক্ষণে চ্চা অভাবে তাহার অধিকাংশই 
বিলুপ্ত হইয়াছে! বর্তমান সমগনে অতি 
অল্লসংখ্যক রাগরাগিণী মাত্র চতুর্দশ 
প্রকারে প্রচলিত আছে। 

সর্দাদৌ আধ্্যজাতির অতু দয় আর্ধ্যাবর্ত 
অর্থাৎ পাঞ্চাল (পঞ্জাব ) সন্নিহিত সরস্বতী 
নদীর তীরবর্তী স্থানেশ্বর, হত্তিনা বা দিশ্ী 
নগরের অদূরে অবস্থিত। এই হেতু ছিন্ু- 
স্থানেই সঙ্গীতের উৎপত্তি ও উৎকর্ষ সাধিত 
হইয়াছিল। সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রস্থ 
সমূছে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে 
্রঙ্মা, ভরত, হনুমস্ত ও কন্কিলাথ এই চারি 
মতই প্রসিদ্ধ। সোমেশ্বর নামক বিখ্যাত 
সঙ্গীতবেত্া--“সোমেশবর রাগ-বিরোধ* 
নামক এক উৎকষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করত রাগ- 
রাগিণী সম্বন্ধে অনেক অবগত জ্ঞাতব্য 
বিষয়ের ণ্ণন করিয়াছেন। অন্য সকল 
মতেই ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর উল্লেখ 
আছে, কিন্তু হুমস্ত মতে ছয় রাগ ও 
প্রত্যেকের পাঁচ পাঁচটা রাগিণীর বর্ণন দৃষ্ট 
হয়। ভরতের মতে রাগ পরিবার একশত 
আটত্রিশটী, অর্থাৎ ছয় রাগ, ছক্রিশ রাগিনী, 
আটচল্লিপ পুত্র ও আটচল্লিশ পুত্রবধূ, কিন্ত 
ক'ক্ষনাথের মতে পুত্রধধৃগণের উল্লেখ না 
থাকাতে রাগ পরিবার নর্বইটী। বন্মার মতে 
রাগরাগিণী এইরূপ বর্ণিত আঙছ থা £-_ 

শ্রীরাগের রাগিণী মালশ্রী, অ্রিবণী, 
গৌরী, কেছারা, মধুকত্তী ও পাহাড়ী! 


৩৮৮, 


বসপ্ত রাগের-- দেশী, দেবগিরি, বৈরাটী, 
টোরিকা, ললিতা ও হিন্োল। 

পঞ্চম রাগের-_বিভাষ, ভূপালী, কর্ণার, 
পাঠসংহিক!, মালবী ও পটমগ্জরী। 

ভৈরব রাগের- ভৈরবী, বাঙালী, 
সৈন্দবী, রামকেলী, গুর্জরী ও গুণকেলী। 

মেঘ রাগের--মল্লারী, সৌরবী, সাগ্জেরী, 
কৌশিকী, গান্ধারী ও হরশূঙ্গার। 

ন্টনারায়ণের-_কামোদা, 
আতরী, নাটিক, সারঙ্গী ও হাম্বীর। 

ভরতের মতে কথঞ্চিৎ নামান্তর দৃষ্ট 


হ্য়। 


কল্যাণী, 


বঙগদর্শন। 


[ ৯ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ 


বঠিদগাখ্াব দিবসকে ছয় তাগে বিশুক্ত 
করিয়া পুর্ব!হের দশদণ্ড বসম্ত খু, 
মধ্যাহ্রের দশদও গ্রীন্ঘ, অপর়াছের দশদপ্জ 
বর্ষা, রাজের প্রথম দশদ ও শরৎ, মধ্য দশদও 
হ্মন্ত ও শেষ দশদণ্ড শীত খতু ভেদে 
পূর্ববাহ্রে বসন্ত, মধাহ্ছে দীপক, এইরূপ পর্যায় 
ক্রমে মেঘ, জী, ভৈরব, ও মালকোষ গান 
ব্যবহার বিরুদ্ধ । প্রভাতে ভৈরব, সন্ধ্যায় 
শ্রীরাগ গানের নিয়ম । 
বারাস্তরে লঙীত সম্বন্ধে সন্ত অন্ত 
বিষয়ের আলেোচন! করা যাইবে। 
শ্রীজানকীনাথ বসাক । 


পার 


মহাভারত । 
ইতিহাস বা ইতিবৃ্। 


তার কন্যা 7 কক! 
কষ্চ।চরিত্রের লক্ষণগুলি এই £_- 
১। পাঞ্চলরাজ পৃধতের পুত্র যজ্ঞসেন 
ক্রপদরাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। 


(মহা ১১৬৫) 
২ যজ্ঞসেন মরুৎগণের পক্ষ হইতে 
জন্গ্রহণ কবেন। (ম্হা ১৬৭) 
৩। মরুৎ--ষজ্ঞসেনের পুত্র শিখণ্ী। 
৪1 অজ্জুনের বাহুবলে যজ্ঞসেন 


পরাজিত হইয়াছিলেন। 
৫1 মরুৎ_বযজ্ঞসেন দ্রোণবিজয়ী পুর 





কামনায় পুঞ্রেইি যজ্ঞ করেন। হজ্ঞাগ্রি 


হহতে পু ধৃষ্টছায় (৯) এলং বজ্ঞবেদী 
হইতে কন্ত! কৃষ্ণ আবিভূর্ত হইলেন। 
( যহ। ১১৬৭) 
৬। কষ শৃলপাণির কন্সা। (২) 
৭। কৃষ্ণার দেহ নীলোতপলের গন্ধময় 
ছিল। (€ মহা ১১৬৭) 
৮। মহাভারত মতে (১1৬৭) কষা. 


শচীদেবী---০1১৯৭) কৃষ্চ! লক্ষমীদেবী এবং 
(১৮৪১২) কৃষ্ণা--প্রীদেবী। 





১1 খ্ববদ মতে শ্ছাতাগ্রি মকৎদেবের সহচর ১/৯৬৭।৩ মহাভারতে বিছ্াতাগ্ন ধৃগছায় নামে মক্ষৎ হজে 
সেনের পুত্র স্থান অধকার করিয়াছেন, মহাভারত মতে ধৃ্-চঞ্চল এবং ছানার । 
ঠা শ্রীঃ এষ ভ্রৌপদীন্পা। ত্বদর্থে মানুষং গত।। 
রত খুং ভব্ত!ং হোষ! পির্শিতা শুলগণন1 ॥ মত ১৮।৪1১৬ 


৮ম সংখ্যা । ] মহাঁভারভ। ৩৬৪, 
৯। কৃষ্ধান্স স্বাদপী সতত অন্নপুর্ণ জ্যোতত্তত্ব। 
খাকিত। (মহা ৩৩) ১। বাশিচক্রের সগ্ডষ রশির নাধ 


কষা জীকফেের প্রিয়সধী | (মহ? ৫1৮২) 

১১। লক্ষ্য ভে করিয়া অর্জুন 
ককষ্ণাকে হ্বয়দ্ঘবরে লাভ করেন। পর পর 
পঞ্চ দিনে পঞ্চ পাগুব একে একে কষ্চার 
পাণিগ্রহণ করেন। প্রতি নিশাস্তে কষ্ণ।-_ 
কুমারীত্ব পুনঃ প্রাপ্ত হইতেন। (মহা ১/১৯৮) 

১২। ছুর্্যোধনের আদেশে ছুঃশাসন 
কষ্চার কেশকলাপ নিদারুণ আকর্ষণ 
করিলে কষ্ণার কেশকলাপ ছিন্নভিন্ন ও 
অর্ধাত্বর ভূতলে লুত্ঠিত হইল। (মহ] ২৬৬) 

১৩। জয়দ্রথ কষ্ণার উত্তরীয় ধারণ 
করিলে কষ্ণার আকর্ষণে জয়দ্রথ ভূতলশায়ী 
হইলেন। পরে দ্য়দ্রথ উত্তরীয় পুন 
আকর্ষণ করিলে কক্চ! জমদ্রথের রথে 
আরোহণ করিলেন । ( মহা ৩২৬৬) 
বিরাটন্তবনে কক্ঞা সৈরিন্ধী 
ছিলেন । এবং বিরাট সেনাপতি কীচক 
কষ্ণার উত্তরীয় ধারণ করিল। কষ্খার 
আকর্ষণে কীচক ভূৃতলশায়ী হইল। কাঁচক 
কেশকলাপ গ্রহণে কৃষ্ণাকে ধরাতলশায়িনী 
ও কৃষ্ণার দেহে পদাঘাত করিল। 

( মহ! ৪1১৬) 

১৫। সহদেব ও কৃষ্ণা ছুধ্যোধনের 
সহিত সন্ধির বিরোধী, কিন্তু তীমাজ্জুন 
নন্ধির প্রয়াসী। (মহা ৫1৮২) 

১৬। শ্বর্গায়োহণ কংলে কষ অগ্রে 
পতিত্ধ হইলেন ।. 


১৪। 


তুল বাশি । এই রাশিতে নক্ষত্র চক্রের 
চিন্া নক্ষত্রের অর্ধাংশ, পূর্ণ স্বাত নক্ষজ 
এবং বিশাখা নক্ষত্রের তিন্চতুর্থাংশ 
পড়িয়াছে। কিন্তু ম্বাতি নক্ষত্রের |চহ্- 
স্বরূপ তারাগুলি বহু উর্দাস্থ ভূতেশ (13০০658) 
মৃ্জলে অবস্থিত আছে । (৩) 

২। বেদিক যুগের প্রথম ভাগে চিত্রা- 
নক্ষত্রের অধিপতি ইন্দ্র ছিলেন। “ইন্ত্রস্য 
চিত্রা” । (টতত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১1৪৭৪)" 
নক্ষএ্টী এক তারাত্মিকা, তারাটী স্মুলস্ববে 
তারাজগন্তের যোড়শতম তারা এবং বে 
কোমল নীলবর্ণ। কাশীর পঞ্জিকায় চিতা 
দশভুজ| নারী নুর্তিতে অন্ষিত থাকে। 

৩। শ্বাতি নক্ষঘের অধিপতি বামুদেষ 
ব। মরুতৎগণ ওরফে রুদ্রগণ। নক্ষব্রটী বন 
তারাত্মিকা। যোগ তারাটী-_স্থুলত্বে তার!- 
জগতের চতুর্থ তার! এবং বর্ণে কুদ্ধুম বর্ণ। 
এই তারাটী বেদে_“যোহিত”” (লোহিত 
বর্ণ মুগ) বলিয়া কীর্তিত হইয়ছে। রোহিত 
তার] মরুৎ্গণের পৃষতী রথের ঝুগ টানে। 
যথ। (৪) 

বদ। এবাং পৃষতী রথে প্রপ্টিবহতি 
বোহিতঃ (খঃ বেঃ ৮1৭২৮) 

রেহিভ তার! প্রতি সেকেণ্ডে ৭* মাইল 
চলে। মরুৎ্গণের এমন ম্থযোগ্য ঘাহন 
তারাজগতে আর নাই। (৫) 

“শ্বাতির” মুখ্য অর্থ দ্রুতগামী এবং 





৪1" নক্ষত্র শবের মুখা অর্থ_ছ্থান এবং গৌণ জর্থ--উ স্থানের চিহ্ষশ্বরাপ তায় বা! তার়[নিচয়। 
উ। রই বেঙ্গিক মৃগ হইতে পুর'ণে পবনে বাহন সৃগ হইয়|ছে। 
€1 যেদক ভ্ুধিগণ তূতেশমখ্ল, স্ব তি নক্ষয়, রোহিত তার! জানিতেদ এবং হয়ত খা রোহিত তারায় গতি- 


৩৭৬ 


গৌণ অর্থ খষ্টি (শুল ব! খড়গ) গতিকে 
খড়গের দেবতা রুদ্রদেব শুলপাণি। 
“অশ্বখ/ম।” দেখ। 

৪। রোছিত তারার পাশ্চাত্য নাম 
“তন্ুক রক্ষ+” (2৮ 201090195--0)৩ 
13581 ৮৮৭41) 

৫1 রাধা নামগ্গাদে বিশাখা নক্ষত্র 
বেদিক যুগে দিতারকময় ছিল। ১ এবং ২ 
তুলসায। তারাদ্য়ময় বিশাখা যুপ বলিয়! 
বণিত। (৬) 

সৌন্দর্যে বাধা ( তড়িৎ) নক্ষত্র সকল 
নক্ষত্রের আধ পত়ীপ লাভ করিয়[ছিল।(৭) 
কিন্ত রাধার আর এখন সে দিন নাই। 
রাধার তারাহয়ের উত্তরস্থ তার।টী (১ তুলস্য, 
সৌম্য কীলক) হরিৎ বৃর্ণ। তারাটী 
ওজভ্বল্যে ১ বৃশ্চিকম্য (10155) তারা 
অপেক্ষা সযুদ্বলতর ছিল। কিন্তু এক্ষণে 
তারাটী তদপেক্ষা তেজন্বিতা্স অনেক হীন- 
তর হইয় পড়িয়াছে। 

বাধার অধিদ্বেতা ইন্দ্র ও অগ্মি। (৮) 
ইন্্রাপ্য়োঃ বিশাখে । (তৈ£ ব্রাঃ ১৫1১৪) 

৬। তুলা রাশিতে বিশাখা যুপের 


বজদর্শন। 


[ ৯ বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ 


পূর্বগিকে একটী তার! বেদি আছে। (৪) 
বিথুর কোকিল চিরজীবিনী শবরীর 
মুখে অগস্ত অক্ষরে এই তার বেদিন্ন বর্ণন 
তুলিয়। দিয়! এই যেদিকে অমরত্ব দিয়াছেন। 
তেষাং তপঃপ্রভাবেন পশ্ত অগ্যরপি রঘৃত্বম ! 
গো1তয়ন্তী দিশঃ সর্বাঃ শ্রিষ! বেদি-মতুল প্রত 
(রাষ ৩।৭৪1২৪) 
অস্যার্থ:--সেই মহধিগণের শপ প্রভাবে 
অদ্যাপি সেই অতুগ প্রতাসম্পন্ন বেদির রূপে 
সকল দিক্‌ সযুজ্জ্বল হইতেছে, হে রাঘব দেখ। 
৭1 কন্যা বাশিঃ-- 
"জলে নৌকান্থ। শস্য-অগ্নি-ধারিণী স্ত্রী*। 
রাশিশি জলময়। (১০ এজন্য এই রাশিশ্থ 
সংক্রান্তি বিন্দুর নাম জল বিষুব সংক্রান্তি । 
তারাকন্যা নৌকায় স্থিত। 'এক হস্তে শম্য 
অপর হস্তে আগি ধারণ করিয়া আছেন। 
পদতলে তার। কাংস্য (0)০ 0০০) । আমরা 
এস্কলে তারা কন্তার সকল কথা ভাঙ্গিয়। 
বলিতে প্রস্তত নছি যাহা নেহাত দরকারি 
তাহাই মাত্র বলিব। 
তার! কন্তা ভূতেশ মণ্ডলের তলে অবস্থিত ।, 
জো।তিষ মতে এ অবস্থিতি স্থান সন্বন্ধ স্থচক। 





লীলত! পর্যযবেচ্ছণে উহাতে মরুৎগণতে অধিষ্িত করিয়াছিলেন । একধ1 লিলে যুরোগীয়ো “মহাঙ্গনো শের” 
মুখ। ভবিষাতি'' | কারণ প্রেফেদর ওয়েখার সাহেব ফতো়। দিয়াছেন “গ্রীক্ঠপেরংতায়ামগলগুলে হিল্দুগণ 
গ্রচণ ও পালন করিয়।ছেন।” এ দিকে মান্্র১৭১৮থৃং অন্দে কতক স্থির তায়ায় নিজ গতি থাকা ইংরেজ 


গ্যোতিরিরিগ, হলি (891167) অবধারণ করিয়।ছেন। 


৬। বিশাখয,পে দেখানাম্‌ সর্ব্বেধাম্‌ অগ্নঃঃ চিত | মহাভারত ১৬।১২।৩ 


৭1 “নক ত্রাণম্‌ অধিপতী বিশ।খে 1” 


* ৮। পৌর।ণিক বুগে এই বেদষাক্যের উপর ত্তপ1কার ইতিহ রাশি স্থাপিত হইগ়াছে। সে কথার জামাদের 


এখন দরকার নাই। 


৯1 বেখিলন নগয়ের জোযতির্বিংদগণ এই তার! বেদি বিলক্ষণ জাসিতেন। 
“109 4১107 0০৪০: 00006 ০০৮ ০ 009 2810:880709000+ ০1 01১9 8950 8880, (8. ৪৪৩৭.) 
১৯ তু। বেধিলমে এই ঝাশিটার নাম জাব-_নম (4১782)) অর্থাৎ বুষ্ি-প্রচার্নক। 


ঈদ লংগ্্যা | ) 


একা বিশেষ খাবুণার্থ বে তাছ। ক্ষত 
ঝাশিচক্রে কের একমাত্র নারী সৃতি ধা 
সর্ধজ্র পরিগৃহীত এবং তারাকন্তা পতন- 
শীল অবস্থায় আধিষ্ঠিত। (ভূগোল চিক 
দেখ)। * কল্সাম্মাঃ তারার পাশ্চত্য নাম 
শন্ত-মাহত্রণ (৬13)95051৭011%) 

দ্বাদশ রাশির মধ সমসংখ্যক ফট্কাশি 
নিশাসংজ্ঞ। প্রাপ্ত হুইয়াছে। কন্তা রাশি 
নিশাসংজ্ঞক বলিয্ন। ইতিহে সর্বত্র “কৃষ্ণ”? 
লাম পাইয়াছে। (১১) 

৮। সগুঁধি যগুলের জ্যোতিধিক নাম 
চিত্রশিখণ্ডীমগুল এবং বাজপনেম়ীন্‌ 
সংহিতা মতে এই তারামগুলের নাম খক্ষ 
মগডুল বা ভন্লুক যণ্ডল। ভূতেশ মণ্ডলের 
উত্তরে এই তারামগ্ডুল অবস্থিত। এবং 
এই তারামগুলের পাশ্চাতা নাম বৃহৎ 
তল্ুক (088 2880 8৫৭81) তার] ভূতেশ 
বৃহৎ ভন্তুকের রক্ষক বলিয়া পাশ্চাত্য 
জ্যোতিধিক ইতিহালে খ্যাত আছে। এবং 
প্র ইতিহেব চিন্ন স্মরণার্থে এই তারামগুলের 
বৃহত্তম তারা (রোহিত ) পাশ্চাত্যে “ভন্ুক 
রক্ষক” (1010801093-- 0105 13621 ৮৪৭1) 
লাম লাত করিয়াছে। 

বেদ মতে মরুংগণ ভূতেশ মগুডলে 
অবস্থিত হইয়াছেন মরুৎ-দেবের যজ্ঞ প্রাচীন 
বাণীগত | লর্ধজন বিশ্রুত। মহাভারতের 
মঞ্চে ঘরুৎ-দেব বজ্ঞসেন নামে দগ্ডাযমান। 





মহাভারত । 


৩৭৯ 


পাশ্চাত্যের পতদুক বুক্ষক" বুটেশ দ্বেবেধু 
ভারতীয় ভ্রাতা ভূতেশ দেঘ তার! খন্ষ 
ওরফে তান শিখগীর পিতৃগ্থান অধিকার 
করিয়াছেন। 

জ্যোতিষিক ইতিহ 

১। এফটী রমণী গঙ্গায় অবতীর্ণ ছইয়! 
রোদন করিতেছিলেন। তাহার অশ্রবিন্ছু 
জলে পতিত হইবামাত্র স্থুবর্ণময় পদ্ম হইতে- 
ছিঙ্গ। (১২) ( মহা ১১৯৭) 

২। সেই রমণী মহেখর-আদেশে ইতোর 
অঙ্গ স্পর্শ করিবামাত্র ইন্দ্র বিকলাঙ্গ হইয়! 
ভূতলে পতিত হইলেন । ( মহা ১/১৯৭ )* 

৩। মহেশ্বরের আদেশে সেই রমনী 
ভূতলে পঞ্চ ইন্দ্রের পতী হইলেন। 

(মহা ১1১৯৭) 

৪। পৌলোমী শচীপতি ইন্্র পুলোমা 
স্নরকে বধ করেন। 

৫ | বৃধাকপি শচী বর্ষণ করেন। (খঃ 
বেঃ ১০৮৬) 
শ্বণবাজ নছষ শচীকে কামন। 
করেন। (মহ! ৫1১৫) 

৭। কেশী অসুর দেবসেনাকে হরণ 
করিতেছল ইন্দ্র দেবসেনাকে (১৩) অসুর 
হস্ত হইতে উদ্ধার করেন । (মহ! ৩1২২২) 

৮। রামায়ণ মতে (৩1৭৪) মহর্ধি- 
গণের (সগ্তযিগণ) প্রিয় শিব্যা “চিত্র 


৬। 


জীবিনী” শবরী (সামান্য শবর কন্ত। নহে, 


৯১ তু। ০ 90 6৩ 0101 £০৭9988 10 1390 08:66 0 [ব61195......006 92467581 


0:0৮০60799 25 150988,..০, (৮ ওলা) 
১২। তু। লোষপবমান ক্রঙগন্‌ দেবান্‌ জজীজনত। 
পু্পকাঠ _দেবান্--নক্ষপ্রানি | আঃ বেঃ ১৩।১1৪০। 
১৬) গগেন। ইন্রসাঠ | তৈ: হ্াং। 


ধঃ লে, ৯।৪২1১৪। 


গুণ& 


পরমদেব কিরাতের কগ্য1) সঞ্ত ফল ছাপ 
প্ররাম লক্ষণের আতিথ্য সৎকার সমাধা 
করিয়! বেদিস্থ ছতাশলে দেহ আহতি দিয়! 
স্বস্থানে ত্বর্গে গযন করিয়া স্বর্গে নিজস্থ!ন 
আলোকময় করিয়া রাখিয়াছেন। 
বিরাজয়ন্তীং তং দেশং বিদ্ধ্যৎ সৌদামিনী যথা 
তৎপুণ্যং শবরী স্থানং জগাম আত্মসমাধিন!। 
মরুৎ-দেব ছুহিতা কৃষ্ণ ও ন্বর্গে £-_- 
তথ। দদর্শ পাঞ্চালীং কযলোৎপলমালিনীম্‌ 


বপুধ। ন্ব্গমূ আক্রম/ তিষ্ঠভীমূ অকবর্চপম। 
(মহা ১৮৪।১০ ) 
অন্তার্থঃ__তন্রপ পদ্মষালা বিভূষিত] 


কঙ্চাকেও দেখিলেন। হূর্যানিত দেহ ছার! 
শ্বণব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন। 
৯। আদি শচী উধা। তার। জগতে 


অদিতি-মাকাশগঞ্গা উধা1--শচীর মুল 
প্রতিকতি বা প্রতিম!। আবার তার। কন্তা 
আকাশগঙ্গার প্রতিমা বলিয়া জলাপ্নুত। 
"জলে নৌকাস্থা।” আবার স্ত্রীগহদ্বয় সোম 
ও শুক্র উভয়েই আকাশগঞ্গার প্রতিম।। 
স্রীগ্রহ সোম লক্ষ্মী রূপ (১৪) এবং স্ত্রীগ্রহ শুরু 
শ্রী রূপ ধারণ করিয়াছেন। একথ। আমর! 
বলিলে হয় ত কেহ বা দ্বন্ধোতলন করিবেন। 


কিন্তু “পদ্ম পুরাণে" প্রকাশ 
শ্রীদেবী শুক্র পিত। তৃগুর কন্তা ( গল্প 
পুরাণ ১৩৪) 


১০০০ 


১৪। লঙ্গব( কলঙ্ক )ধাগিণী__লক্ষ্ী। 


বজদশপি। 


[ ৯দ বর্ধ, অগ্রহায়ণ, ১৯১৬1 


আধার ভৃগুপুত্র গুক্ষের একটী না 
লক্ষমী-লহজ (১৫)। এবং শ্রীশুক্র 'শটীঙ্গেবী 
ওষধির অধিপন্ছি স্ত্রীগ্রহ চল্ত্রের একটী নাশ 
লক্দী-ভ্রাতা। (১৯) 

ওধধির অধিপত্বী লন্দদীদেখীর পুজা 
কোজাগরা পূর্ণিমায় রাত্রে হুয়। 

তষেই মানিতে হইল ধে চন্দ্রের নারী- 
মূর্তি লক্ষমীদেবী (১৭) এবং শুক্রের নান্ীমূর্তি 
শ্রীদেবী । ক্ুতরাং মহাভারত মতে শচী-_ 
্বীমুর্তি শুক্রগ্রহ-ন্ত্রীমুর্তি সোম গ্রহ- কৃষ্ণ! 
বিশদ বোধার্ধে-তুলনা জন্ত পাশ্চাত্য 
ইতভিহ দুই চারিটী ম্মরণ রাখিতে হয়। 
গ্রীক ইতিহ মতে $-- 

আইকেরিয়স (11587195) ছুহিতা 
ইরিগণি (12759075) হত শিতার অস্ু- 
গমনার্থে-উদ্বন্ধনে দেহ ত্যাগ করেন এবং 
পিতা ও কন্তা উভয়ে জিউসদেবের আজ্ঞ'য় 
স্বর্গে ভূতেশ (8০9195) ও তার! কন্তা 
(1১510751095) রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। 


১ 


মন্তব্য :--ইতিহটী দক্ষ ও সতীর দেহ 
তাগের সুসদৃশ। 

১১। এরিগণি প্রভাতী বুধ তাঁর। ও 
সমগ্র তার! জগতের গ্রস্থতি। 

১২। “বেবিলন নগরের ইস্তার ফেবী(১৮) 





১৫। জন্্ী ও হীদেবী বদি চস্ম্বতন্থ ছিলেন কিন্তু পুরাণে উতয়ে মিলিপ1 গরিয়াছিলেন এজন মামটী উ-মহা 


মা হইয়। লক্বী-সহজ হইয়।ছে। 
প্রতাধিদৈতম,” গাই। 


কিন্তু ফলত জেযাতিষ সতে শুক্রগ্রহের ধ্ানে--“শক্রাধিদেবতং ধা।য়েখ শচী 


১৬) লগ্বী-ত্রতা শীতরশ্সি জাতঃ চ হৃধয়] সহ। পঃ পুঃ৩1৪১। 


১৭ “উমা-অধিদৈবতং সোমম 1” গ্রহ যাগতত্ব। 


১৮। তার। কল্য।। 


৬ম লংগ্্যা । ] 


ক্লে কন্তাস্) বুখরঙ্গিণী ও উলজিনী। (১৯) 
ইন্তার দেশী-ক্দগ্রে চলর ও পরে শুক্র 
গ্রহেন্ব প্রতিম! ছিলেন এবং কন্ঠ! ব্রাশিত্তে 
ধিঠিভ আছেন ।” (1২. 1310%/3) 

১৯৩1 এবং ইস্তার দের ক্রোড়ে হ্ন্দ 
€০8191) ক্বেব 

উপপস্তি । 

€ 1 ক্কষ্চ। চনিজ্রে মানবতা নাম গন্ধ 
অআই। অতিরঞ্জনার্থে কৃষ্ণা যজ্ঞ বেছি 
ইইতে অবিভূতি বলিম্াা পরিকল্িত লহে। 
উতিহাসিক হিসাবে উতিহাসিকগণ দেব- 
গণের জন্মমরণ-মার্দি কনা করিতে 
পাবেন, সন্জেহ লাই। কিন্তু আস্ভাশক্তি 
জখতমাতার মাতৃদ্দঠরে জন্ম কল্পনাতীত 
ঘলিয়া জগং-মাতা সীতার আবির্ভাব যজ্জ- 
ভূমি-কর্ষণে, জগত্-মাত। বাধার আবির্ভাব পদ্ম 
মধ্যে, জগতৎমাতা অদিতি-_আকাশগঙ্গার 
লাবিব ভাগীরথীর জলে এবং যঙ্ৰেদি 
হইতে জগৎ্মাতা কুষ্ণার আবির্ভাব কল্পিত 
হইয়াছে । আমরা ভারত-জগতে অসহায়। 
'মাঁদের উক্তির আজ খোদ প্রমাণ স্বর্স 
ভিন্ন এ জগতে আর কে দিবে। এ দেখ 
বিধাত। দক্ষের দেহ রূপ রাশিচক্রে (ক) 
তারা] বেদি হইতে সধুখিত তারাকন্তা 
'স্ব্ঃা অভাপি তারা-বেদির অদূবে প্বপুষা 
স্বর্গ, আক্রম্য তিষ্স্তি।৮ বহু দুরে যাইতে 
পারেন নাই। 


অহাভারভ 1 


সকলেই তারাকন্তায় প্রতিষিত। 


শপ 


৬। ক্লামায়ণের ভূতেশ-__কিপ্াাত- 
দেবেন কনা শবদী মহাভারতের মঞ্চে 
মক্রতৎযজঞ-সেনের কন্ধ। কষ্জা রূপে দঙায়মান। 

মহধি বাক্মিকির “দ্যোতয়ন্তরী বেদি 
“ছতাশন” "শববরী” ও শ্মহবিগণ” অহা 
ভারতে পরিপুষ্$ ভাবে “বেদি, প্অগ্সি 
“কৃষা', এবং “যা” রূপে পুনঃ আবিতৃত্তি 
হুইয়াছেন মাত্র । 

ধ। আকাশ-সমুদ্রস্থ তারাগণ পদের 
উপমেয়। তাই কোঁষল নীলবর্ণ চিন্রা- 
নক্ষত্র-ময় কষ্ণা-দেহ লীলোতৎ্পল-গন্ধমণ়। 
অতির্থন ইহাতেও নাই। ইহ! প্রতি- 
হাসিকের অর্থবাদের গুপ্ত দ্রিক্‌-দর্শন মাঝ । 

সোম পবযান ক্রন্দন্‌ দেবান্‌ অজীজনৎ। 
সোম পবমানের ্্ীমূত্তি শচীদেবীরও অশ্রু- 
বিন্দুস্থবর্ণময় পদ্মে (তারাতে) পরিণত 
হইতেছে. 

কষা মহাভারতে যানবী বলিয়া! পরিচিত, 
এজন কৃষ্ণার জীক-ভগিনী ইবিগণির গ্যাকস 
তারাজগতের মাতা হইতে পারেন নাই, 
প্গ্রহ-পঞ্চকের” প্রস্থতি বলিয়া বর্ণিত 
হইয়াছেন মাঝ্স। 
শচীদেবী, লক্ষমীদেধী এবং শ্রীদেহী 
সুতরাং 
এন 


৮ | 


কৃষ্ণা,-শচী, জঙ্গী ও শ্রীদেবী। 
তার!-কন্তার হস্তে শল্য ও অগ্রনি। (২*) 
৯। শবরীর কুটীর প্রচুর ফলপূর্ণ, বলগ- 


১৬ । গগন আ6 0586৮ 16) 19627: 58 & 81710 £000988, 0690189৫. 9 1897 88099065 2 
(8৩ 2509-01ধূ 226. 15010705 0100, 00. 018 10099৪. (চি 30আ) 
€ক)- পুনঃ স্বাদশধা আঁগ্মামং বিভদ্গৎ রাশি দংজ্ঞকর্দ। শ্যানিদ্ধান্ত ১২২৫। 
২৩1 «৪ (5000988 1808৮ (1760001)-090517197) 020817415 79656050805 8900 ১০ 15 
1£608810 [স.289. 7306 1969] 724 80105002017 1000650 সা 906 01985 6০০5, 800 108 589119 
2815091108)50 99 6059 20069705] চি; চা (8৮ 9০) 


৫ 


*৭৪ 


হাগিনী কষ্চার কুটীরে অনপূর্ণ স্থালী। 
সাক্ষাৎ অবপূর্ণা না হইলে এ সব কিক্পপে 
লন্ভব হুয়। 

১০1 মোহিনীরপধর শরীক তারা- 
কল্ত। কঙ্চার স্বাভাবিক সথ! বটে। 

১১। শিল্পবিদ্ধআবিফারের পূর্বে 
সমগ্র সভ্যজগতে যে ধন্ম প্রাণে দেবগৃহাঃ 
বৈ নক্ষঞ্জাণি কল্পিত হইয়াছিল, সেই ধর্ম 
প্রাণে জগৎ্এসবিনী তারাকন্ঠা কুমারী 
মাত। পরিকঠিত হইয়াছলেন। 

প্রক্কতি-মাত। স্থিরযৌবন। পৃথা, পৃথিবীর 
কুমারীত্ব লোপ হইবার নহে। জ্ুতরাং 
জগৎ-প্রসবিনী চিরকুমারবী তারাকন্তার 
কুমারীত্ব অবিলোপীা। ইহাতে অতিরঞ্ন 
সাই, ইহাতে অতিশয়োক্তিও নাই। ইহা 
থাটী ইতিহ, ধর্ম ইতিহ। গুাচীন বিশুদ্ধ 
ধর্পপ্রাণের অতি সাধের কল্পনা--অভীব 
উচ্চতম হইতে উচ্চতর কম্নন!। 

আছ্াাশক্তি জগৎপ্রসবিনী, “কি স্বদেশে 
কি বিদেশে যথায় তথায়”ই কুমারী মাতা। 
এঁ দেখ পাশ্চাত্য এসিয়। সাক্ষ্য দিতেছেন 

£]1)2 (30686 03000655 01 ৬৬ ০৪- 
(৮10 £515 ৬৪95 0000 ৬1210 900 


$1001)19 091)09 613 12910121005 
৬৪10 9151061)6, (১ 310%/10,) 
আবার তদন্বকল্পে ঈশ্বর-সম্তানের 


প্রশ্থৃতি মাতা মেরী “কুমারী মাতা” (৬1721) 
, ]190)61)1 এমন কি “মধ্য যুগে যুরোপে 





বঙাদর্নি। 


[ ৯ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ 
ভূগোল-চিঞজে তারাকল্তার কক্দেশ সুকুমার 


সুশোভিত করিত 1” (818000৩1) 


আবার জুরোপীয় নাট্যশালায় মিরেকল 
(00175016) নামক নাটকনিচয়ের অভিনয়ে 
রঙ্গস্থলে সেই মনোহারিণী মুত্তি সতত 
উদয় হইতেন। প্রতিম।-বিঘ্বেধী মাননীয় 
পোপদেবের কড়া হুকুম জারি করিয়। 
এ মৃল-সংস্কার-গত অভিনয় স্থগিত করিতে 
হইয়াছিল। 

১২-১৪ | তার। কন্ঠার কেশকলাপ চিয়- 
দিনই পরুহস্তগত। 

তাই সীতার কেশপাশ মঙ্গল-রাবগ(২১) 
হস্তে । ধূর্বটি-তনয়ার কেশপাশ ছুঃশাসন 
ও কীচক হত্তে। আরও কত উদাহরণ 
আছে তাহা বলিবার নয়, পাঠক ম্মরণ 
করিয়া লইবেন। 

দিগন্বর-সীমস্তিনী, দিগন্বর-নন্দিনী (ক) 
সকলেই উলঙ্গিণী-কি প্রাচ্যে কি 
পাশ্চাত্যে । তাই কৃষ্ণার উত্তরীয় লইয়। ছুঃশা- 
সন, জয়দ্রথ ও কীচকের এত টানাটানি। 

কৈকয়ী--সন্তান কাম-রাবণ জগৎ্-মাত] 
আকাশগঙ্গার (২২) উত্তরীয় স্পর্শ কৰিতে 
পারে লাই বলিয়। সীতাদেবী স্বয়ংই তাহ। 
ত্যাগ করিলেন। (রাম ৩৫৪) | 

প্রকৃতি-মাতার বন্ত্রকল্পন! 
মাত্র। 

আবার আছ্বাশক্তির কাছে সকলেই 
হীনবল।--উপনিষদ্ মতে আগ্যাশক্তি 


বিড়ত্বন! 





২১। বামেন সীতাং পনাক্ষ, মুর্ধাজেযু করেণ সঃ। রাম ৪৯ । 
কে) জগঞ্ব্যাপক মক্রৎ দেবই প্রকৃতপক্ষে দিক্‌-অধ্বর মুর্তি ধারণ করেন। 
হ২। “পুর্ধবদ্যাং দিশি সীতা ত্বম ৮ বৃহৎ ধর্মপুরাণ ১৫।৮৮। 


৮দ লংখ্য]। ), 


হৈমবন্তীর রক্ষিত ভৃণ ইন্ত্-বাঘু-বরুপ-আদি 
লোঁকপালগণ কেহই নাড়িতে পারেন নাই। 

তাই আদ্ভাশক্তি কষ্ণার বাছবলে মহা 
রী জয়দ্রথ এবং বিরাট-চমুপতি কীচক 
ছুতলশায়ী। 

আবার শচী-কষ্কজাকে নহুষ-হূর্যেযাধন 
কামন। করেন কেশী-জয়দ্রথ হরণ করেন, 
এবং ব্ধাকপি-কীচক কর্ষণ করেন। 


১৫। মহাকবি সমরুরঙজিণীর হস্তে অন্তু 


বৌদ্ধ 


তধর্মা। 


পবিস 


বৌদ্ধ ধর্ণ্ম। 


৩৭, 


দেন নাই বটে। ক্ষিস্ত সহ-দেব ভেগুনজ্বস) 
এবং শ্র--কষ্চা উভয়ে একমতে সমু" 
কাজী । ফরসীদেশ নীত লিগ যমজ" 
্বয়ের মততেদ ছিল না। 

১৬। তারাজগতে কষা ও পঞ্চপাওব- 
গণের মধ্যে তারাকন্য! কৃষ্ণ সর্ব দক্ষিণে 
অবস্থিত আছেন, তাই কৃষ্জার পতন অগ্রেন, 


,কলিত হইয়াছে। 


তার! দর্শক ॥ 





(পুর্ব প্রবন্ধের অনুবৃত্তি ) 


মোট কথা, ছুঃখসত্বন্বী্ সত্যে উপ- 
মীত হইবার প্রণালীটি এইরূপ ঃ-যাহ 
কিছু জন্মায় তাহাই নশ্বর, অর্থাৎ, পরিবর্তনের 
অধীন। অতএব জন্মমাত্রই ছঃখ, কেননা, 
দেহের জীবন ও আত্মার জীবন চলিয়া! ঘায়, 
পক্ষাস্তবে প্রত্যেক ঘটন! অন্ত ঘটনার সহিত 
এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ; জন্ম হইতেই হঃখ, 
কষ্ট, জরা, মৃত্যু উৎপন্ন হছয়। কিন্ত এই 
জন্ম সর্বপ্রথম নহে; ইহার পূর্বে অনস্ত- 
খাক জন্ম হইয়া গিয়াছে, পরেও অনেক 
জন্ম হইবে; কেননা, এই জন্স,_-বিষয়- 
বাসন! হইতে, ধারাবাহিক কর্খাপরম্পরার 
সমদ্টি হইতে উৎপর হয়। পক্ষান্তরে, মানুষের 
প্রর্ৃস্ত আমি ভীছার দেহ হইতে, তাহার 
ইন্দ্িয়্াদি হইতে, তাহার সমস্ত চিত্তবুত্তি 
হইতে, জ্ঞান হইতে ভির । সুতরাং, বিষয়ের 
অনিতাতায় উপর মাহ্ষ স্বকীয় ইচ্ছা! প্রয়োগ 
ক্ষরিতে অনমর্থ হইলেও, অস্ততঃ মানুষ বিষয় 


হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে) এব 
পরিবর্তনশীল পদার্থ হইতে মাছুষ যখনই 
আপনাকে বিধুন্ত করে, তখনই সে মুক্ত 
হয়। বস্তত, জীবন-তষ্কা ও পার্থিব শখের 
বাসনা হইতেই কি ছুঃখ উৎপন্ন হয় না? 
এখানে নাগষ ধনোপার্জনের জন্য কতই 
শ্রম ও কই ত্বীকার করে, কত বিপদকেই 
আলিঙ্গন করে- তথাপি হয়ত তাহার,.উদ্দে্র 
সিদ্ধ হয় না। তাহার মনম্কামন! কখন কি 
পুর্ণ হয়? যে ধন অতি কষ্টে অর্ঞিত হর, 


তাহার রক্ষণে আবার কত উদ্বেগ, কত 
চিন্তা । 


কত রাজা, কত মনুযা, স্বার্থের 
বশবর্তী হইয়া, পরম্পরের সহিত যুদ্ধ করে, 
আবার কত লোক, সুখের লালসা, চুন্ী 
করে, মিথ শপথ করে, হত্যা! কয়ে, 
ব্যভিচার করে। এ সমন্তই জীবন-তৃষ্ণ। 
হইতে উৎপন্ন হয়। এ্রপর্যাস্ত বুদ্ধ ওধু এই 
কথা বলিয়াছেন যে, ইহ সংপারে সমব্তই 


ওখগ . 


গুঃখদক্স, প্রাক সমস্তই অনিত্য। দ্বিতীর ও 
তৃঁতীক্স সত্য কি $--না ছুঃখের কারণ, ও 
ছুঃখের ধ্বংস । ইহার মধ্যে কার্যা-কারণের 
স্ত্রটি স্পষ্টপ্ূপে উপলব্ধি হয়। জীবনের 
মূল যে তৃষ্ট! এবং দুঃখ--এই উভক্জের মধ্যে 


কার্ধা-কারণের সম্বন্ধ রহিয়াছে। সেই 
+সম্বন্ধের গ্রকরণটি এইরূপ £-- 
“অবিগ্ভা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে 


বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে লামরূপ; নামরপ 
হইতে ষড়ায়তন ; ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ; 
স্পর্শ হইতে বেদনা; বেদন। হইতে তৃষ্ণা) 
ভূষ্জ হইতে উপাদান(কম্মফল') উপাদান হইতে 
ভব, ভব হইতে জাতি (জন্ম) ও জাতি হইতে 
জরা, মরণ, শোক, পরিদেব, ছুঃঘ, দৌন্মনত্, 
উপায়াস, ইতাদির উৎপত্তি হয়। পক্ষান্তরে, 
অবিগ্ঠার পুর্ণ উচ্ছেদ ও নিবৃত্তি হইতে 
সংস্কারের নিবৃত্তি, সংস্কারের নিবুত্তি হইতে 
বিজ্ঞানের নিবৃত্ত, বিজ্ঞানের নিবুত্তি হইতে 
মাষরূপের নিবৃত্তি, নামরূপের নিবৃত্তি 
হুইভে ষড়ায়তনের নলিবৃত্তি, ফষড়ায়তনের 
নিবৃত্তি হইতে স্পর্শের নিবৃত্তি, স্পর্শের 
নিবৃন্তি হইতে বেদনার নিবৃত্তি। বেদনার 
নিবৃত্তি হইতে তৃষ্ণার নিবৃত্তি, তৃষ্তার নিবৃত্তি 
হইতে উপাদানের নিবৃত্তি, উপাদানের নিবৃত্তি 
হইতে ভবের নিবুতি, ভবের নিবৃত্তি হইতে 
জাতির নিবৃত্তি, এবং জাতির নিবৃত্তি হইতে 
জরা-মরণার্সি সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি ও 
নিরোধ হইয়! থাকে |” ৫২) 

ইহাই ছুঃখোংপত্তির অবিচ্ছেদা কার্ধয- 
গ্ত্থল--এক কথায়, এই শৃঙ্খলটা হুঃখের 
মুল পর্য্স্ত গিয়াছে । তাহার জন্য যে 
উপায়ে ছুঃখের উচ্ছেদ হইতে পারে; তাহার 


র্জাগ শন 


| ৯ম বর্ষ, ত ৫ হাঁ়প, ১55৬ 


নির্দধারণেও কার্য-কারণেক্স শৃঙ্খল অনুক্য্ত 
হহয়াছে। 


কিন্তু এই সিদ্ধান্তটি ভাল করিয়া বুঝিতে 
হইলে, ইহার প্রত্যেক প্রতিজ্ঞ পথকৃভাবে 
আলোচনা কর! আবশ্তাক। অবিস্তা ৪ইত্ডে 
সংস্কারের উৎপত্তি ইহাই কার্যা-বীরণ- 
শৃঙ্খলার প্রথম অবয়ব । 

আদিম বৌদ্ধধর্মের মতে, অবিগ্ভাটা কি? 
ইহ! ব্রাহ্মণা ধর্মের মারাও নচহ, সাঙ্খযদর্শ- 
নের প্রকৃতি-পুরুষের সভেদঙও নহে । কিংবাশ 
ব্যক্তিগত “আমি? ও অদীম আমির? একন্ ও 
নহে। বুন্ধ ও প্রাথমিক বৌদ্ব-তববজ্ঞা নট, 
দের মতে চাপিটি মহাসতা ( চত্ুরার্যযসত্য ) 
সম্বন্ধে অজ্ঞন--অবিদ্া। হে সৌম্য! 
দুঃথকে না জানা, দুঃখের কারণকে না 
জানা, দুঃখের ধ্বংসকে না 
ধসের উপায়কে ন| 
অবিদ্যা বলে”। (৫৩) 


জানা, ছুঃথ- 
জানা,--ইহাকেই 


বস্তত বৌদ্ধপিগের মতে, হওয়াটাই দুঃখ ১ 
অবিদ্য! মানুষকে বিশের এই সার-সত্যটকে 
জানিতে দেয় না, সুতরাং সুখ যাহা বাস্তবিক 
ছুঃখ, সেই সুখ সম্বন্ধে মানুষের বিভ্রম জন্মে । 
কিন্ত কল কাধ্যেরই যেমন কারণ আছে, 
সেইরূপ অবিদ্যারও একটা কারণ আছে। 
সেই কারণটি কি? এইখানে আসিফ 
বৌদ্ধদর্শন থামিয়া! যায়; বৌদ্ধদর্শন বলে, 
যেমন একটা অফুরন্ত পথের পূর্ব প্রাস্তড়ি 
আবিষ্কার করা যায় না, যেমন ডিম্ব ও 
পঙ্ষীর, কিংবা বীজ ও বৃক্ষের পরিধর্তন 
পরম্পরা ঠিক ধর! যায় না; সেইক্প সংসার- 
চক্রও অপরিমেয়? 


উন বীংখ্য | 


তার পদ্ম --অধিদ্য! হইতে সংস্কার । 

ফে সকল ধারণার বশবর্তী হইয়া “মন 
্াথর বিষঙ্গসকলকে বাস্তব মনে করিয়া 
খের প্রতি ধাকিত হনব (তা সেস্ুধ 
পার্থিবই হউক, কিংবা! মোক্ষজ্রনিতই হউক ) 
সেই সকল ধারণাকে সংস্কার বলে। 

মানুষের মৃত্যুকালে মানুষের যেরূপ 
বামনা ও স্পৃহা থাকে তদনুসারেই তাহার 
পুনর্জন্ম হয়? ইহা হইতেই ধন্মাধন্মের 
প্রিলঙ্গে অর্থাৎ কর্ধবাদে আমঝা উপনীত হই। 

কর্ম কি? _না_এই দৃপ্তমান ভৌতিক 
জগতের নৈতিক নিয়ম-শৃঙ্খলা। নৈতিক 
জগতের ইহাই অবিচ্ছেদ্য কার্ধা-কাঁরণ-ভাব। 
ইহা! সেই অকাট্য অথগন্ায় যাহ! হইতে 
তাল কার্ধয ও মন্দ কার্যোর অবশ্থান্তাবী ফল 
প্রত হয়। ইহাই নৈতিক দগুপুক্ষরারের 
নিম্নম-পদ্ধতি | 

প্রথম অবয়ধটির বিষয় পুনর্বার আলো- 
চনা করা যাউক। অজ্ঞানবশতই আমরা 
জীবনকে ইষ্ট বলিয়া মনে করি, এবং এই 
জন্তই আমরা সংসানে সুখের অন্বেষণে 
ধাবিত হই। কিন্ত আমন্না যেকোন কর্ণ 
করি, তাহার মধ্যেই দণ্ড-পুরফার গুট়িভাবে 
অবস্থিতি করে । মৃত্যুকালে কেবল সসীম 
লক্ষ্যের প্রতি , মানুষের দৃষ্টি বন্ধ থাকিলে 
মানুষ সংসার-বন্ধনেই আবার ক্মাবন্ধ হয়, 
পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া আবার নুতন শরীর 
ধারণ করে, এবং গাহার মুকৃতি-ছুক্কৃতির 
কর্শফলে আবার নূতন অবস্থা প্রান্ত হয়। 
কার্ম্য-কারণ-শৃঙ্খলের দ্বিতীয় অবন্ধবটি এই__ 
সাস্বোঁজ হইতে জ্ঞানের ' উৎপন্তি। 014৩৪- 
৮৮৫৪ বলেন, এই জ্ঞান অর্থে, একটা বিশেষ 


বৌদ্ধ ধর্ম । 


*০পিসি” 


জ্ঞানক্রিপ্নাড বুঝায় না, কিংবা জানৈত্ব 
বিষয় ও বুঝাঙ্গ শা, এখানে জ্ঞান অর্থে, জ্ঞান- 
বৃত্তিপ উপাদান-বস্ত...অন্যান্ত উপাদান হইতে 
এই জ্ঞানের উপাদান অতীব শ্রেষ্ঠ, জীব ধন্ত 
কাল ধোনি ভ্রমণ করে, এই জ্ঞানই তা 
জন্মপরম্পরার বন্ধন-স্থত্ ।” 0৫8) 

ইহা হইতে আমরা তৃতীয় অবয়থে 


“উপনীত হই; জ্ঞান হইতে নামরূপ অর্থাৎ 


শরীর মনের উৎপত্তি । মানুষের ভোঁতিক ও 
নৈতিক উপাদানগুলি বিনষ্ট হইলে, এই" 
জ্ঞানই থাকিয়া যায়। স্থতরাং গর্ভসঞ্চারের 
সময় মাতৃগর্ভে এই জ্ঞান-বীজ ভৌতিক 
আকার ধারণ করে ১-শরীর-গঠনের অন্ত 
ইহ! নিতান্তই আবশ্তক। বুদ্ধ ও আনন্দের 
মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহাতে 
এইরূপ ব্যক্ত হইগাঁছে :--প্য্দি জ্ঞান, 
নামরূপের আশ্রয় গ্রহণ ন! করে তাহ। হইলে 
জন্ম, জরা, মৃত্যু এবং দুঃখের উৎপত্তি ও 
পরিবৃদ্ধি এ সমস্ত কিরূপে হইতে পারে 1 
না প্রভু, কিছুই হইতে পায়ে ন!1-_ সুতরাং 
হে আনন্দ, এই জ্ঞানই নানরূপের কারণ, 
মূল ও পত্তনভূমি 1” (৫8) 

তাহার পর, এই কাধ্য-ফারণ-শৃঙ্খলের 
শেষ অবয্বগুপিক্ মধ্যে যে যোগ---ভাহ। 
লহজে ই বুঝা যায়। 

বস্তত, বাহা বস্তর সহিত যোগ স্থাপন 
করিবার গন্য, শরীর মাত্রই ইন্সিয়াদি গ্রহণে 
বাধ্য হয়। ইহাই ফড়িক্িয়) দর্শনেক্্িয়, 
ঘ্রাণেন্দ্িয়, শ্রবণেন্ট্রিয়। রসনেন্র্রিয়, স্পশেক্িয় 
ও রুদ্ধি। বাহ্‌ বিষয়ের সহিত এই সকল 
ইঞ্জিয়ের সংঅব হওয়ায়, ইহ! হইতে স্পর্শের 
উৎপত্তি এবং স্পর্শ হুইতে বেদনার ( সুখ" 


০৬ 


ভুঃখ-বোধ ) উৎপত্তি হয়। বেদনা হইতে 
বাসনা, বাসন! হইতে বিষগ্নাসক্তি। এই- 
ক্ূপে মানুষের থে চিত্তবৃত্তি সর্বাপেক্ষ! প্রবল, 
মেই তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়। মৃত্যুকাণে এই 


ধর আসনতলের মাটির পরে 
' লুটিয়ে রব । 
তোমার চরণ-ধূলায় পুলা 
ধূসর হব। 
কেন আমায় মান দিয় আর 
দ্বরে রাখ, 
চির জনম এমন করে" 
ভুলিয়োনাক। 
অনন্মানে আন টেনে 
পায়ে তব। 
তোমার চরণ-ধূলায় ধলা 
ধুসর হব। 


বঙ্গঘর্শন। 


[ ৯৭ বধ, অগ্রহায়গ, ১৬১৬: 


তৃষ্ণাই মাুষের পুনর্জন্ম প্রদান করে। এই 
পুনগ্জন্মের সহিত আবার সকল প্রকার ছ:খ 
আসিয়া পড়ে )১--জন্ম, জরা, মৃত্যু । : এই 
ংসার-চক্রের আর শেষ নাই। 
(ক্রমশ ) 
শ্রীজ্যোতিরিন্তরনাথ ঠাকুর । 


আমি তোমার যাজ্রিদলের 
রব পিছে, 

স্থান দিয়ো হে আমায় তুমি 
সবার নীচে। 

প্রসাদ লাগি কত লোকে 
আসে ধেয়ে, 

আরম কিছু চাইব নাত 
রইব চেয়ে। 

সবাঃ শেষে বাকি যা রয় 
তাহাই লব, 

তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় 
ধুসর হুব। 

শ্রীরবীজ্নাথ ঠাকুর । 


ওকে 


মানিক মাহিত্য-নংবাদ । 


লাহিত্য-নংবাদের আবগ্ঠকতা। 


ভগবানের পায় বাঙ্গলার সাহিত্যা- 
ক্ষেত এখন বিভৃত। দেশের কৃতবিদ্য 
ব্যক্তিগণের সংখ্যার অনুপাতে উপযুক্ত ন| 
হউক. এখন অনেকে দেশীয় সাহিত্োর 


উন্নতি ও পুটির প্রতি মনোষোগী হইয়াছেন । - 
এখন কাব্য-নাটক, ছনা-অলম্কার, ব্যাকরণ- 
অভিধান, ইতিহাস-ভূগোল, ঘর্শন-বিজ্ঞান, 
গণিত ক্যোতিষ, শিল্প ও চিকিৎস! গ্রন্থৃতি 


৮ম লংঘ্য | 


সাহছিভোর নকল দিকেই অল্প-বিপ্তয় কাজ 
হইতেছে। এই সকল বিষয়ে ব্যক্তিগত 
চেষ্ট1! ব্যতীত বিশেষভাবে গবেষণার জন্ত 
দেশের নানাস্থানে অনেকগুলি সভামমিতি 
স্থাপিত হুইয়াছে; সেই সকল সভা-সমিতি 
হুইতেও বিদ্তর কাজ হুইতেছে। দেশের 
টোল, চতুষ্পাঠী, স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ব- 
বিদ্যালয় হইতেও দেশীযপ সাহিত্যের পরিপুষ্ট 
চলিতেছে । বনবিধ প্রাচীন ও নবীন 
উপায়ে অনেক কাঞজ্জ হুইভেছে সত্য; কিন্তু 
তাহার কোনও সংবাদ সাধারনে রাখে না, 
পায়ও না। দেশের প্রতিভ সাহিত্যের পথ 
ধরিয়া! কোথায়, কি ভাবে উহ্থার উন্নতি ও 
পুষ্টি বিধান করিতেছে, তাহা জানিবার কোন 
উপায় সাধারণের ন।ই। আমর! সাধ্যমত সে 
অভাব পুর্ণ করিতে চেষ্টা করিব। 
বজীয়,সাহিতা-পরিষৎ। 
সর্ধপ্রথষে সাহিত্যিক সভা-সমিতির 
কার্য্যবিবরণ প্রকাশ করাই সঙ্গত । দেশের 
পণ্ডিতমগুণী এক স্থানে সমবেত হ্ইয়] 
মকলের সমবেত চেষ্টায় দেশের সাহিত্যিক 
উন্নতির কি উপায় অবলম্বন কারতেছেন 
এবং কি করিয়াছেন, তাহ জানিতে পারিলে) 
অনেক বিষয়ের কৌতুহল পরিতৃপ্ত হহইবে। 
সভা-সমিতিগুলির সংবাদ দিতে গেলে 
সর্বাগ্রে আমাদের বঙ্গীয়-সাছিত্য-পরিষদের 
কথ। বলিতে হযর়। পরিষৎ আজ পনর 
বসযকাল দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে কাজ 
"ক্ষরিয়া যে ড়াবে দেশের শ্রদ্ধাভক্তি আক- 
বণ লাভ কহ্দিরাছেন) ত ইহার কার্ধ্য- 
কাপ আানিবার জাগ্রহ যে সর্বাপেক্ষা 
বেদ তাহাতে জার সং নাই। পরিষৎ 


মাঁগিক সাহিত্য *সংবাদ। 


হয় না। 


সী 
কি নূতন, পুঝি বাহির করিলেন, কি নৃঠম 
তথ্য আবিষ্কার করিলেন, কি নৃতন কার্যে 
হাত দিলেন,-এই সমন্য জানিবার জন্য 
পরিষদের সঙ্স্তগণেরও যেমন আগ্রহ থাকে, 
সাধারণের কৌতুহলও শুদপেক্ষা রো 
ক্রমেই কম নহে। পরিষৎপত্রিকার পরি- 
শিষ্টে তিনমাস অন্তর সে পমস্ত বিররণ 
অনিয়মিত ভাবে পাঠ করিয়! কাহারই তৃত্তি 
এ অন্য মাসে মাসে পরিষৎ ও 
অন্ান্ত সত্ভাসমিতিব কার্যযবিবরণ বঙ্গদর্শনে 
নিয়মিত প্রকাশিত হইবে। 
ফ্মাসিক অধিবেশন । 

গ্রত ২৪শে আশ্বিন রবিবারে পরিষদের 
ষোডশবর্ষীয় বষ্টমাসিক অধিবেশন হইয়া 
গিক্লাছে। মাননীয় শ্রীমুক্ত সারদাচরণ মিশ্র" 
এম্‌ এ, বি এল, মহাশয় সভাপতি ছিলেন। 
এবৎসরে তিনিই এখানকার স্থায়ী সভাপতি । 
পরিষৎ্-মন্দিরেই সভার অধিবেশন হুইয়!- 
ছিল। শতাধিক সদস্ত ও শ্রোতৃবর্গ উপ, 
স্থিত ছিলেন। এবারকার অধিবেশনে 
বাইশ জন নূতন লদঙ্গের নাম, হইজন * 
বিশেষ-সত্যের নাম এবং ছয় জন ছাক্র” 
সভ্যের নাম প্রস্তাবিত হইয়াছে । পরিষদের 
এখন সর্বপ্তধ যোট সভাসংধ্যা ১২০০ পুর্ণ 
হইয়া গিয়াছে । মফত্বলেই পরিষদের 
সদন্ত সংখা! অধিক। ইহা হইতেই বুঝা 
যায় পরিষদের প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধা, 
তক্তি ও আকর্ষণ কতবেশী। শুন! যায়, 
এারতবর্ষের কোনও সাহিত্যিক লণ্ভায় এত 
অধিক সংখাক সদগ্ত নাই। পরিষং 
ভারতের সাহিত্যিক সভা-সমিতিগুলির মধ্যে 
এই বিষয়ে শ্রেষ্ট স্থারস্সঞ্চিকার করিয়াছে ॥ 
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ভারতে শিলিট আবিষ্কার । 

এই 'অধিবেশনেই শ্রৌধুক্ত কির়ণকুমার 
সেন গুণ এম্‌ এ, বি এস্‌ সি মহাশয় স্বীয় 
গব্ষণাধলে ভারতবর্ষে যে নুতন ব্যাপার 
ক্াগিফার করিম্নাছেন, তাহারই সংবাদ 
প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে । ভূতত্ববিদ)াবিৎ, 
কি ইংরাজ কি বাঙ্গালী, কোন পণ্তিতই এ 
পর্যন্ত ভারতবর্ষের কোথাও "শিলিট? নামক 
খনিজ পদার্থ দেখিতে পান নাই। কিরণ- 
কুমার বাবু গবেষণ'বলে নাগপুরে এই পদার্থ 
আবিষ্কার ককিয়াছেন। বাঙ্গালীর দ্বারা 
এই আবিষ্কার প্রথম হইল, বঙ্গীক্ব-সাহিত্য- 
পরিষদের ছারা এই সংবাদ বিহজ্জন-সমাজে 
প্রথম ঘো'ষত হইল, এ সকল বাঙ্গালীর 
*গৌরবের কথা, তাহাতে আর সন্দেহ কি? 
পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক ভূতত্ব- 
বি অধ্যাপক শ্রীধুক্ত হেন দাস গুপ্নু 
এম্‌ এ, এম, আর, এ, এস্‌ মহাশয় এই 
সংবাদ সভাস্থলে বিজ্ঞাপিত করিম্াছিলেন। 

মধাম রাগদেষের তাম্রশালন। 

বঙ্গদর্শনের অন্যতম লেখক শ্রীযুক্ত 
ক্াথালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় 
পরিষদের আর এক জন সহকারী সম্পাদক। 
ইনি কলিকাতার ভারতীম্ন চিত্র শালার 
প্রাচীন-মুদ্রাতত্ব বিভাগের একজন অভিজ্ঞ 
কর্মচারী । ইনিও সে দিন পরিষ.দর 
সভভায় একঘারঁন নবাবিষ্কত তাত্রশাসন 
প্রদর্শন ও তাহার বিবরণ জ্ঞাপন করেন, 
এই তাম্রশাসনখানি উড়ষার অন্তর্গত 
কল্সোরাবিভাগে পাওয়া গিয়াছে । শৈল 
নীম মধ্যম রাজদেব নামে কোন বাজ! 
দিব রাজত্বকালে ঘড় বিংশতি বৎসরে 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্ধ, অগ্রহায়প, ১৩১৬। 


কতকগুলি ত্রাঙ্গণকে যে ভূমিদান ফরিয়া" 
ভিলেন, এই তাত্রশাসনখানি তাহারই দলীল 
এই শৈল দ্াজবংশ, এই মধ্যম রাঞজদেব-বা 
তাহাব রাক্ষত্বকাল সন্বদ্ধে সর কোন ব্রিশেষ 
কথা এখনও জানাযায় নাই। যাহা হউক 
রাখাপ বাবু দ্বারা পরিষং হইতে এই 
নৃতন তাত্রশাসনখানির বিবরণ সাধাৰণ এই 
প্রথম প্রচারিত হুইল । 


পরিষদে [বিজ্ঞান5্চ1| 
বাঙ্গালীর বিজ্ঞান-চচ্চা এতদ্দিন শ্কুল- 


কলেজের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই আবদ্ধ 
ছল, আর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেই 
বিজ্ঞানের জ্ঞান ধামা-চাঁপা পড়িয়া! থাকিত। 
এখন অন্নে অল্পে তাহ! “হাতে-কলমে? 
কঙ্জে শাগিবার মত হইতেছে। ডাক্তার 
জগদীশ ও ডাক্তার প্রফুল্রচন্ত্র এবিষয়ে 'হাতে- 
কলমে” যাহা করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা 
পৃথিবীর মধ্যে বাঙ্গালীর সর্বাপেক্ষা গৌরব 
বাড়াইয়! তুলিয়াছে।__-এখন ছুই চারি জন 
এম্‌ এ যুবক পরের গৃহকলহের মধ্যে পড়িয়া! 
(কিরূপে নিজের অন্সংস্থান, গ্রাড়ীঘোড়। 
এবং মানসন্ত্রম করিয়া লইতে হয়, তাহার 
শান্তর অধ্যয়ন করিতে করিতেও অধীত 
বিজ্ঞান লইয়া নাড়াচাড়া করাটাকে আর 
অপকর্ম বলিয়া মনে করেন না! এই জাই 
সেদিন সাহিতা "পরিষদে একটি যুবক আনা- 
দের আদাড়ে-পাদাড়ে, খানায়-ডোবায়, যে 
শুশুনি-কলমী ল-শন করে? সেই শুশুনি 
শাকের একটা প্রকৃতিগত নূতন রহম্তের 
আবিষ্কার করিয়। শুন(ইয়াছিলেন। এ বিষষ্্টা 
এতদ্দিন উদ্ভিদতত্বে অজ্ঞাত ছিল। এই 
জন্যই সে দিন কিরণ বাবুর অনুসন্ধানে 


৮ম সংখ্যা | ] 


ভারতে 'শিলিট? বাঁছির হইয়া পড়িয়াছে এবং 
শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র দাসগুপ্র বিবিধ প্রকার 
“জীবাশ্ম” সংগ্রহ করিয়া আনিয়া পরিষ'দন 
দেখাইতেছেন। পরিষং এই শুভ লক্ষণ 
দেখিয়া স্বযোগমত একটি সবাবস্থা করিয়া- 
ছেন। দেশের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানাচার্য)গণকে 
ধরিয়া সহজ সরল ভাষায়, চিত্তাকর্ষক 
প্রণালীতে এক এক বিজ্ঞানের সম্বন্ধে 
কয়েকটি ৰক্ততা দেওয়াইয়া, যাহাতে 
,লকলেই প্রত্যেক বিজ্ঞানের সল-স্থুল কথা- 
গুলি বুঝিতে পারে তাহার ব্যণস্থা করিয়া" 
ছেন। রীপণ কলেজের অধর।ক্ষ বিজ্ঞানাচার্যা 
শ্রীযুক্ত রামেন্দমূনদর ত্রিবশী মহাশক্ব এই 
বক্ত তামালার উপক্রমণিকা স্বরূপ যে 
প্রবন্ধটি পড়িয়াহিলেন, “মারাপুদী” নামে 
তাহ! £সাহিতো? প্রকাশিত হইয়াছে এবং 
বগদর্ণনের গত সংখ্যাতে তাহার সার 
সঙ্কলিত করি! দেওয়। হইয়াছে । তংপর 
বগুড়ার কৃতবিদা জমীনার, তারতায় চিত্র- 
শালার প্রাণীতত্ববিতাগের কিউরেটার 
বিজ্ঞানাচার্য শ্রীযুক্ত বনওয়ারীলাল চৌধুরী 
বি,এস্‌ সি মহাশয় জীব-বিজ্ঞানের বস্তৃতামাল! 
আরন্ত কপিয়াছেন। তাহার গ্রথম ব্যাখ্যান 
হইম্না গ্রিক্াছে। এই ব্যাখ্যানগুলি সংগ্রহ 
কৰিয়! পরিষৎ সরল বিজ্ঞানস্থত্র প্রকাশ 
করিবেন। আগামী মাস হহতে আবার 
এই ব্যাখ্যানমাল। আরম ছইবে। 
বোধিশ্বত্ব(বধদান-কল্ললত।। 

বা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্্র দাস সি, আই, ই 
বাহাদুর খন তিববতে গিয়াছিলেন, তখন দলই 
লামাক্চ বাটী হইতে বৌদ্ধযুগেব্র অনেক লুপ্ত 
ভাতীয়-রছ উদ্ধার করিয়া অ(নিয়াছিলেন। 


মাঁসিক সাহিত্য-সংবাঁদ। 


প্রস্থ ছাপ তুলিয়া! আনিয়াছেন। 


' মুদ্রিত করা হয়। 


৩৮১ 


কাশ্মীর-নিবাসী কবিবর ক্ষেমেঙ&্গ শ্ুরি” 
বিবচিত “বোধিশ্বত্বাবদান-কল্পলতা' নামক 
বৃদ্ধদেবের লীলাপ্রকাশক কাব্যখানি বহু- 
কাল হইতে ভারতবর্ষে অপ্রাপ্য হইয়াছিল। 
রাঁয় বাহাদুর শরচ্চজ্র দলই লামার পুস্ত/কা- 
গাবে রক্ষিত, সেকালে থোর্দিত কাঠের 
গাটার গ্রথ হইতে, উক্ত কাঁবোর এক 
কবি 
ক্ষেমেন্জ থুঈীয় নবম ও দশম শতাঁবীতে 
বর্তমান ছিলেন। সে সময়ে তারতবর্ধে 
বৌদ্ধদিগের মহাযান-সম্শ্রদায়ের অবস্থা] 
কিন্নুপ দীড়াইয়াছিল, এই গ্রন্থ হইতে তাছ! 
বেশ বুঝিতে পাবা যায়। এই মহাঁষান- 
সম্প্রদায় হইতেই বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার এবং 
বৌদ্বমূত্তি-পুজার প্রচার হয়। গ্রস্থথানি 
তাবতবর্সের নান। দেশে প্রচারিত থাকিলেও 
অতি শীন্পই ইহার অভাব ঘটিয়াছিণ। 
ক্ষেষেন্ত্রের ভিরোভাবের দুইশত বৎসরের 
মধ্যেই কাশ্মীরের নিকটবস্তা স্থানে 
নেপালাদ রাঙ্গোই এই গ্রন্থের অভাব হয়। 
থুষ্টার ত্রয়োদশ শতান্দীতে নেপালরাজ 
অনন্তমন্র এই কাব্যথানি সম্পূর্ণ সংগ্রন্ে 
চেষ্টা করেন) কিন্তু তখনই তিনি ইহার 
গ্রথম ৫০টি পল্লব ব্যতীত ক্মার পান নাই। 
তিব্বতীয়েরা কিন্তু এই সময়ে কাশ্মীর 
হইতে বহু যত্রে সমগ্র গ্রন্থ সংগ্রহ করে এবং 
নিজের ভাষায় কবিতা অন্থবাদ করিয়! 
রাখে। থুষ্টীয় ষোড়শ শতাবীতে এই 
ভিব্হীয় অনুবাদ সংশোধিত হয় 
এবং কাঠের পাটায় খোদিত করিয়া 
১৬৫৮ থুষ্টারব্ধে দলই 
লামার আদেশে বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত 


৩৮২ 


& অগ্গুদিত পুঁধির পাঠ মিলাইয়! ইহার 
পুনরায় সংশোধন করা হয় এবং ৬** শত 


ক্ষাঠের পাটার খোদিত করিগ্পা পুনরায় 


ছাপা হয়। এই সকল কাঠের পাট। হইতে 
রায় বাহাদুর শরচ্ন্দ্র এক প্রস্থ পুস্তক 
১৮৮২ থুষ্টান্দে ছপিয়া লইয়া আসেন। 
১৮৮৩৮৪ থুষ্টান্দে তিনি প্রগুলি এসিয়াটিক 
সোসাইটির হস্তে দিলে, উক্ত সোসাইটি 
উহার সংস্কৃত পাঠ ও তিব্বতীয় পাঠ স্থির 
কক্সিয়। একত্র ছাপিতে আরম্ভ করেন। 
ধ্রথান হইতে এ পর্যাস্ত ৪০টি পল্লব পর্য্যন্ত 
ছাপা হইয়াছে। এখনও ৬৮টি পল্লব 
ছাপিতে বাকী, অর্থৎ সমগ্র গ্রস্থখানিতে 
অক্টোতরশত পল্লব আছে। এসিয়াটিক 
সোসাইটির পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী 
স্যায়ভূষণের সাহায্যে রায়বাহাদুর শরচ্চন্দ্র 
এই মহাগ্রন্থ বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ 
করিতেছেন। গত বৎসর বঙ্গীয় সাহিতা- 
পরিষদের সুয্যে!গ্য সম্পাদক পগত শ্রীযুজ্ 
ঝামেন্্স্থন্দর ত্রিবেদী এয্‌, এ মহাশয় রাম 
খাহানছরের নিকট এই বিবরণ শুনিয়। উহা 
পরিষং-পঞ্রিকায় প্রকাশার্থ প্রার্থনা করেন। 
কয় বাহাছুর পুস্তকের ভূমিকা এবং প্রথম 
গল্লেবের মূল এবং অনুবাদ পরিষদের গত 
অধিবেশনে গাঠার্থ পাঠাইয়। দিয়াছিলেল। 
তিনি অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রুক্ত 
ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়কে উহ। সতান্থণে 
পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু 
তিনি উপস্থিত না থাকায়, বছুতাষাবিৎ 
জীযুক্ত অযূল্যচরণ ঘোষ বিদাভূষণ উহার 
কতকাংশ পাঠ করিল শ্রবণ করান। 
রায় ঘাহাছুরের চেষ্টায় এবং পরিধদের হতে 


হতর্ন । 


[ ৯ম বর্ধ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ +- 


এই মহাগ্রন্থধানি বা্গালা-বাদীমন্িরের 
শোভাব্র্দন কন্পিবে জানির। আমরা আন- 
ঈ্দিত হুইতেছি। 

রাঙ্গ!ল] নাটক ও মুসলমান বিহজ্ঞন-সমিতি । 

বাঙ্গালীর লিখিত নাটকাদ্দিতে মুসলমান, 
সমাজ্জের অপ্রীতিকর এবং অনিষ্টকর বর্ণন! 
স্থান পায়। এই ধারণার বশবস্তাঁ হইয়! 
মুসলমান বিঘচ্জনেরা একটি সমিতি গঠন 
করিয়া উহা নিবারণের সঙ্কল্প করিয়াছেল। 
ব্যারিষ্টার রসুল সাহেব ইহার সভাপতি । 
সম্প্রতি এই সমিতি স্থবীক্ষ উদেশ্ু 
সাধনে পরিষদের সাহাধ্য প্রীর্থন। করিয়া 
পত্র লেখেন। পরিষৎ এবিষয়ে হিন্ু- 
মুসলমানের অসৌহার্দ্যস্থচক অথবা ইতিহাস- 
বহিভূত কোন কল্পিত কথা রচনা দ্বার! 
বাঙ্গালা নাটককে দৃধিত করিতে বা তদন্ু- 
রূপ রচনা অভিনয় দ্বার বাঙ্গাল৷ নাটা- 
শালার প্রতি কাহারও বিরাগ আনয়ন 
করিতে নিরস্ত হইবার জগত বাঙাল! 
নাটক লেখকগণকে ও নাট্যশালাধ্যক্ষগণকে 
অনুরোধ করিয়াছেন। পরিষদের এ বাবস্থা 
ত।পই হইয়াছে; তবে আমরাও মুসলমান 
লেখকগণের হস্তে হিন্দুর বিরক্তিকর কোন 
লেখা প্রকাশ হইতে ন। দেখিলে আরও 
গ্রীত হইব। 

৮রায় প্রাণশস্কর চৌধুরী। 

তেওতার রাজবংশের মহাচছভব প্রাণ- 
শঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয় ইহলোক ত্যাগ 
করিয়াছেম। দেশের সকল সংকর্দে তিনি 
অগ্রণী ছিলেন। পরিষদের প্রতি তাহার 
যথেঞ্ ম্েহছিল। একবৎসর এই জ্রীতির 


বশে তিনি ইহার কার্ধ/-নির্বাহক-সমিগ্ির 


৮ম সুরা! - 
সদস্যপদ আনম্বসহকারে গ্রহণ করিয়া: 
ছিলেন এবং স্বীয় আলয় হইতে বহুদুরে 
অবস্থিত হইলেও প্রায় প্রত্যহ আসিয়। 
পরিষদের তত্বাবধান করিতেন। পরিষদের 
গত অধিবেশনে সভাপতি মহাশয় তাহার 
গুণগ্রাম ব্যাখ্যা করিয়া, তাহার নিকট 
পরিষদের কৃতজ্ঞতা জানাউয়া, তাহার 
মৃত্যুতে শোকপ্রকশ ও তাহার শোকসম্তপ্ত 
পরিবারুবর্গকে সঘবেদন। জানাইয়া পত্র 
লিখিবার ব্যবস্থা করেন। 
মহারক্রীয়-সাহি তা-পরিষং। 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আজ যোলবৎসর 
কাল এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া! নিজের বিপুল 
সঙ্গল্পরাশির কোন কে!নটির কার্ধা আরম্ত- 
মাত্র করিয়াছেন, অবশিষ্টগুলিকে নান! 
কারণে ম্পর্শ করিতেই পারেন নাই। 
দেশের রাজা, মহারাজ বা বিত্বজ্জনেরাও 
সকলে এখনও ইহার প্রতি আরুই হইবার 
স্থযোগ পান নাই ;কিস্ত ম্দূর বোম্থাই 
প্রদেশে গুর্জর রাজ্যে মহাবাট্রাগণ ইহার 
পদ্দান্ত অনুলরণ করিয়া চলিবার চেষ্ট। 
করিতেছেন। গুজরাট-আমেদাবাদে অর্দ 
শতাব্দী কালেরও অধিক কালের প্রাচীন 
গুজরাটা সাঠিত -সভা বর্তমান থাকিতেও 
তথাকার মহারাস্ট্রীয়ের! আমাদিগের বঙ্গীয়- 
সাহিতা-পরিষদের অনুকরণে বরদায় এক 
মহারানীয়-সাহিত্া-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার উদ্দোগ 
করিহেছেন 1 বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেন্র 
প্রথন্য সভাপতি ও জনক গ্রতিষ্ঠাতা 
মানশীক্ব শ্রীযুক্ত বহষেশউত্দ্র দত্ত সি, আই, 
ই মহাশিয়ই সেখানকার উদ্যোক্ত1। বঙ্গের 
গখ্যঙ্ক্ত' সাহিতিকগ্রণফে এবং বঙ্গীক্ক- 


মাসিক সাহিত্য-সংবাদ । 


নহে। 
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সাহিতা-পরিষদ্দের গণ্যষান্ত সদস্ব্াকে 
তাহার! এই সাহিতা-বজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিয়। 
পাঠাইয়াছেন | বঙীয়'সাহিত্য-পরিষ্ৎ 
হইতে মছামগোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী এম্‌, এ মহু।শয় এই মছাবজ্জের নিমন্্রণ 
রক্ষার্থ যাইতেছেন। মহারান্ত্রীয় ভাষাও 
বাঙ্গালার ন্যায় সংস্কৃত শবা-বছল1, জুজরাং 
উভয়ের প্রকৃতিগত সাধৃশ্ঠও খুব দুরব্তা 
এক্ষণে উভয় পরিষদে এক উদ্দেন্টে 
স্বন্থ দেশের মাতৃভাষার উন্নতি ও পুষণ্তিনর 
সঙ্গে সঙ্গে উভয় ভাঘাভাষীদিগের মধো 
সৌহার্দা ও সৌখ্যবর্ধনে যত্র করিলে 
সোনায় সোহাগ! হইবে। 
র/জ। রামমোগঙনের ছবি। 

রাজ বামমোহন বায় বর্তমান বাজাল। 
গদ্য সাহিতোর জনক। তাহার যখন 
বিলাতে মৃত্যু হয়, তখন তাহার ভাঙ্গার 
এসলিন্‌ তাহার মৃত যুখের ছাচ লইয়] 
রাখিয়াছিলেন। পরে তাহ] হইতে প্যারী- 
প্লাষ্টাবের প্রতিমা নিম্মিত হইয়াছে। ইহ! 
বহুপ্দিন পধ্যস্ত ডাকার এস্লিনের কন্তার 
কাছে ছিল। রাজা ষে শালের পাগড়ীটি 
মাপায় দিয়া বিলাতে গিয়াছিলেন সেই 
পাগড়ীটিও তীছার কাছে ছিল, অবশেষে 
পণ্ডিত শ্ীযুক্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী এম্‌, এ যখন 
১৮৮৮ থৃষ্টান্জে বিলাতে গিয়াছিলেন, তখন 
তিনি রাজর এ মূর্তি ও পাগড়ী আনি! 
নিজের কাছে রাখেন। তৎপরে গত ১৩১৫ 
সালের চৈত্র মাসে তিনি উহ পরিষদে 
দিকাছেন। চৈআ মাসেই উহা! বথারীতি 
পরিষৎ-মন্দিরের পর-ঘালালে মৃত্তিপীঠের 
উপর এ্রতিষ্ঠাপিত হুইয়াছে। ইহা! রানার 
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স্বতি-নিদর্শমের পক্ষে হহুমূ্য হইলেও 
দ্বিতলের স্।গৃহে সাহিত্য-সআ।ট, বঙ্ষিম- 
চন্দ্রের পর্খে তীহার এবং বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের উপযুক্ত পবিমাণের তৈলচিত্র 
না থাকায় পরিষদের সতাগৃহটির শোভা 
পূর্ণ হইতেছে না। আমরা শুনিষ্কা সুধী 
হইলাম, রাজার স্থযোগ্য পৌলর কুমার 
শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন রাম পিতামহের 
উপযুক্ত তৈলচিত্র পরিষদে দান কররিবেন। 
সম্প্রতি পরিষৎ নিন ব্যয়ে রাজার একখানি 
সুন্দর ব্রেমাইভ ছবি করাইয়! আপাততঃ 
প্রতিকৃতিমালার ক্ষুপ্রতা বিদ্ুরিত করিয়া- 
এখানিও রাজার একখানি এুঁতি- 


ছেন। 
হাসিক ছবির অগ্ুকৃতি। বিল!তে বৃটিশ 
মিউজিঘমের হলে যে অ্ুবুহৎ সুন্দর 


তৈলচিত্র আছে, এখানি তাহারই ফটো গ্র/ফ 
হইতে স্বিখ্য/ত হপ সিং কোম্পানী দ্বার! 
প্রস্তত। গত ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে বাজার 
তিরোৌভাব দিন উপলক্ষে বাঁগার এই মুন্তি 
ও ছবি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা দেবগ্রতিমার 
হায় সাজাইয়। সাধারণের দর্শনার্থ পরিষদের 
নিয়তশের সভাগুহে রাখা হইয়াছিল । 
| বোমাইড ছবিখানির প্রতিষ্ঠাও উত্ত ২৪শে 
আশ্বিনের অধিবেশনে হইয়া গিয়াছে। 
গরিযদের নামর*স্ ও ন'সণ্ুগ-ণব ছবি। 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের স্ায় কোন সভ। 
গ্রতিষ্ঠার কদন। সব্দধ্গথযে ১২৭৯ সালে 
সারু গন বীম্সের হইয়াছিল। তাচার 
পর ১৩০০ সালে ক্ষেত্রপাল চক্রবস্তী 
মহ'শয় বাজ বিনয়কষ্। দেব বাহাছুরের 
সাহায্যে যখন সান জন বীম্‌্সের প্রস্তাব 
মত একটি সভার প্রন্তাব করেন, তখন 


বতাদশনি। 


[ ৯ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ 


তাহার সঙ্গে এম্‌ লিওটার্ নামে একজন 
ইংপাজজও ইহার উদ্যোগী হইয়াছিলেন। 
কাজেই সেই সময়ে উক্ত সভার. নামও 
ইংরাজীতে 006 [301571 £50253615 01 
রাখা হয়। মাস কয়েক 
ঘইতে না যাইতে, বাঙ্গালা সাহিত্যের 
আলোচনার জন্য স্থাপিত সভার নামকনণ 
যে ইংর।জীতে হইয়াছে, ইহ? অনেকেরই 
বিরক্তিকরু ও অসহা হইয়া উঠিল। ইংরাজী 
নামের প্রণততবাদ করিকে অগাণী হইলেন 
গ্রবীণ সাহিত্যরথী ৬বাজনারায়ণ বস্তু 
মহাশয়। তিনিই উক্ত সভার ইংরাজী 
নামের পরিবর্তে বঙ্গ-সাঠিত্য-পবিষৎ 
নামকরণ করিব, সেই নামে পত্রা্দি 
লিশিতে আরম করেন । তাহার পর 
৬উমেশচক্র বটব্যল নলিছ্াারন্র মহাশয় 
উক্তসভার “বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ নাম 
রাখিবার জন্য ন্বঙ্নত্রভাবে স্ুযুক্তি-পৃর্ণ 
এক দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়! পাঠান । অবশেষে 
১৩০১ সালের বৈশাখ মাস হইতে সর্ববাদী 
সম্মতরূপে সভার প্রনাম গ্রথম হয়। গত 
২৪শে আশ্বিনের অধিবেশনে পরিষৎ ন্দীয় 
নামকরণ কর্তাদিগের অর্থাৎ এরাজনারায়ণ 
বস্থ ও ৬উমেশচন্দ্র বটব্যাল নিগ্যারত্ব 
মহাশয়ের সুন্দর তৈগচিভ্র প্রতিঠিত 
করিয়াছেন। ৬রাজনারাযণ বাবুর ছবিথানি 
কলিকাতা পাথুরিয়াঘ|টার প্রসিদ্ধ বদান্ঠ 
জমীদার শ্রীধুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 
দান। হাওড়া-বাটরা-নিবাসী চিত্রকর শ্রীমান্‌ 
স্থবরেন্্রনাথ দাস এই ছবিখানি আঁকিয়া- 
ছেন। ৬উমেশ বাবুর তৈল চিত্রখানি তাহার 
সুযে!গ্য পুভ্রের উপহার । কলিকাতা 
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৯ম সংখ্যা! । ] 


দর্জপাড়ী-নিবাসী ইঈযুক্ত বসস্তকুমার সেন 
গুপ্ত উহার চিত্রকর। মৃলপ্রতিষ্ঠাত। 
৬»ক্ষেরপাল বাবুর ছবি ব্হুপূর্ধে তাহার 
দ্বিতীয় পুত্র পরিষৎকে উপহার দিয়াছিলেন 
এবং তাহ! পরিষদের মন্দিরে বহুকালাবধি 
আছে। 
দ্বিতীয় চন্দ্রগুণ্ডের স্বর্মুদ্বা। 

বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিধৎ এ্রতিহাসিক উপ- 
করণাদ্দি সংগ্রহ করিয়া থাকেন। গ্রাচীন 
শ্বর্ণণ রৌপ্য ও তামরযুদাও এখানে অল্লে 
অল্পে সংগৃহীত হইতেছে । খোদিত 
লিপিযুক্ত বা এঁতিহাসিক স্থানের ধ্বংপা- 
বশেষ হইতে প্রাপ্ত ভগ্রমূর্তি বা ভাঙ্কর্যা- 
খণ্ড সকলও অল্পে অল্পে সংগৃহীত হইয়া 
ভবিষ্যৎ চি্রশালার আয়োজন করা হই- 
তেছে। শ্রীযুক্ষ রাগাঁলদাস বন্দ্যে।পাধ্যায় 
মহাশয়েরই যত্বে পরিষৎ এপধ্যস্ত দশ- 
বারোটি দুল ভ প্রাচীন মুদ্রা সংগাহ করিয়া- 
ছেন। সম্প্রতি গুপ্ত সমাটগণের বংশধর 
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের একটি ন্বর্ণমুদ্রা পাওয়। 
গিয়াছিল। বিষ্টে।ৎ্সাহী বদান্যবর লাল- 
গোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় 
বাহাছ্বর  মুদ্রাটি ১১৩-২ টাকা মূলো ক্রয় 
করিয়। পরিষৎকে দান করিয়াছেন। রাজা 
বাহাছরের নিকট পরিষদের রুতজ্ঞতাবদন্ধন 
দৃঢ় হইতে দূঢ়তর হইল ! এই দ্বিতীয় চন্্র- 
গুপ্ত ৪*১ থুষ্টান্বে উত্তরতারতের সম্রাট, 
হর্ন। ইনি মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের পুত্র 
এবং “দ্ষিতীয়' বিক্রমদিত্য” এই গৌরবময় 
উপাধি গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ইহারই সময়ে 
গুর্জরুট ও কাঠিয়াবাড়ে গুপ্ত 'সাআগ্য 
বিস্তৃত হইয়াছিল। 


মাসিক সাহছিত্য-সংবাদ 


পঠিত হইয়াছিল । 
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অবলোকিতশ্বর, বুদ্ধ প্রস্তুতি প্রাচীন প্রস্তরমুর্তি-সংগ্রহ । 

শ্যুক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ঢ।কা 
বিক্রমপুরের ইতিহাস লিখিয়াছেন। ইহারই 
উপকরণ-সংগ্রহের সময় রামপাল প্ররভৃতি 
স্তানে অনেক বৌদ্ধ নির্শন পাইয়াছেন। 
ঘ্বাদশভূজজ অবলোকিতেশরের যুত্তি তাহার 
মধ্যে ন্যতম | সাহিত্য-পরিষদের ভাদ্রের 
অধিবেশনে এহ যুর্তি প্রদর্শিত ও তথ্ঘিবরণ 
ইহার ছবি ও বিবরণ 
গ্রবাসীতে প্রক।শিত হইয়াছে । যোগেন্ 
বাবু কোন বিলাতী চিত্রশালায় বিক্রত্ব 
করিয়া যথেষ্ট অর্থ পাইবার সংবাদ পাইয়াও 
লোভসংবরণ পুব্বক দেশের জিনিস দেশে 
রাখিবার আশায় উহ সাহিত্য-পরিষৎকে 
বিনমূল্যে দান করিয়াছেন | ডাক্তার 
শ্রীমুক্ত সরসীলাল সরকার এম এ, এল, এম্‌ 
এস্‌ মহাশয় কিছুদিনের অন্য বিহারে 
গিয়াছিলেন। বিহার নগরে প্রাচীন 
ওদস্তপুবীর যথেষ্ট ভগ্রাবশেষ পড়িয়া আছে। 
তিনি এখানে কয়েকটি উৎসাহী যুবকের 
সাহায্যে কতকগুলি ভগ্ন প্রম্তরমূত্তি এবং 
খোদিত লিপিযুক্ত মূর্তি সংগ্রহ করিয়! 
পরিষৎকে দিয়াছেন। এই সকল খোদিত 
লিপির পাঠোদ্ধার এখনও হয় নাই। 

ময়ুভ-গ্রর পুরাতত্ব। 

রাজ। রাঁজেন্্রলাল মিত্র মহ।শয়ের 
লিখিত উড়িষ্যার প্রাচীন তত্বের বিবরণ 
ধাহার1 পড়িয়াছেন, তাহার! মোটামুটি পুরী, 
ভুবনেশ্বর, বালেশ্বর, জাজপুর, খণগিরি, 
উদয়গিরী প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন তত্ব 
জানিতে পারেন, কিন্তু তাহ! ভিন্ন উড়িষ্যানর 
আরও শত সহত্ম স্থানে ভু,প-তড়াগ-বনমধ্যে 
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কত এউঠিহাসিক স্থানের ভগ্লাবশেষ গুপ্ত 
রহিগ্নাছে, তাহার' সন্ধান এ পর্যাস্ত কেছই 
করেন নাট । ময়ুরভগঞ্জের মহারাজ শ্রীঘুক্ত 
রামচন্দ্র তঞ্জ দেও বাচাত্বর একজন কত- 
বিদা, বাজার কুণগ ও গোরবপ্রয়াসী। 
তিনি শ্ববাজোর প্রাচীন তত্ব উদ্ধারের জন্য 
আজ তিন বংসর কাল “চষ্টা করিতেছেন 
এবং এইজন্য প্রতি বতলর পচ সাত হাজার 
টাক1 ব্যয় করিতেছেন | বিশ্বকোষ-সম্প- 
দক, প্রত্বতত্বজ্ক শ্রীধক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্তু 
মহ!শয়ই অবৈতনিক ভাবে এই মহাকার্য্যের 
তার গ্রহণ করিয়াছেন। এবং আরজ তিল 
বৎসরে মযূরভঞ্জের অন্তর্গত ভরিপুরনামক 
স্থানে কত মৃত্স্ত,প উৎথাত, কত ধ্বংসপ্রায় 
প্রাচীন মন্দিরের ও দেবদেবীর ্রতিমার 
এবং বৌদ্বমুর্তির আবিষ্কার, কত তাত্র- 
শাসন, শিলালিপির পাঠে!দ্ধার করিয়াছেন। 
এই সকল কীর্ডিকলাপের সবিষ্তর বিবরণ 
ইংরাজীতে ছাপ! হইতেছে। এই বিবরণীতে 
গৌর, শৈষ, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন ও হিচ্দু 
এই পঞ্চোপাসকের এ্রভাবের নিদর্শন সু্ূপ 


বঙ্গ দম । 


[ ৯ম বর্ষ, শ্রগ্রহায়ণ, ১৩১৬1, 


কত শত ভাস্কর্য, ধবংসাবশিষ্ট মন্দির, ছুর্গ, 
ও বিধ্বস্ত গরম নগবাদির প্রতিক্কতি মুত্রিত 
হইতেছে, কত প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি ও 
তাম্রলিপির প্রতিকতি ছাপা হঈতেছে। 
নগেন্দ্র বাবুব এই রিপোর্টপানি উড়িষণার 
প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার 
ইতিহাসেরও কত কথার নূতন পথ খুলিয়া 
দিবে। এই অনুসন্ধান ও গবেষণ। হত্রে 
নগেন্জস বাবু উভিষার মানবংশ, তুগগবংশ, 
শুল্লীবংশ ও শৈলবংশ নামে কয়েকটি অজ্ঞাত 
পূর্ব্ব রাজবংশের বিবরণ নূতন আনিকার ও 
বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভায় তাহা 'গ্রথষ 
বিজ্ঞাপিত করেন। সম্প্রতি নগেন্দ্র বাবু 
জাজপুরের প্রত্বতত্বপূর্ণ বত্বগিরি প্রভৃতি 
স্ান পরিদর্শনের জন্য আহহ হষ্টযাছেল। 
ময়বভগ্রেব কার্ধা শেষ হইলে, উড়িষার 
করদ মালের অন্যন্য রাজা এবং মেদিনী- 
পুরের গড়জাত মহালের রাজার তাহাকে 
হব ন্নরাজোর প্রাচীন-তত্ব উদ্ধারে নিয়োগ 
করিবেন স্থির করিয়াছেন। 


প্রীঃ_- 





নীলকণ। 


যোড়শ পরিচ্ছেদ! 


নীলকণ্ঠের কাজটা ঠিক হয় নাই! 
আরব জমাবন্দীর কাঁজ শেষ না করিয়াই 
সে ভাবে তাড়াতাড়ি চলিয়া আসাটা 
নীলকণের অন্তান হুইয়াছে। কিন্তু কেন 
যে নীলকণ্ঠকে এভাবে চলিয়া! আসিতে 


হইয়াছিল, তা! অবশ্ত আপনাদের অজ্ঞাত 
নাই। প্রধীণের পক্ষে নবীন! স্ত্রী ঘে "প্রাণে- 
ভোপি গরিয়সী!” তরুণীর মনোরঞগ্নের 
থন্ঠ বৃদ্ধপ্থামী বেচারীদের অনেকে প্রমন় কত 
বে অকাজ, কোন কোন সদয় কত কুকছও 


৬ম সংখ্যা। ] 


করিতে ভইয়াছে, সে সব কলঙ্ক-কাহিলী 
ইতিগাস৪ পুঞা'ণর পুটায় কালিমারঞ্রিত 
হইয়া রহিয়াছে সনমার-নান্্যশালাতেও 
এ দছু্টার অভাব নাই! এ অভিনয়েন 
বিরাম নাই । নীদঠও সে সাগারণ 
নিয়মের হাত এড়াইভত পাবেন লাই। 
ষোড়শীর সেই অ.বুন আহ্বানে, বংশী- 
ধারীর মুরলী-রনমুণ রাধার নটর, সবান্ব 
তাজিয়।, স্থু, কু ন। গ্াবিক্না, নীলকণ্ঠ ছুটিয়া 
আসিয়াছেন। তা কাজটা অবশ্ত নীলকণ্ঠের 
ভাল হয় নাই। নীলকঞ যে ইহা ন! বুঝিদ্বা- 
ছিলেন তাহা নূহ, আসিবার সময়, হয় ত, 
এতট! মনে হয় নাই, কিচ্ছু গুছ পৌঁছবে পর 
হইতেই বার বার তাঙার মনে হইতেছিল, 
কাজট। কি অন্যায়চ এ বুড়া 
বয়সে কি ছেলেমাঞ্জধিহ করিয়াছি! অন্ু- 


ভহয়াছ! 


তাপের একটা গাঢ় ছায়া হদয়ট। ধেন 
অন্ধকার করিসা দিল। কি্ছ তখনই 
আবার মনে হহত কাজ ত প্রায় শেষ 


করিয়াই রাখিয়া আসিয়াছি,_ সামান্য যেটুকু 
বাকী আছে, তা স্থানীয় কর্মচারীই সম্পন্ন 
করিতে পারিবেন; কিন্ত হায় মানুষ গড়ে, 
দেবতার ভাঙ্গে । চানক্য পণ্ডিত লিখিতে 
ভুলিয়া গিয়াছেন_-"জযাঁবন্দী” কার্ষোর শেষ 
টুকু ফেপিয়া রাখিতে নাই! নীলকণ্ঠ সংবাদ 
পাইলেন, স্থানীয় কর্মচারী সুযোগ বুঝিয়, 
মূর্ত পরিবর্তন করিতেছেন, _প্রক্ষক হইয়া 
ভক্ষকে” জ্লুপাস্তর্ধিত হইতভেছেন। নিজের 
ত্বার্থেন্র হন্দিরে সুনিখের হিতটুকু বলি 
দিতে উগ্তত হইয়াছেন! খজা উত্তোলিত 
হইয়াছে, পড়ে পড়ে অধস্থয। নীলকঠের 
কনার 'বানুধর ফুংকারে অনৃহ্য হুইল। 


নীলক্ষছ। 


৩৮খ 


তিনি অন্তর ছইয়া উঠিলেন, নিছ্ছেক় প্রতি 
ধিবকার জন্মিল ছি, ছি, ছি! তাকে 
নিতান্তই অপদার্থ বনিয়। যাইতে হইল। 
তাহার কত কার্ধ্যে, তাহার ভ্রটিতে, তাহার 
অন্নদাতার বিষম ক্ষতি হইতে বসিগাছে। 
শেধকি তীহার এতটা অধঃপাত হইল--- 
বুদ্ধ বলে স্বখাঁদ-সলিলে শেষে কিতার 
যোড়শী কলসী গলার বাধিয়া এইরূপ অপমৃতা 
ঘটিপ। এই ভাবের কত কথ! মনে আসিতে 
লাগিল। 

স*সার-মন্তনে যৌবনে শীলকঠের ভাগো 
যে অমৃত উঠিমাছিল, তাভাতে পরিতৃপ্ত 
না হইয়া, তন আবার উায় এ বয়স দ্বিতংয় 
মন্থন প্রুন্তি জম্মি্াছিল। এই কথা ভাবিষ্বা 
নীলকণের দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হইল। 





সপ্তদশ পরিচ্ছেদ । 
অন্ম্থর সহিত দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হণ্য়ার 
পর যোড়শীর হাদয়ের নিভৃত তলে কোথার 
একট! বেদনা যেন চোরাবালির মত প্রচ্ছন্ন 
রহিয়ারছল। তাহার ম্ুখশান্তির তরণী 


চলিতে চলিত সহসা সেই চো বালিত 
ঠেকিয়। মাঝ মাঝ “বানচাল” হইয়া যাইত । 
জীবন তণন দ্রঃসহ তই! উঠিত। সংসারের 
কিছু আর তার ভাল লাগিতনা। আজ 
মন্বথের এট নিদারুণ অবজ্ঞা ও অরহেলায় 
বিষাক্ত বিশিথ ষোড়গীর কা?ণর ভিতর দি 
যখন তাঁর মরমে প্রথম বিধিল, তখল সেই 
বেদনার যন্ত্রণা ধেন শতগুণ বাড়িয়া! উঠিল। 
বাণ-বিজ্কা হরিণীর মত যোড়শী ধূলি-বিলু- 
ঠিত হইয়া কাতর প্রাণে আকুলকঠে সেই 
অন্তধ্যামী করুপামরের চত়ণকমলে কাতন় 
প্রার্থনা জাঁনাইক ;--সেই বাখিত হদগ্রে 
ব্যাকুল ক্রদন বৃথায় বাজ নাই। যেন কোন 


৩৮৮ 


ক আরৃশ্ত কোঁমল হত্যের করুণ স্পর্শে ফোড়- 
ঘ্রীর সে সুতীব্র বেদনার উপশম ঘটিল, 
জালা জুড়াইল। তখন বিছ্যৎপ্রবাহে 
ষোড়নীর মনে নববলের সঞ্চার হইল । 

ঘোড়শীর ছাদয় হইতে যেন একট! গুরু- 
জার নাঁমিয়া গেল। এতদিন স্বামীর সহিত 
তাহার কেমন একটা ব্যবধান ছিল, ফেমন 
যেন “বাধ-বাধ” ভাব ছিল, যম্বচালিতের 
হ্যায়। কর্তবোর খাতিরে, সংস্কারের বশে, 
যোড়শী স্বামীর সেবা-শুশষা করিত। তার 
আল্ঞা প্রতিপালন করিত। ষোড়শী নিজে 
যেইহা ঠিক বুঝিতে পারিত তা নয়, তবে 
ক্বামীর সহিত বাবারে তাহার কি যেন 
একট অভাব থাকিয়! যাইত, মাঝে মাঝে 
ইহাই গাহার মনে ভহত, বিষ সে অভাব 
কি এবং কোথায়, তাহ! সে ধরিতে পারিত 
না, আজ সভসা সে অভাব ধণ। পডিল। সে 
বুঝিল, এতদিন সে স্বামীকে যত্র করিত; 
সেবা করিত, ভক্তি করিত, কিন্তুঠিক ভাল 
বাদসিত না। আজ হইতে স্বামীকে প্রকৃত 
ভাঁলখাসিতে হইবে, উমা যেমন মহাদেবকে 
ভাল বাপিয়াছিলেন, তেমনই 'াঁল বাপিতে 
হইবে । এ শালবাসা দুই একদিনে হইবে না, 
ইহাতে ঘোর তপসা। চাই ! ষোঁড়খা সেই 
তপস্যাই করিবে! মন্মথের চিন্তা ভক্ম 
হইবে ;--হছোক ! 

ধচ রা নী সং 

আজ কাছারী হইতে ফিন্িতে নীল- 
কণ্ঠের কিছু বিলম্ব হইয়াছে। এতদিন 
প্রথম সাক্ষাতে বরাবর নীলকণই হাসি মুখে 
যোড়বীকে উপলক্ষ করিয়া আগে কথা কহি- 
ভেন কিস্তা আজ যোড়শীর একি প্রবর্তন, 
আজ নীলকঠ গৃছে গাবেশ করিতে না 
করিতে, ষোড়শী আগ্রহ ভরে নীলকণ্ঠকে 
বিলগ্গের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আজ 
ষোড়শীর সুন্দর প্রফুল মুখে একি লাবণ্য 
সঞ্চার, উজ্ছল চক্ষে একি অমৃতের লহরী! 


বদ শিপ 


[ ৯ম বর্ম, অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ । 


ধীলক্ঠ “নয়ন অঞ্জলি রি” সে রূপ-সুধাত্ত 
পণ্স করিতে লা'গলেন--তীাহার সে অন্ধ 
তপি, সে প্রতিজ্ঞা নিমেষে কোথা ভাপদিয়া 
গেল 1 বুদ্ধের বাবারে আন যৌবানক্ন 
চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল সে চাঞ্চল্য ষোডনীও 
বিত্রত হইয়া পড়িল,-যোঁড়শী কিছু বিত্ত 
হইল বটে কিন্তু বিরক্ত ভইল না.! কফেধল 
আবেশ ময় নগ্ননে নীলকগেব প্রতি কটাগ- 
পাত করিল-_সে কটা”ক্ষর মদিন্তা নীলকণ্ঠ 
কদিন পান করেন নাই ! কতদিনের কথা- 
সে আজ, আজ কি তবে নীলকণ্ঠের যৌবন 
আবার ফিরিয়া আসিল ! 
বাহিরে কে ডাকিল,--বাবু টেলিগ্রাম ! 
চে সী ঙ্কা 
সেই জগাবন্দীর ব্যাপার লইয়া মফৃ:- 
স্লে বড়ই গোলযোগ বাধিয়াছে--শান্তি- 
ভগগের সম্ভাবনা উপ্পাস্থত, নীলকষ্টকে আস্গ 
রাত্রিতেই বুওনা হইতে হইবে । 
ঈ গা ক 
“মামায় এক] ফেলে যেওনা) যে ওন- 
যোঁডবী নীলকগ্ঠের টি পা ধরিয়া কাদিতে 
কাদিতে বণিতেছে-- তোমার পায়ে পড়ি, 
আনাক্স সঙ্গে লইয়া চল-- আমায় একা ফেলে 
যেওনা, যেওনা! 
“পথে নারী বিবর্জিতা” 
নীলকণ ষোড়শীর এ প্রস্তাব নিতান্ত 
পাগলামি ভাবিয়া উড়াইয়া দিলেন 1. 
ষোড়খুকে নানারূপে গ্রবোধ দিয়! নীলক$ 
মফঃস্বল বরগুনা হইলেন--কিন্ত ষোড়শী 
গ্রাবোধ মানিল না! ষোড়শী সমস্ত রাত্তি 
রোদনে কাটাইল 1” হায় নীলক, তোমা 
পুজার জন্য হৃদয়ের নিভৃত কন্দর হইতে 
অনেক যত্বে, অমেক আয়াসে ষোড়শী বাছিরা 
বাছিয়। যে “ফুলদল? সংগ্রহ করিয়াছিল, 
তুমি আজ সে সকলই পায়ে দলিয়া গেলে! 
“পুজার তরে হিয়া, উঠেছিল ব্যাকুলিয়া, 
--তক্তের সে পুঞজ!, তুমি গ্রহণ করিলে না !” 


(ক্রমশ ) 


শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার । 


১ সিটিটি সিটির সি 
২৯১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্বীট, ব্রার্মমশন (প্রনে শ্রীনবিনাশচন্্র নরকার দ্বারা যুদ্রিত। 


বঙ্গদশন ৷ 


সপ ৫০১৯ 


ব্রাহ্মণ, | 


জগতের ইতিহাসে এবং হিন্দুর সমীজ- 
স্থানে ত্রাঙ্মণের আসন কোথায়, তাহা 
সকলেই জানেন। কিন্ত যে আপনে যে 
অধিষ্ঠান করে, সেই আদন ভাহাঁকে যত্ব করিয়া 
রক্ষা করিতে হয়। কেরাণীর সামান্ত বেত্রাসন 
হইতে য়াজাধিরাছের ন্বর্ণনির্দিত হীরক-খচিত 
শুর-বুন্দ-নুরক্ষিত সিংহাসন পধ্যস্ত সকল 
আমনকেই রক্ষা করিবার জন্য অধিষ্ঠাতাকে 
নিয়ত জাগরিত, অবহিত এবং সচকিত থাঁকিতে 
হয়। যিনি অনবহিত, তাহার আদন স্থির 
থাকিতে পারে না। 

একবার বেণের সময়ে, দ্বিভীগ্রবার নহুষের 
সময়ে, আব তৃতীয়বার বৌদ্ধ-প্রাছুর্ভাব-সমক্ধে 
ব্রাহ্মণের সুপ্রতিষ্ঠিত আসন টলমলায়মান 
হইয়।ছিপ, কিন্ত তখন ব্রাহ্মণেরই প্রতিভা 
তাহাকে রক্ষা) করিয়াছে । প্রতিভায় যাহার 
উৎপত্তি প্রতিত। তাহারই রক্ষণে অগ্রসর 
হয় /-স্*ভিক্ষায় যাহার উৎপত্তি, অনু গ্রহে 
হাহার" স্থিতি, বিনাশের সময়ে তাহার রক্ষার 
জন্ গ্রতিভা কোখা হইতে আসিবে ? 

্রান্থণোর মূল উপাঙগান জ্ঞান, বৈরাগা, 
মাধন এবং পরা্পরতা ; ইছাদের একটিও 
লিতিকাবিহীন ক্ষেত্রে জক্মে মা, ্তবাং 
ঝাখগ্য ছে পর্ায়গ্রহস্তুত নহে) ইহা নিশ্চিত। 


এবং সম্পদ-বিপদে প্রতিতা যে সমতাঁষে 
তাহার পরিচর্ষ্যা করিয়া আসিডেছে, ই 
নিঃসংশয়। সেই চিরাগন্ত প্রতিত্ এখন ও. 
অক্ষুঞভাবে বিদ্তমান আছে, এই বিশ্বাসেই 
বর্তমান প্রন্ত/বের অবতারণ, নতুবা খুষ্টীয় বিংশ্‌ 
শঙাবাঁর এই খর-বেগ-প্র/রন্তে, পৃথিবাব্যাপী 
এই বিপ্লবের যুগে ত্রাঙ্গণ বা ব্রান্ষণ্য সম্বন্ধে 
কিছু বলিবার অবসর অতি অল্প, গুনিবার 
অবসর আরও অন্ন, চিন্তা করিবার অবসর তত 
নাই বলিলেই হয়। 

' জগতের অনেক প্রাধান্যের অদ্থ্যর্ঘয় এবং 
বিলয় হইয়াছে, কিন্তু হিন্দু-সমাজে জান্ষণ- 
প্রাধান্ত ইতিহাসের স্মণাতীত কাল হইতে 
অগ্যাব্ধি বর্তমান দেখা যাইতেছে, ইহার 
কারণ কি? ভারত সমাজের ক্কায় এত বড় 
প্রাচীন, উন্নত, বুদ্ধিমান এবং সম্যা একটা 
সমাজ শ্রেণী-বিশেষের আদেশে নির্বিষাদে 
নিবাপত্তিতে এভাবে চ'লদ্ভা আসিতেছে কেন ? 
কারণ, কেবল মেই অমোঘ উপাদান, সেই 
সু.ঢতত্তি-__সেই জ্ঞান, বৈরাগ্য, ফাধন 
এনং পরার৫থপবতা। যতদিন ব্রাঙ্মণের এই 
ম্পচ্চহুঈয় বর্তমান থাকিবে, ততদিন তাহার 
উচ্চানন কাড়িয়া লইবার শকি কাহারও 
নাই। 
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মানবের জন্ম-মৃত্যু ইচ্ছাধীন। ইহা! একটি 
সুপ্ত এবং অব্যতিরেকী সত্য । যে মাত্মহতা। 
করিবেই কবিবে, তাহাকে কেহই ধাচাইতে 
পারিবে না; আর যে বাচিবেই থাচিবে, 
তাহাকে কেহই মরিতে পারিবে না। তবে 
ধাচিবার ইচ্ছ! থাকিতে মাুষ মরে কেন? 
অবস্ঠ সে ইচ্ছার কোন ধাকে কিছু ভয় বা 
সন্দেহ লুকাইয়া থাকে, তাহার সন্দেহ নাই। 
এক ছিটা গোমৃত্র পুর্ণকলস ছৃগ্ধ নষ্ট করে, 
এক তিল সন্দেহ বা ভয় যোঁল আনা ইচ্ছাকে 
ছুর্ঘল-দুবিত করে। শাস্তি-্বস্তযয়ন- 
টিকিংলাতে রোগীর ধাচিবাধ ইচ্ছা যতটা 
বর্তমান রহিয়াছে, তাহার মুত্যু-ভয় এবং 
ডিকিৎস-সাঁফল্যে সন্দেহ ততটাই সচিত হই- 
তেছে। ইচ্ছাশক্তি কথাটা যেমন সহজ, কাজট। 
তেমন সহজ নছে। ইচ্ছা] দৃঢ় না হইলে পূর্ণ 
হয় না, আর ভয় বা সন্দেহের লেশমাত্র থাকিতে 


তাহা দৃঢ় হয় না। 
ব্রাঙ্মণোষ রক্ষণ এবং বিনাঁশও 
তরাহ্মণের ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা ভ-সানোহ-শৃদ্ত 


হইলেই দৃঢ় হইবে, আর দড়ি হইলেই তাহার 
ফল ফলিবে। 

কিন্ত ইচ্ছা! দৃঢ় হইবার পুরে তাহার বিষয় 
সঞ্থন্ধে একটা পরিকর ধারণা থাক। চাই; সে 
ধারণা তমলাচ্ছন্ন থাকিলে ইচ্ছাও দুঢ় হইতে 
পায়ে না। ইচ্ছ। প্রবল হইলে হদ্ধের দৃঢ়তা! 
উপদেশের অপেক্ষা রাখেনা ক্ষুধা প্রবল 
হইলে আছারের উপদেশ না পাইলেও ক্ষতি 
হক়্ না। 

ত্রাক্মণ্য-সংরক্ষণে ইচ্ছা দৃঢ় হইবার 
পৃর্ষে ব্রাঙ্গণা জিনিষটা! কি এ বিষংয় পরিকার 
ধায়পার প্রদ্বোজন। ব্রাদ্ষপো মূল উপাদান- 


বঙ্গদর্শন। 


[৯ম বর্ষ, পৌষ, ১৩১৬ 


গুলির উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি) এগুলি নিত্য 
-"ম্থান, কাল ও পাত্রের পরিবর্নে এ গুলির 
পরিবর্তন হয় না। আচারার্দি আর কতক- 
গুলি আহত উপাদান আছে, তাহ! অনিত্য। 
যাহা আসে, তাহা! যায়--আগমের অপায় 
অনিবার্য্য । স্থান, কাশ ও পাত্রডেদে ঘাহার 
পরিবর্তন দৃষ্ট হয়, তাহা নিশ্চয়ই অনিত্য---থে 


কারণে সঙ্গে আসিয়াছে, তাহার অবসান 
হইলেই যাইবে । 
সংক্কার--আধ্যাত্মিক,। ক্রিয়'-নিত্য ; 


কিন্তু উহার চিহ্যানি আন্তা। যজ্ঞের ফল 
ইহপরকালব্যাপ, কিন্তু তাহার চিহ্ন -যজের 
ফোট1--কতক্ষণ কপালে থাকে? উপনয়ন- 
সংস্কার নিত্য, কিন্ত ছিজ্ত্বের চিন শিখখ- 
স্তর অনিত্য। ধুগে যুগে যজহজের 
পরিবর্তন হইয়াছে, মাসে মাসে তাহাকে 
ছাড়িতে হইতেছে। সর্ধলোক-নমন্কৃত দণ্ডি- 
সন্গ্যাসিগণ ব্রাঙ্গণোর চরম স্থান লাভ করিয়া 
শিখা-হ্কস পরিত।ট করেন। যজ-নুত্র-বঞজ্জিত 
হইয়। পদমাজ চলিতে নাই ; তবে কি সাভারে 
যজ্স-হৃত্র হারাইলে বা ছিঁড়িফ্! গেলে পেই 
খানেই ডুবিয়। মবিতে হইবে? আমি ত' শিখ!-: 
সুত্র আদর করয়া রাখি কিন্তু যদ অবস্থান 
পড়িয়া আমাকে উহা ছাড়িতেই হয়, ঘ্দ বল- 
পৃর্ঘক কেহ উহা! কাড়িয়াই লয়, তবে ফি 
সেই পরক্কৃত অপরাধের জন্ত আমার দণ্ড হইবে 
- আমাকে ব্রাহ্মণ্য হইতে আর্ট হইতে হইবে ? 
অনিতোর সঙ্গে আমি নিত্যকে বিসর্জন দিতে 
পারি না। 

উদ্দেস্তই লক্ষ্য, বাবহার তাহার পরিচার 
মাত। উদ্দেশ স্থির, ব্যবহাত পন্ধিবর্তনশীল। 
স্থিতই উদ্দে। গতি কেংল ছিতি জন্গ! 


৯ম লংখ্যা। ] 


মান্য গণ্ডিশুন্ত হইলেই জড় হইল-_স্পন্দন 
ছাড়লেই মরিল। আমাদের যত ক্রিয়া, ঘত 
ব্যবহার, সমন্যই স্থিতির জন্ক--বচিবার জন্ত। 
একই মানুষ কখন দিনের মধ্যে তিন বেলা 
মত্গু-মংংস ঘারা উদর পুরিয়া আহার করে, 
কধন শাণ্ড সুজী খায়, কখনও নিরব, 
উপব/লে থ:কে--কেবল জীবনের জন্য, শরীরের 
অবস্থান্থলারে এবং চিকিৎসকের উপদেশ মতে। 
বালক-যুবক-বৃদ্ধেন কর্তব্য এক নহে, মুস্থ- 
পীড়িতের পথ্য এক নহে, সম্পন্ন-বিপন্নের 
বহার এক নহে--এক হইতে পারে 
লা। 

ব্ন্তিবিশেষের শ্যায় সমাজেরও বাল্য- 
যৌবন-বার্ধক্য আছে, সমাজও কখন স্থুস্থ 
থাকে, কখনও পীড়িত হয়ঃ কখন সম্পদে থাকে, 
কখনও বিপদে পড়ে। স্বাস্থ্যের লক্ষণ এই, 
সামান্ক আঘাতে তাহার কিছু হয় না, বরং সে 
আঘাতের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিত। করিয়া চলে। 
সুস্থ যুবক শীতে গ্রীপ্মে অব্যাহত, ঝড়ে জলে 
অক্লান্ত, অচড়ে আঘাতে তাহার দৃকৃপাত নাই, 
কত জায়গায় কাটির। গিয়! রূক্ত বাহুর হইতেছে, 
আবার আপন! হইতেই তাহা গুকাইতেছে। 
কিন্তু বৃদ্ধ ব1 রুগ্নের সেটি হয় না। ছুঁবিত 
শোণিত আঁধাতের বেগ সহিতে পারে না, 
সাধন আচড়েই বিশাল ঘা” উপস্থিত হয়, 
কখনও. সেই সামান্ত সক অবলম্বন করিস! 
ধনুর বা বিসর্প দেখা দেয়। সমাজের 
অবস্থাও তাই ভাবত-সমাজ যখন সুস্থ 
সবল ছিল, তখন সে কত আঘাত পাইয়াছে, 
কিছুতেই ঘমে নাই ; তখন মে কত পরের বোঝ! 
বহনে, কিন্ত আজ সে নিজের নড়িটি বহিতেও 
সক্ষম! ভারত একদিন বিখ-হিত-চিতার 


স্রাঙ্মণ। 


৬৯১ 
নিমপ্ন ছিল, বিশ্ব-তত্বের আলোচনায় বিতোর 


ছিল, বিশ্ববাসীর ছুঃখে ব্যথিত হইয়া মুক্তি: 
্বারোদ্ঘাটনে ব্যাপৃত ছিল! আর আজ. 


'আজ ভারত নিজের অক্প-বন্ত্রের চিন্তায় বিস্রাত) 


নিজে কেমন করিয়! বাচিয়া রহিবে, এই চিন্তায় 
অবদক্ন। . 

ব্যষ্টির যৌবন স্থির রাখা ধায় না) তাহা 
একবা'র গেলে আব ফিরিয়াও আসে না; কিন্ত 
প্রতিভার বলে সমষ্টির যৌবন স্থি্ন থাকিতে 
পারে, তাহা একবার গেলেও আবার কিকিয়া 
মাসিতে পারে_ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে সমাজের ' 
এই প্রভেদ। ভারত-সমাজের যৌবন বাইয়া 
এখন বার্ধক্য আসিয়াছে, স্বাস্থ্য ধাইয়া এখন 
তাহাকে রোগে ধরিয়াছে । এক সমন সে 
প্রচণ্ড তরবাধির আঘাতও অনায়াসে সহিতে 
পাঁবিত, কিন্ত আজ সে সামান্ত আঁচড়ে চাপড়ে 
ভিয়মান ! 

জগতে অনেক জাতির বিগত যৌবন 
ফিরিয়াছে, অনেক জাতি সুচিকিৎসার গুণে 
তগ্ন শ্বাস্থ্য পুনরায় লা করিয়াছে। তারতও 
আবার যৌবন পাইতে পাবে, আবার শুষ্থ 
হইতে পারে, কিন্তু স্ুচিকিৎসকের হাতে 
পড়া চাই। 

এই সুচিকিংসগকের কথা মনে হইলেই 
ত্রাহ্মণের কথ! মনে পড়ে। ব্রাহ্মণ! তোমার 
ব্রন্বণ্য-শক্তি কি নিত্রিত? আজ তোমায় 
ব্যবস্থিত এবং পরিরক্ষিত হিন্দু-সমান্জ বিপন্ন, 
বিজ্ঞুত। বিধ্বস্ত; তুমি কি জীব্তি থাকিয়া 
চক্ষে সম্মুখে নির্ব।ক নিস্তন্ধ ভাবে তাহার এই 
চুর্দীশা দেখিবে? যে প্রতিতার হলে একদিন 
তুমি ভারতকে যানব-সত্যতার লর্ষোচ্চ শিখবে 
আরোহণ করাইযবাছিলে, আজ কি ডাহা 


৯৪২ 


স্তিমিত ? থে তপন্তার বলে একদিন তুমি প্রচণ্ড 
ক্ষাত্রশ্তক্ষে তাঙ্গি্া গড়িঘাছিলে, আবদ্দ 
কি ত:ছ1 নির্বাপিত? তুমি স্থির, নিত্য, অপর- 
বর্তনীয়; কিন্ত 
অনিত্য, পরিবর্তনসহ ৷ 
যে নুব্যবন্থী, সমাজের পরম মঙ্গল সাধন 
করিয়াছিগ; আঙজ তাহাই ঘোর ছুঃখকরু 
বন্ধন পরিণত হইয়াছে, একদিন যে ত্রততী 
বনম্পতির শোভ। সম্পাদন করিতেছিল, আজ 
তাহাই তাহার মৃত্যুমন্র কাগ-পাশ হইয়। 
গাড়াইয়াছে ; তোমার প্রজ্ঞা-চক্ষু কি ইহ 
ঘবেখিতে:ছ না? 

বন্ধনের প্রয়োজন সর্ঝত্র সর্বদা অস্বীকার 
ফ্করা যায় না। যখন হস্তপদার্দি কোন অগগ 
ভগ্ন হয়, তখন বন্ধনই তাঁহার চিকিংদ) কিন্ত 
আঅরোগ্যের পরেও কি সেই বন্ধান সেই ভাবেই 
খাকিবে? কলমের জন্ত গাছের ডাল বাধিতে 
হয়? কিন্ত যখন কলাম লাগিয়া যায়, তথনও 
কি তাহাকে সেই তাবেই বাধিয়। রাখিতে 
ইইবে ? বন্ঠ গজ ধরা পড়িলে তাহাকে বীধিয়াই 
হশে আনিজে হস) কিন্ত সে যখন পোধ মানে, 
মাহুতের কথ শুনে, প্রভুর কার্য সাধনের জঙ্ক 
প্রশ্থত হয়, তখনও কি তাহার পাস্বেন্ত বেড়ী 
ধাকিজাই যাইবে ? যখন বন্ধনের প্রয়োজন হু, 
খন সে বন্ধন দৃঢ় হওয়াই উচিত; খেদায় ধর। 
রন্তগজের বন্ধন শিথিণ হইলে জনস্থানের কি 
দর্জানাশ হইতে পারে, ভাঙ্গা হাতেন্ন খাটিয়! 
শিথিল করিয়৷ বাধিলে রোগীর জীবন কিরূপ 
হিশক্গ হইতে পারে ভাহা সহজেই অনুমেম্থ ) 
কিন্ত প্রন্নোঙ্গন যখন তিরোহিত' হয়। তখন 
রন্ধন ছে শিখিল কতা! নছে। একেহারে 
খুজ্র। ওয়াই উচিত। বান্থক্ির রঞ্জুতে 


একদিন তোমার 


বঈীদর্পন। 


তোমার বিধান অস্থির, - 
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মনবের বন্ধন প্রথমে অমৃত, উচচ্চ:আন1, 
ক্ষীরাক্ষিউসম্বা, প্রভৃতি কত উপাদেয় উৎকৃষ্ট 
রত্ব প্রনব করিল; কিন্তু অতি লুন্ধ দেব'দৈত্য 
যখন তাহাতেও সন্তষ্ট ন। হইয়া সেই বন্ধন 
আরও কমিতে লাগিলেন, তখন মতি লোভের 
দশ] য)হা হয় তাহাই ঘটিল,_-যাহার শক্তিতে 
ভ্রিলোক-দুল্লভি অমৃতের উত্ত৭ হইয়া ছল, দে-ই 
আবার বিশ্ব-বিনাশী কালকুট উনগারণ করিল | 
ভধিক চিপিলে লেবু তিক্ত হয়, 'পর্বমতন্ত- 
গহিতং, এ সব ড'কের কথা! 

সমাঞ্জের বন্ধন অনিবার্য--বদ্ধনই সমাজের 
স্থিতি এবং শঞ্জি। মহুষ্যের সমাজ কতকগুলি 
বন্ধনেরই সমষ্টি । পশুপক্গীর মধ্যে প্রাকৃতিক 
বন্ধন ছাড়া অন্ত কোন বন্ধন নাই। জ্ুুতরাং 
তাহ।দের সমাজ এবং সামাজিক শক্িও নাই। 
যে সমাঙ্জের বন্ধন ধত দৃঢ়, সে সমাজও তত 
দৃঢ়) ঘে সমাজের যন্ধন হত শিথিল, দে সমাজ 
তত বিশৃঙ্খপ, তত অব্যবস্থ্‌, তত বিপন্ন । 

কিন্ত বন্ধন রক্ষার জন্ত, কি পীড়নের জন্ত ? 
শান্তর শাসনের জন্ত, কি সংহাবের জন্ত ? ব্যবস্থা! 
মজলের জন্ত, কি অমললের জন্ত ? যোগাবিষ্ট 
চিন্তার সহিত নিঃস্বর্থ ও সরন তাবে এই প্রশ্নের 
সমাধান করিবান সময় উপস্থিত হইয়াছে; আর 
আমরা অচিদেই বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হইহ কি চিল 
দিনের অন্ত বীচিন্া! বৃহিব, এই সমাধানের স্টপ- 
রেই তাহ! নির্ভর করিতেছে। বর্তমান সময়ে এই 
প্রশ্ন হিন্দু-সমাজের জীবন-সরণের প্রশ্ন হন 
দাড়াইয়াছে, এই প্রশ্ন হিন্দু-সদাজের জাপা 
মন্তক বিলোড়ন করিতেছে । ঘাহায়৷ হিন্দু, 
সমাজের নিয়ন্তরে আছে, তাহাদের গ্রাঞে 
স্বাধীনতার বাতাল লাগতেছে, ভাহারা মাথা 
তুলিতে চাহিতেছে। হাছান বলিতেছে “বসায়” 


“আম সংখ্যা। | 


আর পগ্যা্ল গ্লেভের* মত নৌকার বাতীয় 
বাধ। থাকিয়া সার জীবন দীড় টানিতে পাকি 
না। আমাদিগকে অধিকার দাও, হাত প] 
নাঁড়িবার স্বাধীনত! দাও, আমর বার্কেনছেডের 
অমর-কার্তি বীর-বৃন্দের স্তাঁয় স্বন্ব স্থানে 
দাড়াইয়া সমাজের মঙ্গলের জন্ত প্রাণ দিতে 
হয় দিব। তখন আমরা সমাজকে আপনার 
জিনিষ বলিয়া জা নব, কযেই কর্তব্য বিশ্বৃত 
হুইয়! কাপুক্ুষের ন্যায় প্রাণ লইম্বা পলায়ন 
করিব না ।” 

এই আলোড়নের ফল দুই শাখায় বিতক্ত 
হইয়া দেখা দিতেছে । যাহারা শক্তিশ|লী 
এংং বুদ্ধিমান, যাহারা “ম্ববন্দদে নিধনং শ্রেয়ঃ 
পরধশ্শে! ভয়াবহঃ৮ প্রপ্ৃতর্ূপে স্ন্মঙ্গম 
করিতে পান্নিতেছে, তাহার! অ।পনাদের অ'ভ- 
যে।গ এবং আকাঙ্ষাগুলি লইঘ্া একে একে 
সত্ব পদে হিন্দুলমজের নিকটে--ত্রাঙ্দণের 
দ্বারে উপস্থিত হইতেছে । তাহার! জানি- 
তেছেঃ যাহাদা কোন ধশ্ম মানেনা, কোন 
মষাজের ধার ধানে না) তাহাদেরও এরাজ্যে 
স্থান আছে) তবে তাহারা তোমাদের নিকট 
উপস্থত কেন? কেবল ধন্মভীরুতা, আত্ম- 
ম্যাপ! এবং সমাজের আকর্ষণই তাহার কারণ। 
আর বাহার! মাশা, উদ্যম এবং শক্তিশৃন্তঃ 
যাহার। আল্মন্মর্যযাদা এবং জা ত-মর্যযাদ|! একে- 
বারে হারহ্য়াছে। তাহারা হিন্নু সমাজের 
নিকট প্রভাঁখ্যান ভিন্ন আর কিছুরই প্রত্যাশা 
মাই ভাবিস্বা দলে দলে নীরবে ধর্মান্তর গ্রহণ 
ফাছিকেছে। 
,. জাজ্গণ। তুমি হিন্দুদহাজ্জের শীত, চারিযুগ্ 
জরি) কুজিই হিন্ুলদাজের ব্াবস্থাদীত। । 
কো নারালির রয়জ। উননিত উইল হি 


ব্রাহ্মণ । 
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তোমারই দ্বারে ব্যবস্থার জন্ত উপস্থিত হয়, 
এই দুদ্দিনেও সামাজিক প্রতিকারের দন্ত 
রাজঘারে যায় না| এই যেতোমার সমাজের 
অধিকার্ধ তোমাকে জিজ্ঞানা না করিয়াই 
সমাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে আবস্ত কদ্দি- 
য়াছে, আর অল্লাদ্ধমাত্র উচ্চাধকারের 
প্রার্থনায় তোমার দ্বারে আসিয়া দলাড়াইয়াছে, 
ইহাদের কি ব্যবস্থা করিবে, কর। ইহাদেন্ 
ক।হাকেও তুমি ছাড়িয়া দিতে পাব না, কাহা- 
কেও তুমি বিমুখ কণরতে পার না। যদি 
ছাড়িয়া দেও, অচয়েই তুমি সমাজ-শৃপ্ত সমাজ- 
পতি হইবে; যদি বিমুখ কর, আর কেহ 
তোমার দ্বারস্থ ইইবে না, তুমি শী্রই উচ্চা- 
সনত্রষ্ট হুইবে। এতদিন তুমি সকলকে 
পরীক্ষ। কবরয়া আসিয়াছ, কিন্ত আজ তোমা* 
রই ঘোর অগ্রি-পরীক্ষা উপস্থিত। পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইতে পার, মঙ্গল; উত্তীর্ণ না হইতে 
পাঝ) মরণের জন্ত--বিঙোপের জন্ত প্রস্তত 
হইতে হইবে। 

অনেক প্রণম্য পণ্ডিত এখনগু অতীতের 
আদর্শে বিভব, প্রাচীনের প্রেমে প্রমন্ত ! 
তাহাদের প্রতিজ্ঞা, প্রাচীন পথেই চলিব, 
প্রাচীন প্রথাই রক্ষা করিব, ইহাতে ধত যায় 
ধত থাকে | কিন্তু যাইতে বঙিলে যে সবই 
যায়ঃ লোম ঝনিলে যে কম্বল থাকে না, ইহা 
তাহারা বুঝিতে চাহেন না। তাহারা না 
বুঝ,ন, কিন্তু যেখানে ভিন্নধর্মবলখবী গুণারা 
দিবালোকে পুজ্যমান। দুর্গা-মুর্তি ভাঙ্গিয়া খণ্ড 
খণ্ড করিল, আর পুজকগণ সম্থুথে উপস্থিত 
থাকিগ্নাও তাহ! নিবারণ করিতে পারিল না, 
খ্যা-মাহাত্ধ্য বুবিবে যেই জামালপুয়ের 
লোকে। আর বুঝিতে সেই নুদুর..িভর-পশ্সিম- 
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সীমান্ত জেলার লোকে; যেখানে মুসলমানেরা 
হিন্দুর বালককে জোর করিয়! মুসলনান করি- 
তেছে, সম্ রপ্ত হিন্দুকে জোর করিয়' বাড়ী 
হইতে ধরিয়! লইয়া গিয়া! নিক্ষ:য়র জন্য আবন্ধ 
করিয়া বাথিতেছে | সত্য বটে, ছূর্বংলর ণল 
রাজ] থাকিতে এ সকল বিষয়ে প্রঞ্জার ভয়- 
ভাবন। নিরর্থক; কিন্ত জামালপুর এবং 
সীমাঞ্ত প্রদেশ যে এই রাজ্যের বাহিরে নহে, এ 
কথাটাও মনে রাখা! নিতাস্ত অনুচিত না হইতে 
পারে) কা.ফরিস্থানের কাফিরিজাতি হিন্দুই 
ছিল। তাহার চিরদন বিপুপ বিক্রমে মুনল- 
মান(িখের সগ্গে যুদ্ধ কারয়। আন্ম-রক্ষা করিরা- 
ছিল। অবশেষে আফংগ'নিস্থানের আমীর 
আব্দর বুহমান্‌ তাহাঁদিগের খিরুদ্ধে ধর্শাযুসধ 
ঘোষধণ। করিপেন, এবং অসংখ্য বন্দুক-কামন- 
ধারী মুসলমান-দৈন্ক পাঠাইয়া সেই মুষ্টমেয় 
ধন্ু্বাণবারা ক।ফির-বাঁরের ধ্বংশ সাধন করি- 
লেন। কাফিব্ি-বীপ্গণ জাতি, ধশ্দ এবং 
স্বাধীনতার জগ্ত যুন্ধ-যজ্জে জীবনাহুতি দিল, 
এবং তাহাদের স্ত্রী ও সন্তানগণ জয়লন্ধ ধন-রদ্ধ- 
ধনুর ণ-পূর্ণ শকট-মালার সঙ্গে সঙ্গে আফ গান- 
জাতির দাসত্বের জন্য প্রেরিত হুইল! কাফিনি- 
জাতির জন-বল থাকলে কি এমনটা হইতে 
পারিত ? এই সকল দেখিয়া! শুনিয়াও ধাহারা 
বলিবেন জাতীছ স্থিতিতে লোক-বলের প্রয্মোজন 
নাই, শ্বরং বৃহস্পতি আপিলেও তাহাদিগকে 
বুঝধাইতে পারিবেন না। ট্যাস্মানিয়ার 
অধবাপীর্দিগকে “শিকার” করিয়! ইংবাজেরা 
নিশ্মল করিতে পাবিতেন ন।, যদি তাহাদের 
জন-বল অধিক থাকিত। যে সকল জাতি আমে- 
নিকার আদিম অধিবাসীদিগকে নিশ্মুল করিয়া- 
ছেন) তাহারাই ভারতবর্ধষেও পদার্পণ করিয়া- 
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ছেন 7 তবে ষে ভারতবালী আজিও নির্মল হয় 
নাই, গেকেবল ত'হাদের ভাগ্য- বলের জন্ত নহে, 
কতকটা লোক-বলের জন্তও বটে। এত 
বিক্রান্ত বোয়ারজাতি ইংরাজের হাতে পরাজিত 
কেন? শ্বাধীনতার এমন উগ্রতপস্তার পবিস 
ক্ষেত্র পোলাণ্ড আত্ম জন্দণী এবং ক্ষারষরার 
কুক্ষিগত কেন ? আর পুষ্টান্তের প্রয়ে'জন নাই। 
বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই তোম্বাকে রক্ষা করিতে 
পারিবে না, ধনসম্প্দ বরং তোমাক প্রাণের 
কাল হইয়া দঈড়াইবে, যদ তুম লেঃক-বল 
হইতে ব্ঞ্চত হও । 

আমাদর পিতৃ-পুকুষের লোক-বলের 
বিশেষ পক্ষপ।তী ছিলেন, নতুবা বহুবিবাহের 
অর্থ কি, অনুলোম বিবাহের অর্থ কি, পুষ্টাম 
নরকের অর্থ কি, পিগুরক্ষ)ব জন্য দ্বাদশ প্রক নু 
পুত্রের ব্যবস্থার অর্থকি? কোলিক শাস্ত্র এবং 
পৈতৃক ব্যবহার কেবল শন্বার্থে বুঝ যায় ন।, 
চিন্তা দ্বারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহার 
ভাবার্থ, তাহার উদ্দেশ্টা, তাহার চরম লক্ষ্য 
বুঝিতে পাবিলে তবে ত বুঝ] হয় । 

অতি খরতর স্বদেশীর সময়ে ক্যাপিটাল 
নামক সংবাদপত্রে ম্যাক স্বাক্ষরিত 
একজন লেখক একটি প্রবন্ধ |লখিয়া ছিলেন) 
পত্রাস্তরে এ প্রবন্ধটি উহ্ত দেখিয়া পড়িয়া" 
ছিলাম। লেখক স্থানে অস্থানে যে সকল 
তঞ্জন গঞ্জন করিয়াছেন, তাহার অতি ক্ষীণ 
অন্পষ্ট ছায়া ব্যতীত একটি বর্ণও মনে নাই; 
কিন্ত তাহার একটি বাক্যের অর্থ হৃঃয়ে এমন 
ভাবে বসিয়। গিয়াছে যে, এ জন্মে তাহার 
স্থৃতি অপস্থত হইবে না। তিনি লিখিয়|ছেন, 
পপঞ্জাষে হিন্দু, এবং শিখ এক জাতি বলিয়া 
স্বীকার ফ্বাতে আমি উদ্ধন্তগ্রার় ছুইয়াছি 
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ম্যাক্দ্‌ মহাশয়ের উম্মত হওয়া আশ্চর্ষ্যের 
বিষ নহে, কারণ আঙ্জকাল নানা কারণে 
অনেকেই উন্মাদগ্রস্ত হইতেছেন। কিন্ত 
আশ্চর্ষ্যের বিষয় এই, এক জাতীয় দুইটি 
' সম্প্রদায় আপনাদিগকে এক জাতি বলিতে 
চাহিয়াছিল মাত্র; ইছাতে স্বদেশ; স্বাধীনতা, 
বনদেমাতরম্‌ কিন্বা বোমা-বারুদের নাম গন্ধ 
নাই; এমন সরল সাদা সতা কথা ম্যাক্‌দ্‌ 
মহীশয় ক্ষিপ্ত হইলেন কেন? ধ'হান! ভাতে 
ইংরেজ-প্রভৃতত্বর মর্গ্থল লক্ষ্য করিতে পারিয়া- 
ছেন, তীহারাঁই বুঝিতে পারিবেন, কেন। 
সাত কোটি মুসলমান সন্মমনিত, আর বিশ 
কোটি হিন্দু অনজ্ঞাত কেন? যাহা হউক, 
ম্যাক্লের জন্ত আর মধ্যমণালায়ণের প্রয়াজন 
হইবে ন।, শিখ্-সভা নাকি পিখিয়! পড়িগ়া 
জানাইফ়াছেন তাহার! হিন্দু নহেন। ভর্স 
করি অতঃপর জৈন, রাঁমানন্পী, বল্ল ভী, গৌরাঙ্গী, 
দয়[নন্দী, প্রতি সকলকেই খত দিয়! হিন্দুতত্বর 
দায় হইতে থখাল|স-পত্র লইতে হুইনে। 
ওয়াহাধী হাঙ্গামার সময় নাকি অনেক 
বিদ্রোহী মুখ কামাইত, কাছ! দিত, আর পুলিন 
দেখিলে বলিতে “মুই হেঁহু*। এখন উপস্থিত 
হিন্দুর পালা । এখন “আমি হিন্দু নই” বলাই 
অনেকের পক্ষে স্থবিধ'জনক । বলি? রক্তটা 
ব্লাইব'র কোন একটা বৈজ্ঞানিক উপাক্ক 
বাহির হয় না? কিন্তু ব্রাহ্মণ ! তোমার 
উপায় কি--তুমি পালাইবে কোথায় ? সকলেই 
হিন্দুত্বক নাওয়া রদ মনে করিয়! ছাড়ি দিতে 
পারে, কিন্ত তুমি সেট পার কই? তুমিষে 
' মার্কামার! হিন্দু! তবে এক উপ'য় আছে, 
ঘর্বনি আবিষ্কারের যুগে কেহই নিকুপার 
_ম্বছে। তোমারও নিস্তারের এক উপায় আবিষ্কৃত 


আন্মবণ। 
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হইয়াছে । তোমার বেদ ত “কৃষকের গান” 
হইয়াই রহিয়াছে, তোমার ইতিহীস নাই বলাতে 
প্রমাণের পথও বদ্ধ হইয়াছে, তোমার 
রামায়ণ-মহাভারত, এমন কি, ভগবদ্‌-গীতা 
গর্যযজ্ম বূপকে পরিণত হুইয়। উড়িয়া গিয়াছে । 
এখন যদি কলমের বাহাছুরী দেখাইতে পার, 
হিন্দুস্ব এবং ব্রাহ্গণত্ব বলিয়া বাস্তবিক কোন 
দিন কিছু ছিল নাঃ ও দুইটা সাহিত্যালঙ্কারের 
রূপক মাত্র, এইটি প্রমাণ করিয়! হি একট। 
প্রবন্ধ লিখিতে পার, তবে বীচিগ়া ত ষাইবেই, 
কোন কোন বিদন্মগুলে বাহবা পাইবে, 
সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হইয়া রহিবে। 
মূলকথা _ব্রাঙ্ষণ ! এখন তোমাকে বাবস্থা 
করিতে হইবে। তোমার এই বিশাল হিন্দু" 
সমার্জ ছত্রভঙ্গ ছিন্-ভিন্ন হইয়া যায়, হিন্দুত্ 
লোপ পায়, এ সময়ে ধীর্তা এবং বীরতার 
সহিত অগ্রসর হইপ্না উহাকে বক্ষা করিতে 
হটবে। তোমার ভাষায় কেবল ধন্মভীরু, 
শট নহে) ধনীর, শবটাও আছে, এখন 
তাহার সার্থকতা প্রদর্শ;নর সময় । সিংহ 
প্রঃয়ই সুপ্ত থাকে, সে সমস্ত দিন গঞ্জ 
বেড়ায় ন। কিন্ত ষখন সে জাগে, যখন সে 
গঞ্জন করে, তখন সমস্ত কানন-ভূমি সে গর্জনে 
প্রতিধ্বনত হয়, সমস্ত পণুপক্ষী নীরবে 
অবহিতচিত্তে সে গর্জন শ্রবণ করে। ইংরাজের 
সংস্পর্শে আইদার পর ইংরাজ-পণ্তিত এবং 
ইংরাজ-জুমণকারী হইতে আরস্ করিয়া সামান্ত 
্ুদী মুদী পর্য-স্ত কে তোমার ধশ্ম এবং সমাজকে 
নাড়া চাড়া না দিয়াছে, কে হক-না-হক্‌ দুই 
কথ! ন| বলিদ্বা ছাড়িয়্াছে? খ্টধম্ম এবং 
ইদ্লামধন্ধ লইয়া কোন কথ! নাই, কিন্ত 
তোমার হিন্দুর, বৌহ্বধর্দ এবং হিন্দুসমাজ লইন্া 


৩৯৬ 


পৃথিবী-ব্যাপিনী সমালোচনা এবং গবেষণ!। 
বুঝিলে ইহাতেই বুঝিতে পার জগচহে তোমার 
গুরুত্ব এবং দায়িত্ব কতত। সকলেই নাঁড়া 
দিয়াছে, কেহ কেহ আঘাতও করিয়াছে, কিন্ত 
তুমি তাহাতে ভ্রক্ষেপ কর নাই, স্থির হিমাচলের 
ন্যায় অটগরভাবে সমস্ত সহিয়া৷ ভগবন্ির্ভর এবং 
আত্মচিস্তায় নিমগ্জ, রহিয়াছ। তপশ্তার সময়ে 
এই নির্ভর এবং চিন্তাকে নিক্ষিঘই রাখিতে 
হয় কিন্ত কর্খের সময়েও ইহদিগকে নিচ্ছি 
রাখিলে যে দুর্দশা হয় আজ তোমার সমাজের 
সেই দুর্দশাই উপস্থিত। যাদি এই হট্গোলের 
মধ্যে এতপ্রন তুম কিছু বলিঘা ব করিম্বা 
থাক, তাহা চষ্টার মধ্যে গণ্য নহে, তাহা যেন 
মশা-মাছি তাড়াইপার জন্য নিদ্রিতের হস্ত-পদ- 
সঞ্চালন । এখন কর্শের সময়, সুতরাং 
গঁনান্তপূণ ধ্যানন্তিমিত নগ্ন বিক্ষপিত 
করিয়! জগতের দিকে চাহিতে হইবে, প্রবল 
ঝড়ে নিমজ্জমান তরণীর কর্ণ সবলে ধরিয়া 
তোন'কে ঈড়াইতে হইবে। সমাজের এই 
অবস্থা যখনই উপস্থত হইয়াছে, তখনই তুমি 
এই বীরত্ব “দথাইয়! সমাজকে রক্ষা করিয়াছ' 


আজ মআাবার তোমার বীরুত্বের সময় 
উপস্থিত । 
ত্রাঙ্গণ। তোমাকে সমাজের অবন্থ! 


বৃঝিষ। বাবস্থা! করিতে হইবে, রোগ বুঝিয়া 
&ধধ দিতে হইবে_তোম'দকে কলির মহার্য 
হুইতে হইবে, আর্ষণক্তি প্রয়াগে বিপন্ন সমাঁজ 
নিরাপদ করিতে হইবে। বীধা ব্যবস্থা সকল 
কাক্ষ চিরদিন চলে না, বাধা প্রেপক্রিপ্পনে 
সকল ঝোশের চিকিৎসা হঘ না । তিনিই 
সুচিকিৎসক,ধিনি কেবলমাত্র প্রচলিত ব্যবস্থা 
এবং ওঁধধের উপরে নির্ভর না করিয়া বোগী 


বঙগার্শন। 
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এবং রোগের অবস্থা লক্ষ্য করেন, এবং তদস্থু- 
সারে নিজের স্বাধীন বিচার-শক্তির যথোচিত 
নিয়োগ করিতে পারেন । কলেরা, ম্যালেরিয়া, 
প্লেগ্‌, বেরি-বেরি প্রসূতি নৃতন নৃতন সাজ্বাতিক 
রোগে এখন মানব-জা ত নির্মল হইতেছে, 
কবিরাজী বা ডাক্তারিততে আনন পার হইতেছে 
না, ইহাদের নিদান-আবিক্ষার এবং ব্যবস্থা 
উদ্ভাবন চাই। 

পৃথিবীতে অনেক গতর অভ্যুদয় হইয়া- 
ছিল, আবার বিলয় হইয়া গিয়াছে, কেবল 
প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্থনের সঙ্গে তাহার! 
ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে পারে ন।ই বলিয়া । 
মানবের এই শক্তি আছে, তাই আঙ্গও সে 
বচিনা রহিয়াছে । মানবজাতির মধ্যেও 
যাহার! ব্যবস্থ|-পরিবর্তনে পট, কেবল তাঁহারাই 
উন্নত হইতেছে, মার যাহারা সে কর্ষে; অশক্ত, 
তাহার! ক্রমশ ধ্বংসের নিকটবর্তী হইতেছে । 
জগতের সকল সভ্য জাঁতিই এই সত্য বুঝিয়াছে 
এবং বুঝিয়াই সাবধান হইয়া আম্মরক্ষা 
করিতেছে । সাবধান সময়ে না হইয়া অসময়ে 
হইলে কোন লাভ নাই, রোগের তাড়নায় 
জীবনী শক্তি হারাইয়া পরে ওবধ ব্যবহার 
করিলে জীবন রক্ষ। পায় না। ধর্দি বাচিতে 
চাও, যে মুহূর্তে রোগ বুঝিতে পারলে, দেই 
মুহূর্ত হইতেই সাবধান হও। প্রতিকারের 
চেষ্টা কর। তীব্র তিক্ত বিস্বাদ ওষধ সথ 
করিয়া, সাধ করিরা কেহ খায় কি? কিন্ত 
অবস্থা যখন রোগ, তখন তাহার ব্যবস্থাও 
তীব্র তিক্ত ওধধ। আগে রোগ-যুক্ত হও, 
তাহার পরে মাংস, পে।ল1ও, সনৌশ, মেঠাই, 
রুচিমত খাইও, রোগাবস্থা তাহা থাইলে 
মরিবে | 


৯ম সংখ্যা । 


অভিনব ব্যবস্থা দিতে হইলেই বর্তমান 
অবস্থা বিচার করিতে হইবে | যে অবস্থা হিম্দু- 
মহধিগণ ব্যবস্থা-শাস্ত্রের প্রণরন করিয়'ছিলেন, 
তাহা অনেক দিন হইল অতীত হইয়াছে _ 
'অবস্থ। নাই, ব্যবস্থা আছে; অ।বার যে সকল 
নৃতন অবস্থা আসিয়া “দখা দিয়াছে, তাহার! 
ব্যবস্থার জন্ত তোমার অপেক্ষা করিতেছে, 
জঅব্যবস্থিত থাকিয়া! সমাজ এবং জীবনে নানা 
অশান্তি, নাঁন। বিশৃঙ্খল| ঘটাইত্েছে । তোমার 
শাস্ত্রে আছে, ত্ত্রা্ষণ এবং স্ত্রী যেমনই অপরাধ 
করুক ন! কেন তাহাদের বধ-্দগড হইবে না। 
কিন্ত এখন আর সেদিন নাই। এখন একটি 
অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষকে খুন করিলেও 
মন্ত কুলীন, ধার্মিক, পণ্ডিত, সমাজ-পতি 
ব্রাহ্মণের ফাঁসি হইয়া যাইৰে। কেন এমন 
হয়? এখন যে সেই অবস্থা নাই-যাহাবা 
স্ত্রীকে সাক্ষাৎ জগদন্বার অংশ বপিয়া জান্তি, 
যাহার! ব্রাঙ্গণকে সাক্ষাৎ ভূদেব বপিয়া মানিত, 
এখন যেরাজদণ্ড তাহাদের হাতে নাহ, এখন 
যে ব্রাঙ্গণের হাতে ব্যবস্থা নাই, এখন যে 
শাস্ের গায়ে আইনের জোর নাই। তোমার 
শাস্ত্র বলে, শৃদ্র যদি বেদ উচ্চারণ করে, তবে 
তাহার মুখে প্রতপ্ত দ্রব লৌহ ঢাপিয়া দিতে 
হইবে কিন্তু এখন গাম়ুত্রী উচ্চারণ করিতে 
বা বেদের ব্যাখা করিতে কে মধিকারী নহে? 
তুমি তাহান্দর কি কগিতে পার ? 

তবেই দেখ! যাইতেছে, বাঁধা হইলে তুম 
শাস্ত্রের ব্যবস্থাও ছাড়িতে পাব। তোমার 
আচারে ষে বস্ত নাই, কেবল “গজভুক্ত 
কপিখবৎ* আবরণটি মাত্র আছে, তাহাও 
মি জান, তবু আববণটি ভাঙ্গিতে মমতা হয়। 
সুমি শৃত্রের জল থাও না, কিন্তু তোমার 

৮ 


স্রাঙ্মণ। 


৩৯৭ 


পৈতাধারী পরিচারক ত্রাঙ্মণট যে কোন কুলে 
জাত এবং কিরূপ সদাচার-সম্পন্ন, তৃমি নান! 
ভয়ে তাহ! জানিতে চাও না, পাছে প্রায়শ্চিত্ত 
কব্িতে হম, পাছে ত্রাক্ষণের অভাবে ঠাকুর- 
(সনা আচল হয়। তুমি ব'ভিচারিণীর হাতে 
জল ও নখ, কিন্তু যে ভক্তিমতী শিশ্যানীটি 
কপলে উজ্জল ফোটা] ক।টিয়া গলায় মোট! 
মাল! পরিয়া তোমার পরিচর্যা মনপ্রাণ 
ঢালিয়! দিয়াছেন, তিনি ভগবত্কপার কত- 
দূর অধিকা“রণী, ধ্যানস্থ হইয়া তাহা বুঝিতে 
তোম!র সাহসে কুলায় না, পাছে “বিদায়” 
বন্ধ হম। তোমার “পিগুদাতা” পুত্র সহরের 
উচ্চশিক্ষা লাভ করতে যাইয়! কত রকমে 
তোমার পি চটকাইঙেছেন, তুমি তাহার 
খবর লণ্ না, পাছে অমৃত-ভাগ্ে বিষ বাহির 
হইয়া পড়ে! অরধিক দৃষ্টান্ত 'নিশ্প্রয়োজন। 
প্রাচীন বাবস্থা লোকের ভক্তি, বিশ্বাম এবং 
সম্মঃন শিথিল হইক্সাছে, অণচ একট! কিছু 
রীতি-পদ্ধতি-ব্যপস্থা ধরিয়া! না চলিলে সভা 
সম!জ সহা করিতে পারে না, তাই এ কপটা- 
চারের অশাস্তি ভোগ। কালের অন্গকৃল, 
প্রকৃতির অনুকূ্, পরিবস্তিত অবস্থার অনুকূল 
ব্যবস্থা যদ বর্তমান থাকিত, তাহা হইলে এই 
কপটতার নিরর্থক বোঝা দিনরাত্ি বুকের 
মাঝে লইয়! বেড়াইবার প্রয়োজন হইত না,-- 
পিতা-পুজ, গুর-শিহ্য, প্রভু-ভূত্যের মধ্যথানে 
সনোহ, অবিশ্বাস এবং ঘ্বণার এই পরদাখানি 
থাকিত না। ইহাতে যে অপকার হইতেছে, 
তাহা চিন্তা করিলে পাগল হুইতে হয় । 

যখন ভাবতে ব্যবস্থা-শান্ত্র প্রণীত হইর1- 
ছিল, তখন রেল, নার, বিজ্ঞাতীয় শিক্ষা এবং 
তিন্ংশ্মীর সে একত্র বা; ইহার কোনটাই 


৩৯৮ 


ছিল না, স্বৃতরাঁং এ সকলের উপযোগী ব্যবস্থা 
হইতে পারে নাই। এই সকল অভিনব 
অবস্থ! যখন স্থায়ী, তখন আর অপেক্ষায় কাল- 
হরণ না! করিয়া তাহাদের উপযোগী ব্যবস্থা 
করিয়া ফেলাই যুক্তিযুক্ত; কেন না, উহাতে 
ধত বিলম্ব হইবে, ততই ব্যক্তিগত এবং 
জাতিগত উয় প্রকার ক্ষতি, হিন্দু-সমাঁজ ক্ষতি 
অ:নক সহিয়াছে, আর সহা করবার শক্তি 
তাহার নাই। এই যে একটা সময় অ[সিয়।ছে, 
ইহ] হিন্দুর জীপণ-মরণের সন্ধিস্থল। এখন 
মাধাস্থ্য অবলম্বন করিবার অবকাশ হিন্দু- 
সমাজের নাই; এখন হয় ওনাসীন্ত অবশ্বন 
করিয়! মরিতে হইবে, না হয় পুরুষকার অবলম্বন 
করিয়া বীচিতে হইবে । 

প্রাঙ্গণ ! আর ষেযাহাই বলুক, তোমার 
মহানিন্দুক এবং ঘোব শক্রও তোমাকে কোন 
দিম নির্বোন বলিতে সাহন করে নাই, 
চিরদিন বুদ্ধিমত্তা এ+ং চিন্তাশীলতার জঙ্ভ তুমি 
প্রসি্ধ। এখন সেই বু্ধি এবং চিন্তার প্রয়োগ 
করয়! ম্বাতি এবং স্বর্মম্মনকে বীচাঁ৭। 
জগতের অবস্থ। কি, বিশ্বমানবের গতি কোন্‌ 
দিকে, কালের রথচক্র কেমন দ্রতবেগে 
ঘুবিতেছে, তাহা! স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া 
দেখ, এবং নিজের গন্তবয--কর্তব্য স্থির কর। 
তুমি কে।ন কালে অন্তের কোন খবর রাখ 
নাই, ভারতকেই পৃথিবী মনে করিয়া 
ছিন্দুকেই বিশ্ব-মানব মনে করিয়া সমস্ত ব্যবস্থা 
প্রণয়ন করিয়াছ? সমস্ত কাধ্য-সম্পীদন 
করিম্বাছ, তাহাতে বিশেষ কোন বিদ্ব ঘটে 
নাই। কিন্তু এখন তোমার দিগ্বলয়ের 
পরিধি অনেক বিস্তীর্ণ হুইয়াছে, এখন সমস্ত 
পৃথিবী স্প্ংলাকফে তোমার চক্ষের সম্ভুখে 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, পৌষ) ১৩১৬। 


উপস্থিত হইয়াছে । সাবহিতচিত্তে চাক়িদিক 
চাহিয়া দেখ, জগতের অবস্থা চিন্তা করিয়! 
বুঝ, নিজের অবস্থার সঙ্গে সকলের তুলন' 
কর, এবং পর্যবেক্ষণ দ্বারা সুগ্মতত্ব আবিষ্ষ'র 
করিয়া তাহার উপরে ন্যায়, সত্য, উদারতা গ 
বিশ্ব-প্রেমের সাহাযো এমন ব্যবস্থা গঠন কর, 
যেন তাহা! দেখিয়! বিশ্ববাপী বিশ্ময়ে অবাক্‌ 
হয়, যেন তাহা! আর দেশ ও কালের গণ্তীতে 
নিবন্ধ না হয়, যেন আর অবস্থার পরিবর্থন 
তাহাকে ব্যর্থ এবং নিক্ষিম্ব ন। করিতে পাঞ্জে, 
চর্ণ“বচুর্ণ না করিতে পারে । 

যে প্রশ্ন করে, যে সমস্যা উপস্থিত-করে। 
সে ক্ষুদ্রতম হইতে পারে; কিন্তু থে প্রশ্নের 
সমাধান করে, যে সমস্যা-পৃরণ করে? সে 
চিরদনই খুব বড়। আমি তোমাকে খুব বড় 
বলিয়াই বিশ্বাস করি, সেই জন্যই এই জটিল 
সমস্যার মীমাংসার জন্ত তোমার শরণাপন্ন 
হইলাম) হিন্দুর শান্ত, আচার, সাধন-পদ্ধতি, 
বিশেষতঃ হিন্দুর জাতিভেদ চিবদ্দন হিন্দু- 
সমাজকে অভেগ্ত ছূর্গের ন্যায় রক্ষা করিয়! 
আসিয়াছে, অথচ সেই দুর্গই নাকি এখন 
তাহার চিররক্ষিত সম।জকে ছাড়িয়া দিতেছে, 
ভাঙ্গিয়। ফেলিতেছে! তে।মাকে বিচার-বুদ্ধি এবং 
সাধনশক্তি লইয়! এই সমপাৰর ভিগুরে প্রবেশ 
করিতে হইবে, ইহার কোথায় কি ফাঁক আছে, 
কোথায় কোন্‌ ছিদ্র হইয়াছে, তাহা স্বচক্ষে 
প্রত্যক্ষ করিয়া ছুর্গটির সংস্কার করিতে হইবে_- 
বিশ্বকশ্মার নৈপুণ্য সহ তাহাকে কাল-জম্ী করিতে 
হইবে। 

ভারতবধাঁয় মুসলমান বাঁ থুষ্টানের প্রধান 


/গৌরবের বিষয় বাহুবল? কিন্তু হিন্দুর গৌস্মব 
(করিবার জন, বিজ্ঞান, নীতি। ধর্ম প্রভৃতি 


৯ম সংখ্যা। | 


শত সহ বিষয় আছে । হে ব্রাহ্ষণ ! যাহাতে 
উচ্চনীচ প্রত্যেক হিন্দু তোমার ধর্দের শীতল 
ছায়ায় দগ্ডায়মান হইম্না সেই গৌরব সমভাবে 
অনুভব করিতে পারে, যাহাতে সকলেই হিন্দু 
বলিম্বা পরিচয় দেওয়া একটা সম্মানের ব্যাপ|র 
বলিয়া! মনে করিতে পারে, যাহাতে ছে!ট বড় 
কোন হিন্দুকে নিজের হিন্দুত্বের জগ্ত লঙ্জিত, 
অবজ্ঞাত, অপমানিত বা ঘ্বণিত হইতে না হয়, 
তোমাকে সেইন্ধূপ বিধান, সেইক্রপ ব্যবস্থা, 
সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হহবে। 
যদি পার, তোমার ত্রাঙ্মণত্ব সার্থক; যদি না 
পার, তোমার বুদ্ধিকে ধিক্‌, তোমার বিদ্বাকে 
ধিক তোমার নেতৃত্বকে ধিকৃ। এবার তোমার 
শেষ পরীক্ষা উপস্থিত। এবার ভোঁষার 


শ্ীমুস্তি-বিবৃতি । 


৩৯৯ 


উচ্চাদন হইতে পড়িয়া ধূলি-ধৃদরিত হইবার 
লক্ষণ চারিদিকে ব্াক্ত হইতেছে । তোমার 
পুরুষকার প্রদর্শনের সমম্ম আব কবে আসিবে? 
তোমার পুর্বপূরুষ নিজের অস্থি দান করিয়া 
স্বজীতর মঙ্গল_জগতের কল্যাণ সাধন 
করিয়াছিলেন ; তুমি কিরূুপে সেই পিতৃঞ্চণ 
পরিশোধ কর, কি দিয়া হিন্দুঙ্জতি এবং 
বিশ্বমানবের মঙ্গল সাধন কর ; তাহাই দেখিবার 
জন্য সম্যজগতের অনন্ত চক্ষু তোমার দিকে 
চাহিয়া রহিয়াছে । জড়তা ঝাড়িয়া দুরে 
নিক্ষেপ কর, উৎসাহে হৃদয় পূর্ণ করিয়া 
অগ্রসর হও; ভয় নাই, জগদস্বা৷ মহাশক্তিরূপে 
অভয় এবং সিদ্ধি লইম্মা তোমার পশ্চাতে” 
রুহিয়াছেন। 


গ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী | 


্রীর্তিববিরিতি | 


্ঠন্কি। 
মা 


অবতরধিক!। 
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এখনও ভারতধর্ষের বিবিদ পর্বতকন্দরে, 
দেবমদ্দিরে, বনান্তরালে, বৃক্ষমূলে বা ধরণাতলে 
ঘে সকল শিলানির্িত বা ধাতুনির্টিত গ্েবদেবীর 
বিচিত্র শ্রীমৃত্তি দেখিতে পাওয়' যায়, তান 
বাহ্দুর্টিতে মুক জড়পিগুমান্র বলিয়া প্রতিভাত 


হইলেও অতিশায়িতরূপে মুখর । তাহাদের 
আয়তন) গঠনস।মগ্রী) রচ্না-কৌশল, 


স্বহববিষ্ঠাস ও অঙগলাবণ্য পুরাকালের কত 
ক্বাছিনী ব্যক করিগ্না আসিতেছে, কেবল 


শাপলা পো বাপ কপ পাপ শী শশী পাপী পা শিশির আরকি 


ধথামে।গ্য আলোচনার অভাবেই, তাহ! 
আমার্দিগের নিকট অপরিচিত হইয়া 
রহিয়াছে । 


এই শ্রেণীর খ্রীভিহাসিক আলোচনা থে 
শান্ের অন্তর্গত, তাহা “শ্রীমৃর্বি-বিবৃতি* ৬ 
নামে ইউরোপীয় ম্তধীসমাজে সুপরিচিত 
হইয়া! উঠিয়াছে। কিন্তু তাহা সমধিক শ্রম" 





*্ [01000270101 মানে ইউরোপীয় সুধীসমাজে 
স্বপরিচিত শাস্ত্র আমাদের ভাষায় “জীমুর্তি-বিবৃতি” 
নাষে কখিত হইলে, সম্যক অর্থ প্রক।শ করিতে 
পারিবে বলিয়া, সেই নাম গৃহীত হইয়াছে। 


৪৫০ 


সাধ্য সাহিত্যচর্চা বলিয়া, এখনও বঙগসাহিত্যে 
আশানুরূপ সমাদর লাভ কবিতে সমর্থ হয 
নাই। অল্পাদন হইতে এ বিষয়ে কিছু কিছু 
আলোচনার স্ুত্রপাত হইম্মাছে। কিন্তু 
ধারাবাহিক আলোচনান্ন প্রবৃত্ত হইবার উপধুক্ত 
ধথাযোগ্য উদ্যম এখনও ভাল করিয়া আম্ম- 
প্রকাশ করিতে পারে নাই । 

তাহার কাঁরণ-পরম্পরার অভাব নাহ । 
আমাদের দেশের অগণ্য উপাসক-সম্প্রদায়ের 
যে সকল .পুরাতন উপাক্তমুত্তি নানাস্থানে 
আবিষ্কৃত হইন্লােঃ এবং সময়ে সময়ে 
আবক্ষ্কিত হইতেছে, তাহার সহিত পুরাতত্বের 
কিরূপ সংশ্রব ছিল, তাহার তথ্যান্ুসন্ধানের 
পথ এখনও সম্পূর্ণরূপে উদঘ।টিত হয় নাই। 
স্থানভেদে, কালভেদে, সম্প্রদায়গত-প্রয়োজন- 
ভেদে এবং শিল্পাচার্য গণের ব্যক্তিগত-প্রতিতা- 
ভেদে, এই সকল পুরাতন শ্রীুর্তিফলকে এত 
অধিক বচনাপার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া! থাকে 
ষে, তত্তাবতের সামগ্রস্ত সাধিত করিয়া প্রবদ্ধ 
ক্লচনা করা নিকতিশয় শ্রমসাপা ব্যাপার 
বলিগা, তাহার প্ররাস পথ্যস্তও সাহিত্যি কগণের 
নিকট সমুচিত সমাদর লাভ করিতে পারিতেছে 
না! 

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলসনের সুযোগ্য 
সম্পাদক মহাশয় এই সকল পুরাতন শীমূর্তির 
কতকগুলি আলোকচিত্র সংগৃহীত করয়া, 
তদবলম্বনে প্রবন্ধ বচন! করিবার জন্ত অনুরোধ 
জ্ঞাপন করম, উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে 
এতাদ্বষস্গক বিধিধ তথ্যান্ুলন্ধানের 'কছু কিছু 
আগ্নোজন কর! হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত যে 
সকল শ্রীমূত্তি-চিত্র সংগুহীত হইয়াছে, তদবলম্বনে 
কোনগপ তথ্যালোচনাক় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ষে, 


ব্জদর্পশন। 


[ ৯ম বর্ষ, পৌষ, ১৩১৬। 


্রীমূর্তি-বিবৃতি-শাস্থের কতকগুলি মূলতথ্যের 
আলোচনা আবশ্ট্ 

অনধিকারচচ্চা ও উচ্ছজ্খলত! এই দুইটি 
পবিহাধ্য দৌধের যথাসাধ্য নিবারণোপায়্ 
উদ্ভাবিত করিবার আশায়, সে কালের মনীষি- 
গণ সকল বিষয়্েরই বিবিধ বিধিনিষেধাআ্বক 
স্রত্রবচনার প্রয়।স স্বীকার করিতেন । তদন্থুসারে, 
অন্ত ন্ট বিষয়ের ন্ায়, শ্রামুত্তিরচনারও বিবিধ 
শিল্পস্ত্র প্রচলিত হইয়।ছিল। কালক্রমে শিল্পের 
অধেগতির সঙ্গে সঙ্গে সে সকল শিল্পন্ত্রও 
প্রয়েজনাভাবে হতাদৃূত হহয়! বিলুপ্তপ্রায় 
হইয়া পড়িয়াছে ! প্রসঙ্ক্রমে পুর ণতন্ত্র দিতে 
তাহ।র যাহা কিছু সারসংগ্রহ প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। যথাযোগ্য আলোচনাৰ অভাবে 
পারিতাষিক শব্দের অর্থবোধের অসামর্থ্ে-- 
পোকসমাজের পৃর্বসংস্কারের নানারূপ পরিবর্তন 
সংঘটনে,--তাহাও লোঁকসমাজে--অপরিজ্ঞাত 
হইয়] উঠিয়াছে ! 

জজ উত্তরব্গ-গাহ্ত্য-সন্মিলনের সুযোগ্য 
সম্পাদক মহাশয় তথ! বগুড়া সেরপুরনিবাসী জীযুক্ত 
হরগোপাল দাস কুওু, মালদহনিবারসী পণ্ডিতবর 
শ্রীযুক্ত রজনীকাস্ত চক্রবর্তী, জীম়ুক্ত কুষ্চলাল চৌধুরী, 
শ্রীযুক্ত রাধেশচন্ত্র শেঠ, এবং রাজসাহীনিবাসী 
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, শ্রীদুজ শ্রীরাম দৈত্রেয়। 
ও গ্রবন্ধলেখক শ্রীমু্ি-তত্বালোচনায় ব্যাপৃত থাকিয়া 
বরেন্্রভূমির নানা স্থীন হইতে যে সকল মুরিচিত্র ও 
মুিবিবরণ সংগৃহীত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, 
প্রধানতঃ ত্দবলম্বনেই প্রবন্ধ সংকলিত হইতেছে । 
প্রসঙ্গক্রমে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের গ্ীমূর্তির 
বিবন্নণগ ইহাতে স্থান লাভ করিবে । যদি অন্ট 
কেহ অনুগ্রহ করিয়া প্রবন্ধলেখকের নিকট কোনও 
শ্ীমুর্তি-চিত্র প্রেরণ করেন, তাহাও সাদরে স্বীকৃত ও 
আলোচিত হইবে। | 





৯ম সংখ্যা। ] 


শীমৃক্তি-রচনা-প্রথ। কত পুরাতন, বর্তমান 
প্রবন্ধে তাহাব সম্যক আলোচনার স্থান হহতে 
পারে না। তবে ধীহারা বিশ্বাস করেন "ভারত- 
বর্ধে এই শ্রেণীর কলানৈপুণ্য গ্রীকবিগের 
অন্থকরণেই আয়ত্ত হইয়া থাকিবে,” তীহাবা 
তথ্যনূসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেই জানিতে পরবেন, 
-গ্রীকগণ ভারতসীমায় পদাপূণ করিবার 
সৌভাগ্যলাভের পূর্বকালেও শরমূর্তিরচনা- 
প্রথা ভারতবর্ধে অপরিজ্ঞাত ছিল না। সম্প্রতি 
কলিকাতা কলাবিস্ালয়ের ভূততপূর্ব্ব গুযো গ্য 
শিল্পাচাধ্য শ্রীবুক্ত হাভেল সাহেব মহোদয় এক- 
খানি সুলিথিত গ্রন্থে * ভ।রতীয় ভাঙ্কপ্য-ণিগ্ভার 
মৌলিকত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়া! এতদ্বিষয়ক 
বহু ত্রাস্ত সিদ্ধান্তে মুলেচ্ছেদ  করিয়! 
দিয়াছেন । 

গ্রীকগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের সহিত 
পরিচিত হইবার সুযেগ লাভের পূর্বকাল 
হইতে, ধীহারা সমুন্নত সভ্যতাসোপাঁনে 
আরোহণ করিম গ্রতিভাবলে সুকুমার সাহিত্যে 
ও অন্যান্ত কলাবিষ্ঠায় সাফল্যলাভে সমর্থ 
হইয়। জগন্দিখ্যত রুতিব-গৌরবের-মধিকাবী 
হইয়া উঠিমাছিলেন, তাহারা ষে কেবল চিত্রে 
ও ভাস্কর্যেই কিছুমাত্র কৃতিত্ব প্রদর্শনের সাম্য 
ঙগাভ করেন নাই, এরূপ অন্রমান নিতান্ত 
ভিদ্বিহীন ৭ অশ্রদ্ধেয়। 1 পরকালের 


সপ লালা পাস আস্সাপীপ পাশপাশাসপরী কিমা শি পিস পপ 
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শ্রমুন্তি-বিবৃতি। 


৪৩১ 


এসিয্লানিবাসিগণ বাঞ্জ্য ব্যপদেশে ইউরোপের 
পণ্যবীথিকায় উপনীত হইতেন; ইউ- 
রোপীয়গণের পক্ষে তৎকালে এসিয়ার 
পণ্যবীথকায় পদ্দ।ণ করিবার সম্ভাবন1! ছিল 
না। তঙ্ন্ত গ্রীকগণ বহুকাল পধ্যন্ত ভারতীয় 
পণ্যন্যের সাহত সুপরিচিত. থাকিয়়াও 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ভারতবর্ষের সহিত (কছুমান্ত 
পরিচিত ছিলেন না। পারসিক-সেন গ্রীক- 
দেশে আপতিত হইবার পর, অকন্মাৎ গ্রীকবীর- 
গণের চেতনাসঞ্চাবের স্ুত্রপাত ঘটে। তাহার 
পর মহাবীর সেকন্দর শাহের পতাকাবাহী 
গ্রাক€সনাদূল. ভারতসীমায়; উপনীত হইবার 
সময় হইতেই, প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীকদিশের পক্ষে 
সাক্ষাত সম্বন্ধে ভারতবর্ষের সাহত পরিচিত 
হইবার অবসর উপস্থিত হয়। তাহার পূর্বেও 
ভারতবর্ষের দেবমন্দির শ্রীমুর্-কিরণে উত্তাসিত 
ছিল। .কিন্তু তাহার প্রমাণসংগ্রহে পরিশ্রান্ত 
হইবার প্রয়োজন নাই | ভারতীয় উমৃর্ি- 
তত্বের অন্তরালে মে একটি বিশেষত্ব-জ্ঞাপক 
ভারতীয় ভাবসামগ্রী ও অধ্যাস্মতত্ব প্রচ্ছন্ব 
হইয়া রহিয়াছে, তাহাই গাবতীয় শ্রীমূর্ডিবিজ্ঞ।নের 
মৌলিকত্ব সংস্তাপনের পক্ষে সর্ববোত্কষ্ট প্রমাণ 
বলিয়া! উল্লিখিত হইবার যোগ্য ;--তাহা 
কাহারও অনুকরণ-লন্ক বলিয়া কথ হইতে 
পারে না;-তাহা ভারতবর্ধের অনন্ত সাধারণ 
প্রতিভা-বিজ্ঞাপক অন্তর্তির অনির্বচনীয় 
পুণ্যফল ! ্‌ 

সেই অস্তরুষ্টির প্রভাবে) ভাতীয় তক্তসমাঞ্জ 


পপ পাশ কক ০ 
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৪০২ 


শরীমূর্তি-বচনায় ব্যাপৃত হইবাব প্রথম উপক্রম 
হইতে, প্রায় সর্বশ্রেনীর বিশুদ্ধ দ্রব্যেই প্রীমূর্তি- 
রচন|র চেষ্টা করিয়া! পাকিবেন। কোন শ্রেণীর 
শ্রমূর্তি কিরূপ দ্রব্যে নিশ্মিত হইবে, তাহারও 
প্রয়োঞ্জনাম্নুরূপ নির্ধাচন-নিয়ম প্রচলিত হইয়া 
থাকিবে ইহা ভারতবর্ষের স্তায় প্রতিভাসম্পন্ন 
স্থুসভ্য দেশের পক্ষে সর্বথা স্বাভাবিক হইলেও 
অর্ধিকাংশ ইউরোপাঁর পণ্ডিত অনুমান করেন, 
_-ভাবত-ভাস্বর্যা প্রথমে কাকুকণ্মে অভ্যন্থ 
হইরা, উত্তরকালে শিল্/কম্ম শিক্ষা করিতে 
প্রবৃত্ত হইছিল ।” এই শ্রোর পগুতগণের 
বিশ্বাস,__শ্রীমূর্তিরচনা প্রথা পুর।কালে তারত- 
বর্ষে অপরিজ্ঞাত থাকিলেও, শিলামুণ্তি গ্রীক- 
দিগেরই অন্ুকরণ-লব্ধ 

এই সকল ইউরোপীয় পণ্ডিত শিক্ষায়, 
পর্যযবেক্ষণশক্তিতে১  বিচার-বিজ্ঞতায় জগ- 
দিথ্যাত। কিন্তু হারা কেহই শ্রীমুস্তির 
উপাপসক বলিয়! পরিচিত হইতে পারেন না। 
সুতরাং ইহাদিমের পক্ষে অনেক ববযের 
রহস্ততেদ করা অসম্ভব । শ্রীমুর্তিণ উদ্ভাবনান 
মূল কোথায়, অনেকেই ভশ্প্রতি দৃষ্টিপাত 
করেন নাই। 
“সাধক|ন।ং হিতার্থার ব্রহ্মণে! বূপকমনা 

সাধকগণের ছিতের জন্ত বর্গের বিবিধরূপ, 
হহ।ই একমাস প্রয়োঞ্জন। সাধকগণ সেই 
প্রয়োজন উপলব্ধি কবিখামাত্র, প্রশ্মোজন।নু- 
ঝোধে দুই প্রেণীর মূর্ডির»নায় প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছলেন। তাহা “চল|চল” নামে সাধক- 
সমাজে স্ুপরিচিত। যাহা নিক্পত একস্থানে 
প্রতিষ্ঠিত থাকিয়। ষ:থাঁপচারে অর্চিত হইবে, 
তাহা “অচল” ) এবং যাহ! নানা স্থানে নীত 
হইল! অচ্চিত হইতে পান্সিবে, তাহা “চল*-_ 


বঙজদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, পৌষ, ১৩১৬। 


এইরূপ সাধারণ সংজ্ঞ! নির্দিষ্ট হইতে পারে। 
চলঘূর্তিকে দীর্ঘস্থায়ী করিতে হইবে তজ্জন্ 
দীর্ঘস্থ, যী গঠনসামগ্রী আবশ্যক, তাহা 
সহজেই প্রতিভাত হইবার কথা। চলমুর্তির 
মধ্যে যাহা অঙ্চনান্তেহই বিসজ্জিত হইবে, 


তাহার আন্ত দীর্ঘস্থায়ী গঠনসামগ্রী সংগ্রহে 
পারিশ্রান্ত হইবাবু প্রয়োজন নাই, তাহা 
সহজেই প্রতিভাত হইবার কথা । সুতরাং 


শীমূর্ভিনিশ্মাণের প্রথম উপক্রম হইতেই, 
উভয়খিধ প্রয়েজনানুরোধে, সাধক সমাজকে 
নানাশ্রেনীর স্থারী এবং মস্থাযী গঠনপামগ্রী 
নিব্বাচনে ব্যাপৃত হইয়/ছিল। 
[িপিঝছুল এবং বনবহুল উত্তর্ভারতে শিল।, 
ধর প্রহ্থতি কোন শ্রেণীর গঠননমগ্রীরই 
অভাব ছিল না । একপ ক্ষেত্রে প্রথমে দারুমুর্তি 
ও পরে শিলামৃত্তি উদ্ভাবিত হইবে কেন, 
তাহার কোনরূপ বিশিঞ্ কারণ দেখিতে পাওয়! 
যায় না। “দারুকশ্মের সুপরিচিত শঙ্ত্র 
সাহযে।ই ভাঙ্করগণ শিল।কণ্ম সম্প,দন করি- 
তেন,”_-ইহার উপর নির্ভর করিম়াই এন্প 
(সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । তাহা সর্বথ! 
সত্য হইলেও) তদ্বারা! এই সিদ্ধান্ত ফললাভ 
করিতে পারে না। শিলাফলকে ও দারু- 
ফলকে প্রথমে শ্রীমুত্তি অঙ্কিত করিয়া, তাহার 
পর শন্ত্রমাহায্যে উতকার্ণ করিতে হয়। 
অঙ্কিত করিবার ও উ্ৎকীণ করিবার প্রণালী 
উভয় স্থলেই একরূপ । কিন্তু শিলা মুত্তি উতকীর্ণ 
হইলেই আঁচ্চত হইবার ঘোগ্য হইত্তে পানে। 
দাুমুন্তি সেরূপ নহে। তাহাকে অর্চনার 
উপযোগী করিয়া তুলিতে হইলে, তাহার উপর 
বিবিধ লেপ ও বর্ণবিস্তাস করিতে হয়। ভাছা 
তাঙ্বর্ধ্য ও চিত্র উভয় প্রকার কলাব্দ্যার 


হহতে 


৯ম লংখ্যা। 


প্উপব নির্ভর করে। সুতরাং রীমৃত্তি-রচনার 
প্রথম প্রয়াসের সময়ে, সর্বাগ্রে ঘারুমৃত্তিবচনা য় 
ব্যাপৃত হইবার সম্ভাবনা অধিক বলি] স্বীকার 
করিতে সাহস হয় না। তাহা অপেক্ষাকৃত 
উত্তরকালে উদ্ভাবিত হষ্টবাঁব সন্ত বনাঈ 
অধিক। কাবণ, প্রথম উপক্রমে, মানব- 
সমাজের পক্ষে অল্লায়াসে অভীষ্ঠ সাধনের 
চেষ্টা করাই স্বাভাবিক । 

যখন নানা গঠনদ্রবা বাপ্হত হইবব 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়৷ যাইতেছে, তখন মর্দাগ্রে 
কিন্ধপ গঠনদ্রব্য ব্যবহাত হও] সম্ভব তাহা 
জানিতে হইলে, গঠন-সমগ্রীভেদে কত ভিন্ন 
ভিন্ন শ্রেণীর শ্রীমুর্তি প্রচলিত হইয়াছিল, 
তাহারই আলোচনা আবশ্যক । এ বিষয়ে 
চরদিন একরূপ শ্রেণীবিভাগ প্রচলিত ছিল 
বলিয়া বোধ হয না। কারণ, মানবসমাঁজেব ক্রম- 
বিকাশশীল গঠন-প্রতিভ। ক্রমে নতন নঙন 
গঠনসামগ্রীর উদ্ভাবনা করাই স্বাভাবিক । 
সংস্কতসাহত্যেও তাহারই আভাস প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। কিন্তু শ্রীমুর্তিকচনার প্রথম 
প্রয়াদের কথা কোন্‌ সুদূর অতীতকালের 
বিশ্বতির-গর্ভে বিলীন হইয়া! গিয়াছে ; এখন 
কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণীর শ্রমৃত্তি নিশ্মিত হইয়াছিল, 
তাহাবু তথ্য-নির্ণয়ের সম্ভবনা নাই । উত্তর 
কালে গঠনদ্রবা-ভেগ্দ চারিশ্রণীর শ্রীমৃত্তি 
প্রচলিত হইবার কথা মত্শ্যপুরাণে উল্লাথিত 
আছে যথা) 


“চিত্রা চৈব লেপ্য। চ শন্কোতৎবীর্ণ চ পাকজা। |” 


এই শান্ত্রবাক্যের মধ্যে কাহার পর কোন্‌ 
শ্রেণীর শ্রীমৃত্তি উদ্ভাবিত হইঘাছিল, রচনা- 
কৌশলে তাহার কোনরূপ আভাস প্রদত্ত 
ইয়াছে কিনা) তৎসমন্ধে সংশয়হীন হইবার 


শ্রীমুদ্তি-বিবৃতি। 


উপায় 


বাখ্য। প্রদত্ত হইয়াছে । 


৪০৩ 


নাই। কিন্তু মানব-আনের ক্রেম" 
বিকাশের কথা স্ররণ করিলে মনে হয়, যে 
পর্যায়ে শ্রেণীচত্ুষ্টুহ্গ উল্লিখিত তাহাই হয় ত 
উদ্ভতাবন।ব স্বাভাবিক ও এীতিহাপিক পর্য্যায়। 
শ্রীমৃত্তি প্রথমে মানসপটে কলিত হইয়া, পরে 
বাস্বস্তর সাহায্যে নিশ্মিত হইয়াছিল । সুতরাং 
গুহানিবাশী সাধকেব পক্ষে সন্থস্থ শিলাপটে 
মৃত অঙ্কিত করিবার প্রয়্াসকেই প্রথম প্রয়াস 
বলিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা! হ়। তাহা! যেমন 
অনায়াসসাধা। সেইরূপ স্বাভাবিক। তাহার 
স্টপর লেপ প্রন করিয়া! মুর্তিকলেবব বিকশিত 
কবিবনর চে! অত্যন্পনকাল পরেই আরন্ধ হইবার 
সম্ভাবনা । তাহাকে স্থাবিত্ব্ণানের কামন। 
হইতে প্রথমে *শস্ত্বোৎকীর্ণা মুত্তি,” ও পরে 
রাসায়ণিক জ্ঞান পরিদ্ক/ট হইবামাত্র, "পাকজা 
মৃদ্ডি” উতদ্তাবিত হুইয়া থাঁকিতে পাবে । 

» যাহা পটে, প্রাচীরে বা মুগ্ময়াদি পাত্রে 
চিত্রিতা, তাহার নাম “চিত্রজা* ; যাহ! পুনঃ 


পুন: ময় লেপের পর লেপ প্রদানে নির্মিতা। 
তাহার নাম “লেপ ;” যাহা শিলাময়ী ব 


দারুময়ী, তাহা শক্সস।হায্যে উৎকীর্ণ বলিয়।! 


তাহার নাম "শস্ত্রো ৎকীর্ণ”; যাহা ধাতুময়ী, তাহা 


পাক প্রণালীব সাহ[য্যে নির্শিতা বলিয়া! তাহার 
নাম পাকজা। মব্ম্তপুরাণে এইরূপ বিশদ 
যথা-_ 
"পটে কুডো চ পাত্রে চ চিন্তরজ! প্রতিমা স্মৃতা ৷ 
লেপ্যা তু পার্থিবা জ্ঞেরা লোহজা পাকঞ্জা মতা ॥ 
শৈলজ! বৃক্ষজাটৈব শস্মোৎকীর্ণা চ কীত্তিত]। 
চতুদ্ধী দ্রব্যভেদেন প্রতিমা পরিকীন্তিতা ॥” 
গঠন প্রণালী-তেদেই হউক আব গঠন- 
সামগ্রী'ভে.দই হউক, মত্স্তপুরাণের মতে 
শীমৃত্তি উল্লিখিত চারি শ্রেণীতে বিতক্ত। 


8৪৪ 


এই চারি শ্রেণীর মধ্যে সকল শ্রেণীর পুরাতন 
্রীযৃত্তি দেখিতে পাইবার উপায় নাই। পুরা- 
কালের চিত্রা শ্রীমৃত্তি বর্তমান থাকিতে পারে 
না। সেকালে কোনও অচলা মুন্ময়ী মৃত্তি 
প্রতিষিত হইয়া থাকিলেও, তাহা! এত কাল 
বর্তমান থাকিবার সম্ভাবনা নাই । সুতরাং 
যাহ! অগ্য[পি কাল পরাজয় করিয়া ক্ষত বা 
অক্ষত কলেবরে বর্তমান আছে, তাহা সমস্তই 
“পাকজা” ও “শর্পোৎকীর্ণা” শ্রেণীর অন্তর্গত। 
"শন্সোৎকীর্ণার” মধ্যে আবার অতি পুরাতন 
দারুমূত্তি দেখিতে পাওয়া ঘায় না। অতএব 
পুরাতন শ্রীমৃত্তির আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে, 
শিলামৃর্তি ও ধাতুমৃত্তিমাত্রই অবলম্বন করিতে 
হইবে। 

যত্ম্তপুরাণে ষে চত্ুর্্ধ গঠন প্রণ!লীর 
উ্পথ দেখিতে পাওয়া খার, উত্তরকালে তদ্দতি- 
রিক্ত, অন্ত কোনও গঠনপ্রণালী প্রচলিত 
হইয়াছিল বলিয়া! বোধ হয় না। কিন্তু উত্তর- 
কালে প্রত্ুজা, গন্ধজা ও কৌসুমী” নামক 
আবও তিন শ্রেণীর গঠনপামগ্রী-নিশ্মিতা শ্রীমৃত্তি 
প্রচলিত হইবার কণা “হয়নীর্ধপঞ্চরাত্রে" 
উল্লিখিত আছে য্থী,_ 
"মৃল্মরী দ'রুঘটিক! লোহজা বত্বজ! তথ! । 
শৈলজ। গন্ধজী চৈব কৌ সুমী সপ্তমী স্থৃতা ॥ 

প্রতিমা নিশ্মীণেপযোগী এই সকল গঠন- 
প্রণালীর ও গঠনসামগ্রীর কথা স্মরণ করিলে 
বুঝিতে পারা যাঁয়_সে ক'লের ভক্তসমাজকে 
প্রতিমা পৃঙ্ছার্থ কত ভিন্ন ভিন্ন শিল্পকৌশল 
উদ্ভবিতি করিতে হইয়াছিল। প্রতিমা যে 
কেবল উপাপনাব্যাপারেব সৌক'ধ্য সাধিত 
করিগ়াই ভারতবর্ধকে স্মরণীয় করিয়া তুলিগা- 
ছিল, তাহা নহে প্রতিমা নির্ধাণে ব্যাপৃত 


বঙ্গদর্শন । 


' ৯ম বর্ষ, পৌষ, ১৩১৬। 


ইঈম্থাই ভাবতশিল্পাচার্ধ্যগণ বিবিধ বিচিন্ব বি 
অদিগত ক রয়] জগদিথ্যাত হইয়া উঠিয়াছিজেন 
সে শিল্গৌরব কিরূপ ছিল, তাহার প্রকৃতি, 
ক্রমোন্নতি ও পরিণতি পর্যবেক্ষণ করিবার 
আশায় আধুনিক ইউরেপীঘ্গণ ভারুতর্ধ হইতে 
অনেক শ্রীমূর্তি স্বদেশে লইয়া যাইতেছেন। 
অতঃপর ভাবতীয় শ্রীমুর্তি-তব অধ্যয়ন করিতে 


হইলে, ভারতবর্ষ ছাড়িয়া নানা পাশ্চাত্য 


কলাভণনেরও আশ্রয় গ্রহণ করতে হইবে। 
গঠনপ্রণালী চতুর্বিধ হইলেও, প্রকৃত পক্ষে 
তাহা প্রধানতঃ চিত্র এবং ভাস্কর্য নামক ছুইটি- 
মাত্র কলাবিদ্যাব অন্তর্গত। এই ছুহীটি কলা- 
বিগ্ভা সমান পুরাতন বলিয়া! প্বীকার করিলেও, 
অতি পুরাতন চিত্রবিদ্ভার নিদর্শন প্রাপ্ত 
হইবার উপায় নাই। তাহা নান! কারণে 
বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । * তথাপি তাহার 
বিজয়-গৌরবকাহিণী সংস্কৃত সাহিত্যে চির 
ক্মবণীয়পপে বর্থমান থাকিয়া আমাদিগকে 
নানা পুরাতত্বর সন্ধান প্রদান করিতেছে। 
ভবপ্রকাশের জন্ত ভাষার এবং ভাষাকে 
কায়াদানের জন্য লিপিপ্রণালীর উত্তাবনার 
নময়ে, চিত্রবিষ্ঠ। একটি সার্বজনীন ভাষার ও, 
লিপিপ্রণালীব উদ্ভাবন করিয়া দিয়াছিল। সে 
ভাষা, সে লিপিপ্রণালী, নকল দেশের সকল 
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৯ম সংখ্যা। ] 


যুগের সকল শ্রেণীর পপ্ডিত-ূর্ধের পক্ষে সমান- 
ভাবে বোধগম্য ৷ “তাহার সাহায্যে ধশ্মভাব 
প্রচারিত করিবার জন্ত ভারতবর্ধের বিবিধ 
পুণ্যাশ্রমে ও দেবমন্দিবে চিত্রাঞ্কনের আতিশয্য 
দেখিতে পাওয়া! যাইত। রাজভবনেও চিত্র- 
শালা নামে পৃথক গৃহে তাহার প্রভাব বর্তমান 
ছিল। * তাহাতে যে সকল সুলিখিত চিত্র লোক- 
লোচনের আনন্দবর্ধন করিত, তাহার নীবব 
ভাষ। অজ্ঞাতসারে নানা কাব্যকথা অভিব্যক্ত 
করিত) দর্শনমাত্ে দর্শকচিত্তে সকল কথা! ধুঢ়- 
মুদ্রিত করিয়া দিত। 

মু্তিরচনার বিবিধ প্রণালী বর্তমান থাকিলেও, 
চিরবিদ্যাই যে সর্বাপেক্ষা সাফল্য লাভ 
করিম্বাছিল, তাহার (প্রমাণ সংস্কৃতসাহিত্যে 
উল্লপখিত আছে। ভাঙ্কধ্যে অবয়ববিকাশের 
বিবিধ কৌশল অবলন্িত হইবার অধধক সুবিধা 
থাকিতেও, ভাববিকাশের সেরূপ সুবিধা 
থাকিতে পারে না। চিজ্রে কান্তিভৃষণভাব 
সজীবতা! লাভ করিয়া যেরূপ সহজে মুর্তিচৈতন্য 
সাধিত করিতে পারে, ভাঙ্কধ্যে সেরূপ সম্তাবন।! 
নাই । তজ্জন্য ভারতবর্ীয় নুধীগণ “চিত্রজা* 
গ্রতিমারই প্রাধান্য কীর্ডন করিতেন । তাহা 
“হয়শীর্ষপঞ্চবাত্রে”” উল্লখিত আছে । ষথ1__ 
“কাস্তিভূষণভাবাঢ্যা শ্চিজে ষন্মাৎড কুট স্থিতা। 
অতঃ সান্ধ্য মায়াতি চিত্রজান্ জনাদ্দনঃ.। 
তম্মচ্চিত্রা্চনে পুণ্যং শ্বৃতং শতশুণং বুধৈঃ ॥* 
অজ্স্তা-গ্রহার বিচিন্ধ চিত্রাব্লীতে এখনও 
ইহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাণ্ড হওয়! যায়। 


__.____..__ হইয়া উঠিয়াছিল। 


* রামায়ণের হুন্দরকাীয় যষ্ঠসর্গান্তর্গত 
“লতাগৃছাবি চিজ্রাণি চিরশালা-গৃহাণি6” উল্লেখযোগ্য 
প্রথার নিদর্শন । 


ও 


শ্ীমুন্তি-বিবৃতি। 


৪8৪০৫ 


ভারতীয় কলালালিত্যের এই সকল বিজয়- 
গৌরব কেবল শিল্পগৌরব বলিম্বা অভিহিত 
হইতে পারে না; তাহা বরং ধর্মগৌবব বলিয়া 
অভিহিত হইলেই সুসঙ্গত হয়। অনার্দিকাল 
হইতে যে ধর্মমভাঁব ধীরে ধীরে লৌকসমীজে 
বিকশিত হইয়া! উঠিতেছিল,--তাহা অনন্ত- 
বিস্তৃত নভোমগ্ডলের অগণ্য গ্রহনক্ষত্রজ্যোতিতে, 
চিরপ্রবহমান বাঁযুমগুলের মুখশীতল প্রেমা- 
লিঙ্গন সংস্পর্শে, বিচিত্র বনানীমগ্ডলীর বনু 
বিচিত্র পত্রপুষ্পসম্তারে, ভূতধাত্রী বনুন্ধবার 
শস্তত্তামল কোমল ন্নেহাঁঞ্লতলে নিয়ত অনুভূত 
হইয়া, মানবমন তক্তিবিস্য়ে অভিভূত করয়া 
তুলিয়াছিল,_-এবং তাহাই সকল প্রকার সাংসা- 
রিক আক।জ্চার উপর আসন বিস্তার করিয়া, 
ভাবতবর্ষ-ক শিখাইয়] দিয়াছিল,__ 

“যে! বে ভৃমা তত স্ুখং নাল্পে সুখমস্তি ৷” 
সেই সাধুবৃত্তির ক্রমোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এক 
অতীন্দ্রির় সৌন্দর্যা-বে|ধশক্তি প্রবু্ধ হইয়া, 
স্থান-কাল-পাত্রের ক্ষুদ্র গপ্তী অতিক্রম করিয়!, 
সকল পদার্থের অন্তরালে ভূমানন্দের, অন্বেষণ 
করিতে গিয়া, চিত্রবিভ্য।কে, ভাক্বর্যয-বিছ্া।কে, 
সকল বিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া, নানা ভাবে 
আত্মবিকশ করিয়াছিল। তজ্জন্ত অন্যান্ট দেশের 
হায় ভারতবর্ষের কলাবিগ্য।কে কেবল লৌকিক" 
বিদ্যা বলিয়া বর্ণনা করিবার উপায় নাই। তাহার 
লক্ষ্য যেমন অলৌকিক ছিল, কলানৈপুণ্যও 
সেইরূপ অলৌকিক সৌনর্ধাবিস্তারে ব্যাপৃত 
হইয়া, অলৌকিক সাফল্য লাভেই জগদ্ধিখ্যাত 
আধুনিকশিক্ষা-বিভ্রাটে 
সে সাফল্যের মূলমন্ত্র বিস্বত হইয়া, আমর! 
লৌকিক দৃষ্টিতে শ্রীমুর্তিবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, 
তাহার রচনা-লালিত্য উপভোগ করিতে পারি 


৪8৪০৬ 


না) বরং তাহাকে ভারত-কল্যাণপুণ্যের 
অগৌরবের ।প্র্শন ভাবিয়াই লজ্জায় ঘআ্রিয়মান 
হইয়। পড়ি ! * 

এতকাল পাশ্চাত্য পণ্ডিভবর্গ ভারতবধে€ 
পুরাতত্বের ঘে দিক্‌ ঘে ভাবে দেখাইয়! আসিয়া- 
ছেন, আমর1ও কেবল সেই দিক্‌ সেই ভাবেই 
দেখিয়া আদিতে অভ্যস্ত হইয়া! স্বাধীন 
অনুসন্ধিৎস! বিসর্জন দিয়া, স্বদেশের ইতিহাস- 
চচ্চাকালেও পরুমুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া- 
ছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে পাশ্চাত্য পণ্ডিত- 
বর্গের মণ্যেই অ.বার অর এক শ্রোৌর 
অনুসন্ধিৎস্ব সত্যপ্রয় লেখকের অভ্যুদয় 
হইয়াছে। তীহার। ভারতবর্ষেন্ন পূৃহ্াতত্ব যথা- 
রীতি অধ্যয়ন করিবার জন্য যত্ব করিতেছেন। 
পুরাঁকাল হইতে ভারতবর্ষের উপর বিদেশের 
প্রভাব কোন্‌ বিষয়ে কত দুর পধ্যন্ত ব্যাপ্ত 
হইবার অবসর লাভ করিয়াছিল, এতপ্দন 
কেবল সেই বিষয়ের অন্ুসন্ধ!নে ব্যাপৃত থাকিয়া, 
ধাহারা ভারতবর্ষীয় সকল গৌরবের মূলেই 
পরানুকরণ-নাঁফল্যের স্বপ্পদর্শন করিতেন, এখন 
আর তাহাদের কোন কথাই বিনা বিচারে 


স্বীকৃত হইতেছে না। কারণ নিরপেক্ষ ব্চারে 
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বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, পৌষ, ১৩১৬। 


প্রবৃত্ত হইঘা অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন_- 
ভারতবর্ষের উপর্ধ বিদেশেক প্রভাব অপেক্ষ 
বিদেশের উপর ভারতব্ষাঁ় প্রভাব কত 
ব্যাপ্তিল।স করিস্জাছিল, তাহার অভ্রান্ত নিদর্শন 
এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। 
গ্রীক-শিল্পাদর্ণ ভারতবর্ষের শিকল্পজ্ঞানকে বিক- 
শিত করা দুরে থাকুক, এক সগয়ে সমস্ত ইউ- 
রোপের শিল্প ও সভ্যতার উপরই ভারতবর্ষীয় 
আদর্শ প্রন্ডাববিস্তার করিয়।ছিক | এখনও ইউ- 
রোৌপের শিক্ষা্দীক্ষার উপর প্রাচ্য আদর্শের 
কিরূপ প্রভাব লক্ষিত হইতে পারে, ভাহার 
প্রকৃত অনুসন্ধান আরন্ধ হয় নাই । * 

যে যুগে ভারতবধীয়গণ জানগৌরবে ভুবন- 
বিজয়ে ব্যাপৃত ছিলেন, সে যুগে তাহার! বহু- 
বিদেশের সংশ্রবে আমিরা, নান। দেশের শ্লি- 
কৌশলের সহিত সুপবিচিত হইয়া উঠিয়/ছিলেন। 
কথন কখন বিদেশ হইতে কর্মকুশল শিল্পকার 
আসি! ভারতবর্ষের দ্বারে কন্মগ্রার্থী হইলে, 
তাহাদিগকে কশ্মে নিযুক্ত করিতেও ইতস্ততঃ 
করেন নাই। কিন্তুসে সকল বিদেশাগত 
শিল্পকারগণকেও তারতবর্ধের আদর্শেরই অনু- 
করণ করিতে হইয়াছে। 

দে মাধর্শ কিরূপ ছিল, পুরাতন শ্রমৃত্তিতে 
তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া ঘায়। তাহ এক 
অদ্বতীয় শিল্পাদর্শ,-অলৌকিক-_অনিন্দ্য- 
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৯ম সংখ্যা | ] 


সুন্বর-_অন।বিল ভাবলহরীর অনির্ধচনীয় 
অভিবাক্তি মাত্র। তাহা জড়বস্ত-সাহায্যে অভি- 
ব্যক্ত হইয়।ও, জন্ববস্তর অন্তরালে প্রবেশ করিয়া, 
তাহার আত্মার অনুপম সৌন্দধ্য প্রকটিত করিতে 
লাঙ্গায়িত ছিল)__লোৌকিক দৃষ্টিতে যাহাকে 
যেমন দেধিতেছি, তাহাকে সেই ভাবে প্রতি- 
ফলিত করিবার চেষ্টা করিরা, শিল্পের উচ্চ 
ংকল্পকে পদদলিত করিত না। যে সময়ে 
পৃথিবীর অন্তান্ত সভ্যলমাজের মানব প্রতিভা 
দেবমূর্তিকে ষথাপাধ্য সর্বাগনুন্দর মানব" 
মৃদ্ভিতে পরিণত করিব।র অক্লান্ত চেষ্টায় ব্যাপৃত 
ছিল, সেই সময়ে ভার্তপ্রতিভা বাহোন্দিয় 
সুসংযত করিরা, ধ্যানস্তিমিতলোচন খধি- 
কুমারের স্তায়, বাক/মনাতীত ভাবসামগ্রীর 
ধ্যানধারণাম় অবসরশন্ত হইয়া, তাহাকে কায়া- 
দান করিবার জন্য দীর্ঘ তপস্তায় আত্মহারা হইয়া 
উঠিগাছিল। তাছারই পরিণত ফল স্বরূপে 
এই সকল শ্রীমুত্তি উদ্ভাবিত ও শিল্পকৌশলে 
উদ্ভাদিত হইরাছিল। সেই জন্তই তাহ! ধ্ান- 
গম্য--কেবল ইন্দ্রিযগন্্য বলিয়া কথিত হইতে 
প|বে না। সেই জন্যই তাহার প্রভাব দেবতাকে 
সর্বাগমুন্দর মানবরূপে চিত্রিত করিবার চেষ্টা 
না করিয়া, মানবমৃত্তির অস্থিমাংসময় অশোভন 
বহিরাবরণের উপরে এক অক্ষয়-সৌনর্য্য- 
কবচের উদ্তাবন। করিয়া, য্থাসাঁধ্য দেবভব 
বিকশিত কঁরিতেই অগ্যপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। 
ইহাই তারতীয় আদর্শের সহিত গ্রীক আদর্শের 
গ্রধ।ন এবং প্রবল পার্থকা। ইহাই ভারতীয় 
আদর্শের মৌলিকত্বেব অন্রান্ত নিদর্শন ; ইহাই 
গ্রীকানুকরণবাদের প্রকুষ্ট প্রতিবাদ । 

. হুর্ভাগ্যঙ্রমে পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রভাবে ইহাই 
আবার ভারতভানব্য্ের অপরক্ষট শিল্প 


্রীমুন্তি-বিবৃতি । 


৪০৭ 


কৌশলের অন্রাস্ত নিদর্শন বলিয়া অভিহিত 
হইতে আরস্ত করিয়াছে । ইহাতে অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ, শিরা-উপশির! ও মাংসপেশী-বিস্াসের 
স্বাভাবিক রীতি যথাবথ প্রকাশিত হয় না 
বলিম্থা, কেহ কেহ বলিয়! গিয়াছেন সেকালের 
ভারতবর্ষীয়গণ অস্থিসংস্থান-বিষ্ঞায় অজ্ঞ 
ছিলেন বলিয়া ই, তাহাদের ভাঙ্কধ্েও তাহার 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া! যাঁয়। দেই মতই প্রবল 
মত হইয়া উঠিএাছে; অনেক সুশিক্ষিত 
ভারতবাসীও তাহার মন্ত্রশিষ্য হইয়া, স্বাভাবা নু- 
করণকেই শিল্পেব চরম মাদর্শ মনে করিয়া, 
পুরাতন শ্রীমুত্তিগুলিক অপরিষ্ষট শিল্প- 
কৌশলের অপরিণত প্রয়াদ বলয়া ব্যক্ত 
করিয়া আসিতেছেন। শ্রীযুক্ত হাতেল সাহেব 
মহোদয় তাহার ত্্রান্তিপ্রদর্শনের ক্রি করেন 
নাই ।* , 

কোন দেশের লোৌকেই কেবলমাত্র স্বভাবা- 
হনুকরণকে শিল্পের চরম আদর্শ বলিয়। গ্রহণ 
করে নাই। যাহা স্বাভাবিক মুর্তিতে স্ত্রবূপে 
প্রতিভাত, শিল্প তাহারই ভাষ্যব্ূপে অতিব্যক্তু । 
য|হ। স্বভাবে মাছে, অথচ ভাষ্যের অভাবে 
অভিব্যক্ত হইতে পাবিতেছে না, শিল্প তাহারই 
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৪০৮ 
অভিব্ক্কির চেষ্টা করিয়া থাকে৷ &* যে দেশের 
লোকদমাজ স্বভাবনুত্র যে ভাবে বুঝিতে 
পারিয়াছে, সে দেশের শিল্পও সেই ভাবেই 
তাহার ভাষ্যবিকাঁশে বত্বশীল হইয়াছে । মূল- 
তত্ব কোন দেশের পহিত কোন দেশের পার্থক্য 
না থাকিলেও, শ্বভাবস্থর বুঝিবার পার্থকে, 
এক দেশের সহিত অন্ত দেশের শিল্পাদর্শের 
'পার্থক) সংঘটিত হইয়।ছে। যাহার! ইহসর্বন্থ 
জাতি তাহাদের আচ|র-ব্যবহার, সাহিত্য-দর্শন 
প্রভৃতি সকল প্রকার আঁওব্যক্তির ভিতর দির] 
সেই এক কথাই পরিচ্ক্ট হইয়া থাকে; তজ্জন্ত 
তাহাদের শিল্পশাস্মও স্বভাব্থত্রেঘ ইহসর্বান্থ 
ভাষ্যরচনামব প্রবৃত্ত হইয়া পড়ে । ভারতবর্ষের 
আচার-ব্যবহার, সাহিত্য-দর্ণন নিরস্তর অতীন্দরি় 
রাজ্যের বিজ কামনায়, বাহাবস্তর বহিরাব্রণ 
ভেদ করিয়, তাহার মভ্যন্তরে উপনীত হইয়|ই 
গুহানিহিত বিশ্বাম্সার বিমল সৌন্দধ্যে আল্ম- 
সমপুণ করিবার জন্য ব্যাকুল ছিল? ভারত- 
বর্ধের শিল্পশাস্ত্রও স্বভাবস্থত্রের তদুপযে।গী তায 
ঘুচনায় প্রবৃন্ধ হইয়াছিল । 1 
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বজদশন। 


[ ৯ম বর্ষ, পৌষ, ১৩১৬। 


জীব ও জড়ের প্রাকৃত দূপ রেখানিবন্ধ 
সীম জাকৃতি ব্যক্ত কবিম্বা থাকে। তাহাকে 
যথাধথ প্রতিফলিত করিয়া নিরস্ত হইলেই, . 
শিল্পের আকাক্ষ। পুর্ণ হইতে পারে না! শিল্প 
বাহরূ:পধু যেরূপ ব্যাথ্যা হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পরে, সেইরূপ ব্যাখ্যাই সুচিত করিৰার চেষ্টা 
করয়। থাকে । তাহাই তাহার লক্ষ্য ; বাহারূপ 
উপলক্ষ্য মাত্র। যাহা প্রকৃত লক্ষ্য, তাহা 
সদীম নহে; তাহা অন্ভৃতির রাজ্যে আসিয়া, 
প্রাকৃত কলেবরের ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করিয়া, 
অদীম সৌন্রধাসাগরে পরিণত হইয়! থাকে। 
যে জাতি যে ভবে সেই সৌন্ধ্য অস্ুভব 
করিতে শিখিয়াছে, তাহার শিল্পে সেই ভাব 
অভিবান্ত। দেবভাবোম্ন্ত ভাঁরতশিল্পে সেই 
জন্য দেব্ভাঁবের প্রাধান্য; অস্থিসংস্থান-বিদ্য।য় 
নুপরিজ্ঞাত হইয়া ও, ভারতশিল্পা চার্য্যগণ তাহার 


জন্যই রেখনিবদ্ ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে কারারুদ্ধ 
হইতে সম্মত হইতেন না। 


এই ভাব কোন্‌ পুরাঁকালে ভারতশিল্পের 
পথ প্রদর্শক হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহার 
কোনরূপ লিখিত ইতিহাস প্র।প্ত হইবার উপায় 
নাই। কিন্ত ইহা কাহারও অন্ুকরণলন্ক 
বলিয়া স্থিরীকৃত হইবারও সম্ভ।বনা নাই। 


. ইহা ভারতবর্ধের অন্ান্ত সাধারণ ভাবসম্পৎ 


হইতে অনুতধারার স্তায় সকল প্রকার অভি" 
ব্যক্তির সঙ্গে একত্র পরিশ্রুত হইয়াছিল। 
বৈদিক যুগের উদারচিত্ববৃত্ত যখন বিশ্বসৌন্দ- 
ধ্যের মধ্যে ভূম।নন্দের পরিচয় লাভ করিয়া, 
“নেভি নেতি”' বলিয়া প্রাণপণে সপীমের সকল 
গণ্ডী অতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই 
সত্যযুগেই শিল্পের সত্লক্ষ্যও আ্যসমাজে 
দিবালোকের স্তায় স্পষ্ট প্রতিভাত হইস্সা 


৯ম সংখ্যা । ] 


থাকিবে। তখন হইতেই বিধিনিষেধের অব্‌- 
তারণ! করয়া, এই ভাবনম্পং রক্ষ! করিবার 
নানা প্রধত্থের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় । 
"নেদং যদিদমুপাসতে 1” 

এই শ্ুতিবক্যই তাহার প্রম।ণ, নেনং-_ 
নেদং--ইহ। ন্য়-বলিনা ভারতবর্ষর খ'য- 
সমাজ যখন হিমালপ্শখরে আসন গিন্তাস 
করিয়!, অতীন্ত্রিম আত্মধণানে নিমম হইয়া 
ছিলেন, সেই মময় হইতেই শিল্পের মূল লক্ষ্যও 
স্থির হইয়া গিয়াছিল। ইহা স্বীকার না 
করিলে, সাহিত্য দর্শন হইতে--ভা:তবর্ধের 
সকল প্রকার শিক্ষা-দীক্ষ। হইতে শিল্পের লাম- 
প্রত সথলিত হইয়া পড়ে। ইহাই যে একমাত্র 
লক্ষ্য, তাহা উত্ভরকালে পুনঃপুনঃ বিঘোধিত 
হইরাছে। অন্তান্ত দেশের খিল্পকারগণ চক্ষু 
"উন্মীলিত"ৎ করিয়। বহাবস্তর হ্থক্াতিসথ্ম 
আকৃতি প্রক্কত নিপুণভাবে পর্যবেক্ষণের পর 
চিত্রে ব! ভাঙ্কর্য্যে তাহাই যথাযথ প্রতিফলিত 
করিবার উপনেশ ল।ভ করিয়াছিলেন । ভারত- 
বর্ষের হুত্রকারগণ শিল্পকারগণকে চক্ষু "নিমা- 
লিত” করিয়া কেবল ভাববাচ্য হইতেই চিত্রের 
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শীমুত্তি-বিৰৃত্তি। 


৪০৯ 


বা ভাস্কর্যের উপকরণ সংগ্রহের উপদেশ দান 
করিয়া গিয়।ছেন । * সেই জন্ত অন্তান্ত দেশের 
চিত্র বা ভাঙ্কধ্য “বাহির হইতে সম.হৃত+ ) 
ভারতবর্ষর চিত্র ব ভাঙ্কর্যা “ভিতর হইতে 
অমে।ঘ রশ্সিতে বিচ্ছ রিত |" সেই জন্তই 
অন্তান্ট দেশের চিন্ধে বা ভাস্র্যে “বাহ সোন্দ- 
ধো্যের আতিশয্য, ভারতবর্ষের চিত্সে বা ভাস্কর্য্যে 
'“অতীন্দ্রিয় ভ।বগান্তীধ্য* গৃঢমুদ্রিত হইয়া 
রহিয়াছে । 

এই মুল স্তর অবলম্বন করিয়া, শ্রীমৃর্তি- 
বিচারে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাওয়। যাঁয়)-- 
স্রর্ণাতীত পুর/কাল হইতে খুষ্টায় একাদশ 
শতাব্দী পর্য)স্ত 'ভারত-ভাস্কর্যয নানা রচনা- 
রীতির ভিতর দিগ্ধ! উত্তরোত্তর প্রতিভাবিকা- 
শের চেষ্টা করিয়া, এক আকস্মিক বিপৎপাতে 
চিরকালের নত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে ! 
তাহা ত।বতবর্ষে ইতিহাসে ইস্ল।মের অত্যু- 
দয় নমে ম.ভহিত, মূর্তিবিদ্বেষী-মুসলমান- 
শসনের আববৃদ্যকা(রতায় কেবল যে বহু 
বুগের সযত্বপঞ্চিত অনুপম শিল্পাদর্শ বিধ্বস্ত 
হইয়। গিগাছে তাহা নহে ; মুর্ভরচনার পুরা- 
তন প্রবল আক|জ্ষা সহসা বাঁধা প্রাপ্ত হইয়। 
শিল্পকারগণকেও বৃতিচ্যুত করিয়া দিক্সাছে ! 
সুতরাং থৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পর আর 
কোনরূপ নৃতন রীতি প্রচারিত হইবার অবসর 


সাশাপ্পি্শীিিশীশিি স্পাশ। শীট ীশশী শসা 
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৪১৬ 


লাভ করে'নাই। তংপূর্কে যেসকল রীতি 
প্রচলিত ছিল, তাহারই কোন না কোন রীতির 
জীমূর্তি অগ্যাঁপি দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

শ্রীমূর্তি-বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, € ১) গঠন- 
সামগ্রী-বিচারে, (২) গঠনকৌশল-বিচাবে, 
(৩) গঠনযন্ত্রবিচারে) (৪) গঠনরীতি- 
বিচারে, (৫) গঠনহ্ব্র-বিচারে, (৬) এবং 
সাম্প্রদায়িক গঠনপার্থক্য-বিচাঁরে প্রবৃত্ত হইতে 
হইবে। যে সকল গ্রন্থ বর্তমান থাকলে, এই 
কাধ্যে সাফল্য লাভ করা অনায়াঁসসাধা হইত, 
তাহার ভাবে ইহা একেবারে অসাধ্য হইয়া 
পড়িয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে । মূল- 
্রস্থগুলি অপরিবর্তিত ও অথগ্ডিত কলেববে 
প্রাপ্ত হইবার উপায় না থাঁকিলেও, পুবণ- 
তগ্ৰা্দিতে যে সকল সারসংগ্রহ সন্িবিষ্ট হইয়' 
কোনরূপে আস্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, 
তদবলম্বনে অগ্রপর হইবার উপায় আছে, 
তত্তিন্ন নান! স্থান হইতে যে সকল শ্রীমূর্তি 
আবিক্কত হইয়াছে তাহ! পর্যবেক্ষণ করিতে 
জানিলও, নানা তথ্য সংকপিত হইবার 
আশা আছে। 

কুপ্রকারগণ শ্রীমুর্তি-রচনার যে সকল 
নিয়ম সংস্থাপিত করিয়া গিমাছিলেন, সাহা! 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, পৌষ, ১৩২৬। 


যথাযথ প্রতিপালিত হইত বলিয়াও, শ্রীযূর্তি- 
বিবৃতি সংকলিত হইবার আশ! আছে। 
আপন, ভূষণঃ বাহন, মুদ্র। পরিচয়বিজ্ঞ।পক 
চিহ্ন বলিয়া স্থপরিচিত।' যে সকল শ্রীমৃত্তি 
রাজবিপ্রবে, ধন্মবিপ্রবে,বা অন্ত কারণে থণ্ডিত- 
কলেবব পর্যাবসিত হইয়াছে, এই সকল চিহ্ন 
ধরয়া তাহারগ নানা তথ্য সংকলিত 
হইতে পারে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক-গঠন- 
পার্থক্য কোন কোন স্থলে এ ঘৎসামান্স, 
যে এক সম্প্রদায়ের শ্রীমুত্তি এক্ষণে অন্ত 
সম্প্দায়েব শ্রীমূর্তিরপে অস্চিত হইতে দেখা 
যাঘ়। তথার্পি অভিনিবেশসহকারে তথা- 
নির্য়ের সমুচিত আয়োজন করিতে পারিলে, 
সর্বগা বিফলমনোরথ হইবার আশঙ্কা নাই। 
কেবল আশঙ্কা এই যে, স্বদেশের বিলুপ্ত 
গৌরবের নিদর্শন সংকলনের অক্লান্ত অধ্যবসায় 
বুঝি এ হতভাগ্য দেশ হইতে চিরপ্রস্থান করিতে 
বাধ্য হইয়াছে । ধাহাদের চেষ্টায় আমাদের 
সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিতে পারত) তাহাদের 
অনেকের আকাজ্ষা এখন বিষয্লাস্তরে অভি- 


নিবিষ্ট হইয়। পড়িয়াছে ! 
প্রীঅক্ষয়কুমাঁর মৈত্রেষ | 


পা ওর 


বৌদ্ধধর্ম । 
( পুর্ববপ্রবন্ধের অনুরৃত্তি ) 


পুর্বে যে কাঁধ্য-কারণনুত্রটি ব্যক্ত হইয়াছে মনে হয়। পূর্ববে বলিয়াছি, অবিগ্ঠা অর্থাৎ 
ভাহা যুক্তিতে এক জায়গায় বাধে; এমন অজ্ঞান হইতে সংস্কারদকল উৎপন্ন হয়ঃ 
কি, প্রথম দৃষ্টিতে নিতাস্ত অগঙ্গত বলিয়া জাঁবার সেই সংস্কার-সমুহ হইতে জ্ঞান এবং 


৯ম স্ৃংখ্যা। ] 


জান হইতে নামরূপ অর্থাৎ শরীর মন উৎপন্ন 
হয়) আবার নামক্বপ হইতে বডিক্জ্িয়, 
ষড়িন্দ্ির হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা ; 
বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে 'বযগাসক্তি 
উৎপন্ন হয়। ইহা হইতে আমরা এক্ষণে 
এইরূপ বুঝিঃ_-গর্ভাবস্থাতেই কাধ্যকারণ-শৃঙ্খ- 
লের আরস্তভ হর, পরে জীবিত ব্যক্তি বান্তব 
জীবনে প্রবেশ কবরয়া বাহৃ-জগতের 
সংস্পর্শে আসে । তবে এই কার্ম্যকারণ-স্থত্রটি 
উন্ট। দিকে গিয়া কেমন করিয়া আবার এই 
কথা ব্যক্ত করে-তৃষ্ণা হইতে আপি, 
আসক্তি হইতে ভব ( অস্তিত্ব), ভব হইতে 
জন্ম, পরে মুত্যু? 

“এই কাঁধ্যকারণ-শৃঙ্খপটা হঠাৎ যেন এক 
জায়গায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; কিন্ধু আমি 
দেখাইব, যাহা ভাঙ্গা বলিয়া মনে হয় তাহা 
আসলে ভাঙ্গা নহে। 

বস্তুত আমার মনে হয়, যে হেতু? কাধ/- 
ক।বণ-শৃঙ্খলের তৃতীর অবয্বব হইতে যাত্র! 
আরভ করিঘা ( গর্ভপঞ্চারকালে, জ্ঞান হইতে 
নামরূপ অর্থাৎ শরীর মনের উৎপত্তি । জীবের 
অন্তিব; যেহেতু পরবন্তী আমম্ববগুলিতে 
আমরা দেখতে পাই জীবের ক্রিমানীলত! বৃদ্ধি 
পাইতেছে, অতএব নবম অনয়ুব হইতেই 
( আসক্তি হইতে “ভব+ অর্থাৎ মস্থিত্ব) জীবের 
জন্ম সংঘটিত হয়। 

এই প্রতীয়মান শযৌক্তিকতার হেতু 
অনুসন্ধান করিতে হঈলে, হিন্দু দার্শনিক- 
দিগের : যে একটা বিশেব মনোবৃত্তি 
আছে, সেই মনোবৃত্তির মধে। ইহার হেতু 
উপলব্ধ হইবে |_-সেই মনোবৃত্তিটি সঙ 
ভাবের ধারণা। অতএব, বর্মানক্ষেত্রে, 


বৌদ্ধ । 
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কা্যকারণশৃঙ্খলের প্রথম নয়টি অবন্নবে ষে 
সত্ত! নির্দেশিত হইয়াছে তাহা স্থুলসত্তা নহে, 
তাহা হুঙ্গ-স্তা), তাহা সত্তার মুল-রূপ। 
অতএব এস্থপে এমন কতকগুলি গুণ কল্পনা 
করিতে হইবে যাহার মূলে বস্ত নাই, এমন 
কতকগুলি উপাধি কল্পন। করিতে হইবে যাহার 
মূলে বিষয় নাই--সেই সব গুণ কিংবা উপাধি 
মিলিয়া যে একটি শুক্ম-সত্তা গঠিত হয়, পরে 
তাহাই স্ুল-সম্ত।য় পরিণত হয়; এক কথায়, 
স্ুল-সত্তার সহিত যে স্ুঙ্ষম-দত্ব। সর্বদাই সংযে- 
দ্দিত থাকে, ইহা সেই স্ুক্ষ-সত্তার রূপ। 
সুভরাং কাধ্যকারণস্ত্রের তৃতীয় অবয়ব হইতে 
(জ্ঞান হইতে নামনাপের উৎপত্তি) আরস্ত 
করিয়া তৃষ্ণা পর্যাস্ত, আমর! এমন কতকগুলি 
উপ।ধি দেখিতে পাই যাহা ভৌতিক বিষয়ের 
বাহিরে অবস্থিত,_সেই সকল উপাধি কোন 
সুপ্মুপদার্থের একটা আচ্ছাদন মাত্র। আ্কুল- 
সত্তার সহিত কেবল শেষ তিনটি অবয্ববেনু 
সংম্ব দেখা যায়; একাদশ অবমবে-_অথাঁৎ 
জন্ম হইবামাত্র, যে পঞ্চস্বপ্ধ সম্মিলিত হয়-__সেই 
সব বোধযূলক ও জ্ঞানমূপক উপাধি যথা, 
রূপ) বেদনা, সংস্কার ও জ্রান; এবং সেই 
দশম হবধুব, যে “ভব” অর্থৎ সভা সেই 
সত্তার মধ্যে, যেমন ভৌতিক সত্ব! সন্গিবিষ্ট_ 
সেইরূপ আধ্যান্সিক সত্তা ও নৈতিক সত্তাও 
সন্িবিষ্ট আছে । 

কার্ধ্যকারণশৃঙ্খলটি এক স্থানে আসিয়া 
হঠাৎ ভগ্ন হইয়াছে বলিয়া! যে মনে হয় ইাহাই 
তাহার ব্যাথ্যা। যর্দি প্রথম অবয়বগুলি 
হইতে বান্তব সত্তা বুঝিতে হয়, তাহা হইলে 
তাহা অপেক্ষা অনঙ্গত ও অযৌক্তিক আর 
কিছুই হইতে পাঁরে না। এই কথা 01367. 
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১67€ বুঝিতে পারেন নাই, ভাই তাহার বুন্ধ- 
বিষয়ক গ্রন্থে, তিমি বৌদ্ধ-শান্ের বচনসমূহের 
দোষ ধবিয়াছেন। 

তা ছাড়া, এই মৃল-রূপের কথা বৌদ্ধধর্ম 
উদ্ভাবন করে নাই --বৌন্বধর্মখ ইহা সাংখ্য- 
দর্শন হইতে গ্রহণ করিয়াছে ; কেন না, সাঁংখ)- 
দর্শনে লিঙ্গশরীরের উল্লেখ আছে-_বিশ্তুদধ 
উপাধিসমূহ লইয়া যে শরীর গঠিত, তাহাই 
লিঙ্গশরীর। “ভারতবর্ষা় বৌদ্দধর্মের ভূমি- 
কাঁয়” 60০. 840০৪ দ্বাদশ নিদানের কথা 
ভিন্নরূপে বিবৃত কারয়াছেন; আমি তাহার 
সার মন্ম বলিতেছি, কেন না এই দার্শনিক 
মৃতটির উপর সমস্ত বৌদ্ধদর্শন প্রতঠিত। 

[47০8 ললিতবিস্ত/ব হইতে একটি 
ব্চন গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে বুদ্ধ কিরূপে 
জীবোৎপত্তির কাবণপরম্পরা প্যান-যেণে 
অবগত হইম্ছিলেন, তাহাই ব্যক্ত হইয্াছে। 
আম্বা জ-সত্! হইতে কদ্দপে সন্তাব উতপন্ত 
হইয়াছে দেখাইবার জন্য প্রথমে অনিগ্যা। হইতে 
যাত্রা আরম্ভ করিরাছিলাম ; কিন্তু ললিত- 
বিস্তারে শাক্য মুনি উন্টা দিক হইতে আরস্ 
কৰিয়াছেন। সত্বার বর্তমান অবস্থা হইতে 
আরম্ভ করিয়া, তিনি সত্তার মূলদেশে আরোহণ 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, জন্ম-জরা- 
মত্যুসমন্থিও এই যে সংসার ইহা একটা অশ্তুভ 
ব্যাপার, কেন না ইহা হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়। 
জন্মই জরা-নৃত্যুর করণ। তব হইতে জন্মের 
উৎপত্তি; জন্মের কারণ গর্ভাধান। কাম 
হইতে গর্ভাধান, ও বেদন1 হইতে কামের উৎ- 
পত্তি। আবার স্পর্শ হইতে বেদনা, ষড়িন্দরিয় 
হইতে বেদনার উৎপত্ি। আবার ষড়িজ্্িয়ের 
কারণ নামরপ। আবার জান হইতে নাম- 


বদর্শন। 


[ ৯ম বর্ষ, পৌষ, ১৩১৩। 


্গপের উতৎ্পতি। জ্ঞানের কারণ সংস্কার এবং 
সংস্কারের কারণ অবিদ্যা । 

13401041 কাধ্য-কারণের এই শৃঙ্খলটি 
অন্ুলরণ করিয়া, এই শৃঙ্খলের প্রত্যেক অব- 
মধ এইবূপে বিকৃত করিয়াছেন ৮ 

১। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, যাহার 
জন্ম তাহার মৃত্া। শাক্যমুনি এই মহাত্যটি 
হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়। সকল পদার্থেরই 
উৎপত্তির ব)াখা। করিয়াছেন । 

২। জন্মই জরা-মৃত্যুর কারণ । ব্যক্তির 
বাহত-দৃষ্ট জীবনের ছুই প্রান্ত--জন্ম ও মৃত্যু । 
জীবের জন্মগ্রহণমাত্রই, পঞ্চ স্বন্ধ অর্থাৎ পঞ্চ 
উপাধি আ.সয়া তাহাতে সম্মিলত হয়। (রূপ, 
(ব্দনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও ব্জ্ঞিন।) 

৩। ভবনামক তৃতীয় অবস্থ'র অর্থ-- 
অস্তিত্ব । ইহাই পাপপুণ্যের অবস্থা ও ইহাই 
নৈতিক সত্তা) জন্মান্তরবাদের মতানসারে, 
ইহ পুর্বজন্মের কম্মফল। 

৪ | “ভব” অর্থাৎ হওয়ার কারণ গর্ভাধান। 
জীব গর্ভাবস্থা হইতে জন্মে উপনীত হয়। ইহাই 
জীবের ক্রমাভিব্যক্তি। কিন্তু জীবের এই অবস্থা 
কিয়তপরিমাণে নিশ্চেষ্ট ভাব।পন্ন হইলেও, 
ইহ|তে কতকটা সচেষ্টতাও লক্ষত হয়। ইহার 
ক্রিয়াশক্তিই উহাতে পঞ্চ স্বন্ধ সংযোজিত করে ; 
আবার এই পঞ্চ ক্বন্ধব__পঞ্চেন্দ্িম ও দেহস্থ স্থূল 
উপ।দানগুলির সহিত মিলিত হইয়া জীবের 
জন্মে ৎপাদন করে। 

৫। ভৌতিক গর্ভীধানই জীবের ভব-- 
অর্থাৎ হওয়া, ইহাই জন্মের পুর্ববায়োজন। 
গর্ভাধানের অর্থৎ যুল-ছ'?চের পূর্বব্্তা 
অবস্থা-_তৃষ্ণ। ও বাসনা । অতএব মূলছ চের 
দেহেই বাসনার উৎপত্তি হয়। এইখানে এই 


৯ম সংখ্যা । ] 


কথ!টি বলা! আবশ্বীক যে বাসনা হইতে যাত্রা 
আরস্তক করিয়া জীব এমন কতকগুলি অবস্থায় 
উপনীত হয়, যাহা নুক্মা জীবের একটা 
আচ্ছাদন মাত্র এবং পন্দে উহা'ই স্কুল জীবে 
পরিণত হয়। অতএব তৃষ্ণা বলিলে, গণ 
জীবের বাসনা বুঝিতে হইবে না, কিন্তু উহা 
সুগম বাসন।--যাহা জীবের আদিম ও সুক্ষ 
শরীরের পরিণাম এবং তাহ 
উৎপন্ন হয়; তাহার পর, এই গর্ভ হইতে আরম্ত 
করয়া স্থল শরীরের পরিণ|ম-পরম্পরা 
আরিভূ্তি হয়। 

৬। বেদনা-্য'হা! মারও ব্যাপকভাবে 
বলিতে গেলে, অন্থভবশীলতা-_-এই বেদনা 
এক প্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞান যাহা এইরূপ ভাবে 
বলে ?_-ইহ। সাদা, ইহা কালো, ইহ ভাল, 
ইহা মন্দ। ইহা সুবছুঃখের অন্ুভূতি। এখা- 
নেও বেনন| ভৌতিক বধব-নিরপেক্ষ ;) কেননা 
এখানেও সক্ম জীবের কথা, সেই স্থল জাবের 
মূল-ছাঁচের কথা চিত হইতেছে_-যে স্কুল 
জীবের ম রন্ত গর্ভ।বন্থ।। মোট কথ।, জন্ম গ্রংণ 
মাত্রে যে পঞ্চ স্বন্ধ কিংবা পঞ্চ উপ[|ধি আপিয়। 
সন্মলিত হম, পেই সন্মিলনের পরেই বেদনার 
আবর্ভাব হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাই- 
তেছে, বেদন ছুই প্রকার ; এক, জন্ম গ্রহণের 
পূর্বে ুঙ্ষাদেহীর বেদনা? আর এক, হ্ন্ম- 
গ্রহণের পর স্থলদেহীর বেদনা । 

৭। পরবার্থনমূহের গুণ-ধন্মেরে উপর 
হুক্সদেহধারী চিৎ-বস্ত ফখন প্রভাব এ্রকটিত 
করে তখনই পদার্থলমুহের সহিত তাহার স্পর্শ 
সংঘটিত হর়।' সে কিরূপ ?__না, ভ্ণ যখন 
তাপ ও পৈত্য অনুভব করে সেইরূপ ৷ 
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'বেধান্বর্্া। 


হইতেই গভ 
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ষড়িন্ত্িয় অর্থাৎ রূপ, রস, শষ, স্পর্শ, আস্রাণ ও 
মন। ইন্ট্রিযগণ বাহাবস্তর সহিত মনের মো 
স্থাপন করে। কতকগুলি বৌদসম্প্রদায়ের . 
মতে, ইহা বিষয়ের কিংবা মানস-প্রতিবিদ্থের 
সাক্ষাৎ জ্ঞান; আবার অন্য সম্প্রদায়ের মতে, 
মন কেণল বিষণের প্রতিবিহ্থকেই গ্রহণ করিতে 
পারে। 

৮। নামরূপ কি? না, ব্যক্িত্বে পরি” 
ণত চিৎ সম্ভার কতকগুলি বিশেষ ধারণা । 
অর্থাৎ ইহা হুঙ্গুদেহীর নাম ও রূপা ইহা! 
ব্য তত্ব পরিণত নির্দিষ্ট দেহ হইলেও এখনও 
মূল-ছচের আকারে আস্কিত- ইহ] বক্তিত্বে 
পরিণত চিত-সত্তার জ্ঞাচনর আমুতন । ফলত 
জন্মগহণেন পর পঞ্চ স্কন্ধ সম্মিলিত হইলেই ইহ! 
স্থল আকার ধারণ করে। ইহার ফলে বূপও 
দ্যাম্মক; একটি স্থক্গাদেহের রূপ) আর একটি 
স্থলর্দেহের রূপ । 
নামরূপ যাহা ব্যক্তিত্বে পরিণত 
[সত্তর বাহ ট্হি--ংসই নামরূপের কারণ - 
জন । জ্ঞান ও ভাব এই ছুই-ই সাধারণ জ্ঞান 
শব্দের অন্তভূতি। জ্ঞানও দুই প্রকার; প্রথ- 
মত ইহা সু্াদেহীর উপধি; দ্বিতীয়ত ইহা 
স্থলদেহীর পঞ্চম উপাধি । 

১১। সংস্কারকি? না, ভ্রমাত্মক ধারণা। 
যাহা মরীচিকা মাত্র তাহা বাস্তব বলয়া অশ- 
রীরী চিৎসত্তার যে বিশ্বাস তাহাই সংঙ্কীর $-- 
এই বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে এই মরীচিকার- জন্ত 
একট। তৃষ্ণা থাকে, ত হও সংস্কার ; এবং জীব 
বাস্তব বলিঘ! স্বকীয় ধশ্দমধন্মের যে বিশ্বাস 
স্থাপন করে ভাহাও সংস্কার । সংস্কারগুলে জীব 
নিজে শ্যত্ী করে, বুচনা করে, কল্পন। করে-- 
এই সকল সংস্কার কল্পনা হইতে প্রস্থত। এ 


৯০ | 
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সগ্স্ত কলিত ধারণা । শ্ক্্রভাবে বলিতে গেলে, - 


এই সকল সংস্কার,_-অবাস্তব বিষয়ের অস্তিতে 
্রাস্ত বিশ্বাস বই আর কিছুই নহে। স্থুলভাবে 
বলিতে গেলে ইহা বাস্তববং উপাদানে গঠিত 
বিচিত্র কল্পনাপত্তত বিচিত্র জীব_"বিচিত্র 
চটি 

১২। অবিদ্যা কি ?__ না মিথ্যাজান । 
যে জগৎ চিরচঞ্চল, নিত্য পরিবর্তনষীল, সেই 
জগং-সম্ত। কেবলমাত্র কল্পন| হইতে উৎপন্ন 
অপব1, জগৎ বাস্তব এই বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন । 
এই মিথ্য। ধারণাটি সেই চিৎ-সত্তার প্রথম 
পাঁরণ।, ষে চিৎ"সত্ব| এখনও ব্যক্তাত্বে পরিণত 
হয় নাই, কিংবা এখনও দেহ ধারণ করে 
নাই। (৫৬) 

আতএব দেখা য|ইতেছে, অসত্ত। ও অবিদ্যা 
হইতে আরব্ধ ঘে কার্যকাধণশৃঙ্খলা তাহার 
মধ্যে) 130017001 মূল-ছাচ-গত সঙ্গ জীব ও যে 
জীব জন্মগ্রহণের পর স্থল দেহ ধারণ করে, 
এই স্টপ্তয় জীবকেই ধরিয়াছেন। 


বঙ্গদর্শন | 


[ ৯ম বর্ষ, পৌষ, ১৩১৬। 


ইহাই তাহার চরম দিদ্ধান্ত £ --“জন্ গ্রহণ 
করিবামান্র, চিৎ-সত্তার এই পঞ্চ স্বন্ধ আপিয়া 
সম্মলিত হয় ; যথা £__রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, 
সংঙ্কার ও জ্ঞান। এই পঞ্চ স্বন্ধের মধ্যে, 
চারিটি স্বদ্ধ-_-আামি ঘে দ্বাদশ নিদানের কথা 
এইমাক্সে বলিলাম--ভাহার মধে' পূর্বেই প্রকাশ 
পাইয়াছে; আমি ষে ইহার পুনকুল্লেখ কবি- 
তেছি তাহ! শুধু এইটুকু বলিবার জন্ত যে এই 
পঞ্চ ক্ন্ধ আর এখন সঙ উপাধি নহে (য'হ! 
উপরে বলিয়াছি) প্রত্ুত জীবস্ত জীবের বাস্তব 
উপাধি_স্থুল উপাধি 1৮ (৫৭) 

দুঃখের কাঁর্ণ প্রদর্শন করিয়া, ভাহা'র পর 
এই দুঃখের কে।থাঁয় নিবুত্তি হয় এবং যেখানে 
উপনীত হইলে মানুষের আর পুনর্জন্ম হয় না, 
বুদ্ধদেব এখন সেই স্থানের নির্দেশ করিতেছেন। 
মানুষে এই চর্ম গম্যস্থল এই চরম পক্ষ্য 
কি? নানির্াণ_কি না মুক্তি। 


শ্রীজ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর । 


ডিস এফ 


মহাঁভারত। 
ইতিহান (১) ব। ইতিবুত্ত। 
( পুর্ববপ্রবন্ধের অন্ধবৃত্তি ) 
পঞ্চ ইন্দ্র--পঞ্চ পাগুব | 


মহভারতমতে (১১৯৭) 
শিখর:দশে সিংহাদনাপীন 


হিমাচলেরু 
কামিনী-সমবেত 


(১) শব্টি আমর! প্রাচীন অর্থে ব্যবহার করি। 


সাধুভাঘায় আধুশিক অর্থে ব্যবহার কন্মি লা। 


দেব শুলপ।ণির আজ্ঞায় এক এক করিয়! 
পঞ্চ ইন্দ্র দরীমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে প্র সমবেত 
পঞ্চ ইন্দ্র পঞ্চ পাগুব রূপে এবং শবর্গলক্ী 
দেবী-_-্টাহাঁদের ভার্ধ্যা হইবার নিমিত্ত 
কৃষ্ণারূপে জন্মগ্রহণ করেন। 


৯ম সংখ্যা । ] 


এই পঞ্চ ইঞ্জের নাম বিশ্বভৃক্‌, ভূতধামা, 
শিবি, শাস্তি ও তেক্ন্বী। পঞ্চ ইন্দ্রের একত্র 
সমাবেশ দৃষ্টে ধে কেহ বুঝিতে পারেন ষে 
দেবরঙ্জ ব| ইন্দ্র দেববিশেষের নাম নহে। 
ইন্্র ( স্রাজা) একটি উপাধি মাত্র । এবং 
বিশ্বতুকআদি পঞ্চ দেব ইন্ত্র-উপাঁধিধারী 
ছিলেন৷ 

উত্তর পক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে যে 
শ।কপৃণি, ওর্ণনাভ ও খষি যাক্চ (শক পূর্ব 
৫৭৮) আর্দি নিরুক্তকারগণ হইতে বিজর- 
নগর বৃহস্পতি মাধবীয্প ভাষ্যকার সায়নাচাধ্য 
(শক-অন্দ ১২২৭) আদি ভাষ্যকারগণ 
সক.লই এক বাক্যে এক ইন্ত্রদেবের কথা 
বলিয়া ম[সিতেছেন। ততোধিক ইন্দ্রের কগা 
অর্থাৎ “হু;দবের “ইন্ত্র" উপাধি থাকার কথা 
কেহ ত কখন বলেন নাই। এং যুবোগীয় 
ব্দেধ্যায়িগণও কেহ কখন এক ইন্দ্র দেববৈ 
ব্ছদেবের ইন্দ্র" উপাধ থাকা বলেন নাই। 
তবেই স্বীকার করি.ত হইণে যে মহাভ!রতেতর 
"পঞ্চ ইন্দ্রের”« উক্তি অতিরঞ্জনমূলক বা 
আউতশয়োক্তিমুপক। 

আপ|ত দৃশ্যে এই প্রতিবাদ অতি গুরুতর 
ও সাংঘাতিক; তাহার কোন সন্দেহ নাই। 
কিন্ত মুলে উহা ভিত্তিহীন । 

খষে যা মতে ইন্দ্র বযুদেব এবং মধ্যগ্থান- 
দেবতা এনং মোক্ষমূল।র মতে ইন্দ্র মেঘদেব। 
ইত্যাদি ইত্যাদি । সুতরাং বলিতে হইবে যে ইন্্র- 
দেবের ম্বরূপত্থ লইয়া মতভেদ উপস্থিত 
হইয়াছে । ,এবং মেধাবী মোক্ষনৃগার বলেন 
"আর্যাজাতির অন্ত কে।ন শাখায় এমন কি 
'অবেস্তাতেও “ইন্দ্র” নাম দৃষ্ট হয় না। সুতরাং 
ইজদেবের অবতারণা আধ্যজাতির বিচ্ছেদের 


মহাভারত। 
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পরে ঘটিগ্লাছে।” “এবং (সুর্ধ্যাদি) অন্ত 
সকল দেবই নৈসর্গিক দৃশ্য পদার্থ হইতে 
সমূভূত, কেবল ইন্ত্রদেবের কোন মূল ভিত্তি 
নাই (২) এবং অনেক তন্ত্রী ইতিহ হয় ত 
পূর্বে অন্ত কোন দেবের ছিল ।” ইত্যাদি 
ইত্যান্দ। এহ সকল আলোচনা হইতে স্পষ্ট 
প্রতীয়ম|ন হয় যে ষিও__“হঞ্জু" দেঁনবিশেষের 
নাম কি বুদেবের উপাধি মাত্র-_-এই তর্ক প্রাচা 
কি পাশ্চাতা নৈরুক্রগণের বা ভাষ্যকার; ণের 
মনে না উঠিলেও মোক্ষমূলার এই তার্কর দ্বার- 
দেশে উপনীত হইয়াছিলেন। তাহার কোন 
সন্দেহ নই । সেস্থলে পৃর্াপর বেদভ।ব্যকার- 
গণ ইন্দ্রকে' দেববিশেষ মনে করিয়া লইয়া 
বেদের ব্যাখ্যা করিয়া থাকিলেও তাহাদের 
ধারণা যুক্তি্বারা সিদ্ধ নহে বলিয়া উহা নজীর- 
গণ্য হইতে পারে না এবং এ অবিচারিত ও 
অমীমাংসিত ধারণ! দ্বারা মহাভারতের সাক্ষাৎ 
শক্তি খ্ডিত হইতে পারে না । 

আসল কথা এই যে-আর্্যজাতির 
কয়েকটি শাখা প্রথমে বিচ্ছ্ন হইয়া উত্তর 
মুরোপে উপনিবেশ স্থাপন করিলে অবশিষ্ট 
আর্মজাতির শুরসম্প্রদায় গ্রীসদেশে উপ- 
নিবেশ স্থাপনে জিউদ্‌ (বৃহস্পতি ) দেবকে 
দেব্গণের সর্ধ প্রধান্ত দিয়া অচ্চনা করিতে 
ল/গিলেন এবং স্ুমেরুর বিকল্পে অলীকংপদ 
(ম্বর্ম) অলম্পল পর্বতে কল্পনা করিয়া 
ভূম্বর্গে জিউদ্দেবের “পবিত্র পর্বত” নিদ্ধারণ 
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করিয়া দিলেন। শেষাঁবশিষ্ট আর্ধগণ বছু- 
ফাল যৌথ থাকিনা সংঙ্কত ভাষার উন্নত 
অবস্থায় বাবসায়ী সম্প্রন|য় ইরান দেশে উপ- 
নিবেশ স্থাপনে জাতীয় দেব বুহস্পতিকে অহুর 
মস (অন্ুরমন্ত ) (৩) নাম দিয়া একেশ্বর 
উপাসনার পথে উঠিলেন। যাঞজকসম্প্রদায় 
সিন্কৃতীরস্থ 'উপনিবেশে বৃহস্পতি দেবের 
প্রাধান্ত বজায় রাখিয়! বৃহস্পতি-আদি দেব- 
গণকে "অগ্নি" ও “ইন্দ্র” উপাধি দিয়া অঙ্গন! 
করিতে লাগিলেন (৪৫) 

এজন বেদের বহু স্থুক্তে অর্চনীগ দেবের 
মূল নাম উল্লেখ ন। কবিয়। তাহ।কে সর্ধদেবের 
বাজ। (ইন) জানে “ইন্দ্র” উপাধি শিয়া 
ইঞ্ নামে স্তব কর! হইয়াছে। (৪) স্ুক্ত" 
বিশেষে ইন্দ্রের গুণ কর্ধধ চিন আদি ভেলে 
প্রত্যেক স্ুক্তের অগ্চনীয় দেবতা নির্ণরন করি 
লইতে হয়। (৫) 


কবধন বা (১২৪১২) দেধনয়কে বুহস্পতি 
ও ইন্ছু) মপবাদর ( ইন্ধদয় ) বলির! সম্বোধন 
করা লর্ক্ষত হয়। বেদ (৩,৪৯১) মত 


(৩) পরত প্রবর বহুদশাঁ য়িছদিকুলতিলক ডামে - 
(ইটার অহ্থর মস্দ (১1)101110 [00911115001 07) 
দেবের “মস্1” শব্দের সংক্কত অন্রাপ “মেধা” শব 
নির্বাচন করিয়াছেন 1 সংক্কত স।হতো মস্তক শব ভিন্ন 
আভিধানক 'মন্তু' শব্দের বাবহার অতি বিরল, এগ 
এমন্ত'' শব্দের প্রত তাগর টিহ আকৃষ্ট হয় নাই বোধ 
হয়; নতুব! তাহার কৃত অখের (১01০7701000 
৮০০০০) সহিত মেধ! শব্দ অপেক্ষা মন্ত শব্দের অ'ধক- 
তর খনি্ঠত1 আছে বলিয়া তিনি কোন্টি গ্রহণ করি- 
তেন, তাহা বলা কঠিন নহে । 

(8) 71211901015) 8175 1011017) 

(৫) অধিদেষতাগপের শ্রচিমা (তারা) উল্দ্বল 
খললিরা অগ্রি মামে অঙ্গিত হইকঈছে। 


বঙ্গদর্শন । 


| ৯ম, পৌষ, ১৩১৬। 


ইন্দ্র (বজ্র) দেবগণ কর্তৃক হট হইয়া- 
ছিলেন। এবং ব্ভতর দেবতা “ইন্দ্র” উপাধিতে 
অচ্চিত বলিয়া বেদে ইন্দ্রের বহু মাতা ও বন্ধ 
পিতার উল্লেখ পায়! যায় । (৬) এবং বহু- 
দেবের ইতিহ ইন্দ্রে আবোপিত হওয়া দৃষ্ট হয়। 
এইরূপে বুজঃ সত্ব তমহ এই জি“বধ গুণ কর্মময় 
_ত্রিবিধ দেবগণই ইন্দ্র নামে অঙ্চিত বলিয়। 
বিবিধ বিপরাঁত গুর্ণ ও বিবিধ বিপরীত চত্রিত্র 
ইন্দে উপলক্ষিত হয় । (৭) 

ইন্দ্র যে প্রচীন দেব নছেন এবং ইন্দ্রের 
যে কেন মূল ভিত্তি নাই এবং সকল দেবই যে 
ইন্দ্র উপাধি ধারণ করিম থাকেন এ কথা যেমন 


(৬) নাত। শক্তি, 
নিষ্িগ্রী : |পতা-যছু। 

(৭) হপ্রপিদ্ধ শাস্ত্রবিৎ ডানার মুইর বেদে “এক 
ইল্দ্রের” রাঞ্জনিক, পাত্রিক গু তামমিক গুপগ্রান ও 
চরিত্রপ্রাম বণন দর্শন অতীব গন্ধ ও মহাবিরক্ত হইয়। 
ছেন1 এবং নিরীহ নিরপরাধ বেনবক্তী খধিগণের 
প্রতি গিষ্ট ভর্খদন। প্রক্ষোগে চিত্তের দংশক্স সিটাইয়া, 
ছেন, মৃথা। _117)0 0001১5১5৭ [110১ 01717 02 


10 1)01 001৮ ৮৯ 1)015৮0০11 


শবনী, বিকু&! একা।ষ্ুকা, 
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৯ম সংখ্যা |] 


বেদও অবেস্তা আদি অধ্যয়নে প্রভীতি হয়, 
তেমনি বেদেও গৌণভাবে উহার উল্লেখ 
আছে। (২১২৫) 

তৈত্তিরীয় ত্রাক্ষণে (২1২৩৩) একটি 
ইত্তিহ আছে। তাহাতে প্রকাশ যে: 

«প্রজাপতি দেবও অনুর স্থষ্টি করিলেন। 
কিন্ত তিনি ইন্দ্র স্ষ্টি করেন নাই। দেবগণ 
তাঁহাকে বলিলেন £--'আমাদের ইন্দ্র স্যটি কর? । 
প্রজাপতি উত্তর করিলেন-_ আমি তপঃ দ্বারা 
দেব সি করিয়।ছি, তোমরাও সেইরূপ তপঃ 
ছার। ইন্্র স্যক্টি কর। তপন্তার ব্সিয়া দেবগণ 
( আপন আপন ) আত্মা মধ্যে ইন্দ্র দেখিলেন, 
ইত্যাদি ।” 

ইন্ত্র (রাজা) উপ ধি বপিয়। অগ্ঠাপি 
সপ্তগ্রহ মধ্যে ত্যংজেদে এক এক জন রাজা ও 
এক এক জন মন্বী বলিয়া পরিগণিত 
হইতেছেন। 

কামিনীসমবেত শূলপাণি ও দরীমধ্যগত 
পঞ্চ ইন্দ্র যে এই সপ্তগ্রহের চিত্র মাত্র--একথা 
চিন্তাশীল পঠককে জানাইয়! দিবার দরকার 
নাই। 

এক্ষণে আমরা একে একে বিশ্বভুক আনি 
পঞ্চ ইন্দ্রের পরিচয় লইব। 

ক্রমে উচ্চ বদ্ধুর পথে আমরা অগ্রপর 
হইতেছি। জন্হদয় পাঠকবর্গের সহিষুতা ও 
সহানুতৃতি ব্যতীত এই ছুস্তত্ন মার্গ অতিক্রম 
করা অসাধ্য হইবে৷ 

বেদের সাহায্যে পঞ্চ ইন্জের পর্যালোচনা 
করিতে হইপে। যেদের শব্ধ্থ আমরা 
দ্বেশীয় ও বিদেশীর নিরুক্তকার ও ভাষ্যক|র- 
গণের নিকট লইয়া! চলি । বেদের ভাবার্থ__ 
অর্থাৎ জ্যোতিষিক তাৎপর্য্যার্থ__ আমাদের দীর্ঘ- 


মহাভারত । 


৪১৭ 


কল তগোল-পর্যাবেক্ষণের ফল এবং বেদ- 
মন্ত্রের জ্যোতিষিক অর্থের জন্য আমর! সম্পূর্ণ 
দায়ী। এবং কেহ এ জ্যোতিষিক অর্থের 
কেন স্থলে ভ্রম থাকা অনুগ্রহ পুর্র্বক দেখাইয়া! 
দিলে অমর! সকতজ্ঞ হৃদয়ে সহাঁবনত মস্তকে 
এ ভ্রম শ্বীকারে সাধুবাদের সহিত প্রকান্ড 
উহা। পরিহার কৰিব । 

ইন্ত্র বিশ্বতুক্-_-যমর।জ ( যুধিঠির )। 

মহাভারতমতে (১১৯৭) ইন্দ্র বিশ্বুকৃ 
যুধিঠির রূপে জন্মগ্রহণ কবেন। 

এই বিশ্বৃক্‌ ষম মৃত্যুদেব। যম-_মঙগল নছে। 
ইনি বিচারপতি যমরাঁজ ওরুফে ধন্মরাজ। বেদে 

“মৃত্যবে নমঃ ঘমায় নমঃ” 

বছবার উল্লিখিত হইয়াছে তথাপি দুর্ভাগ- 
ক্রমে কি দেশীয় কি বিদেশীয় সকল ভাধ্যকার- 
গণ্ই ছুই যম একত্রে মিশাইয়াছেন। 

বেদমতে (১৮৩1৫) তেঙ্জহীন অস্তগত 
স্ধ্যই ঘম--কি প্রত্যুষে কি প্রদেষে। 

মহায্া মোঁক্ষমূলার ঠিক বল্মি!ছেন যে £-- 
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উপরোক্ত কথ।গুলির্‌ মূল তাৎপর্য! এই যে, 
প্রাভঃস্ান্যম পুর্বে উদ্দিত হইয়া পশ্চিম 
পথে সন্ধযাকালে অন্তাচলে উপনীত হইতেছেন । 
এবং তিন আমাদিগকে উহার নিজের উদয় 
গতি ও অন্ত দ্বার! দেখাইতেছেন ; সকপ জীবের 
এই দশ । 

আমর! আবুও দেখি ( অ; বেঃ৩'২৯৫) 
যে মৃত পুণ্যাত্া সুর্য্যে ও চঞ্জে চিরবাস করেন । 

এই যম ও মৃত পুণ্য।ম্া বা! পিতঁগণ তারা- 
জগতে পুন; অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। ক্ু্্য-ফম 
প্রাচীন ঞবতারায় ( ৭ তক্ষকম্যস্ 311)113 
[78,00১ ) এবং (পিভৃগণ সপ্তষিমগুলে পূনঃ 
অধিষ্ঠিত হইয়াছেন অর্থ তারাজগতে যম-গ্ুব 
তারা যম-হুষ্যের প্রতিমা এবং সপ্তহিমণ্ডল 
পিতৃগণের প্রত্তমা | (৮) এবং সধ্যের দৈনিক 
গতির পথ ছ'ম্নাপথে পুনঃ অধিষ্টিত ইইমাছে। 

এই জন্ত বেদে বর্ণিত আছে (ধন্মরাঁজ | 
"যম বিশ্ববৃক্ষের উপরে দেবগণের সহিত অমৃত 


পান করেন। তিনি অমর ও সর্বেধীচ্চ বা তৃতীয় 


€৮) ষে মরাচ্য দয় সর্ষে স্বর্গে তৈ পিতয়ঃ স্ম্ৃতাঃ ৷ 
পুবরহ রাগ। 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, পৌঁষ, ১৬১৬। 


স্বর্গের অধীস্বর। বিচারপতি ধর্দবাজ পাপের 
দণ্ড বিধান ও পুণ্যের পুরফ্ষীর বিধান কমন 
এবং বিচারকার্যে পিতৃগণ তাহার সভার 
সহ্য (জুর) নিযুক্ত আছেন। যমরাজ সম্েছে 
পিতৃগণকে (সপ্তধি) পালন করেন। এবং 
তাহাদের জন্ত পপিতৃষান পথ” করিম 
দিয়াছেন ।* (৯) 


রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসয়! বেদমন্ত্রের ভাষ্য পাঠ 
কৰিলে উহার শব্দার্থ বোধগমা হয় তাহার 
সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে চাধার গানের 
ভাঁবার্থ হ্বদক্সজম হইবে নাঁ। উহা পাঠের সঙ্গে 
সঙ্গে তগোঁলে নেজপাত করিতে হইবে, তবেই' 
উহার জলন্ত চিত্র হাদয়ঙ্গম হইবে নতুবা নছে। 
যমরাজের উপরে 'জ সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠের 
সঙ্গে সঙ্গে তগে'ল বা অভাবে তাবু! গোলক বং 
ভগোলচিত্র দেখলে সহজেই প্রতীয্পমাঁন হয় যে £ 
৪৫০০ বসর পূর্বে সুমের পৃষ্ঠে রাক্রিকালে 
দণ্ডায়মান থাকিলে দর্শক দেখিতেন যে £-- 
অগণ্য হীরূক খণ্ড সরশ পল্লীবে পল্লবিত খিশ্ব- 
বুক্ষর সর্ষেচচ্চ স্থানে অর্থাৎ দর্শকের মস্তকো, 
পরে একট ক্ষুদ্র তারা (৭ তক্ষকন্ত _ 41019 
[)75.001)15 ) বিরাজম।ন বহিম্াছে। তাাটি 
অচল অটল। অটল অচল ধর্মরাজের এমন 
অট্টল অচল প্রতিমা আর তাব্রাঙ্গগতে নাই। 
তাহার নিয়ে সপ্তষিগণ (00758 115)91) 
অবস্থিত আছেন। এবং সপ্তধিমগুলের নিম্নে 
পিভৃদৈবত মঘানক্ষত্র। মঘার যোগতার! 
(১ পিংহন্ত _ 4১118. 1107)15) সুবিমল কিরুণ 


বিস্তারে “মঘভৃধণে” এই বৈয়াকরণক বাক্যের 





(৯) যমরাজের নাম হইতে এই পথ বমপথ মাঁগে 
থাত এবং এই ছায়াপথ কৃষকগণেয় বমের ভাঙ্গা ল। 


৯ম সংখ্য। | ] 


সার্থকত। সপ্রমাণ করিতেছে । নক্ষত্র চক্রে যষ- 
রাজের গ্রতিমা বলিম্া এই তাঁবাটি “ধমরা পুত্র” 
বা “যুবর।জ" খ্যাতি লাভ করিদ্লাছে। (১৯) 
তারাপর্শক মারও দেবিবেনষে লপ্তধিম গুলের 
উপরে মন্ত তারা সর্প (তক্ষক » 0120০) দেহ 
বিস্তাব কয়! রহিয়াছে । এই ভাবা সর্পের 
বৈদিক নাম নহুম রাজ । (১১) 

এই দৃশ্ঠ মনে রাখিয়া ধন্মরাজ্ের বেদস্থক্ 
পাঠ করূলে বেদমন্ত্বের সদর্থ হইবে ১-- 

ধম বিশ্ববৃক্ষের উপর দেবগণের সহিত 
( অমৃত ) পান করি:তছেন, যশ্মিন্‌ বৃক্ষে সুপ- 
ল।সে বেণৈঃ সংপিবতে যনঃ | (১০।১৩৫1১ 1 (১১) 

ধমের অনর জন্ম গান করি £-- 
যমন্ত জাতম্‌ অমৃতং ঘ্জাগহে। (১১৮৩1৫) 
ষম তৃতীয় স্বর্গের অধীশ্বর :-_ 

নিন্ন শ্বগ্য় সবিতদেবের - 

তীত্র দ্যাবঃ সববিহঃ দা উপস্থ। এক! যমন্ত। 

(১৩) (১৩৫৬ ) 





শত পাপীপস্পপ | পা পা্পীপ পতি ও পশলা পাশা ০ পাশ পাপ 


(১০) তু । বেবিলনে 1-0-৮. 
এসিরিয়ামু ১91)170. 
গ্রীসে 


রো.ম 


1১1১১11110০ 
7$0101815 
অর্থাৎ [11116 71778 
(ছোট রাঞা)। 
1১110511012) 13001192507) 0 
10120 27151 0৮৪] 010 ৯9710.) 


(১১) তু। 


চু, 110), 
“যম দেবগণের স হত গাছে বসিয়া 
অযৃত পান করিতেছেন” বলিলে 
চাবার গান হয় তাহ! কে অস্বীকার 

কারবে। 
পুম্পিকাঃ__ভাগ্যবশে মূলে “পিবতে* আছে নতুবা 
অযৃতফল উজ্ধঝ করিলে রাযায়ণের উপর 

টীকা পড়িত। 

(১৩) ভুগৌলে যেমন শীতপ্রধান সৃমের দেশ 
ুম্ব্গ বলিয়া পরিগণিত, তগোরে তেমনি উত্তরস্থ 


(১২) তু। 


মহাতারত। 


৪১৪ 


যমের উপর কেহই নাই, বিবস্বাম্‌ যমের 
নিচে 
যমঃ পরঃ অবরঃ বিবস্বাম্‌ ততঃ পরম্‌ ন 
অতি পশ্ঠ।মি কিঞ্চন। (১৪) 
(অঃবেঃ ১৮২৩২) 
যম পাপীক্ে বোড় শী দিয় গ।থেন £-- 
/ যুপ্চন্ত মা......উত ষমস্ত পড়।শাত। 
(১০।৯৭১৬) 
ষম নির্বাণ মুক্তি দান করেন £- 
যমঃ দদ(তি অবসানগ অশ্মৈ । (১০।১৪1৯) 
পিতৃগণও পাপের দণ্ড করেন £-- 
ম! হিংসিই পিতরঃ কেনচিৎ ন যৎ বঃ 
অগঃ পুরুমত। করাম | (১০।১৫।৩) 
এবং মুতের জন্য অনুরোধ করেন 
তে আ গমস্ত তে ইহ অবনত অধি ক্রুবস্ত 
তে মবন্ত অন্মান্‌। ( ১০1১৫1৫) 
এই সবশ্ত পিতৃগণের অধিপতি যমরাঞ্গ | 
(১৫) 
মহামের স্থান তৃতীয় স্বর্গ ওরফে উর্ভানপাদ্দ এবং 
উহাই দেবগণের আবাদ! 


(১৪) 11) 10106 4৯. ৬ 


(৮077৮) 0০ 5510 (0100 5৮01100109 ৬৮%5৮% 


৯৮111, 232 106 


2110 100 1)6 ১৪11১৮১১৫৫1) 110106,7 
1)1. ৯1017, 


টিগ্লনী :--এই ভাষ্য দ্বারা ঘৃতে ভশ্ম পড়িল। 

কেহ এরূপ মনে করিবেন নাযেকি দেশী 
কি বিদেশীয় কেন ভাষ্যকারগণের প্রতি আমাদের 
ভক্তি কম আছে তবে গুরূর ভ্রম শিষ্যে লা দেখাইলে 
জগতের উন্নতি হয়না এবং এই জন্য গুরুর ভ্রম 
দেখাইতে শিষোহ্নই অধিকার আছে। অন্ত কাহারও 
সে অধিকার নাই। এই সকল ভাব্যকারগণ 
পর পর বেদের অর্থ করিতে একে একে জীবন 
দিয়াছেন বলিয়া আজ আমরা ইহার সদর্থ করিতে 


বত্ব লইবার অধিকারী হইয়াছি। 
(১৫) তু। [32795107762 100-210002- 
4১955712171 1092চয 1 5201-1129580085 91 


8২০ 


যমঃ পিতণামূ অধিপতি | 
( মঃ বে ৫1২৪1১৪ ) 
এব্‌ং যম পিতৃগণকে সক্ষেহে পালন করেন। 
(১৬) 
অত্র ন;ঃ বিশ পতি: পিতা পুরাণান্‌ অন্ু- 
বেনতি ৷ (১০।১৩৫।১) 
এক কথায় যমরাজ (ম্বর্গের বিচারপতি) 
৭ তক্ষকহ্া ত:বার অধিপতি এবং জর পিতৃগণ 
সপ্তধিমগ্ডলে অবস্থিত। 
যম-ফরব্তান্। অটল ও অচল বলিয়া 
ইতিহাঁসমতে বিমাত! ছায়াদেশীর অভিসম্পাতে 
যমের এক পা কুষ্ঠরাগে খসিয়! পড়িস্বাছে। 
যথা 
পিতুঃপত্ীম্‌ অনর্ধযাদম্‌ যত মাম্‌ তর্জরূসে পদা। 
তূমৌ তম্মৎ অরম্‌ পাদঃ তব অছ্যৈব পতিত্যাতি॥ 
(মহন্ত পুরাণ ৭৭1২৯) 
আবার প্র দেখ সবোবরে ধশ্ম একপদে 
দঙায়মান। (মহ ৩1৩ ৩১২) 
আধার বেদমতে (৪1২৬১) সুর্ধ্য ও ইন্তর 
অর্ধ শুর্ধয “ইন্ত্র”' উপাধি ধারণ করেন £-- 
অহং মন্ুঃ অভবম্‌ স্্গ্যঃ চ অহং... | 
নুতত্বাং যম-স্র্য্ের প্রততিমাভূৃত যম- 
ধবতার।য় ফ্ম-ইন্দ্র অধিষ্ঠিত আছেন। 
এবার সপ্তধিগণ;ক ইন্্রের বৃহৎ রথ 
সাঁজিতে হইল £-_ 
ধক্সে রথন্ত বৃহতে। নিধানম্‌ ..1 (৩৫৩1৬ ) 
এই বৃহৎ রথ ( 1:017€ ০07 168 


০ 





7762৮60 10101) 0 01591001051 15 19001170.7 
২, 13101), 


(১৬) 13205107627 21217819052. 13 ৫5- 


00069 25 1২915706006 00709515.পি ি0সা। 


বঙদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, পৌষ, ১৩১৬। 


01:০6) পাশ্চাত্যের একচেটিম্বা নহে। 
(১৭) বেদে বন্ুন্থানে “বৃহৎ রথ” আছে। 

তব তর্ক উঠিতে পারে যে এই বৃহ রথ 
সপ্তধিমগ্ডম ন। হইলেও পারে। 

ভাল কথা। এর দেখ নহুষরাঞ ইন্দ্রের 
(যম-ধ্বব) সহিত রী রথে জুমণ করিতেছেন । 

অরটে অক্ষে। নহুষে নুকত্বনি স্ুকৎ ত্বায় 
সুক্রতুঃ ' (৮৮৬২৭ ) 

অতএব যমরাঙ্জকে ইন্দ্র নাম দেওয়া কষ্ট 
কল্পনা বা অত্তিরঞ্জন নছে। এবং ইন্দ্র বিশ্বভুক্‌ 
যুখিষিররূপে জন্মগ্রহণ করিমাছিলেন বলিলে 
অ'তশয়োক্তি হয় না। 

ইন্জর ভূতধাম1-বাষু বা রুদ্রদেব (ভীমসেন)। 

মহাভারতমতে (১1১৯৭) ইন্দ্র-ভূতধামা 
ভীমসেন রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। 

বেদে (১১৬৮২) বাযুদেবকে “অন্ত 
বিশ্বন্ত ভু নম্ত বাঞ্জা” উপাধি দেন্তয়া হইয়ছে। 
এবং (৮১৩২*) ইন্জ্রকে রুদ্র বলা হইয়াছে। 
এবং (৮১৩২০) আদি বহুহ্থক্তে রস্ত্রপুত্র 
মরুংগণ ওরফে কুদ্রগণকে ইন্দ্রের সহচর বলিয়। 
নির্দেশ কর। হইয়াছে । 

দেখিয়া শুনিয়। নিরুক্তক।র খষ যাস্ক 
ইন্দ্রদেবকে মধ্যস্থান দেবতার শ্রেণীভুক্ত করিয়া 
ইন্ত্রদেবকে বাযুদেব অবধারণ করিম়াছেন। কিন্ত 
ইতি বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ নেতা মোক্ষমূলার এ 
সিদ্ধান্তের একান্ত বিরোধী । (১৮) 





72170; “17910001155 6200500 ৬10 
(1১6 £26 2100 702,55286 01 11611. £4৯5৮55627 

(১৭) তু । 41320510762 112-81045-1792% 
০0: £:69% 0182210৮-৮ 1০0), 


(১৮) “০৯ 2000867 £০৫১ ৮৪505 006 


7170) ,*০১০৭ 15 0602 ০0800011109 ৮1৮ [01 8 
5 0110 


৯ম লংখা। ] 


: স্থলে বাুদেবকে ইজ ন! বলিয়া বাঁদুদেবও 
অন্তান্ত দেবগণের ভ্তায় “ইন্দ্র” উপাধি ধারণ 
কয়েন_-এই মীষাংসা মধ্যবর্তী ভাষে করিলে 
বেদে ও নিকুক্তকার এবং ভাধ্যকারগণের 
সম্মান রক্ষা! হয় এবং বিতর্ক শেষ হয়। 

“ইন্জ-ভূতধাম! ভূতেশ বায়ুদেব ভীমরূপে 
জন্ম গ্রহণ করেন,” ইছাতে অতিরঞ্জন নাই। 

তবে বায়ুদেব সম্বন্ধে একটি কথ। এখানে 
বলিয়া রাখা ভাল। বাঁয়ুদেবের উগ্রমৃর্তি অস্থুর- 
ভাহাপিন্ন। 

ইঞ্জ-শিবি_বৃহস্পতি (অর্জন )। 

' অহাতভারতমতে (১1১৯৭) ইন্জ্র-শিবি 
অর্জুন রূপে জন্মগ্রহণ করেন। একথা! কাহার 
অবিদিত নাই ষে বৃহস্পতি শ্রছের একটি নাম 
মনোজব 'কর্থাৎ অপ্তি-ক্রতগতিশীল । (১৯) 
বিষুপুরাণে প্রকাশ যে বাযুযূত্তি উগ্রদেব ও 
তৎপত্বী শিবাদেবীক্স সন্তান মনোজব বৃহস্পতি । 
(১৮১০) (২৯) এবং হরিবংশ মতেও 
(৫৩৪২) (২১). অনিলদেব ও তৎপত্ধী 
শিবাদেবীর সন্তান মনোজব বৃহস্পতি । 

শিরাপুক্র শিবি -বৃহম্পতিদেবই মৌলিক 
ইন্জ। অন্ত দেবগণের ইন্দ্র উপাধি গ্রহণের 
কারণ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 

পক বেদে (৫1৪৩:১২ ) এই গ্রহের বিশ্বের 
যে বর্ণনা! আছে তাহাও স্মরণ রাখ! দরকার । 


০ 





(১৯) শাকারে পৃথিবী অপেক্ষা বৃহস্পতি গ্রহ 
১৩০৯ গুণ খড় । কিন্ত ৯ ঘণ্টায় বৃহস্পতিগ্রহ 
একবার মেরঙ্গও আবর্তন করে এবং বৃহস্পতির 
বায়ু সতত প্রবল 'বটিকায় পরিণত থাকে । 

(২*) শশৈশ্তষঃ তথ শুক্রঃ লোহিতাঙ্গঃ ঘলৌজবঃ। 

(২১) অনিজন্ত শিবা ভার্ধ্যা তন্তাঃ পুজঃ 
অনোক্বা। 


মহাভারত। 


. 8২১ 


নীল পৃপ, বৃহৎ, উজ্জল, (২) কণকব্র, 
দীপ্মান, এবং আরোচদান | বা 

আ বেধসম্‌ নীলপৃষ্টম বৃহস্তম্‌ বুহস্পত়িম্‌ 
সদনে সাধয়ধ্বম্‌। সাদৎ ধোনিদ দমে আ 
দীদিবংসম্‌ হিরণ্যবর্ণন আরুষম্‌ সপেম ॥ 

জ্যোতিবমতে বৃহস্পতি গ্রহ পূর্ব অনুনি 
ওরফে পূর্ব্ব ফল্গুনি নক্ষত্রের সম্ভান। এজন 
এ গ্রহের নাম পুর্বব ফল্গুনি ভব! 

পূর্বাফল্গুনি ভব গ্রহকে ফাল্গুন হা 
অন্ভুন বল! শ্বাভাবিক বটে। 

বলিতে কি বৃহস্পতিই মৌলিক ইন্্রঙ্গেব। 
এজন্ড শতপথ ব্রাহ্মণে প্রকাশ যে ইন্জের গুধ 
নাম অজুনি। (8161৭) 

বৃহস্পতি পুরোহিত ও শুবশ্রেষ্ঠ । বুহম্পতিই 
দ্বিবিধ চরিত্রবান বলিয়। এই গ্রহ ক্রহ্মদৈবত 
ও ইঞ্দৈবত। 

ব্রক্ষাধিদৈবং নুর্য্যান্তং ইন্ত্রী গ্রত্যতি. 
দৈবতং | মেধ!বী মোক্ষমূলার ঠিক বলিয়াছেন 
যে ইন্্রনামক দেবতা শ্রাধুনিক ও ভারতীয় 
দেবতা সুতরাং খুব সম্ভবতঃ অনেক প্রাচীন 
ইতিহ এবং যাহা হয় ত অন্ত দেববিষয়ক ছিল 
তাহাই ইন্দ্রে আরোপিত হইয়াছে. । 

1306 0009981 11 17001 0818 
[72176 25 2 12001676061 8120 
7১০০০119117 11701817 2০৭ 0১5 [১০581108- 
1105 15 15 10 1762155 ০১%:০19050 (8৫ 





(2) তু । 45070600055 0)6 0610) 25 (76 
০০1098750. 2105 218. 081150) ৪7৩ 01 8 [9216 
01015) ০০0109870৮৮, 0৩০) 89০), 
খন্ক খবিগণের-ভম্ম চড়! 11 


৪২ . 


৪0/709 ০01 08৪ 10911) (0910 01 [17014 
৮০০ 01 88£1167 02৮) 0726 089 ৮০19 
(310 90115117511) 01 50170 ০61): £০০. 

। ব্ধপাঠেও আমরা দেখিতে পাই যে 
ইন্্রটদবত হৃক্ুগুপির হধিকাংশে বৃহস্পতির ৭ 
চরিত্র কীতিত রহিয়াছে । ঘখ1-- 

(৮) ( খঃ বেঃ ১২৩৯৪) পৃ'ষন্‌ দেব 
(পোষধকদেব অর্থাৎ ধাতৃদব) চিত্রবহ্িষ 
ছ্বারাকে (বৃহস্পতিকে ) গুহামধ্যে লুঙ্কাপিত 
পাইয়েন। 

, (8) ফ্রোনসের পত্ধী হীয়া পুতক্ষক 
খানীর ভয়ে ত্র দ্বীপের লিক্টনস্থ গুহামধ্যে 
দিউন্‌ দেবকে গোপনে প্রসব করেন। 

ততু। (৪২৭১২) ইন্দ্রের পিতা ইন্্রকে 
গত বা জন্মমাত্র বিনাশের সংকল্প করেন 
(৪1১৮।৫) তিরস্কারের হেতু নোঁধে মাত! 
ইন্তবে গুহা মধে, লুকাটয়! রাখিলেন। 

(03) (৪1৫5.৪) পরম ব্যোমে মহঃ দ্যোতি 
ছুটতে সপ্বীপ্ত বলীয়'ন সপ্ত রশ্সি বৃহস্পতি 
ভু গ্রহণ করেন। 
মঃ (০) অর্কঃ (৮০৭৪ 108 [5166 036৭1) 
অর্থাৎ সপ্ত তরকময় খক্লশাবক সপ্তশাবকময় 
বৃহৎ খক্ষা (06 01620 1362) হইতে 
জম গ্রহণ করেন। 

তু। 
স্প্তরশ্ি বটে। 

(০) মর্কঃ (1085 ), 

তহার মাত':র প্রাণনাশে 
ভূইয়া ছল। 

তু। (৪1১৮১) ইন্দ্রের জন্মকালে ইন্্র- 
জলনীব প্রাণনাশের উপক্রম হইয়াছিল । 

(9) জীতবান্‌ (বৃহস্পতি) অক (খন্ছ! 


1৩1৫৫) ইন্দ্র সপ্রশীর্ধ এবং 


সমুস্যত 


বজরর্গন | 


[ ৯ম বর্ষ, পৌষ, ১৩5৬1 


পু) নাম ধারণ করেন (৮। ৬০৭ ১) 
(৫) জিউস্‌ দেব লাইকেরিয়ম্‌ নাম ধান 


ক.রন। 
(৮) পুবন্দেবের' স্থপনারী ছাগী (অনু 


তারা (0818119 ) ছিল (১1২৬৬) 
পুষন্‌ দেব বৃহস্পতিকে রক্ষা করেন। (১1৪২1৫) 
এবং বৃহম্পতি অগ্নি ( পৃবন্) দেবের সকাগে 
পরিবর্ধিত হইয়াছিলেন। (৮৬৩1৪) 
(2) এইজী (১121 *. ০9১6113 » অঙ্কতারা) 
কিউন্‌ দেবকে শ্ন্তদানে পোষণ করেন । এইট 
ডারার ভন্বী হেলিকী (চ1101)- এই 
পোষণ এইজীর সহায়তা করেন। পুরস্া 
স্বরূপে এইজী তাঁরা রূপে ও হেলিকী বৃহতখচ্চ 
তারামগ্ডল রূপে স্বর্গে নীত হইলেন । 
(1) জিউ?্‌ দেব স্বীয় পিতাকে পরাভব ও 
বন্দী করেন। 
তু। ইন্্র স্বীয় পিতাকে বধ করেন । 
(৫1 ১৮। ১২) 
( 3) বৃহস্পতি বজ্জী (১। ৪*। ৮) 
(6) জিউস দেব বদ্রধন্ন। 
তু। ইন্ত্র বঞ্জসহদন্মা। (১। ৩১1৩) 
(7) বৃহস্পতি জোষ্ঠ রাজ। (২1 ২৩।১) 
(17) জিউস্‌ দেবরাজ। 
তৃ।ইন্্র রাজা (১।১০*।১ )'এবং 
ইন্্র সআাটু। (81 ১৯1২) 
([) বুহস্পতি দেবগণের পিতা। 
(২।২৬। ৩) 
(1) জিউদ্‌ দেব দেবগণের পিতা । 
(7) বৃহস্পতি জল দেব (১১। ভ। 3) 
(3) জিউস্‌ দেব যেঘ সংহতি কায়ক্‌ 
তু। ইজ জগ দেব। 
(7) বৃহস্পতি নুধস্থা। (২। ২৪৪৮৯, 


৯ম সংখ্যা। ] 

তু। ইন সুধস্থা (১০। ১*৩। ৩) এবং 
ইযুহম্ত। (১*। ১০৩। ২) 

(1) বৃহম্পতি সেনানায়ক। (২ 
২৩ ১) 


তু। উগ্র দেনাগত। (৩1৩৪২) 

( 11) বৃহস্পতি প্রথমঞ্জ। (৬। ৭৩1১) 

তু। ইন্দ্র খষি পূর্বঞ্ণ। (৮1 ৬। ৪১) 

(টি) বৃহস্পতি অঙ্গিরা বংশের শ্রেষ্ঠ। 

তু। ইন্দ্র আঙ্গিরসগণের শ্রেষ্ঠ । 

(১১০৯৪) 

উপরোক্ত তূলন|য় সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে 
ধস্পতি দেব (গ্রীক জিউন্‌ দেব) ইন্দ্র উপাধি 
গ্রহণ করেন। এবং বেদপাঠে (৭ ৯৭। ৩) 
আমরা দেখি যে ব্রদ্ধাস্পতি দেবকে ইন্দ্র সঙ্গোধন 
ধা! হইতেছে । এবং বেদে বহু স্থানে ইন্দ্রকে 
বৃহস্পতি বল! আছে (যথা ১০ | ১০০। ৪; 
১।৬২। ৩) ইত্যাদদি। 

ইন্জ-শাস্তি বুধগ্রহ ( নকুল)। 

মহাভারতমতে (১1 ১৯৭) ইন্ত্র-শাস্তি 
মকুল রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। 

বেদমতে (৭1৬৭ ১১ ১০।২৯। ১১) 
অঙ্বিহয় (বুধও শুক্র গ্রহ) রাজা এবং (৮। 
৯1 ১১) পশ্বা্দি জীবপালক ৷ এবং অস্থির 
(১1 ১১২। ১৩) নিন্ত স্থর্ধ্যকে প্রদক্ষিণ করে 
এবং (81 881৬) তাহার! সুর্ধোধ পথ- 
বিজ্ঞাপক ।- অস্থি (১। ৪৬। ১৩ ুর্য্যের 
সহবাপী এবং ভাহার! (১। ৩৫। ৩) নুর্্যের 
সহচর । এজন অশ্ষিগথয় কদ্রের ( কুর্য্ের ) 
(৫1 +৩) সহচর বলিয়া! “কুত্্র” খ্যাতি লাত 
করিয়াছে। অশ্িয়--.প্রাতে ও সায়ং কালে 
(5১1 ৩৯।১) উদয় হয় এজন উনারা 
জাতী ও সন্ধ্যাতায়া নাম পাইয়াছে। 





মহাভারত । 


৪8২৬ 


অশ্বিত্য়ের “মধুকশা” লুব্ণমর়-_( অঃ যেঃ 
৯১) 

অশ্বিৰয় রাজা 
করেন। 

এবং ইন্তর বুধ (৮।৮৫। ১৩) অন্তগাষী 
সুর্যের অন্থগমন করেন । এবং বুধ-- প্রহর্ষণ 
গ্রহের (২২) “হিরণা কশ।” (৮। ৩৩1১১) 
ইন্রদেব হস্তে লইয়াছেন। আবার (৮। ২২। 
১০) অশ্িবয় প্রভাত ও সায়" কালে উদিত 
হইলে সর্বজীবগণ আনন্দ হৃদয়ে “তাহাদিগকে 
অভ্যর্থনা করে (অঃ বেঃ ৯। ১। ১) প্রাতঃ 
সমীরণ ও সন্ধ্য! সমীরণ শান্তিপ্রদ এজন্য “সৌম)* 
গ্রহ শান্তমূর্তির আধ,র । এ দেখ হেমধেত্র* 
ধারী নন্দী দেব শান্ত রক্ষা করিতেছেন । 

(কুমারসম্ভব ৩। ৪১৯) (২৩) 

মতএব ইন্্র-শান্তি দেব নকুল রূপে জন্ম 
গ্রহণ কর। অতিরঞ্ন নহে । (২৪) 

ইত্-তেজন্বী__গুক্রগ্রহ ( সহদেব )। 

মহাভারতমতে (১। ১৯৭) ইজ-তেজস্ী 
সহদে রূপে জগ্ম গ্রহণ করেন। 

তারাঞ্জগতে "শুক তারা” জ্যোতি; শ্রেষ্ঠ 
তাহা ক।হারও অবিদিত নাই। 

41783176530 01 ১815) 1956 110 06 
(1811) 01 10151)৮--(8111601)) 


সুতরাং "শুক তারার* তেজন্বী নাম। 
তারাদর্শক জ।নেন যে সুর্যের নিকটস্থ 


বলিয়া ইন্দ্রনাম ধারণ 





(২২) পৌরাণিক নন্দী | 

(২৬) লতা গৃহ হবার গতঃ অথ পন্দী বাম- 
প্রকোষ্ঠাপিত হেষ বেত্রঃ 1 

(২৪) “উবাত চ ব্বপিতরম্‌ কুণডঃ জয়ং শ্বৈরিদী- 
হুত৮--পাল্পে ৫1৬৯ 


8২৪ 
হইলেই জ্যোতিষ্ছমাত্রেই তেজ্হীন হয় কেবল 
শুক তারা গ্রহ বখন ৃুরধ্য হইতে ন্ুদুরে 
উপনীত হইয়। আবার ুর্ধ্যাতিযুখে প্রত্যাবর্তন 
করিতে থাকে তখনই শুক্র বিশ্ব ক্রমে ক্রেমে 
পরম জ্যোতিষ্নীন হয়। (২৫) 

অতি গৌরবের কথা যেবেদক বামদেব 
খুবি এই জ্যোভিষিক তথ বিলক্ষণ অবগত 
ছিলেন (৪1 ১৬। ২৪) সুক্তটি ইন্দ্রদৈবত। 

কঃ উপাকে তদ্বং দধানঃ বি হত তে 
ঠেভি অমুতগ্ত বর্পঃ। 

অস্ঠার্থঃ 

সুর্যের সমীপে--( তোমার ) শরীর ধারক 
ধখন হও (তখন) তোমার অমৃতময়্ রূপ 
বিস্তৃত হইতে থাকে (সায়ন )। 

[11505190100 09 0101 0910000 ত 


56915101176 01000 55001651 116521 06 





(২৫) 41220) 5৬6010516 চাছ৩1০৫ (0৩৫ 
81৫ 01061 25 00 চা 018 ০ 
111 10165250760 2. 0611900 01501760 007 10112) 
[016৮ 068৭1 87002) 09 21)1)95017 চা 
81) 09001711776 21 1170 51106 011771৩ 70110]1001 
820 00810051011 16 017211) 07৮61160 ১) 
01955 €0 1)1হা। 29 10 1)000816 10৩৮ 111 1715 
00111210019 5/--৬5, 1250, 


বরন । 


[ ৯ম বর্ষ, পৌধ, ১৩১৬। 


580. 09 ৮০১ 1017 (00) 10070001621 
0178) 15 9861) ০9200175. (২৬) 

বেদ মতে (৪1২৬1১) ইন্দ্রই বলিতেছেন 
"আমিই উশনা"। একজজন্তড মহবি বামদের 
গুক্রগ্রহেদ উ আশ্চধ্য দৃপ্ত ইন্সে আকেপ 
করিয়াছেন। এবং বামদেব মতে শুক্রগ্রহ 
দেববাঞ্জ ইন্দ্রের একটি রূপ অর্থাৎ শুক্রগ্রহ 
"ইন উপাধিধারী । 

চতুর্থ মণ্ডলের ১৩ ও ২৬ উভয় হৃক্তের 
খধিই বামদেব | 

আবার শুকতারা স্বর্গের শ্রী এজন শুজ্ঞ 
গ্রহের পুরুষ প্ররুতি উভয় মূর্তির অধিদেবতা 
ও প্রত্যতিদেবত। ইন্দ্র ও শচী। 

ইন্্রাধিদৈবতং ধ্যায়েৎ শচী প্রত্যভিদৈবতং। 

অত এব ইন্দ্র-তেজস্বী শুক্রগ্রহ মানব ভৃগু 
সন্ত।ন হইয়াও বেদে উশনা দেব নামে অর্িচত্ত 
(১৫১।১* ) বলিয়। সহদেৰ নামে জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহাতে অতিরঞ্জন নাই । 

অতঃপর আমর] এক এক করিস্থা পরে 
পাগুবগণের চরিত্র পরীক্ষা! করিব। 

তারাদর্শক। 


শি পা পাপসপলর 


(২৬) প্রিফিখ সাঁছেষ ঠিক অনুবাদ কন্গিক্নাছেন 
কিন্তু ব্যখ্যা করিতে গিয়া “পাক দেন এলো! ৷ 
যথা .-_--+2, [00610 60012112000) 01 20 6011795৩ 
06 1119 ১, 


জি 


বঙ্গীয়-াহিত্য-পরিষদের ছাত্রসভায় 
রবীন্দ্র বাবুর অভিভাষণ। 


গত ভাদ্র ম/সে ছাত্রসভার অধিবেশনে 
শ্রীদুক ববীন্্রনাথ ঠাকুয় মহোদয় এই সভার 
মভাপতিস্বক্ূপে কয়েকটি নাবগর্ কথ। বলিরা- 
ছিলেন। আমাদের মনে হয় সেগুলির সম্যক্‌ 
আলোচনা! ও বন্ুণ প্রচার বাঞ্ছনীয় । আমাদের 
দেশে ছাক্রজীবন যে অসম্পূর্ণ ও ক্রাটিবহুল 
তাহা ত সর্বত্রই শুনিতে পাওয়া ষায়। যেষে 
উপাদানের সাহায্য ছাক্রপিগের মনোবৃত্তি 
গঠিত হয়, তাহা! ভারতীয় ছাত্রগণের পক্ষে 
সুখলভ্য নহে। এঙ্জন্ দেশীয় শিক্ষকেন্ত্র 
সমূহকে পাশ্চাত্য-বিশ্ববিদ্ভালয়ের ছা চে গড়িয়া 
তুলিবাঁর জন্ত বিধিমত চেষ্টা করা হইতেছে। 
তাহার ফলে ফুটবল ও ক্রিকেট, 'সম্তরণ ও 
সমিতি) বক্তৃতা ও অভিনয় প্রভৃতি প্রসার 
লাভ করতেছে । এগুলি যে একেবারেই 
পরিত্যঙ্জা তাহা বলতেছি না। যাহ। কিছু 
শারীরিক ও নৈতিক উন্নতির পক্ষে অন্থকৃল, 
ছাত্রজীবনে তাহ।রই প্রদ্বোজন স্বীক।র করিতে 
হইবে। কিন্ত এগুপি ছাত্র্জীবনের পরিধি- 
মাত্র ম্পর্ন করে, ইহার আভ্যন্তরীণ সঙ্জগীবতা 
ও পুণতা প্রনান করিতে পাবে না। সুতরাং 
এইগুলির ব্যবস্থা! করিলেই শিক্ষ।সমস্তার শেষ 
মীঘাংসাঘ্ধ উপনীত হওম| যায় না। বিশ্ব- 
বিদ্ভালয় ছাঝআঞীবনকে সরল করিতে গম! 
যতনুর সম্ভব জটিল করিয়। তুলিয়াছেন। হয় ত 
সে অভিরিজ হিতৈষণার ফলে ছাত্রজীবন 
ক্রমশঃ তুর্বহ হুইয়! উঠিবে। ছাত্রজীবনে থে 
সকল বন্তর একান্ত প্রয়োজন--বাস্থ্য, অবসর, 
ও স্বাধীব চিস্বা_-সেগুলিকে বর্তমান শিক্ষা 
হীতি অঙছগারে বখাসন্ভব দুরে রাখবার ই! 


বিধিমত চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। প্রত 
জানলালসা যাহাতে প্রাণে জাগিয়া উঠে, 
তাহার সুব্যবস্থা কর।ই শিক্ষ।প্রণালীব উদদেশ্তা। 
কল্পনা ও কৌতৃহল না জাগাইতে পারিলে, শুধু 
স্থতিশক্তির উপর যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত, তাহ 
কখনও ছাত্রজীবনে স্বাস্থ্যকর প্রভাব সধশারিত 
করিতে পারে না। সুতরাং পাঠ্যপুস্তক নির্বা- 
চন ও পরীক্ষার পৌনংপুনিক ব্যবস্থা করিলেই 
সমস্ত দায়িত্বের অবস।ন হুইল, ইহা! মনে করা 
যায় না। 

উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্ট বিশেষত্ব-লাভ ও 
অনুসন্ধৎংসা-পরিচালন। উচ্চশিক্ষা! এনপ- 
ভাবে পরিচালিত হওয়া আবস্তাক যাহাতে 
শিক্ষার্যার মন কোঁনও বি্ষয়বিশেষের দিকে 
সহজে প্রেরিত হইয়া তাহাই একাস্তিক 
অনুশীলনে স্বাতন্থ্ ও সফলত। লাভ করিতে 
পারে। কেহ ভূতৰ। কেহ প্র ণিতব, কেহ বা 
অর্থনীতিতে মনোনিবেশ করিবেন, এবং ভাহা- 
তেই জীবনের সমস্ত শক্কি নিদ্বোজিত করিবেন, 
ইহারই নাম বিশেধত্ব-লাভ। বিশেষত্বলাভ 
করিতে হইলে অন্সন্ধান-প্রবুত্তিকে অধ্যবসায় 
ও বিচারের সহিত পারচালিত কৰিতে হম্ব। 
অন্তে যাহ। বলিতেছে ব| করিতেছে, তাহারই 
হথাহথ অনুলযণ করিলে চিত্ববৃত্তি-বিকাশের 
শত অচিবে বাধাপ্র।গ্ত ও শুক হইয়া! উঠে। 
অথচ এই অনুকরণই বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর 
প্রধান অবলম্বন । পরকীয় যুক্তি, পরকীয় নীতি 
কোনও প্রকারে স্থতিশক্তির সাহায্যে অধিগত 
করিতে পারিলেই আমাদের শিক্ষা! সম্পূর্ণ হয়৷. 
এইরূপে আমাদের মানসিক উর্ধারতা ও গর- 


৪২৬ 


লতা যে সত্বরই বিনষ্ট হয়, তাহা অনেকেই 
স্বীকার করি! থকেন। এই প্রতিকূল 
শ্রোভকে প্রতিরুদ্ধ করিতে হইলে দুইটি জিনি- 
বের প্রয়োজন £-- 

(১) মাতৃভাষার শক্তদঞ্চম। 

(২) স্বাভাবিক বিষয় নর্ববাচন । 

প্রথমটি সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে 
যে শিশুর পক্ষে যেমন মাতৃস্তন্তাপেক্ষ| হিতকারী 
কোনও পথ্য নাই, মনোবিকাঁশের পক্ষে সেই- 
রূপ মাতৃভাষার অপেক্ষ। শ্বাভাবিক এবং 
হিত্কর কোন পদ্থ। নাই । 


দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে একটু পরিফার করিয়া 


বলা আবশ্থাক। প্রকৃত অন্গসন্ধিৎস। লাভ 
করিতে হইলে বিষয় নির্ব্বাচন-ক্ষমতা! আবশ্টাক | 
মানুষের মন সকল বিষয়ে সমানভাবে অভি- 
নিবিষ্ট হইতে পারে নাঁ। সুতরাং নির্ব্ববচনের 
বিশেষ প্রয্নোজন। সাধারণতঃ ছাত্রগণ অত্যন্ত 
্বল্পপরিসর ক্ষেত্রের মধো এই নির্বচনশক্তি 
গ্রনোগ করিয়া থাকেন। এসামান্ত নির্ববা- 
চনগ্ড অনেক সময়ে অন্তের প্রভাবের উপর 
নির্ভর করিয়া! থাকে। ইতিহাস কিবা অঙ্কশান্ত 
অধায়ন করিতে হইবে, তাহা! অনেক সময়ে 
বিষয়ের গুরুত্ব, সম্মানের তারতম্য) পরীক্ষার 
প্রশ্নের কাঠিন্ত, পরিশ্রমের ন্যনাধিক্য ইত্যাদি 
বিচার করিবাই নির্ব্বাটিত হইয়। থাকে । একব্নপ 
কে নুফলের আশা স্বভাবতই সুদূর-পরাহত। 
পেই নির্বাচনই শ্বাভাবিক যাঁছা এই সফল 
অবান্তপ তিস্তার উপর নির্ভর ন! করিয়া, বুদ্ধি 
সুতির হ্বাভাবিক অনুলীলনের ফলে সংঘটিত 
ই়। 

আমাদের দেশ এখনও যে শিক্ষায় জগ- 
তেব বু পশ্চাতে পর়িস্বা জাছে, তাহার কারণ 


ব্দর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, পৌষ, ১৩১৬। 


এই যে আমরা এখনও অতীতের মোহ এড়া- 
ইতে পারিতেছি না, এবং বর্তমান শিক্ষা এবং 
সভ্যতাকে সম্পূর্ণ নিজস্ব করিয়া লইতে 
পারিতেছি 'না। সেই জন্ত আমাদিগকে 
এখনও পল্লবের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে হই- 
তেছে। এই পল্লবরশি অতিক্রম করিয়া 
যেদিন ফলের আম্বাদে অধিকারী হইব) সে দিন 
এ দেশের ভাগ্য ফিরিয়া যাইবে। ইযুরে,পীয় 
শিক্ষা প্রণালী চিরকাল এমনটি ছিল না। 
১৮১০ হ্ীষ্ঠাব্ের পূর্ব্বে অধ্যাপনা ও অধায়ন 
চিরাচরিত প্রথার অন্ুবর্তনেই নির্বাহ হইত। 
বালিণের বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন গবেষণার জন্ত 
একটি স্বতন্ব বিভাগ স্থষ্ট হইল) এবং তাহার 
ফলে ছাত্রগণ প্রক্কত শিক্ষার আস্বাদন লাভ 
করিয়া যশম্বী হইতে লাগিল, তখন সর্বজ ইহার 
অন্থকরণ হইতে লাঁগিপ। ইযুরোপে শিক্ষার 
যুগ এমনই ভাবে ফিরিয়া গেল। জন্মণী তখন 
নেপোলিক্নের বিপুল বিজয়নিশানেধ গিগ্ে 
শঙ্কিত ও সন্কুচিত হইয়াছিল, যখন ইহার 
সভ্যতার ইতিহাসে এই যুগপরিবর্তন ঘটে। 
এখন জন্মলী জগতের শিক্ষাণ্তর বলিলে 
অত্যুক্ি হয় না। আমেরিক] জর্মণীকে। 
এবং জাপান জন্মণী ও আমেরিকাকে অনু 
করণ করিতে ব্যন্ত। পৃথিবীর অন্ঠান্ত সভ্য" 
দেশও অন্ুসন্ধিৎসামূলক শিক্ষা প্রণালীর 
অন্গদরণ করিয়া প্রস্তুত ফল লাঁত করিতেছে। 
আমরাই কি শুধু পড়িয়া স্নহিব ? 

ষে প্রপঙ্গে বর্তমান শিক্ষানীতির আলো- 
চনার অবভারণ| করিয়াছি__বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষদের ছাত্রশাখা-তাহাধ সন্বক্ধে ছুই 
একটি কথা হলিয়৷ রবীন বাধুর বঞ্জ তাঁর 
সার মর উদ্ধত করিতেছি। সাহিষ্য-পর্িধধ 


»ষ লংখ্যা |] 


ছাত্রকে স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ রুচি ও সামর্থ্য 
জন্গসাষে সাহিতা-ইতিহাসাদির আগোচনায় 
পছায়তা করিতেছেন, ইহা হয় ও অনেকের 
দ্বিকট সুপরিচিত নহে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা 


সহিত কার্য করিধার জন্ত আহ্বান করিয়।- 
ছিলেন। বাঁহাতি ছাত্রগণ দেশের সাহিত্য- 
শিল্পেতিহাঁসে শ্রন্ধাবান হইয়া তাহার হিতকল্লে 
কম করিতে এখন হইতে শিক্ষা ল।ত করেন, 
এই উদ্দেস্ত লইয়া ছাত্রসভা জম্ম গ্রহণ করে। 
পরিষং ছাত্রসভ্যগণের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ 
কয়েন না। বাল্যকাল হইতে সাহিত্য-পরি- 
বদের ন্তাষ্ধ একটি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে 
আসমা প্রকৃত কশ্মশীল, দেশ প্রাণ-সাহিত্য- 
সেবিগণেন্্ উৎসাহ ও উপদেশ লাভ করিতে 
পার! ছাত্রক্গীবনের এক্টটি বিশেষ গৌরবের 
শাঁমগ্রী বলিয়া মনে হয়। সাহিত্য-পরিষৎ 
ছাত্রশাখার সংগঠন করিয়া! 'ছাজ্রগণকে যে 
শুভনুযোগ প্রনান করিয়াছেন, তাহা সর্বাথা 
প্রশংসনীয় । কিন্ত এ দেশে এরূপ আরও 
অনেক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে) যদি 
শিক্ষার সংস্কার রুখনও করিতে হয়, তবে 
ছাত্রঙগীবনের মৃগভিত্তিকে স্পর্শ কর! চাই। 
দ্বেশের স্ত দেশের ইতিহাস, দেশের কথা, 
দ্বেশের ছড়া, প্রথম হইতে না! জানিতে অভ্যাস 
কৰিলে, পরে সে অভ্যাস হওয়া) বড়ই কঠিন । 
এই সম্থৃন্ধে শ্রন্ধের রবীজ্ বাবু যাহা! বলিয়াছেন, 
তাহা চিরদিন রক্ষা ক্ষরিবার যোগ্য । এইজন্ষই 
আমি হার দেই অভিভাষণের সামর্থ লাখা- 
সা একাশ করিতে প্রন হইছি 


রবীন্দ্র বাবুর অিভাষণ। 
থে শ্রফটি ছাত্রশাখ। প্রতিষ্ঠিত বিয়া কতিপয় | 


৪২৭ 


ীযুজত শুখবিম্থ সেনগুপ্ত (এক্ষণে 
পরলে'কগত ) কর্তৃক “বিক্রদপুবের এতিহা ধিক 
যৎকিঞিং* নামক প্রধন্ধ পঠিত হইলে প্রীবুজ, 
রামেজন্বন্দর ভ্রিবেদী মহাশয় ভাঙার মন্তব্য সূ 


ূ স্থাত্রদিগেব পুরস্কার ঘোষণা করেন। 


সীুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েক বৎসর | 
পূর্বে বঙ্গীর ছাত্রগণকে সা হিত্য-পরিষদের ' 


চাত্রেসক়ায় রবীল্প বাঁ ৫: প্রদত্ত ব্ততায় অর্থ । 


ছাত্রসভার গঠনের পর কয়েক বৎসর যেরূপ 
কার্য দেখিয়াছি তাহাতে মনে হইয়াছিল থে 
ছান্রপভা বেলী দিন টিকিবেনা। কিন্তসে 
দুর্ভীবন1! এবতসবেব কার্ধ্য দেখিয়া! মন হইতে 
দূর হইয়া গিয়াছে । মুঘুষূর্ণ ছাত্রসত! ক়েক- 
জন নুবিজ্ঞ বৈগ্যছাত্ের * স্ুচিকিৎসায় 
পুনরায় জীবিত হইরা উঠ্িঘাছে। আশা কৰি 
সকল ছত্রপত্যের। এইক্ধপ উদ্ভমেব সহিত 
কার্ধ্য করিয়া এই ছাত্রসভার প্রাণ প্রতিষ্ঠা 
করিবেন। 

মাননীয় সম্পাদক মহ।শয় বলিয়াছেন যে 
বয়োপ্রাপ্ত সত্যগ'খর নিকট হইতে বিশেষ 
দুরূহ কার্য উদ্ভমের সহিত কারবঝ প্রত্যাশা 
কর! যায় না; কারণ তাহারা প্রায় সফলেই 
ব্ষিয়-কম্মাদিতে ব্যস্ত । এ কফৈফিয়তে আছি 
সম্পূর্ণ অভিমত দিতে পারি ন!, কেন পাখি না 
তাহার কারণ এই, যে বিষয়ে আমাদের 
অন্থরাগের শআ্রোত বাল্যকাল হইতে চলে মি, 
সে বিষয়ে বৃদ্ধবয়সে ছঠাৎ অন্থয়াগ হওয়ার 
সম্ভবনা অল্ল। আমাদের শিশুকালে 
যে বি্যার্ছন হইয়াছে, তাহাতে স্বদেশের 


* ছাসভ্য লীমুক্ত বিনোগেশ্বন দাস-গুপ্ত মি, এ, 


সুখ বিন্দু সেন গুপ্ত বি, ৮৮ শশিকান্ত সেন, রাখাল 
দাস কাষ্যতীর্থ এবং ক্কফিহারী গুপ্ত বি, এ, গত 
বৎমরের কার্ধ্যের জন্জ সাহ্ত্য-পরিবদের পুরস্কার 
লাত করিয়াছেদ। ইহারা সকলেই বৈস্বধংশ সন্তু + 


৪২৮ 


ভাষা ইত্যাদির সম্বন্ধে আলোচন! শিক্ষা হয় নাই, 
দেই জন্ত বৃদ্ধবয়সে দে দিকে অনভ্যাস হেতু 
মন ঘা না। আমাদের আহ্গকালকার 
শিক্ষা অন্তরূপ। আমরা ইংরেজি ব্যাকরণ 
বিশদভাবে জানি এমন কি বিশ্বরহ্গাণ্ডের সমস্ত 
বিষয়ই জানি, কেবল বঙ্গদেশের, নিজের দেশের 
কিছুই জানি না। এর সম্পূর্ণ দোষ আমাদের 
নহে-্পআমাদের অভিভাবক ও বিভ্যালয় যে 
দিকে আমাদের লইস্বা গিয়াছেন, আমর! সেই 
দিকেই গিয়াছি। সেই জন্ত আমাদের শিক্ষা 
সম্পূর্ণ হয় নাই। এই অভ।বট! নিজের ভিতর 
অত্যন্ত অন্তুভব করে আম এই ছাত্র সভা- 
গঠনের কথা পাড়ি; কারণ ছাত্সগণের এই 
দিকে অনুর! অন্মাইয়া! দিতে পারিলে এবং এই 
ছাঁত্রলভাটি বাচাইয়! রাখিতে পারিলে বঙ্গীয় 
সাহিতাপ্পরিষদের ঠিক কাষটা, প্রকৃত উদ্দেশ্থাটা 
উছাদের ঘারাই ভবিষ্যতে স্থলম্পন্ন হইবে। 
কাল বদলাইয়। গিয়াছে; এখন ছাত্রের 
গৌরবের সহিভ দেশের ভাষা ইত্যাদি আলো'- 
চন! করিতে আবস্ভ করিয়াছেন, করেক বং- 
সর পূর্বে এমন সময় ছিল যে দেশের ভাঁষ! সম্বন্ধে 
আলোচন। কর।, প্রাদেশিক বা ্রাম্যশব্দ সংগ্রহ 
কৰা, ছড়া এবং পুরাতন পুঁগি সংগ্রহ করা, 
ইত্যাদি কাধ প্রায় সকলেই লজ্জাজনক মনে 
করিতেন। য'হা হউক, সেই পুরাণে! ভাবের 
পরিবর্তন হইয়াছে । আমাদের আজ দেশের 
সকল বিষয়েই অনুরাগ জন্গিয়াছে। আশ! 
করা যায় ষে ছাত্রের শ্রদ্ধা ও গৌরবের সহিত 
এই সকল কাধ করিবেন। বড়ই শখের বিষয় 
যে এই শুসময়ে ছাত্রদভা পুনবায় জাগিয়! 
উঠিগাছে, -ধক্ষিণ বাতাসে নব কিসলয়গুলি 


শি উঠিতেছে। 


হঙ্গঘর্পন। 


[ ৯ম বর্ষ, পৌঁধ, ১৩১৬1 


যাস্থবিক ছাজসভা-গঠনের প্রস্তাবের সময়, 
আমার মনে এই ছিল ঘে সাহিত্য-পরিষদের 
ও ছাত্রসভার উৎপত্তির সহিত একটি জাতীর 
যিশ্ববিচ্ভালয়ের ভিত্তি গঠিত হইবে । অন্ত অন্ত 
বিদ্ভাল:য়র পাশ করা, চাকরি করা ব অন্ত 
কোনরূপ স্বার্থপূর্ণ উদ্দেশ্য ) কিন্ত আমানেক 
এখানে দেশের বিষ আলোচনা! করিতে বে 
বিদ্যালয় স্থাপিত করিব, তাহার অস্ত প্রলোভন 
নাই। এখানে দেশের সহিত এমন নিভৃত 
বিশ্রন্ধ পরিচয় লাভ করিতে পাহিব যে তাহ! 
হইতে আমাদের জীবন এক নূতন আনন্দে 
পরিপূর্ণ হইয় ঘাটবে। এক কভিনব শকিয় 
আবির্ভাব হইবে। আমার মনে হয় এইখানে 
আমর একটি.জাতীয় বিশ্ববিভ্ভালয়েবু হী বপন 
করিতেছি । বস্ততঃ আমার মনে এমন একটি 
আশ! জাগিতেছে, বেশ বুঝিতেছি যে একটি 
সাধনা আরস্ভ হইয়াছে এং আমাদের এই 
ক্ষীণ আরস্ত হুইতে একটি বিশাল ব্যাপার 
সংঘটিত হইবে, ইহা হতে একটি বহু বিস্তৃত 
ব্যাপকতা পাওয়া যাইবে এবং সাহিত্য. 
পরিষদের সফলতা ভবিষ্যতে বিশেষরূণে 
সম্পূর্ণ হইবে । 


সাহিত্য-পরিষদের সাধারণ সভ্াদের সক 
লেরই ষে বঙ্গলাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ 
আছে এমন আমার বোধ হয় না। অনেকেই 
রায়ে পড়িয়া! সভ্য হইরাছেন। কিন্ত আজ 
এখানে ধাহারা উপস্থিত আছেন বজসাহি- 
তোর প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা আছে, বঙ্গসাহি- 
ত্যের উন্নতিসাধনে তাহাদের উৎসাহ ও চেষ্টা 
আছে-_তাহার! অল্পসংখ্যক হইলেও তাহাদের 
দায়! ভবিষ্যতে অনেক ভাল কায সাধিত হবে, 
এপ আশা! কর! ধান! 


৯ম সংখ্যা | ] 


অবনত এরূপ আশা করা যায় লা ষে 
উপস্থিত ছাত্রসভ্যগণের মধ্যে সকলেই ম্বাধীন 
ভাবে চিন্তা করিয়! পুস্তক লিখিতে পারিবেন 
এনপ চেষ্টা অনেকেরই হয় ত আকাক্ষা বা 
দুরাশাকে জাগ।ইয়। তুলিবে। কিন্তু এরূপ কাষ 
আছে যাহা অল্প অল্প করিয়া! প্রতোকেই কিছু 
কিছু করিতে পারেন, যেমন অভিধাঁনের এক 
একটি অংশ যদি এক এক জন ভাগ করিয়া লন, 
অথবা কেহ কবফঞ্কন কেহ বা চেতগ্চরিতামূত 
ইত্যাদি পড়িয়া শব্দ সংগ্রহ করিতে থাঁকেন,। 
তাহা হইলে বাঙ্গাল! শবের 0:০1)007081706 ' 
শী প্রস্তুত করিয়া! ফেলা ষায়। এমন বৃহৎ 
কাষটাও অনেকের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলে 
সহজে সম্পয় হইয়া যাইবে । 

এইরূপ আর একটি কাষ--অন্ুবাঁদ। বির্দে 
শী গ্রন্থ হইতে উন্নত ও সুন্দর ভাবপুর্ণ স্থান- 
গুলি অনুবাদ করিলে বঙ্গদানহড্যের অনেক 
উপকার হইতে পারে । ছান্রসভ্যেরা এই 
কাষটির দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসধন করিতে 
পারেন। তাহাদের মধ্যে কেহ সংস্কৃত, কেহ 
পালি, কেহ ইংরেজি, কেহ অন্ত কোনও বৈদে- 
শিক ভাষা হইতে অনুবাদ কাঁধ্যের ভাব লইতে 
পারেন। এবং এরপ কার্যও কোনে কোনো 
ছাআসভ্যের বিশেষ রুচিসঙ্গত হইতে পারে । 

আর একটি কাষ যেটা অনায়াসসিদ্ধ সেটি ্‌ 
পুধি-সংগ্রছ। 
দেশের যিউজিন্সম-সংস্থাপন এই সাহিত্য-পততি- 
ষৎ হইতে পারে। ছাত্রসভ্যেবা ইচ্ছ। করি- 
লেই বঙদেশের নানাস্থান হইতে এমন কি 
নিঙ্জ নিজ গ্রাম হইতে, জেঙা! হইতে এই 
মিউজিরম-স্থাপনের উপযোগী নালারূপ বন্ত 
লংগ্রহ করিতে পারেন। মুন ঘট ইত্যাদি বনধ- 
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বিধ শিল্পকার্ধযাি, নানারূপ পণ্যজাতঙ্রব্যার্গি-- 
ঘাহ। বিশিটূপে ব্জদেশের--এ সকলই সংগৃ-. 
হীত হইতে পাবে। এতস্তিন্ন প্রাকৃতিক অন্ধ 
বা উত্তিদের নিদর্শনস্বূপ এক একটি উদাহরণ 
সংগ্রহও করা যাইতে পারে । 

ধাহাঁদের শবতদ্সন্বন্ধে রুচি আছে তাহা 
দের উচিত পুর্বেই এ সম্বন্ধে বৈদেশিক মহা” 
পণ্িতদের ছুই একখানি গ্রন্থ পড়িয়। লওয়! ঃ 
ইহাতে কাষের অনেক ন্ুুবিধ। হইবে। তাহারা 
ভাষা আলোচনা! করিতে যে পথ দেখাইয়াছেন 
সেই পথে বঙ্গভাষ|কে মনে ব্বাখিয়! চলিলে 
অনেক সংঙ্জে অনেক নৃতন কাধ করা যাইতে 
পারে। এইবপে তুলনামূলক ব্যাকরণ গঠিত 
হইতে পারে এবং বঙ্গভাষার উচ্চারণ-ততের 
মীমাংসা আবুও অনেক দুর লওয়া! যাইতে 
পারে। আমাদের মাননীয় সম্পাদক মহাশয় 
এ বিষয়ে অনেক কথ' খলিতে পারেন । আঘি 
শবতন্ব লইয়া শব্দের কেবল প্রথম অক্ষর 
সম্বন্ধে আলোচন] করব র সময় পাইয়াছল।ম; 
অধ্যবসায়ের সহিত কিছুদিন কার্য করলে 
শবের ২য়, ওর, ৪র্থ ইত্য[দি অক্ষরের সম্বন্ধে 
অনেক কথা বাহির হইবে। উচ্চারণ সন্বস্কে 
অনেক অজানা! কথা আছে। অনেকে বলেন 
বাংল! ভাষায় হুগ্বদীর্ঘ নাই_-একথা বলার 
কেবলমাত্র তাৎপর্য্য এই যে হ্ত্বদীর্ঘ সম্বন্ধে 
আমরা সংস্কৃতের অনুকরণ করি না। বাঙ্গালা 
ভাষায় উচ্চারণ সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ 
নিয়ম আছে, তাহার দুই একটি উদাহরণ 
ধিতেছি--যেমন ছুই অক্ষরের শব্দের শেষ 
অক্ষর হসম্ত হইলে তৎপূর্কের অকার বা 
মাকার দীর্ঘ উচ্চারিত হয়-_বথ| বন, মন, 
মান। বাণ ইত্যাদি। কিন্তু যদি শেষ অক্ষগটি 
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স্বরান্ত হয় তাহা হইলে পূর্বের স্বর হুশ্ব হয় 
যথ!--বাণী, মানা ইত্যাদি । 

আর একটি বিষয় আছে যাহা এখনও কেহ 
সকাল করিয়। আলে!চনা করেন নাই--যেট! ৰ 
ছন। অনেকে মনে কবেন ন! যে বাঙ্গলা 
ছনের কোনে] বিশেষত্ব গাছে, কিন্তু সেটি 
ভূল ধাবণা। এইরূপ বিষয়ে সকলে একত্র 
ছুই সমালোচনা করিলে সমমে অনেক কাধ 
ছইতে পারে। এমন অনেক কাষ আছে, যাহা 
ফরে? গেলেই অনেকটা সিদ্ধ হয়, তাহাতে মনের 
ঘিশেষ শক্তিয় দরকার হয় না। এরূপ কাধ 
ফবিলে সকলে দৈনিক কাষের মত অল্প অল্প 
রিয়া করিলেই সময়ে বেশ সুফল পাঁওয়া যায়। 

সংগ্রহষোগ্য আর একটি বিষয়--যাহা 
অনায়াসে হইতে পারে তাহা এই, ব্গদেশের 
ছোট বড় নগর ও সহর এমন কি অনেকগুলি 
গ্রামের মধো কতকগুলি আধুনিক, কতকগুণল 
গূরাতন। সেইগুলির সম্বন্ধে ছোট ছোঁট 
ইতিহাস এখন হইতে সংগ্রহ করিলে তব্ষ্যিতে 
ইতিহাস-লেখকের অনেক সুবিধা হইবে। 
বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান গ্রাম ও সহরের সম্ভ্রান্ত 
বংশাবলীর বিবর্ণ এবং বিশেষ বিশেষ ঘটন1- 
বলীযদি এখন হইতে লিপিবদ্ধ হইয়! থাকে, 
'ভ্তবে তাহ! হইতে পরে অনেক উপকার পাওয়া 
যাইষে। 

আর একটি বিষয়__ঘেটা আমান বিশেষ 
ওঁৎসুক্যের বিষয় । সেট! ছোট ছোট নৃতন 
ধশ্ম প্রচীরকদের জীবনী ও বক্তব্য বিষয় সংগ্রহ 
করা। মফম্থলে অ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে 
পাই যে হয় ত পল্লীর নিতৃত ছায়ায় কোনো 
ব্যক্তি এক নূতন ধর্শসম্প্রদায় সংগঠন করিতে- 
ছেন। তাহারা ভত্তরসমাজে বিশেষ পরিজ্ঞাত 


বজবর্শন | 
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[ ৯ম বর্ষ, পৌষ, ১৩১৬। 


এসেছেন, কি বল্ছেন এট। জন! উচিত্ত, এই- 
গুলি সংগ্রহ করিতে পারিলে সন্ত ভারত" 
বর্ষের মধো যে সমস্ত কুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মমত প্রচলিত 
হইতেছে, অজ্জাতে ও অলক্ষিতে যে সকল শক্তি 
সমাজের মধ্যে কা করিতেছে, তাছ৷ অনেকটা 
বুঝ] যাইবে । আমি এইক্ধপ একজন ধর্ঘগ্রচা- 
বকের বিষয় কিছু জানি--ঙীাহার নাম লালন 
ফকির। লালন ফকির কুষ্টিয়ার নিকটে হিন্দু 
পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন --এক্লাপ গুন! যায় 
যে তাহার বাঁপ মা তীর্থবাত্র-কালে পথিমগ্ে 
তাহার বসস্ত রোগ হওয়াতে তাহাকে বস্তায় 
ফেলিয়। চলিয়া যান । সেই সময়ে একজন 
মুসলমান ফকির দ্বারা তিনি পালিত ও দীক্ষিত 
হন। এই লালন ফকিরের মতে মুসলমান 
হিন্দু জৈন যতসকল একত্র কলিয়া এমন একটি 
জিনিৰ তৈনার হইয়াছে যাহাতে চিন্ত। করিবার 
অনেক বিষয় আছে। এ বিষয়ে সকলেরই মন 
দেওয়া উচিত। 

আমাদের আলোচ্য আর একটি বিষয়--_ 
বৈজ্ঞনিক। গুরুতর বৈজ্ঞানিক বিষয়ের 
কথ! বলিতেছি না, ছো.টাথাটে| বিষয় দৈনিক 
জীবনে যাহা প্রায়ই আমাদের চক্ষে পড়ে। 
পল্লীগ্রামে এমন অনেক গাছ আছে বা পাখা 
আছে যাহার সম্বন্ধে গ্রামবাসীরা কিছুই জানে 
না। আমি বনি এইরূপ কত গাছ আছে, 
পাথী আছে তাহার একটি সম্পূর্ণ তালিকা! 
সংগ্রহ কবা বিশেষ আবশ্যক, এ বিষয়ে ছাত্র- 
সভোরা অনাগ্জাসেই অনেকটা কাঘ, করিগ্ডে 
পারেন। এইরূপে একটা মিউজিয়ম স্থাপিত 
করিতে পাষিলে দেশের বিশেষ লাভ হুইবে। 
এমন অনেক গাছ বা পাখী আছে যাহ 
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ক্রমেই লোপ পাইতেছে কেহই তাহার খোজ 
রাখে না। একটি মিউজিয়ম স্থাপিত হইলে 
এই সকল উপকরণ তাহাতে সংগৃহীত হইতে 
পারিবে। 

বড়ই ছুঃখের বিষয় যে আমর] দেশে 
থাকিয়াও দেশের বিষয় কিছুই জানি না। 
আমদের দেশে ব'হাজগতের সহিত আমাদের 
ফোনো যোগ নাই-_-আমরা যেন কেবলমাক্র 
চণ্তীমণ্ডপের লোক । বস্তরতঃ আমাদের এইরূপ 
অজ্ঞতা স্বদেশের প্রতি আমাদের অনুরাগকে 
বড়ই সন্কীর্ণ কবিয়া ফেলে। দেশের সহিত 
এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনে হাহারা সাহায্য 
করিবেন প্রকৃতই তীাহার। দেশের একটি ভাল 
কাষ করিবেন। প্রাচীনেরা যে বৈষয়িক 
কার্যে লিপ্ত অছেন বা অনকাশ নাই বলিয়া 
এ বিষয় কিছু করিতে পারেন ন! তাহা! আমি 
বলি না, আমি বলি আমাদের অভ্যাস নাই 
বলিয়া আমর! এ কার্য; করতে পারি ন!। 
দ্বেশের ,কাষ করিতে বাস্তবিকই ইচ্ছা আছে, 
ফাষ করিতে পাবি না বলিয়া লঙ্জাও অনুভব 
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করি। বিশেষ যখন নব্য ইংরেজ বালক এ বিষয় 
অনুসপ্ধীন করিয়! তরি তূরি তত নির্গত করেন 
তখন আমাদের লজ্জার অবধি থাকে না। 
আমাদের অক্ষমত। অনভ্যাস হেতু । এই জন্ুই 
বলি যদি ছাঁত্রসভ্যেরা এখন হইতে দেশের 
দিকে-_-চারি দিকে- দেশের মাটীর দিকে--- 
এখন হইতেই দেখিতে শেখেন, তাহা হইলে 
বয়স হইলেও এইবপ অনুরাগ থাকিয়া যাইবে। 

আমার নিজের এ বিষয় কিছু কবিবার 
ঈ্মত। নাই বলিয়া বিশেষ লজ্জা বোধ হয়। 
আঁ আমার বয়সের অনেকট। অংশ ত্যাগ 
করিতে রাজি আছি ধদি আপনাদের সহিত 
এইবদপ কাজে এইরূপ নবীন উৎসাহের সহিত 
যোগদান করিতে পাবিতাম। বাস্তবিক খগেজ 
বাবুর * প্রতি আমার অল্প অল্প কিংস! হয়, 
খগেন্দ্র বাবুর এই উৎসাহপূর্ণ কাধ্য প্মরণীয় 
হইয়! থাকিবে। ইতিহাসের বড় বড় ঘটনাবলী 
ক্ষুত্র আবস্ত হইতেই উৎপন্ন হয়। অনেক হড় বড় 
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ধদি তোগার দেখ! না পাই প্রভূ 
এবার এ জীবনে, 
তধে €তামায় আমি পাইনি 
যেনসেকখারয় মনে। 
ধেন ভূলে না ধাই যেদন! পাই 
| শয়নে গপনে। 
এ সংসারের হাটে 
আমার. ধভই দিবস কাটে, 


আমার যতই ছুহাতি ভরে উঠে ধর্নে, 
তবু কিছুই আমি পাইনি 
যেন সে কথা রয় মনে? 
ধেন ভুলে না যাই বেন! পাই 
শন্বনে গ্পমে ৷ 





গ* ছাত্রসভার সম্পাদক | 

1 তৃতপূর্ব্ব ছাত্রসত্য লীমুক্ত মনোমোহম বী 
এয্‌, « রবীন্দ্র বাযুয বন্তৃতার নোট" লইয়াছিলেন। 
ওলা ভাছার নিকট আমরা কত 1--বঃ সঃ| 


৪৬২ বঙ্গদর্শন । [ ৯ম বর্ষ, পৌষ; ১৩১৬। 
যদি আলস ভরে যতই উঠে হাসি 
আমি বসি পথের পরে, ঘরে যতই বাজে বাশী, 
যদি ধুলায় শয়ন পাতি সযতনে, ওগো যতই গৃহ সাজাই আয়ে'জনে, 
যেন সকল পথই বাকি আছে ঘেন তোমায় ঘরে হয়নি আনা 
সে কথ| রয় মনে; সে কথা রয় মনে ; 
| শয়নে স্বপনে শয়নে স্বপনে । 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


সি রবির 


মাসিক সাহিত্য-প্রসঙ্গ। 


বিদ্ানাগরের পুস্তকাগার। 


৬ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্াসাঁগবের পুস্তক 
গার বাঙ্গালীর পক্ষে একটি গৌরবের বিষয় । 
তাহার আজন্মস'ঞ্চত বনথবায়ে বাধা, ইংরাজী, 
সংস্কৃত, পারণী, গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী ও 
ধাঙ্গাল! ভাষার গ্রন্থরাশি আছে। বিদ্যালাগর 
মহাশয় বছ অর্থ রাখিয়া গেলেও দুর্ভা” ক্রমে 


তাহ।র পুত্র-পৌন্র-দৌহিত্রের৷ এই পুন্তকাগ!র: 


বক্ষ! করিতে পাকপপতেছেন না। ইহা আপা- 


ততঃ কয়েক সহত্র টাকায় বন্ধক পড়িয়াছে।, 


মহারাজা সানু শ্রীঘুক্ত প্রচ্ঠোতকুমার ঠাকুর 
নাইট, বাহাহুব এবং মাননীয় শ্রাযুক্ত সারদা 
চরণ মিহ মহাঁশয় যাহাতে উক্ত প্রাতঃস্মন্লণীয় 
মহাপুরুষের যত্বসঞ্িত পুস্তকগুলি দেনা দায়ে 
নিলামে বিক্রয় হইয়! না] যাষ) তদ্িষয়ে চেটা 
করিতেছেন, দেনার বিক্রীত না হইলেও ইহা 
বিক্রয় কর! ব্যতীত ইহাকে রক্ষা করাও অসম্ভব, 
কারণ ইহা বিক্রয় করয়া খিষ্য|সাগর মহাশয়ের 
উইলের দানের কয়েক সহংশ্র ট,কা খণ পরি- 
শোধ করিতে হইবে, মহারাজা ও সারদা বাবুর 
যন্ধে সেদিন বজীয়-সাহিত্য-পৰিষদে একটি 


পরামর্শ-সভ! বসিয়াছিল। এই কার্য্ের জঙ্গ 
একটি সমতি হইয়াছে, তাহার সভ।পতি হইয়া- 
ছেন মহারাজা নিজে, আর সম্পাদক হইয়াছেন 
-স।রদা বাবু। পুস্তকর|শির বর্তমান মূলা কি 
হুইতে পারে এবং কি উপায়ে বন্ধকের দেনা 
শেধ হইতে পারে তাহা নিরূপণ করাই এই 
সমিতির কাধ্য। মাঁতামহের এই প্রিয়বস্তগুলি 
রক্ষার্থে শ্রীবুক্ত যতীশচন্ত্র সমাজপতি "মহাশয় 
বিশেষ যত্্ লইতেছেন। পুস্তকাগারে আপা. 
ততঃ সর্ব প্রক।র ৩৫০ পুস্তক ও ৩০* পুথি 
আছে। পুগ্তকগুলি আপাততঃ আধারসমেত 
বজীয়-সাছিতা-পরিষদে আনিকা রাখা 
হইয়াছে। 
বৈদিক দেবত৷ ত্রিত। 

বঙ্গীয় এপিয়াটিক সোসাইটির ( গ্রাচাতব্ব- 
সভা) এপ্রেল ও মে মাসের পত্রিকা এই 
সেদিন বাঠির হুইয়াছে। ইহার মধে এপ্রে, 
লের সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অস্বিকীচরণ সেনের ধ্ধখে- 
দের নায়ক দেবতাঃ (16 1761০ 0093 9৫ 
0১৩ 18৪৫৪ ) নামক প্রবন্ধে এবার “ভিত 


৯ম সংখ্যা |] 


নামক দেবতার পরিচয়কাহিনী প্রকাশিত 
হইয়াছে । তিনি এই প্রবন্ধে নানারূপে প্রমাণ 
করিয়াছেন যে বৈদিক দেবতা ত্রিত একজন 
সেই যুগের রাজা ও বৈদিক ধর্দোপাসক 
ছিলেন। ঞণ্থেদের নানাস্থানের খকে তাহার 
এই মনুষ্বাত্বের যেমন প্রমাণ আছে, তেমনি 
নানা! খকে আবার তাহার দেবত্বও অত্্রান্ত- 
রূপে প্রকাশিত আছে। তিনি আকাশ- 
দেবতা, মেঘবজ্বৃষ্টির অধিদেবত। এবং তিনি 
যে সকল প্রন বারকার্যের অনুষ্ঠাতা বলয়! 
মহিমাঘিত হইয়াছেন, অবশেষে সেই সকল 
কার্য ইন্দ্র দেবতা অপিত হইয়াছে । যেখানে 
যেখানে তাহার মনুষ্যত্ব-প্রতিপাদক খক্গুলি 
পাওয়] যায়, সেই সেই খানে যাস্ক এবং তাহার 
পথানুবর্তী সারণ তীহাকে 'রাজধি' বলিরা 
ব্যাখা করিগাছেনণ দেবত্ববাচিক থকৃগু'লর 
ব্যাখ্যাস্থপে সারণ “ন্তরিত' শবকে পত্রলোক- 
বাসী” এই অর্থে বিভিন্ন দেবব'চী বিশেষণ 
শব্দরূপে ব্যাখ্যা কবরয়া গিয়।ছেন। ভ্রিত 
দেবতার উদ্দেশ কৰিতে প্রচ ও প্রতীচ্য পপ্ডি- 
তেরা সকলেই নানারূপে চেষ্টা করিয়াছেন । 
অন্থিক! বাবুও তন্মধ্যে এফজন। তিনি ত্রিত 
দেবতার মনুয্যত্ববাচী ও দ্নেবত্ববাচী খক্গুলি 
সংগ্রহ করিয়া তন্মধ্য হইতে এক ঘটনা, বিষয় 
ও মহিম। বর্ণনাত্মক খাক্গুলি একব্রিত কয়া 
অপরাপত্ধ পণ্ডিতের মত সমালোচন। 
করিয়া “স্বীপ্প মীমাংসা নিবন্ধ করিয়াছেন । 
প্রবন্ধটি সুন্যর গবেষণা পুর্ণ এবং দীর্ঘ; প্রায় 
১৪০ পৃষ্ঠ! বাপী। তিনি এই প্রবন্ধে একে 
একে অিত্ডের মনুষ্যত্ব, তীহার অঙ্গিরা গোজে 
উৎপত্তি তাহার বিপদে বৃহম্পত দেবতার 
ধাহাহা। তাহার 'আত্য আখ্যার হিবরধ, তিনি 


মাসিক সাহিত্য-প্রসঙ্গ ৷ 


৪৩৩ 
সোম-গরস্ততকারক, তাহার প্রস্ততীকৃত সোমের 
প্রশংসা, ততকর্তৃক ইন্ত্রাদি দেবত|কে; অনুর ও 
দাঁনব যুদ্ধকালে সোমোতসর্গ, সোমযাজীদিগের 
তিনি ও বিবস্বান্‌ অতি প্রাচীন, তীহার ইন্্রো- 
পাঁসনা, তাহার অগ্র্যপাসনা, তাহার অশ্বমে*; 
তাহার নরমেধের কথা, তাহার দেব, তৎ- 
কর্তৃক বৃত্র-পরাজয়, তৎকর্তৃক পণি-পতি-বল- 
পরাজয়, তাহার যজ্জনকলে ও যুদ্ধে মরুদ্গণের 
পৌরহিত্য ও সাহচধ্য, ভিত কর্তৃক অস্তরীক্ষ 
অধিকার, ইন্দ্রকর্তৃক ব্রিতর গঝাভয় ও তত্ত্- 
রীক্ষ হইতে তাহাকে দূরে নির্বাসন, তৎকর্তৃক 
বিব্স্থান্‌ ও য্মের সায় অস্তরীক্ষ হইতে অগ্নি 
আনয়ন ও সকলের গৃহে গৃহে স্কাপন- গুভূতি 
ঘটন। সম্বন্থে বহুতর খক্‌ সংগ্রহ ও তাহার 
বিচার করিয়াছেন এবং ও.ম।ণ স্বরূপ পারসীক- 
দিগের অণেম্তা শাস্ত্র হইতেও এই সকল ঘটনার 
সদৃশ বর্ণনার উল্লথ কারয়াছেন। অবেস্তা 
শান্ত্রেও ভ্রিতের উল্লখ আছে এবং তাহাতে 
ব্রিতের কাধ্যালীব সহিত বৈদিক ভ্রিতের 
সৌসারদৃশ্ত আছে। সেন মহাশয় যে এই বিষয়ে 
এই প্রথম প্রবন্ধ লিখিলেন, তাহ! লছে। 
বৈদিক দেবতা ও বৈদিক যুগের ইতিহাস লইয় 
তিন এবং পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গ্ুপু বিস্তার 
ব্ৃুকাল রিয়া গবেষণা হবিঙেছেন, ওবক্ক 
লিখিতেছেন, কিন্তু ছুঃখের বিষয় অস্থিক! 
বাবুর প্রবন্ধগুলি তাহার মাতৃভাষার লিখিত 
নহে । উমেশ বাবু বাঙ্গলাতেই লেখেন। 
আশা করি, এই সকল প্রবন্ধের ধাঞ্লা অগ্ু- 
বাদ করিয়া এঁতিহাসিক তন্বের শিক্ষানবীশ 
ছাত্রের! নিজেদের এবং মাতৃভাষায় পুটিসাধন 
করিবেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ছাত্র- 
সত্যগণ এই কার্ধ্যেক্স ভার লইতে পারেন। 


$৩৪ 
ছাত্র-সগ্য পরিদর্শক শ্রীযুক্ত খগেন্্রনাথ মিত্র 
মহাশয় এবিষয়ে মনোষোগী হইলে সুখের হয় । 


বঙ্গদেশীয় মন্দিরের বিশেষত্ব । 


এ পত্রিকার মে মাসের সংখ্যায় বঙ্গজন- 
নীর সুসস্তান শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী 
মহাশয় “বাঙ্গালার মন্দির ও তাহার সাধারণ 
বিশেষত্ব« (13607051115101)1655 8170 
00611 0610612] 017912,0621150155) নামক 
একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। চক্ররবত্তী 
মহাশয়ের এই প্রবন্ধটি বড় প্রীতি প্রদ হইয়াছে, 
কারণ বাঙ্গাল! দেশের স্থাপত্য ও (শপ সম্বন্ধে 
এ পর্যন্ত বিশেষভাবে কেহ কোন কথ বলেন 
নাই। গৌড়ের মুসলমান কীর্তিত্বাশি ও মগ- 
ধের বৌদ্ধ কীর্তিরাশির আলোচনাই সকলে 
করিয়াছেন; কিন্তু তাহা ব্যতীত যে দেশে 
পাথর বেশী নাই, সে দেশে ইঞকশিল্পের যে 
সকল মনোমোহকর নিদর্শন বর্তমান, সে গুলির 
আলোচনা উপেক্ষিত হইলে, প্রাচ্যতস্থানুসন্ধা- 
নের এফদেশ অষ্ঠায়রূপে অবহেল। প্রাপ্ত 
হইতে থাকে। বাঙ্গালাদেশ একে নদীবছল 
গ্বেশ, তায় ঝড়ঝঞ্ধাবাত এদেশে লাগিম়।ই 
আছে। এই সকলের প্রভাবে বাঙ্গালা-দেশের 
কীর্তি বড় বেশী দিন স্থায়ী হইতে পাঁরে না। 
পল্লার কীর্তিনাশা মামই তাহার সাক্ষী। 
এক্সপ স্থলে, ষে সকল প্রাচীন মঠ, মন্দিক়, অ্টা- 
লিক! ও মৃণ্রয় ছুর্গের অবশেষ এখনও কালজয়ী 
হইঘ্া দেশের নান! স্থানে দাড়াইয়া আছে, 
তাহাদের বিবরণ অতি গীগ্র সংগৃহীত ন1 হইলে 
আর কিছু পরে যে তাহাদের পাওয়া যাইবে 
তাহার সর্ভাবনা বড অঙ্স। এ সময়ে মনে- 
গোহন বাবু বাঞ্জালা দেশের বহুবিধ আকারের 


এ 
ফু 
বজদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, পৌষ, ১৩১৬। 


জিরদ্ব, পঞ্চরত্ব, সপ্তরত্ব, নবরত্ব এবং একচুড়া- 
বিশিষ্ট বহু আকারের মন্দিরাঁদির ছবি সংগ্রহ 
করিয়। তাহাদের বিশেষত্ব বর্ণন করিয়! তাহাদের 
গঠন বিবরণ প্রকাশ করিয়া যথেষ্ট উপকার 
করিয়াছেন। এই প্রবন্থটিরও বঙ্গানুবাদ 
প্রয়োজন । মনোমোহন বাবু প্রত্বতধ।লোচ- 
নায় বিশেষ অভিজ্ঞ পুরুষ। তিনি এত দিন 
যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি 
ষদ একনিষ্ঠ ভাবে মাতৃভূমি বাজালা৷ দেশের 
প্রত্বতত্ব উদ্ধারে ব্রতী হন, তাহা হুইলে বড়ই 
ভাল হয়। এ বিষয়ে তাহার তায় 
উপযোগী ব্যক্তি বিরল। বিধাতার ইচ্ছায় 
তিনি যে রাঞ্জকার্ষে; নিযুক্ত আছেন, তাহাও 
এ কার্যের সহাম্তা করিবার পক্ষে বিশেষ 
অনুকূল, এরূপ স্থলে তাহার নিকট আমর! 
বাঙ্গালার পুরাতত্ব বিষয়ে মৌলিক গবেষণা 
আশা করিয়া কোনই অঙ্কায় করিতেছি না। 
আমাদের অনুরোধে তিনি এখন বাঙ্গালা! লই* 
রাই থাকুন, তাহা হইলে দেশের যথেষ্ট ফার্ধ্য 
হইবে। 


এসিয়াটিক সোসাইটির 
পুস্তক-তালিক! । 


এসিয়ার্টিক সোসাইটির পুত্তকাগাযে দুষ্ত 
হস্তলিপি ত অনেক আছেই, কিন্তু মুক্তিত পুস্ত- 
কও যাহা আছে, তাহা বড় সামান্ত এবং অল্প 
চু্ভি নহে । অনেক গ্রন্থ এমন আছে, যাহা 
এখন. আর পীওয়। যার না, ছাপাও হয় না। 
এখানে ইউবোপীর ভাষায় যে সকল গ্রন্থ 
এখানে সংগৃহীত আছে, তাহার নূতন তালিকা 
প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে গ্রস্থকায়ের 
নাঁমানছসারে একখানি তালিকা! খগ্ডশঃ মু্িতত 


৯ম লংখ্যা | ] 


হইতেছে। ইহ! দ্বারা সাহিত্য-সেবকগণের 
বিশেধ উপকার হইবে সন্দেহ নাই । গুনিলাম 
আমাদের সাহিতা-পরিষদের পুক্তকাবলীর তালি- 


নীলকণ। 


৪৩৫ 


কাও প্রস্তুত হইতেছে, তবে তাহ! প্রকাশের 
এখনও বিলম্ব আছে। 
শী 


(গ্রানঞননরান্ল্রল্” 


নীল-কগ)। 


অফ্টাদশ পরিচ্ছেদ । 


মম্মতেন অসুখ খুব বেলী না হইলেও 
টিকিৎসকের পরামর্শে তাহাকে কয়েক" দিন 
বিশেষ সাবধানে থাকিতে হুইয়াছিল। কারণ 
একটু অনিয়ধ হইলেই পীড়! কঠিন দীড়াইতে 
পায়ে, এ আশঙ্ক। ছিল। মন্মথের মাত| তীর 
সবে ধন এই নীলমণির সামান্ত একট মাথা 
ধরিলেই পলকে প্রলয় জ্ঞান করেন, তিলেক 
চোখের আড়াল করিতেও তার ইচ্ছা হয় না। 
তিনি অন্থখের সুতজ্পাঁতেই মন্মথ:ক নজরবন্দী 
করিয়া ফেলিলেন। নিজে সকল সময় কাছে 
থাকিতে পারিতেন না বলিয়া 'যৌমা'কে 
ষোতাইন করিলেন । নিপুপা গৃহিলীর এ 
বন্দোবস্তেত্ব ভিত অন্ত কোন উদ্দেশ লুকান 
ছিল কিনাজানি না, কিন্তু এ ব্যবস্থায় একটা 
বড় শুভ কল জঙ্মিগ। মন্মথ এত দিন তার 
পন্বীর প্রকৃত পরিচয় পাঁন নাই, পত্বীর সহিত 
বেশী কথা বার! বা আলাপের সুযোগই স্তর 
ঘটে মাই | নিশীথে সেই অব্ডঠনবতী সন্ধু- 
চিতা, নিপ্রারান্তা বাঁণিকা পস্থীর সহিত জল্ল. 
কষণের কথায় তার তৃপ্তি জন্মিত না; তার 
লেই ক্ষত হদরের অতৃপ্ত বাসনা ইহাতে 


মিটিত না ! প্রেমের এ গোপন ক্ষণিক সাধনা 
ভর সাধ পুরিত না! প্রেদের এই অপূর্ণ 
আকাঙজ্ায়, হৃদয় যখন খাঁ খা করিতেডিল, 
প্রেমের এই প্রবল পিপাঁসায়, প্রাণ বখন আকুল 
হইতেছিল, তীক্ষবুদ্ধিশালিনী, রহ্ন্ত-নিপুণ! 
স্েহ-প্রবণ। যোড়শীর সহিত তখন তাহার পরিচয় 
হইল! পরিচয় দিনে দিনে ঘনিষ্তায়, ঘনষ্ত! 
ক্রমে আজীরতায়, আত্মী+ত। শেষে প্রীতিবন্ধনে 
দাড়াইল। সেই প্রীতিপঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে 
মম্মথের সেই অতৃপ্ত তৃষিত প্রাণ যেন বুধ 
সিক্ত হইয়া উঠিল, হৃদয়ের শুন্ততাও যেন 
ক্রমে ঘুচিতে লানিল, কিন্তু দেই দ্লাত্রিতে 
নীলকের গৃহ হইতে ফিয়িবার পথে “হস সে 
স্ুধার সমুদ্র নিমিষে ধেন মরাচিকার স্তায় 
প্রতিভাত হইল-_সে নথ স্বপ্ন দেখিতে ন! 
দেখিতে ভাঙ্গিয়া গেল_-সে আকাশকুস্থুম, 
ধবিতে ন। ধৰিতে মিলাইয়! গেল। উদ্বেলিত 
হা-উচ্ছস কঠিনতট-প্রান্তে আহত হইয়] 
তায়! তাজিয়া ফিরিয়া আসিল। তখন 
মল্মথের ব্যথিত, আহত, প্রাণ, সগ্লার ুকো মল, 
ছিপ্ত, উদ্দার বক্ষে আশ্রয় পাইল, গতি 
ফিরিল। 


বন এ 

উনবিংশ পরিচ্ছেদ |. 

মন্মথ ঞলানিতেন, সরলা. লেখা পড়া কিছুই 
জানে না, নিতান্তই সেকেলে | কিন্তু ২১ 
দিনের পরিচয়ে, তিনি সরলার বর্ণপরিচয়ের 
পরিচয় পাইলেন, বুঝিলেন, সবলা একালের 
বিদুষী-বঙ্গ“মহিলা না হইলেও “গণমূর্খ” 
নহে! কাবা-নাটক-টউ্টপন্তাগের সহিত তার 
পরিচয় না থ।কিলেও পদ্য বামায়ণ মহাভারত 
তার বেশ পরিচিত ! “প্রভাস,” “শবায়ন?” 
গ্রন্ভৃতি বটতলার গ্র/চীন পুস্তকের খোৌঁজ- 
খবরও রুল কিছু কিছু রাখে ! মন্মথের 
জননী প্রনীণ। সঙ্গিনীদের সঙ্গে অপরাহ্ছে - 
অবকাশ. সণগে--সর্লার মুখে, রামায়ণ, 
মহ।ত।র্ত, প্রভাস প্রভৃতি শুনিয়। থাঁকেন। 
এত দিন মন্স:থর নিকট সরলার এসব বিদ্যা 
আগোচর ছিপ; সরলার “পড়া” শুনিতে 
এখন ত্কাব বড় আগ্রহ হইল-_কিন্তু সরলা যে 
তার এ অনুরোধ নহঙ্গে রাখিবে মন্মথের 
এ বিশ্বাস হইন না। তাই তিনি সহজ পথে 
না গিয়া বাক পথ ধরিলেন। এক দিন 
অপরাহে সরল। ঘখন অন্দর-মহলে গৃহিণী- 
মগুলনধ্যে,। পাঠে নিমগ্ন, মন্মথ তখন, 
_গোয়েন্বা-স্থত্রে সংবাদ জাত হইয়া! অতি 
সন্তপ'ণে আপিয়া গোপনে সরলার 'পাঠ 
শ্ুনিলেন। সরলীর কঠস্বব কি মিঠে, আবৃত্তি 
কি মনোহর ! এক দিনে মন্মথের তৃণ্থি হইল 
না, তিনি এই প্রকারে অজ!তবাসে লুকাইয়া 
_ লুকাইয়া ৪1৫ দিন সরলার মহাভারত, রামায়ণ 
ও প্রভাম পাঠ শুনিলেন। গ্রত্যাহ ছুই ঘণ্টার 
| অধিক “পাঠ' হইত। গ্রহিণীর অভিপ্রায় মত 
ক রামারণ, কিছ মহাভারত, নিম 


| সরা& টি দি লৈ দুর 
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এটা ১০ 
[৯ম বর্ষ, পৌষ, ১৩১৬1: 
মত পড়া হইত, কোন কোন দিন পেষে 
'প্রভাস'ও পড়িতে হইত ৷ - 
আস্রা মতা কথা বলিব, মন্মাথ ইংরাজী 
সাহিত্যে কৃতবি্থ এবং সংস্কৃত-কাবা'নাটকের 
সহিত কিঞ্ৎ পরিচিত হইলেও মহাভারত, 
রামারণ প্রভৃতির কোন ধার্ই ধারিতেন না । 
রামায়ণ মহাভারতে যে এমন রত্ব নিহিত 
আছে, তাহাও তিনি এতদিন জানিতেন না। 
রামায়ণ). মহাভারত প্রভৃতিতে যেখানে - 
পতিভক্তির উল্লেখ থাকিত, সেই মক্ল স্থান 
পড়িতে পড়িতে সরলার মুখে যেন কি এক 
কমনীয়-ক'স্তি ফুটিয়া উঠি, মধুর কণ্ঠ মধুর- 
তর হইত।- কখন বা সে কমল-মৃখ অশ্রু" 
আপ্ত, কখন বা সে কোমল-স্থর নুধা-নিক, 
হইয়া উঠিত। মন্মথ মুগ্ধ হইতেন--অঙ্গৃতত্ী . 
হইতেন ! তাঁর ঘরের বামায়ণ মহাভারত যে :. 
রত্বাকর, তাহার সন্ধান এতদিন না করিয়!, 
তিনি বিদেশী সাহিতো রত্ন অন্থেষণে সুদীর্ঘ 


কাল কাটাইলেন--আর তীর গৃহে, এমন 
গুণবতী ভার্যা। থাকিতে, তিনি তাহার গুণের 


সন্ধান .না লইয়া পরের গৃহিণীর গুণে মোহিত 


ছিজেন। কন্তুরিকা যেমন স্বীয় মদগন্ধে "মুগ্ধ 
হইয়া তাহারই সন্ধানে অশান্তভাবে, অধীর 
চিত্তে ছুটিয়৷ ছুটিয়। বেড়ায়, মন্মথও এতদিন 
কি সাহিতো, কি গৃহে, স্বীয় আদর্শের সন্ধান 











 ঝটকা.বিক্্ধ দুনিবার সমুদ্র ও কঠোর- 
-. মুপ্তি ছুর্জ্ঞ্ন পর্বতমালার ভিতর যে কঠিন 
_. পসীন্দর্যোর বিকাশ পাইয়াছে তাহা বাঙ্গলার 
স্কন্তাত্র ছুল্লভ। নবীনচন্ত্র লীলাময় পার্বতী- 
) মাতার এই কঠিন স্েংপূ্ণ-বক্ষে পালিত 
_ হুইক্সাছিলেন | .তাই তাহার কাব্যে ভাবের 
_ থে একট! ছুর্দমনীয় বেগ-__সৌন্দর্য্যের যে 
একট! কুদ্রমুর্তির ছায়া! দেখিতে পাই, 
বান্সলার অন্ত কোন কবির সঙ্গীতের ভিতর 
আমরা তাহা অন্থভব করিতে পারি ন]। 
প্রাচীন কাব্য সাছিত্য/গঠনে চট্টগ্রাম নিতান্ত 
নগণ্য ছিল না। এখনও চট্টগ্রামের জীর্ণকুটার 
. স্ব্তুলন্দাল কবিগ! আনেক প্রাতল তের 
আ়িফার হইতেছে। আধুনিক কালে 
দ্নীনচজ্জের ভাজ কবির জনা দিয়! মব 
্‌ ধুগের কাব্য.ভাগারকে চটগ্রাষ যথে& খণী 
করিয়াছে । ইহ! ৮টগ্রামেঞজ ক 
গৌরবে কথ! লছে। 


গে 


এ এগ্রতিজাখালী ব)কিকে সাধারণ যানুষের 


2১ গরু করা যায় লা। তাহার (ভিড 
. আয়র একট! অসাধারণ শক্তি থাকে খাহাতে 
| 4 তাহাকে তান্যা সফল যাগ্হ অপেঙ্গ! একটু 
বিশেষ কারর! দেখিতে হয়। এই শক্কি 
| বনি তাহার পির থাকেন। বীছ্ 
দেখিলেই ভবিষ্যৎ, মহাবৃক্ষকে জানিতে 
পার! যায়। ভম্মাচ্ছা্দিত বহ্ছি যেমন চির" 

টা আত্মগোপন কুরিতে পারে ন-. 
প্রাতিত। তেমনই হ্বতঃই প্রকাশিত হইব! 
 পড়ে। সাধারণ স্থান ও কালের ভিতর এই 
শক্তি প্রায়ই বন্ধ হইগ্া খাদি 


পক্্যী 


সস 


] + সক | 
॥ খা 
[চি - স্ সি সি ৯. এ ০ এ ১০ 
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নিজের অনাধারণত্ব মে কোন ন! কোনর 
প্রকাশ করিবেই। অনেকে শুনিয়া 

হুন যে, অনেক গ্রতিভাশালী ব্যক্তিই বাল্য- 
কালে বিশেষ স্থবোধ বালক বলিয়! পরিচিত 
ছিলেন না। কিন্তু তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার 
কিছুই নাই । চিরকালই ত সুবোধ বালকের 
দল জগ্মগ্রহণ করিয়! আসিতেছে। চির 
কালই ত তোমার আমার মত দশজন 
অবস্থার সঙ্গে মিল দিয়! বাল্যজীবন শেষ 
করিয়া আসিয়াছে। কিন্ত. এই সমস্ত 
৬ তভাকে সাধারণ স্থান ও কাল ধরিয়! 
রাখতে পারে নাই। চারিদিকের * এক- 
ঘরে” অবস্থান মহিত তাহাদের অসাধারণ 
গ্রকাতর “থাপ' খায় নাই। তাই তাহাদের 
গানাজ এইরূপ একট! বিমসন্ছেরে দ্ডিত্তল 


দঃ আন্মগ্কাশ ফরিগছিল। নবীরচঞ্জ ও 

ফাঁলে টি ছরজ্জু |দ্বলেন। বিষ্ভা” 

জঙে ঠাছার লাম ছিজ ছুঠশিরোজগি' 

' (759088901৮8) ।. গ্ুতিবায়িগণ 


খুংসহাধ)াম্ীবর্গ তাহার আতাঢারে সঙ্গত 
খািতেন। কিন্ত তাহার গ্রাতিভ| কেবল, 
মা এই ছুদ্মনীয়তার ভিতরেই. জমান” 
প্রকাশ করিরা নিরত্ত হয় নাই. উত্তর, 
ফাঁতজ যে মহাকার্ধোেক ঘন তিনি নিদ্দি 
ছুইাছিকেন, তরুণ বসেই তাহার পিচ. ; 
পাওয়া শিদাছিল।. কবি, 'জাঙ্গীত 






রচনায় তখন হইতেই নবীনচন্তা দিদ্ধহত্,.. 


ছিলেন। সেই সম স্াবীছি, ঝিগ্তালবেক, 
৫ উৎমন 11... বন সন্থাত্েই 


ঠ ূ 
ঞ্ ৬ 


৯০ম সংখ্য!। ঠ ॥ 
নবীনচন্ত্রের কবিতা শুনিয়! অনেকে সুগ্ধ 
হুইতেন। ভবিষাতে যে চন্দনবৃক্ষের সৌরতে 
সমস্ত দ্বেশ মুগ্ধ হইবে, এইবপে চট্টগ্রামের 
এক নিঞ্জন পার্বতা প্রদেশে তাহার বীজ 
উপ্ত হইতেছিল। 

১৮৬৩ থুষ্টান্বে নবীনচত্তর কলিকাতাক়্ 
বিগ্ব। শিক্ষ/ করিতে আসেন। প্রকৃতি দেবী 
এতকাল যাহ্কাকে সমুদ্র ও পর্বতের কঠিন 
পৌন্দর্জ্যের ভিতর গড়িয়৷ তুলিতেছিলেন, 
এইবার বিধাভ! তাহাকে যেন কম্ধশালের 
কঠোর পরীক্ষার ভিতরে নিক্ষেপ করিলেন। 
এই সময় কলিকাতাঁর সমাজ ও সাহিত্ো 
এক নূতন যুগের আবির্ভাব হুই়্াছিল। এক 
নূতন উৎদাহু ও উদ্দীপনায় সমস্ত দেশের 
হৃদয় পুর্ণ হইয়া উঠিক্সাছিল। প্রতীচ্য 
সভ্যতার প্রথম খরজ্যোতিঃ আমাদের ধর্ম, 
সমাজ ও সাহিত্য সমস্তকেই এক নবীন 
আলোকে আলোকিত করিয়! ভুলিয়াছিল। 
বছদিন যাহার] অন্ধকারের ভিতর জড়ের 
স্তায় পড়িক্সাছিল। তাহাদের সম্মুখে এক 
আশ্চর্য্য আলোকরশ্ি প্রকাশিত হইয়াছিল। 
সাহিত্য, সমাজ ও ধর্শ-_সর্বত্রই এই নব- 
ভাবের প্রস্তাব পরিলক্ষিত হইতেছিল। 
ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকগণ প্রতীচ্য 
সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সত্যের 
আবাদ পাইন! তাহা প্রচার করিছে ব্যস্ত 
হইয়! পুড়িয়াছিলেন। এই প্রচারের ফলে 
বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত) এরতীচা সাহিত্যের 
ভাব ও. শৌন্দর্যোয় সং্পর্শে আসিয! এক 





ক চে আহ কস 
চে 





জ 
গণ সাহিত্য ও বিজ্ঞালের বন্ধে বঙ্গতাষাকে 
ভূষিত করিতেছিলেন। মধুস্থদন দত্ত ও 





দীনবন্ধু মিত্রের ভ্তাক় কবিগণ প্রতীচোর 


কাব্যস্রীর গৌরবে বাঙ্গলাকাব্যের ভাঙার 
পুর্ণ করিয়। তূলিতেছিলেন | মহাত্ম! কেশর- 
চন্দ্র সেন ও মহধি দেবেজনাথ ঠাকুর এই 
মময়েই একেশ্বরবাদ ও ্ান্ষধর্থের প্রচারে 
বা!পৃত হইয়াছিলেন | বহুদিনকার সঞ্চিত” 
সংস্কার মুক্ত করিয়! ব্রাক্গলমাজ স্ত্ীন্বাধীনতা, 
সত্রীশিক্ষ! প্রভৃতি উদ্বারভাবের আন্দোলন 
জাগাইয়! তুলিতেছিলেন। বিদ্যাসাগরের 
স্টার সমাজ-সংস্কারক বিধব1-বিবাহ-প্রচার ও 
বভবিবাহ-নিবারণের জন্ত সমস্ত প্রাচীন 


সমাজের বিরুদ্ধে অসীম দুতার সহিত : 
ঈ।ড়াইয়! ছিলেন। নবীনচন্দ্রের হৃদয়ে 


যে কবিত্বের বীজ অস্কুরিত হইয়াছিল; 
এই নবভাবের উর্বর ক্ষেত্রের মধো তাহ! 
বর্ধিত হুইয়্া উঠিল। তাহারই প্রথম ফল 
অবকাশ-রঞ্জিনী। অবকাশ-রঞিনী আবার 
ইংরাজীশিক্ষিত কবির তরুণ বয়সের রচল|। 
তাই অৰকাশ-রাঞ্জনীতে আমর| মাধ 
যৌবনধন্শ এবং ইংরাজীক|ব্যের নৃতনত্থের। 
ছায়! এই সমস্তই পুর্ণভাবে গ্রতিবিদ্বিত 
দেখিতে পাই । সমসামগ্িক সমাজের পু্রী- 
কৃত অচল সংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র বিজ্রোছ) 
্ত্ীত্যাধীনত! ও স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সরল সা 


নুভূতি, অনাখ|-বিধবার ছুঃখে করুণ 


হৃদয়ের অশ্রজল, অবকাশ-রঞ্জিনীতে এ 


1 নিরাশ ও বার্থ প্রণয়ের তীব্র হা-ছুতাশ, 


জেন্জলা বাজেন্রলাল প্রতীচা কাব্যের [১0170%7610 ৮৮ ও 





 অস্থকরণে পূর্বরাগ ও অন্থরাগের কোমল 


॥ এট 


৮ 


| 


885 


উচ্ছাস, এ সমস্তও অবকাঁশ-রঞ্জিনীর পত্রে 
পত্রে অঙ্কিত ছইয়! রহিয়াছে । 
বাঞ্চলা-সাহিত্যে গীতিকাব্য তখনও 
থুব পূর্ণতা লাভ করে নাই। ইংরাজীতে 
1,576 বলিলে যাঁহা বুঝায়, তাহাই যদি 
আমর! গীতিকাব্য লামে অভিহিত করি, 
তবে বলিতে হয় যে, বাঙ্গলাকাব্যে কোন 
. দিনই প্রকৃত [510 ছিল না। চণ্তীদদাস ও 
বিদ্যাপতির অমূল্য পদাবলী এক হিসাবে 
77110 বটে, কিন্তু তাহ তির ঈশ্বর গুপ্তের 
সময় পর্যযস্ত এই বিপুল মধাযুগের কোথাও 
আমরা গীতিকাব্যের লক্ষণ দেখিতে পাই 
না। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাও খাঁটা [4710 
নহে । তৎপুর্ববর্ভী কবি ও পাচালীরই 
তাহা! এক উচ্চসংস্করণ বিশেষ । প্রকৃতপক্ষে 
মধুনছদনই ইউরোপীয় আদর্শে বাছগলায় 
প্রথম গীতিকাঁবোর রচনা করেন । ব্রজাঙগনা 
ও চতুর্দশপদী কবিতাবলীই বাঙ্গলার প্রথম 
গীতিকাব্য, এ কথ! বলিলে বে1ধ হয় অত্যুক্তি 
হ্য়ন! | ' অবকাশ-রঞ্জিনী? মধুহুপনের গীতি- 
কাব্যের অনুকরণেই রচিত । বলিতে গেলে, 
গীতিকাবয হিসাবে € অবকাশ-রঞ্জিনী”র 
স্থান খুব উচ্চ নছে। গীতিকাব্যের সেই 
সংক্ষিপ্ত গতি, ভাবের নিবিড়তা, সৌন্দর্যের 
গাড়ত। ও ছন্দের সহজ লঘৃতা « অবকাশ- 
র্জিনী”তে নাই। তাহ। চ])10 এর মস্থর 
গতি ও সৌন্র্ধোর বিস্তৃতিকে অতিক্রম 
করিতে পায়ে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও 
অবকাশ-রঞ্জিনীর মৃল্য নিতাস্ত সামান্ত নহে। 
অবকাশ-রঞজিনীয় কবিভার ছন্দে যে একটা 
তেন্বশ্থিতা ও ভাষার সরল প্রবাহ দেখিতে 
পাই, এফ হ্মচক্জ ভিন্ন সমসামক্ধিক কোন 


বঙ্গদর্শন | 
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কবিতেই আমর! তাহ! পাই না। ভবষ/তের 
« পলাশী? ও “কুরুক্ষেত্রের কবি ষে 
উদ্ধার গম্ভীয় ঝাগ্রিণীতে আমর! মু হুইয়] 
পড়ি, অবকাশ-রজিনীতেই যে তাহার বীজ 
প্রচ্ছন্ন ছিল, এ কর্থণ আমাদিগকে শ্বীকার 
করিতে হইবে। 

কিন্ত তখনকার নব্যবঙ্গে একটি তাৰ 
সকলকে অতিক্রম করিয়া প্রবলভাবে ফুটিয়া 
উঠিয়াছিল। সমগ্র সমাজ ও সাহিত্যের 
ভিতরে নানাভাবে নান! আকারে সেই 
একটি ভাবকেই আমরা প্রকাশ পাইতে 
দেখি। সেটি শ্বদেশ-তুক্তি বা শ্বদেশ-প্রেম। 
এই দেশতক্তি জিনিষটা যে অন্ততঃ বঙ্গ- 
সাহিত্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংঘর্ষণের ফল, 
এই নিষ্ঠুর সত্য আমাদিগের অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। ইংরাজকবি ও 
ধ্রতিহাসিকের গতীর স্বদেশ-প্রেম ফখনই 
আমাদের সম্মৃথে উপস্থিত হইল, তখনই 
আমরা আমাদের জাতীয় অধঃপতন ও জন্ম- 
ভূমির পূর্বগৌরব যেন স্পট করিয়া বুঝিতে 
পারিলাম। তখনই ষেন দেশমাতৃকার প্রতি 
যে বহু শত বৎসরের অনাদর, তাহাই সহজ 
ধারায় ভক্ষিরূপে উৎসারিত হুইয়! উঠিল। 
নব্যবঙ্গের প্রথম ফবি ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ডের 
ভিতরেই আমর! দেশভক্তির বীজ দেখিতে 
পাই। রঙ্গলালে এইভাব অধিকতর পরিম্ম,ট 
হুইয়াছিল। নবীনচন্ত্র যখন কাব্যক্ষেক্রে 
প্রথম প্রবেশ করিলেন, তখনত দেশভক্তির 
পূর্ণ জোয়ার বহিয়াছিল। মধুহদানের তরী, 
নিনাদ সবেমাত্র নীরব হইয়াছিল। .দীন- 
বন্ধুর নাটকাবলী তথনও বঙ্গের রক্ষমেঃ 
দর্শকগণকে দেশের ছংখে ও হর্দশায় ব্যথিন্ 
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করিয়া, তুলিতেছিল। তখনই ববেমাজ 
' রুজদর্শনের গৌক্বময় নবপ্রভাত আর্ত 
হইয়াছিল। সেনাপতি বস্কিমচন্ত্রের পতাকা- 
তলে স্বনামধ্যাত নেক মহারথী সমবেত 
হইয়! ব্সাহিত্যে এক যুগান্তর উপস্থিত 
করিয়াছিলেন । নবীনচন্জরের হ্বদয় নবধুগের 
এই স্থদেশ-প্রেমের শ্রোভে পূর্ণ হইয়া গেল। 
তরুণ কবির অন্তর স্বদেশের ছঃখে ও অধং- 
পতনে ব্যথিত হইয়। উঠিল। * অবকাশ- 
রঞ্জিনী”তেই আমর এই দেশভক্তির বহু 
পরিচয় পাই। কিন্তু ' পলাশীর যুদ্ধে'ই 
এই স্বদেশ-প্রেমের পূর্ণ বিকাশ) ১৭৫৭ 
খৃষ্টাব্দে পলাশীর আত্রবনে ভারতের যে 
ভাগ্য নির্ণয় হইয়াছিল, জগতের হ₹ৃতিহথাসে 
তাহা একটি ম্মরণীম ঘটনা । ইহ1 শুধু 
ইংরাজের লঙ্গে বাঙ্গালীর ঘুদ্ধ নহে-_পুর্কের 
সঙ্গে পশ্চিমের যুদ্ধও নহে; ইহ! মানুষের 
গজে দৈবের বুদ্ব-_-জাতির সঙ্গে বিধাতার 
ঘুদ্ধ। পলাশী শুধু কেবল একট! ছোটখাট 
অন্ত্রপরীক্ষার ক্ষেত্র নছে। ইহ! জাতীয় 
ইতিহাসের একটি বিষাদপুর্ণ অধায়-স্জাতীর 
নাটকের একটি অতি শোকপুর্ণ দৃড। নবীন- 
চন্জ এই ভ্বাতীয় শোককাব্য লিখিবার ভন্গ 
লেখনী ধারণ কৰিয়াছিলেন। তাহার লেখনী 
ধন্ত হইক্সাছে। জন্মভূষির জন্ত যে গোপন- 
ক্রন্দন তাঁহার অন্তরের মধ্যে ধ্বনিত হইঙ্কা 
উঠিতেছিল, পলাশীর জাতীয় মহাখ্শানে 
বনদিয়! তিনি অন্তরের সেই রোদন-সঙগীত 
 শ্রাণ ভক্ষিয়! গাহিয়া, লইদ্লাছেন'। ত্বাই 
* পলাশীর যুদ্ধ? কাবা, কেবলমাত্র সিরাজের 
গক্রন্ষে, নহে, লমন্ত বাঁালীর অশ্রষনে 
ইহার গত্যেক পংস্কি সিক্ত হইছ। রহধিম্নাছে। 


কবিবর 'নবীনচজ্জ পেন। 
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ইহা! ১৭৫৭ থৃষ্ঠীবের একটা বিষাদময় দিবসের 
কাহিনী মার লহে, একটা পরাধীন জাতির 
সাতশত বংসন্বের সঞ্চিত মর্মমব্যধ। ইহার 
মধ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। আহত 
ভৃজঙ্গের জলত্ত নিঃশ্বাসের ভায় ইহার 
প্রত্যেক দীর্ঘশ্বান যেন হৃদয়কে দগ্ধ করিয়। 
দেয়, তপ্ত ধাডুআজাবের স্তায় ইহার এক্যেক 
অশ্রবিদ্দু যেন মর্খস্থানে আসিয়া স্পর্শ করে ! 
দ্বীকার করি যে, বিজেত।-কীর্তিত ইতিছাস- 
অবলম্বনে “পলাশীর যুদ্ধ' লিখিভ। 
প্রতিহাসিক গ্রমাণাভাবে হতভাগ্য সিরাজেস 
চরিত ইহাতে বিরুত হুইয়! পড়িয়াছে। কিন্ত 
তার জ্ন্ত কবিকে আমর! বেশী গোষ দিতে 
পারিন1। তারজ্ন্ত যদি কোন পাপতাছার 
স্পর্শিয়া থাকে, তবে নিরাজের জন্ত যে 
পবিত্র শোকাক্র তিনি বিসর্জন করিয়াছেন, 
তাহাতেই তাহা ধোঁত হইয়া যাইযে॥ 
কঠোর এ্রতিহাসিক কবিকে ক্ষমা না করিতে 
পারেন,কিস্ত বাহ্লার প্রত্যেক হৃদদ্সবান্‌ 
নরনারীই ' পলাশীর কবিকে আনন্দের 
সক্ধে ক্ষমা করিবেন ইহা! আমরা ৪ 
জানি। 

“পলাশীর যুদ্ধ*ই নবীনচজের প্রথম 
কাব্য । নবযষৌবনের আরস্ে এই কাব্য 
রচিত হইয়াছিল। তাই নবযৌবনের যে 
একট! ছুর্দমনীন্ব ভাবের বেগ--তাঁছা। ঠ্হাক় 
ভিতর আমর! অনুভব কন্ধিতে পারি। অবঙ্ 
বন্কিষচন্্র ' পলাশীর যুদ্ধ * সমালোচনাকালে 
ইহাকে বায়রণের কবিভার সঙ্গে তুলন! 
করিয়াছিলেন। বাস্তবিক বাযয়ণের 


কবিতায় তাহার হুর্ঘয় লোবেখ যেয়প 


জালামন্গী ভাায় প্রফাশিত হইতে বেখি, 
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 পঙ্গাশীর যুদ্ধে *ও কবির হর্্ভয় শ্বদেশ- 
প্রেম তেমনি জালাদম়ী ভাষাতেই প্রকাশ 
প্রাপ্ত হুইঙ্গাছে। কাব্যজগতে পলাশীর যুদ্ধের 
স্থান অন্গেক উচ্চে। প্লাশীর নবীন চিত্রকর 
লৌন্র্য্যের স্থষ্টিতে যেরূপ অসামান্ত ক্ষমতা 
'দেখাইয়াছেন তাহ! অস্থকরণীয়, এক একটি 
965)০৪ যেন এক একটি ছন্দ চিন্র। 
সমগ্র « পলাশীর যুদ্ধ” যেন একটি মাত্র 
গুজে গ্রথিত ফুলসমষ্টির একখানি মাল!। 
জললেতের স্তাগ় ইহার বঙ্ছার যেন কবির 
ছদক্স হইতে শ্বতঃই বাহির হইয়। পড়িতেছে। 
কোথাও অন্বাভাবিকত। ব কৃত্রিমতার লেশ- 
মাজ নাই। এতিহদসিক কাব্য রচন। বড় 
কঠিন কাজ। ফেই অতি কঠিন কার্ধ্ে 
হপ্ার্পণ করিয়া রঙ্গলাল তেমন কৃতকাধ্য 
হইতে পারেন নাই। কিন্ত নবীনচন্দ্র সেই 
ছঙ্করব্রত সুন্দররূপে উদ্যাপন করিয়াছেন। 
বাঙ্গানীও কবির উপযুক্ত সম্মান করিতে ক্রুটি 
ক্ষনে নাই। এক “পলাশীর হুন্ধে”ই 
মবীনচন্দ্র বঙ্গদাহিতো অয হছইয়াছিলেন। 

, কবির দ্বিতীয় কাবাস্থাষ্টি ' রজমতী * 
« পলাশীর যুদ্ধের ভায * রজমতী'ও 
জাতীর়তার ক্কাবা। কিন্ত" পলাশী" অতী- 
তের অন্ত বিলাপ, “ রম্গমতী” ভবিষ্যতের 
গ্রস্তিষ্ঠা। “পলাশী” তীভের দিকে ব্যাকুল 
দৃইিপাত, * রুঙ্গমতী * ভবিধাতের আশাপূর্ণ 
প্রতীক্ষা । « পলাশী” গৌরব-রবির অন্তাচল 
দৃগ্ত--“্মত্তী* নবোদিত উধার আবাছন- 
কাহিনী! ' পলাশী'র মহাশ্মশানে ঘে শোক- 
ক্কায্যের অভিনয় হইয়াছিল, পলাশীর 
হুদ্ধে'র তরুণ কবি লেই বিশাপ গাথা উচ্চ- 
কণ্ঠে গাহিয়াছেন। বিশ্বাসঘাতক দেশটরীর 


বঙ্গে । 


 দন্ব-রেখাপাতে জিত, 
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যে মহাপাপের ফলে জস্মভৃষি বিদ্বেতার প্‌ 
তলদলিত হইয়াছিল, যে পাপের ফল তাহা” 
দের বংশবন্থগণ এখনও পুরুযান্ুকরমে তোগ 
করিতেছে, " পলাশীর যুদ্ধ” সেই ষহাপাপের 
অন্ত অন্থতাপের অশ্রজল। কিন্তু নবযৌবনের 
হদয়াবেগ যখন ফিফিত প্রশমিত হইয়াছিল, 
আাতীয় দুর্দশার শোকের মোহ যখন কিয়ৎ- 
ক হইয়াছিল, তখন কবি বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন যে অতীতের ভ্বন্ত শুধু বিলাপে 
কোন ফল নাই। অতীতের বিলাপেক 
প্রয়োজন ছছে--আত্ম পাপ ও হীনতাকে 
বুবিবার জন্য ; আপনার মলিনতা ও কলঙ্ক. 
কালিম। অনুতাপের অশ্রজলে ধুইয়। ফেলি- 
বার জন্ত। কিন্ত জাতীয় ছুর্দশা মোচনের 
অন্য--জাতীয় উত্থানের হৃচনার জন্য, শুধু 
অতীতের বিলাপে হুইবে না--তার অন্ত 
ভবিষ্যতের ভিতিমূল রচন1 চাই ; ভবিষাতে 
যে দেশমাতৃকার আবাহন করিতে হইবে, 
তাহার অন্ত দদ্দিক়-গ্রুতিষ্ঠা চাই। বঙ্গ 
মতীর সেই অতীত বাঙ্গালী রাজ্য ; অল- 
স্থলে বাঙ্গালীবীরের সেই ভীষণ অনলক্রীড়!; 
বর্মাবৃত, নিফোধিত-্কপাণঃ পর্ভ,গীজদ মী, 
সিংহশিশু বীসেন্ত্র বিনোদ ; বীর-প্রণকিনী, 
্বপ্রন্থন্দরী কুম্মিক1; প্রভৃভক্ত, জ্ঞানী, বৃদ্ধ 
শঙ্কর, সমহ্যই সেই ভবিষ্যতের আশার 
তুশিকাপাতে চিন্রিত। রঙ্গমন্তী কেবল একটি 
সপ্তদশ শতাব্দীর রাজ্যধবংসের চিত্র রুহে 
কেবল বিগ্জোগাস্ত নাটকের একখানি 
কক্ষণ দৃশ্যপট নছে! ইহ! ভবিষ্যতের অগ্চণো” . 
আশার লুবর্ণ- 
অথানবাধীতে পুর্জোঙল! . ব্ঘধঃপতিত. 


১ সংখ্যা । 
জাতির সগ্গুখে আদর্শের দর্পণ ধরিবার জন্তই 
ত কবির প্রয়োজন, নিষজ্জমান ,/পথছারা 


জাতীয় তরণীকে ধবতায়। দেখার জন্তই 
ত ফবির আগমন। তবিষ্যতের সৈই আদর্শ 
--অকুলসাগরে সেই ধ্রবনক্ষত্রের প্রতিষ্ঠার 
জন্যই কবিপ্রতিভা «য়্মতী+ প্রসব 
করিয়াছে। * রঙ্গমতী ১ বিজ্ঞব/ক্তির কথায় 
«অনাগত বীর ও অনাগত মন্ুযোর কাহিনী”। 
নবীনচন্ত্রের কাব্যেতিহাসে “রছমতী, 
একটি অতি প্রয়োজনীয় অধ্যায়। 

« পলাশীর যুদ্ধ” অপেক্ষা 'রজমতী/র 
কাব্য গাঢ়ত! লাভ করিয়াছে। ' পলাশীর 
যুদ্ধ * কতকগুলি বিভিন্ন চিত্রের একজ্র সমা- 
বেশ, সেগুলি একটা নিবিড় এঁফ্যের ভিতর 
তেমন সুলকপরূপে মিশিয়! যাইতে পারে নাই। 
' পলাশীর যুদ্ধে'র ঘটনাগুলি এতিহাসিক, 
ব্যক্তিবর্গ এতিহাসিক, তাহার! জলস্ত সত্য-_ 


তাহার! স্বাধীন ছর্দাস্ত। কবি তাহাদিগন্টের 


লইয়! কাব্য গড়িতে গিয়া আপনার প্রতিভার 
যথেই পরিচয় দিয়াছেন। কিস্তু অসম্ভবকে 
সম্ভব কর! যাইতে পারে না । তাই এই 
হর্দান্ত, জীবন্ত সত্যগুলিফে কবি সম্পূর্ণদগে 
আয়ত্ব করিতে পারেন নাই। কিন্ত ' রঙ্গমতী+ 
কবির যানস-উদ্ভান। ইহার প্রত্যেক ফুল 
প্রত্যেক পত্র কবির স্বহুত্-রচিত। তাই 
হুনিপুণ ধালীর স্কায় তিনি এই মানস- 
উদ্ানকে ছুন্বরদূপে সাজাইতে পারিয়াছেন। 
আপন মানসী-কন্তাকে ইচ্ছামত অলঙ্কারে 
ভূষিত করিস্াছেন। ভাই রঙ্গদরতীর চিত্রিত 
কার্যশ্রবাহের ইতিছাদ এক ্ছসদবদ্ধ ঘটনার 
ভিতর কালা করিকাছে। ইছার ভিতর 

খে বানযজীবন চিজিত হইগাছে.স»তাছ। 


কবিবর.নবীনচন্দ্র সেন। 
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ছাড়িয়া! দিলেও রঙ্গমর্তী এফ বিরাট প্রাক- 
তিক কাব্য । চিত্রের চারিদিকে যে প্রাক 
তিক সৌন্র্য্যের ছায়াপাত কর! হইয়াছে, 
যঙ্গসাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। হুচ্গর- 
বনের ভীষণ অরণ্যতৃমি, চট্টলের বিচিত্র 
কঠিন পার্বত্য সৌন্দর্য, বটিক।-বিক্ষু্ধ ননী 
প্রকৃতির ভীষণ মাধূর্যয, রঙ্গমতীর ভগ্নাবশেষ, 
হিন্দুহূগের ধ্বংসচিত্রসমূহ, সমন্তই কি এফ 
অপুর্ব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া! উঠিয়াছে! 
ইহ! পার্বতী মাতার বক্ষে প্রতিপালিত 
নবীনচন্দ্রেরই তুলিকাপাত্ের যোগ্য। “থে 
গতীক্প শোকদৃশ্তের ভিতর এই আশাফাব্যেয় 
দৃশ্ত শেষ হুইয়াছে তাহার চায়িদিফে এই 
তীষণ সৌন্দর্যযরাশি অদৃষ্টরূপিণী “ কানন- 
কালীর? করাল অট্রহাসের ভান ফুটিকা 
উঠিয়াছে। তাবের নিবিড়তায় ও হলের 
গার্ভীষেেও « রজমতী'ফে আমরা “পলাশীর 
যুদ্ধ * হইতে পৃথক বলিয়! বুঝিতে পার়ি। 
নবীনের যে কোমল কঠোর সৌন্দর্ধ্য চিগ্ডে, 
জলদ-গম্ভীর রাগণীতে বজবাসীষাতেই 
মোছিত, « রঙ্গমতী'তেই আমর! ভাঁহা পরি- 
ক্কটতর হুইবার শুচন! দেখি। 

যে সময়ে " রঙ্গমর্তী+ রচিত হইয়াছিল, 
মেই সময়ে বঙ্গদেশে এক নবীন আলোলনের 
শুত্রপাত. হইয়াছিল। “« জবকাশু-রঞজিলী * 
রচিত হইবার পূর্বাকালে বাল! গ্েশের 
সমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা আমরা 
লক্ষ্য করিয়াছি । এই সময়ে প্রাচ্য-প্রতীচয 
সংঘর্ষণের ফলে বঙ্গদেশে এক যুগান্তর উপ- 
স্থিত হুইয়াছিল। গ্রতীচ) সভ্যতার শ্োত 
প্রবলবেগে আনিকা বঙহ্ছদেশের উপর আঘাত 
করিতেছিল। ধর্পে, সমাজে ও সাহিত্যে 
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পর্বতই ইহার প্রভার পরিলক্ষিত হইতেছিল। 
কিন্ত সকল বিষয়েই প্রযোগভেদে ভাল মন্দ 
ছুই ফলই হইতে পারে। গ্রহণ ও অনুকরণ 
এই ছুইট! সম্পূর্ণ পৃথক জিলিষ। একটার 
ফলে সমাজের উৎকর্ষ সাধিত হয়, অন্তটিতে 
লাজ উত্তরোত্তর ধ্বংসের দিকে নীত হুইতে 
থাকে | গ্রন্থণ জীবলোকের সাধারণ ধর্ম । 
ভিতয়ে যে শক্তি আছে শুধু তাহার উপর 
নির্ভক্প করিয়্াই স্বোন প্রাণী বাচিতে পারে 
না, বাছিক্স হইতে তাহাকে গ্রহণ করিতে 
হইবেই। উদ্ভিদ যেমন বাহির হইতে কুর্ধ্যা- 
লোঁক ও বাঘু গ্রহণ করিয়। আপনার পরি- 
পুষ্টি সাধন করে, মানুষও তেমনি বাহিরের 
শিক্ষা ও সাধনা হইতে গ্রহণ করিয়াই 
আপনাকে গঠন করিয়া তোলে । সমাজের 
পক্ষেও এই কথাই প্রযোজ্য। যে সমাজ 
কির়ফাল আপনার মধ্যেই বদ্ধ হইয়া থাকে, 
তাছাগ্প জীবনীশক্তিই থাকেন1। বাহিরের 
পরিবর্তনের সঙ্গে যে লমাজ আপনার সমন্বয় 
করিয়া লইতে সমর্থ, সেই সমাজই প্রকৃত, 
পে উন্নত হইতে পারে। কিন্তু অনুকরণ 
ইছা! হইতে সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ। £ গ্রহণ” 
লষাজকফে বাচাইয়া পরিবর্ধন করিতে চাঁয়, 
« আস্ভুকরণ * তাহাকে ধ্বংদ করিয়াই তাহার 
পাঁরধর্তন দাধন করিতে যত্ববান হুইক়1 উঠে 
স্পাপনার ব্যক্তিত্ব লোপ করিয়াই সে বাহি- 


বজবর্শন | 
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হুইয়! উঠে না। পুরাতনকে নষ্ট করিনেইত 
চলিবে দাঃ তাহাল্গ তিতর যে সত্যশক্কি 
আছে ভার উপরেই নুতনদ্থের প্রতিষ্ঠা 
কধিতে হইবে। প্রাচাপ্রতীগ সংঘর্ষণের ঘুগে 
বাঙগলাদেশে একসময়ে এই সত্যে অপমান 
করা হুইয়াছিল। তাই “গ্রহণ, ছাড়িয়! 
« অনুকরণ'কেই আশ্রয় করিয়। আমরা 
ধ্বংসের দিকে নীত হইতেছিলাম। পশ্চিম- 
সুর্য্যের জলন্ত জেযোঃভিতে আমাদের নয়ন 
ঝলগাইয়া। গিগ্লাছিল; আমরা আপনাদের 
মহামূল্য মরকতকেও ফেলিয়! দিম্বা, তাছা- 
দের কাচথগ্গুলিও আদরে কুড়াইয়! লইতে 
ছিলাম। যুনানী-সভ্যতার তীত্র-নুর-পাঁনে 
আমরা হতবৃদ্ধি হইয়! পর়িয়াছিলাম ; তাই 
নিজেদের সুধাভাওও দূরে ফেলিয়। তাহা।- 
দের পরিত্যক্ত বিষ পানের ভ্বপ্তই ব্যগ্র হইয়া! 
উঠিয়াছিলাম। ধর্মে ওদার্যের পরিবর্তে 


১ নান্তিকত ও বিশ্বাদহীনতাই আপি] উপ- 


স্থিত হইয়াছিল। সমাজে স্বাধীনতার স্থানে 
উচ্ছৃত্খলত! ও দ্াস্তিকতাকেই আমরা গৌরব 
বলিয়া মনে করিতেছিলাম। শ্বদেশ ও; 


স্বজাতির মঙ্গলের নামে, স্বদেশ ও গ্বজাতিকে 


আমরা দ্বণার চক্ষেই দেখিতেছিলাম। সমা- 
জের কুসংস্কার দূর করিতে যাইয়।. নৃতনরূপে 
কুসংস্কারের মোহে অন্ধ হুইয়াছিলাম। সাম্্র- 
দ্াগ্িকতা- ও সন্ধীর্ণত। নাশ করিতে যাইয়া 


রের সঙ্গে মিশিতে প্রয়াদ পাইতে থাকে । গভীরতর মন্ধীর্ণত। ও সান্ড্রদায়িকতার কৃপে 


যে মূর্থ পিতৃপিতামছের পুরাতন পাকা 
বনিয়াদেয় সম্পুর্ণ ধ্বংষ করিয়াই নৃতন 
অই্ালিক। নির্দাণের কল্পনা করে, সে যে 
কেবল পুরাভনফেই ধ্বংস করে তাহা নহে, 
নূতনকেও হয়ত তাহার গঠন করিবায় সামধ্য 


নামিয়! যাইতেছিলাম। সাম্য ও ঠমত্রীর 
মন্ত্র প্রচার করিতে গরিগ! শিক্ষিতেযর ও 
অশিক্ষিতের মধ্যে এক নুন জাতিভেদ সৃতি 
করিয়। ভুলিতেছিলাম। বাজলার়, আকাশে 
পশ্চিমেক্ন এবর-ঝটিকার কালয়েদ দনামু়া 


১*ম গংখ্যা 1 ] 


উঠিতেছিগ। “রুত্রের ক্রোধা গিচিন্.” ষেন 
দেই সমাক্-বিপ্রবের কোলাহুলের মধ্যে 
ক্রমেই পরিদ্ক,টতর হইয়। উঠিতেছিল। 
কিন্তু এই বিপ্লবের মধ্যে এক মহাপুরুষ 
দড়াইয়াছিলেন, যিনি এই প্রলয়ের বঞ্জ 
মাথায় পাতিয়া লইয়াছিলেন। এই সমুদ্র" 
মন্থনে যে বিষ[উঠিয্াছিল, তাহ। পান করিয়! 
দেবাসুরের ছন্দ মিটাইয়া দিয়াছিলেন। 
ইনি মহামনম্বী অমর বঙ্কিনচগ্রা চ্রোপাধ্যায়। 
প্রতীচ্যসংঘর্ষণের ফলে সমাঞ্জে যে নবভাবের 
উদয় হইয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে বহুপূর্কেই 
রক্ষণশীল দল দীড়াইয়াছিলেন। এই 
নবভাবের মূুলোচ্ছেদ করিতে তাহার! 
যথাসাধ্য প্রয়ান পাইয়াছিলেন। নমাজকে 
এই নৃতনত্তের মোহ হইতে টানিয়া তাহার 
গুরাতনের দিকে লইতে চেষ্উ। করিয়াছিলেন। 
যে সময়ের কথ! বলিতেছি সে সময়েও 
স্বর্গীয় শ্রীরঞ্চপ্রস্ন সেন ও পণ্ডিত শশধর 
তর্কচূড়ামণি গ্রতৃতি প্রতিভাশাল। ব্যক্তিগণ 
এই নবভাবের বিপ্লবের বিরুদ্ধে মত প্রচার 
করিতেছিলেন। নবভাৰের এই উচ্ছৃঙ্খল তা 
ও দ্াজিকতা তাহাদিগের শক্তিকে আরও 
উদ্বোধিত করিয়! দিয়ছিল। কিন্তু তাহার! 
অনস্তবকে সন্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। 
সময়ের লোতকে বর্তমান হইতে অতীতের 
দিকে ফিরাইতে চেষ্ট! করিয়াছিলেন। তাই, 
তাহার! «এই বিপ্লবের সমাধানের পরিবর্তে 
রহস্যকে আরও জটিলতর করিয়া ভুলিতে 
ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইহা! দেখিতে পাইয়া- 
ছিখেন, বুকিতে পারিয়াছিলেন যে, এপ্রাচ্যফে 
প্রভীচ্য হইতে বিযুক্ত করিয! নহে,__ 
ফতীচোর বিরুদ্ধে দীড় করাইগা নহে, 
হ 


কবিবর নবীনচক্দ্র সেন। 
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প্রতীচের সঙ্গে প্রাচ্যের সমন্ব্ করিয়াই 
কেবল এই বিপ্লবের সমাধান হইতে 
পারিবে। গ্রাচেোর চিরমুন্দর সনাতন 
যে সত্যগুলি মাছে, তাহাদিগকে পরম যত্বে 
রক্ষা] করিতে হইবে এবং তাহাদের মধ্য 
দিয়াই প্রভীচ্যর নবসত্য গ্রহণ করিতে 
হইুবে। স্বদেশ ও স্বাতিকে প্রাণের সহিত 
ভালবাদিতে হইবে এবং ভালবালিক্কাই 
তাহাদিগকে গ্রতীচ্য সত্যতার সম্মুখীন 
করিতে হুইবে। বঙ্কিমচন্দ্র ইহ! বুঝি5্ত 
পারিয়াছিলেন। তাই নূতনভাবে সাব 
ও ধন্মের সংস্কারে তাহার প্রতিভাকে চাধিত 
করিয়াছিলেন। স্বদেশ ও ম্বধর্ণের দিকে 
প্রতীচ্য শিক্ষিতের দৃষ্টি ফিরাইগ্ন! দিয়া 
ছিলেন। শ্রীমন্তগবদ্গীতার সর্বলোকপুজ্য 
নিক্ষামধর্ন্ম মহিমাময় বাহুদেব কৃষ্ণের চরিত্র- 
কথা। হিন্দুধর্মের উদ্দার মত ও সমাজ্- 
তত্বের ব্যাখ্য। ও প্রচারে তাহার জীবনের 
উত্রষ্টাংশ উৎসরীকৃত হইয়াছিল। প্রতী- 
চকে ত্যগ করিয়। নহে, পরস্খ তাহাকে 
সম্যগ্রূপে গ্রহণ করিয়াই বঙ্িমচন্দ্রের 
প্রতিভার অলাধারণত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল। 
এই যুগকে প্ছিন্দুধর্শের পুনরুখানের' 
মুগ” বলা যাইতে পারে। ন্বীনচন্ত্রকে 
সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে এই 
যুগের সঙ্গে তাহার ঘনি? 
হইবে। এই 'পুনরুখানে 
ৰঙ্ষিমচন্দ্র মন্তক, পৃজ্যপাদ ২ 
সব্কার ও যুক্ত চন্দ্রনাথ ক 
বান এবং নবীনচত 
শ্রীমত্তগব্দ্ীতা ইহার অগ্র, 
ইহার মন্ত্র এবং “নবজীবন” ও প্প্রচানঃ 
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প্রভৃতি ইহার বাহন। নবীনচন্জ এই 
"পুনরুখানের” কবি। বঙ্কিমচন্ত্রের প্রতিত। 
ধে মন্ত্র প্রচার করিয়াছিল, চন্দ্রনাথ ও অক্ষয়- 
চন্দ্র প্রভৃতির জ্ঞান যাহার ব্যাখ্যায় নিযুক্ত 
হইয়াছিল, নবীনচন্দ্রের কবিত্ব কাব্য- 
সৌনর্য্যের ভিতর দিয়া তাছাকেই মহিমা 
স্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। রুঙ্গমতীর 
কবিকে আমর! “প্রতিষ্ঠাণর অন্ষেণে ব্যস্ত 
দেখিয়াঞ্ছি, অতীতের বিলাপকে ত্যাগ করিয়! 
ভবিষ্যতের আশার জন্য বাাকুল দেখিয়াছি। 
পুনরুখানে'র কবির এই লক্ষ্য আরও 
স্থির হইয়াছে। 'পুনরুখানে'র কবি এই 
'তবিষ্যতের আদর্শকে এক নুতন আলোকে 
দেখিতে পাইয়াছেন। সনাতন ধর্ম, অক্ষয়' 
কর্ম ও অমর সাধনার উপর-এই জাতীয়তার 
ভিত্তি স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 
ইতিহাসের আলোকে প্রাচীন-আধ্যগৌরবের 
যে চিত্র আমর দেখিতে পাই, মহাভারতের 
চিত্রই তন্মধ্যে সমুজ্জবল। মহাভারতের যুগ 
আধ্যস্ভ্যতার সর্বাপেক্ষা গৌরবমপ্ডিত 
যুগ। উদার নিক্ষামধন্্ধ ও কৃষ্ণচরিত্রের 
অতুলমহিমায় এই মহাভারতের যুগ 
আলোকিত। প্পুনরুথাঁনে”ক কবি নবীন- 
চন্ত্র বৈক্তক, “কুরুক্ষেত্র” ও এ্রভাসে, 

তর গৌরবময় যুগকেই চিত্রিত 


[ইয়াছেন। কৃবিপ্রতিভা% 

[হান নিষফষামধর্দ ও মহিমামন্ 

মাদের সম্মুথে উজ্দল করিগ়া 

সুদুর অতীতের অস্পষ্ট কুয়া" 

আধ্য ও অনার্যের সেই 

বশ্সংঘর্ষ ॥ বৈদিকষঞ্জীয় ধূম- 

কলুধিত সনাতন-আর্ধ্য-ধর্মের দেই শোচনীন 


বঙ্গদর্শন । 


[৯মবর্ধ, মাঘ, ১৩১৬। 


অবনতি; স্বার্থপর ক্ষমতাঁলোভী ব্রাহ্মণের 
সেই গভীর অধঃপতন, বানুদেব : কৃষ্ণের 
অপুর্ব জীবন-কাহিনী ; লমুঙ্গত £ উদার 
গীতাধর্দের লেই সাধন! ও প্রচার ) জ্ঞান- 
রূপী ব্যাস, কর্্বরূপী অঞ্ঞুন ও ভক্কিরূপিণী 
স্থভদ্রার সেই অপূর্বব সম্মিণন) ভারতময় 
হিংসা ও অশান্তির সেই লেলিহান শিখা- 
কুরুক্ষেত্রের বক্ষে প্রজ্জালিত সেই ভীষণ 
সমরবহি, নির্বেদের শোক, শ্রশানে চিতা- 
ভন্মের উপরে এক ধর্মশরাজ্যের সেই মহা 
প্রতিষ্ঠ1) ভারতমন় কৃষ্ণনাম ও ধর্মরাজ্যের 
সেই প্রচার , একই ভক্তির বেদিমুলে আর্ধয 
ও অনার্য্যের সেই মহাসন্মিলন--সকলই কি 
মহান্‌ কল্পন। ও দৃরপ্রসারিণী দৃষ্টির পরিচয় 
দিতেছে। মহাভারতের মহান্‌ কাহিনীকে 
নূতন কাব্যচিত্রে প্রতিফলিত করা অধ্চি 
কঠিন কার্ধ্য। সেই ছূর্গম বিরাট অরণ্যের 
ভিতর পথ কাটিয়া লওয়া বড়ই ছুরহ ব্রত। 
্বরগীয় বঙ্কিমচন্দ্রও প্রথমে নবীনচন্দ্রের এই 
ছৃফরততের লফলতা-সম্বন্ধে সন্দিহান্‌ হইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু যে প্রতিভা “পলাশীর 
যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল “কুরুক্ষেত্রে”র 
মহাতীর্ঘ হইতেও সই প্রতিভা দেব্প্রসাদ- 
নির্খালা লাভ করিয়াই ফিরিয়! আপিরাছে। 
অতীতেক্ন অন্ধকার হইতে মহান্ডাপ্সতের 
প্রাণময়। আলোকময় রাজ্যকে আমাদের 
সন্থুথে আনিতে তিনি সম্পূর্ণই কৃতকার্ধা 
হইয়াছেন। ফোন কোন, অতিসতর্ক- 
বুদ্ধি, ধর্মভীরু পঙ্ডিতব্যক্তি নবীনচক্রের 
উপর খড়ীহস্ত হুইয়াতেল! শ্রহাভারতের 
চিন্ত বিকৃত করিয়াছেন বলি তাহার উপর 
দৌধারোপ ফরিয়াছেন। কিন্ত হাক, কবি" 


১ম সংখা | ] 


প্রতিতা সকল সময়ে ইতিছাস ও প্রত্বতত্তবের 
অনুসরণ করিয়া চলে না। ইতিহাস ও প্রত্ব- 
তত্বের বুদ্ধির স্কায় সেই বুদ্ধি কালের নন্্ীর্ণ- 
তার ভিতর বন্ধ হইয়া থাকিতে পারে ন|। 
ষু্র ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকে অতিক্রম 
করিয়। কবি-প্রতিত। যে অনন্ত কাল ও অনস্ত 
দেশেক় ভিতর ধ্যানমগ্র হুইন়্| যায় ইতিহাসের 
সতর্কবুদ্ধি তাহাকে কল্পনারও আনিতে পারে 
না। রৈবতক* “কুরুক্ষেত্র” ও 'প্রভাসে' 
মহাভারতের যে চিত্র অন্ষিত কর! হইয়াছে, 
তাহা কেবলমাত্র অতীতেরই গৌরবচিত্র 
নহে, তাহ দুরাগত ভবিষ্যতের দিব্যাালোক- 
পাতে রঞ্জিত ভূত ও তবিষ্যৎ গত ও 
গনাগত, জাহ্নবী ও যমুনার সম্মিলনে 
পবিত্র প্রয়াগ মহাতীর্ঘ। যাহা গিয়াছে 
তাহার গৌরব, যাহা আসিবে তাহার 
আশার আলোকিত। কেবলমাত্র সঙ্কীণ 
'তীতের ভিতর এই মহাচিত্র বদ্ধ নহেঃ 
ইহা অতীত ও বর্তমানকে অতিক্রম করিয়! 
ভবিষ্যতের অনস্ত আদর্শকে স্পর্শ করিয়াছে। 
নিঞ্ধামধর্শটা ও অক্ষম্নকপ্ম-সাধনার উপর 
এই “জাতীয় মহাফাবোর ভিত্তি গঠিত 
হইয়া উঠিঘ্াছে। যে “মহাভারত+-চিত্র 
কবি আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তাহা 


কবিবর নবীনচজ্ছ্ সেন। 
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ফবে আসিবে জানি না, কিন্ত একথা নিশ্চয় 
যে ইহ! জাতীয় জীবনের অমর আদর্শ-- 
লক্ষ্যহাব। জাতীর তরপণীর সন্দুখে ফ্বতাজার 
স্তার চিরকাল দেদীপ্যমান থাকিবে । কি 
উদার ধর্ম, কি অমর বীর্য্েকন উপর এই 
মহান অতীতের করনা! “কুরুক্ষেত্র 
মছাতীর্থের উপর 'মহাভারতে'র উপর 
মহান চিত্র ধর্মরাজোর যে মহাপ্রতিষ্জাঃ 
তাহ! কি গ্ভীক়, কি মর্মস্পর্শী কি আশা 
আলোকে উজ্জল! 
“উঠিল সে অগ্ি হ'তে ত্রিতুবন আলো কারি 
মহ]ভারতের মূর্তি মাত! রালরাজেশ্বরী। 
নব্ধন্ম-বে দমুলে বসিয়। দেবতাগণ 
আধ্য অনাধ্যের ধ্যানে, বেদ্িবক্ষে নিরুূপম 
নিফামের মহামুর্তি, তৃপরি বিরাজিত! 
অননী আনন্দময়ী অতুল! প্রতিভান্তি!। 
বিদ্ধ অধর্মমন, রক্তবর্ণ কলেবর ; 
অদ্ধেন্দু-কিরীট শিরে পাশান্গুশ ধন্গঃশর 
সমরাস্ত্র, শাসনান্ত্র হইফাছে শোভমান 
চারিভূজে চারিদিকে, ত্রিনেত্র ত্রিক।লজ্ঞান। 
ধর্ম সাত্রাজ্জীর মুখ অনস্ত মহিমা-ছবি, 
ভাসিল প্রভাতাকাশে যেন শান্ত বালরবি? 
অনস্ত মানবব্যাপী ভবিষ্যত, বর্তমান," 
নয়নে /আনন্দ-অশ্র গাইতেছে কৃষ্খনাম।” 


(ক্রমশ) 


উ্গ্রফুল্প কুমার সরকার়। 


মহাভারত । 
ইতিহাদ বা ইতিবৃত্ত | 


(পুর্ব প্রবন্ধের অস্থবৃত্তি) 
বাষুদেব--ভীমসেন। 


ভীমসেনের চরিত্র লক্ষণ এই £-_ 

১। বাধুদেবের রসে পাতুরাজ-পত্ী 
পৃথাদেধীর গর্ভে ভীমসেন জন্মগ্রহণ করেন । 
(মনা ১১২৩) 

২। ভ্রাতৃগণের মধ্যে ভীমসেন যুখি- 
চিরের প্রিয় ছিলেন। (মহা ১০১২) 

৩। জলক্রীড়া-কালে কালকুট-মিশ্রিত 
খাদ্য দুর্ষ্যোধন ভীমসেনের মুখে দিলে 
ভীমসেন জ্ঞানশুন্ত হইলেন। হূর্য্যোধন 
অবসক্প পাইয়। তীমসেনকে ভাগীরথীর জলে 
নিক্ষেপ করিলেন। (মহ! ১১২৮) 

৪1 ভীমসেন নাগলপোকে পতিত 
হইলে সর্পদংশনে ভীমসেনের ভুক্ত বিষ 
বিনষ্ট হইল। ( মহা ১১২৮) 

ছূর্য্যোধন পুনরায় বিষময় খাদ্য ভীম- 
মেনকে দিলে ভীমসেনের উর্দরে তাহা জীর্ণ 
হইল। ( মহা ১১২৯) 

৫। বারণাবত-নগরস্থ জতুগথে ভীম- 
সেন অগ্নি দান করিয়! মাত! ও ত্রাতাগণের 
সহিত ধিখর দ্বারা বহির্গত হুইলেন। 
৪ শ্যাা » * তাস) 

«. *হড়িম্বা রাক্ষলী ভীমসেনকে 
(ধি,”৭ বংণ করিল। এবং তিনি ততক্ষণাৎ 
চাহকচনামক পুত্র লাভ করিলেন। 

(সহ ১। ৫) 
বদব্গাসের আদেশে পৃথ। ও 
একচক্রা নগরীতে বাস,ককিছে 


লাগিলেন। (মহ! ১১৫৬) 

৮। ভীমসেন বক-অন্থবের কটিদেশ 
ভাঙ্গিয়৷ তাহার মৃত দেহ একচক্র! নগরীর 
দ্বারদেশে নিক্ষেপ করিলেন। (মহা ১" 
১৬৩-৪ ) 

৯। ভীম্সেন বক-অস্থরের ত্রাতা 
বিশ্বীর রাক্ষস বধ করেন। (মহা! ৩১১) 

১০। ভীমসেন কৃষ্ণার অপহুরণে অক্কৃত- 
কার্ধ্য জট-অন্গরকে বধ করেন। (ম্ছ] ও। 
১৫৭ ) 
নছুষসর্প ভীমসেনকে আক্রমণ 
ও বেষ্টন দ্বারা আবদ্ধ করিয়াছিল। (মহা 
৬১৭৮ ) 


১১ | 


বিরাট নগরে ভীমসেন বল্পভ 
নামে স্পকার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
( মহ! ৪1৮) 

১৩। ভীমসেন দ্রৌপদ” ধর্ষক হৃত- 
নন্দন বিরাট-সেনাপতি কাঁচকের বিনাশ 
সাধন করেন। (মহা ৪1২২) 
কুক্ক্ষেত্রসমরে ভীমসেন 
দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতাকে বিনাশ করেন। 
এবং তিনি দুঃশালনের রক্ত পান করেন। 
(মহ ৮৮৩) এবং গদাঘাতে হুষ্যোধনের 
উর ভঙ্গ করেন। (মহা ৯৬১) 

১৫। ধন্ুর্কিদ্যায় ভীমসেন ক্ুনিগুণ 
ছিলেন। (মহা ৭১২৭) কিন্ত গদাই 
তাঁহার প্রিয় অস্ত্র ছিল। 


৯২। 


১৪। 


১০ম সংখ্যা ।] 


মহাভারত । 


8৪৯ 


জ্যাতিষিক তত্ব ও ইতিছ। 


১। তারঝাদর্শক মাত্রেই জানেন যে 
ভূলারাশিস্থিত স্বাতি নক্ষজেব স্থান ভূতেশ 
মগ্ডলশ্থ (3০0$08 ) তারাগণে গঠিত স্বাতি 
নক্ষত্র হইতে নাম গ্রহণ করিয়াছে। বায়ু 
দৈবত স্বাতি নক্ষত্রের অপর নাম নিষ্ঠা । 
যথা বায়োঃ নিষ্ট্যাব্রততি । ইতি তৈততিত্রীক্ 
ব্রাঙ্গণে। 

খচর দ্বেবের এক মূর্তি সৌম্য এবং 
অপর মূর্তি ঘোর ( রাক্ষসাখ্ক ) বাযুদেবের 
সৌদ্য মূর্তি সহচরী ম্বাতি এবং বাযুদেবের 
ঘোর মূর্তির সহচরী স্বাতির প্রতিম! নিষ্ট্যা 
(রাক্ষমী)। 

ধীরচিত্ত ভিষক্গথ জানেন যে মানবাদি 
জীবের প্রধান থাস্য বাধু-- ভাত নছে। 
এবং বায়ু দ্বারায় আমরা আমাদের আহার 
পরিপাক করি। এবং প্রাণ-অপান-আদি 
বাযুপঞ্চকের আশ্রয়ে আমর প্রাণ ধারণ 


করি। আবার সেই বায়ুর বক্রত! হেতু 
আমর! কাঁলকবলে পতিত হুই। এজন্ত 
বেদে (খা; ১১১৪।৫--৭ ;) ২৩৩৭) 


প্রকাশ যে মরুতগণেই:গ+া কুত্রদেব এক 
হুস্তে ভেষজ (১) অপর হস্তে বিনাশ বিতরণ 
করেন। এবং শতপথ ত্রাঙ্ষণে (১৪।২।২।১১) 
বাযুদেবকে যমদেৰ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা 
হইযাছে। পুক্রাণণমতে কদ্রদদেব একাই 
বৈস্কনাথ এবং মকাকাল। বেদঙ্তে 
(খু ৮৪৬১) কুদ্রদেব স্থিরুধন্বা এবং 
ক্ষিপ্রশরবর্যা। এবং বেদ যতে (খঃ 
৮৪৬১০ ) রুদ্রদেব রাঙ্ষসাদিয বিনাশক। 

পাঁগুব-শিবিরঘারে অশ্বখাষা যে প্রহরী 


(১) হত্তে যিঅৎ ভেবদ1।  (ধঃ ১1১১৪1৭) 


রুদ্রদেবকে দর্শন করেন (মহা ৯৬) 
সেই রুদ্রদেব (মহ1১।২) রাক্ষম বনিক 
বর্ণিত হুইয়াছেন। 

২। গ্রহজগতে মনোজব বুহুদ্পতি 
গ্রহ শুভ মনোজব বাধুদেবের প্রতিম! 
এবং অঙ্গারক গ্রহ অণুভ বায়ুদেবের 
প্রতিমা। 

বৃহস্পতি (খঃ ১১৮1২) সর্বরোগাপ- 
হারক (২) অঙ্গারক-যম মানব সন্তান খাদক 
এবং রাক্ষস গ্রহ। যথ! 

ভোক্ত,ম্‌ প্রজাঃ ল মতরানাম্‌ নিষ্প- 
পাত মহাগ্রহঃ। (মহা ৩।২২৯'৩৪ ) গৃহীত্থা 
তুপতাকা বৈ যাতি অগ্রে রাক্ষস: গ্রহঃ। 
€ মহা! ৩২৩৭ ) 

৩। তারাদর্শক মাত্রেই জানেন যে 
প্রায় ছয় হাজার বর্ষ পূর্বে বাসস্তিক ক্রাস্তি- 
পাত (61721 60911700618] 00100) কাল- 
পুরুষ মণ্ডলের (০7407 ) উত্তরে এবং ব্রঙ্গা- 
মণ্ডল গুরফে নৈদিক পুন মওলের 
(40028) দক্ষিণে বৃষরাশিশ্থ ২ বুষষ্য 
(99 1871) তারার নিকট দক্ষিণে 
অবস্থিত ছিল । এই মহা বিষুবসংক্রাস্তি 
দ্বার বেদে (খঃ বেঃ ৫1৫1৫) বহ্ছুলে 
£“দেবীার+ লামে বর্ণিত আছে। €৩) 
দেবীদ্বারে সৰ্িতৃদেবের সুবর্ণ চক্র উদিত 
হইলে রথীতম পুষন্‌ দেব প্র চক্র উগ্র 
তার] বুষ পৃষ্ঠে চালিত করেন। (৪) 





(২) মঃ রেষান্‌ যঃ অসীবহ]1। 

(৩) দেবীঃ দ্বায়ঃ বিপ্রজধ্বষ্‌। (8৫৭1৫. 

(8) উত অদঃ পকবে গবি লুয়£ চক্রম হি ৭।ম। 
(খ:ঃ ৬৫৬৩) 


৪8৫ 


এই দেবীধার মহাভারত-উত্ত গঙ্গ- 
ছারের (পৌরাণিক হরিদবার বা! হরদ্ার) 
আধিদৈবিক প্রতিমা । এবং তার! বৃষের মুখ 
গোমুখী ঘারের আধিদৈবিক প্রতিমা । 

৪ | দেবীঘারের অদূরে এবং কাল- 
পুফষ মণ্ডলের শিরোভাগে সোম দৈবত 
পঞ্চতারাত্মিক! ইল বলা (৫) ওরফে ইন্বকা 
নকঞ্চব্র ছায়াপথের মধ্যে অধিঠিত আছে। ৩ 
বৃষস্ত (26৮,150) ও ৭১৫২৪, এবং ৩ 
মিথুনন্ত (70706) 1৩) ও, 900 01900108, 
(09700200100) ) এই পঞ্চ তারায় ইন্বকা 
নক্ষত্র গঠিত হইয়াছে। 

ইল্বলাঃ তৎশিরোদেশে ইল্বলাঃ পঞ্চ- 
তারকাঃ। (ইতি অমরঃ) 

৫1 ন্সুদীর্ঘ তার! কাল পুরুষের শির1- 
গ্রশ্থিত ১১ কালপুরুষহ্য (15807)0% 0110- 
2018) তার! বাম্প স্তবক বেষ্টিত আছে এ 
বাম্পস্তবক দিব্য বরাহের (কাল পুরুষের ) 
নামাস্তর । (৬) 

কপর্দ (জট।) বলিয়া! বেদে ( খ* ১/১১৪। 
£) বনুস্থলে বর্ণিত আছে। (৭) 


4 02007 (৪) 076 01120106986 500. 
10080 0870008 001081911811918 10 0০ ৪ 
9800. 09 20086 119001301% 911009৫ (9 
20 11607%6010, 80016706 0৮ 17700910)) ৪9" 


075,901 019951091 *-_€ 11%587)002) 


পাঠকল্ছিম্টু সাহিত্য প্ঠঠ কালে এই 
উক্তিটি সতত,মনে বাখিবেন। 


ছি পপি 


(৫)+ইল বল] অনুয় মহধি অগন্ত্যের় নয়নমিতে 
দগ্ধ হয়। (রাম ৩1১১) 


01 78080 48600020 দেখ। 
ধরাছম অরুম কপন্দিনদ্‌ ” 


বঙ্গদর্শৰ.! 





[ ৯ম বর্ধ, মাঘ, ১৩১৬ | 


৬। দেব সেনাপতি দ্বন্দেব (07102) 
রিরাট রাজ বরুণ, বিরাট-রাঘ্ধের সেনা- 
পতি পদে বিরাজমান । (৮) 


১। সো (পা) এবং পৃথিবী (পৃথা) 
হইতে কুদ্র_-ভীমসেন দেবের জন্ম হইল। 
২। মহাকাল রুদ্রদেব অপোক্ষ] ধর্্দ- 
রাজ যমদেবের প্রিষতয় কে হইতে পারে? 
 কুদ্র--ভীমসেন যম- যুধিষ্টিরের প্রিদ্নতম 
ছিলেন। 
৩-৪। কুগ্রদেব বলেন, 
4 বিষ খেয়ে জীর্ণ করি 
মৃন্যুঞ্ নাম ধরি” 
ভীমসেন অঞ্লেশে বিষ পান বার বার করিতে 
সক্ষম । 


৫ | ঘোর কন্ম রুদ্রদেবেই শোভা পায় 
ভীমসেন জতুগৃছে অগ্নি দান করিগেন। 


৬। নিষ্ঠ্যা রাক্ষমী হিড়িম্বা নাঁমে ভীম- 
সেনকে পতিত বরণ করিল। 


৭। সবিভূদেবের এক চক্র (হ্র্য্য 
বিশ্ব) হইতে দেবীছারের সমিহিত আকাশ 
ধণ্ড একচক্রা না.পী নামে বীর্তিত 
হইয়াছে। | 


৮। একচক্রা নগরীর অদুর পূর্বভাগে 
এবং কাল পুরুষ মণ্ডলের উতর পূর্ধবদিগে 
ইন্বক। নক্ষত্র অবস্থিত আছে। ইন্বকার 
এঁতিহামিক নাম বক-আন্ুর | বকান্গর 
স্থতিশীল পাঠকের প্রাচীন ব্ধু। আকাশে 
বা! তার! চিত্রে এই ইন্বক] নক্ষত্ের ভায়া" 
পঞ্চকের প্রন্তি দৃষ্টিপাত করিলেই ধর্শক 





(৮) * বরুখন্ত বিরাট ”। ইতি তৈঃ আরপক। 


১০ম সংখ্যা |) 


দেবীদ্বারে ভগ্রকচি বকাস্ুর দেখিতে 
পাইবেন। 

৯। কিন্্ীর অনুরের স্বরূপতা, অদ্যাপি 
নির্ণ্ন করিতে পারি নাই। ইতিবৃত্ববান্দী 
জয়ডঙ্ক। বাজাইতে পারেন । 

১০1 জটাহুর এতিহাসিক বীরগণের 
আত্মারাম সরকার । জটাহ্ুর বধ না করিলে 
বীরের বীরত্ব প্রকাশ হয় ন!। 

১১। পরম পদ (1১01970. 017019 ) স্থিত 
তক্ষক-নহুব সর্প এক্ষণে ভূতেশ ঘগডলের 
(839০$৪ ) উপরিভাগে আচ্ছাদকভাবে অব- 
স্থিত আছে। যম ফ্রুবতারার (৭ তক্ষকন্য) 
ঞ্ব দিংহাপল অধিকার কালে আরও একটু 


্ীমুততি-বিরৃতি। 


৪&১ 
বেষ্টক ভাবে অবস্থিত ছিল। ছ্ুতরাং ফর 
ভীমসেন নহুষ সর্প কর্তৃক আক্রান্ত ও বেষ্টিত 


হইলেন। 

১২। পরিপাক-ক্রিক্ন! বান্ুদেবের স্ব-ধর্খী। 
স্থতরাং মরুৎদেব ভীমসেন পাচক নিযুক্ত 
ইইলেন। মুপাচক চিরদিনই « নৃপবল্নভ * 
বলিয়া গণা হইয়! আমিতেছে। 

১৩। কীচক বধের ব্যাখ্য। বিরাট পর্ধে 
হইবে। 

১৪। ধার্তরাষ্ট্রগণ রাক্ষস বলিয়। পরি- 
গণিত। (মহ! ১৮৫) রাক্ষমদেব কর্তৃক 
তাহাদের নিধন সুসঙ্গত। 


তারাদর্শক। 


শরমূক্তি-বিবতি । * 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


ভারতীয় মৃত্তি-শিল্পের লক্ষ্য । 
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০: 006 709৪৮, 


(ভারতীয় মু্তি-শিল্পের প্রকৃত লক্ষ্য কি, 
তাহা ভাল করিয়া! হদয়ঙ্গম করিবার চে! 
নাক্করিয়াই, অনেকে তাহার সমালোচনার 
প্রপৃত্ত হুইয়াছিলেন। অন্নদিন মাত্র তাহার 
গতিয়োধের আগ়োজন আরন্ধ হইয়াছে। 
বাহাষের চেষ্টার ভারতীয় দুর্ভি-শিল্ের 
প্রকৃত মর্ধ্যাদা সত্যসসাছে প্রতিষ্ঠালাতের 





অবসর প্রাপ্ত হইতেছে, তাহার! অকতিদ 
সাধুবাদের পাত্র |) 

অতি পুরাকালের ভারতীর মুর্তি-শিষ্টের 
নিদর্শন বর্তমান নাই। সেকালে তাহার 
প্রকৃতি বা লক্ষ্য কিরূপ ছিল, তথ্দিষয়ে 
ফোনও লিখিত বিবরণ প্রাপ্ত হইবার়ও 
সম্ভাবনা লাই। সেকালের শি- কারগণ 


ন্ট 


গ. আসাম গৌরীপুরে উত্তনববঙ্গ-সাহিত্য-সন্সিলনে পঠিত। 


৪৫২ 


আত্মঘোবণার প্রয়োজন অনুভব করিতেন 
না)- শিল্পের লক্ষ্য বা লৌনর্ঘয গ্রাপটিত 
করিবার প্রদ্নাসে, তাহার বাখ্যা-পুস্তক- 
প্রচারেও ব্যাপৃত হইতেন ন1। জনসমাজ 
শিল্প-সৌন্দর্যয নয়নগোচর করিগাই তৃপ্ডিলাভ 
করিত $--প্রতোক রেখাসম্পাতে কি লক্ষা, 
কি ভাবমাধুরধ্য, কি কাহিনী অভিব্যক্ত 
হইয়াছে, তাহার রহস্তভেদ করিতে পারিত) 
কাহাকেও কোনরূপ ব্যাথা।-পুস্তকের 
অপেক্ষায় বসিয়। থাকিতে হইত ন!। শিল্পই 
শিল্পের একমাত্র ব্যাখ্যা -পুস্তক ছিল। 


আধুনিক সত্যসম'জে ব্যাখ্যাপুস্তক 
প্রচলিত হুইয়াছে। তাহা শিল্পের গৌরব- 
ঘোষণার জগ্ত নিয়ত কলরব করিতে আরম্ত 
কৰিয়াছে। তাহার মধ্যে ভারত-শিল্পের 
, পুর্বব-গৌরবের কথ। এখনও যথাযোগ্য স্থান 
অধিকার করিতে পারে নাই। হ্থতরাং 
ভারতীয় মৃত্তি-শিল্পের প্রকৃত লক্ষ্য কি,__ 
গানসমাজ তাহার রহশ্তভেদ করিতে অস* 
মর্থ হুইয়! পড়িয়াছে। বরং ভারতীয় মূর্তি- 
শিল্প ঘে উচ্চশ্রেণীর শিল্প বলিম্ন। পরিচিত 
হইবার জন্ত সমধিক ম্পর্ধ। করিতে পারে 
না, এইক্সপ একটি ধারণাই নান! কারণে 
বন্ধমূল হয়! উঠিয়াছে। 


একটি প্রধান কারণ এই যে, অনেকেই 
ভারতীয় মূর্তি-শিল্পের মধ্যে কেবল পরান্থ- 
কর্ণের নিদর্শন দর্শন করিদ্া থাকেন। 
যাহার। ততদূর অগ্রসর হইতে অঅলম্মত, 
তাহাদের মধ্যেও কেহ বলেন,--+" ভারতীয় 
বশ্ষিশিত মানব এরং পণ্ড এতদুভয়ের অতি 
১1৭. ন সংাষঅপ-সঞ্জাত অধ্থাভ্বক আড্- 


বঙ্গদগনি | 





[ ৯ম বর্ষ, মাথ, ১৩১। 


স্বরের আতিশস্য 1” * কেছ বলেন, 
“ তাহ! না হইবে কেন? ব্রাহ্ধণ'শাঁসিত 
ভারতবর্ষের পক্ষে তাঙাইত নিতান্ত গ্াতা- 
বিক”!1 কেহ আবার দার্শনিক বিজ্ঞতার 
পরিচয় প্রদান করিয়া বলিম়। থাকেন,-- 
“্যান্থারা পৃথিবীকে ব্রঙ্গার স্বপ্ন অথব| মায়ার 
ইঞন্জজাল বলিয়! চিরকাল লোক সমাজকে 
শিখাইয়। আসিয়াছে, তাহাদের শিক্ষার 
প্রভাবেই, তাহাদের দেশের শিল্প-বিজ্ঞান 
কখনও দেনন্দিন জীবন-ব্যাপারের স্বাভাবিক 
সৌন্দর্য প্রকটিত করিবার উপযুক্ত ভাঁব- 
মাধুর্ধ্যৈ প্রবুদ্ধ হইয়া! উঠিতে পারে নাই!” 1 

এরাপ সমালোচন! নিতান্ত মুখরোচক 
বলিয়াই প্রতিষ্ঠালাভে কৃতকার্য হইয়াছে। 
প্রকৃত পক্ষে এক্ধপ সমালোচনায় ভারতীন্স 
মুর্তি-শিল্পের মূল লক্ষ্য অনুভূত ন! হুইবারই 
কথ!।। “মানব এবং পণ্ড এতছুভয়ের 
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১০ম সংখ্যা । ] 


দংমিশ্রণ-সঞ্জাত ”+ অতিপ্রান্কৃত মুর্তি বদি 
কেবল ভারতবর্ষ ভিম্ন অন্য কৌনও সভ্য- 
সমাজে কল্িত না হুইয়। থাকিত, তথাপি 
এনূপ সমালোচন! সর্বথ। সমীচিন হইত ন1। 
কিন্তু গ্রীকশিল্পের গৌরবের সামগ্রী বলিয়! 
যা! ঘুক্তকণ্ঠে গ্রশংদিত হইয়া আসিতেছে, 
তাছার মধ্যেও এরূপ অতিগ্রার্কতের একে- 
বারে অসভ্ভব নাই। অথচ যাহার] তাছাতে 
কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, তাহার প্রশংসা- 
বাদেই ব্যাপূত হুইয়! রহিয়াছেন, তাহাদের 
মুখে ভারতশিল্পের এরূপ নিন্দাবাদ শোভা 
পান্ধ না। 
ভারত-মূর্তিশিল্পের লিখিত . ইতিহাস 
বর্তমান নাই। মুত্তিনিচয় অবলম্বন করিয়! 
একখানি আদান্তের ইতিহাস সংকলিত করি- 
বারও সম্ভাবন। নাই । তাহার প্রধান কারণ 
এই যে,-স্ভারতবর্ষ যত পুরাতন সম্যাজন- 
পদ বলিয়। ক্মাধুনিক সভ্যনমাজে স্বীরূত হইয়া 
থাকে, তাহা অপেক্ষাও পুরাতন । সুতরাং 
মুর্তিশিল্প প্রথমে কোন্‌ পথে ধাবিত হইস্া- 
ছিল, এখন জার তাহার কোন নিদ্শনই 
ঘর্তমাল নাই । যাহা! পুরাতন মূর্তি-শিলপের 
নিদর্শন বলিয়! প্রদশিত ও সমালোচিত হুইয়! 
আঙিতেছে, তাহ! অতি পুরাতন নহে ?-- 
খাছ! আছে, তাহার মধ্যে পুরাতন,-এই 
পর্যন্ত | "তাহার উপর নির্ভর করিয়! অধিক- 
দূর অগ্রগর হইবার উপায় দাই । 
_ মৃত্তি-শিল্পের গ্রাথম প্রয়াস কি .ভাবে 
অভিব্স্ হুইক্লাছিল? তাহা কি প্রথমে 
চিত্রে অথবা ভাস্কধ্যে আত্মবিকাশের চেষ্ট 
করছিল চিত্রে করিলে, চিত্রের কত্ত- 
ফলা পরে দ্বাক্ষর্ন্য,__ভাস্কর্যে করিলে, 


তি 


শ্ীমুর্তি-বিৰৃতি | 


৪৫৩ 


তাহার কতকাল পরে চিত্রে? ইছাঁর লক 
প্রশ্নই তর্কসংকুল হুইয়! রহিয়াছে । মানব- 
সমাজের সভ্যতা-বিকাশের প্রণম প্রয়াস যে 


'পথে ধাবিত হইবার সম্ভাবনা, তার্তবর্ষেও 


তাহ! সেই পথেই ধাবিত হুইয়াছিল। কিন্তু 
তাহ] কোন্‌ ম্মরণাতীত পুরাকালের কথা? 
তাহার রহস্ঠোদ্ঘটনে অকৃতকার্ধ্য হুইয়!, 
এখন কেহ কেহ বলিতেছেন,“ ভারত” 
সভ্যতার ইতিহাস ইউরোপখণ্ডে ভাল 
করিয়া স্ুবিদিত হইবার পর হইতে হিন্দু" 
শিল্পের প্রাচীনত্ব বিজ্ঞাপক পূর্বপ্রচপিত্ধ 
সকল ধারণাই নিতান্ত অতিরঞ্জিত বলির! 
প্রতিভাত হইয়! পড়িয়্াছে। প্রকৃত পক্ষে 
সমগ্র প্রাচাচেষ্টার মধ্যে ভারতশিল্প সর্ব1- 
পেক্ষা আধুনিক |”? * | 

যাহারা এরূপ সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী, 
তাহারা বলেন,_-“* খ্ুষ্টাবির্ভীবের তিনশত 
বঙ্দব পুর্ব হইতে খুষ্টোত্তর সপুম শতাব্দী 
পর্যন্ত ভারতীয় মূর্তিশিদ্দের অভ্যুদয়কাল। 
কারণ, থৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ন 
যুগের কোনবপ মূর্তিশিন্ধেক নিদর্শন বর্তমান 
নাই ; এবং থুষ্টোত্তর ঘষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর 
পরবর্তী যুগে ভারতশিল্প ক্রমেই অবসন্ন হইয়া 


শা 
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আসিতেছিলগ | * এই সিদ্ধান্ত বিচারসহন 
ঘলিয়। স্বীকার করিবার উপায় নাই। 
' উৎকলের অন্তর্গত « উদয় গিরির * 


বিচিত্র গুহাবলদীর ভিত্তিগাত্রে যে সকল 


ভাস্বরয্য-নিদর্শন বর্তমান আছে, তাহা' থৃষ্টপূর্ব 
তৃতীয় শতাব্দীর এবং তাঁরতীয় মূর্তি-শিল্লের 
সর্বপ্রাচীন নিদর্শন বলিয়। পাশ্চাত্য স্ুধী- 
সমাজে সুপরিচিত । 1 তাহাতে এখনও 
পরান্ুকরণের পরিচয় বা আভাল আবিষ্কৃত 
হয় নাই; বরং ভারতশিল্পের আদিকীর্তি 
বলিয়া তাহা এখনও প্রশংস! লাভ করিয়! 
আসিতেছে। তাহার রচনা-কৌশলের 
মধ্যে যে জ্যমানিত শিল্পকল] অভিব্যক্ত 
হইক। রহিয়াছে, তাহাঁতেই বুঝিতে পার! 
যায়,_-তাঁহ। বহু শতাব্দীর স্দীর্থ শিল্পানু- 
শীলনের পরিণত ফল? থৃষ্টপুর্ব তৃতীয় 
শতান্দীকে তাহার আকস্মিক উদ্ভবকাল 
বলির! বর্ণনা করিবার উপায় নাই। | 
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[ ৯ম বর্ধ, মাঘ, ১৩১৬। 


সংস্কৃত সাহিতাও ইহার পক্ষ সমর্থন 
করে। মুর্তি-শিল্প কেবল শিলামুর্তি এবং 
ধাতুমুর্তি-নির্দাণে আত্মপ্রকাশ করিয়! 
থাকিলে, নানা তর্ক উ্বাপিত হইতে পাঁরিত, 
কিন্তু দারুমুত্তি এবং চিত্রমুত্তিও মুত্তি-শিল্পের 
অন্তর্গত ;-_তাঁছ! দীর্ঘকাল স্থরক্ষিত হইতে 
পারে না। ভারভ-ভাঙ্কর্ধ্য প্রথমে দারুকর্শে 
নিবিষ্ট খাকিবার কথ! পাশ্চাত্যসমাজে 
অপরিজ্ঞাত নাই। স্থৃতরাং খুষ্টপূর্বা তৃতীয় 
শতাবীর পৃর্বববর্তীকালের মৃত্তিশিল্লের নিদর্শন 
না থাকিলেও, “ছিল ন।' ঝলিবার উপায় 
নাই। সত্য সত্যই যে বৌদ্ধমুগের পূর্বব- 
কালেও : মূর্তি-শিল্প ভারতবর্ষে এফে্বাকে 
অপরিজ্ঞাত ছিল না, ঠিক সাহিত্যে, 
এবং রামায়ণ-মহাভারতে তাহার নানারপ 
আভাস প্রাপ্ত হওয়। যায়। 

ভারতবর্ষে প্রথমে কোন্‌ শ্রেণীর সুতি 
নির্মিত হইত, তাহার তথ্যনির্ণয়ের সম্ভাবন। 
নাই। তাহ! কি অট্রালিকাদির গঠন-সৌন্দবধ্য 
বিকশিত করিবার উদ্দেশ্রে স্থাপতোর অন্ু- 
যাত্রী হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল? অথব! 
স্বতন্ত্রভাবেই বিকশিত হুইয়! উঠিয়াছিল ? 
যদি স্বতন্্ভাবেই বিকশিত হইয়া থাকে, 
তবে কি তাহ! প্রথম হইতেই উপাসনা- 
ব্যাপারের সৌকর্ধ্সাধনের বিশেষ উদ্দেস্টরে 
উদ্ভাবিত হইয়াছিল? অথবা উত্তরকালে 
সে উদ্দেস্ট ক্রমে ক্রমে পরিষ্ষট হইয়া 
উঠিয়াছিল ? 

প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ধরিক়্! তাহার তথ্য- 
নির্ণয়ের সম্ভাবন। নাই। তাহ! অনাদিকাল 
হইতে গ্রমূর্ডিপূজা প্রচলিত থাকাই স্বীকার 


করে। আনারধিকাল হইতে তাহা প্রচলিত 


১ম নংখ্যা। ] 


ছিন ন; থাকিবার সম্ভাবনাও ছিল না $--. 
তাছ। উত্তরকালে ক্রমে ক্রমে উদ্ভাবিত ছুইদ্া- 
ছিল ;--ইছাই বরং এতিহাসিক সত্য বলিয়া 
প্রতিভাত হয়! কিন্তু যাহারা ভারতীয় 
যুর্তি-শিল্পকে নিতান্ত আধুনিক এবং পরান্থ- 
করণলন্ধ বলিয়া প্রতিপর করিতে প্রবৃদ্ধ 
হইয়াছেন, তাহার! বলেন, -“ভারত্বীয় মুর্তি- 
শিল্প প্রথম হইতেই ধর্মগ্রবৃত্তি-প্রস্থত শ্রী" 
যুর্তি-গঠনে ব্যাপৃত হইয়াছিল; অন্তথ! তাহ! 
স্থাপত্যের গঠনসৌষ্ঠব বৃদ্ধির সৌকর্ষ/সাধ- 
নের জন্তই উদ্ভাবিত হইয়াছিল।” * এই 
সিদ্ধান্তও সমীচিন বলিয়! প্রতিভাত হয় ন1। 

মানবসমাজের পক্ষে প্রথমে পরিদৃশ্তমান 
বাহবস্তর সহিত পরিচিত হুইবার সম্ভাবন! 
অনিবার্য ) অনেক দিণ পধ্যন্ত জীবনযাত্।- 
নির্বাহের নিত্য প্রয়োজনীয় বাহৃবস্তসংগ্রহে 
নিয়ত অবসরশূন্ত থাকিবার সম্ভাবনাও 
অধিক। ততকালে মানবচিস্ত! ধর্ম প্রবৃত্তির 
অনুশীলনে ব্যাপূত হইতে পারে না ১-- 
স্কুল ছাড়িয়া, হুষ্ষ্ের প্রতি আকৃষ্ট হইবার 
অবসর পাভ করিতে পারে না। কালক্রমে 
তাহার সম্মুখে এক অতীন্দ্রি় ভাবরাজ্যের 
মঙ্গলদ্ধার উদ্ঘাটিত হইয়। পড়ে। তাহার 
পূর্বে, মানবের অস্তনিছিত প্বভাঁবান্ুক রণ- 
দ্পৃহা একেবারে আলম্তে কালযাপন করিতে 


স্প্পীপল শিট স্পাশিীশ্পীশিসিসিল্পি পি 
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পরে না। তাছ। ভাষার বিশেষ প্রয়োদন 
ভাল করিয়া! উপলদ্ধি করিবার পূর্বে শব্দান্ু- 
করণে ব্যাপৃত হয়; - পুগার প্রয়োজন 
উপলব্ধি করিবার পুর্বে পুষ্পচয়ন আরস্তু 
করে ;--দেবযৃর্ধির প্রয়োজন উপলদ্ধি 
করিবার পূর্বে, নান! সষ্টপদার্থের গঠদ-চেষ্ট! 
প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ 
গ$ন-চেষ্টার এইরূপ স্বাভাবিক স্পৃহাকেই 
মুত্তি-শিল্পের জন্মদ্াত। বলিয়া স্বীকার, 
করিতে হইবে। 
»  মানবসমাজের এইরূপ স্বাভাবিক স্পৃহা! 
তাঁরতবর্ষে অপরিজ্ঞাত থাকিবার সম্তাবন! 
ছিল না। এখানেও, এই স্বাভাবিক স্পৃহ!, 
চিন্তবিনোদনার্থ অথব! অনির্কচনীয় উত্তে- 
অনায়, আকারাম্বকরণে ব্যাপৃত হুইয়াই, 
চিতরাদি বিগ্া অধিগত করিবার স্বাভাবিক 
পথ পরিষ্কৃত করিয়া থাকিবে $-পরাস্থ্‌- 
করণের অবসর লাতের আশায় হুদীর্ঘ- 
কাল আলন্যে কাল্যাপন করিবে কেন? 
অথব! মুত্তিগঠনে '্সভান্ত হইবার পুর্বে 
প্রথমেই শ্রীমূর্তিগঠনে ব্যাপূত হইবে কেন? 
সকল দেশেই শিল্পের উচ্চ আদর্শ ক্রমে 
ক্রমে পরিক্কুট হইয়। উঠিয়াছে ;--কে্বপ্প 
তারতবর্ষেই তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবার কারণ 
দেখতে পাওয়া ধায় না। বরং ভারতবর্ষের 
স্থায় প্রক্কৃতির লীলা-নিকেতনে শিল্পজ্ঞানু 
এইরূপে পনিষ্ক,ট হইবারই সম্তাবন!। 
তাহ! প্রথমে যেরূপ ভাবেই পরিহ্ষট 
হুইয়| থাকুক ন। কেন, দৌন্দব্য-বোধশক্কি 
যতই বিকশিত হইয়। উঠিগাছে, তাহ্‌! 
ততই যোগ্য বিষয়ের অনুসন্ধা 
হইতে বাধ্য হইয়াছে। 
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এই অবস্থায় উপনীত হইয়া, যে দেশের 
মানবসমাজ যাছাঁকে চিরহুন্দর বলিয়! 
অনুভব করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, 
তাহাকেই আদর্শ বলিল! গ্রহণ করিয়াছে; 
এবং সেই সময় হইতে পুর্ন অপরিপুষ্ট 
আদর্শনচয় গ্রয়োজনাভাবে বিলুপ্ত হুইয়া 
গিয়াছে । এই অবস্থায় উপনীত হইয়া, 
ভারতবর্ষ দৃগ্তমান সংসার-চিত্র ছাড়িয়া, 
অতীন্দ্রির . অধ্যাত্স-তত্বকে কায়াদান 
করিবার জন্য ব্যাকুল হুইয়া উঠিয়াছিল। 


তাহ! মুর্তি-রচনার প্রথম গ্রয়াস নহে 3--* 


শ্রীমুর্তি-রচনাঁর প্রথম প্রয়াস ;- অথবা 
মুর্তিশিল্পের পরম পরিণতি | &তাহা কোন্‌ 
্মরণ।তীত পুরাঁকালের কথা, কে তাহার 
তথ্য নির্ণয় করিবে? তাহার আর্দি-নিদশন 
বৈর্দিকুগের যজ্ঞযুপের সহিত আন্তহিত 
হুইয়! গিয়াছে ! 

সে কারণে, যেরূপ ভাবেই ভারতবর্ষে 
্রীমুর্তি-রচনার উদ্ভাবন প্রচলিত হইয়! 
থাকুক না কেন, তাহা যেত্রাঙ্ষণ-সমাজের 
শিক্ষারদীক্ষার অনিবাধ্য পরিণামরূপে 
বৌদ্ধঘুগের বহুপুর্কেই প্রকাশিত হইয়। 
পড়িয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপারর 
নাই। কিন্তু তজ্ন্ত ব্রাহ্গণ-সমাজের পক্ষে 
লজ্জা অনুভব করিবারও কারণ নাই। 
পরিদৃশ্তমান বাহাবস্তর এবং তাহার 
অন্তনিহিত অপরিদৃশ্যমান মুলশক্তির 
পার্থক্য প্রদর্শিত করিয়া, পুরাকালের 
ব্রা্মণ-সমাজ পরিদৃশ্বমান অপেক্ষা অপরি' 
দৃষ্ঠমানের সৌনর্য্য-মোছে লোকচিত্ত অধিক' 
আককগ করিতে সফলকাম হইয়া থাকিলে, 


' অল্প গৌরবের বিষগ্ন নহে। তাঁহার 


বঙ্গর্শ্ন |. 


[ ঈম বর্ষ, মাঘ, ১৩৯৬। 


তুলনার, একালের শিক্ষার্দীক্ষা কত মলিন, 
_কত প্রাণহীন, কত সৌনর্যা-বঞ্চিত,_- 
পণ্যশালাপ্প নগণ্য পণ্যপিও মাত্র ! 

অমরত্ব-লাভের অশীম আকাঙ্াাই ভারত- 
বর্ষের সকল সত্যন্ভার প্রধান নিয়ামক বলিয়! 
প্রাচীনতম বৈদিক-যুগ হইতে দের্দীপ্যমান । 
ধোহাতে অমর হইতে পারিব না, ভাঙা লইয়! 
কি করিব, ইহাই ভারতবর্ষের সকল 
কণার সার কথা । তাহার জন্যই শরীর, 
তাহার জন্যই শরীর-রক্ষার চেষ্টা ;--তাহার 
জন্তই সংসার, তাহার জন্যই সংসারস্থিতি 
রক্ষা কর্সিবার বিবিধ বিজয্ন-কামনা ;-- 
তাহার অধিক কাহারও অন্ত কোনও কামনা 
থাকিতে পারে বলিয়! বিশ্বাস ছিল না। এই 
আকাহঙা! শিল্পের মধ্যেও অমরত্ব-লাডের 
প্রবল প্রলোভনের ব্যাপ্ডিদান করিয়াছিল। 
তাহার জন্তই শ্রীমূর্তিনিচয়্ কখন কখন 
প্রাককৃতের সীমা উল্লজ্বঘন করিয়া, অতি- 
প্রাকৃত আকার ধারণ করিতেও বাধ্য হই- 
যাছে। কারণ, তাহা অন্ঠান্ত দেশের মুর্ডি- 
শিল্পের হ্যায় আদে মূর্তিরপে উদ্ভাবিত 
হয় নাই )--ভাবরপেই বিকশিত ভ্ইয়া 
উঠিয়াছে। 

শুর্ষ্যোদয়ে বা কুর্য্যান্তসময়ে অনস্ত- 
আকাশপটে চিরন্ুন্দর যখন বিচিত্র মেধ" 
মালার ভিতর দিয়া নরনেত্রে দেদীপামান 
হয়, তখন তাহার বাহারূপ ফোন মুহূর্তে 
কোন্‌ চিরপরিচিত বাহরূপের আকারকে 
অনুসরণ করিল, কোন্‌ মুহূর্তে অতিক্রম . 
করিয়া! চলিয়! গেল,--কে তাহা লক্ষ্য করি- 
ধার অবসর লাভ কনে? 

'অতীব্িয়ের সৌনধ্য-মোহ ইজ্জিয়গ্াঙ 


১*ষ লংখ্যা 1] 


বাহক্ূপের সৌন্দর্ধ্য-মোহ অপেক্ষা কোনও 
ংশে দূর্বল বলিয়। শ্বীকৃত হইতে পারে না; 
বরং স্থান-কাল-পাত্রতেদে অধিক প্রবল 
বলিয়াই প্রকাশিত ₹ইয়া থাকে । তাহ! 
ক্ষুদ্র সীম! লক্ষ্য করিতে পারে না। কারণ, 
তাহার দৃষ্টি নিকটে নহে, দুরে )-সসীমে 
নহে, অসীমে। ভারতীয় মৃদ্তিশিল্পে তাহাই 
পরিদ্ষট হইয়া উঠিতেছিল। প্রত্যেক শ্রী- 
মূর্তি ইন্দ্িয়-গ্রাহা বাহরূপের এবং তাঁহার 
অন্তন্নিহিত অতীন্্রিয় সৌন্দধ্যরাশির চির- 
পার্থক্য সংস্চিত করিয়া বলিতে চাহিয়াছিল, 
--তাহা মানবমূর্তি নহে-তাহা! ইহ- 
লোকের নহে, তাহ! দেশকালপাত্রের 
অতীত।-সর্ধদেশের সর্বকালের সর্ঝ- 
লোকের পক্ষে সমানভাবে উপভোগক্ষম ১77 
কেননা, তাহা অতান্ত্রি ভাবসম্পদের 
অনির্ধচনীয় আধার! শ্াত্তমুর্তির ভিতর 
দিয়া! এইরূপে অনন্ত শক্তির স্পর্শ লাত 
করিবামাত্র, ভারতবর্ষ কণ্টকিতকলেবয়ে 
বলিয় উঠিয়াছিল,-_ 
রূপং রূপবিবর্জিতন্থ ভবতে | 
ধ্যানেন যৎ কনম্সিতং 
স্্ত্যানির্বচনীয়তাখিলগুরে| 
দুর্নীরৃতা যন্ময1। 
ব্যাপিত্ঞ্চ নিরাককতং ভগবতো 
যত্ীর্ঘযাত্তাদিন! 
'ক্ষত্ত্যবং জগদীশ ! তদ্ধিকলতা- 
দোষত্রয়ং মংকৃতম্॥” 
এইরূপে' যে সকল ক্রীধুর্তি উদ্ভাবিত 
হইয়াছিল, তাঙাতে অতিমাত্রায় আকারাহু- 
করণেক্স অথবা কিছুমাত্র পরাহ্থকরণের পরি- 
টক্স পরকচিত হইতে গার না। তাহা ফেধল 


রীুর্তি-ধিত্বতি। 


হইবার সম্ভাবন। 
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ধানগম্য,-সকল সৌন্দর্য্যের সাঁরসৌনদর্ঘয 
ধানগমা হুইবারই কথা। মানব-প্রতিভা 
বিবিধ বাহাবস্তর সাহায্যে তাহাব্ব ঈষৎ 
আভাস প্রদান করিতে প্রারিলেই কৃত- 
কতার্থ। সেইজন্ত ভারতবর্ষের জীমুর্ডি- 
রচনায় আভাসাত্মক শিল্পকৌশলের 'আতি- 
শধ্য। সেইজন্য এই শ্রেণীর মৃর্তি-শিল্পে 
সাধারণ গঠন-কৌশলের সঙ্গে একটি অসা- 
ধারণ ভাববিকাশ-কৌশল জড়িত হইয়! 
রহিয়াছে। সাধারণ গঠন-কৌশলের কোন 
না কোন অংশে আকারামুকরণের বৰ 
পরাশুকরণের অল্লাধিক পরিচয় প্রকাশিত 
থাকিলেও, অসাধারণ 
ভাববিকাশ-কৌশলের কোনও অংশেই 
তাহার পরিচয় প্রাঙ্ড হইবার সম্তাবন! নাই। 
গঠন-কৌশলের যে অংশে আকারানুকরণের 
বা, পরান্ুকরণের অল্লাধিক পরিচয় প্রতি- 
ভাত হইতে পারে, তাহাতে “সাদৃশ্য” আছে 
বলিঘ়্াই, “অনুকরণ” আছে বলিবার 
অসংদিগ্ধ অধিকার নাই। 

ভারতবর্ষে যে শ্রেণীর সৌন্দর্যযবোধ- 
শক্তি বিকশিত হইপ্না উঠিয়াছিল, তাহ! 
কোনও পাশ্চাত্য দেশ হইতে সংগৃহীত. 
হইয়া আসিবার সম্ভাবনা! ছিল ন1। যা! 
আপাততঃ হ্ুন্দর বলিয়! প্রতিভাত, সকল 
পাশ্চতাদেশেই তাহা চিরনুন্দর বলিয়! 
্ীকত হইয়াছে । ভারতবর্ষই তাহাকে 
অতিক্রম করিয়া, প্রাচ্যভূমগ্ুলে এক 
অতীন্দ্ির সৌন্দর্্যবোধশত্কি বিকশিত 
করিয়৷ তুলিম্াছিল। কাঁরখ ভানশবদই 
বুঝিয়াছিল,- 
উর্ধমলোখ্যাকৃশ্াখ আঁষোহস্ব: সনাতন: )” 
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এই ভাব বিকশিত হুইবামাত্র, আবার 
কেবল সৌন্দ্য্-বিকাশের উপলক্ষ্য মাত্র 
বলিদ! প্রতিভাত হইয়াছিল ;--ভাববিকা- 
শই লক্ষ্য হুইয়। দাড়াইয়াছিল। তাহার 
তুলনায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আকার মলিন হইয়! 
গিম্নাছিল। তজ্জন্তই, আকার শ্বাভাবিক 
কিন্বা অস্বাভাবিক হইলেও, সৌন্দর্য্য-বিক।- 
শের তারতম্য ঘটাইতে পারে নাই। কারণ, 
আকার তখন ভাব-বিকাশের অন্গগামী 
হইয়া, অন্ুকুলমুর্তি পরিগ্রহ করিতে বাধ্য 
হইয়াছে। যাহা দ্বিতু্জ,_তাহা চতুভূ্জ, 
যড়ভুজ, অষ্টভুজ, দশ্ভুজ, বহুতুঙজ হইয়! 
গিয়াছে । যাহা একমুখ+_তাহ। দ্বিমুখ, 
ত্রিমুখ, চতুম্মথ, পঞ্চমুখ, বহুমুখ হইয়া 
গিয়াছে । প্রয়োজন উপস্থিত হুহবামাত্র, 
মৃত্যুর মধ্যে যে প্রশাস্ত সৌনধ্য পারদৃশ্যমান 
বিভীষিকার অন্তরালে লুকাইয়৷ থাকে, 





'"ক বান করিবার জন্ত, কপাদ- 


হগমর্শন। 


[ ৯ম বর্ধ, মাঘ, ১৩১৬। 


মালিনী চামুণ্ডা-মাড়ৃকার কঙ্কালাবশি্ বিশীর্ণ 
কলেখর ভন্তাবিত হইয়াছে । সকল 
সম্প্রদায়ের মুর্তি-রচনাকৌশলের মধ্যেই 
ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়! বার়। যাহা 
সংসারের পক্ষে নিতান্ত অস্বাভাবিক, 
তাহা এইনূপে সংসারাতীত সৌন্দর্য 
বিকাশের পক্ষে সর্ধথ! স্বাভাবিক বলিয়! 
গ্রতিভাত হুইয়াছিল। কারণ, ভাবরাজ্ো 
বিচরণ করিতে অভ্যস্ত হুইবামাত্র, জন- 
সমাজ আর সংকীর্ণ গণীর মধো আবদ্ধ 
হইয়া! থাকিতে সম্মত হইতে পারে নাই? 
তাহারা তখন চিরপরিচিত সংসার-সীমাহ 
কঠিন আবে্টনকে দেখিয়াও দেখিতে পায় 
নাই;--ভাবসৌন্দ্যে আস্মহার! হইয়া, বাহা- 
জ্ঞান বিসর্জন করিক়া, একেবারে তন্ময় হইয়া! 
গিয়াছিল! তখন ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে, স্থল 
হইতে সুঙ্গে, সসীম হইতে অসীমে উপনীত 
হইয়া, মানব-কল্পন|  সৌন্ধযস্্টির 
নূতন নুতন গম্থা-নির্দেশে ব্যাপৃত হইয়! 
পড়িয়াছিল। তখন আর পণ্ত-পন্দী-কীট- 
পতঙগ-মানবের অথব1 জীবজড়ের পরিদৃশ্য-. 
মান অপরিহার্য পার্থক্য কিছুমাত্র প্রতিভাত 
হয় নাই। কারণ, তখন যাহ! কিছু পৃথক্‌, 
তাহা এক? প্্পং রূপং প্রতির্ধপং 
বিভাতি।'” এইভাব ভারতবর্ষে একটি 
অনন্যসাধারণ অধ্যাত্ম-তত্ব্ধপে অতি 
পুরাকাল হইতেই বিকশিত হইয়া 
উঠিযাছিল। এই ভাব কালক্রমে ভারত- 
বর্ষ হইতে সমগ্র এসিয়া-খণ্ডেও ব্যাপ্ত হইক্সা 
পড়িগ্লাছিল ; ইহা! কোনও পাশ্চাতা প্রম্নেশ 
হইতে আগন্ধকের ভয় ভারতবর্ষে প্রবি্ 
হইবার প্রমাপ প্রা হওয়া যা ল।। বরং 


১ম সংখ্যা । ] 


মনে হর, ইহা! সমগ্র প্রাচাভূমণ্ডুলের পর- 
ম্পরাগত অন্তপূ্টির অসামান্ক পুণ্যকল ! 
হিমালগ্পের পাষাণ-প্রাীরও ইছার গতিরোধ 
করিতে পারে নাই। কারণ, এসিয়ার সকল 
প্রদেশের মানব-প্রাপ একই স্পন্দনে স্পন্দিত 
হইয়। উঠিয়াছিল। * 

যেজাতি যেভাবে চিরসুম্দরকে অন্থভব 
করিতে অভ্যন্ত হইয়াছে, সে ভাবের সন্ধান- 
লাভের চেষ্টা ন! করিয়া, সে জাতির চিত্রের 
বা ভাস্কর্ধোর মুললক্ষ্যের সন্ধানলাভের উপায় 
নাই । মুললক্ষ্যের সন্ধানলাভ করিতে না 
পারিলেও, শিল্প-মর্যযাদ। উপভোগ করিবার 
উপায় হয় না। তজ্জন্তই অনেক আধুনিক 
সমালোচকের নিকট ভারতীয় মুর্তি-শিল্পের 
প্রকৃত সৌনর্ধ্য গ্রতিজাত হইতে পারিতেছে 
না। তাহাদের বিশেষ অপরাধ নাই। 
ভাহার। যেখানে যতখানি আকারামুকরণের 
নিদর্শন দর্শন করেন, সেখানে সেই পধ্্যস্তই 
ভারত-শিল্পের সাফল্য শ্বীকার করিয়1,_- 
তাহার অভান্তরে কতথানি পরাম্থকরণের 
নিদর্শন আবিষ্কৃত হইতে পারে, তাছারই 
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স্মু্তি-বি্বৃতি । 


৪৫৯ 


তথ্যান্থসন্ধানে ব্যাপৃত হুইর়! থাকেন! 
আকারানুকরণের একচুল অভাব বাঁ আব- 
হেল! দেখিবামাপ্র, এই শ্রেণীর সমালোচক" 
গণ তাহাকে ভারত-শিল্পের অমার্জনীয় 
অজ্ঞতার অথব। অসংদিপ্ধ অসামর্ধের নিদর্শন 
বলিয়া বিজ্ঞতা-বিজ্ঞাপক অবজ্ঞাতয়েই 
নাসিক! কুঞ্চিত করিতে আরস্ত করেন! 
নিরাকারকে আকার দান করিতে গির়াই যে 
তারতীয় মূর্তি-শিল্প সর্বতোভাবে 'আফার- 
সর্বস্ব হইয়া বাসর! থাকিতে পারে নাই, 
সে কথ৷ তাহাদের নিকট সহস1 প্রতিভাত 
হয় নাই। * | 
ভারত-প্রতিভা যে আকারানকরণ 
করিতে জানিতভ না, তাহা নহে। কিন্ত 
উত্তরকালে তাহাই মূর্তিশিল্লের পরাকাষ্া 
বলিয়া! পরিচিত ছিল না। 'কারণ, তাছা 
প্রতিভা-সম্পন্ন মানবসমাজের পক্ষে কিছু- 





* বৈতরণী-তীয়ের ঢামুণ্ডা-মাতৃকার জীমুর্থি 
দর্শন করিয়। একন্সন স্কুবিজ্ঞ সমালোচক লিখিক। 
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91৪ মৃত্যুর মধ্যে অস্বত কি কৌশলে নৃষ্টিপ্রধাহ 
রক্ষা! করিয়। থাকে, তাহ অন্ত কোন দেশের শিল্পকার 
অভিথ্যক্ত করেন নাই । যাহ! বাহ'” 

তাহ।ও বিশ্বমসান্ব ্নুর্তি সাও, 

ভারত-শিল্পেই অভিধ্যক ! 


৪৬৬ 


মাজ কঠিন বাপার নহে; বরং সর্ধাংশেই 
গ্বাভাবিক এবং সহজ 1 জীব-সূর্তি দেখির! 
চিত্রে ঝা ভাঙ্কর্ষো তাহার আঅঙগ-গ্রত্যঙ্গ ষথ!- 
দুষ্ট প্রতিখলিত করা! শিল্পকোশলের মধো 


র্শন | 


৯ম বর্ষ, মাঘ, ১৩১৬.। 


কর্সিন ফৌশল বলিক্ন' পরিচিত নহে। তাহ! 
শিল্পকৌশল-খিকাশের গ্রাথম চেষ্টা) হি 
নহে ,--স্যটবস্তরর আকারাক্কন মাত্র। ষেকেহ 
অল্লাঞ্গাসেই তাহাতে ক্কৃতকাধ্য হইজে পারে 1* 





আধুনিক বৈজ্ঞানিকযুগ। 


গত শতাঁবীর মধ্যকাঁল হইতে বৈজ্ঞানিক- 
সুগের আস্ত হইদ্গাছে বলিয়া! একটা কথ। 
শুনা যায়। কিস্তুসকলদিক দিয়! বিবেচনা 
করিলে বলিতে হয়, বিংশ শতাঁবীর প্রারস্তই 
প্রকৃত বৈজ্ঞ।নিকযুগের হুচনা করিয়! 
দিয়াছে । কোন নূতন ব্যাপার নজরে 
পড়িলে একট! বিন্ময়ের ভাব প্রথমে আমী- 
দের মনে আলিয়। উপস্থিত হয়, এবং তার 
পরই সেই জিনিধটাকে আমাদের পগ্রাভ্যহিক 
কার্ধে লাগাইবার অন্ত একটা প্রবল 
আকাজ্কা দেখ! দেয়। গত শতাব্বীতে যে 
সকল বৃহৎ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইয়া! গেছে 
তাহাদের প্রত্যেকটিই চমকপ্রদ ও বিপ্ময়- 
কফর। সেগুলিকে পাইয়! সমগ্র পৃথিবী 
ব্যাপিয়া যে জয়োপ্লাস ও আনন্দ-কোলাহল 
উঠিগ্নাছিল তাহার এখন প্রায় অবসান হইয়া 
আসিগাছে। নবাবিষ্কত ব্যাপারগুলিকে 
প্রাত্যহিক কার্য্যে ব্যবহার করিবার জন্ত 
ঘে গ্রবল তৃষ্তা ছোট বড় বৈজ্ঞানিকর্দিগের 


মধ্যে জাগি উঠিয়াছিল, তাহাও নানা 


ছআবশ্বীক অনাবশ্তক যন্ত্র নির্মাগ করিয়! 
নিবৃত্তি লাভ করিতে ব্সয়াছে। এখন 
লাভকতিয় হিসাব পরীক্ষা! করিবার সমস 
উ৭ 51 যে লকল চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক 


বিজ্ঞানকে সত্যই বিজ্ঞানের দিক দিয়া 
দেখিতে চাহিতেছেন, তাহার! এখন যেন 
কলকারথানার তিতর'তাপবিছ্যুৎথ ও চুম্বক- 
শক্তির খেলা দেখিয়। ভূপ্ণ হইতে পারিতেছেন 
না, বিজ্ঞানের পুত অংশে ষেএক বৃহৎ 
তত্ব লুকায়িত আছে, তাহারি সঙ্ধানে সকলে 
ফিরিতেছেন। ইহারা বুঝিয়াছেন তাপালোক 
বিছাৎ-চুম্বক এবং রাসায়নিক শক্তি গ্রভৃতি 
যে একটি মুলভিত্তির উপর দাড়াইয়। বিচিত্র 
লীলা দেখাইতেছে, তাহার সন্ধান করিতে 
না পারিলে সকলি ব্যর্থ হইয়া যাইবে। 
হুগঠিত যন্ত্র বা অপর কোন নৃতন কিছু 
পর্ববর্তী বৈজ্ঞানিকদিগকে আনন্দ দিতে 
পারিত, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যেন এগুলি 


দেখিয়া তৃপ্ত হইতেছেন না। 
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১ম সংখ্যা! । ] 


এই অতৃপ্তি এবং সত্যলাভের প্রবল 
আকাঙ্ষা এখন অপর কোন বিশেষ দেশের 
বিশেষ বৈজ্ঞানিকসন্প্রদায়ে আবদ্ধ নাই। 
সমগ্র জগতেরই বৈজ্ঞানিকগণ এইভাবে 
্ষন্ধ হুইতেছেন। আকাঙ্ষা ও আগ্রহ 
থাকিলে অতি দুল্ত জিনিষও করায়ন্ত 
হইয় পড়ে। আধুনিক পঞ্ডিতদিগের মধ্যে 
ষাহার1 বৈজ্ঞানিক সারসত্ের জন্য সাধন! 
আরস্ত করিয়াছেন, তাহার! ক্রমেই সেই 
ৰাঞ্চিতের দিকে অগ্রসর হুইতেছেন। 
ইহাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিকযুগের স্চন। করিয়। 
দিয়ছে। আমর! বর্তমান প্রবন্ধে সেই সকল 
নবদত্যের কয়েকটির উল্লেখ করিব। 

অধিক দিন নয়, দশ বারো বৎসর 
পূর্বেও বৈজ্ঞানিকগণ জড়ের পরিজ্ঞাত 
ধন্দগুলিকে নাড়া-চাড়া করিয়! সময় 
কাঁটাইতেন। সেগুলির ঘনিষ্ঠ পরিচয় 
গ্রহণ করাই যে বিজ্ঞানালোচনার চরম 
সার্থকত1, তাহ! তাঁহাদের মনেই হইত ন। | 
ষেউৎস হইতে সমগ্র শক্তির ধার! বাহির 
হইপ্) অনন্ত বিশ্বকে প্লাবিত করিতেছে, 
তাহার সন্ধান করিতে পারিলেই যে, মকল 
অভাব থুচিয়! ধাইবে এবং সকল সমস্যার 
মীমাংসা হইবে, একথাও তাহার! মনে 
করিতে পারিতেনন!। ইলেই ন্‌ (815০৮/০)) 
সংক্রান্ত যে সকল সিদ্ধান্ত অল্প দিন হইল 
প্রতিষ্টিত হইয়াছে, তাহ। বৈজ্ঞ'নিকদিগকে 
দেই উৎসেরই পথে চালাইতেছে। এটা! 
বর্তমান বৈজ্ঞানিকঘূগের -. দর্বপ্রধান 
আবিষ্ার। 

প্রায় শত বৎসর ধর্সিয়া বিছাৎ লইঙ্গ 
বৈজ্ঞানিকথশ নাড়া-চাঁড়। করিয। আসিতে- 

৪ 
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ছেন, কিন্তু এই স্থ্দীর্ঘকালে উহার ধ্থার্থ 
পরিচয় গ্রহণ করা হয় নাই। এই বিংশ 
শতার্ষীর প্রারস্েই ইহার অনেক রূহ্ষ্ট 
প্রকাশিত হুইয়! পড়িয়াছে। এখন জড় ও 
জীবের ধর্মে এবং রাসায়নিক পৰিবর্তনাগি 
ব্যাপারেও বিছ্যতের কার্য দেখ যাইতেছে। 
বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখা-প্রশাখাকে এক 
একট। শ্বতন্ত্র ব্যাপার বণিয়! যে একট! 
বিশ্বাম পুর্ব পণ্ডিত্দিগকে অভিত্ৃত করিয়া 
রাখিয়াছিল তাহার শ্রম পদে পদে ধন্ব! 
পড়িতেছে। দ্বার্শনিকগণই এখন বলিতে ছেম, 
সর্ধবশক্তিমানের একটু শক্তিকণিকাই বিশ্বে 
সথারণ করিয়া "তাহাকে এত বিচিত্র করিয়! 
তুলিয়াছে। আমর! বিজ্ঞানের ভিতর দিয়াঁও 
আজ মেই সত্যের সুস্পষ্ট আভা পাই- 
তেছি। এটাও বড় কম লাভের কথ! নয়। 

বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠক অবগত আছেন, 
অগতে কোন জিনিষকে একেবারে তাপশূ্ত 
হইতে দেখ! যায় ন|। বৈজ্ঞানিকগণ তথাপি 
জঅড়ের এক তাপহীন অবস্থ! (৪0801869 
29:09) কল্পনা করিয়া অনেক তত্বের 
মীমাংস। করিয়া আমিতেছিলেন। কিন্তু 
এই প্রকার কোন বাস্তব পদার্থের সহিত 
আমাদের পরিচয় না থাকায় সকল তত্র 
নুমীমাংসা হইত না। যেস্থানটুকু ছুড়িয়! 
আমাদের ক্ষুপ্র পৃথিবী বা অপর গ্রহনক্ষঞ্জর- 
গণ অবস্থান করিতেছে, কেবল তাছাতেই 
তাপের লীল! দেখ! যায়। জঅনত্ত বিশ্বের 
অধিকাংশ স্থানই নিস্তাপ, নিম্পদ এৰং 
স্তন্ধ। বর্তমান যুগেই অধ্যাপক ডিওয়ার 
(6191 00৩), দীর্ঘ 
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করিয়। গেই ভ্তন্ধ প্রকৃতির গহিত আমাদের 
পরিচয় করাইয়। দিয়া,ছন | উহাতে 
বৈজ্ঞানিকগণ এখন জড়কে এক নুতন দিক 
দিষ্না। দেখি! জড়ধর্মের মূল অনুমন্ধান 
করিবার তুযোগ এগ হইয়াছেন। 

অণুবীক্ষণবন্থ বহুকাল হুইল নির্মিত 
হইয়াছে । ইহার সাহায্যে ছোট পিনিষকে 
বড়কগিয়। দেখিন। ভীবতত্ববদগণ অনেক 
গভীর তন্বেরও আবিষ্কার করিয়াছেন, 
কিন্তু কেহ কখন এই যন্ত্র অণুব সাক্ষাৎ 
লা করিতে পারেন নাই। আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক যুগেই উহার নামটি সার্থক হইতে 
চলিয়াছে। ধাতব পদার্থের অণু» সংগঠন 
অকাল . অণুবীক্ষণবন্ত্র দ্বারা ধর] 
পড়িতেছে। বিশেষত চাপ প্রয়োগ করিলে 
ব। টানিলে ও সকল পদার্থে আণাবক 
বিস্তাসেন্ন যে একটু আধটু পরিবর্তন হয়, 
তাহ। বৈজ্ঞানিকগণ প্রত্যক্ষ দেখিতে 
পাইতেছেন। এই আবিষ্ধারটিকেও আধু- 
নিক বৈজ্ঞানিকযুগের একটা প্রধান 
আবি্ষার বলা যাইতে পারে। 

নিউটন্‌ সাহেব তাপ ও আলোকের 
পশ্মিকে জড়কণার প্রবাহ বলিয়া প্রচার 
করিয়াছেন । তাহার [বশ্ব(দ হইয়াছিল) 
উজ্জল ব1 উত্তপ্ত পদর্থমাত্রেই নিজঅদেহের 
অত শৃঙ্গ +০| ত্যাগ কগিয়| তাপালোক- 
রশ্মির উতৎ্পবি করে। কিন্তু মেই সময়ে 
প্রত্যক্ষ ঘটনার সহিত নিউটনের এই সিদ্ধা- 
সের মিল দেখা যায় নাই। কাছেই তাহাকে 
বক্ষন কৰিতে হুইয়াছিল। ইছার ফলে গত 
শতাবকার মধাকালে ঈথরীয় দিছান্তের জন্ম 
হটছিল । আজকাণ বৈজ্ঞানিকগণ 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, মাঘ, ১৩১৬ । 


অধিকাংশ পদার্থঘকেই অল্লাধিক পরিমাণে 
রশ্মিবিকিরণক্ষম দেখিতে প্যইতেছেন। 
এই রশ্মিগুলি সাধারণ তাপ বা আলোকের 
রশ্শি নয়। পদার্থের দেছহেরই অতি ক্ষার 
কণ। রশ্বির আকার গ্রহণ করিয়। চারিদিকে 
ছুটিনা চলে। এগুলি বৈজ্ঞানিকদিগের 
কন্িত অণু অপেক্ষাগতক্ষুদ্র। 

জড়পদার্থের এই বিয়োগধর্মমটি আধুনিক 
বিজ্ঞানে এক নুতন আলোক পাত করিয়াছে। 
দগতের সমগ্র দিনিষই দীরে ধীরে ক্ষয় 
প্রাপ্ত হইতেছে, এবং তাহাদেরই দেহের 
ভন্মকণিকা হইতে নূতন পদার্থের ছাষ্টি 
হইতেছে। এই ম্ুন্দর জ্ড়জগতের তলা 
তলায় যে, এত ভাডাগড়া, জন্ম-যৃত্যু, ঘাত- 
প্রতিঘাত, হাশ্ত-ক্রনদন নীরবে চলিতেছে, 
তাহা বোধ হয়বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক - 
গণই বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া দেখাইতে 
পারিয়াছেন। তিথি, মাস, খাতু, সম্বৎসর, 
চেতন-অচেতন এবং প্রাণি-উত্ভিদ সকলই 
মেই ভাঙাগড়ার ভিতরে পড়িয়াই এত 
সুন্দর এবং এত আনন্দময় হইয়াছে । তাই 
আমাদের কবি সমগ্র বিশ্বকে সম্বোধন করিয়া 
বলিয়।ছেন, 

“পারাৰ নাকি যোগ দিতে এ ছন্দে য়ে 

এই থসে যাবার ভেষেযাধার ভাঙবারই 


আনন্দে রে, 
পাতিয়। কান শুনিস না যে, 


দিকে দিকে গগণ মাঝে 
মরণবীণায় কি সুর বাজে 
তপন তার! চন্দ্র রে, 
নু টব ০ চা ্ী 
* ছেড়ে দেবাবু ফেলে দেবার মার়বারুই 
'ানন্দে ঘের 


১ম সংখা! । ] 


যখন ওয়াট সাহেব বাম্পীয়যন্ত্রের 
উদ্ভাবন করেন, তখন জগত ব্যাপিয়! এক 
তীষণ আনন্দ কোলাহল উখিত হুইয়াছিল। 
কলের সাহাযো অল্পবায়ে বনৃকাধা সম্পন্ন 
হইতেছে ভাবিয়া সকলেই আত্মপ্রসাদ লাঁভ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ তখন 
হিসাবের খাত পরীক্ষা! করিবার স্থযোগ পান 
নাই। কতটা শক্তি খাটাইয়া কল হইতে 
কতট। কাজ আদায় করা গেল, তখন তাহ। 
হিসাব কর! যাইত না। শক্তি ও কার্যের 
মাপ-কাটিও জান! ছিল না। আধুনিক 
বৈজ্ঞনিকগণ মাপ-কা1টি গড়িয়া এখন শক্তি 
এবং কার্যাকে মাপিতে মারন্ত করিয়া 
ছেন। আলক!ল বাজারে সর্বোৎকৃষ্ট যদ্ধ 
বপিয়! যেসকল কল প্রসিদ্ধ, তাহাতে 
প্রঘূক্ত শক্তির শতকরা কেবল ১৮ ভাগ মাত্র 
কাঞ্জে লাগে। অবশি ৮২ ভাগ কলের 
অঙ্গপ্রত্ঙ্গগুলিকে বৃ গরম "করাইয়া 
বায়িত হয়! ইহ! দেখিয়। অধুনিক নৈজ্ঞ'- 
নিকগণ অনাকৃ হইয়া পড়িয়াছেন। এখন 
এই বাজে খরচের পরিমাণ [ক প্রকারে 
কমানে। যাইতে পারে, তাহ! স্থির করিবার 
জন্ধ সকলে ব্যস্ত হইয়! পড়িয়াছেন। 

প্রাণিদেছের মাংসপেশী খার্দা হইতে ষে 
শক্তি আহরণ করে, তাহার সমণ্তট।ই বহি- 
বেত কাজে বায় কবে না। ইহার অনেক্ট। 
দেছের উত্তাপ রক্ষার জন্ত বায়িত হয়। 
তথাপি খাদ্য হইতে সংগৃহীত শক্ষির অন্ততঃ 
শন্তটকর! ২৫ ভাগ আমন বাহিরের কাজে 
লাগ/ইতে" পারি। একজাতীয় নযুয়টর 
মংগ্য (00159007651) ইচ্ছঙস্ক দ্ধ 


'হইতে বিছ্বাৎ নির্গত করিতে পাহনধ। গধী 


আধুমিক বৈজ্ঞামিকযুগ । 
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বিছাতের ত্বায়া তাহার! ক্ষুদ্ধ জলচযদিগকে 
বধ করিয়। আহার কবে। সহল অবস্থায় 
হুশ তড়িৎ-বীক্ষণ যস্ত্রে এই তড়িতের সন্ধান 
পাওয়| যায় না, কিন্ত শিকারের সময় উপ- 
স্থিত হইলেই যেকদণ্ডের স্লায়বিক কোষ 
সকল উন্ভেজিত হুইয়৷ হঠাৎ এত বিছ্যুৎ 
হপন্ন করেযে, দেখিলে বিশ্মাত হইতে 
হয়। অথচ তড়িৎ উতৎ্পর করিবার আন্ত 
মত্শ্ত দেহে কোন প্রকার জটিল যন্ত্র নাই, 
এবং বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইলে তাছার এক 
কণাও বুথ! তাপ উত্পাদন করিয়! ব্যদ্িত 
হয় না। জোনাকি-পোকা ফষে আলোক, 
এদান করে তাহা একবারে তাপশুন্ত শক্তির 
ষোল আনাই তাহাদের দেহের বাহুল্য" 
বর্জিত যন্ত্র দ্বারা আলোকে পরিণত হুইয়। 
পড়ে। প্রকৃতি দেখী তাহার নস্তঃপুরের 
নিভৃত কক্ষে বসিয়া যে কৌশলে বাজে থরচ 
নিবারণের উপায় উদ্ভাখন করিতেছেন, 
বিংশ শতাজীর টৈজ্ঞ/নিকগণ এখন তাহ।রই 
সন্ধানে ব্যন্ত। জৈব পদাথের অন্বন্ধপ কোন 
জিনিষ গ্রান্তত করিতে হুইলে বৈজ্ঞানিকগণ 
বন্ত্রেধ এবং নান। রাসায়নিক এ 
গ্রহণ করিয়া থাকেন। পরতে 
প্রাণীর দেহে সেই বস্তকেই উদর! অত 
গ্রুত উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এই কার্য্ের, 
জন্য বৈছ্াতিক উনান্‌ বা হুসজ্জিত পরীক্ষা, 
শালা কিছুরই আবশক হয়না। প্রকৃতি 
যে কৌশলে প্রতোক শক্কিকণিকার সন্্যব- 
হার করিতেছেন, তাহারই অহুকরণে যন্ত্র 
গুলিকে বাছপ্যবর্জিত ও সরল করাই ফে। 
প্রধান কর্তব্য আধুনিক খুগের 
গছ তাহা বুঝিয়াছেন। 





৪৬৪ 


গত শতাব্ীর দেষকালে প্রমিদ্ধ ফরাপী 
বৈজ্ঞানিক পাষ্ট,র সাঁহেব চিনি হইতে সুরার 
উৎপত্তি পরীক্ষা করিতে গিয়। যখন জীবাণুর 
কাধ্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তখন সেই 
জীবাণুর তত্ব লইয়! যে বিজ্ঞানের এক মহা- 
শাখা গঠিত হইতে পারিবে, একথা! কাহারও 
মনে হয় নাই। জীবাণুর (13706071% ) 
নাম শুনিলেই আমরা তাহাদিগকে নানা 
প্রকার ব্যাধির উৎপাদক এবং প্রাণীর পরম 
শত্রু ভাবিয়! আতঙ্কিত হই । জীবাণু এক 
জাতীয় জীব নয়। প্রাণীর যে বৃহৎ বিভাগ- 
টিকে আমরা পতঙ্গ বলি, তাহা যেমন 
ছোটবড় নানাঁঁআকারের সহশ্ সহ্ত্র 
প্রাণী লইয়া গঠিত, জীবাণুও সেই 
প্রকারে এক বৃহৎ জীব-পরিবারের নাম 
মাত্র। ইহাও নাঁনাশ্রেণীর এবং নান! 
গ্রক্কৃতির আণুবীক্ষণিক জীবের সমষ্টি। গত 
কয়েক বৎসরের মধ্যে বৈজ্ঞানিকগণ প্রায় 
দেড়হাঁজার বিচিত্র জীবাণুর সন্ধান করিয়া, 
ছেন, কিন্তু এই বিশাল জীব-পরিবারের 
মধ্যে কেবল মাত্র পঞ্চাশটিকে মানবের শক্র 
বলিয়া স্থির কু হইয়াছে। অবশিষ্ট সকলে 
ও উতিদের পরম জহদ্‌। 
বদরািিনির ইতিহাস লক্ষ্য করিলে 
যনে ছ্র, উর জীবের কল্যাণ সাধনের 
্ন্তই যেন ইহাদের জন্ম। কেহ বাষু 
হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়! উত্তিদ্‌কে 
পুষ্ট করিতে ব্যন্ত, কেহ গলিত জীবাবশেষের 
বিশ্লেষণ করিয়! মৃত্তিকাকে উর্বর করিবার 
জহ লিসক্ু ৷ নদী, সমুত্র ইত্যার্গি জলাশয়ের 
গলস+শকে যে আমরা এত নিশ্মল দেখি, 
তা) জীবাণুর হত্তচিহ্ বর্তমান। 





বস্বদর্শম | 


পড়ে । 


[ ৯ম বর্ষ, মাঘ, ১৩১৬.। 


আধুনিক চিকিংসকগণ এই লকল ক্ষ 
জীবের জীবনেষ ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়াই 
আক্রকাগ নান। ওঁধধের আবিষ্কার করিতে- 
ছেন, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধিগ্রস্ত সহল্ 
সহত্র নরনারীর রোগধাতনা দুর হইয়া 
পড়িতেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিলেও, ইহাদের অশেষ মঙ্গল কার্ধ্য ধর! 
মদ] প্রস্তত, দধি ক্ষীর মাথন উৎ- 
পাদন, এমনি কি, উৎকৃষ্ট রুটি প্রস্ত5 প্রক- 
রণেও বিশেষ বিশেষ জীবাণুর বিচিত্র কার্ধ্য 
দেখা যাইতেছে । জীবাণুবিদ্গণ এখন 
জীবাণুগুলির মধ্যে যেগুলি সুশীল তাহা- 
দিগকে চিনিয়া লইতে শিখিয়াছেন, এবং 
ললনপালন করিয়া তাহাদ্গকে নান! 
কাছেও লাগাইতেছেন। 

কোন বিশেষ আবিষার দ্বারা আমাদের 
প্রাত্যহিক কাঁজকর্ম্বের কতটা! স্ুবিধ! হইল 
ইহাই বিবেচনা করিয়া আবিষ্কারের মূল্য 
নিদ্ধারণ কর! জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত 
থাকিলে, তাহাকে বিজ্ঞানের মাপদণ 
বলিয়া স্বীকার করা যায় না। স্বীকার 
করিলেই বিজ্ঞানের প্রতি অবিচার কর! 
হর, এবং তাহাকে অসম্ভব খাটে। করিয়া 
দেখ! তয়। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মধ্যে কৌন 
পার্থকাই খুজয়া পাওয়া যার না। ষেজ্জান 
প্রকৃতির সহিত পরিচন্ন স্থাপন করাইয়! 
মানুষকে জগদীশ্বয়ের এই অনস্ত হ্ৃঙ্টির 
মহিমা দেখায়, তাহাই বিজ্ঞান। যিনি 
প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তিনি ফেবল জ্ঞানী 
নহেন, জ্ঞানের বৃদ্ধি করাও তাহার একটা 
কাজ। আণুবীক্ষণিক জীবাণুর সাহায্যে 


এবং 


উৎক্ক্-দধি বাক্ীর প্রস্তত হইল কিনা, 


১ম সংখ্যা 1] 


কেবল তাহ! দেখিয়াই আধুনিক বিজ্ঞানে 
জীবাণুতত্বের স্থান নির্দেশ করিলে চলিবে 
না। .জীধাঁণুব আবিষ্ষারে প্রান্কতিক কার্যের 
যে সকল কৌশল জান! গিয়াছে, কেবল 
তাহাদেরি গুরুত্ব দেখিতে হইবে। জীবাণু- 


মোহিনী। 


8৬৫7 


তত্ব এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমরা 
কেবল এই জন্তই জীবাণুতত্বরে আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকমুগের একট! প্রধান আবিষ্ধার 
বলিম্ব। স্বীকার করিতেছি । 


ীজগদানন্দ রায়। 





মোহিনী 


(১) 
সেদিন বসন্তের বাযু বছিতেছিল। 
কোকিল ডাফকিতেছিল। চন্দ্র হাসিতেছিল। 
পুফরিণীর ধারে মোহিনী একাকিনী 
বসিয়া! পুফরিণীল জলে প্রতিবিশ্বিত চন্দ্র- 
কিরণ দেখিতেছিলেন। 


(২) 

মোহিনীর ম্বামী থাকিতেও তিনি 
বিধবা! তাহার শ্বামী বহুদিন হইতে 
ইংল্ডে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি 
অদ্য অতি বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল ইংক়াঞীতে তাহার 
শ্বশুরকে লিখিয়াছিলেন যে তিনি আর দেশে 
ফিরিবেন না। কি উপায়ে বিলাতে তাহার 
ংসার চলিবে, বিলাতে তিনি কি করিবেন, 
কেন তিনি গৃহে ফিরিবেন না, এ সকল 
বৃত্তান্ত তিনি কিছুই লিখেন নাই। 
তাহার, নিজের পিতার. বিশেষ সঙ্গতি 
কিছুই ছিল না। তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন 
অর্থের জন্ক, স্ত্রীর জন্ভ নছে। তিনি শ্বশুরের 
অর্থে বিলটিত গিরাছিলেন। একপ জামাতা 
মৃশীলচজ সহষা শ্বগশুরমহাশয়কে কি 
প্রকারে ধীর, শাস্ত এবং সংযত ভাবে এন্প 


পত্র লিখিলেন) মোহিনীর পিত| রমেশচঙ্র 
নান! দিক হুইতে প্রশ্রট পর্যবেক্ষণ করিয়াও 
যখন কোন দিদ্ধাস্তে উপনীত হুইজে 
পারিলেন না, তখন তিনি একটি মাঝারি 
রকমের দীর্ঘশ্বাস ফেলিন্া তাহার বন্ধু 
প্রাণকৃষ্চের গৃহে প্রয়াণ করিলেন । 


প্র/ণকৃষ্ণ প্রবীণ ব্যক্তি। বহুতর কষ্টের 
তপ্ত বালুকার মধ্য দিনা তিনি হাটিয়। 
গিয়াছেন। পায়ে ফোস্কা হইয়াছে, কিন 
বসিয়া! পড়েন নাই। দৈন্তের অন্থিপরীক্ষায় 
তিনি 'অনরের, সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। 
তাহাতে পুড়িয়। তাহার চরিত্র-স্বর্ণ ফেবল 
বিশুদ্ধতর হুইয়াছিল। 

প্রাণকষ্চ যখন তথাকথিত ব্যাপায় 
শুনিলেন, তখন তিনি শিষ দিলেন) পরে 
দুঃখিতভাষে ঘাড় নাড়িলেন; পরে 
ভাবিলেন; পরিশেষে ধীয়ে ধীরে উচ্চারণ 
করিলেন “হা ।” 

প্রাণকৃষ। যখন অতাত্ত করুণতাবে 
এহ1” উচ্চারণ করিলেন, তখন রমেশ সিদ্ধান্ত 
করিলেন, প্রাণক্কষ্ণ তাহা পরেই একটা 
দর্ঘনিশ্বাস ফেলিবেন। 


৪৬৬ বঙ্গদর্শন । [ ৯ম বর্ধ, মাঘ, ১৩১৬। 
কিন্ত প্রাণরষ্ত তাহ! করিলেন না। দেরী করে! না। আমার আহার প্রস্তত। 
কিনি সনম! *উঠিয়। ঘরের বাছির হই্‌য়! রমেশ। আমি ও ন। হয় আর এখানে 

গেলেন ; রমেশ কিংকর্তব্যবিমূয হইয়া! খেলাম। 


বলসিয়! রহিলেন। কিয়ৎকাহী পরে (অনধিক 
গাঁ মিনিট কাল হইবে) প্রাণকৃঝ কক্ষমধ্যে 
প্রবেশ করিয়! কহিলেন “রমেশ বাড়ি যাও।” 


রমেশ কহিলেন ণবাড়ি যাইব কি 
তোমার কাছে পরামর্শ চাহ।” 


প্রাণকৃঞ্জ কছিলেন “চাও না কি! 


পাবে ন। 1!” 


রমেশ । কেন। 

প্রাণরৃঝ। পরামর্শ দিবাধ্ধ কিছু নাই। 

রমেশ। এখন মেয়ের কি হবে? 

গ্রাণকৃফ্ণ। ব্রহ্গচর্ধয শিখুক। মনেকর 
সে বিধব। 


রমেশ গ্রাণকৃষ্জের উত্তরটিকে অতান্ত 
সস্তোষকর বলিয়া শ্বীকার করিতে পারিলেন 
ন।। তিনি কহিলেন, “মোটে ষোল বৎসরের 
মেয়ে ।”? 

প্রাণকৃ্চ। ১০ ব্ছর বয়সেও কি মেয়ে 
বিধব। হয়না? এই ছয় বংসর কাল সে 
ঘে নধব! ছিল, তার জন্ত সমাজকে ধন্যবাণ 
দা৪। 

রঃমশ। তোমার কি আর কিছু বলবার 
নাই”? 

প্রাণকৃষ্ । আছে । তোমার আর তিনটি 
মেয়ে আছে ত? 

অমেশ। আছেই ত! 


গাণকষ্। তোমার কন্যার চেগ্ষে 


ঝৌপ্যের দ্দিকে যার বেশী লক্ষ্য) তার সঙ্গে- 


কদদাপি কোন কন্তার বিবা€ধ দিও না। আর 


প্রাণকষ্ণচ। ও! থ[বে! বেশি!” এই কথ! 
বলিয়াই গ্রাণকুষ্ণ ভিতরে চলিয়। গেলেন । 
মিনিট পনর পরে ফিরিয়া আগিয়। কথিলেন-__ 
"ওঠে! আছার প্রস্তৃত ।” 


রমেশ সে রাতিকালে সেখানে ভোজন 
করিলেন । কিন্তু অনেক গ্রববাদ করিয়াও 
প্রাণকৃষ্চের কাছে স্বীয় কন্তার ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে দ্বিতীয় অভিন্ত আদার করিতে 
পারিলেন ন। | 


(৩) 
ইংল্ডের একটি পরিবারের "্ড়মিংরূম* 


আলোকিত! সুন্দর পুরুষ ও সুন্দরী নারী 
একত্র সমবেত। তাহাদের তৃষার 
পরিপাটো, উজ্জল আলোকে, নুতো, 


সঙ্গীতে সেই কক্ষটি ইন্দ্রালয় বলয় দর্শকের 
ভ্রম হইতে পরিত-- যদ ইন্দ্রালয় তি'ন 
চক্ষে পুর্বে দেখিতেন। 


তাহার পরে নৃত্য, তাচার পরে বিশ্রাম 
ও সুরা, তাহার পরে আবার হৃত্য7 
শেষে নৃত্য ভগ হইলে স্থশীল্চন্ত্র কম্পিত 
কলেবরে গুহে চলিয়া আ.মলেন। 
(৪) 
নুশ্দীলচন্জরের লছিত মার্গ[রেটের বিবাতেক্স 


সব ঠিক, নিয়তির খড়গ হৃশীলচন্ত্রের স্কন্ধের 


উপর উঠিয়াছে, পড়িতে উদ্ধত, এমন 
সময়ে প্রাণকৃষের পুত 'লীলার তাহার 


সমীপে আতিয়া উপস্থিত হইলেন । 
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গুশীলচন্দ্র দিবাহিপ্রহয়ে সোফায় মিদ্র। 
যাইঙেছিলেন। কল্যকার বাত্রিজাগরণের 
পর দুপেয়ালা কাফি এবং পাউগওখানেক 
&েঁক নিঃশেষ করিয়। তিনি 'রণাল্ডর মিষ্টরিস্‌ 
পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়লেন । গ্গেখল্ড- 
খানি ভূতলে পড়িয়া গেল। 

যখন ন্ুশীলচন্দ্র যীশুগ্রীষ্টের প্রতিজ্ঞাত 
বর্গ ও মার্গাবেটের অনীকৃত আলিঙ্গন 
একসঙ্গে অনুভব করিতেছিলন, গ্তিক সেই 
সমগ্সে নীলাম্বর দরোজায় টোক। দিয়। উত্তর 
লা পাইয়াও সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। 
ডাকিলেন 'হ্যালো স্থুশীল নিদ্রিত।” 


হুশীল। (উঠিয়া) শয়তানের দোহাই! 
কে তুমি? ভ্রেণীল যেবপ ইংরাজি বলিলেন 
আমি তাহ যথাসম্ভব বাঙ্গালায় ভাাস্তরিত 
করিলান') নীলাম্বর একটু অপ্রস্তত হই! 
কহিলেন “আমি শীলাম্বর।» 

হুশীল। নীলার ! হ্যালো! তৃমি 
এখানে 4 

দীলান্বর। আশ্র্ধা হচ্ছ! এবার ছুটিট। 
ব্রাইটনে কাটাবে ঠিক করেছি। 


্বশীল। তা যেন করেছে! কিন্ত--এই 
মাত্র বলিয়া সুশীল মাথ। চুঁলকাইলেন ) 
তাহার পরে ভ্রু কলার তুলিয়া লইয়া গলায় 
পরিলেন; পরে দীাড়াইয়! উঠিয় চি।০115০০এর 
উপগিস্থ "সায়নার লনুখে দীড়াইয়। নেকটাই 
ঠিক করিয়। লইলেন; পরে আসিয়া 
লীগান্বরকে কাত বাড়াইয়। দিয়া কহিলেন-- 
প্চাট[ক্ি, আমার সুখে সুখী হও।» 


ূ (হুগ্লীল ইংয়ানীতে যাহা কহিলেন, 


69081981%৮9 ৪০, তাহা ব্ণঙ্গালাহ 


মোহিনী । 
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ভাষান্তর হন ন!! যতদুর সম্ভব. তাহা 
ভাষাস্তরিত করিয়! দিলাম 1) 

নীলাদ্বর তাছার হৃম্ত হস্তে লইয়। কথ্গেন 
“্ব্যাপারখান! কি, বানাঞ্জি ? *: 

স্থশীল। তবে শোন। এই বলিয়। জুশীল 
পুনর্বার 916[)1209এর কাছে গয়। তহপরিস্থ 
তাক হইতে একটি সিগারেটকেস লইয়! 
নীলাগ্ধরকে দিলেন। নীলাঘ্বর তাহ! তইতে 
একটি নিগারেট লইয়! ধরাইলেন। সুশীল 
মিগারেটকেসটি নীলাম্বরের হস্ত হইতে 
গভীরভাবে লইয়! তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুমরণ 
করিলেন। উভয়ে এইরূপে ভাবী ঘটনাক্স 
জন্ত প্রস্তত হইয়া লইলে সুণীন অতিকাতন্ন 
ভাবে কহিগেন, “জানে, চাটার্জি, তুমি 
এসে আমার কি ভেগেছো,” বলিয়। ছবারের 
দিকে অতীব মর্খ-ভে্দী দৃষ্টিতে চাহিয়া 
রহিলেন। 

নীলাম্বর আশ্চর্য হইলেন। দ্বার যদি 
ভাঙ্গিয়। াকিত তবে ত একট! এব নিশ্চয়ই 
হইত। তিনি দ্বারের নিকটে গিরা দ্বার 


পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, “তক দূর ত 


ভাঙ্গেনি 

সুশীল। শয়তান তোমায় গ্রহণ করুক। 
কে বলেছে যে, তুমি আমার ঘরের দ্বার 
ভেঙ্গেছে! ! ভূমি য| ভেঙ্গেছো--সর্বনাশ 
করেছে! ওহে! জানোন1- তুমি জানোনা, 
সখী তুমি যে, জানোন। যে তুমি 
আমার কি ভেলেছে।! কারণ তুমি আমার 
বন্ধু। আমার কি ভেলেছে। ত। যদি আস্তে, 
যদি বৃঝিতে পরতে, ধ্দি ধারণ! কর্তে পার্ডে- 
তাহ'লে--তাহ'লে তাহ:লে--তাহ'লে-.. 
এক কথান্ন হঃখিত হতে । যাক, জানোন! 
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সে ভালই হয়েছে! আমি কিছু মনে কর্বে। 
ম।। ভুলে যাবো, যদি ভোল] সম্ভব হয়। 

নীলাধ্ঘর। বলনা আমি তোমার কি 
তেঙ্গেছি। আমি তার দাম দিতে প্রস্তত 
আছি। 

সুশীল। দাম|-_চাটার্জি! দাম দেবে, 
তার দাম তুমি দেবে! তোমার বাপের বিষয় 
বিক্রয় করেও তার দাম দিতে পারো ন.। 

নীলাত্বর উভভরোত্তর বিশ্মিত হইতে 
লাগিলেন। আবার ঘরের চারিদিকে চাহি- 
লেন। কিছুই ভগ্ন অবস্থায় দেখিতে পাইলেন 
ন।। শেষে অতি করুণ স্থুপে কতক ম্বগত 
কহিলেন প্ভাঙ্গলাম কি।” তাহার সেই 
কাতরোক্তিটি মৃতবৎস! ছাগীর অস্ফুট ক্রুন্দ- 
নের মত গুনাইল। তাহার যেই কাত- 
পোক্তিতে ল্ুশীল বিচলিত হইলেন। তিনি 
কছিলেন “চাটার্জি, তবে শোন, তুমি কি 
তেঙ্গেছে। আমি ঘুমিয়ে কি স্বপ্ন দেখিয়া" 
ছিলাম জানো?" 

নীলাথর। না। 

হৃশীল । আমি মার্গারেটকে স্বপ্ে দেখ- 
ছিলাম। তৃমি সেই স্বপ্ন ভঙ্গ করেছো। 

নীলাম্বয় আশ্বস্ত হইলেন। তিনি দেখি- 
লেন ষে হার বাপের বিষয় বিক্রয় করি- 
বার প্রয়োজন হইবে না। তিনি মার্গার়েটের 
প্রতি সুশীলের অনুরাগের কথ! পূর্বে 
শুনিয়াছিলেন। কিন্তু দে ব্যাপার যে 
এতদুর গড়াইবে তাহ! ঘুণাক্ষরেও জানি- 
তেন না। 

৯ সুশীল কআঁবার কহিলেন "আমি মার্সা- 

রেটকে--এ'-_ বিবাহ কর্থে ঘাচ্ছি। বিবাহ 
এই স্তেলরা মচ্চ। লব স্থির । তাই বলছিলাম 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, মাঘ, ১৩১৬.। 


বন্ধু'আমার সুখে সখী হও। 

যদি ঠিক সেই সময়ে গৃহ্কত্রী স্বঘং 
চায়ের সরঞ্জম লইয়। সেই কক্ষে প্রবেশ কপি- 
তেন নীলাম্বর তাহাতে অধিকতর বিাম্মত 
হইতেন না। কারণ তিনিঃ?জানিতেন যে 
সুশীল চারি বৎসর পূর্বে শ্তামপুকুরের গলির 
১৫।১ নং ভবনম্থ রূুমেশচন্দ্রের কন্ত। ঘোহি- 
নীফে বিবাহ করিয়া:আসিয়াছেন ; কারণ 
তিনি জানিতেন যে ম্থশীল শ্ব্জরের অর্থেই 
বিলাতে আইন পড়িতে আ'দক্। গ্রতি 


£ছুটিতে ব্রাইটনে সামুদ্রিক বাতাস সেবন 


করিয়। থাকেন; কারণ তিনি জানিতেন 
যে আইনে দ্বিবিবাহের 
শান্তি বেশ একটু গুরুতর । তিনি জানি- 
তেন ন! কেবল মানবচরিন্র। মানুষ যে 
এতদূর হেয় কৃতয্» হইতে পারে, তাহা 
কদাপি তিনি সম্ভব বিবেচনা করেন নাই। 


নীলার কহিলেন “সে কি! এযে 
দ্বিতীয়বার বিরাহ। *, 
সুশীল ব্যঙ্হাসি হাসিলেন, কছিলেন-- 


“হয তা জানি ।” - 
নীলাম্বর। জেলে যাবে? 
সুশীল। মার্গারেটকে নিয়ে জেলে কেন, 
হেলে অর্থাৎ নরকেও ঘেতে প্রস্তুত আছ্ি। 
তুমি জানো না! তাকে দেখনি । 
নীলাম্বর। নাই বা দেখলাম! 
হুশীল। তার গায়ের রং তুছিনের চেয়ে 
শুত্র। 
নীলাম্বর। অনেক সাদা চামড়ার'নীচে-- 
হুশীল। তার ফেশদাম--ওঃ ঠিক্ষ যেন 
গোধুলি। 
নীলাম্বর। হলেই বা-- 
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হুশীল। তুমি দেখোনি, পে চুল নয়, 
উল। 

মীলাঘ্বর। তারনা হোক তোমার ত 


বটে। তার চুল উল ছৌঁক আর যাই হৌক, 
তুমি 'ফুল' হোয়োনা। শোন। 

সুশীল, তার বক্ষ সমুদ্রের তরঙ্গের মত। 

নীলাম্বর। বক্ষ সমুদ্রতরঙ্গের মত 
হলেই যে তার সঙ্গে কেবল একটিমাত্র 
সম্বন্ধ হত্ডেই হবে, এ কথা কেউ বলেছেকি। 

ুশপীল। কেন শেলি। 

নীলার । শ্রী কথ! বপেছে? নিয়ে 
এসে। শেলি। 

স্ুশীল। আমাদের টৈঞ্ব কবির! 

নীপা্র। তার! 
যে সুর পুরুষ স্ন্দরী নারীর মধ্যে সঙ্থদ্ধএ 
একটি মাত্র। ত1 হলেও, এক মান বিবাহই 
এই পঞ্জর প্রবৃত্তিকে মানুষের ধাপে তৃপতে 
পারে। বিবাছে এক কর্তব্যজ্ঞ।নই এই 
সম্বন্ধকে পাতত্্র করে দেয়। 
আমি ততাকে বিবাহ কর্তে 


গ্র কণ। বলেছেন 


সথপীণ। 
বাচ্ছি। 

নীলাম্বর। এ বিবাছ নয়, এ স্বেচ্ছাঢার। 
এ বিবাহ হুর না--ঈশ্বরের আইনেও হয় 
না, মানুষের আহনেও হন্ননা। একজনকে 
বিবাহ করে' এসে-- 

ভুপীল। হিন্ুসযাজে কি ছুই আত্রী হয় 
না? কুন্মনন্দিলী-_ 

নীলাম্বর। উচ্ছ্র যাক কুন্বননদিনী। 
কুম্দননিনী$ বা রৌহিনীও তাই। 

হুদ বিলাতে ভ্রাইটনে পমুত্রেঃ ধারে 
£লোক।' শোকেত গৃহ্কক্ষে এরূপ কখেপ- 

$ 


মোহিনী । 
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কপন অপ্রভা!শিত। কিন্তু বাঙ্গালা উপস্তাঁস 
যে অনেক নবাযুবকের মন্তক বিগড়াইর! 
দি্াছে সে বিষয়ে সন্দেছ লাই। আদ]কার 
দিনে এ অদংঘত প্রবৃত্তির মা! চড়িয়াছে। 
এ প্রবুত্তি নবাধুবকের কাছে বড় মনোরম, 
বড় গ্ীতিপদ। রেনল্ডের উপস্ভাস এই 
প্রবৃত্িতে মআহুৃতি দিতেছে। এ কর্তবা- 
জ্রনহীন প্রবৃত্তি নির্ধাণ করিতেই ছইবে। 
কারণ এ ব্যাধি ঝড় সংক্রামক 

বণ বাহুল্য যে নীলাধরের যুঝিি 
হুশীলের প্রবুত্তর গতিরোধ করিত পারিপ 

সুশীলের বিবাহ হই গেল। 
(৫) 

"আমার পুত্রের বিপক্ষে যোকদামা 
আন্তে আমি নীলাহ্থদকে লিখেছি।৮- 
কাপতে কাপতে বৃষ্ধ সিদ্ধেশ্বরী এই কমি 
কথ উচ্চারণ করিলেন । 

রমেশ কছিপেন “সেকি ভশ্চার্ষি মহা, 
শয়! €স আপনার পুত্র” 

লিষ্ষেথস। আমার ত্ঙ্যপুত্র। 

““আামার” বলিতে লিদ্বেহর়ের স্বর এপ 
উচেচে উঠিগ্নাছিল যে রমেশ ভাবিয়। 
ছিলেন যে িদ্ধেশ্বপ্ন নিশ্চর তৎপরেই একট! 
অপ্রতপূব্ব ভীষণ অভিশাপ উচ্চারণ করি- 
বেন। কিন্ত যধন পে চীংকার “ত্যজ্য- 
পুত্রে” মাত্র পর্যবসিত হুইল তপন রমেশ 
কতক আশ্বস্ত হইয়া ক্ষীণ স্বরে গছিলেন-_. 
«আর গে আমর জামাই-_.- 

সদ্ধেশ্বর ব্যঙগস্বরে কহিলেন “জাঘাই 
বটে ।” কিন্ত এ ঝাল দিজেন উপর ঝাড়- 
জেন, কি বৈবাহিকের উপর ঝাড়িলেন কি 
বীর পুজের উপক্ধ ঝাড়িলেন, ভাছা বকত। ঝি 


লন! । 
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প্রেত কাহাক়ও সম্যক হদয়গগম হইল না। 
বুদ্ধের স্বর কাপিতেছিল। রমেশ ইহার 
উত্তরে কি কছিবেন তাঁঠা তাহার কোন- 
রূপে মনে আপিল না। তিনি উত্তর 
খু6জিতেছেন, এমন সময়ে ষ্টেশনে যাত্রীর 
কাছে প্রত্যাশিত ট্রেণের মত প্রি প্রাণকৃষ 
মেই স্থানে উপনীত হইলেন। 

রমেশ আশা করিয়াছিলেন যে প্রাণকৃষঃ 
বুদ্ধিবলে সিদ্ধেশ্বরকে তাঁহার ভীষণ 
কল্প হইতে বিরত করিবেন। প্রাণকৃষ্ণের 
ধীশক্তির প্রতি রমেশের গ্রগাড় ভর্তি 
ছিল। পুত্রকে নির্ধযাতন করার অন্বাভ- 
বিকতা রমেশ বুঝিতেছিলেন, কিন্তু ঝুঝাইতে 
পারিতেছিলেন না । নৌকা ডুবু-ডুবু, এমন 
সময়ে উপযুক্ধ নাবিক উপযুক্ত স্থানে আসিয়া 
ঘদিল। তিনি উৎসুক ভাবে গ্রাণকৃষের 
মুখের দিকে চাছিলেন। ক্রমে গ্রাণকুষ্ঃ 
লিদ্ষেশ্বরের প্রতিজ্ঞা শুনিলেন। শুনিয়াই 
চীৎকার করিয়। কহিয়। উঠিলেন “লাবাস্‌।” 

ইহ] শুনিয়া! রমেশ বাথিত হইলেন। 
তিনি প্রাণকৃষ্ণের গাত্রে হস্ত দিয়া কহিলেন 
কিন্ত শোন গ্রাণকৃষণ”'_ 

প্রাণ সেদিকে দৃকগাত বা কর্ণপাত 
ল। করিয়। সাগ্রহে দিদ্ধেশ্বরকে আলিহগন 
করিলেন। পরে আবার কছিলেন "সাবাস্‌ 
সিদ্ধে্বর! আজ দান্ুষের মত একটা মানুষ 
দেখলাম”? 


পমেশ। ফেন? 


গ্রাণকৃষণ।। রোমে ক্রটস্‌ পুত্রের প্রাণ ্‌ 


ও দিয়াছিলেন তাই তিনি জগন্ধিখযাত হয়ে 
গিক়েছেন। কিন্তু তাদের দ্বিগুণ ন্নেহ বক্ষে 
হরে' এই বঙ্গদেশে কত ব্রাঙ্গণ ক্রুটন্‌ আছে 


বঙ্গদর্শন | 
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কেজানে! তাদের মধ্যে তুমি একজন। 
এগো৷ আবার আলিঙ্গন করি। 

রমেশ উঠিলেন। বোধ হয় তিনি ভাবিলেন 
যে তর্কের এমন অবস্থা আসিয়! ঈাড়াইয়।ছ্থে 
যাহাতে তিনি ন। ঈাড়াইলে আর উপা্গ 
নাই। নহিলে তাহার উঠিয়া দীড়াইবার 
অন্ত কোন কারণ লক্ষিত হইল ন1। 

পিদ্ধেশ্বর। আমি চিঠি লিখে দিয়েছি। 
তোমার ছেলে আমায় চিরকাল গুরুর মত 
ভক্তি করে। আমার কথ! অমান্ত কর্কে ন!। 

প্রাণকষ্জ | সাধ্য কি? আমি তার 
উপর একটা তারে খবর পাঠাচ্ছি! 
বাপের কথ! ত সে কখনই অনহেল! কর্তে 
পার্ধে না। এমন ছেলেই তৈয়ের করি 
নি, রমেশ। 

এই প্রথম সেদিন প্রাণরৃষ রমেশের 
সহিত কথ! কহিলেন। 

প্রাণরৃষ্খ । আমি 
এখনই। 

এই বলিয়া! প্রাণকষ) উঠিয়। বারের 
কাছে যাইলে রমেশ অত্যন্ত করুণ দৃষ্টিতে 
সিদ্বেখবরের দিকে চাঁহিলেন! সিদ্ধেখর 
কন্ার পিতার বাথ। বুঝিলেন। নানাক্ধপ 
বিপরীত অনুভূতি আসিফ! তাহার হাদয় 
অধিকার করিল। তিনি কছিলেন “প্রাণ. 
কুষঃ, দাড়াও ।* 

প্রাণকৃষ্ণ দ্বারে দাঁড়াইন্া রহিলেন। 

রমেশ । ক্ষমা কর। 

সিদ্ধেশ্বর রমেশের দিকে চাহিয়! কহিলেন 
স"একিত্ত সে ক্ষমার যোগ্য নয়স্পপাষও 1” 

প্রাণকৃষ্ । ব্যভিচারী - 

সিদ্বেশ্বর। নরাধম। 


তার পাঠাচ্ছি 


১*ম দংখ্যা 1] 


প্রাণক্ক্। মহাপাপী-_ 

এই সময়ে মোহিনী কক্ষে আসিঙা 
লিদ্েশ্বরের পদতলে লু্ঠিত হইয়া! কহিলেন 
“ষাই হৌন্‌ তিনি আমার স্বামী ।” 

(৬) 

এরপ ঘটিবে রমেশ তাহ! স্বপ্রেও তাবেন 
নাই। ষোড়শী কন্ত। এরূপ নিলজ্জ ব্যবহার 
করিবে, তাহার বৈবাছিকের সমক্ষে আসিয়। 
(বিশেষতঃ তাহার বন্ধু প্রাণকষ্ণের সমক্ষে 
আিয়। পড়িবে, এরূপ তিনি কথন প্রত্যাশ! 
করেন নাই। নাটকে এক্প ঘটিয়। থাকে । 
কিন্ত বাস্তবর্জীবনে--সত্য কথাট। কি-_ 
(তিনি এরূপ দেখেননি! আমর1ও শ্বীকার 
করিতেছি যে আমরাও দেখি নাই। কিন্তু 
নারী-হৃদয়ের ব্যথ1, চাঞ্চল্য, নারী হৃদয়ের 
বল, আমরা অধম পুরুষ কতটুকু জানি। 
নারী! নারী! ঈশ্বর কি পিল তোমার 
প্র গুত্র নিফলঙ্ক চরিত্র গড়িয়াছেন তিনিই 
আালেন। দ্বর্থে দেবীর কি এর চেয়েও 
হুন্দরী! 

ফলকথ! ঈড়াইল এই যে সে টেলিগ্রাম 
গেল ন।। অন্ত টেলিগ্রাম গেল। তাহার 
মর্ম “নালিশ করাই ওন1। পুত্রকে বলিও ষে 
তাহার পরিত্যক্ত! ভ্ত্রীই তাহাকে রক্ষ| 
করিয়াছে 1” 

(৭) 
সুশীলের বিবাহের পর এক বংসন 


মোহিনী । 
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গিয়াছে । শ্বেতচর্দের দথ তীঞ্ছার ইত্তি- 
পূর্বেই মিটিয়াছিল | তত্পরে তাহার 
ইংরাজস্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিবায় 
অনুমতি পাইলেন। একদ্দিন পরিত্যক্ত 
গুশীল আবার সেই ব্রাইটনে লমুদ্রধাক়্ে 
এক বসিদ্না তাবিতেছিলেন ! স্ত্রীপ অর্থ 
নিঃশেষ করিয়া নিজের রিক্ত পকেটে হস্ত 
দিয়! ভ।বিতেছিলেন। এমন সময়ে আবার 
তাহার বন্ধু নীলাঞ্ধর সেই স্থানে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন; পুর্বকথিত পত্র ও 
টেপিগ্রাম দেখাইলেন। মুশীলের চক্ষে জল 
আসিল। দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের দিকে চাহিয়! 
অন্তমনে পত্র ও টেলিগ্রাম বক্ষের পকেটে 
রাখিলেন। 
(৮) 

মোহিনী চন্দ্রালোকে ভাবিভেছিলেন । 
দূরে সানাই বাজিতেছিল! সানাইয়ের তান 
কাপিতে কাপিতে উতিষ্ত! মুচ্ছিত হইন্ব 
পড়িয়! গেল। 

এমন সময়ে মোহিনীর ম! 
ডাকিলেন ”"মোছিনী ।” 

মোছিনী ! মা! এই দেখাচ্ছি! রাত্রি 
হয়ে গিয়েছে, জাস্তে পারিনি । 

যেন কত সঙ্ষোচ। যেন 
তঠাহারই। 

মোছিনার মা কহিলেন “এনে মা, 
জামাই এসেছে।” মোহিনী উঠিতে মুচ্ছিত্ত 
হুইয়! পড়িয়া গেলেন। 


শ্রাছিজেন্দ্র লাল রায়। 


আসিয়া 


অপরাধ 


লক্ষমণমেন ও বখতিয়ারের বাঙ্গাল জয়।% 





উপরোক্ত ব্যাপার অন্বন্ধে সম্প্রতি য়ে 
আনো।লন চলিতেছে, তাহার মূল চারিখ|নি 
শিল।লিপি, লিপি চারিখানিই গয়া জেলায় 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

১ম। গয়ার বিষুখপাদ-মন্দিরের নিকটে 
২ একটি ক্ষুপ্র হুর্যয-মন্দির আছে। এই মন্দির 
গানে সংগগ্প একখানি শিলালিপি নুতন 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । উহ্থা ১৮১৩ নির্বাণাবে 
উৎকীর্ণ। এই লিপি হইতে জান! যায় যে 
কম[দেশের রাজ। পুকুষ্োত্বম সিংহ, বৌচ্ধ- 
ধর্মের পতনোন্ুধ অবস্থ/ দেখিয়। ত'হার 
পুনরুক্ধার-মাধনে যত্রপর হন । তিনি 
পাশ্ববর্তী সপাদণক্ষ পর্বশের রাজ। অশোক- 
চল্লদেব এবং ছিন্দরাজের সাহায্যে খো্ধ- 
ধর্মের স্কারসাধন কাঁরয়াছিপেন। 
শিণালিপিখানির মূল বিবরণ এই,--রাজ। 
পুরুষোত্ম [সিংহ শ্বীয় কন্ত। রত্বশ্রার গভন্দাত 
মাণিক নিংহের মঙ্গলকামনায় একটি 
“গাথ্ধকুটী, মন্দির প্রতিষ্নাী করেন। মন্দিরটি 





স্পেস পাপী এ 








পোলিশ পা 


+ গুভক্ষণে হুক গুপেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'টাদুণ- 
মেনে পলায়ন” মক ছুবিখান উদ্ভাবিত ও প্রুক- 
[শত কনিয়।ছিলেন। এত বড় জাতীয় কলম্ক ও এত 
যড় এতিহাসিক্ ত্রান্ড বিবরণের এবথানি ছবির 
প্রচার ও প্রকাশক ।লকে গুভ মৃহূর্ত বিবার কাঁরণ 
এই, "এই হুদ উপেক্ষপীঘ 1ধ্রয় হইতে আজ প্রতু- 
তত্ববদ্পদণর গভীর গবেষণায় বাঙ্গালীর একটি প্রধান 
আ[তীয় কলদ্ক দূখ হুস্থবানধু উদ্ধায় হইয়াছে। সুবেক্জ- 
খবুহ ছবিখ।নি দেখিয়াই ভ্রীবুত্ত অক্ষয়কুষার 
সৈহথ মহাশদ ভাহ। বঙ্গণশনেই তীব্র সমাজোচন। 
সা! উহার কান্সনিবত্ব প্রঙিপন় কন্েন। নেই 





শ্রমণ ধ্্মরক্ষিতের অধ্যক্ষতায় নির্মিত হুয়। 
ইনি রাজ! পুরুষোত্তমের গুরু । (১) 
২য়। কিছুকাল পূর্বে বুদ্ধগয়ায় উক্ত 
অশোকচল্লদেবের একথানি শিলালিপি 
আবিষ্কৃত হইয়াছিল। উহ? ৫১ লক্ষণসংবতে 
উত্কীর্ণ। ইহাতে অশোকচন্লদেব কর্তৃক 
এক বুদ্ধ প্রতিমা প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য দানের 
বিবরণ ছিল। মিঃ জে, ডি, বেগ্লার সর্ব 
প্রবন্ধে এ বিষয়ে রাখাল বাবুর আ[বন্কত ঘে সক্হা 
প্রম।ণের উল্লেখ করেন, তাহাই এই প্রবন্ধে অ;লে।- 
[১৬ হইয়াছে । রাখাল বাবুর মূল প্রবন্ধ ইংরাজীতে 
লিখিত হৃহ। তাহার যথাযথ অনুধাদ। বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদেন্ যোড়শব্ধাঘ্ প্রথম-মাসিক অধিবেশনে 
(২৩শে জো ১৩১৬ ) রাখালবাধু এই বিবন্কে বক্তৃত! 
করেন । মিন্হাজ.উদ্দীন ভহ,র তবকত্-হ-নাপিরি 
গ্র-স্থ যে ১৭ জন সাত্র জন্থারোহী লইয়া বথতিয়ান্থ 
বাঙ্গণা জয় কেন, লিখিয়া। পিয়ছেন, সাঁহিত)" 
সম্রাট ৬বক্ষিমচত্্রই সব্বপ্রথমে বঙ্গদশলে তাহ! 
গ্ুক।শু করেন। তদবধি এই ভ্রমনের নিরাকরণ 
কর্সিঝায় জন্ত অনেক মনীবৰীই বন্ধ ও চেষ্টা কগিতে- 
(হলেন। বশ্রত বিধাতার কৃপায় এ সম্বন্ধে বথেই 
নিখক্ত প্রমাণ প্রকাশিত হওয়ার হাধাল বাবু ছায়া 
এ [তযরের প্রকৃত প্রস্তাবে নিরনন হুইল। এই 
গবন্ধের সারম্ন্ম বাঙগ্গালার পব্বত্র প্রচান্ছি হওয়! 
আবগ্তক বলিয়া মনে কদি। কি সাপ্তাহিক, কি 
মাসিক, কি অন্যবিধ স:মন্গিক পজের সাহাঘো এই 
ঘটনা যাহাতে সব্ধজ প্রচারিত হয়, বঙ্গী-সাহিত্য- 
পাঁরষং সে ত্বার গ্রহণ কৰিছে স্বামস্ধ। গুখী হইব। 
ঘঃ সঃ। 
১। 4০৪, ই এ, 5 ৮026, ৮৮ 
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১০ম সংখ্যা । ] 


প্রণমে এই লিপির আবিফার করেন, এবং 
কানিংহামের “মহা বোধি” গ্রন্থে ইছার এক 
অম্পঃ ছায়াচিত্রও মুদ্রিত হুইয়াছিল। 
এইথানি কোনও মন্দিরে সংলগ্ন না পাকায় 
কিছুদিন পরে এখানি ভারাইয়! যায়। 
অবশেষে ১৯+৭ খুষ্টাবে গ্রত্বতত্বান্সন্ধান- 
বিভাগের কর্মচারী মিঃ এ। এচ্‌, লক্্ হাষ্ট 
মিঃ বেগলারের উত্তরাধিকারীর নিকট 
হইতে কতকগুলি তাঙ্কর্ধের সঙ্গে এই খানি 
ক্রয় করেন। এই সঙ্গে আরও কয়েকখানি 
উৎকীর্ণ লিপি পাঃয়া গিয়াছে। এগুপি 
সমস্তই এখন কলিকাতার ভারতীয় চিত্র- 
শালায় আছে। (২) উক্ত অশোকচলদেৰের 
লিপিখানির শেষ ছুই পংক্তিতে এইরূপ 
আছে, 

“ জ্ীমজক্ষ্ণসেনম্তাতীতরাজ্যে সং ৫১ 
ভাঙ্রদিনে ২৯ 
বহুকাল পুর্বে বুদ্ধগয়া্ন এক- 
খানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। সেখনি 
, ৭8 লক্ষণসংবতে উত্কীর্ণ | সপাদলক্ষ 
পর্বতের অন্তর্গত খসদ্দেশের রাঞ্জ অশোক- 
চঙ্লদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার দশঝথের 
ধনরক্ষক স্হনপাল যে সকল দান করেন, 
এই লিপিখানিতে তাহাই উল্লিখিত আছে। 
মিঃ ভি, হ্থর্ণ, এই লিপিখানি বুদ্ধগয়ায় 
আবিষ্কার করেন। মিঃ প্রিছ্নেপ বহু পূর্বে 
ইহার_পাঠ ও চিত্র প্রকাশিত করেন। (৩) 


সয় | 


*কাজা রাজেন্্রলাল মিএ (৪) ও পণ্ডিত 
০০৯০০০৭৩554 
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লক্ষমণলেন ও বখ্তিয়ারের বাঙ্গলা জয়। 


৪8৭৩ 


ভগবানলাল ইঞ্জজী (৫) বৃদ্ধগয়ায় এই লিপি- 
খানিকে খু'জিয়া গান নাই। সে কথা 
তাহারা তাহাদের প্রবন্ধে উল্লেখ করিম! 
গিগাছেন। আম এখানিকে সম্প্রতি বুদ্ধ" 
গয়ার ভাস্কর্ঘারক্ষার কুটারের উত্তরদ্দিকে 
একটি আধুনিক অট্রালিকার গাত্রে সংলগ্ন 
দেখিয়াছি। প্রত্বতত্বাহ্সপ্ধানবিভাগের সন্ভ- 
পরলোকগত ডাঃ স্রক ইছার 'অবস্থিত্ি- 
স্থান জানিতেন। সম্প্রতি ডাঃ ক্লীট এই 
লিপি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে এতহক্ত অশো ক- 
চল্ল অথব। দশরথ জৈন ছিলেন; কারণ 
গ্রথম পংক্তিতে “গিনেজ” শব আছে । (৯) 
পণ্ডিত ভগবানলাল প্রথম পংক্ষির যে পা$ 
নির্ণর করিয়াছেন, তাহু। ঠিক হুয় নাই। 
“জিনেজ্জ? বুন্ধদেবেরই একটি প্রসিদ্ধ নাম। 
এই লিপির প্রথম পংক্তি এইরূপ.» 

“নমে। বুদ্ধায়। দেয়ধশ্মোয়ং প্রবরমঞা- 
যানযায়িনং পরমোপানকহ্য । হে বজ6রণার- 
বিন্ব-মকরন্দ-মধুকর-ফলকার। 

এতহৃল্লিখিত “হে বজ্র” শব্দ মিঃ হুর্ণের 
চিত্রেও হম্প্ আছে। উহাও বৃদ্ধমেবের 
একটি ন্ুপ্রনিদ্ধ নাম। (৭) এই শিলালিপির 
সমহনিরূপক পংক্তি এইক্প,-্" 

শরীমক্মণসেনদেবপাদানামতীতরাজো সং 
৭৪ বৈশাখবদি ১২ গুরৌ। 

৪র্ঘথ। বুদ্ধগয়ান্ম গৃহতলের প্রস্তয়ে 
খোদ্িত অশোকচল্লদেবের আর একখানি 


উৎ্কীর্দ লিপি বহুপূর্বে প্রকাশিত হই- 
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৪8৭৪ 


যাছে। ইহাতে তারিখ নাই। 'কাঁনিংহাম 
উাহার “মহাবোধি” গ্রন্থে ইহারও একটি 
অপরিষ্কৃত ছায়াচিত্র মুদ্রিত করিয়াছেন। (৮) 
এই লিপিখনি পুর্ণপাঠ কোথাও আজিও 
প্রকাশিত হয় নাই। বুদ্ধকে নমস্কার জান!- 
ইয়া লিপিখানি আরম্ভ কর] হইয়াছে এবং 
সম্ভবতঃ ইহাতে কোন দানের কথাই লিপি- 
বন্ধ আছে। তাত্রশাসনাদিতে যেমন দানের 
নিয়মাদির উল্লেখ দেখ! যায় এই লিপির 
চতুর্থ ও পঞ্চম পংক্তিতে সেইন্ূপ উল্লেখ 
আছে এবং কষ্টম পংক্রিতে অশোকচল্লদ্দব 
ও তাহার ধর্মরক্ষিতেরও উল্লেখ আছে। 
এই প্রবস্ধোক্ত প্রথম শিগালিপির নবম ও 
দশম পংক্তি হইতে তাহা নাম আমর 
পুব্বেই পাইয়াছি। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ 
পংক্তিতে দিংহুলদেশীয় স্থবিরগণের (সিংহল- 
স্থবিগ্ঞাণাম্‌) উল্লেখ আছে। এই স্থানেই 
সাধনিক ব্রহ্ধচাট ও মাওলিক সহজপাল 
নামক ছুইজন রাজকর্দচারীর উল্লেখ আছে। 
এই গ্রবন্ধোক্ষ তৃতীয় শিলালিপিতেও এই 
ছুই কর্পচারীর উল্লেখ আছে। সহজপাল 
যিনি পরে কুমার দশরথের ধনাধ্যক্ষ হুইয়- 
ছিলেন, তাহার পিতার নামই ব্রক্ষচাট। 
তৃতীহ শিলালিপিতে চোটব্রহ্গ”ণ লিখিত 
হইয়াছে । এক্প শব্ধ পরিবর্তন প্রাচীন 
লিপিতে বিরল নহে। তৃতীয় শিখা- 
লিপিতে সহজপালের নাম সহনপাল লিখিত 
হইয়াছে উ€! সম্ভবত ভুল; সহঞ্জপালই 
হইবে। 

এই চারিখানি শিলালিপিতে উল্লিখিত 


অশৌকচন্ল চাঁরিজন ভিন্ন ব্যক্তি অথবা! একই 


৮1 8121১890919) 70, [যয] 0, 


বঙ্গদর্শন । 


| ৯ম বর্ষ) মাঘ, ১৩১৬1 


ব্যক্তি ভৎসম্বদ্ধে ডাঃ ফুট সম্প্রতি ররাঁল 
এনিয়াটিক ফোর্পাইটির পত্রিস্কার এক নবা 
সংখ্য।য় মীমাংল! করিয়াছেন। চারথান 
শিলালিপতেই যে একহ বাক্তির উল্লেখ 
হইয়াছে, তাহ নিমলিখিত উপান্নে গ্রযাপিত 
হইতে পারে,--(১) অশোকচলদেবের নাম 
ভিক্ষু ধর্দরক্ষিতের নামের সছিত ১ম ও ৪র্থ 
লিপত্তে উদ্দিখিত আছে। এই উভয় 
লিপিতেই ধন্মরুক্ষিতকে কমাবা জগুরক” 
বলিয়া আভহিত কর! হইয়াছে, সুতরাং 
এই দুই শিলালিপির অশোকচল্পদেব একই 
ব্যজি, শ্বতন্ত্রনকেন। (২) তৃতীয় শিলালিপিতে 
যে রাজকশ্মচারীদিগের উল্লেখ আছে, চতুর্থ 
শিললিপিতেও তাছাদেরই উল্লেখ রাহিম্াছে। 
কাজেই প্রথম, তৃতীয়. ও চতুর্থ শিলালিপির 
অশোকচল্লও অভিন্ন ব্যক্তি । দ্বিতীয় শিলা- 
লিপিতে অশোকচল্লের পরিচায়ক অন্ত 
কোন কথ! ন! গাকিলেও অন শিলালিপি- 
গুলির অশোকচল্লের সছিত ইহার স্বাস্থ্য 
কল্পনা করিবারও যখন কিছু নাই, তখন ' 
অভিন্ন বলিগ্কা অনুমান করিলেও কোন ক্ষতি 
হইতেছে না। 


অশোকচল্লদেবের নাম লইয়াও একটু 
গোল আছে । গ্রাথম ও তৃতীয় শিলালিপিতে 
'অশোকচল্ল” এইরূপ বানান সুম্পষ্ট আছে, 
কিন্তু দ্বিতীয় ও চতুর্থ শিশালিপিতে 'অশোফ 
বল্প” এইনূপ লিখিত হইঙ্লাছে। পণ্ডিত 
ভগবানলাল ইন্দ্রজী এই নামটিকে প্রথমেই 
“অশোকচল্ল” বলিয়া স্থির করেন। (৯) 
কানিংহাম ইহার দ্বিতীয় পাঠ গ্রহণ 


৯ 1909) 406, 8], 2 542. 


১০ম সংখ্যা] 


ফরেন । (১*) আমর] 'অশোকচন্প” পাঠই 
গ্রহণ করিতে প্রস্তত) কারণ প্রথম ও 
তৃতীয় লিপি ছুইখানি অতি পরিষ্কার ও 
পরিচ্ছনভাবে বত্রনহকারে খোরধিত এবং 
ইহাতে ভুল নাই বলিলেই হয়| দ্বিতীয় ও 
চতুর্থ লিপি ছুখানি অতি অযত্বে খোদিত 
এবং ভুলে পরিপূর্ণ, তছুপরি এই উভয় 
লিপিতে 'ব, ও “চ, এই ছুই বর্ণের পার্থক্য 
বিশেষ স্পট করিয়! রক্ষিত ছয় নাই। এরূপ 
স্থলে পরিফার ও সযত্বখোদিত পিপির পাঠ 
অনুসরণ করাই সমীচিন বলিয়! মনে করি। 


এই প্লিপিগুলির মধো দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
লিপিতে যে তারিখ দেওয়। হইয়াছে, তাহাই 
সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় । উহাতে যে 
'অতীত' পদের উল্লেখ আছে, তাহ! কোনও 
বিশেষার্থবোধক এবং বনু পর্তিত বনুভাবে 
ইহার ব্যাথা করিয়াছেন। উনিশ বৎসর 
পুর্ব্বে ডাঃ কলহ যখন জঙ্্মণ সংবৎ সম্বন্ধে 
প্রবন্ধ লেখেন তখন তিনিই সর্ব প্রথমে ইহার 
প্রতি সকলের যনোযোগ আকৃই করেন (১১) 
সেই সময়েই এ প্রবন্ধেই তিনি নিঃসন্দেহে 
প্রমাণ বরিয়াছিলেন যে লঙ্খণসংবতের 
শ্তিকাল ১০৪১ শকাবের সছিত সমান, 
১০২৮ শকাঝের সহিত নকে। ত্রিছতের 
আধুনিক পঞ্জিকাগুলির উপর নির্ভর করিয়।! 
পূর্বোক্ত ধারণা (১০২৮ শকাব্দ) অবধারিত 
হইয়াছিল এই পপ্রিকাঁুলি ভুল। ডাঃ 
শ্রিরারসন শিবসিংহের যে তাত্রশাসন 
প্রকাশ করেন সেখানি যে জাল তাহাও 





৯ 
১০1 84517800171, 0. 78, 
৯১1 [00,80৮ ০], 12 0, 0. 


লক্ষমণসেন ও বখ্তিয়ারের বাগল। জয় | 


৪৭৫ 


নিঃসন্ধি্ঠরূপে প্রমাণিত হইয়! গিয়াছে ।(১২) 
"অতীত,? "গত? ব। তন্বৎ অন্তান্ত শব সকলের 
রাঙ্যকালাঙ্কের সহিত ব্যবহার অতি বিরুল. 
ডাঃ কীলহূর্পের উত্তরভারতীয় খোদিত: 
লিপির তালিকাপ্ন কেবল একটি মা উদ|- 
হরণ আছে, কিন্ত তাহার ব্যাখ্যা অন্তভাবে 
করা হইয়াছে । (১৩) এই বিষে ডাঃ 
কীলছর্পের মন্তব্যের অনুবাদ এই স্থলে 
প্রদত্ত হইল, মর 
লক্ণসেনের রাজ্যকালে তাঁহার রাজ্য. 
কালের বৎসর উল্লেখ করিতে হইলে 
শ্রীষলপ্মণদেবপাদানাং রাজো+ বা প্রবর্ধ- 
মান বিজয়রাজ্যেঃ সংবং-এইরপে বর্ণিত 
হয়। তাহার মৃত্যুর পর প্ররূপ বর্ণনাই থাকে 
কিন্ত রাজ” পদের পুর্বে “অতীত” প্রভৃতি 
পদ থাকিলে এইরূপ অর্থ গ্রাকাশ করে,-- 
লক্ষমণসেনের বাঁজ্যারস্ত কাল হইতেই এপধ্্যস্ত 
বংসর গণন! হইয়াছে বটে, কিন্ত সে 
রাজ্য কাল প্রকৃত প্রস্তাবে অতীত হইয় 


গিয়াছে । (১৪) 
তৃতীয় শিলালিপির শেষ পংক্তি ডাঃ 


কীলহর্ণ, যে ভাবে অন্থবাঘ করিয়াছেন, ভাহা 


১২1 00: 458, 03, 0895, 0, 144 
[6 117, 
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00970977676 01 6 1৩17 08 14882070898- 
8078, 611৮ 16615 56591 8৪ ৪ 61106 ০1 0156 
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৪৭৬ 


তাহার পূর্ববর্তীপ্দগের অনুবাদ অপেক্ষা সরল 
ও বিশদ হুইয়াছে। “অতীঠডে' পদ দ্বার! 
লঙ্মণসেনের রাজ্যকাল যে বন্ধ হুইয়! গিয়াছে 
তাহা বুঝিতে কোন ক্লেশ পাইতেই হয় না। 
তিনি আরও বলেন,_-মিঃ বকম্যান ১১৯৮- 
৯৯ খু্।বের মধ্যে মহপাদ বখতিয়ার কর্তৃক 
বাঙলা ওয় ঘটিপাছিল বলিয়া পির্ধাস্ত করিয়া- 
ছেন। তিনি এপন্বন্ধে যখন বলেন শেষ 
ছিনুরাজা লখ্যণিয়া (1,410])1791010% ) ৮০ 
বৎসর কাল রাঞ্জত্ব করিচেছিলেন'।- ইহা 
দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ বুঝা যায়নাধে 
যখন এই ঘটনা ঘটে তখন লক্ষাণসংবতের 
৮০ অব চলিতেছিল,_শ্রীমললঙ্মণসেনদেব- 
পাদ্দানাম্‌ অতীভতরাজো সংবত ৮* হ»* (১৫) 
অবশেষে ডাঃ কীলহর্ণ এই সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য হন। ১৮৯৬ খৃষ্টাবে শ্রীমুক্ 
নগেন্দ্রনাণ বস্থ “ সেনরাঞ্গণের সমক্স- 
নিরূণণ” নামক প্রবন্ধে বল্প।লসেনের রচিত 
বলিক্পা প্রসিদ্ধ দানসাগরের কয়েকটি শ্লোক 
উল্লেখ করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে বল্লালদেন 
১১৪৬ থুষ্টাব্ধে বর্তমান ছিলেন । (১৬) অল্প- 
দিন পরেই পণ্ডিত রামকষ্ণগোপাল ভাণ্ডার- 
কর বোম্বাই প্রেপিডেন্সীর সংস্কত পুথি অন্থু- 
সন্ধানের ষষ্ট খণ্ড বিবরণ প্রকাশ করেন। 
এই বিবরণে খন্লাঠলসেনের রচিত “অন্তত 
সাগর" নামে আর একখানি গ্রন্থের একটি 
দীর্ঘ বিবরণ ছিল। (১৭) ইহাতে ডাঃ ভাওার 


কর যে সকল শ্লোক ভদ্ধত করিয়াছেন 


রণ ১০, পপ 


১৫। 1500. 41076 ৮০1. 102, 
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১৭। £891১01% 0) (176 88810 (07 38081716 
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00706) (0১6 76৮18 1889--915 0,12৬ 


বঙ্গদর্শন ৷ 


[ ৯ম বর্ষ, মাঘ, ১৬১৬) 


তদনুসারে সিদ্ধান্ত হয় যে বল্পলসেন এই 
প্রস্থ ১০৯*শকফে বা ১১৬৮ খুষ্টান্খে আরস্ত 
করেন। নগেক্্রখাবুর কথিত দানলাগরের 
বৃত্তান্ত ইছাঘার1 সমর্থিত হইলে ডা: কীলহর্ণ, 
এ সম্বন্ধে তাহার ধারণ! পরিবর্তন করেন। 
তাঁহার মত পরিবর্তন করিবার কারণগুলি 
ই, 

১) বঙ্গরাজ বল্লালুসন রচিত “দান- 
সাগর? গ্রন্থের ছুইখানি পুথিতে নিয়লিখিত 
শ্লোকটি মাছে, 

“নিণিলচক্রতিলক ই্মদ্বল্ল।লসেন পৃর্ণে। 
শশিনব্দশমিতে শকবর্ষে দাননাগরো- 
রচিত £॥৮? 

এই পুখি ছুষ্টথাঁনর একখানি ইও্িম। 
আফিসে সংগৃহীত হুইগ্লাছে। এখানিতে 
এই সময়নিকপক শ্লোকে উল্লিখিত বর্ষ 
খ্য। সংখ্যান্বারাশড লিখিত আছে। (১৮) 
অপর পুথিথানি শ্রযুক্ক নগেন্দ্রনাথ বস্থর 
বিশ্বকোব পুস্তকালয়ে আছে। এইখ।নিতে 
আরও ছুইটি প্লোক মাছে, তদ্দারা সমগ্ন- 
প্রকাশ আরও বিশদনূপে হুইন্জাছে। 

“বিভগণাঃ শরশিষ্ট। যে 

ভূত দানপাগরষ্ান্ত | 

ক্রমশোহত্র সম্পরিদান্ুপাত্ত| 

বৎলরা পঞ্চ ॥ 

তদ্দেবঘমেকনবতাধিক বর্ষ 

সহত্রারেহহ্িতে শাকে। 

সম্বংসরাঃ পতস্তি 

বিশ্বপদারভ্য চ॥+ (১৭) 


১৮ 28861171815 [70005 02805 08৮519889 
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২ 1 ননদ রচিত অপর একখানি 
গ্রন্থ প্অভূতসাগর” সশ্রতি বোম্বাই গভ- 
যেন্টে সংগৃহীত হুইয়াছে। তাহাতে নিয়- 
লিখিত শ্লোক আছে,-- 

গনবখেন্থবে আরেভে অভ্ভতসাগরম্‌। 
গ্ৌঁড়েন্দ্র কুঞ্জরালানস্তস্তবাহুমহীপতেঃ ॥, 
এইরূপ বিভিন্ন পুগিতে সষয়ের একত! 
দন কিয়! এক প্রকার দি:সন্দেছে বিশ্বাস 


করিতে হয় যে বঝলালসেন ১,৯,-৯১ শক1- 
কার ( ১১৬৮-৯ খুই্টাবে ) বঞনাল ছিলেন; 
্ুতরাং আাক্মণসেন ৯১০৯ এখানের পরে 
বাজ্যারোহথ কবেল 3 কিন্ত তাং কীলহখ 
ইিপূর্কো যে লক্ষণমংবাদিক আ'রস্্কাল 
১১১৯-২* খাবে সিদ্ধান্ত ক'র্ছাছেন তাহার 
সহিত ইহার সামঞ্জন্ হয় ল। :* বন! শ্রীযুক্ত 
নগেন্্রনাথ বন্থ নিম্মলিখিত র জন্ুমান 
কারয়াছেন। তিনি বলেন, “'সখুভারত 


অনুসারে বল্লালসেন যখন হিখিলা-যুছ্ধে 
ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তাহার মৃত্যুনংব!দ্র 
প্রচারিত হয় । এই সময়ে বিক্রমপুরে 
লক্মণসেনের জন্ম হয়”_-এই ঘটনায় বল্লাল- 
মেন এত ক্মানন্দিত হুইয়াছিলেন যে তিনি 
তাহার নববিজিত মিথিলারাজো একটি 
নূতন অন্ধ প্রতিষ্ঠাপিত করেন ও উহ্থা 'লক্ষ্মণ- 
সংবৎ নামে অভিহিত করেন ।” (২*) এ 
_. জন্বন্ধে এ পর্যাস্ত এই যাত্র জান! গিয়াছে 
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আধুনিক বাঙ্গাল! অক্ষরে লিখিত.। মহা- 


চু 


মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরগ্রমাদ শান্্ী এই. 


পুথিখানি দেখিক্স! গুনিয়! আমাকে বলিয়1-. 
ছেন, উহা! ছুই তিন শত বর্ষের প্রাচীন 


হইবে। ইগ্ডিয়া অফিসের পুথিখানিও এ. 


রূপ অক্ষরে লিখিত। (২১) জুতরাং নখেন্্র 


বাবুর, পুথি অপেক্ষা বড় বেশী গ্রামীন 


হইবে না। এসিয়াটিক মে।সাইটিতে 
দানসাগরের যে প্রথি আছে, তাঁহা'& 


আধুনিক বঙ্গাক্ষরে 'লাখত এবং জী 
বিশুদ্ধ । এই পুথিতে কিন্ত পুরো তিনটি 
শোকের একটি নাই, অথচ দেনবাজবংশ।- 
ব্লী আছে। (২২) কলিকাত।- পাথুকিয়!- 
ঘাটার ঠাকুর মহারাজের পুক্তকালয়ে কমার 
একথানি দানসাগর্ের পুথি আছে। এখালি 
১৭২৮ শকাব্ধার (১৮৬ খুষ্টান্দে ) গ্রুতি- 
পিপি। ইহাতে ও উক্ত গ্লোকগুলি লাই। (২৩) 
এইকূপে একই পুস্তকের প্রায় সমসাময়িক 
চা্সিখানি পুথি. পাইতেছি, তাহার মধ্যে 
একখানিতে জমক্সনিরূপক তিনটি শ্লোক, 


আর একখানিতে একটি শ্লোক আছে এবং | 


অন্ত ছুখানিতে কিছুই নাই। এই ব্যাপার, 
লইয়া বিবেচনা করিলে এ গ্লোক- 


গুলিকে প্রক্ষিঞ্ বলিতে পারা যায় এবং 


তাহাতে কিছুই ক্ষতি হয় না। সময়নিকূপক 
প্রথম শ্লোকটিই সর্ব প্রথমে রক্ষিপ্ত হয়, সেই - 


জন্ত উহা! ছুইথানি পুথিতে দেখ! যাইতেছে। 
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কোনখানিতে এ শোক নাই ॥_ 2 2,১৩০ সালা হই? কো 
0) কাঁশ্বীরে রথুনীথমন্দিরে একখানি কথাই স্থিষ্ধ কনা ছাইতে পারে নং যম 
রি াছে। ২০ | এই,কোন পরথির অতি সা 


(২). বোম্বাই গভর্মেন্টের পুর্বে সংগৃ- প্রাণের উপধ নি কষিগা ফোন খোছিত : 
হী আর একখানি খিত পুথি। (২৫) লিপির গ্র-]ণেজ আাবানে অন্দে পবা উচিত 

গে বঙ্জদেশের এসিয়াটিক সোসাইটির হুইরে কি? আতিক অনাগ-খদি-একই+. 
পুথি ॥ (২৬) রূপে বিশ্বীহ্ায ষানেজ উপর নিয় করে, ; 


স্খি ৫). হাযহোপাার বগা শাহীর ভবে তাছাতে নাত কাদা কি আছেন: ২ 


০ 


তাহা খোর স্িপির. 





হু হইছিল পন্ষে লক্ষণ 
সম হইতে উহ 
| অক্ষর অথবা সর্ব প্রচারিত করা হক, এ বং. 
 প্রানীনতার পবক্মণসেলেন অন্ধ” লাগে প্রসিদ্ধ হু 
॥ এন প্রমাণের বলে তিনি তাহার কথার প্রসাশস্বন্ূপ গে 
রা পুৃখির প্রমাণ গুলি খোদিত লিপির জানসিখের উল্লেখ 
ন্‌ করা কোন ক্রমেই উচিত করিয়াছেন; কিন্তু তিনি ছইটি বিষম ল্- 
চা নর তার প্রতি হটিপাত করেন লাই ১3457 
[এত দৃঢ় ভিক্তি থাকিতেও (৯) তিনি যে সকগ খোরিত 


2১২২ ত পরিবপতন করিলেন | উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার 


ডাঃ কীলহর্ণের পুর্ব প্রপ্তাবিত প্রবন্ধ শা বা তব কো এ এ 
ইত যে অংশ উদ্ধত করিয়াছি, তাহা! ট৬৮৪০-৯ 
ঠ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ৫১ লক্ষ্মণ | 8], 
ঞ্ টে ৪ ক. ॥ * চা কি | ০৮৬৭ ২৯ 7 ট. 
মংবতে (১৯৭০-৭৯ ৰ টপ পর ও সি 


এ সা) 
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384০ ছুই শত বৎসর পূর্বে ইংলও 
দ্বেশে গরভূত গ্রতিভাশালী গণিতশাস্ত্র- 
বিশারদ ্ঠার আইজাক নিউটন সাহেব 
. একটি বৃন্তচ্যত আপেল ফল ভূপতিত হইতে 
_ দ্বখিয়। তাহার কারণান্থসন্ধানে ব্যস্ত হুইয় 
: আড়জগতের একটি গুঢ় মহাতত্ব আবিষ্কার 
করেল। তিনি লিদ্ধান্ত করেন যে এই 
বিশাল বিশ্ব মধ্যে যেখানে থে জড়পদার্থ 
জাছে. তাহ! অন্ত সমুদদ্ধ জড়পদার্থকে 
আমকরধণ করে ও উ সম্দয় জভপদার্থ দ্বার! 
'আকুই হইয়া থাকে । এই আকর্ষণ যে এক 
নিদিষ্ট নিয়মান্রসারে হইয়া! থাকে ও এ 
নিক্মটি কি তাহাও তিনি স্বীর অসাধারণ- 
নিণীত তদবধি 
গাশ্চাতাদেশে গাণত ও বিজ্ঞনশাস্ত্রের 
অসাধারণ উন্নতি সাধন হইয়াছে, কিন্ত 
তাহার আবিষ্ুষ্ঠ তত্ব সম্বন্ধে, অগ্থাবধি কেহ 
কোন্‌ বিসন্বাদ'ব| সন্দেহ উখবাপিত করেন 
নাই, বরং নানারূপ পরীক্ষা দ্বারা উহার 
তথা নিঃমন্দেহভাবে গ্রতিপন্ন হুইয়াছে। 
এক্ষণে উহু! বিশ্বের একটি আদিম তত্ব 
বলিয়া গৃহীত হয় ও উহ! দ্বারা অস্ঠান্ত বনু 


গ্রেছি'ভাবালে করেন ॥ 


তত্থের কারণ নির্দেশ ও সামঞ্জন্ত সম্পাদন: 


হইয়া থাকে। 

সা 'আইজাক নিউটন সাঁহেব জড়- 
জগতের আকর্ষণ সম্বন্ধে এই নিকমটি 
আবিষার করিয়াছিলেন যে, ছুইটি জড়বনস্ত 
গরস্পর আকর্ষণ করে ও উহ্বার্দের আকর্ষণী 
| শক্তি উভয়ের দ্রবাসমন্টির (01298) খুণ- 
ফলের সম অনুপাতে ও পরস্পরের দূরছ্ের 


লে 


৯৯৬৮০ সিন সরি ই ূ 


থাকে। তিনি গণিতশাস্ত্ের দ্বারা ইছাও 
প্রতিপন্ন করেন ষে, যদি ছুইটি বস্থ। পরস্পর 
এই নিয়মে আকর্ষণ করে.ও উত্তয় বস্ত 
সংযোগে যে সরল রেখা হয় একটি বস্তুকে 
তাহার লন্বরেখার দিকে মুহূর্তমাত চালাইয়। 
দেওয়া যায় ও অন্য কোন শক্তি বা গতি 
প্রয়োগ ন! হয়, তবে প্র চালিত বস্তি দ্বিতীয় 
বস্তর দিকে ন! যাইয়া অনস্তকাল তাহার 
চতুর্দিকে ইলিপস্‌ (6111256) অভিধেন়্ পথে 
ঘুরিতে থাকিবে। যে ঘুণিত রেখার (কান 
এক বিন্দু হইতে আভ্যন্তরিক দুইটি নির্দিষ্ট 
বিন্দু পর্যাস্ত-ছুই সরল রেখা সংযোগ করিয়! 
দিলে এঁছুইটি. রেখার সমষ্টি অপরিবর্তিত 
থাকে তাহাকে ইলিপমস্‌ (10159) বলে। 
এই আকর্ষণী-শক্তিবলে, ও কোন অভান্ব- 
নীয় শক্তিতে উক্তরূপে ক্ষণিক আদিম গতি- 
প্রয়োগে, পৃথিবী স্থধ্যের চতুদ্দিকে ইলিগ্মা 
অভিধেয় পথে ভ্রমণ করিয়া! থাকে ও যদ্দি 
অন্ত কোন শক্তি ঝ গতি প্রয়োগ ন! করা! 
হয় তরে অনস্তকাল এইরূপ ভ্রমণ করিতে 
থাকিবে। শুধু পৃথিবী কেন, গ্রহাদিও এই. 
নিরমের বলে আপন আপন পথে ভ্রমণ 
করিয়! থাকে । 

পুরাতন সংস্কৃত গ্রস্থাদি পাঠে জামা যায় 
যে, স্তার আইজাঁক নিউটন সাহেবের আবি- 
কারের পূর্বে ভারতবর্ষে যে এ সকল কথ। 
একেবারে জান! ছিল না তাহা! নহে। অতি 
প্রাহীনকালে বৈদিক খধিগণ জানিতেন যে 
পৃথিবী ্র্য্যের চারিদিকে ভ্রমণ করে সি ্‌ 
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নউটুন সা হব 


পরমাণু কিঅর্ধেৰ বাবহা 
গ্রথমে বল! আবস্তাক ) কি এ 
এটম (৮০৮) বলে পরমাণু রথে 
বুঝিতে হইবে না। গত ১৯শে জানু 
তারিখে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের জায় 
পণ্ডিবর শ্রীবুক্ত কিশোরী লাল সরকার 
মহাশয় মহর্ষি-কণাপ্দককত পল 
বুঝাইর! দি্সাছিলেন । তিন মহত: 


পর্বে কগাদ ২ [রর নিষ্র না 


চা 


১৮ ১৬০. ১ ৮ সা 
| আপা নহে। 


লে আহ কোন গতর পদাথের না ধার ২ রী 


২ অ' সস্ট৯শি আকার প: 


৪৬, রঃ 





্া আজ এল নার্ রুরু 


8৮২ ৃ - বঙজদ্শন॥. [৯ম বর্ষ, মাথ, ১৩১৬) 


পরঙ্গাণুর দ্রব্যদমত্টি এক। এক পরমাধু মাগুর আকর্ষণ গ্রথমোক্ক শক্ষির দ্বিগুণ, 
হইতে অনা পরমাণু বিভিশ্ন আয়তন ঝা অতএব তিনটি পরমাণুর সহিত দৃক্ষিণদিকের 
বিভিন্ন ভ্রব্যসম্টরি-বুক্ত নহে । ইংরাজিতে সংযুক্ত পর্মাগুর আকর্ষণশক্তি তিন বার 
ধাহাকে এটঝ (৫৮০7) বল!যায়। তাহা! এ দ্বিগুণ শক্ষিটি যোগ করিলেই গাওয়! 
তাদুখ নহে । এক পদার্থের এটম (০৮7) ও ঘযাইবে। অর্থাৎ প্রথমোক্ত শক্তির ছয়স্ুণ 
অন্ত. পদার্থের এটমের ভ্রব্যসম্ি এক নহে । হুইবে। তবেই দেখা গেল যে বামে তিনটি 
তচ্জন্ত পরমাণুশব্দের এটম (85০০) বুঝিতে ও দক্ষিণে দুইটি পরমাণু একত্র সংযুক্ত 
গেলে ভ্রমোৎপাদ হইবে । এই নিয়মে দ্রব্য করিয়| রাখিয়া দিলে তাহাদের পরস্পর 
লমষ্টির গুণফলের লমান্থগাতে, বা দূরত্বের আকর্ষণশক্তি তিন ও ছইক়েনু গুণ্ফল ছয়- 
বর্গফলের বিপরীত অনুপাতে জড়বস্তর গুণ বৃদ্ধি হইয়া গেল। এই রূপে ধদি বাম 
আকনের ভাসবুদধির কথা কিছুই বল।হইল দিকে সাতটি সংযুক্ত পরমাণু ও দক্ষিণদিকে 
লা জ্কাহা গাথতশান্ের মাছায্যে এই মরল নয্পটি সংযুক্ত পরমাণু রাখ! যায় তবে বাম” 
নিরম হইতে 'প্রত্িপাদ্ত দিকের প্রতোক পরমাণুর সহিত দক্ষিণ- 
এক্ুণে মন্দে কর যে, বামদিকে একটি দিকের সংযুক্ত পরমাথুটির আকর্ষণ সর্ব 
গরমাণু আছে ও দক্িণদিকে তথ। হইতে প্রথমোক্ত শান্তর নয়গুণ। বামদিকের মাতটি 
একছস্থ পরিমিত দুরে জার একটি পরমাণু পরমাণু থাকাগ্স "সাতবার নয়গুগ শক্তিতে 
ছে! আমর! বে আক্ষগ্র নিয়মট বলি, অর্থাৎ তেষাট্রগুগণ শক্ষিতে এ দুইটি বস্ত পর- 
মাছ তঞ্জলারে বামদ্রিকের পরমাণুটি দক্ষিণ স্পর আকর্ষণ করিবে। কিন্তু গরতোক দিকে 
ফ্রিকের গরমাখুকে ৪. দৃক্ষিণদিকের -পর- সংযুক্ত পরমাণুমংখা। যত বেশী হুইবে এ 
মঞউহকহ গারয়াপুডক না শক্তিতে দিকে স্থাপিত বস্তটির ড্ব্যসমন্টি পা 
 ক্সাকর্ষণ করে এবং ্ উত্তম ১শকির সম্মি. ততই বেশী হইবে. অতএব যদি প্রতি 
লনে এ দুইটি পরমাণুর পরষ্পুনধ, ভা ৫ পরীধুকে অপরিবপ্তিত রাব- 
শক্তি উদ্ভূত হয়। গরে কল্পনা/কর যেন, “ ১ শক্তিতে আকর্ষণ করে তবে 
দিকে যে পরমাণুটি »আছে তাহার স্থলে দঃ পরিবর্তন না৷ হইলে উভয় বস্ত্র 
দুইটি পরমাণু সংযুক্তভাবে রাখ! গিয়াছে। ড্ব্যসমষ্টরির গুণফলের সম অনুপাতে তাহা" 
৷ ক বামাদকের পরমাণুটির সহিত দক্ষিণ- দের আকর্ষণশক্তি পরিবন্তিত হইবে । অর্থাৎ 
কের এই সংযুক্ত পরমাণুটির আকর্ষণ যে শ্মার আইজাক নিউটন দাছেবের নিয়মের 
শক্তিতে হইবে তাহ। পুর্বোক্ত আকর্ষণশান্তির প্রথমাংশটি আমাদিগের নিয়ম হইতেই 
॥. কারণ বামদ্বিকের পরম।ণুর সাহছত প্রতিপন্ন করা গে । 
 দ্বক্ষিথদিকের প্রথম পরমাণুর যত আকর্ষণ দ্বিতীক্স অংশটিও গ্ররূপে সহুঞ্জেই গর্ত- 
দ্বিতীর শরমাণুরও ঠিক ততই আকর্ষণ। পন্ন হইবে । মনে কর ছুইটি নিদিষ্ট দ্রবা" 
তবেই ছুছাট পক্ষমাণু থাকায় আকর্ষণ দ্বিগুণ সমষ্টিযুক্ত বস্ত ছুই হস্ত ব্যবধানে রাখা গেল, 
.. স্থইল। পুনরায় কল্পন! রর যে দক্ষিণদিকে যদি একটিকে অপরের অভিমুখে সরাইয়! 
 ছুইটি সংঘুক্ত পরমাণু আছে ও বামদিকে .লইগা! একহত্ত ব্যবধানে রাখা! যায় তবে 
_ ধীনূপ তিনটি সংযুক্ত পরমাণু রাখ! গিয়াছে, বামদিকের বস্থট পূর্বে যত শক্তিতে দৃক্ষিগ 
্‌ এক্ষণে উহ্থাদের পরম্পর আকর্ষণশক্কি সর্দ- দিকের বস্তটিকে আকর্ষণ করিতেছিল 
 গ্রথমোক্ত শক্তির ছয় গুণহইবে। কারণ এক্ষণে বাবধান অদ্ধেক হইয়। যাওয়ার 
পুর্বে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে বাঁদিকের একটি তাহার দ্বিগুণ শক্তিতে দ্বিতীক্প বস্তাটকে 
সাহাগিনারি দক্ষিণদিকের সংযুক্ত পর- জাকর্ষণ করিবে। তাহাতে আকর্ষণণ্পক্কি, 





সিজার জ 


গুণ করিয়া দিলে নবমাংশ হইয়া যাউবে। 
 কর্থাৎ যে অনুপাতে বাবধাল হাসবৃদ্ধি হয় 

ববর্গফলের বিপরীত গ্ন্থুগাতে 
স্বাকর্ষণশ্জিরও বৃদ্ধি ও ভাস হইয়! থাকে । 
সতএব জার আইজাক নিউটন মাহ্ছেবের 
র দ্বিতীক্স ংশটিও '্রতিপঞ্ করা 


রি সাহেবের পট অপু জড়- 


৯২ ডা বিভা হ 


রূপে আন্ত একটি পন্মাণুও 


আর্ট হইঞ্জ। গ্রথমোক্ত ১৮৯৫ 
স+৯৫ দুগ্ধ হইত, কেবল মিলিত পরঃ 
দ্রব্যসমষ্টি ভিন্খণ হুইাত- মা হে 
পরমা দুরে আছে ভাঙার খা 
এরূপ মিলিত ও লুগু হইয়া যাইত, ৮১ 
নিকটে আতা বেশী ৪১৯৫০ 


নধপে এই বিশাল জগৎ এক মা, 
গ্াজারে পরিপত জট. 


চটি 


মত স: 8.৬ - 
নিক টি ৮৪0 রি 





মিরার) বার এড শি 
তস্য দাতা ও গৃহীতা মিলিয়া 
॥ এটা যাইত | ব্রাঙ্মণ-চঙ্ডাল। 


হিন্দু ইংরেজ-করাসী ৮০ 
হই হণ ঠা প্রতি 1 
সণ হস্তী এভতি স্ধী 


৮ নী 


॥0 ছা 


্ছ 


রা ৩ 


ন 
রি যে ইহার অননগপ টোন ্ 
আছে, ও তাহাও হে এই নিয়মের গ্তাক় 
কোন নিয়মে গরিভালিত, আমর! আমর! রা াহ রে 
কতন্ক কতক, আভাস ০ . 
গেলে তালখ4। কাখক। যায় । মনযা- বে যর ূ 


গুঢ-ততদ্শী অমর করবি ৪ 


টা মহাশয় ২১৮৬৪, স্ক১১ | 








৮৬ 
কেরলমাআ নবীনচন্্রেরই শ্রেষ্ঠকাবা নহে, 
বাঙ্গালার ফাব্াসাছিতো ইহা অতুলনীম্ক। 
কুরুক্ষেত্র যেকোন মহাকবির গৌরবশ্বরূপ 
হইতে পারিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 
অনেকে নবীনচন্ত্রকে “পলাশীর যুদ্ধের কবি 
খ্বলিয়াই জানেন। কিন্তু 'কুরুক্ষেত্র'ই 
আমাদের মতে নবীনচত্ত্রের শ্রেষ্ঠ গৌরব। 
“পলাশীর যুদ্ধে তরুণ-কবির কণ্ঠে যে 
উদ্দীপনার সঙ্গীত উঠিয়াছিল, কুরুক্ষেত্রের 
গম্ভীর ঝঙ্কারের সর্পে তাহার তুলন! হয় না। 
“পলাশী'র কবির দুর্জয় হৃদয়বেগ আগ্নেয়- 
গিরি অগ্রিশিখার মত বাহির হুইয়া! পড়ে. 
জালাময়ী বিছাত্গ্রভার ন্যায় ইহার জে।তি 
ল়নকে ঝলসাইয়! দেয়। কিন্ধ কুরুক্ষেত্রের 
জজীতবঙ্কার গম্ভীর-"মঘ-গর্জন-তুলয। ইহার 
কব অবাতবিক্ষুন্ধ সমুদ্রের হ্যায় বভুদুর- 
[ব্তত-শাস্তিযগ়্_স্থির-_'অচঞ্চল, হৃদয়ে কি 
রান্‌ খান্ডীর্ষেযর ছায়া! সঞ্চার করিয়া দেয়। 
ুজাশী' তরুণ-হৃদয়ের রক্তকে উত্তেজিত 
কারর। তলে, কুরুক্ষেত্রের পরিণত কবিত্ 
হ্যঞকে গভীর সৌনারধযোের রসে ডুবাইয়া দেয় 
*গঞজাশী'র তরুণকবির অক্কিত চিত্র বর্ণের 
উদ্জ্রলতায় নয়নকে- মুগ্ধ করিয়! দেয়__কুরু- 
ক্ষেত্রের দক্ষশিল্পি্ন অক্ষিত চিত্র কলা 
কৌশলের পূর্ণ-উৎকর্ষ, সমস্ত হৃদয় তাহার 
মধো পরিপূর্ণ ,তৃপ্বি লাভ করে। কবির 
“রৈবতক*, 'এভাম' ও “কুরুক্ষেত্র পলাশীর 
যুদ্ধের ন্যায় বাঞগালাদেশে সমাদৃত হন নাই, 
_ তাহা আমর! জানি ।| কিন্তু জগতের অনেক 
_মহাকবিকেই তাহাদের সমসাময়িক সমাজ 
বুঝিতে পারে না তাহার! তাহাদের সময়ের 
ব্ছপুর্ববে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। মহারুবি 


টি  _ স্পার্ম. নু মম নিচ 
নি এ 


বঙজদশনি। 


সর 


[ ৯ম বর্, ফান, ১৩১৬।, 


মিল্টনকেও সামান্য মুল্যে “প্যারাডাইস্লষ্টরের 
সত্ব বিক্রয় করিতে হইয়াছিঘ। কিন্তু কবির 
টি কখনও শিক্ষণ হয় না। যেসতা ও 
সৌন্দর্যোর দান কৰি রাখিরা হান__তাহা 
অবিনশ্বর। তাই আমাদের আশ! আছে 
নবীনচন্দ্রেরে এই কাবারয় আধুনিক 
বাঙ্গালীর নিকট সমাদর লাভ ন! করিলেও, 
ভবিষাতের বাঙ্গালী ইহার গৌরব নিশ্চয়ই 
বুঝিতে পারিবেন । 

“অবকাশ-রঞ্জিনী'র কবি নিজের মধোষ 
আবদ্ধ। নিজের স্ুুখ-হু'খের বোঝা লইয়া 
তিনি বিত্রত। সমাজ ও দেশের গ্রতি 
তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছে বটে; কিন্তু তা! 
আত্মপ্রেমেরই নাদাম্তর--আত্মপ্রেমেরই 
পারিপাশ্থিক মাত্র। আত্মপ্রেমেরই আলোকে 
তরুণ কৰি দেশকে যতটুকু দেখিতে পাইয়া 
ছেন ততটুকুই তাছার কথ! বলিয়াছেন। 
তাই যৌবনের স্থখ-ছুঃখ, পূর্বিরাগ ও বিরহের 
কোমল উচ্ছাস, তরুণহ্বদয়ের বেদনা ও 
নৈরাম্তের কাহিনী-_এক কথায় নিজের 
ছোট জগতেয় মধ্যেই 'অবকাশ-রঞজিনী'র কৰি 
আধকতর আবদ্ধ। 
রঙ্গম হী'র কবি স্বার্থকে অনেকটা! অতিক্রম 
করিয়্াছেন। নিজেকে ছাড়িয়া দেশের 
গ্রতি তাহার প্রেমের জোত সম্পূর্ণ ফিরিয়া 
গিয়াছে । নিজের ছুঃখ ভূলিয়! দেশের 
ছুঃখেই পলাশীর কবি কাদিয়/ছেন। নিজের 
খুলি সামির গৌরব ও দশ 
কজনাতেই “রঙ্গমতী”্প কবি আনন 








পাইয়াছেন । “রৈবতর', কক্ষে ও | 
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ধহগ মর পু 
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একদিন হিসি সমস্ত জগতের ছঃখ মো 
করিবার জন রাঙা, উর 1 
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পণ পাইকেছন, তা পদ খাত 
( কবি এই জুন্দরকে লাভ ধানে মগ পাই হী উত্রকর » 
তাহাকে এই প্রকাশের মধ্যে পৌন্দর্থা নদ ও 
জন্যই সাধনা করেন সৌন্দর্ঘ্যাকে সানরণে টাই ২ 
তে, পতোক চগযো্ছগ পারেন না। কেহ হা কে ূ 





শ্রেণীর কৰি । ভবভৃতির সঙ্গে এই বিষয়ে 
আমর] তাহার যথেষ্ট সাদৃঠ দেখতে পাই। 
তিনি ভবভুতির মত করুণ, শান্ত ও 
গম্ভীএররই অধিক প্রিন্ন; করুণ, শাস্ত ও 
গন্্রীরের বিকাশেই তিনি সুলিপুণ | ৮ করুণ 


চিত্রে ভবভূতি অদ্বিতীয় । - জনস্থানে সীতা 


9 রামের সঙ্গে জশ্রু-বিসর্জন না করিয়! 


কে থাকিতে পারেন? নবীণচন্দ্রঙ করুণ 


চিত্রে ভবভূতিরই মতন স্নিপু । "পলাশী'র 
জাতীয়-শোককাবোই তরুণ কবি ইহার 
পরিচয় দিয়াছন। কিন্তু কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য 
“কুরুক্ষেত্রে'ই তাহার এই ক্ষমতার পুর্ণ 
বিকাশ । “কুরুঙ্গেত্র' এক অতি অপূর্ব 
শোককাব্য। চতুর্দশ, পঞ্চদশ, যোড়শ ও 
সগ্চদশ সর্গ পড়িতে পড়িতে বোধ হয় অতি 
পাধাণেরও হৃদয় .বিগলিত হইয়া যায়। 
নিজে না কীদিঞল অন্যকে কেহ কীদাইতে 
পারে না, ইহা! অতি পুরাতন ও সতা কথা। 
কুরুক্ষেত্রের পবিত্র ক্ষেত্রে কবি অশ্রু বিসর্জন 
করিয়াছিলেন ; ইনার প্রত্যেক শব্দ, 
গ্রাত্যেক অক্ষর কবির সেই অশ্রুতে সিক্ত 
রহিয়াদছ। তাই কুরুক্ষেত্রে আমাদিগকে 
কীাদিতে হুয়--কবির সঙ্গে সমবেদনার অশ্রু 
ফেলিতে হয় । করুণের ন্যায় শান্ত চিজেও 
নবীনের অলীম ক্ষমতা । উত্তেজনা অপেক্ষা 
শাস্তির সক্গীতেই তিনি সমধিক নিপুখ। 
পলাশীর তরূণ কবির ওজস্থিনী সঙ্গীতে 


 শ্খমনী-ভিতরে রক নাচিক়! উঠে বটে। 


/ 






কিন্ত পক্ষ বখন রৈবতকের সমুদ্রণীরে 
-ধ্যাসাশ্রমে আমরা নবীনচন্তের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করি তখনই তাহাকে প্রকৃতূণে 
বুঝিতে পারি। প্রভাসের সমুদ্র 





জলে 
[ ৯ বর্ষ, ফান, ১৩১৬।- 
যে শেষ শীঙার অভিনয় দেখি - তাহাতে 
ধ্বংসের 'অবসাংদর মধোই আমাদের সবাক 
একটা! নিশ্খুল শাস্তিতে আ।চ্ছয় ₹ 
কুর্ুক্ষেত্রের বিশাল সমরক্ষেত্রে, 
উপরে মহাভারতের প্রতিষ্ঠার, 
ঝটিকা-বিক্ষুন্ধ অরণ্য-ভীষণ গিরি প্রকৃতির 
বর্ণনায় নবীনের চিত্রের্ান্তীর্য আমরা 
অনুভব করিতে পারি। অমিতাতে একই 
শক্তি ছ্ধিক পরিদ্ক/ট হইয়াছে । ষে 
মহাপুরুষের মহতী কাহিনী ইহাতে কর্তিত, 
কবির গম্ভীর সঙ্গীত তদনুরূপই হইয়াছে! 
ভাষার ভিতর দিন! সৌন্দর্যোর বিকাশ 
বড় কঠিন কজ। -সৌন্দর্ঘ্য মনোজগতের 
জিনিষ,ভাষা জড়জগতের । সৌন্দর্য চৈতন্ত--. 
ভাষা জড়। জড়কে ভেদ করিয়া চৈতন্যাকে 
পরিদ্ব,ট কর! অতি ছুরূহ কার্ধয। যেকবি 
এই ভাষাকে এই জড়ফে যত আয়ম্ব করিতে 
গারবেন তিনি তত রুতী। যে চিব্রকর 
বর্ণকে যত অতিক্রম করিভে পরিবেন, 
ভাবকে ততই তিনি জাগ্রত করিতে পান্ধি- 
বেন। অক্ষম কবি ভাষাকে অতিক্রম করিতে 
পারেন না; ভাষাই তাহাকে পরাস্ত করিয়া 
ফেলে। নিপুণ কবির ভাষা, তাহার ভাবের 
সহচর বাছুন মাজ্জ। ভাষার সাহার নিকট 





“মরুর রবে যথা নাচে কালফণী'। 
এই যে ভীবাক নাঢাউবাগ ক্ষামত।, এই ছে 
ভাষার ভিতর যৌন্দধ্যের প্রতিধরনি, এই. 


ক্ষমতা নবীনগর ভিতর সমধিক শরিস্ষ;ট 


দেখিতে পাই।. পলাশীর সুদ্ধবর্ণন! ক্দতি 
এসি ও সবদলবিদিত। নবীন ষখল 


7 & 


9৪৮৪০০০ 7 এ ৮০, ১) ৪ 
১৯শ সংখ্যা। ] কবিবর অবীনচন্দ্র সেন। ৪৯১. 
জিটশের রণবাগ্ত বাজিল অমনি, জয়া বখন "নারী কহিতেছেন, খন 
কাপাইয়া রণস্থল কাপাইয়! গঙ্গাজল শ্থুলোচন! শুনুন 'শার না শুনুন, নবীনের 
_ ক্ষাপাইয়! আআবন উঠিল সেধ্বনি। ভাষা ভক্তিপ্রণতা শিষ্যার ন্যায় স্মৃতদ্রা- 
চিল দৈনিক রক্ত ধমনীভিতরে ; দেবীর পদতলে বমিরা যেন "নারীধর্ম' শিক্ষা 
হাতৃকোলে শিশুগণ করিলেক আন্ফালন করিতেছে-__ “টা 


উৎসাহে বগিল রোগী শঘ।ার উপরে । 
তখন বাস্তনশিকই যেন জআম্রা “ভ্রটিশের 
রণবাদ্য' গুনিতে পাই; “আয্ববন”, ও 
'গাজাঁজল” কীাপাইয়। “রক্ত ধমনী ভিতরে 
নাচিয়া উঠে ও উৎসাহে বুক পূর্ণ হইয়া 
যায়। 'রঙগমতী'তে বীরেজ্জের যুদ্ধবর্ণনায়ও 
আমর! এই উৎসাহ অন্কভব করি। 
আবার যখন নবাবশিবিরে উপস্থিত হইয়া 
গুলি 
“রিবসন! লো স্ন্দরি, স্থরাপাত্র করে 
কোথা যাও নে:চ নেচে? নবাবের কাছে? 
যাও তবে সুধা হাসি মাথি বিশ্বাধরে, 
ভুজজিনী সম বেণী ছুলিতেছে পাছে। 
তখন যেন নৃতাশীল! বিবলনার বীতৎস দৃষ্ঠ 
ষন্মুখেই দেখিতে পাই। 
কখনও বা নবীনের কবিতা! হরিপ্রেমে 
উন্মন্ত--বৈ 1গ্ আত্মহার1! 
কালা হইয়াছে গোর! জীর্ণ-বাদ পীতধর!1, 
হয়েছে মোহনবাশী দণ্ড বৈরাগীর, 
চন্দন হয়েছে ধুলা £প্রমে গোরা আত্মহারা 
নঞ্সনযুগলে ধার! প্রেম জাহৃদীর | 
'হুরিরোল !হরিবোল' ! নাচে গোরা বাহুতুলি 
- শখুলায় সোনার অঙ্গ ঘায় গড়াগড়ি । 
পড়িতে পড়িতে 'পুণাবতী' শৈলজার মত 


আমরাও হরিপ্রেমে উন্মত্ত গৌরাঙ্গকে 


হইয়া উঠে ! ৮ ৯.1 


না দিদি, আমরা নারী বিশ্মজননীর ছবি 
আমাদের শক্র মিআ নাই 
করিষার ধারা লম আজন্র জনশী-প্রেম 
সর্বত্র ঢালিয়! চল যাই। 
মিক্রকে যে ভাল বামে সকাম সে ভালবাস 
সে তক্ষদ্র বাবলায়ছার, 
শত্রু মিত্র তরেযার অমভাবে কাছে প্রাণ 
সেই জন দেবতা আমার ! 
কি শাস্ত--কিগন্ভীর--কি মহুতী বাণী !ইছার 
ভিতর দিয়া যেন বিশ্বজননী-নূপিণী স্ুভদ্রার. 
মূর্তি আমাদের অন্তরপটে তালিয়! উঠ! 
যেখানে পতি-বি:য়াগ-বিধুর্। বালিকা 
বধূ উত্তর! মর্শভেদী বিলাপ করিতেছেন, 
নবীনের ভাষাও সেখানে তার সঙ্গে কাঁদিয়া! 
আকুগ! তাহার প্রতি অক্ষর যেন অশ্রতে 
সিক্ত হইয়া! গিগাছে! | 
“দেব! কহ এক-বার,.. .... 
তাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার 1... 
তাহার পুতুঙ্গ-খেলা নাহি ফুরাইতে নাথ 
ফুরাইল জীবনের খেলা কি তাহার... 
ভাঙ্গিগমাছে কপাল কি তব উত্তরার 
চে চি রঙা ঙ্ 
সমরে যাইতে আজি শুলাগ্রে ছি'ডিল ছার 
রহিয়াছে সেই হার»অঞ্চলে আমার, 
উত্তর! কি সেই হার পরিবে না আর? 
শিবিরে সজ্জিতা বীণা এখনো! রয়েছে পড়ি 
উত্তরার বীণ!টি কি ঝাঁজিবে না আর 1... 
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ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তত উত্তরা? 
ভূমি উত্তরার হাসি ফত যে বাসিতে-ভাল 

মুছাইলে এইদরূপে মেহাসি কি তার? 

ভাঙিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার ? 

য় রা রী ০ 

ক দদ্লাময় ! দয়া কর ছুঃখিনী কন্যায়! 
নহে যুগ নহে বর্ষ কেবল ছয়টি মাস 

লিখিলে কি এই স্বর্গ কপালে তাহার ? 

ভাঙ্গিয্াছে কপাল কি তব উত্তরার ?” 
এ বিলাপ শুনিতে গুনিতে আমন] পার্থের স্যাক 

শোঁক-বাম্প রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি ন1। 

কিন্তু হায়, উপামক চিরকালই দরিদ্র! 
পা যাহাক্ষে পাইতে চায়, সে যে চিরক,'লই 
দয় বলিয়া বোধ হয়! প্রাণের দেবতা?ক 
' চিরদিনই পাইতে আকাজ্া, কিন্ত হায় 
তাহাকে ধরিয়!ও যে ধরিতে পারি না! 
কৰি চিরকাল লৌন্দর্যাফে পাইতে চায়, 
লৌন্দর্যয সম্পূর্ণদূপে ভাহাকে ধর! দেয় কই? 
চিত্রকর চিরদিনই ভাবকে জাগ্রত করিতে 
চাছেন, কিন্ত সে চিরদিনই লুকাইয়া লুক- 
ইয়া বেড়ায়। এই যে গ্রক্ৃতি, এই যে 
সৌন্দর্যের বিকাশ, এও ত চিরদিন সেই 
সাক্ষ্যই দিতেছে । চিরদিনই এ যেন 
কাাকে প্রকাশ করিতে চাহিতেছে সে যেন 
সম্পূর্ণ প্রকাশ হইয়া উঠিতেছে না। এই 
স্ব্ণয়বিকর--এই সান্ধ্যগগণের সিন্দুর মেঘ- 
মাল1-_-এই পূর্ণিমার ফুল্প-পুম্প-আভরণ-_-এই 
নীল আক্াশ--এই উন্মত্ত জলধি এই চিত্রে 
কাহাকে যেন অঁ(কিতে চাছিতেছে !--সম্পূর্ণ 
আফিয়া উঠিতে পারিতেছে কই? এইফে 
প্রন্কতির অন্তরে 'আহুনিশি একটা ব্যাকুলসঙ্গীত 
ধবনিস্ত হই! উঠিতেছে !--কাহার গান 


খাব গনি । 


[ ৯ম বর্ষ, ফাল্গুন, ১৬১৬ । 


ধেন সে গ্লাছিতে চাঁছিতেছে। কিন্তু সম্পূর্ণ 
গাওয়া হইক্েছে দাঁ-বীণার ভা অর্থ পথে 
থামিয়! যাইতেছে! জগতের সমন্তই হেন 
অর্ধেক! অর্ধেক দেখা বায়, অর্ধেক চিরঝাজই 
দৃষ্টির বাহিরে থাকিস ঘায়। আর্ক গাল 
গাওয়! হয়--আদ্ধক অলম্পূর্ণ থাকিয়া যাঁয়। 
কবি যে অন্ত হ্ন্দরের কথা বলিতে চান, 
তাহার কেবল অদ্দেক যেন বলিতে পারেন, 
অদ্বে্* অকথিত থা কমাধায়। চিত্রফরযে 
মহানের চিত্র গ্রতিফলিত করিতে চান-. 
তাহার অর্ধেক যেন কেবল তুলিতে উঠে, 
অদ্দেকই চিত্রকরের হৃদয়ে থাকির! যান্স। 
করবি কেবল বর্তমানের কথা--কোন বিশেষ 
একটি ঘটনা বা বিশেষ একটি সোন্দর্যোর 
কথ। বলেন না; কিস্থু এই বর্তমানও 
বিশেষের মধা দিয়া তখন কিছু বলিতে চান, 
যাহ! সর্বকালব্যাপী--সর্ধস্থানব্য/পী ; যাস 
বর্তমানের ঘাঁছ। অতীতের__যাহা! ভবিষাতের; 
যাহা চিরসুন্দর-_ঘাহ! চির-আনন্বময় ! 
অদ্ধেক তিনি বলেন__-আ'দ্ধক আমি বলি। 
কবি যে বীণার সাধনা করিতেছেন, আমার 
মধ্যেও ত সেই সৌন্দর্যোর বীণ। আছে! 


তিনি তাহার বীণার তার এমন কনিয়া 


আঘাত করেন-যাহাতে আমার হাদয়ের 
বীণার তাবু বাজিয়া উঠে !-_সে দে এফ 
স্বরে বাধা হইয়া আছে। সমস্তখানি কবি 
বাজাইলে ত আমার হইত ন। আমার 
সৌন্দর্যকে ক্সামি পাইতাঁদ না, আমার 
আনন্দকে আমি অনুভব করিতে পারিস! 
না! তাই কবি কেবল অর্ধেক বাজাইয়া 
দেব। তিনি কেখধ আতাষ দিয়া দেস-্" 
পূর্ণতা আমি করিয়, লই । এই খেজাভ।ল: 


১১ সংখ্যা। ] 


লেয়াঞ্জ মতা, এইচিই কবির বড় ক্ষমতা, 


জুয়া কবি সন্থল অল্ল। তাহার বাহ। কিছু 
€লে বলিয়া! ফেলে; তাহাতে আমার আনন্ব 
হন্স দ1। প্রতিভাবান কবি সমন্তটকু 
বলেন লা আমান ভন্য অভ্রারিঘা দেন। 
লবটুকু অক়্। ফেলেন না, আমার তুপি- 
কাজ জন্গ অবসর রাখেন। তিনি আমাকে 
কেবল কবিত। গুনান নায় কিল্তু আমার 
লিদ্রিত কবিত্বকে জাগ্রত করিয়া তুলেন। 
অন্য এক জনকে যে কবি করিতে পারে, 
দেই ভ বড় কবি। এই ধে জাতাল 
নেওয়ার ক্ষষতা--এই বে অন্টের কবিত্বকে 
জাগ্রত করিবার ক্ষমতা, এই ক্ষমতা নধীন- 
চরের আছে। তাই তাহাকে ঘড়কবি 
বলি। নবীনচঞ্রের কবিতাবু মধ্যে একট। 
শৌন্দধ্যে। ব্যাকুপন্কা, একট! অতৃঙ 
জাত ছায়া সর্বন্র দেখিতে পাই। 
পর়িষ্ে পাঁড়তে হনে হয় ঘেন কনিকি 
বর্পতে চাহিতেছেন, সশখানি বপিতে 
পাপিতেছেন না। এই ক্রুদ্র--এই বর্তমান 
এরই বিশেষকে ছাড়িয়া কিষেন অনস্তের 
দিকে যাইতে তাহার শাকজ।। চপি- 
পিক হইতে ক্ষ আোতম্বতী যেমন এক 
অলস্ত সমুদ্রেরই দিক ধাবমান 
তেমনি কবির সমস্ত পিচ্ছিন সৌন্দর্য যেন 
এক অনন্ত সুন্দরের দিকে ধাবিত হইয়াছে। 
এই স্থদন; কাল, সযাঞ, দেশ, সমগ্র জগত--. 
সমস্ত লি! এক স্থানহীন কালহীন মহান্‌ 
সতত দিকেই যেন তাহার গতি দেখিতে 
পাই। এই বে প্রক্কতিন্ন অপূর্ণ সৌন্দর্য, 
ইহাতে ঘেন আর তৃত্তি হয় ন|; কিএক 
অঞ্চয় সৌন্দর্যের সিদু আছে, তাছাকেই 
হ্‌ 


হয়)__ 


কবির নবীঞচন্দ্র সেন। 


চি 


পাইতে ইফ্ছা! হয়! এই যেজগতের ভুজ 
প্রেম, ইহাতে হায় ভতবিয়া উঠে না”.. 
“অনভ্ভ এ বিশ্বছাড়ি, কি যেন অনন্ত জাছছে। 
প্রেম সিন্ধু সেই দিকে ধায়!” 
পাশ্চাত্য সত্যতার আোত বহখন গ্রাদল 
বেগে আমাদের দেশের উপরে আসি 
আঅঘ/ত করিলাছিন্গ, তখন তাহা প্রতভাধ 
সমান্ধ ও লাহিতোর সর্বত্রই পরিলক্ষিত 
হইয়াছিল, ইহ। আমর! বলিয়ছি। পেই 
মবষে ধর্দি আমর! আমাদের সাহিতাকে 
গশ্চাতা সাহ্ত্যি হইতে সম্পূর্ণ বিধু্ত 
করিয়া রাখিতে চাহিতাষ, ভাহ! হইপে 
আমানের মঙ্গল হইত না। ভাধকে রুক্ষ। 
করিবার পরিধর্তে আমরা তাহায় ধবংপই 
সাবন করিতাষ। আামাঙের গৌরবাস্থিত 
মাতৃভাষার অস্তিত্ব থাকাই হন্নত কঠিন 
হইত। কিন্তু ধন্স আমাদের তখনকানু 
সাহিতোর কর্ণধারগণ! তাহারা এই 
নির্বন্ধিহার পরিচয় দেন নাই। পাশ্চাত্য 
সাহিত্যের সঙ্গে বগভাষার সমন্থপ্প করিতেই 
তাহারা চেষ্ট। করিয়ছিলেন। ইংরাজী 
সাহিত্যের যে অতুল সম্পদ, তাহ হইতে 
মাতৃভাষাকে বঞ্চত করিয়া! আঙ্ুদায়তা 
ও অদুরপশিতার পরিচয় দেন লাই। 
তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন ষে, 
কেবল মুত সংস্কতভাবার শুখ(পেক্সী 
হইয়া ছুহিত। বঙ্গতাষার চলিবে না 
বর্তমান সত্যজগতের একট] প্রাণষয়, 
জীবস্তভবর সঙ্গে তাহার সখিত্ব করিতে 
হইবে। কাব্য-স|ধিতেত মণুহ্দন প্রথমে 
এই পথ প্রদর্শন করেন। তিনি বহুভ।বা- 
বিৎ পণ্ডিত স্িপেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের 


৪৯৪ 


খেন্জমন্ত এশ্বধ্যের পরিচগ্ধ তিনি পাইয়া 
ছিলেন, তাহ দ্বাপ্। জননী] বঙগগভাষকে 
তিনি বিবিধর্নপে সাজাইতে চেষ্ট। করিয়া- 
ছিলেন। তিনিই গ্রথমে পাশ্চাত্য আদর্শে 
কাব্য, গীতিকাব্য ও নাটক প্রণয়ন করেন। 
বজীয় কাবোর ছন্দ ও ভাষার গতি নৃতন 
পথে ফিরাইয়! দেন। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্র 
তাহারই গপন্থান্ুসরণ করিয়াছিলেন। 
নবীনচন্দের কাব্যে আমরা তাই বঙগগভাষার 
সঙ্গে পাশ্চাতা তার এই সমন্বয় চে! দেখি। 
মবীনচন্ত ইংরাজী ও সংস্কৃত উত্তয় ভাষাতেষই 
আুশিক্ষিত ছিলেন। তাই এই উতয় ভাবার 
গ্রতাবই কাহার কাব্যে দেখিতে পাওয়া 
ধার । ইংরাজী কাব্যপাহিতোর ভাব ও 
চিন্তা প্রণালীর ছায়া বহু পরিমাণে তাহার 
কাব্যে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে । তাই কাহার 
কাব্যের সর্বজ্র একট ছুর্ায় বেগ, ভাবের 
স্বাধীন লীলাময়ী তঙ্গী যেমন আমরা অনুভব 
করি) তেমনি গন্য দিকে তাহার ছন্দের 
জলদগণ্ডীর বাঙ্কার ও ভাষার লালিতা ৪ 
মাধুর্য, শব্দতাগারের এরত্র্যা, অনস্ত-রন্বর্যা- 
শালিনী সংন্কতভাষাকে স্মরণ করাইয়। 
দেয়। কিন্ত্র বদিও ইংরাজী ও সংস্কৃত 
কাঁবাসাছিত্য বহুগ পরিমাণে নবীনচন্দ্রের 
উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাই 
বলিয়া কাহার খুতিভা অনুকরণ-দো ষ-তৃষ্ট, 
এ কথ! আমরা বলিতে পারি না। অনুকরণ 
ও গ্রহণ যে সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ, তাহ! 
আমর। পূর্বেই বলিয়ছি। সাহিত্যজগতে 
তিস্বকাপহ তিল্তা ও ভাবেন বণিক ছলিড়। 
থাকে । দেওুপি যে সর্বত্রই জথন্ত চৌর্যয- 
সৃদ্বি এ কথ! বলা যান না। জগতে কয়জন 


ঘঙদনি। 


কবির 


[ ৯ম বর্ষ, ফাল্ভুন, ১৬১৬. 


কয়টি নূতন কথা বলিয়াছেন । কয়জন নূতন 


তাব ও নৃতন পত্তয প্রচার করিতে পারিক্স 


ছেন1? সত্য চিরকালই গুলার: জগত্বের 
সেই সনাতন পত্যঞ্চলিকে খিনি নুতন 
আলোকে উত্ব্বল করিয়া ও নৃতন বর্ণে 
কৃন্দর করিয়া ধরিতে পারেন--তিনিউ 
প্রতিভাবন্_তিনিই ধন্য। সতা তত 
চিরকালের; সত্য তকাঞ্ছারো নিজন্ব নয়। 
কিন্ত এই যে আলোক, এই বে বর্ণ, ইহাই 
কবির নিজশ্ব-_ ইহাই কবির প্রাততা। মহা- 
কবি সেক্সপিয়র ও মিলটনও ত অনেক 
পুরাতন সভা প্রচার করিয়াছেন। কিন্ত 
সেগুলিকে তাহারা তহাঙ্গের কবিগ্রতিভার 
দিব্য জ্ৃতিতে অপুবিরূপে শুন্দর করিছ। 
তু!লয়াছেন। কালিদাস ও ভবতৃতিও ত ব্যান 
ও বালাকীর পদাঙ্কানুলরণ করিয়ছেন। 
কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের গৌরব হাল 


হয় নাই । তাহারা তাহাদের অসামান্য 
সষ্টিচ।তুর্যে জগতে যুগান্তর উপস্থিত 
করিয়া গিয়াছেন। নবানচজ্রেরও এই 


দিব্য আলেোক--এই মোছিনী শক ছিল, 
চাই তিনি অনেক পুরাতন কাছিনী ও 
পুরাতন সত্যকার্তন করিলেও-_সেখুলিকে 
খর মহীয়ান কনিমা। গিয়াছেন। 
বৈদেশিক কবিগণের চিন্তা ও ভাতের 
অনুবর্তন করিলে সেগুলিকে নিজন্ব 
করিম ফেলিয়াছেন। তিনি ভাব ও 
সৌন্দর্যের রাজ্যে যে অতুল কীর্তি অর্জন 
গিয়াছেম, তাহা! চিরকালই 
খাজজীর কাব্যয|হিত্যক়ে গৌরবানিত 
করিয়। রাখিবে। 

মধুহদন, হ্মচত্া ও মহীল্চন্র ঘাঙাদীর 


৬২ সংখ্যা । 


স্থঘেশ-প্রোমের [৬৭ মৃহাক্ব। নব্য" 
বঙ্গের প্রথমগ্রত।তে এই চারখ-কবিরাই 
ক্ছদেশ-প্রমের উদাতলঙ্গাতে চারিপ্িক 
পুর্ণ করিয়া দখাচছিলেন। 'ম্ধুর কোমল 
কান্ত পদাবলী রচনায় বাঙ্গালী চির- 
কাপই বশী ছল । গ্রেমরাজ্যের 
কুহক-কল্পনান্স,। বিরহু-মিলনের বিচিআআ- 
সবপ্র-সহিতে চিরকালই বাঙালী গটু ছিল। 
বহ্িজ্জগতের বিপুল কর্মক্ষেত্র ছাড়িয়া 
নাটজনোচিত ত্মবলাদের দঙ্গীতে ভাহারা 
একান্ত আদক্ত বলিয়া তাঞাদের একটা 
অপবাদ বহুকাল হইতে চণিয়া আসিতেছিল। 
নব্যবঙ্জের এই কবিগণ বাঙ্গালীর সেই 
ঘপবাদ দূর করিয়াছিলেন। অঠীতর 
কোমল বীণার পরিবর্তে তাঙাদের সুগন্ভীর 
ভেবরীনিনাদে বাঙ্জালার জলস্থল পূর্ণ হুইয়! 
উঠিয়াছিল। নবীনচনক্দ্রের মত এমন মর্- 
ল্পর্শী, প্রাণময় পুরুষোচিত ভাষান্ধ কে জার 
বলিতে পারে ?-- 

“হার মাভারততূমি বিদরে হৃদয়, 

ফেন স্বর্ণ পু বিধি করিল তোম।রে ? 

ফেন মধুচক্র বিধি করে সধামন 

পরাঁণে বধিতে হায় মধুমক্ষিকারে? 

প1ইত না! অনাহারে ক্লেশ মাক্ষকান্ শর্ট 

যদি মকরন্ন নাহি হ'ত হুধামার, 

স্বর্ণ গ্রসবিণী যদি না হইতে হায়, 

হইতে না রঙ্গভূমে অদৃষ্ট ক্রীড়ার! 
এই ক্রেন নবীনচজ্তের সমস্ত কাব্য- 
জীবনেই আমরা দেখিতে পাই। তিনি 
পুর্ণন্ভাবেই জাতীয় কবি ছিলেন। স্বদেশের 
ছুঃখ ও, গৌরবের সঙ্গীতেই তাহার গম্ভীর 
ক$ নিয়েপ্রিত হইয়াছিল । জঅবকাশ-রঙ্গিনী 


কবিবর ন্বীনটঙ্গ্জ সেন। 


৪৬৫ 


হইতে আরম করিয়া পলাশী, রঙ্গষতী, 
কুরুক্ষেত্র, রৈবতক ও গ্রাভাস সর্বত্রই লেই 
একই ন্বদেশ-প্রেষের শ্োত বহিতেছে। 
অনেকে মনে করেন, প্ৈবতক, কুরুক্ষেন্ 
ও গ্ভামের কৰি পলাশী ও রঙ্গমতীত কৰি 
হইতে ভিন্ন। আমরা কিন্তু পলাশী ও 
কুরুক্ষেত্র একই কবিপ্রতি্তার কার্ধা 
দেখতে পাই। রৈবস্তক, কুরুক্ষেত্র ও 
প্রভা কাবর শ্বদেশ-প্রেমের পদ্ণিত চিজ 
এখানে কব কেবগা অতীতেই তপু হন নাই, 
ভৰ্যতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া 
দেখাইয়াছেল। কবির দুটি দিব্যদৃষ্টি। 
তাহা! কালের আনরণ ভেদ করিতে পারে। 
যাঁদ তাহাই হম, তবে কবি ভবিষ।তের থে 
মছান্‌ চিত্র অঁ।কয়াছেন, তাহ? সতা হইবে 
নাকে বণিতে' পারে ? 
“এক ধন্ম, এক জাতি, 
এক রাজ্য, এক নীতি 
সকলের এক ভিত্তি সর্বনূৃত-হিত ; 
সাধনা নিফাম কর্ম, 
কক্ষ্য সে পরম অ্রঙ্ 
একামবাদ্বিতীয়ং! কবির নিশ্চিত্ত 
ওই ধর্মরাজা মহাভারত স্থাপিত |” 

( রৈবতক ) 
কবির মহ্ান্বপ্র সফল হউক? এই আশার 
বুক বাধিয়৷ আমরা. কঠোর সাধনার প্রবৃৰ 
হইব। 

মধৃন্দন, হেমচন্্র ও নবীনচন্া ইহাদের 
মধো কে বড়, কে ছোট ডাহা নির্ণয় করিবার 
এখনও সময় আসে নাই। নব্যধঙ্গের 
জীবনগ্রতাতে যেতিন শুরর্য উদিত হইয়। 
ছিলেন, তাঁহাদের সকলেই একে একে 


৪৯৬ 


অন্য গমন করিলেন। কিন্ত তাহাদের 
গৌরব-কিরণ বর্তমানকে উজ্জ্বল করিক! 
রাখিরাস্ছে, হুদুর তবিষ/তকেও আলোকিত 
কারর] তৃলিয়াছে। তাহাদের কবিদের 
ভুলনার সমালোচনা এখন আমাদের পক্ষে 
নানা! কারণে সহজ নকে। মনস্বী হীরের 
নাথের সুন্দর উপম। প্রয়্েগ করিতে গেলে 
বলিতে হয় এখনও ক্আমরা পর্বতশিধরে 
হিয়াছি; হ্ুতরাং তাহার উচ্চত্ব আমর! 
বুঝিতে পারিব না। ভবিষ্যতের দুরত্ব 
তাহার গ্রকৃতি নিরপণে সমর্থ হুহবে। 


বঙ্গের কাব্যসাহিতো নবীনচন্দের স্থান 


কোথয়, তাহা ও নির্ণস কারতে এথন আমরা], মরণশীল জগতে কবি মর। 


চেষ্টা করিব না। সেুরূহু কার্ধ্য সাধানর * 
উপযোগী ক্ষমতাও এ অধম লেখকের নাই ।. 
নবীনচন্ত্র যে অমূলাদান আমাদের জন্য 
র।খিয়া গিয্লাছন, এখন কেবল তাহার 
কথাই আলোচনা করিবার সমন্ন আমাদের 
উপস্থিত হুইয়াছে। পতিত জাতির উদ্ধারের 
জন্ত--তাহাকে গন্তবাপথ নির্দেশ করিবার, 
জন্তই মহাপুরুষ ও কবির আগমন। সত্য 
গ সৌন্দর্যাই জাতীয় জীবনের চরম লক্ষ্য। 
অথঃপতিত জাত এই সত ও সৌন্দর্যের 
গথ হইতে নিক্মতই শখলিত হইক্স] পড়ে । মহা- 


বঙ্গদর্শন । 


| ৯ম পু, ফাল্গুন, ১৩৬ 


পুরুষ ও কবি ভাই নত) ও সৌন্দর্য্যের 
দান হইয়া জানগীর জীণনের সম্মুখে উপ- 
স্থিত হুন। দছার্দীনের অন্ধকার-রদ্নী-ত 
আপনার এাতিতার আলোকে তান্তাকে সুপথ 
দেখাইয়া দেন? লক্ষ্যহীন জাতার তরণীর 
সন্ুখে আদর্শের ধবতার1 স্থাপিত করেন। 
নবীনচন্্র আমাদিগকে এই আ্বতারা দেখা- 
ইয়! দিয়া গিগাছেন। যে জলন্ত খদেশ-গ্রেম, 
গ্লভীর আন্দত্যাগ এবং নিফামধর্দ $ কর্দের 
মহান্‌ আদর্শের সঙ্গীত তিনি গিয়া গিয়া 


ছেন, তাহা 'আমািগের কলক্কমর্ডত 
জীবনকে মহিমান্বিত করিয়াছে। এই 
তিনি বে 


ভাব 9 সৌন্ব্য।র দান রাখিয়। ফান, তাহা 
মধ্য তিনি অমর হয় থাযঃকন। আপনার 
গ্রাদশিত সতোরু মধোই তিনি গুরু তরূপে 
সতা উঠেন। 
সৌন্দর্য রুগী নবীনচন্দ্রকে লইয়া জাতীক্গ- 
জীবন পণে অগ্রসর হইতে হইবে) তিনি মে 
আদশের ঞবতারা আমাদের সম্যুথ স্াপন 
করিরা গিয়ছেন, এই ছুর্য্যেগের নিশিতে 
আাঁহাক্েই স্থির লক্ষ্য করিয়া, আমাদের 
জাতীর-জীবনতরণী ভাসাইয়া দিতে হুইবে। 
শপ্রফুল্নকুমার সরকার । 


হহয়া এত সভ্ভা ও 


রা 


উত্তরবঙ্গ-ন।হিত্য-সম্থিলন | 


( গৌরীপুরে আহত তৃতীয় অধিবেশনের সতাপতির অভিভাষণ। ) 


যিনি এই রাজধানীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
্ূপে আমাদের সাঙ্গাতেই বিরাজমানা। 
সেই আদ্যাশক্তি যহাষায়া আমাদের কল্যাণ 
করুন্। বাহার কপাকণায় মৃফ বাচাল 
হইয়। ধাকে, পঙ্গু গিবি লঙ্ঘন করিতে পারে, 
সেই পরম দেবতা আমাদিগকে আরব্ধকার্য্য 
নির্ব্িন্ধে সম্পাদনের শক্তি প্রদান করুন । 

যখন মাননীয় জীযুক্ত রাজাবাহাছুর 
আমপ্রণ-পত্র-প্রেরণে আমাকে আপ্যায়িত 
করিয়াছিলেন, তখন মনে ভাবিয়াছিলাম 
যে সন্মিলনে উপস্থিত হইয়া! সাহিত্য-বিষয়ে 
নানা উপদেশ লাঁত করিব। বিশেষতঃ 
শানা কারণে গতবার সম্মিসনের আমন্ত্রণ 
গ্রহণ করিতে পারি নাই, তাই বড়ই উৎসাহ 
সহকারে “আসিব” বলিয়া স্বীকার করিয়। 
উত্তর দিয়াছিলাম। ইহার পর তিনি 
যখন দ্বিতীয় পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিবার 
ভার দ্বিলেন, তখন উৎসাহটা কথঞ্চিৎ 
মন্দীহৃণত হইল, তথাপি বাজাদেশ বলিয়। 
সেই বিষয়েও স্বীকৃতি বিজ্ঞাপিত করিলাম | 
কিন্তু যখন ৬ই মাঘ বুধবার অর্থাৎ যে দিন 
গৌহাটী হইতে গৌরীপুর অভিমুখে যাত্রা 
করিবার কথা, তৎ পূর্ববদিন একখানি 
টেলিগ্রাম পাইলাম যে আমাকে এই 
সন্দিসনের অধিনায়কত্ব করিতে হইবে, 
ভখন প্রকৃতই গ্ন্তিত ও অভিভূত হইয়া 
পড়িগাম। ামার অযোগ্যতা নান! 


গ্রকারেয়-এই যে আপনাদের সমঙ্ষে যে 
তাবে প্রবন্ধটি পাঠ করিতেছি, ইহাতেই 
এক প্রকার অযোগাতার চিছু স্পষ্টতঃ 
দ্নেখিতে পাইতেছেন। সে বরং সামান্ত 
কথা। কিন্তু একট সাহিতা-সন্সিললের 
সভাপতির অতিভাষণে যেরূপ ভাব ও ভাষার 
সমাবেশ হওয়া বাঞ্ুনীয়। তাহার অধিকারী 
আমি নই। আবার ঈদৃশ স্থলে পাঠ করি- 
বার নিমিত্ত একটি প্রবন্ধ রচনার্থ সরঞ্জাম 
সংগ্রহ করিতে যতটুকু সময়ের আবশ্যক, 
তাহা পাওয়া ত দূরের কথা, কয়েকটি মার 
কথাও যে গোছাইয়া বলিতে পারি সে 
সময়ও পাওয়। গেল না; প্ররুতই একটি 
মাত্র দিনের মধ্যে ইহা কোনরূপে লিখিয়া 
সমাপন করিতে হইয়াছে। আমারই 
ছুরাগ্যের বিষয় | শ্রীযুক্ত রাঁজাবাহাছর 
যেসাধ করিয়া এই অযোগ্যের উপর এই 
গুরুতার অর্পণ করিয়াছেন, তাহা মনে 
হয় না। হস্তিনাপুরাধিপতি, যেমন ভীন্ম- 
ফ্রোখ-কর্ণাদির অভাবে মদ্্রবীর শল্যবর্দাকে 
সেনাপতির কার্ষ্যে নিযুক্ত করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন, গৌরীপুরাধিপতিও যাদৃশ 
ব্যক্তিকে তাদ্বশ হেতুতেই বোধ হয় এই 
কার্যে কৃত করিতে বাধ্য হইয়াছেন । 

সহদয় সভ্যমহোদয়গশ। আপনাদের 
প্রায় সকলেই হিন্দুসম্তান ; একটি শিলাখণ্ড 
কিন্ব। মৃত্্রতিম। সম্মুখে বসাইয়া যেমন আঁপ- 
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নার! ইঞ্টদেবের ধ্যানে চিত্ত সমাহিত করিয়। 
থাকেন, আশ] করি, তেমনই মৃতৎশিলোপম 
এই অধোগ্যকে সাক্ষাতে রাখিয়। আপনা- 
দের অভীন্সিত কার্য সম্পাদন করিয়] 
যইবেন। ফলতঃ যাহাতে স্ুপ্রসিদ্ধ 
এ্রতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 
মহোদয় প্রথম(ধিবেশনে বৃত হইয়াছিলেন, 
ঘধে পদে পগ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যয় 
জীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ব মহাশয় দ্বিতীয় 
ভধিবেশনকালে অভিষিক্ত হইয়ছিলেন, 
তংস্থলে আমার হ্যায় শক্তি-সামর্থ্যহীনের 
নিয়োগ আমার পক্ষে অতীন সম্মানের 
কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু তুলনায় উপহাস- 
ভাজনের আশক্কাটাই যে অধিকতর, তাহ! 
বোধ হয় বলা বাহুল্যমাত্র। 

এইবার উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের 
অধিবেশন গোয়ালপাড়।, গৌরীপুরে হওয়াতে 
ইহার কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তৃতি সমধিক 
পরিমাণে বার্ধত হইল। গোয়ালপাড়া বঙ্গ- 
দেশ ও আসামের সান্ধস্থগে অবস্থিত । 
তীর্থরাজ প্রয়াগে যেমন গঙ্গা ও যমুনা 
পরল্পর ওতপ্রোত ভাবে মিলিত হইয়া 
প্রবহমান হইয়াছে গোয়ালপাড়াতেও বঙ্গ- 
তাব। ও আসামীয়ভাষা সংমিশ্রিত্ঞ্াবে 
অধিবাসীদের মধ্যে গ্রচলিত হইয়াছে। 
ধ্রয়াগের পুণ্যসঙ্গমে যেমন কচিৎ শ্বেতগঙ্গা- 
প্রবাহ কচিৎ কষ্াযমুনা-লহরীর মিলনের 
অপূর্বতৃত্-নিরীক্ষণে দর্শকের মনে কালি- 
দাসের সেই-_ 

“ক্কচিৎ প্রভালোপিভিরন্তরনীলৈ 

যুঞ্াময়ী ষষ্টি চিরানুবিদ্ধ1।” 
ইত্যাপি ললিত ষধুর বর্ণনা স্থতিপথে উদ্দিত 


বতাল শনি | 


[ ৯ম বর্ষ, ফাস্ধন, ১৩১৬। 


হয়, তেমনি গোয়ালপাড়ার কোনও স্থলে 
আসামীয়তাষ| কোনও স্থলে বঙ্গভাষা 
এইরূপ এক অপূর্ব সমমশ্রণ পরিলক্ষিত 
হইয়া ভাধাতন্বানুসদ্ধিৎস্থর মনে কৌতু- 
হলোদীপন করিয়া থাকে । জন্মিলনের 
আমন্্রণকারী রাজাবাহাছুরও সেই নিমিত্তে 
“আসাম ও বঙ্গীয়-সাহিত্যিকগণের সম্মিলন 
ও পরম্পর ভাষার উন্নতিসাধন কল্পে” 
গৌরীপুরে আমাদিগকে আহ্বান করিয়া 
সবিশেষ সমীচিনত প্রদর্শন করিয়াছেন । 

বিশেষতঃ যেমন রাজস্য্যঞ্জের পূর্বে 
একবার ভগদত্ের প্রাগজ্যোতিষপুর 
বিজয়ার্থ মহারথী অঙ্জুন সসৈন্ে অভিযান 
করিয়াছিলেন তেমনই এই সম্মিলন-যঙ্জের 
অব্যবাহত পুর্বেই সাহিত্যিকবর্গ-সম স্থিত 
মহারথী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈঞ্রেয় মহো- 
দয় প্রাগজ্যোতিষপুরের বর্তমান প্রতিনিধি 
গৌহাটীতে গমন পূর্বক ইহার জয় সাধন 
করিয়া সম্মিলনের কার্যযক্ষেত্র সমধিক 
পরিমাণে বর্ধিত করিয়াছেন। তখন প্রাগ- 
জ্যোতিষপুর হইতে কোনও বন্দী রাজশুয় 
স্ছলে আলীত হইয়াছিল কিন! জানি না; 
কিন্তু এ হলে আমন্ত্রিত মহাত্মাগণের নিকট 
বর্তমান প্রাগ জ্যোতিষরাজ্যের-_ আসামের-- 
কাহিনী বলিবার জন্যই বোধ হয় তগ! 
হইতে এক জনকে ধরিয়া এখানে আনিয়! 
দণ্ডায়মান করা হইয়াছে, ফলতঃ এই 
নববিজীত এবং সম্মিলনে সংষোজিত দেশের 
বিষয়ে সভাস্থ অনেকেই প্রকৃত তথ্য অবগত 
ন। থাকিতে পারেন। তাই তৎসন্থন্ধে কিছু, 
আলোচনা আবশ্বাক মনে করিতেছি । 

এখন যাহাকে আসাম বলে তাহ] এরং, 
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পূর্ববঙ্গ ও উতরবর্গের এক বিশিষ্ট অংশ 
লইয়া প্রাচীন কামরূপ দেশ অবাস্থত 
ছ্বিল। কালিকাপুরাণ কিদ্বা যোগিনীতন্ত্রে 
ইহার সীমান। উল্লেখ আছে, উক্ত তন্ত্রের 
একাদশ পটলে আছে; 

“নেপালন্ত কাঞ্চনাদ্রিং ব্রহ্গপুত্রস্ত সঙ্গমম্‌। 
করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবশিকরবাসিনীম্‌ ॥ 
উভরস্থাং কুঞ্জগিরিঃ করতোয়াতু পশ্চিষে। 
তীর্থশ্রেষ্ঠ৷ দিক্ষুনদী পূর্ববস্যাং গিরিকন্তকে ॥ 
দক্ষিণে ব্রহ্মপু্জন্য লাঙ্ষায়াঃ পঙ্গমাবধি। 
কামরূপ ইতিখ্যাতঃ সর্ব্বশাস্শ্রেযু নিশ্চিতঃ ॥* 
ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বর্তমানে 
“পূর্ববঙ্গ ও আসাম” গবর্ণমেপ্ট-এর যতদুর 
অধিকার তাহার অধিকাংশ এবং কোচবিহার 
প্রাচীন কামরূপের অন্তর্ববস্তী ছিল। এই 
রাজ্যের রাজধানী প্রাগ্জ্যোতিষপুর _- 
অতএব মহাভারতের যুগে রাজধানীর নামেই 
রাজ্যের পরিচয় ছিল। পুরাণ তন্ত্রের কথা 
ছাড়িয়া দিলে কালিদাসের রঘুবংশের চতুর্থ 
সর্গে সর্ব প্রথম কামরূপ ও প্রাগ্জ্যোতিব- 
পুর ষে একই রাজ্যের নাম তাহা দেখিতে 
পাওয়া যায় । তৎপর বাণভট্রকৃত হ্র্য- 
চরিতের সপ্তম উচ্ছ্বাসে দেখিতে পাই, কুমার 
তাঙ্করবন্্৷ হর্দেবের নিকট দুত পাঠাইয়া 
সেই নরকাস্থরের সময়ের শ্বেতচ্ছব্র তাহাকে 
উপহার দ্বিতেছেন। চীনদেশীয় পরি- 
ত্রাজক হোয়েস্থ সাও ইহারই নাম উল্লেখ 
কত্রিয়া, এই কামরূপের সভ্যতার বর্ণন। 
করিয়া গিয়াছেন। তারপর বলবর্্মা, 
ইত্্পাল ও ররপার প্রভৃতির তাসশাসনখলি 
কষকের লাঙ্গলাহত হইয়া বহু শতান্বীর পয় 
ভূগর্ত হইতে সমুখান পুর্ধক শালন-প্রদাতা 


উত্তরবগ-সাহি-কশ্মলন। 


৪৯৯ 


বাজগণের বদাস্ুতার ও নরক তগদযুর 
বংশে তাহাঙ্গের উৎপত্তির কথা এবং তছ+ 
কালীন সভ্যতার কিঞ্চিৎ পরিচয় এফান 
করিতেছে, ধাহারা তাঅফলকগুলির সম্যক 
আলোচনা করিয়াছেন তাহার] লিপিভঙ্রি 
গ্রভৃতির ঘ্বার। প্রগুলিকে আহ্মানিক থৃহীক়্ 
দশম শতাবার বলিয়া মনে করেন। খাছ! 
হউক সতা, ক্রেতা, দ্বার এই জিযুগব্যাপী 
যাহার ইতিবৃত্ত, সেই নরকাসুরের সময় 
হইতে হীঠায় দশম শতাব্দী পর্ধ্যস্ত কামরূপে 
ধারাবাহিক একটা সভাত। চলিয়া! আমিতে- 
(ছিল। আবার কালিকা-পুরাণে (৪* অধ্যায়ে) 
দেখিতে পাই ভগবান বরাহের পুত্র নরক 
বাণের সহিত সৌহার্দ স্থাপন করিয়া সঙ্গ- 
দোষে “অসুর” উপাধি লাঁত করিয়াছিলেন । 
ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে“শোণিতপুর” 
নরকের রাজ্যের কাছাকাছিই ছিল। 
বর্তমান তেজপুরই সেই শোণিতপুর। 
আসামী তাষায় শোণিত অর্থে “তেজ” শব্দ 
সাধারণতঃ ব্যণঙৃত হয়; আসাম-প্রত্ব-তত্ৃজ 
শ্রযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বলেন ঘে 
এই সেই দিন মাব্র--বৃটিশ গবর্ণমেন্ট 
কর্তৃক আসাম-অধিকারের (১৮২৬ খুঃ) পর : 
কোন ডিপুটী কমিশনর সাছেব কর্তৃক 
নামটি আসামীয় গোচের হইবার জন্যই ন 
কি শোণিতের পরিবর্তে “তেঙ্' শব্দ ব্যবহাত 
হইয়াছে । ইহা অসম্ভব নহে। কারণ 
কাছাড় জিলা বৃটিশ অধিকারে আইসা/র 
(১৮৩২ থুঃ) পরও কিয়দিন হিড়িম্ব” 
নামে অতিহিত হইত |, তাদৃশ কোন 
কারণেই বোধ হয় ইহারও নামটি 
পরিবর্তিত হইয়] থাকিবে । আবার কালিক1- 
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গুণে ৩৯ অর্ধায়ে) দেখা যায় মরক 
বিদ-রাজপুত্রীর পাঁণিগ্রহণ করিম্বাছিলেন। 
আসামের উত্তরপূর্ব প্রান্তে কুঙ্ডিন "মামে 
একটি নদী আছে ইহার তীরে ফে সকল 
ধ্বংসাঁবশেধ দেখ] ঘায়, স্থানীয় পুরুঘপরম্পর। 
প্রধাদ এই যে, এগুলি রাজ। ভীখ্বকেব 
ব্লজধানী কু(ওঁননগবের ই ধবংস।বশেষ) নদীর ও 
নাষ নগরের নামেই নাকি কুগ্ডিন হইয়াছে। 


মহাভারত ও হরিবংশে বিদঞঙ ও তদ্রাজধানী 


কুঙিনের সংস্থান স্পষ্টই বিন্ধাপ্রির দক্ষিণে 
নির্দেশিত আছে। তবে নরকের শ্বশ্ুবালয় 
এতদুর না হইয়া সন্পিক্কষ্ট বুণডিন--বিদর্তে 
ছিল কি নাতাহা শুধীগণের কিঞিৎ ব্ভাব্য। 
ইতিপূর্বে “হিড়িদ্বের” উল্লেখ হইয়াছে, 
ইহার গ্রচীন সংস্থান এই ব্র্গপুত্র 
উপতাকান্জ ছিল, যদিও সম্প্রতি ইহার 
খালিকট। কাশাড় গ্রিল নামে আখ্যত 
হইয়। স্ুরয্যোপত্যকার অন্তু কক হইয়াছে। 

এই সকল হতেই গ্রচীয়মান হইবে 
যে, আসামকে উত্তুর-বঙ্গসান্মশণন সশীচিন 
ছ্[বই স্বীয় কাম্য-গণ্ডীর অগুতু ক্র করিয়া 
গাইতেছেন, ইহা? এক ঘছু পুরাতন স্থান। 
ৰে সকল প্রাচান তৃপাত এক গদেশে 
সহ কাযা গিমাছেন, উহ্ারা "কেখল 
পনাক্রান্ত নেন, বিলক্ষণ কাত্দানও 
ছিলেন। ইহাদের (লই কীর্তির চিহ্ন 
তোথায় খেল? তাহা কি তার বলির 
দিতে হইবে! তবে লেই বিলোপের হ্ইটি 
কারণ--প্রথম ও প্রধান স্বাভাবিক, দ্বিতীয় 
স্কজিদ। সমব্গতিতে ক্ষয় ও ভূকম্পনাদিতে 
জারই শ্যাতাবিক কারণ। কৃত্রিম কারণ 
বড়ই শোচনীয়; আলাম-তেঙ্গণ-রেলওনে 


হল়াগন্সন | 


[1 ৯ম বর্ধ, ফাল্তন, ১০১৬। 


ঘখন গ্রস্ত হুইতেছিল ভগন ভুঙ্গি-খনন 
দ্বারা গৌহাটী সরেক কাছে এবং আরও 
নান! স্থানে নাকি অনেক প্রস্তরমৃত্ধি প্রত্ৃতি 
পাওয়া. /গিয়াছিল, সেহগুল ধে কোথায় 
গেল, কফি হইল তাচ্ধা বিধাভাই জানেন? 
তারপর তেজপুয়ে যে একটি প্রস্তরনির্িত 
প্রাসাদ, বাণ-রাজার বাড়ী বলিঞা নির্দেশিত 
ইইত উহার ভগ্লাবশেষের মধ কয়েক খণ্ড 
মাত্র প্রন্তর ইদানীং দেখিতে পাওয়া ঘায়। 
অবশিষ্টগুলি নাকি লহুর়টিক পরিষ্কায় 
পরিচ্ছন্ন দেখাইবাক্প নিমিত্ত জনৈক সেনালী 
ডেপুটীকমিশনার ভূগর্ডে সমাহিত ফরিয়। 
উত্ভার উপর আফিস-ন্সানালতের গৃহ নির্মাণ 
করাইাছেণ। 

সেই পাসাগের একটিমান্ অর্দ ভগ্ন 
স্তম্ভের প্রতিক্কত এসিয়াটিক সোপাইটির 
জণেল (জানুল্ারী ১৯৯৯) মুদ্ণমোগ্য 
বলিয়া বিবেচিত হইখ্াছে-অপরগ্ুলি যে 
তাদুশ বা তদপেক্ষা উতকৃ্ট ছিল না কে 
বলিতে পায়ে? 

যাহ! ছটক সদাশক্প বটিশ গবর্ণমেন্ট 
এই প্রাণীন ভগ্রাবশেষ গুলির পর্যাবেক্ষণার্থ 
সম্প্রতি অনেক যত করিয়া আমাদর কৃত" 
জতাভাজন হুহয়াছেন। হিড়িম্বরাক- 
কীর্তি ডিমাপুরের স্তগ্ভাবলী গড়গাঁড রঙ্গপুর 
(শিবলাগরস্থ) প্রভৃতি স্থানের আঅপহাম- 
রাজকীর্তিসমূহ্ের সংস্কারকল্পে গবর্ণমেন্ট 
যা! করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহ! 
অতীব প্রশংলাযোগ্য। এবং যেখানে যে 
প্রাচীন বা আবুনিক-কীর্তি-নিদর্শন আছে, 
গবর্ণমণ্ট কতৃক নিয়োজিত রান্পুরুষেহ। 
তাখার ভাপিকাদি সংগ্রত করিনা! আমারে 


১১ সতখ্বা। 


খন্যবাদাহ হইযাছেন। জীষুক্ত গেইট সাহেবের 
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১৮৯৭ সালে মুদ্দিত গবান্ধ তিনি প্রান চারি 
বসব কাল পরিভ্রমণ ও গনেষণা দ্বায! 
যেসকল লিষূয়র সন্গান জানিত পারিঘ্া- 
ছিলেন ভাঁচাদর তালিকা কোনও 
কোনও স্ুলে স*ক্ষিপু বিরণী প্রদান 
করিয়াছেন। তামশামনাদির ব্বিরণ তাহাই 
সাহাযা এপিয়াটকৃু ঢমানাষ্টটির জণেছে 
প্রক্গাশিত ভইয়াছে, আাসাম্প্রদেশে আহোম 
রাজগণের সম্য় হইতে যে ধারাবাহিক বুরঞ্জি 
বা ইতিহাস আামদেব ভাষায় কি অপমীয় 
ভাষায় লিখিত হইয়াছিল এগুলি হইতে 
বিবরণ সন্গ্রহ করিয়! এই গেইট সাহেব 
“আনামের ইতিহাস” লিখিয়া আসাঁম- 
বাদীর কৃতক্ঞতাভাঁজন হইয়াছেন। 


এবং 


এই গেল গবর্ণমেন্টের বাঁ সাহবহ্দর 
কর্তবাপালনের প্রশংসনীয় কাহিদী। কিন্তু 
মরা কি করিয়াছি? বলিতে গেলে এ 
যাবত কিছুই করা হয় নাই। অথচ এই 
স্থানে আমাদের এক বিস্তীর্ণ কার্ধাঙেত্র 
বর্তমান রহিয়াছে । বঙ্গদেশবাগিগণ আলাম 
সগ্বপ্ধে কত লান্ত ধারণ! পরিপোষণ করেন; 
অপচ '্মাসাম ভীহাদের অতীব সমর ১পৃর্বে 
বহুঙ্দিন এবং সম্প্রতি কিম়ল্সিন যাবৎ পুনশ্চ 
তাহারা 'আদামের সঙ্গে 'একই গ্রদেশভূক্ত। 
হুর হিমালয়ের পথে মাসাধিককাল পর্যটন 
পূর্বক বদরিকাশ্রমের কাহিনী প্রচারিত 
কর হইয়াছে? কিন্তু ডিক্রগড় হইতে পাঁচ 
ছয় ছিনে যেস্থানে পৌহী যায় সেই পরগুরাম- 


ক্ষেতের কাহিনী এ যাবৎ বঙ্গভাধায় প্রকাশিত 


৩ 


উত্তরবঙ্গ লাহিত্া-সশ্মিলন । 


_ যথেষ্ট কর্তব্য বর্তমান রহিয়াছে । 
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হইল না। কণিফ ও কাশ্দীয়েক্ ইতিঘুণ্ত 
মন্বস্ধে বছ অনুশীলন কর! হইগ্লাছে, কিপ্ত 
আছোম আকবর রাজা রুদ্রনিংছের় নাম 
কেহ জানেন কিনা সনেহ। অনৃতসয়ের 
ল/মকরণ বিবরণ অনাপ্সাসে বলিয়া দিতে 
পান্রি, কিন্ত শিবস।গরেব কথা কিছুই বলিতে 
পারিনা। “উদাসীন সতাশ্রবা” এ সকল 


বিষয়ে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে আলোচন। 


কাযা ছলেন বট, কিন্তু বহু চেষ্টাও আজ 
উহার একখণ্ড কুরাপি খুঁজিয়া পাওয়! 
গেল না। বঙ্গবাসিগণের আসামের বিবরণ 
সংগ্রহে এত সমাদর । | 

সাচেলেরা এই সকল বিষয়ে গবেষণা 
করিয়াছেন এবং পুস্কা্দ লিখিয়াছেন। 
'এই ভেতুবাদে আমাদের ওদাসিন্য অবলম্বদ 
সমর্থন করা যাইতে পারে না। তাহাদের 
গবেষণার তুলভ্রান্তি' আছে? 
তাহ/দের লেখা ইংরা্িতে, ইহাতে আমাদের 
লাত কি? বিশেষতঃ জাতীয় সাহিতোর 
অন্থরক্ত পা হইলে এই সকল বিবরণী স্থায়ী 
হইতে পারে না; অতএব আমার এ ক্ষেত্রে 
গত- 
বর্ষে গৌহাটাতে বঙগসহিত্য-মনুশীলনী-সভা 
স্থাপিত হইয়া এই সফল বিষয় কিছু কিছু 
আলোচিত হইতেছে বটে; কিন্তু মুক্টিমের 
লোকের দ্বার গঠিত একটি ক্ষুদ্র সভার ঘা! 
আশানুবপ কাজ হইবার সস্তাথনা অল্প। 

এই বৎসর উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিগনের 
অধিবেশন এই আপাষের এক দেশে হুই- 
তেছে, এবং এতদৃপলঙ্গষে সন্মিঘনের গ্রধম 
সভাপতি শ্রীযুক্ত মৈত্রেয় মহোদয় এবং 
সুযোগ্য সম্পাদক )যুজ দুরেন্্র চন্ট্র রায় 


অনেক 


৫০৪. 


চৌধুরী মহাশয় প্রমুখ উত্তরবঙ্গের সাহি- 
তিযকগণ পুরাণোক্ত সমগ্র কামরূপের কেন্্র- 
স্থান ৬কামাথাণধিষিত নীলাচলে এবং আস!- 
'মের বর্মন রাজধানি 'গোহাটী সহরে 
ব্বাগমন পূর্বক ইহার অবস্থ। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ 
করিয়া গিয়াছেন; এক্ষণে আশ করা যায় 
যে, আসামের প্রাচীন তত্ব বিষয়ে যথোচিত 
']লোচন। হইবে। অনে বাখিবেন যে 
উত্তরবঙ্গ ও আসাম প্রাচীন কাপ হইতে 
পরস্পর সম্বন্ধ। এই আসাম যখন পূর্বে 
বঙ্গদেশের লেপ্টেনেক্ট গবর্ণরের অধীন 
থাকে, তখন উত্তরবঙ্গ ও আপাম একই 
স্কুল ইন্স্পেররের অধীন ছিল। অতএব 
উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মলন কর্তৃক আসামকে 
'্মাপন কর্মক্ষেত্রের অস্তনিবিষ্ট করা সমু 
চিত কার্য্যই হইয়াছে কেবল পুরাতত্ব 
নহে অন্যান্য নানা বিষয়েও আসাম প্রদেশ 
রঙীয়.সাহিত্যিকগণের আলোচনার বিষয়ী- 
ভূত হওয়া উচিত। আসামে যত প্রকারের 
জাতি ও রীতি-নীতি দেখিতে পাওয়। যায়ঃ 
খত প্রকারের বিভিন্ন ভাষ। ও তৃষ। প্রচলিত, 
যত প্রকারেরু উত্তিজ্জ ও খনিজ দ্রব্য আছে, 
ভারতবর্ষের অপর কোনও প্রদেশে এত 
ছ|ছে কি না সন্দেহ। এই সকল বিষয় 
কোনওঙকূপ গবেষণা করিতে হইলে আসামে 
যত মালমসলা। প1ওয়। যায় অন্যন্স তাহ। 
সুলভ । বিখ্যাত পণ্ডিত মিঃ সি, বি, ক্লাক 
কেবল উত্ভিজ্ঞ বিদ্যার অনুশীলনের সৌক- 
বর্যার্থ বৃদ্ধ বয়সে আসামে আিয়। সুপ ইন্‌- 
ল্পেক্টর হুইয়াছিলেন। আর আমর) আস।মে 
কোনও কিছু শিখিবার বা জানিবার আছে 
কিন তাহার তত্ব রাখি লা। 


বঙ্গদশন । 


[ ৯ম বর্ষ, ফান, ১৩১৬। 


এই আসামী ৪ বাঙ্গালীর সংত্রিশ্রণস্থানে 
আহত সাহিত/-সন্িলনে অসমীয় ও বঙ্গভাব! 
উভয়েরই সন্বপ্ধে আলোচন1 করা একাস্ত 
আবশ্যক । অসমীয় ভাষ। বঙ্গতাধার উপ- 
ভাষা (015160) কিনা এ বিষয়ে এক 
বিরাট আন্দোলন এই দেশে হইয়া গিয়াছে। 
আহে!ম বাজগণের সময় রাজভাবা (০০৮1৫ 
1918থ৭0০) অসনীয় ভাষাই ছিল, তাহা 
বলাই বাহুল্য । এই অসমীয় ভাষ। আহোম- 
দের জাতীয় ভাষ! নহে । ইহার! ব্র্মদেনীয় 
নিজ্জ ভাষা এস্থানে আগমনের অল্প পরেই 
পরিত্যাগ করিয়া ইংলগের নর্মাণগণের 
চ্য!য় বিজীত জাতির ভাষাই গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন। প্রথমে কেবল তাহাদের আপন 
ভাষ।তেই ইতিহাসগ্রন্থ (বুরঞ্জি) পিখিত 
হইত । কিন্তু পশ্চাৎ তাহাও অসমীয় ভাষা 
লিখিত হইয়াছিল। 

আসাম ব্রিটিশ শবর্ণমেপ্টের অধীন 
হইবার প্রায় দশ বংসর পর অসমীয় 
ভাষাক্ষে বাঙ্গালারই উপভাষ। মনে করিয়। 
বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে ও আদালতে 
বঙ্গতাষারই বাবহার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। 
ইহার কিঞ্চিৎ অধিক ১৫ বৎসর পর আনম্দ- 
প্লাম ঢেকিয়ান ফুকন নামক আসামের 
জনৈক প্রতিভাশালী কৃতি সন্তান এই ব্যব- 
স্বর বিরুদ্ধে তীধ মত্তব্য প্রকটন করেন। 
ইতিপুর্বেই মিসণরী মহাত্মাগণ গ্সসমীয় 
ভাষায় তাহাদের পুক্িকাি লিখিকস1 সাধা- 
বণের মধ্যে আুপমাচার প্রচার করিতেছিলেন 
এবং তাহারাই সর্ব প্রথষ ৭জ্কুণো দয়” 
পত্রিক শিবসাগর হইতে প্রকাশিত করিস 
অসমীয় তাধয় বিজ্ঞানানদির প্রবন্ধ 


১১শা সংখ্যা। ] 


(লধিতে আরস্ত করেন। কিন্তু আন্দ্দ- 
বাম ফুকনের পিত1 হালির(য ফুক্ন আপা- 
মে একখানি ইতিহাস বাঙ্গালা ভাঘ।য় 
রচনা! কিয়! ব্ঙ্গদেশে ছাপাইয়। ছিলেন 
এবং আনন্দরাম ফুকন স্বয়ং লাইন সম্বন্ধীয় 
পুস্তক ইংরাজী হইতে বগভাষায় অন্বাদ 
করিয়। প্রান্ম অর্দশত বর্ষ পূর্ধে কলিকাতা 
হইতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন । এইরূপ 
. গ্রন্থ প্রচার বঙ্গতাষায় বোধ করি উহাই সর্ব 
প্রথম £--বঙ্গীয়-সাছিতাজগতেও আনন্দ- 
বলাম অতএব একজন স্মরণীয় পুধষ। 

যাহা হউক মিশনরীগণের প্ররোচনায় 
এবং অপমীগন ভদ্রলোকদের প্রার্থনায় সার 
জর্জ কেন্বেল ১৮৭৩ অবে মর্থাৎ আসাম 
ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অধীনে আমিবার ৪৫ 
বতদর পর পাঁঠশালে অসমীয় ভাষার প্রব- 
ভন করেন এবং তখনই ইহ। আদালতের 
ভাষ! বলিয়! পরিগণিত হয়। উচ্চতর 
শিক্ষ1 অর্থাৎ মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয়ে এবং 
এণ্টেন্স স্কুলে বঙ্গতাষাই প্রচলিত থাকিল। 
কিন্তু ১৮৯৮ সাল হইতে ক্রমশঃ এগুলিতে ও 
অসমীয় ভাঘ। প্রবর্তিত হইয়াছে, এখন বিশ্ব- 
বিদালয়ের বি, এ ও এফ এর 
ভর্নিকুলার বলিয়াও আঅসমীম় ভাষারই 
সমাদর হুইক্সাছে এবং কিয়ন্দিন হুইল, 
হাইকোর্টের ফারমগুলিও অসমীয় ভাষায় 
অনুদিত হইবার অনুজ্ঞা হওছাতে 
ব্ঙ্গতধার সঙ্গে অসমীয়-ন্যক্তিগণের সম্পূর্ণ 
বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। ৃ 

অপমীয় ভাষা বঙ্গতাষার সঙ্গে কিকি 
“বিষয়ে ছিলে ও কোন ফোন বিবয়ে শ্বতন্ 
ভাঙা! প্রদর্শন পূর্বক প্রবন্ধান্তরর লিখিত 


উন্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন । 


€*৬ 


হইয়াছে, তাহা এই সভায় পঠিত হইবে, 
এক্ষণে অসমীয় ভাষা বঙ্গতাধার উপভাধ। কি 
না, এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচন! করা 
যাইতেছে। ডাজ্ঞার গ্রীয়ারসন তঙদীয় 
[00151015060 5915571,0111001%১ গ্রন্থে 
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এইরূপ বলার পরও শ্রীয়াবরসন্‌ 
সাহেব অসমীয় ভাষা স্বতন্ত্র ভষ! রূপে 
পরিগণিত হইবার যোগ্য বঙ্গিয়া যে যে 
কারণ নির্দেশে করিয়াছেন আসামের 
ইতিহাসে গেইট সাহেব তাহাই কিঞ্চিৎ 
জোরের সহিত বলিয়াছেন, অতএব উহাই 
এ স্থানে উদ্ধত হইতেছে £-_ 
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হইয়াছিল, তাহ! একটু দীর্ঘ হইলেও এস্বীনে 
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কঙ্িতেছি। 


বঙ্গরশন । 


[ ৯ম বর্ন, ফাল্গুন, ১৩১৬। 
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আমাদের আসামবাসী ব্ুগণ, অবহ্ট 
দেশবাৎসল্য দ্বারা পরিচপিত এবং 
মাতৃভাষাত্র গ্রতি নেহপরায়ণ হইয়ই 
আপনাদের শ্বাতন্ত্রা বজায় রাখিতে চেষ্টা 
কপিয়ছেন; তজ্জন্ত তাহাদিগকে দোষ 
দেওয়। যায় না। অতি দূরদর্শী হইয়া আপাত 
স্বার্থ কেহ বিসর্জন দিতে পারে না! এবং 
সকলেই নিজের ব্যিয়ে পক্ষপাতী হয়-" 
ইহ! অত্যন্ত শ্বাভাবিক। তাহারা এখন 
অসমীন্ম ভাষা ছাড়ি! বঙ্গতাষা গ্রতণ 
করুন, সে কথাও বলিতেছি না। কিন্তু 
এই ভাষা-্বাতন্ত্য বঙ্গ ও আসাম্যাদীর 
পরম্পর বিবাহাদি হ্ত্রে সন্বন্ধ হইয়া এক 
হুইয়া যাওয়)র পক্ষেও যেব্দ্বি হইল ইহাই 
প্রধানত; আঙ্গেপের কথা । 

এই প্রবন্ধে এই বিষয়টি উল্লেখ করিবার 
একটুকু কারণও আছে। আসামবাসী 
অনেকের ইচ্ছ। গোয়ালপাড়।! জিগায় 
অপমীয় তাষ প্রবর্তিত হয়। তাহাদের 
প্রধানতঃ এই মত যে (১) গোয়ালপাড়ার 
অধিকাংশ লোক অসম্দীয় তাষাই ব্যবহার 
করে) (২১) এই লিলার লেক প্রায়শং মছা- 


৫৮৬ 


পুরুধিয়।, অতএব অঙগমীয় ভাষা না 
লিখিলে ধর্দগ্রধর্ডক শক্ষর দেব গ্রভৃতির 
প্র্থ পাঠের অস্ুুবিধা হইবে। তাহাদের 
এই হেতুদ্বয়ের প্রথমটি সেন্সাস্‌ টেবল্‌ 
ছারা সমর্থিত হয় না। ১৯০১ সালের 
পেন্সাসে গোয়ালপাড়ার ১*০** জন 
মধো ৬,৯২৬ জন বঙ্গভাষা, ২৯৪৬ জন মাত্র 
'অসমীয় ভাবা, ২৭৯ জন হিন্দী ভাষা! এবং 
অবশিষ্ট কাছাড়ী গারো রাভা ইত্যাদির 
ভাষা-তাষী। দ্বিতীয় হেতুবাদ সম্বন্ধে. এই 
বলিতে পারি যে শঙ্কর দেবাদি রচিত ঘোষ! 
প্রভৃতি পড়িয়া বুঝিবার নিমিত্ত অসমীয় 
ভাষার প্রবর্তন অনাবশ্তক। শন্ধর দেবের 
কবিতার ভাধ! কিরূপ ছিল, তাহার নমুনা 
প্রবন্ধাস্তরে প্রদর্শিত হইবে। বাঙ্গাল! লেখ! 
পড়া জানিলেই উহ! অনায়াসে বোধগম্য 
হইয়া থাকে । অপিচ যখন আসামী তাষ। 
কামরূপ জিলায় প্রবর্তিত হয় তখন এই 
জিলারও বছুনংখ্যক লোকে উহাতে আপত্তি 
করিয়াছিল--কামাখ্য। পাহাড়ের উপৰ 
ধে উচ্চ প্রাইমারি বিদ্যালয়টি আছে, 
তাহাতে অদ্যাপি বাগাল।ই প্রচলিত। 
কামরূপের সাধারণ লোকে অনেকে আজিও 
কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্িবাসের 
বাধায়ণ পড়িয়। থাকে । 

বঙ্গভাব। পুর্ব্বে আসামের পার্বত্যঞ্জাতি- 
সযুছের মধোও গ্রচলিত ছিল? কাছাড়ের 
পার্বত্য প্রদেশে গারে৷ পাহাড়ে মণিপুরে 
ও লুসাই পাহাড়ে বঙ্গভাবাই চলিত। এখন 
তত্তজ্জতির নিজ নিজ তায! তাছাও প্রায়শং 
ইংরেজী অক্ষরে অধ্যাপিত হয়। এইবূপ 
খটাতে পাহাড়ী জাতীয় লোকগুলি যে 


বঙাদশনি | 


[ ৯দ বর্ণ, ফাল্তন, ১৩১৬। 


হিন্দুধর্ম গ্রহণ কপিয়! বাঙ্গালী সযাজের 
সঙ্গে সংস্থট থাকিত তাহার পথ অবরুদ্ধ 
হইয়াছে । ইহাতে বাঙ্গালী" সমাজের 
অপেক্ষ। এই সকল জাতিরই অধিকতর 
ক্ষতি হইল। 

আসামে বঙ্গভাষা প্রচলিত না হওয়াতে 
আসামের আরও একটি গুরুতর ক্গতির 
কারণ ঘটিয়াছে। বঙগ্গভাষার সহিত 
অসমীয় ভাষা মিশ্রিত হইয়।! গেলে 
আসামর প্রাচীন সাহিত্যগুলি বঙ্গভাষার 
সম্পত্তিবাপে পরিগণিত হইত এবং আসামের 
যেসকল তস্তলিখিত বুরজ্রী, অন্তান্য পু'থি 
আছে তাহাও নিজের সম্পত্তি ভাবিয়া 
বলীয় সাহিত্যিকগণ অন্বেষিত, 
আনিষ্কত, আলোচিত ও প্রকাশিত হইত--- 
যেমন বর্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ্ কর্তৃক নান! 
স্থানের পুথিগুলি হইতেছে । এখন 
অসমীয় ভাষাকে স্বতন্ত্র মনে করিয়া 
তাহার! ইহার দিকে আর দৃঁকৃপাতও 
করিবেন না। আসাষপ্রদেশে অপমীয়- 
গণের মধো অগ্ পর্য্যস্তও এই সকল বিষয়ে 
শ্বধীন ভাবে অন্ুসন্ধানাি করিবার কোনও 
আয়োজন হইতেছে না--সত্বর হইবারও 
কোন চিহ্ন দেখ। যায় না। পুিগুলি 
গ্রকাশিত হইলেও বিক্রয়াদি হার! কোনও 
লাভ হইবার সম্ভাবনা কম-_-অসমীয়গণের 
মধ্যে এই সকল গ্রন্থের সমাদরকারী লোক 
ংখ্যাও বড় অল্প। সেন্সাসে দেখ! ধার 
মাত্র সাড়ে তেরলক্ষ লোক অসমীয় ভাষ৷ 
বলে; ইহার মধ্যে সাহিত্যের বিস্তৃতি আর 
কত হইবে? প্রায় পাচ কোটী লোক 
বঙ্গত।ধ! বগে ; আদামী ও বাঙগগাগীর মিপন 


কর্তৃক্ক 


১১শ সংখ্যা । ] 


হইলে শঙ্কর দেব প্রভৃতির গ্রতিভার 
পরিচয় এই পচ কোটী লোকেও পাহত। 
স্ভাহা ৭ হওয়ায় আসামের শাত কি ক্ষত 
হুইল বিবেচনা করিয়। দেখা উচিত। 

অসমীয় তাষা বঙ্গভাধ। হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিবার একট] ফপ এই হইয়।ছে যে অলমীন্ম 
্রস্থকার মহাশয়ের তাহাদের ভাষাকে বঙ্গ- 
ভাষা হইতে স্বতন্ত্র দেখাইবার নিমিত্তই বোধ 
হয় যতদুর পারেন সাহত্যে দেশজ কথার 
অবতারণ। কনিয়াছেন খঘং করিতেছেন। 
'অসমীয় প্রাচীন তাষ। এইরূপ [ছিপ না। 
সাহিত্যের ভাষ। লৌকিক ভাষান্ুযায়ী 
হইলে অনবরত এবং অতি শীঘ্র শীত্ব উহ] 
প্রিবর্ভনশীল হইয়া পড়ে এ নিমিত্ত স্থায়ী 
সাহিত্যের স্থষ্টি হওয়ার পক্ষে অন্তরায় ঘটে । 
গভীর জ্ঞানগর প্রবন্ধ এইন্ধপ তাধায় 
লিখিত হওয়। অনেক সময় গ্রায় অসম্ভব 
হইয়] পড়ে। অসমীয় ভাষার গতি গ্রভৃতি 
সন্বন্ধে এই সভায় পঠিতব্য অপর প্রবন্ধে 
ঘৎকিঞ্চিত আলোচিত হইয়াছে তাই এ 
সনে তাহার পুনরালোচন। করা বছল্য 
মনে করি। 

অনেকের মত এই থে ইংরেজ গবর্ণ- 
মেন্টের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী 
কর্মচারীরা আসিয়া আসামে বঙ্গতাষার 
প্রবেশ লাভ করিয়াছে । আহোম রজগণের 
সময়ে বাঙ্গালা এখানে ছিল না, ইহ 
খআধগ্যই ঠিক যেযদ আহোম রাজগণ স্বাধীন 
ভাবে রাজত্ব না! করিতেন তবে প্রাচীন 
কান্ক্পীয় ভাষ! বঙ্গভাষাবর সহিত মিশিয়। 
হাইৃত, “হয় ত আদি অসমীন্সন ভাষার চিহঃ& 
দেখিতে পাইতাম না। আছহেম রাজগণই 
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এই ভাবাকে রক্ষ/। করিয়াছেন; কিন্ত 
বাঙ্গাল! ভাব! তাহাদের লময়ে আলামে 
ছিল না ইহা বল! যাইতে পারে ল।। 
১৫৫৩ শক্ষে অসমীন্ বাজার পক্ষ হইতে 
গৌহাটির তদানীন্তন মুসলমান ফোজদাপ্ 


। নবাব আলোয়ার খার নিকট থে চিঠি প্রেরিত 


হইয়াছিল তাহ। ধঙ্গতাঘার লিখিত। ১৯ ৯ 


, সালে ১লা আগষ্ট তারিখের অনমচগ্ডি নাক 


তে্পুর হইতে প্রকাশিত এক পত্তিকাছ 
“এতিহাসিক চিঠি শীর্ষক প্রবন্ধে এ চিঠি 
খানি যু্রত হইয়াছিল তাহ! এস্বলে উদ্বৃত্ত 
কর] হইল] সভ্য মঙোছয়গণ দেথিবেগ 
প্রায় ৩০* শত বৎসর পূর্বে আসাম প্রদেশে 
বঙ্গতাষ। কিন্তপ লিখিত হইত। 

“স্বস্তি বিবিধ গু গান্তীর্যয পরমোদ্াতু 
শ্রীযুক্ত নবাব আলোয়র খা সদাশয়েবু। 

সন্দেহে লিখনং কার্য আগে এথা 
কুশল তোমার কুশল সততে টাহি। পক্পসং 
সম।চার পক এখি। এখন তে।দার 
উকীল ,পত্ত সহিত আসিয়া আধার স্থান 
পহছিল। আমিও গ্রীতি প্রণয় পূর্বক জ্ঞাত 
হহলাম | আর তুমি যে লিখিয়্াছ তোম!র 
উত্তম পত্রে আদিতে আমার কিঞিং মনক্ষিত। 
না বছে, এ ঘে তোমার ভালাই দৌলত । 
অতএব আমিও পরম আহ্লাদ রূপে 
জানিতে আছ তোমার আমার অদূর ভাব 
প্রীতি ঘটিলে মন মা,ফক সন্তোষ কি কারণ 
ন|হইবেক। আর তোমার আমার অত্াস্ত 
রূপ মানন্দযুক্ত হইলে উভয় পক্ষ লোকর 
নাবিদ্বেশ রূপ অবিষুত অস্তশেত কিসক 
না রহবেক। এ কারণ তুমি লেখিবাপ 
পোব। গার তুষি ধে লিখিমাছ পুর্বে 


৫৮৮ 


সত্রথজিতের সময় পিঙ্গরী বালীপাড়। 
বড় গাও 'এই সকলত--আমার লোক জনে 
হাট খরিদ করিয়া আপন মফিক নির্ণিত 
করিয়ছিল এমত থাল বলিতে তোমা 
উচিত লহে সেই ওক্তেতে পৎসাই লোকক্‌ 
তোট, পাহাড়ী, ডক্পা জনেক ঘাইল 
করিলেক আশার ও ফুকন ডাঙ্গোরীয়। 
সকলে অনেক প্রকার করি বারন্বাব পাহাচী 
লোককৃু কাটিলেক তত্রাপি তাহার 
বদনাম আমার হইল । এগনও সে তারক 
চারিবাক চাহ এমল গোট তোমার উচিত 
ন। হয়। আর অপরতুমি যে বলিয়া্ছ ২৩ 
জন মনুধ্য তোমার যে ঘাইলপ করিতে আছ 
আমিত তারেক নিরিত করিতে নাহি 
পারে সম্প্রতি গ্রীতি পথ তোমার এমন 
প্রকার অপরিতোধ করিবার 
উৎকর্ষ না। বিশেষ একটা হেঙ্গলের কারণ 
তুষি যেতিন জন মনুষ্য লোহারে বান্ধিয়া 
তোমার দিনেশ্ নিয়া আছ এমন ধর্ম 
করিবার তোমার উচিত ব্যলহু।র নহে, 
ল্িম্ত বড় লোকের জবানি হস্তি দত্তের সদৃশ 
ষেলিপিয়াছ ই গোট তোমার প্রতি ব্যবহ!র 
হয় লিস্ত বড় লোকর বচন সামখ্যতা কার্য্য 
কামর ছরায় জ।ণি আর অধিক কি কহিম 
আমার উকিল সনাতন ও শ্রীকানুশন্ম। 
প্রমুধে সমস্ত জানিবেক | ইতি শক ১:৫৩ ॥৮ 

এই চিঠি হইতে ইহাও সুচিত হইতেছে 
শ্বেতদানীং কামরূপ পর্য্যন্ত মোসলমনের 
অধীনে ছিল এবং তখন বাঙ্জতাষা এখানে 
বাঙ্গাল ছিল। ইহার প্রর্ম ১ শতাব্দী পূর্বে 
যখন কামরূপ রাজ নরনারায়ণের অধীন 
ছিল; তখনও এই স্থানে রাঙভাষ। বাঙ্গাল। 


চিনেও 


বজীগশনি | 


[ ৯ম বর্ষ, ফাল্গুন, ১৬১৬। 


ছিল। তনিদর্শন স্বরূপ স/লের 
২৭ জুন তা(রখের আসাম বপ্তিতে প্রকাশিত 
অপর একখানি চিঠি এস্কলে উদ্ধৃত 
হইতেছে। ইহা রাজা! নবনাবায়ণ কর্তৃক 
১৪৭৭ শকান্দে আছোম নৃপতি টুকাশ্ফা শ্দ 
দেবের (5রুফে খোর রাঙ্জাব) নিকট 
শিখিত 2 
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“থ্বন্তি সকল দিগ্দস্তী কর্ণ তালাঙ্গাল 
সমীরণ প্রচলিত হিষকবহার হাস ক।শ 
কৈলাস পাগুন যশোরাশি বিবাঞ্চিত 


ভ্রিপিষ্টপ আিপ্শ তরঙ্গিলী সিল নির্মল 
প্লিত্র কলেবর ধীমন্‌ ধীর ধৈর্যা মর্য[[দা 
পারাবার সকল দিক কামিনী গীধমান 
গুণ সন্তান জী বর্ণ নারায়ণ মহার(জ, 
প্রচণ্ড প্রহাগেযু লেখনং কার্য্যঞ্চ। এ! 
আমার কুশখপ। তোমার কুশল নিরজরে 
বাঞ্চ। করি অথন তোমার আমার সস্তোষ 
সম্পাদন পত্রাপন্রি গতায়াত হইল 
উভগানুকূল শ্লীতির বীন্ধ অস্কুরিত হইতে 
রহে। তোমার আমর কর্তবো সেবার্ধীতাক 
পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা 
সেই উদ্যোগত আছি। তোমারে এগোট 
কর্তব্য উচিত হয়; ন। কর তাক আপনে 
জান। অধিক কি লেখিম। সত্যানন্দ- 
কন্মা রামেশ্বর শর্মা, কালকেতু ও ধৃম। 
সদ্দার, উগু চাউনিয়া, শু।মরাই ইম্রাক 
পাঠাইতেছি তামব(কবু মুখে সক্ষল সমাচার 
বুঙ্জিয়া চিতাপ বিদায় দিব । অপর উকিশ 
সঙ্গে ঘুড়ি ২ ধনু ১, চেঙ্গা মতস্য ৯ জোড় 
বালীচেক জকাই ১ সানি ৫ খান এই -সকপপ 
দিয়া গৈচে। অর সযাচার বুর্জ কহি 
পঠাইবেক তোমার মর্থে সন্দেশ গোমচের্গ 
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১ ছ্থিট ৫ খাগরি ১৭ কুষ্টচামত্র ২* শুন চামত্র 
১* ইতি শক ১৪৭৭ যাস আবাড়।? 

ইহা! হইতে শ্রে।তৃবর্গ কিঝ্িবধিহ সাড়ে 
তিন শত বৎসর পুর্বা কোচবিহার রাজ- 
ফানীতে কিরূপ বাঙ্গালা ভাব পিধা হইত 
ভাহারও পরি5ক্স পাইলেন । এবং এই ছুই 
খানি চিঠি দ্বারা এই শুচিঠ হইল ষে আহোম 
আজসতাযও বাঙ্গালা লেখাপড়ার চঙ্চ। 
হইত, নচে২ এই ট্ঠি পত্র লেখ।শোখ 
চলিত কিব্ধপে? 

এ স্থলে অবাস্তব হঠলেও একট কথ। 
বশিতে হইল, শাসম বূবন্জ আলোচনা 
কর। বঙ্গবাপিগণেধও একট। কর্ভবা। কেন 
1 এইকপ চিঠি প্র তাহাতে অনেক পাও! 
যাহবে। ইহাদাবা বগদেশের ইতিহাস 
মল্পক্কীয় নান। কথাও জানা খাইতে পারিবে 
এবং বঙ্গভাষার অবস্থা পূর্ধে কিন্নপ ছিল 
তাহ।এ৪ বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যাহতে 
পাবিবে। 

অসমীম় তাধার্দি সম্পকে কথঞ্চিৎ 
আনেচনা করা হইল এখন বঝঙ্গতাষার 
মল্পর্কে কিছু বলা আঃশ্রক বিবেচিত হইতে 
পারে। এতদিষয়ে এহ সন্মিশনের পূর্ণ 
আঅধবেশন্ঘযে যথেঃ আপোচন। হইয়াছে 
এবং এই অধিবেশনে অন্যান্য সাহত্যিকগণ 
ইহার হ্থন্ধে আলোচনা কগিখেন। 
লম্মিলনের উদ্দিষ্ট »ন্যান্ত বিষয় সন্বন্কেও 
আনযার ই একই কথা। গোমালপাড়া স্থানের 
ইতিয্বভ বিবয় রাঞ্া বাহাদুর অনেকট। 
আপনাদের দিকট বিবৃত করিয়াছেন, সে 
লক্ষন ব্ষ/য়র আলোচন! এক প্রকার পিষ্ট- 
গেবণব্ৎ বাহুল্য মাআ। তৎসন্বদ্ধে নতুন 

£ 


উত্তরবঙ্গ -সাছিত্য-সচ্মিলন। 
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কিছু বলিবার জন্ত তিস্তা করিব্াত 'লদয় 
অমি পাই নাই, তবে একটি কথ! গসন্ীয 
ভাষ। বিষষক প্রবন্ধে সেই তাব। সম্বন্ধে যাহ! 
লিখিত হইয়াছে তাহা এন্াল বলিতে চাষ্ট, 
কেন না ত1হ বঙ্গতাবা সহ্থছে গষেজা 
মনে করি | 

সমগ্র তাবতন্রে কালে এক ভাব! হগ্ন, 
ইহা স্বদেশহিটহধা মাজেরই বোধ হয় চর 
স্বর সেইটি ঘটতে শতাব্দীর পর শতাঙ্ী 
চলিয1 যাইতে পারে, তবে তজ্জপ্ক গ্রতোক 
ভাষার লোকসাধারুণেরই এখন হুইজ্ডে 
প্রপ্তুত হওশা উচিত। সম্প্রতি ইহা দেখ! 
উচিত, যেন তাধ। এইবপে গঠিত হয়-- 


যাহতে অপর ভাষার লোকের! ইহা শুনিলে 


বা পড়িলে বুঝিতে পার? এই নিষিজ্ 
প্রতি ভামারই ডচিত সংস্কতের দিকে টানিয়। 
বলায় সংস্কতযূলক শব ভাষার ব্যবহৃত 
হইলে কেবল বিভক্তি প্রত্যয়ের পার্থকা 
অবগত হুইলেই এক ভাষার লোক অন্য 
ভাষা অনায়াসে বা অল্লায়সে বুঝিতে 
পারিবে । এক পিপি বিস্তার--পরিষদের 
বোধ হয় তাহাই চরম উদ্দেন্ঠ। আজকাল 
বাঙ্গালা ভাষায় হাহারা উপভাব! বিশেধেত্ 
শব্দাদি চালাইতে চান, তাহার। যেন এইটুকু 
স্মরণ রাণেন, এই নিবেদন। এখন বিশেষ ত, 
যখন সমগ্র বঙ্গতাধী একই এদেশবাসী 
নহেন, তখন এক পক্ষের বেশী বাড়াবাড়ি 
হইলে একোর বন্ধন স্বরূপ ভাব।ও সেকালে 
পৃথক না হইয়া যাইবে তাহাই বা কে 
বলিতে পারে! 

উপসংহ্ারের পূর্বে সাহিত্য-সন্পিগন 
সম্বন্ধে সাধারণ দ্বহ একটি কথ! বলিতে 
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চাই। এতঘিষয়ে বোধ করি অনেকেই 
আমার মতাঁবলম্বী হইবেন না, তথাপি যখন 
আপনার! আমাকে বলিবার অধিকার 
দিয়াছেন তখন বাঞ্িগত মতটাও বলিয়া 
ফেল। ভাল। সাহিত্য-সম্মিসন আমার 
মতে সাহছিত্যিকবর্গের একটা মঞ্জলিসের 
গ্যায়ই হওয়। উচিত্ত। ইহাতে আড়্বর 
করিয়। সভাপতি-নিয়োগ, অভ্যর্থনা-সমিতি- 
গঠন, অভ্যর্থনা-সমিতির সম্ভাষণ, সভাপতির 
অভিভাষণ, গ্রস্তাব-উথ্থাপন, তৎসমর্থন এবং 
প্রবন্ধপাঠ ইত্যাদি এত ঘনঘট। করিবার 
প্রয়োজন কি? অবশ্ত, সাহিত্যিকগণের 
সন্মিঙ্গন হওয়া একান্ত আবহাক, তাহাদের 


মধ্যে পরম্পর মতের আদানপ্রদান একান্ত 


বাঞ্চনীয়; কিন্তু আড়ন্বর করিয়! কিছু 
করিলেই স্বাধীনতার পরিবর্তে কুষ্ঠাব ভাব 
আমসিয়। পড়ে । পরস্পর কথাবার্থার সুযোগ 
এবং অবসরও থাকে না, কেনন1 কার্ষয- 
তালিকায় বহুকর্ত্মের সমাবেশ থাকে, তাহা! 
তি অল্প সময়ের মধ্যে সারিতে হয়। 
তারপর সাহিত্য-পম্মিলনীতে সাহিত্য সন্বন্ধেই 
আলোচন। হওয়া আবশ্তক। আঙ্জি কালি 
"্লাহিতায” শকটির অর্থ বড় বিস্তারিত হইয়] 
পড়িয়াছে, শিল্পবিক্ধান প্রভাত অবান্তর 
বিষয়ও ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইতেছে। তবে 
“সাহিশ্য-সম্সিপন**ঠ শব্দের পরিবর্তে 


বজাদলন । 


[ ৯ম বর্ষ, ফান্তন, ১৩১৬। 


“সারশ্বত-সম্মিন” নাম দিলেই বোধ হয় 
কাহারও কোনও আপত্তি থাকিবে না। 

সন্ভ্য মহোজপুগণ, আমার বক্তবোর 
কোনও প্রকারে উপসংহার করা হুইল, 
আমার প্রতি ষে সম্মান প্রদ্রর্শত হইয়াছে, 
তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞতা-ভারে অবনত; 
আপনার! যে ধের্যযাবলম্বন পূর্বক আমার 
এই নিরস বাগব্যাপার শ্রবণ করিলেন, 
তজ্জন্যও আপনারা আমার ধন্যবাদ গ্রহণ 
করুন। আমার মনে ইহার নিহিতই ক্লেশ হই- 
তেছে ঘে এই বিষয়ক ভার ধোগ্যতর পাত্রে 
অর্পিত হইতে পারে নাই, যেখানে দ্েবদুতেরা 
পাদক্ষেপ করিতে ইতস্তত করেন সেইখানে 
ব্যক্তবিশেষ সবেগে ধাবিত হইতে কুগ্তিত 
হয় না--বে কর্মতাব প্রবীণতর সাহিত্য, 
সেবিগণ গ্রহণ করিতে অসামর্থ্য বিজ্ঞাপিত 
করিয়াছেন, তাহা আমার পক্ষে গ্রহণ করাও 
সেইরূপ হইয়াছে। যাহা হউক “গতস্য 
শোচনা নাস্তি?। পরিশেষে প্রার্থনা এই 
ঘে উদারাশয় "আপনার! আমার দোধরাশি 
পরিত্যাগ পূর্বক দি কিছু সার থাকে 
তাহাই গ্রহণ করিয়া আমাকে অন্ুগৃহীত 
করিবেন। 

আশা করি আপনাদের অনুকম্পয় 
সভার কাধ্য নিব্বিত্বে সম্পাদিত হুইবে। 
ভগবতী মহামায়। আমাদের সহায় হউন। 


শ্রীপল্সনাথ বিদ্যাবিনোদ, এম এ। 


গুজরাথে মহারাস্ী অধিকার । 


ভ্রিংশদর্ষব্যাগী সমরে মোগলদিগের পরা- 
তব-সাধন করিয়া মহারাস্ট্র-জাতি শ্বাধীনতা- 
লাভ করিয়াছিলেন, তাহার ফল একাকী 
লভ্োগ করিদ। তাহার! সন্ত হয়েন নাই। 
ভারতের অন্তান্ত প্রদেশও যাহাতে মোগল- 
দিগের শাসন-পাশ হইতে মুক্তি-লাভ করিতে 
পারে, তাছার চেষা করা তাহার! আপনা- 
দিগের কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। 
এই চেষ্টাম্স প্রবৃত্ত হইয়া! তাহাদিগকে 
সর্বপ্রথম গুজরাথের প্রতি মনোনিবেশ 
করিতে হয়| গুঙরাথ মহারাস্রপেশের 
উত্তব্র-পশ্চিম সামার ম্মবস্থিত। এই প্রদেশের 
উত্তর দিকে কস্ছ উপদাগর, রন-গ্রদেশ 
ও মারওয়াড়, পশ্চিম দিকে আরব সমুদ্র, 
দক্ষিণে থগ্বায়েং (কাম্বে) উপসাগর ও 
মহারাস্রদেশ, পূর্বদিকে পঞ্চমহাল, মেওয়াড় 
(মিবার ), মালব ও খানদদশ (মহাগাস্্র)। 
গুজরাথের মোট পরিমাণ প্রায় ৭২ হাজার 
বর্গ মাইল। সংস্কৃত সাহিত্যে এই দেশ 
গুঞ্জর-রাষ্্ী নামে পরিচিত। গুর্জর দেশ 
অতি প্রাচীন কাল হইতেই শিল্প-কৌশল ও 
বাণিজ্ঞা-ব্াসায়ের জগ প্রসিক। এদেশের 
লোকের। শিল্প-বাণিজোর সবিশেষ পক্ষপাতী । 
এখানকার আদ্ষগর্দিগকে “নাগর-ত্রা গণ” 
বলে? ছু কেহ অনুমান করেন, প্রসিদ্ধ 
.প্দেবনাগর” অক্ষর সর্বপ্রথম এই .গুর্জর 
দেশে নাগর ব্রাক্ষণদিগের হত্তেই বর্তমান 
আকার "ও নাম লাভ কররনাছে। গু্- 
রাখে আন-নংখা। নুনাধিহ দশ লক্ষ । এই 


দেশের এক পঞ্চমাংশমাত ইংরাজদিগের, 
প্রতাক্ষ শাননাধীন। অবশিষ্ট চারি পঞ্চমাংশ 
প্রদেশে “ঠাকুর"-উপাধিধারী দেশীয় মরপত্তি- 
গণের শাসন অদ্যাপি গ্রবর্তিত হুইয়াছে। 
মহারাষ্ট্রীয়দিগের চেষ্টার গুলরাধ হইতে 
মুসলমান-শাপনের উচ্ছেদ না ঘটিলে আজ 
গুর্ররাথে আমরা এতঙ্লি দেশী রাজ্য 
দেখিতে পাইতাম কি না, সন্দেহ 

অতি প্রাচীনকাল বাঁ খ্রীঃ পুঃ ১৫শ 
শতাব্দী হইতে তরী: ১৩শ শতাব্দী পর্যন্ত ওজ- 
রাখে নংনাবংশীয় ক্ষজিয় নরপতিগণেন্ রাজত্ব 
বিদ্যমান ছিল। ১২৯৭ খ্রীষ্টান্সে আলাউগ্ীন 
খিলজী স্বীয় ভ্রাতা অণফ খাল ও উদজীক 
নসর খানকে এক লক্ষ অশ্বারোহী, ত্রিশ 
সহুত্র পদাতিক, ১৫ শত হস্তা ও ৪৫ জন 
সর্দার সহ গুর্জর-বাসীর শ্বাধীনতা হয়ণ, 
করিবার জগ্ঠ ঘেরণ করেন। তদবধি গুন্ব- 
রাখে যে মুসলমান-শালন বদ্ধমূল হয়, তাহ! 
অওর্ঙ্গদেবের শাসন-কাল পর্যযস্ত এক দ্প 
অক্ষপ্রই ছিল। এই প্রান্স চারি শত বংসর- 
ব্যাপী শাসন-কালে অনেক ধর্মান্ধ মুসলমান, 
নরপ:ত ও শালনকর্তার দৌরাত্মে। গুজরাথে, 
বছসংখ্যক প্রেবমন্দির তগ্ন ও মসজেদ নির্মিত, 
হইয়াছিল । মহারাহীয়ের গুজরাথের শাসন", 
দণ্ড গ্রহণ করিয়া বহুসংখ্যক ভঘ মন্থিরের। 
ও দেবমুর্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। বল, 
বাছলা, অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গ ইত্হাস-জেখকই. 
গদ্ধরাথে মহারাস্ত্রীয্বদিপের আধিপত্য-প্রতি: 
ঠান্ . চেষ্টাকে দস্তা, লুষ্ঠনাভিঘান ও 


৫১৭ 


নামে অভিহিত 
পরিচয় প্রদান 
লেখকেব মধা 


দেশের ধবংদসাধন প্রভৃতি 
ফরিক্লা মহারাষ্ট্রাবদ্েষের 
করিয়াছেন। এই সকল 
ফেছ ফেছ রাজপুঠজাতির প্রতি অতিরিক্ত 
পক্ষপাত-নিবন্ধন ও কেছু কেহ ইংরাঁজ- 
শাসনের মহিমা বীর্ধনে আগ্রহ-বশতঃ মহ।- 
রা্রক্াতির পুণ্য চেষ্টার মহত ও গুরুত্ব 
উপলব্ধি করিতে পাবেন নাই। 
পক্ষে মালবের হ্যায় গুঁজরাথের ও মোগল- 
অত্যাচ'র-প্রগীডিত অপধবাসী ও জণমদার, 
গণের হারা বহুত হষ্টয়াই মহারাস্ট্ীয়েরা 
গুজরাথে প্রবেশ কৰেন এবং অত্রত্য মোগল 
শলনের অন্তিহ লোপ করিয়া শ্মশানে 
দেশবাসীকে সুখী করেন । 

১৬৬৪ গ্রীষ্টান্দ হইতে গুঞ্রাথের প্রতি 
ষহারাষ্রীয়দিগের দ্ষ্টি নিপতিত হইয়াছিল । 
ধু অবে ছ্ত্রপতি মন্তাত্সা শিবাজী গুজরাণের 
অন্তত অতি সমুদ্ধিশাণী আব নগবত্র 
অসং-+কৃতি ধনবান্‌ বাক্তিদিগকে লুন 
করিয়া মোগলদিগেব জদায় ভীতির সঞ্চার ও 
আপনার অর্থাভাঁব দু্দীভূত কবেন। এ 
সময়ে তিনি মোণল-শাসানর উচ্চেদ-সাধন- 
পূর্বক শ্বদেশের স্বাধীনতা-সম্পাদান প্রবৃন্ 
কইয়া যেরূপ বিশাল সেনা-দল পোষণ ও 
অসংধ্া ত্ুর্ণ নির্বাণ করিতে বাণ্য হইয়া 
ছিলেন, তাহাতে স্থুরতের ম্যায় সমুদ্ধিশালী 
নগঞ্ের লুঠনপুর্বাক জর্থ-সংগ্রাহ ভিন্ন সে বায়- 
নির্বাহ করিবার তাহার আর কোনও উপায়ই 
ছিল না; তথাপি ভিনি স্থচাব-সিঙ্ধ সহ 
দবয়তাবণে গ্ররুষ্ট হিন্দু নীতির অনুসরণ 
কতিষ্া। হুরতের নিরীহ জনসাধারণ ও সঙ্জন 
গনবাস্গৎ যাহাতে দুষ্টিত না হন, তাহার 


প্রকৃত 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৯শ বপ. ফাল্ধুন, ১৩5৬1 


সবিশেষ বাবস্থ/! করিক়াছিলেন। প্রথয বার 
সুরত লুষ্ঠন করিয়া শিবানী প্রা এক কো 
টাক! পাইয্াভিলেন। এ অর্থ তাহাণ নৌ- 
সেনা-বিভাগের পুষ্টি-সাঁধনে ও নুন দুর্গ 
নির্মাণ কার্ষো ব্যন্িত হইয়াছিল । 

সম্বাট আকবরের সহত যুদ্ধের বার 
নির্দাছের ওন্ত উদয়পুণ্রুর গাত স্মরণী মহ, 
রাণা প্রতাপকেও মুসলমানদ্িঃগর পণ্য- 
দবাদি কায়কবার পথিমধা হইতে লুঠন 
করিতে হহয়ছিল। স্ুগ্রপিদ্ধ ই1নিরেসু বুন্- 
নীতি শিবাজীরই অগ্রন্ধপ ছিল। ক্বাণ। 
প্রভাপের পৌত্র রাণা কর্ণ মিত্হ (১৬১১৭ 
১৬২৮ হ্ীঃ) মোগলধিগের সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ 
করতে বাধ ভওয়াষ মেওয়াডের (মিবারের) 
রাজ কাব শশ্প্রা্ হইয়া পড়যাছগ , এষ্ঠ 
কারণ [তান স্থরত লুঠন করিয়া স্বীয় 
অর্থাভাব পুণ্ণ করিয়াছিলেন। বিস্তু 
শিখাজীর হ্যায় লুক্টন-নীততি আর কেহ কখনও 
অপলম্বন করিদাহিলেন কি না, সন্দেহ) 
রমণীকুলের প্রতি শিবাজী ও ভাহার অধীন 
সৈম্ত খপ সািশক় সন্মান প্রদশন করি'তন 
বশিয়া অনক শ্রতবাসা রমণীর বেখ- 
পরিগ্রহ-পুর্বক মহ'রাই-সাক্রমণের হস্ত 
হহতে মাত্ম-রক্ষী করিতে সমর্থ হুঈয়'ছি:লন! 
ইংরাজ, ফরাসী প্রতি বৈদেশিক বণিক- 
দিখকে নিরীহ বাবসাধী আনিয়া! শিবাজী 
কথনও লুষ্ঠন করিতেন না। পাদরীগণ 
ধর্-প্রচারক বলিয়া তীহাদিগের নুন 
করিতেও শিবান্ধীর নিষেব ছল । মুতে 
সেকালে ছই জন অতি প্রসন্ধ ইছদী বাবসা; 
ছিলেন। বার্নিয়ার বলেন শিবাঁলপী তাহা 
দিগের মধ্যে এক জনকে জি করিয়া! আন, 


১১শ লংখ্যা। ] 


ধ্যক্তিকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কারণ, 
ধর ইহুদী তাহার স্গাতী্দিগর ভ্যার কুপণ 
ছিলেন না,--তিনি দণ্ত্র ও ছু্দিশাতান্ত 
বাকিদিগকে মুকহৃত্তে অর্থাদদ-দান সহাসতা 
করিতেন । লুঠন-কালেও সাধূ-সঙ্জনের 
ও অবলাকু্লর সম্মান-রক্ষা-খিষয়ে মহায্সা 
শিবাজী সর্বদা তৎপর থাকিতেন। তথাপি 
অধকাংশ ইংরাজ-লেখক তাহার চর্পরে 
নির্মম দশ্া-প্রক্ৃতিব আঙশোপ করিতে কুগি 5 
হন নাহ । বেকাধ্যের জগ্য হামির, প্রতাপ 
ও কর্ণ-প্রহৃতি রাজপুত নরপতিগণ নিশ্দিত 
হন নাই, নেই কার্ধ্য এক্ধপ সরর্কতা ও 
স্থনীতির মর্ধ্যাদা-রক্ষা-পূর্ধঘক অনুষ্ঠান 
করিয্াও শিবানী দা নামে অভিহিত 
হইয়াছেন, ই শ্বেচাদ-লেশকগণের সামান্য 
উদ্দাক্তার পারচাক নহে। নিঠাবান্‌ হিন্দু 
নেঝ্ে অবলোকন করিলে সুরতের ধনধান্‌ 
ইন্দীদগের লুঠন-কালে মহাম্সা শিবাগা 
যত্র-পূর্বক মগ্সংহিতোক্ত নিয়(লাখত বচনেগ 
অহরসরণ করিয়াছিলেন দোঁখরা বিশ্মিত 
হই.ত হন্গ।-_- 

আদনপিতাৎ চাদাতুঃ আহুরেৎ অপ্রযচ্ছতঃ। 

তথ। হশে।হনা প্রথ,5 ধন্ম১শ্চব প্রবদ্ধঠে ॥ 

যেহমাধু ৩] হর্থ বদল সাধু৩া2 মং প্রবস্থাঠ | 

ল কৃত প্র্ষাক্মনং ন্ভার৭ত তাবুভী ॥ 

বদ্ধনং ঘক্সপীগান ং দেনস্ব' তদংবিদুরৃ ধা | 

জবস বদ.ব্ত্ং আহৃএম্যং তদুচ্যতে + 

ূ একা দশধয়ে। 
স্ঘর্থাৎ যর্বদা কাব, প্রতিগ্রছ-কুসীদাি হক 
যাহারা ধন উপার্জন করে, অথচ তাহার 
অঙ্গায় করে না, (রাজা) তাহাদের ধন ধল 
শুর্মাক “কুষ্ছৃকের মতে-চুয় কগিয়াও) 


গুজরাথে মহারাণ অধিকার । 


৫১৩ 


গ্রহণ করিয়া যন্ত(.ধর্ম) কফার্ষে বরিত 
করেলে তাহার হশ ও ধর্মই বুদ্ধি পান্গ। 
যেসাজ! অসংব্যক্তির নিকট হইতে ধন-গ্রহণ 
কবর লংপাজ্ে দান করেন? তিনি স্বঙগং 
নৌশাস্ববপ হইয়া আপনাকে ও ধনম্বামীকে 
সার সমুদ্র হইতে উত্তারণ করেন। যাগশ্গ 
(ধ মাপ) ব্যক্ক্রির ধনকে 'দেখশ্ব' ও যাগহথীন 
( অধান্জক । বক্তির ধনকে "অন্ুুরদ্য' বালক 
প৪তেরা বর্ণনা করিয়াছেন। স্থতরাং 
শেষো ও ব্যক্ষি'দগেনু ধনহরণে (বাজান) 
কোনও দোষ নাই ।” ভাষাকাম মেধাতিধি 
“্যন্জঞণীল” ও “মজা!” পদের অর্থ 'গুণণান 
ও গুণহান? গ্রহণ করিয়া (লখিয়াছেন-- 
“আয়মস্যার্থবাদ এবং গুণবদূভ্যোনাপঞ্ব্যং 
নিশুণেভাস্ত্ ন দোষ” শিবাজী ক্ষতিয়। 
রাজা ছিগেন এবং শান্ত্রকারদিগের মত্ত 
ক্ষররয়ের পক্ষে যুদ্ধের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 5র 
যজ্ঞ আর নাই_-এই কারণে শিবানী ষেকস 
সুখ? চনার সাহত ধার্মিক ও অধার্মি,কর 
নির্বা৭ করিয়া হরত লুন করিয়,ছিতলেল, 
তাহ! সেকালের শাস্ত্র ও নিষ্ঠাবান হিন্দুর 
নিকট, প্রশংসনীন্ধ বাপার বলিয়াই বিহ্ছিত 
হইয়ু।ছিল, এরূপ মনে করিলে কোনও দেব 
হয় না। 

১৮৭০ গ্রীষ্টার্দে শিবাজী দ্বিতীর বার সুরত 
লুঠন করেন। এই ঘটনার হুই বংসর পরে 
তাহার সর্দারেরা সুরতের নিকটবস্তী হুইটি 
কুত্র হূর্গ ও সাহেলর নাষক একটি গুলিচ্ধ 
সুদৃড় ছর্গ বাহুবলে অধিকার করেন। 
শেষে।ক্ত তুর্গট মহারাছ হইতে গুমরাথে 
গম-নর পথে অবস্থিত ছিল। এ দর্গহত্তগত্ত 
হওয়া মহারাহীয়ণিতগর গুপরাথ- প্রবেশের 


৫১৪ 


পথ স্গন হইল । মোগল-অতাচার-প্রপীড়িত 
গুজরাথ-বাণীরা এই সকল ঘটনায় অতীব 
আনন্দিত হইয়াছিলেন ; তাহাদিগের হৃদয়ে 
বিধক্মার শাপন-পাশ হইতে মুজি-লাভের 
আশ! সমুদিত হইয়াছিল। (১) ইহার পর 
১৬৭৫ ও ১৬৮৫ খ্রীষ্টান্ছে মছারাকই্রীতের! 
ভড়োচ (91০9017) আক্রমণ করিয়া 'আপনা- 
দিগের সংহার-শক্রির় পরিচয়ে মোগলদিগকে 
আতম্ব-গ্রস্ত করিয়াছিলেন। 

১৬৯৯ খ্রীষ্টান হইতে মহারাস্র-সেনানী 
খণ্ডে রাও দাভাড়ে গুজকাথের মুসলমান 
জছেদারদিগের বিরুদ্ধে অভিষান করিয়া 
স্বানে হ্থানে মোগল সেনার পরা ভব নাধন 
করিতে আরম্ভ করেন । ১৭*৭ খ্রীষ্টাব্দে 
সম্রাট, অওরঙগজেবের মৃত্যুর অবাবহিত 
পরেই মহারাস্-সেনাপতি ধনাজী যাদব 
বিশাল সেনা-দল সহ গুজরাথে প্রবেশ-পুর্ঘক 
ঝাবুয়া, গোধা ও মন্দ প্রভৃতি নান! স্থানের 
মুসলমান শাসন-কর্তাদিগের পরাভব-সাধন 
করিষ়া। চৌথ আদাক্স পুরঃসর আহম্মদাবাদ 
আক্রমণ করেন। এই অভিসানে বালা্গী 
বিশ্বনাথ তাহার সঙ্গে ছিলেন। মোগল 
কুবেদার ইত্রাহিম খান প্রান বিংশতি সহআ- 





বদ শলি। 


[ ৯ম বর্ধ, ফান্তন, ১৩১৬ 


ধিক সৈন্তপহ মারাঠাদিগের আক্রমণে বাধা 
দান করিবাছিলেন। কিন্তু মারাঠাদিগের 
সহিত সংঘর্ষ তাহার পরাভব ঘটাপ্প তিনি 
ছুই লক্ষ দশ হাজার টাঞ1 কর দিদা ধনাজী 
যাদ্দবকে বিদায় করেন। (২) ৯৭১১ শ্রীষ্াবে 
মারাঠার। আবার গুজরাথ আক্রমণ করেন? 
কিন্ত সেবার মুললমান স্ুভেদাপ্ের সহিত 
যুদ্ধে পরাভূত হইয়। তাহাদিগকে গুজরাথ 
ত্যাগ করিতে হয়। ইহার ৪1৫ বৎসর পরে 
থণ্ডে রাও দাভাড়ে সৈরনদ হুসেন আলীর 
পৈম্তগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে 
আহম্মদনগর পর্যান্ত অগ্রসর হইয়া বিজয় 
লাভ করেন ( ১৭১৬ গ্রীঃ)। তীহার বীরত্বে 
সন্ত হইয়া মহারাজ শাহু এ অর্ষে তাহাকে 
মারাঠি! সৈন্যের প্রধান সেনাপতির পদ 
প্রদান করেন। 

অওরগজেবের মৃত্ার পর দিল্লীর দর- 
বারের যে অবস্থাস্থর ঘটে, তাহাতে দেশের 
সরকতর অরাজকতা ও বিপ্লবের সুত্রপাত 
হইয়াছিল। ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্ব হইতে ১৭১৯ 
খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দ্বাদশ-বর্ষ-কালের মধ্য গুজ- 
রাথে একাদি-ক্রমে আট জন সুডেদার 
নিযুক্ত হন। দিল্লীর কর্তৃপক্ষগণের অব্য- 
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(২) দিগাট-ই-আংশ্মট হইতে এই [ধারণ লং করিত হইল । 


১১শ সংখ্যা! | ] 


বস্থিত-চিত্ততায় গুদ্গরাথে স্ুছেদারের পদ 
ক্ষণ-ভসুর হইয়। উঠিয়াছিল। গুজরাথের 
ভিন্ন ভিন্ন অংশে ৩৪ জন সহকারী শামন- 
কর্তা নিধুগ্ত ছিলেন। মুভেদারের পরি- 
ধর্তনের সহিত ক্রমশঃ তাহাদ্িগেরও পরি- 
ধর্ডন ঘটিত। এই সকল স্ুভেদার ও 
শাসনকর্তার! আবার সকল সময় বিনাযুঃদ্ধ 
পদত্যাগ করিতে চাহিতিন না। প্রান প্রতি 
বর্ষেই নূতন সুভেদার নিযুক্ত হওয়ায় রাজস্ব 
আদার কাধ্যে গোলযোগ এ অত্যাচার 
ঘটিত। সেই ক্ষণভঙ্গুর পদে যিনি নিযুক্ত 
হইতেন, প্রজার উপর অত্যাচার করিয়াও 
ছিম্বু জমিদারদি'গর জমিদারী বাজেয়াপ্ত 
করিয়া সেই ম্বল্পকালের মাধা শ্বীক্প অর্থাভাব 
দুর করিবার দিকে প্রায়শঃ তাহার ঢৃষ্টি 
থাকিত। এদিকে দেশের জমিদার-সম্প্রদাদের 
নিকট হইতে সকল সময়ে বিনা অভিযানে 
কর আদায় তইত না। দেশে দম্্যু-তস্করের 
উপদ্রব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। লমুদ্র- 
তীরবর্তী প্রদেশের “কোলি” নামক ধীবর- 
জাতীয় লোকেরা ও খান্বায়েখ অঞ্চলের 
রাজপুতের! জলে স্থলে দগ্্যতা করিয়া 
সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিত। ক্ষণস্থায়ী সুভে- 
দারের! জাহাদিগের দমনের সুব্যবস্থা করিতে 
পারিতেন না। এই অবস্থা যে গ্রজার 


গুজরাখে মহারাষটু অধিকার। 


€১৫ 


স্থখ-শাত্তির প্রতিকূল ছিল, তাহা খলাট 
বাহুল্য । তাহার উপর আবার পমুগ্ডকখের” 
উপদ্রধ ছিল। বিলাস-পরারণ মুসলমান 
রাজপুরুষদিগের পাপ দৃষ্টির কনা হুন্দরী 
হিন্দু যুবতীর কুল-মান রক্ষা! করা সময়ে 
সময়ে ছু্ধর হইয়া উঠিত, এরূপ আখায়িকা 


গুলা যায়। ৩) ফল কথা, এই সকল কারণে 
গুজরাথবালী কি সাধারণ প্রজা. কি অমিদার 
_হিম্তু মানেই সে সময়ে মোগল-শাসনের 
বিলোপকামনা করিতছিলেন। 

এই সমায় পেশওয়ে বালাজী-বিশ্বনাথের 
চেষ্টায় মহারাষ্ দেশের অন্তর্বিগ্রহ নিবারিত 
ও মতারাজ শাহর শাসন সর্ব স্থু প্রতিঠিত 
হইক্সাছিল। সৈয়দগণণর সহিত সন্ধি স্থাপন- 
পূর্বক দিল্লীর রাজ-পরিষর্তন-ব্যাপায়ে 
সহায়তা করিয়াও তাহার! সবিশেষ প্রতিষা- 
লাভ করিয়াছিলন। এই সকল কারণে, 
গুক্সরাথের প্রধান গাধান জমিদারের! ও 
সামন্ত রাজারা মহারাধ্রীযদিগের সহায়তার 
মোগল-শাসনের উচ্ছেদ-সাধন করিবার 
সংকল্প কারপেন। অহারাস্ীয়েরাও গুজরাথ- 
বাদীকে মোগলের শাসন-পাঁশ হইতে মুক্ত 
করিবার উদ্দেশ্ো বহুদিন পুর্ব হইতেই চেষ্টা 
করিতেছিলেন । এক্ষণে ১৭১৯ সালে রাজ- 
পিপলারভিন্দু রাজা ও অন্যান্য জমিদারগণ 
মহারার্ূসেনানী পিলাজী গাকনকোয়াড়কে (৪) 





(*)' 9070)87 05268690 ০1. ঘ]--- 88০৫০, 01709 
(2) ইনি বয়োদ।র বর্তমান রাঞজখংশের আদিপুরুঘ। ইছারই পিতৃধ্য দামাজী গায়কোয়াড় (১৭২ থুং) 
ঘালাপুরেয বুদ্ধে অলৌকিক শৌধা প্রকাশ করিন! প্রধান মেনাপতির সহকারীর পদ ও সমশের (ত্কবারি) বাহাদুর 


উপাধিলাত কছিপ্রাছিলেন। 


করিত আছে, পিলাজী প্রথমতঃ সামন্ত গুগুচয়ের কাধা করিতেন । কিস্ততিমি 


স্বাধীন সহায়াষ্ট্রে গশ্মগ্রছণ করিয়'ছিলেন ধলিরা জঅচিরাৎ তাহার পদোস্মতি ঘটে। প্রধান সেনাপতির নুর 
গুপ্তচর বিভাগ ₹ইতে অপসারিত হইয়া তিনি প্রথমতঃ ৫. জন অশ্বলাঁদীর মাদকত্ব জাত করেন। তাহার পরও 
কপ: শ্বীয় ণ-নৈপুপার পরিচয় দিয়। তিনি সেমাপতির একজন সহক্ষায়ী হুইঘ়ঠউঠেন। পরিশেষে দমাজী 


উহাকে পোষ পু্রন্্রপে গ্রহ্গ করিয়াছিলেন । 


৫6৯৬ 


শটৈতে গুজরথ আক্রমণ করিবার জনা 
আহ্বান কারলেন। এই লময়েই মার ৪য়" 
ডের মঞ্কারাঞজজ অজিত সিংহ গুজরাণের 
হভেদার-পদে নিষুক্ত হুইয়াছিলেন। তিনি 
ইছার পুণ্য দই একার দিল্লীর দতবারের 
বিকু/ন্ধ বিদ্বোহ-ঘোষণ। করিয়া স্বাতস্ত্র-লাভ 
করিবার চেষ্ট। করিয়াছিলেন) কিন্তু সফগ- 
কাম হইতে পরেন নাই। দিল্লীর দরবার 
তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্ব গুজরাণের 
তৃভেদারী প্রদান করিয়াছিলেন। 
'অভুদয়কামী গুঞ্জরাথী জমিদার'দগের প্রত 
সহানুভৃতি-বশতঃ মারাঠাগণেক ধিকদ্ধাচ রণ 
করা যুক্তি-সঙ্গত মনে করিলেন ন | তিনি 
ভাবলেন, গুজরাথের প্রাদেশিক মুললম!ন 
শসন-কর্তারা মারাঠাগণের সহিত যুদ্ধে 
পরাভূত হইলে তিনি গুজ্জরাখের উন্ভবাংশ 
মারওয়াডের অধিকারভুক্ক করিয়া স্বীয় র।ল্বা- 
বৃদ্ধ করিবার ম্বিধ প্রাপ্পু হইবেন । 
মোগল-সাম্বাজোর বিনাশ-কাল সমীপববর্শ 
ফেখিরহা মহারাজ অজিত দিংহেরও হদর 
মার ওয়াড়ঃক, একটি বিশাল স্বাধীন রাঠোর 
বাজে পরিণত করিবার মাশান উন্মন্ত হুইয়। 
উঠিগ্াছিল। (৫) 

গুজরাথের হিন্দু সামস্তদিগের দ্বারা 
আহত হইল্লা, ১৭১৯ খ্রীষ্টানে, খপলাখী 


(তনি? 


বপপপপাপপাপ বাসী পাপা পলিপ তত পল পলা ০ 





হজাদ অর্ন । 


এএম সপ এ 


[ ৯ম বর্ষ, ফাঙ্ান, ১৬১৬1 


গ্রারকোয়াড় সুরত আক্রমণ করেন এবং 
তঞ্রত্য মোখগল।সনাকে বুদ্ধ পরাভূত শু 
তাহাদিগের আহত সেনাপতিক বন্দ 
করিয়! স্থানীয় ভীলদিগের অধীন “সোনগড়* 
নামক স্ুদূত ছুর্গ বাহুবলে অধিকার করিতে 
সমর্থ হন। তাহার পর এ দুর্গে অবস্থিতি 
করিয়া তিনি ক্াজপিপলার হিন্দু বাজার 
সহিত সথা-স্থপন করেন। এ রাঙার 
অধিকাংশ ভূলম্পন্ত, এমন কি রাজধানী 
পরাস্ত, নোগল সুভেদারেরা 
বাজয়াপ্ত করিয়া পইগ্জাঁছিলেন । পিলাপ্গা 
রাজার পুনরুদ্ধার-স!ধ'ন 
অতঃপর পিপার্গী নদ! 
উল্বার্ণ হইয়া উন্ধর গুজরাথে প্রবেশের চেষ্টা 
কারলে নানা স্থানের পাটিলপগণ তাহার পথি- 
পদক কাধ মোগপ-শাননের 


“লা? ন্‌ ড়” 


তাহাকে স্বীয় 
সায়া কারন । 


করিস 


মুল চ্ছদ-বিধানে তাহাকে সহায়তা করেন | 


এই স্নয়ে কাজী কদন বাত নামক আর 
একগন মাঁগাঠ। সর্দার মহারাজ শাভ্র 
আদশে পলাঙ্গর সহিত গ্রিক মিলত হন) 
ঠাহা'দগের সমধ্ত শক্তির নিকট পরাস্ত 
হইয়। আহম্মদাবাদের মুসলমান স্ুভেধার 
তাহদ্গকে চৌথ দান করিতে বাধ্য 
হইলেন। (১৭২৭ খ্রাঃ) 

মালবেগ শ্যাজ গুজরা'থও প্রবেশ-লাতভর 


৮ শী শপ শিকল সলাত 
এর এসএ 
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১১মা সংখ্যা 1] 


পরই মন্থারাস্্ীয়েরা উপনিবেশ-স্থাপন-পূর্বক 
ওঁ প্রদেশকে আপনাদিগের স্বরাজো পরিণত 
করিবার চেষ্ট। করেন। ধীপলাজী গায়কোয়াড় 
*পোনগ্” অধিকার করিণার পয়েই ছার 
সংস্কার-সাধন গু রাজপিপ-লা পাদশে চারিটি 
দুর্গ নিয়াণ করিয়া গুজরাথের নানা স্তন 
হইতে মোগল রাজপুকষদদগকে বিতাড়িত 
করিতে গ্রসন হন। কগ্ঠাঞ্জী কদঘ বাগ3ও 
গুজরথের আর এক অংশে (মাগী নদীব 
উত্তপাঞ্চ:ল ) আধকার স্তাপন করিতে হত্্র- 
শীল হন এতহপলক্ষে এ প্রদেশের মুণলমান 
স্বতিদার ও শাসনকত্তাদগের সহিত 
তাহাদিগের বহুবার সংঘর্ধ ঘটে। এই সময়ে 
আবার গুজবাথের প্রাদেশিক মুসলমান 
শাসন-কর্তারা পরম্পরর বিকদ্ধাচতরণ কবিয়। 
স্ব প্রাধানা প্রর্তঠার চেষ্ট! করিতেছিলেন। 
মহারাইরীয়েরা সেই সুযোগে কখন এক 
পঙ্গের মানত! করিয়। ও কখনও বা উচয় 
পক্ষেরই পিকুদ্ধাচরণ করিয়। তাহাদিগকে 
ছপ্যল করিতে লাগিলেন। (১) 

এই সজ্গল সংঘঘ্যর ফলে একদিকে যেমন 
গুঙ্সর[থ মহারাষ্রীরদিগের অধিকার স্কাপিত 


সস পপাশাীটি শশী পািিিতী ৩ সি বি. সপ 9 





উুক্সরাঁথে মহারাষ্ট্র অধিকার । 


৫১৭ 


হইল, অন্য দিকে সেইজপ তীহাঙ্গিগেরই 
সাহায্যে অনেক প্রাচীন হিন্দু রাজ! ও জমি- 
দাব আপনা্দগের বিনই অধিকারের পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা করিতেও সমর্থ হইলেন। রাজ- 
পিপলার রাজার ন্যায় ইদরের ও নওয়া- 
নগ:রর হিন্দু রাজাদিগেরও ভূ-সম্পত্তি 
মোগল সম়াটের আদেশে বাজেয়াপ্ত হুইন্া- 
ছিল) মহারাষ্্রীযদিগের চেষ্টার মোগলদিগের 
শক্তি খর্ব হওয়ার এ দুই প্রদেশের রাজারা 
স্বস্থ অধিকার হইতে মুনলমান রাজপুরুষ- 
দিগ্চে বিতাড়িত করিয়া স্বাতস্ব্-ধোষণ। 
করিতে সমর্থ হইলেন। পালানপুর ও দীম। 
প্রদণের ঠাকুর-উপাধিধারী জমিদারেরা 
মহারাষ্ীয়গণের উদদারতাগুণেই শ্ব স্ব 
অধিকারে নির্কিঘ্ে বাদ করিয়া! সুখী হইর'- 
ছিলন। শু তাহাই নভে; মহারাহীয- 
পিগের চেষ্টায় গুকঞ্জরাথে /মাগলশক্তি ক্ষীণ 


' হওয়ায় তত্রত্য অনংখা ক্ষুদ ওবুহং জমিদার 


স্ব স্বক্ধিকার-বৃদ্ধি করিয়া সমুদ্দিশালী হইয়! 
উ্ডিয়াছলেন । এক কথাস্প। মোগল অধিকৃত 
গুজরাখের অধিকাশই মহারাগ্রীরদিগের 
শুভাগমনের ফল, গুজরাথা জামদার ও 


(৬) মুললমান-লেপ +র। পলা দাগ শিঞ্ুঙ গঁকহর াখাদর জক্ঠার আর করিয়াছেন । (5. 7098 
17156), 7১, 216 লা 0001) 0৫0 ১০, 0,002 কিন্ত এই বিশ্বানধাতকভার নর্ণনায় 
ভ।ঠাদি-গর মধা একস গুকঠর তম্প বিরাধ দুর হযে, তাছর ঘাথাখো বিদ্বস স্াপনে সহসা প্রতি ক 
ন1। মগারাহ্রীধ রন য 4 ষয়েপ যেন্বাপ চলেখ আছে, তাহাতে পিলাজীর বাবার সন্থ-গা মুদলম নলেখকের! 
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বিশ্বাসযোগা রচনায় অনাস্থা] প্রকাশ করিয়া ব্রীীর ১৮শ শতাবীর পক্ষপাত-কলুধিত মুসকাদান-লেখক দিগের 
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রস্থে সহারুষ'চকিত্র কৃঙ্টঘর্ণে রঞ্জিত হইয়!ছে। 


৫১৮ 


ঈন্রাত্ত ব্যক্তিগণ এক্ষ গ্রকার সম্পূর্ননূপেই 
আত্মপাং করিয়া ভোগদখগ করিবার সুবিধ! 
পাইলেন। এমন কি, শের থান বাথীর 
বংশধরিগের হায় ঘে সকল মুললম!ন-বংশ 
গজরাথে দীর্ঘকল হইতে ঘাগ করিতে- 
ছিলেন, তাহারাও মহারাষ্ট্রীয়দগের সন্দা- 
শয়তা গুণে, পুর্কেক্ত সুবিধা হইতে বঞ্চিত 
হন নাই। মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজস্ব আদায়- 
গ্রথাও অরধকাংশ স্থলেই দোষ-পরিশৃন্ত 
ছিল। ঠাহাদ:গর নির্ধারিত রাজনের 
হ।র প্রায় কোনও স্থলেই হ্ঠায়-সঙ্গত সীমা 
অতিগ্রম করিত ন1) বক্পং অনেক স্থলেই 
উহার পরিমাণ অতি সামান্ত ছিল। এইন্ধপে 
১৭২০ খ্রী্াক হইতে উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রারস্তকাল পর্থান্ত গ্রাঙ্ম শতবর্ষকাল মহা. 
রাষ্্রীযদ:গর স্ুশাসনে গুব্ররাথবাসিগণ 
নানারূপে উপরূত ও সুখী হইয়াছিলেন। 
বলা থালা, এখনকার মত দেকালে, দেশের 
লোকের] এত নিজ্জীব হুইগ্না পড়েন নাই 
ঝলিয়া মধো মধ্যে দেশের ক্ষমতাশালী 
লোকদ্িগেব মধ্যে বল-পরীক্ষ। বা ধিগ্রহাদি 
ঘটত। মহারাষ্ট্র-াত্রাজ্যের বিনাশকালে 


৮৮ শিস 





বঙজদশন। 


[ ৯ম বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩.৬। 


শ্বডাবতই এই সকল যুক্ধবিগ্রহ ও অশান্তির 
প্রমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ছুঃখের বিষয় 
এই যে, অধিকারী শ্বেতাঙ্গ ইতিহাস-লেখক 
দেই সকল ঘটনাকে অতিরঞ্জত করিয়। 
গুজরাখে মহারাষ্ট্রী্দিগের প্রায় পতবর্ষ- 
ব্যাপী অধিকার-কালকেই অশান্তি, অরাজ- 
কতা ও অশ্যাচারপুর্ণ বণিক বন করিবার 


প্রয়াণ পাইঞ্জাছেন (3)। তাহ আমাদিগকে 
মারায় দুংগণ গুঙ্গরাথ আক্রমণের হাতছাস 
ও সুফল এস্থলে কিঝকিৎ বিশদভাবে খিবৃত 
করিতে হহুল। 

আহম্দাবাদের মোগল সুভেদারের 
দেওয়ান আ৮« মহযদ-প্রণীত মিরাট-হ- 
আহম্মদী নামক গুজপাখের হাতহাস-গ্রস্থের 
হংরান্ী অনুবাদ শেষ কয়া! অনুবাদক 
কর্ণেল জে, ওয়াটসন, (নেওয়া 
কাঠা এ.জন্পীর অস্থান্ী পোগিটিক্য।ল 
এজেন্ট ) মনহাদন্স উপমংহারে পে মন্তব্য 


ডবপু, 


প্রকাশ কারয়াছেন, তাহাও এস্কলে উদ্ধারের 
যোগ্য ।- 
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তাত্র নি্গাবা, করিয়ছেল। র।সম।লর দ্বিতীর সংহ্কর,ণর প্রকাশঞ্ক কর্ণেল জে, ভবলু ওয়!ট মন্‌ মহ।দয় এ 
নঙ্দ[ধ(দের অঞ্গ।য।৩1 প্রপর্শন কগিয়। এ আস্থের তৃসক্গাএযাহ) লি।খর[:ছন তাহা এস্বলে আথকল উদ্ধত 
হইল। 

11100৬৫, 85 1৮6 সর 16) % 97010081)8103118007, 10 0৩ [২8009629০৪১ ৩ ০%া। 1১10] 
7৮০৮ [8০098 09 06 0169 8800 69 0০ 81510056৮৮5 7 ৮৪৮5০ 18 91815 105৮ 190 ৪৬ 01৯৫ 
0015 77৩09965908, (20101891 ৮1৯11478150. 00185 27680811716 0006 77509 70761501690 2/211780 
৮0৩0) 7 800. 95915 ৪০ 15০ ৪ 1843, 1 090. 8০ 17180) 27) 80001070165 83 ২) তে. 15. 97৯0 1৯০০৮ 
83810176218 ৪) 00৩18] 791১০৮৮ 01 %00৩ 9050980970 115)01569 00০০৪৪৪0£68810 00308, 
1৮85 0১৮৩৬৩0৫৮87 6০ 00৩ 81875605369 09:06 ০6 6৮৮৮ 0৩০ 00৬৮9089৮93 90)97৯৮ 


(1১97 ৩ 10/5190 ৪২ 0০17/979৪ 61970. 69 108. 5056, 50 6০ 8170%7 (109৮ 0156. 090) 01 6১০ 
2/079918] 0০০ ৬৯ ৩৯১৩৬ 05০১৩ 05 09 89৪৯৯ 41৮00৩01018 0৫ 07৪ 81848. 90016165) 079 


স্্  োশীশীশীশিশপীপিদ পপ 


১১শ লংখ]। | ] গুক্ষরাখে মহারাধী শধিকার। ৫১৯ 


€6 ০)5161) 0 01১11201116 01111716৭ শাসন গুদগরাথে কখনই কঠার বা সুদৃঢ় 
(১৬? ₹৬2$|€৮ 11111671৮ ০১1)6011016)1) 48 ছিল ন। আরু পঞ্চাশ বংসর-কাল যন্ধ 


৬৮৮৭ 0৮ (0 1116৭ 45, 2 1)৭118.1]২ 9101) 
(১১5৪০ 71711755111, 07 0061775 1, 81073, ইংরাজের। ভারতীয় রাবনীতি-ক্ষে ত্র পদার্পণ 


40110070609 0011071৮181 10911 (6 না আরিতেন, তাহা হইলে গুব্ররাখীর। সম্পুর্ণ 
01151217906 11)8 1[076৩1,)075 111101৭ 71101 স্বাতভ্্রাই জাত করিতে পালিত বলিষা যোধ 


(77৮ 00০0১৭11১1৮ 11৮০ 071৮0 হিট 0175 ৰ 
11111606016 &101)11071 17754 রঃ উপসংহারে কর্ণেল ওয়াট সন্‌ বলিয়া র 


অর্থাৎ গুজরাথী জমিদারদিগের নিকট 1)০16065 17৬০), 011)10 ০৪০1৮ 
মারাঠারদগকে প্রায় প্রতি বৎলরেই বাহুবল 91011)0015% 19 1175 19170118180) 


৬1101) 719: 00171111017 00 811 0011 
কর মাদায় করিতে হইত। আনেকে মনে : | | ০০001001 
1117, [0১61৭ 5100 1) 70 11107109 


করেন, এট প্রথা মহারাষ্্র-শাসন কালেই (১0০01117110 1179 11717110775 7011714 
প্রবর্তিত হইয়াছিল হু কিন্তু চাঁহা সভা নচে। [7০০0১ 17।[)7011% 8170 61010201917 51) ৭ 
মিরাট-ই-আহপ্মদা-লেপকের বর্ণনান্থদাবে তাত 000, 001107507011711 71016 

যা এ.) 0176 17771017116 195 17560117115 3 
এরন্নপে বঙ্গপূর্নাক ক্রাদানের পথ তৎপূর্ম ১৪1 7) 1১,806 ৪ নিট 005১ 007) 
হইতে'ও, এমন (ক. মুললমানদিগের পূর্নগামী 3171): 060 1750 0961 110016 [80801 
চিন্ন-রাজন্য দগর শাপন কাল হুইতেও 07৯০1 220115801707) 2 11771) (176 1171) 
গুজরাথে প্রচলিত ছিল । 110017114) ৩1811210৮01 51002 01 70111 


5171) না)0 010767 1107801615 70 [11015 
তাহার পর তিনি বলিয়াছেন মে, মারাঠ 1136 ০010185৮৫৫৮ নি৮০18)1), 


ভ্রীসখারাম গণেশ দেউস্বর। 


111010150781056 06 (1) [5৭1 ৮2 (1100৭, ৯7755116778 দাত 10 70901 8101-0]9 01)০01:60+ 








200 08০ 61০16 60808 10100110709 01 00977010081 সা চো )লে। 8৮16 ৪৬6: %৪ 1) 016 
17101 60৮ 17601810085 আ 0৮20৮, 11010160011 006৯ ০010 1)56 10600) 17001905511)16- 

119 718177৮6৮85 106605 076 (12868005050 10017)00126615 8707160156 (91116011 8011816101৮ 
৪0 619 890৮01181)77676 011১601719৮ সে৪18৫০0 চিত ৮ 00৮) এ ৯1)৫6815 091109৫ 175 % ৪9010 
(চ9চট 1৮) [৮0176৫00002 2 10005101000 [চিএ 01000501 0015 ঠা নিয়া 00150 চা) 00101100790 
61038177006 06 1617071918৮ 390% 1১1৮1550001, 08172 60 ৮719 ০71৮1581769 ৮ 676 
(01105810109 01778060100 13৮1750 আন ৪6005 6721)160 069 [60080061018 017016176 
থ81169] 01 07000 70008708077) 00৮৮1060৮71 বিক0091 উদ্কারছোত 16 সত 017) 09 0076 111217785 
86 176007 85 0010 69 ০751 165 ৮1)2া6থুকায তাস, 2 005৮ 06 000৮ বিচি 0 
[০৮801580717 000 70607705018 স10001) 0088 066) 00806 1080 00 85750260, আঞন। 21916 88 
0) হিলাচোলেত 10৭ ড1000ফ11512008- 3৮ 71%116৮ 501087)09 005 20020021806 97014860790 
1) 07917817501 1১৮00109190) 800 19060 (10882)? 810 10110 0৮ [77861 77010101017, 1701101)04 
0010 91707 [01187 0397) ৪)১0 1713 76506770808 17856 10607) 21107 60 2198017) 070 0701১011218. 
1০৮ 0£ 5017900510৮ 00110 11001170106 909 10021 01016110175 01 09 1১878178010 1056 109৩1 


81910 69 ০0181069017 56 00010050000 ৩২ 008155 10110070815065 টড ঘ110105810 &0৯০061০৮ ০£ 


079 00700871%] 00081]2, 
ক 10) 21200860৮৫5 9286 6১8 110101060৮7 অ€াণে ওত 10)006169 টা। 00610 05708070855 10 


39০৫, 206 079 609 96 3815700) 982086 04 271 1381)4190 & 00100, 61১৪186৮6৮0 0)0হ0, ছা%ি৪ 
৪1790080676 ৮7 076 0001762181008 01? 6106 [01011518,09% 0015 আ৪া9 60 8400005 0: 60959 
19160 1 09 70610175015 90607094 দ16) 06 00586656 176518100, 9৪৮ 076 80698] ৪০009 $৪0৮ 
১০৬, 20810019081) 11) %1001078, 

অঙ্ক ট্র-জাতির ইতিহাস-লেখক গ্রপ্টডফ সহেবও মহরা্র-জাতির গুজরাণ অধিকার, চেষ্টাকে ছু্শীতিযুলক 
লুষ্ঠন।ভিযান নামেই জতিছিত কছিয়াছেন। 


ভাঁষাতত্ত।* 


(২) চতুর্দশ ব্যঞ্জন। ণ+ 


এইবার ব্যপ্ধনের অগ্নিপরীক্ষা । এখানেও 
হাত খাটে! করার প্রয়োজন । কি উপায়ে 
করা যায় তাহার আভাস দিতেছি । 

প্রথম প্রস্তাব | কোনও কোনও প্রদেশে 
আবহমান কাল হইতে বর্গের দ্বিতীয় ও 
চতুর্থ বর্ণ এব” চন্দ্রবিন্দু বর্জিত হইয়া 
রহিয়াছে, একটা “র'তঠে দুইট'র (ব, ড) কায 
চলিতেছে, অথচ সে অঞ্চলের লোকের জীবন- 
যাত্রা স্বচ্ছন্দে চপিয়া যাইতেছে, এমন কি 
দুই এক জন হাইকোর্টের জজ পর্য্ত্ত 
হইয়াছেন, আরও ছুই একজন হইবার 
ভরশা রাখেন। আমরা ৪০-717০8 বলিয়। 
গুমার করি, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের লোক 
বলিয়াই কি এ অণে অন্য অঞ্চলের বাসিন্দা- 
দিগের অপেক্ষ। পশ্চাত্বর্তী থাকিব? 

দ্বিতীয় প্রস্তাব । চক্জবিন্দু গেল, ং ঃ কেও 
বিসঞ্জন দেওয়া উচিত। ২ ঃ থাকিলে খাটি 
বাঙ্গলার সঙ্গে সংস্কতের প্রভেদ থাকিল 
কোথায় ? আপামবসাধারণ সকলেই জানেন 
যে যেমন বাঙ্গল1! কথার বিকৃত উচ্চারণ 
করিলেই ইংরাজী হয়, যথা দোর- 4০০£ 
তারী- ৮৫, ইত্যাদি, সেইরূপ বাগগল! 
কথায় ং £ দিলেই সংস্কৃত হইয়া যায়, 
যথা মন-মনঃ। বল-বলং ইত্যাদি; এ 
অবস্থায় এ দুটি খাটি বাঙ্গলার অন্থুরাগি- 


মাত্রেরই বিষনয়নে পড়া উচিত। আশ্চ- 
বু বিষয়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মৃহাঁশম্স 
থাটি বাংলার পক্ষপাতী হইয়াও অন্ুস্বারটিকে 
যেখানে সেখানে চালাইয়া খাটি বাংলাকে 
সংস্কতের ভেজালে মাটি করিতে বসিয়াছেন। 
ইহাতে যে বা-লা ভাষাট। অযথা সংস্থতানুগ 
হইয়া পড়িবে ইহ! কি তাহার ন্যায় মনস্থী 
ব্যপ্তক্েও বুঝাহতে হইবে? সম্প্রতি 
একজন ক্টৃুকী পংভিতলোককে শংকুনি্কাণে 
অন্ুস্বার চালাতে প্রয়াসী দেখিয়ও শ্চ্ম 
হইয়াঞছি। “অগ্টস্বারটি গেলে বাঙ্লায় 
অন্ুনাসিকের অভাব হইবে", কেহ কেহ এই 
আপন্তি তুলিতে পারেন; কিন্তু তাহার! 
আস্ত হউন, যণ্দিন বাঙ্গালীর গৃহকোণে 
পত্রাপ প্রশাব'ও গৃহের কানাচে পেত্রীর 
প্রাহভাব থাকিবে তঙদিন অন্নুনাসিকের 
অভাব অন্ুত করিতে হইবে না, ইহা সাহস 
করিয়। বলিতে পারি। 

তৃতীয় প্রস্তাব। বর্শের পঞ্চম্বর্ণগুল। 
সবই অন্ুুনাসিক, একটা রাখিলেই পাঁচটার 
কাজ বেশ চলিয়া যায়। অতএব আমার 
প্রস্তাব 'ম'কে বাহাল রাখিয়া বাকীগুল। 
খারিজ হউক। অন্তান্ত পঞ্চযবর্ণ থাকিতে 
“ম'কারের উপর এত টান কেন, এ কথ) 
যদ কাহারও জিজ্ঞাস্য থাকে, তবে তাহাকে 








*. পঞক্চত্বরের কণ। কার্তিক বঙ্গদর্শনে প্রকাশিউ হ্ইয়াছে। 


1 পুর্ণিষ।মিলন উপণক্ষে পঠত । 


১১শ' সংখ্যা | ] 


ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে প্রবন্ধকারের 
শাক্তবংশে জন্ম। 

চতুর্থ গ্রস্তাব। এইবার সেই মাঘুলি 
ঝগড়াটা তুলিব। তিনটা স, ভুইটা ন, 
দুইট] ব. দুইট| ষ, দুইটা ব, এ সব বাহুল্য 
এই টানাটানির দিনে কেন? শকার 
বকার ত অশীল, অতএব পরিভ্যাজ্য ; তবে 
নিতান্ত ঠেকিলে একটি রাখুন। স-এর 
মধ্যে দক্ত্য “স? সর্ধথ। রক্ষণীয়, কেন্গন! ইহার 
অতাবে 'স্ত্রাঁ ও তদপেক্ষ। পয “সন্তান? 
হারাইতে হয়! আর দত্ত্য “দ-এপ উপর 
আমার ম্যায় সম্ব।ন্ষণের অনুরাগ আাভাবিক, 
কেননা অমরক্োষে পিথিতেছে 25 দত্ত" 
বিপ্রাুা দ্বিজাঃ। অশ্গার্থ ৪- দত্তঘটিত- 
ব্যাপারে অর্থাৎ আহারাদিতে ব্রাঙ্গণের 
অধিকার । *শ? “য' খারিজ কগিলে কি 
লাভ-লোৌকসান হইবে তাহার একটা 
থাঁতয়ান দিতেছি, আপনারা নগিভুক্ত 
করিয়। রাখবেন! 

“শ' ন। থাকিলে ঃ- মাছের আঁশ 
থাকিবে না (বীর পরিত্রাণ ), আমের আশ 
থাকিবে না (মথি-লিখিত না হইলেও 
সুপযাচার), বাশের অভাবে লাঠী 
থাকিবে না, শ্রেয়।লে কাম্ড়াইবে না, 
শিকড় বাটিয়া কেহ উধধ করিয়া বশ করিতে 
পারিবে না, মরণে শঙ্কা থাকিবে না 
তালশীসের উভয় দ্িকৃই দন্ত্য হইয়া 
যাইবে, কর্কশ মস্থণ হইবে, কপিশ পাংশুল 
মেটেরং ছেয়েবং হইবে, শ্বেতশুত ধবল 
হইবে ; আর অনেক দিন হইতেই ত শর্করা 
চিনিতে, শঙ্খ 10515, শাখ। কাঁচের 
চুড়িতে ও শিকুলি চেনে পরিণত হইয়াছে 


ভাষাতব্ব। ৫২১ 


“ধা? না থাকিলে £ শোষণ থাকিবে না 
শাসন থাকিবে, বিশেষ থাকিবে না সামান্ট 
থাকিবে, শেষ থাকিবে না আরম্ভ থাকিবে 
(আমর যে বাঙ্গালী), বিষয় থাকিবে 
না বক্ততা থাকিবে (যেমন এক্ষেত্রে) 
রষোৎসর্গ থাকিবে না তিলকাঞ্চন্‌ থাকিবে 
(অর্থাভাবে), আধঘাঢ় থাকিবে ন। 
যেঘদৃত থাকিবে, আধাঢে গল্প অসার 
গল্প হইবে, ভষ্ভীষ থাকিবে না পাগৃড়ি 
থাকিবে, মেষও থাকিবে না মহিষও 
থাকিবে না সব গরুগাধা গাড়োল হইবে 
(বাঙ্গলার মাটা, বাঙলার জলে'র গুণে ), 
কৃষ্ণ বিষুজ থাকিবেন না গৌরাঙ্গ থাকি- 
বেন, (কলো নাস্ত্েব নাস্ত্যেব নাক্তেব 
গতিরন্থ। ), ষণ্ডা সাধু হইবে, বিষ অমৃত 
হবে, তুষ চাউল হইবে, ঈর্ধাছ্েষ দয়াময় 
হইবে; অনেক দিন হইতেই যষ্টি ০71৩ 
হইযাছে, মাষটী লেডি ডাক্তার হইয়াছেন, 
ঘাট পঞ্ান্্র হইয়াছে, অষ্টগ্রহর চব্বিশ ঘণ্ট। 
হইয়াছে। ৯ 

'ধকার গঙ্গার ওপার হইতে উচ্চারণ 
করিলে ন্যক্কারের মত শুনায়, বড়নোংকা 


জিনিস; ইংগাজজী 15100167 কর্ণজাল। 
উৎপাদন করে । অতএব ইহার উৎপাটনই 
শ্রেয়ঃ। তবে দত্ত্য “ন* উঠাইয়। দিলে 


নিষেধের পাট উঠিয়া যাইবে, এই চাল 
আক্রার দিনে ভিক্ষককে ফিরাইতে পারিব 
না, ইহা একটা বিবেচ্য বিষয়। বোধ হয় 
দন্ত্য “ন'? না ফেলিয়া রাখাই উচিত। 
জা? “য এর যেটি হয় রাখুন। “র” এর 
কঠোর উচ্চারণ “ড?, এই কঠোরতার ফলে 
মর! মড়া হয়, পার পাড় হয়। দেশের এ 


€২২ 


অবস্থায় কঠোরতা ত্যাগ করিয়া মৃদ্ধতা 
অবলম্বন করাই সুবুদ্ধির কাঘ। পূর্ববঙ্গের 
নন্তবিরও রহিয়াছে । য়? ও 'আ' তে প্রতেদ 
নাই; স্বর প্রকরণে বুধাইয়ার্ি, অতএব 'য়'র 


বহিষ্কার ই শ্রেয়ঃ। 


পঞ্চম প্রস্তাব। এইবার একটা সুঙ্ষ্ত ব, 
রুচির কথা, 28510)9010 51) এক কথ! 
পাঁড়িব। টবর্গটা অসভ্য বর্ধর অনার্ধ্য 
জাবিড়ী জিনিস, আধ্যবংশসত্তৃত বাঙ্গালীর 
তাধায় থাক অন্যায় । দ্রেখুন, ইহা। হাটে- 
ঘাটে মাঠেবাটে পাওয়া যায়, নগরে সহবে 
ভদ্রসমাজে উহার স্থান নাই; ডোম টাড়াল 
হাড়ী প্রভাতি অস্ত্যজবর্ণের মধ্যে দেখা যায়, 
ব্রাহ্মণ বৈগ্য কায়স্থ নবশাথ প্রভৃতি সংজাতির 
মধ্যে দেখা যান না; ইহারও লাভলোক- 
সানের খতিয়ান পেশ করিলাম £--বাস্তবিক 
পক্ষে টবর্শী তবর্গেরই অপভ্রংশ, কঠোর 
উচ্চারণ, সত্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে ইহার লোপ 
অন্শ্থপ্তাবী। দণ্ড হইতে ভাগ, দাড়াও 
প্রাদেশিক উচ্চারণে ভাড়াও, দল্‌ ধাতু 
হইতে বা দ্বিদল শব হইতে ডলা ও ডাল, 
তন্বা। বা তন্থ। হইতে টাক, দ্বিজেন্দ্রলাল 
রায়ম্ম. 1. 1২০১৮ আর রবি বাবুর 
সাধের টা! টে৷ টে ইংরাজী “07, এর অপ- 
অভ্ংশ ও পরনিপাত। আর এক কথা, যে 
জাতিক্ন, মাথা লাই তাহার যুগ্ধণ্য বর্ণেরই 
বা! প্রয়োজন ছি অতএব বর্গকে বর্গ 
বর্জন করাই সুযুক্তি। লাত-লোক্সানের 


খতিয়ান পেশ করিলাধ । 
টবর্গ না থাকিলে ২-. 


ঘাট থাকিষে না পুকুর থাকিবে, মাঠ 


ধলদশন। 


[ ৯ম বর্স, ফান্তুন, ৯৩০৬ | 
গর 


থাকিবে না ময়দান থাকিবে, থাট থাকিবে 
না পাঁল* থাকিবে, পাট থাকিবে না ধান 
থাকিবে, চট থাকিবে না কম্বল থাকিবে, 
কার্পেট থাকিবে না গালিচ' থাকিবে, 
অট্রালিক! থাকিবে না প্রাসাদ থাকিবে, 
মঠ থাকিবে না মন্দির থাকিবে, পট থাকিবে 
ন। ছবি থাকিবে, ঘট থাকিবে না গুড়ের 
নাগ্রী জলের কল্সী থাকিবে, হীাড়ীঝুড়ি 
ঘটিবাটি গ্রাকিবে না তৈজসপত্জস থাকিবে, 
কাপড়চোপড় থাকিবে না বসনভূষণ 
থাকিবে. রাব্ড়ী থাকিবে না মালাই থাকিবে, 
কপাট চৌকাঠ থাকিবে না দ্োরদনজ। 
থাকিবে, ডাল। থাকিবে না কুল। থাকিবে, 
ডোল থাকিবে না গোলা থাকিবে, ডোর 
থাকিবে ন! কৌপীন থাকিবে, টব থাকিবে 
না বাল্তি গাম্লা থাকিবে, কণ্টক থাকিবে, 
না কুসুম থাকিবে, টিকৃটিকি থাকিবে না 
হাচি থাকিবে, এ'ড়েদাম্ড়া ঘাড় যাইবে 
পোক] থাকিবে, ঢাকঢোল গগডগোল থাকিবে 
না গোলমাল থাকিবে (তবে চগ্ীপাঠ 
চলিবে না), ঝাটা থাকিবে না জুতা ও 
গুতা ছুইই থাকিবে, পৃষ্ঠ থাকিবে না কিন্ত 
জুতার দাগ থাকিবে, বিচাবুবিভ্রাট বিবাহ- 
বিভ্রাট থাকিবে না সমাজ-সংস্কার ও শাপন- 


* সংস্কার হইবে, লুঠপাঠ থাকিবে না ঘুষ ও 


ঘুষা থাকিবে, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ছোট বড় 
থাকিবে ন সব ভাই ভাই হইবে, ব্যাটবল 
কপাটি হাড়ুডুড়ু থাকিবে না তাস পাশা দাব! 
থাকিবে (বাঙ্গালীর জয়জয়কার )১ হ্থাট- 
কোট প্যাণ্ট শার্ট থাকিবে না ধুতী চাদর 
থাকিবে ,স্বদেশীর জয়), সঙ্লাট, বড়লাট 
ছোটলাট জঙ্গীলাট থাকিবে ন শ্বরাক্ছ 


»১শা.সংখ্য! | ] 


হইবে, 07154 বুলি ধাকিবে না শতংজীব 
থাকিবে, ঠীমার ঠীযষ বোট থকিবে লা 


জাহাজ থাকিবে, 1১8110031 5081100। 
থাকিবে না চিত্রকর ভাস্কর থাকিবে, 
1250০811061 দেশাস্তর হইবে €:4111715 


1১০১৭।) আগে খেয়ায় আনী বাসন্তী হষ্টয়া- 
ছেন, নতুবা বৈতরণীর খেয়াঘাটে গড়াগড়ি 
যাইতেন ), টালি ইট কাঠ কড়ি থাকিবে না 
মার্ষেন পাথর ও শোহার ধাম থাঞ্চিবে, 
টাকাকড়ি থাকিবে না গনি মোহর 
কোম্পানির কাগঞ্জ থাকিবে, টাকা ঠন্‌ ঠন্‌ 
করিবে না গিনি ঝন্‌ ঝন্‌ করিবে, কেউটেও 
থাকিবে ন। ঢোড়।ও থাকিবে না সব হেলে 
হইয়। যাইবে, (বাঙ্গলার দশাই তাহ), 
জটিপা কুটিলা থাকিবে না ললিত বিশখা 
বৃন্দাদূত। থাকিবে, হিংটিং ছট্‌ থাকিবে না 
সত্যাং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম দাকিবে, ট্রেন ট্রাম 
মোটর গাড়ী থাকিবে না 
থাকিবে, (5150091))) 051৩1)1)6)77 থাকিবে 
ন1 1)৭1501,18180)5 থাকিবে, চটাপটু বৃষ্টি 
পড়িবে না ঝুপ্ঝুপ করিয়া জল হইবে, 
ফোটাফোট। বৃষ্টি পড়িবে নল! ঝুর্ঝুর্‌ করিয়া 
জল হইবে? 

ওষ্ঠ অধর হইবে, ই হিত হইবে, মিষ্ট 
মধুর হইবে, শিষ্ট শান্ত হইবে, টক অস্বল 
হইবে, মিট মাটু ডিস্মিস্‌ রফা হইবে, 
1510101) প্রদর্শনী হইবে, ঠাট্টা বিদ্রুপ 
হইধে, -পাড়। পরী হইবে, সাড়া সংজ্ঞ!" 
হুইবে, হাড়,চাম্ড়। অস্থিত্বক্‌ হইবে; পিপ্ড়। 
পিপীলিকা হইবে, ঝড়ঝাপ্টা ঝঞ্চাবাত 
হইবে, ঠান্ডা শীতল হইবে, ডিঙ্গি নৌকা 
হইবৈ, ক্বাউওয়ারা বিভাগ হইবে, ঠিকঠাক 


9০101)1951)5 


ভাষাতন্ব । 


৫২৩ 
স্থিরনিশ্চম হইবে, উঠাপড়। উত্থানপতন 
হইবে, ঠাকুর দেবতা বা ব্রাণ হইবে, 
বেড়ান ভ্রমণ হইবে, বেড়া বৃতি হইবে, ডাল 
শাখা হইবে, ডাল ঝোপ বা যুষ হইবে 
(অন্ররোগের দৌরায্মো ), খাটুনি পরিশ্রম 
হইবে (সাধুতাধার জয়জয়কার) টক্কার 
ঝন্জার হইবে (বাঙ্গলার মাটীর ও) 
্ীন্ট কৃষ্ঃবিষু্নারায়ণ নিত্যানন্দ গোঁরিচজা 
হইঘবন, পৃগ্দার দালানের চণ্ডিকা অদ্থিক। 
হইবেন, ঘরের উগ্রচণ্! রামরস্ত। হইবেন । 
বটতল| নিমতল। হইবে (কাছাকাছি 
ত বটে), ভিম কুটিয়া ছানা হইবে। 
পাঠ সাঙ্গ হইবে, পীড়া আরোগ্য হুইফে, 
কৌঁ্ঠ খোলসা হইবে, ইচড় কাঠাল সব 
পাকিয়া যাইবে, বেড়ি ভাঙ্গিবে (যাইকেলের 
হুকুষে ), কপট লম্পট শঠ সবসাধুস্বাধী 
সন্ন্যাসী হইবে, হাড়ী চগ্ডাল ডোম ডোকল। 
সব বামুন হইবে (এযে ঘোর কলি), ছুড়ী 
বুড়৷ সব যুবতী হইবে, টুকটুকে ফুটফুটে 
মেয়ে পাচপাটা হইবে, ছড়ী ঘড়ী যুড়ী গাড়ী 
অর্থাভাবে উঠিয়া যাহবে) 91151515199810105, 


(917)611050101)) 98180109580) 1012105)01, 


হোমিওপ্যাথির কল্যাণে উঠিয়া যাইবে, 
৬01১) 07110)1 উঠিয়। (/0)881118080)18 
হইবে, ভেট ডালি উপডৌকন সাকু€ 


লারে নিধিষ্ধ হইবে, খুড়ি-উড়ান আইন 
করিয়া বন্ধ হইবে, লাঠিসোট! হুড়.কোঠেঙগা 
ইটপাটকেল সব পুলিশ-আইমে উঠিয়া 
যাইবে, জোট্পাট করিনা চোট্পাটু করা 
বা ছুটছাট বলা ইংরেগ্ের আমলে 
চলিবে না, পিঁড়ের বলিয়া পেঁড়োর খবর 
দেওয়া চলিবে না, ছেগেরা আড়ি দিধে না, 


৫২৪ 


মেয়ের! আড়ি পাতিবে না, আড়ি আড়ি ধান 
হইবে ন|'দেশে যে ঘোর অজন্মা), আড়মাছ 
ভদ্রলোকে থাইবে না, ইতি ভবিষ্যপুরাঁণে 
সলাত 2 | 
দেখুন স্রোতের টানগ এদিকে । আট 
ভাজার স্থলে বন্ধিশ ভাজা চশিয়াছে, খোলা 
গাঁণের অদ্রহাস্ত মুচ.কি হাসিতে দাড়া ইয়াছে, 
টগ্ডীর গান জাতায় সঙ্গীতে পরিণত হইয়াছে; 
ঠিকুজীকোঠী 1,০০5০০১৫ হইয়াছে, চণ্ডীস্্রওপ 
হল্ঘর হইয়াছে, থিয়েটার নাচঘর হইয়] 
পড়িয়াছে, 5০0171% বক্ত তায় দাড়াইয়াছে, 
থেম্টা ১/18801)1)01)6 হইয়াছে 06)1)0৪11 
871৮ একতান বাদন হইয়াছে । গন্ধ- 
মাদনের কাছাকাছি, শঙ্কমাদদন ত বটে )) 
15175৩1714 014১১10 এ লেপ পাইয়াছে, 
কোন্‌ দিন বা ১ 1171)2এব্য় লোপ 
পাইবে, গঞ্ডাকন 71)100 হ্ইয়'ছে, মাটি 
শকলিকাতায় তৃই হইয়াছে, খুড়া খুঁড়ি কক 
কাকী হইয়াছে, আড্ডা আখড়া 010, 
484১০০1৭০০০ হইয়াছে, হোটেল আশ্রম 
হইয়াছে, কাঠের পিঁড়ির স্থান গালিচার 
আসনে অধিকার করিয়াছে, কড়াগপ্ডাবুড়ি 
পাই পয়স। পেনী হইয়াছে, টাক শিলিংএ 
ঈাড়াইয়াছে, স্বদেশী চড়চাপড় টাটা বিদেশী 
10 ০?এ পরিণত হইয়াছে, পাঁঠাকাট! 
ছাগল জবাইএ দাড়াইয়াছে, কড়াই কেৎলি 
হইয়াছে, মশলা বাট! মশল। পেশায় পরিণত 
হইয়াছে, ধানতভানা কলের কল্যাণে ঢেংকির 
স্বর্গ প্রাপ্তি হইয়াছে, হাটার পাট ০।এব 
কল্যাণে উঠিয়া গিয়াছে কাষেই কেহ 
স্বোচটও খায় না! পায়ে ঘাটাও পড়ে লা, 
চীকাটিগনী ফুটলোট ৪1117000017 ০০010- 


বিদর্শম। 


[ ৯ম বর্প, ফন্ত্ুন, ১৩১৬। 


71670415 উঠিয়া নুতন রেগুলেশনে 
01107110151 171556৭7101) হইয়াছে । অলমতি 
বিস্তরেণ। 

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, সুক্তি বাদ দিয়! 
ব্যঞ্রনগুলি এইরূপ ফ্াড়াইল। কগটচজ 
তদনপবমরলসহ। -এই চে'ন্দটি। 
এস্কলে ইংরাজী অপেক্ষাও বর্ণসংখ্যা সংক্ষেপ 
হইউল। 'শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী |” সমাক্গতত্বে 
দেখি ছত্রিশ বর্ণে বিভক্ত থাকাতে 
আমাদের জাতীয় উন্নতি ও একতার পথে 
বিশ্ব হয়, ভাষাঙত্বেও দেখি বর্ণবানুল্যে 
তাষার উন্নতি ঘটে না, শিক্ষার প্রসার হয় 
না। আমার এই প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইলে 
আর কোনও আশঙ্কা! থাকিবে না। কর্তাদের 
আমলের ছত্রিশ ব্যঞ্রনের স্থানে আমি 
যে চৌন্টি খাড়! করিয়াছি তাহা এই 
টানাটানির দিনে মঙ্গলময় নহে কি? 

আরও দেখুন চতুর্দশ সংখাার মাহা্ম্য খড় 
কম নহে। চৌদ্দভুবন দেখা অনেক স্ুক্কতির 
ফলে ঘটে, পক্ষান্তরে অনেক পাপের ফলে 
চৌনপুরুষ নরকস্থ হয়, চৌন্দপোয়া হইয়া! 
শয়ন বড় আরামের, চতুর্দণীন চৌন্দশাক 
অত্যন্ত যুখরোচক, বাঙ্গলা মুলুকে চৌন্দয় 
নারীর যৌবনসঞ্চার, চৌন্দ অক্ষর গণিয়া 
পদ্য লেখা হয়, ফরাসী ইতিহ।সে চতুর্দশ 


পুই প্রধিতযশাঃ, হিন্দুর শাস্ত্রে চতুর্দশ ভূবন, . 
চতুর্দশ মন্বন্তত্ন ও চতুর্দশ বিক্যার খ্যাতি 
আছে, ব্রতশ্রেষ্ঠ শিবরান্রিত্রত, সাবিত্রী- 
ব্রত ও অনস্তত্রত চতুদ্দণীতে অনুষ্ঠিত ও 
চতুর্দশ বর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়, আর কখনও 
কখনও সত্যগণের সুবিধার জন্য পুর্ণিমা- 
মিলন চতুর্দনীর রাক্িতে অধিষ্ঠিত হয় 1! 
শ্ীললিতকুমার বন্দে/পাধ্যায়। 


রীঘূর্তি-বিব্বতি । 


ভাবত-শিল আকারাহ্বণে অনত্াস্ম ছিল যেজ্ঞান এইরূপে প্রাচীনতম টদিক- 
ঘলিদ্লা যাহারা অনুমান করিয়া থাকেন, লমাজে বিশেষভাবে পরিষ্ষ,ট হইয়! 
তাহারা জানেন নাআকাবাঙ্কণেই উসগিয়াছিল, টবদিক-সভ্যাই তাহার প্রস্কত 
তারত-শিল্পের উতৎপি। বৈদিক-যুগের উদ্ভতবক্ষেত্র ;-তাহাকে পরান্রকরণলক্ধ 
ফাগঘজ্ঞর্দি ব্যাপারে ধে সকল পচিতি”শ বপ্রিবান্ উপায় নাই। বনুং আকারাহধণ 
ঘ] ষক্বেদী নিশ্মিত করিতে হইয়াছিপ, হইতে আঙ্গারান্বকরণ,_আকারাহকরণ 
ভাহর জন্যই ভারতবমকে জ্শাপাঙ্কণে হইতে স্বভাবানুকরণ,-স্বভাবান্রকরণ হইতে 


ধাপৃগ হইতে হইয়াছিল চিঠি সমূহ আ্তীন্দ্রির ভাববিকাশ-চেই। ক্রমোরতির 


শ্যেনাদির বিবিধ আক্ারাস্সারে চিত 
হটবানু বিধান "রব হজে" লিপিবদ্ধ অছে। 
তল ধ্যে “চতুরশ্র-শ্যেনচিতি* সব্যাপেক্ষা 
পুরাতন ;--আকারাহগণের গথম প্রয়াসের 
নিদর্শন । * «শ্যন-বরুপক্ষ বান্তপুস্চ” 
আর এক শ্রেণীর পচিতির?? নাম 375 
তাহাতে আকারাঙ্কণের অধিক ভায়াস 
অভিব্যক্ত | 1 "কহ্ক-চিত।--অলজ-িভি” 
প্রোগ-চিতি--পরথচ ক-চিতি" ইতা|পি 
ইতা্ি "চিতি”-ভেদের মধ্যে নানা শ্রেনীর 
আকারাঙ্ষপণের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া মায। 
বৈদিক কন্মাঙ্গের বিশেষ আসুসঙ্গী হয়া, 


স্থপলিচিত পর্যায়ক্রমে উত্তাবিত হইয়াছিল 
বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়! ? 

এই সকল ''চিতি”-রচনার চেষ্টা কত 
পুরাতন, ভাহার তথ্য নির্ণয়ে সফলকাম 
আশা লাহ। তাছার পরিচয় 
“কলহুঞ্জেশর পরিশিষ্টে প্রাণ্ড হওয়। যায়। 
ঠোনারি পক্ষীর নামানুসারে ষে সকল 
“চ[তি” রচিত হইবার কথা লিখিত আছে, 
তাহ[কে আকায়!কণের নিদর্শন না বলিয়া, 
কেধল পাগিভাধি্ষ সংজ্ঞামাজজে বলি! 
উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। কারণ, 
“টতভ্তিরী সংহ্িতায়শ দেখিতে পাওয়া যায়। 


হতখারু 





শী 





পাশাপাশি শী শালা পিললশিিশ 
সস” এ, ০২. 





পপ 
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৫২৬ 


_্হবর্থকাম ঘজমান শ্যেনপক্ষীর আকার- 
বিশিষ্ট জ্জ-বেধী নির্টিত করিবেন; কেনন! 
পক্ষিদিগের মধ্যে শোনপক্ষীই সর্বাপেক্ষ। 
সমুচ্চ আকাশে উডডীন হইতে সমর্থ ;-- 
দ্তরাং যজমান শ্যেনপক্ষীর আকার- 
বিশিষ্ট যজ্ঞ-বেদীতে আহৃতি দান করিয়া, 
শ্যেনপক্ষীর মতই ম্বর্গলোকে উডডীন হইতে 
পারিবেন ।” যথা, 

“শোনচিতং চিন্বিত সুবর্গকামঃ । 

শ্যেনো বৈ বয়সাং পতিঃ | 

শ্যেল এব তূত্ব। সুবর্গং লৌকং পততি ॥* 

ভারতবর্ষ যে যুগে কেবল আকারাঙু- 
করণে ব্যাপৃত ছিল, সে যুগ শিল্পচচ্চার 
প্রথম যুগ। তাহা বহুদূরে চলিয়।৷ গিয়াছে 
বলিয়া, এখন আর সে যুগের প্রথম চেষ্টার 
কে(নরূপ নিদর্শনই দেখিতে পাইবার আশা 
নাই। এখন যাহ! দেখিতে পাওয়া যায়, 
তাহা অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগেব শিল্পার্শ 
বলিয়া, তাহাতে বাহারূপ অপেক্ষা! তাবব্যগ্জক 
সৌন্দর্যা-বিকাশের চেষ্টাই অধিক আঅভিন্যন্ত। 
জাহাকে ণ“আকারানুকরণ? না বলিষা, 
"স্বভাবাস্করণ” বলিতেই ইচ্ছ। হয় । এখনও 
তাহার নান! নিদর্শন বর্তমান আছে। 
বুক্ষলতাই হউক, গঞ্রপুম্পই হটক, 
ফল-শস্যই হউক, মনুষ্য ব। ইতর প্রাণীই 
হউক,_চিত্বে বা ভাঙ্কর্য্যে তাহাদের চির- 
পরিচিত “আকার” অপেক্ষা *শ্বভাবই” 
অধিক আগ্রহের সঙ্গে প্রদর্শিত হইত। 
তাহাই ভারতীয় মূর্তি-শিল্পের উল্লেখযোগ্য 
বিশেষত্ব । 


বজদর্শন | 


৯ম বর্ষ, ফান্কুন, ১৩১৬। 


অবত্তা-গুহার বিচিত্র চিত্রাবলীর ঘধো 
ভারতীন্ন নুর্তি-শিল্পের ধে সকল নিদর্শন 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া-ধ্বংসমূখে দিপতিত 
হইতেছিল, তাহার অবিকল গপ্রতিকত 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে ।* তাহাতে 
ষে বিশ্ববিমোহন চিত্রাদর্শ সত্যসমাজের 
সমীপবস্তা হইয়াছে, তাহাকে পরাহগুকরণ- 
লব্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনেকেই 
লালায়িত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্ত সে 
সকল চিত্রে যেরূপ “স্বভাবানুকরণ” অতি- 
বাক্ত।, তাহা ভারতবর্ষেই বিশেষতাবে 
লক্ষিত হইয়া থাকে । বুদ্ধসমীপগ।মিনী 
মাতার এবং সম্ভ'লের চিত্রে ষে “ম্বভাবানু- 
করণ” পরিষ্ষট হইয়! রহিয়াছে, তাহ! 
অনন্যসাধারণ বপ্রিয়া উদিখিত হইবার 
যোগ্য। মাতা সন্তানকে লইয়া ব্যশুসমস্ত- 
ভাবে বুদ্ধপমীপে দণ্ডায়মানা 3 সস্তানের, 
যুখমগুলে বালকোচিত বিন্ময়-বিজড়িত 
সরল ভাব; মাতৃযুখমগ্ডলে ভক্তিরপাপ্লত 
অপতাবাৎসল্য উচ্ছ্বসিত হইয়। উঠিয়াছে। 
“এইটি আমার কোলের বাছা, "ইহাকে 
তআনীর্বাদ কর, ইহ! ছাড়া আর কোনও 
কামনা নাই,” এইরূপ একটি অকৃত্রিম 
সম্তন-কল্যাণকামনাই সকল ফামনার 
উপরে একমাত্র কামনা] বলিয়। প্রতিভাত ! 
অপতা-মেহের অতীন্দ্রিয় ভাবসামগ্রী যেন, 
কায়ালাত করিয়া, শিল্পগৌরবকে মহনীল্প 
করিয়া তুলিয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষের 
চিরপরিচিত মাতৃমুর্তিই বিকশিত হইয়া! 
উঠিয়াছে ; সে মূর্তি যেন বিশ্বননীর 
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১১শ সংখ্য। । ) 


ভূবনমোহিনী মাতৃমূর্তিকেই রক্জমাংসের 
শরীরে গঠিত করিজা তুশিয়াছে! * 

একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইংরাজ ইতিহাস- 
লেখক কোণার্ক-মন্দিরের হস্তিযুথের রচনা- 
"কৌশল দর্শন করিয়া লিখিয়! গিয়াছেন,__ 
নহত্তিগুলি ঘেন ঠিক গজেন্দ্রগমনেই হাটিগ। 
চলিয়াছে; যাহারা হাটু গাড়িয়া বসিয়া 
রহিয়াছে, হাহারাও যেন জীবণনে যেমন 
করিয়া বসিত, প্রস্তর-যৃত্তিতেও ঠিক সেই 
ভঙ্গীতেই দেদীপ্যযান 1” ইহাই "সতাব।হু- 
করণের” পন্বকাষ্ঠা তাহা কেবল “আকার” 
মাত্রের যথাযথ অনুকরণ করিয়াই নিরস্ত 
হইতে পারে নাই যাহার যাহ] “স্বতাব?”, 
তাহাও যথাসাধ্য অভিব্যক্ত করিতে হত্ব 
করিয়াছে । “আকার” কেবল তাহারই 
অনুগামী হইয়া অবলীলাক্রমে গঠিত হইয়া 
উঠিয়াছে। 

এই সকল মূর্তিশিল্লের নিদর্শনের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিবামাত্রঃ প্রথমেই তাহার শ্বভাব 
--আঁচরণ, গতিবিভ্রম,-ব্যক্ত হইয়! পড়ে। 
আকারে কিছু তারতম্য ঘটিলেও, তৎ্প্রতি 
ছুটি নিপতিত হুইবার অবকাশ লাভ কবে 
না। ইহা অবশ্যই উচ্চশ্রেণীর শিল্প- 
কৌশল। কিন্তু শ্রীমূর্তি রচনার সময়ে ইহ 
অপেক্ষাও উচ্চ শ্রেণীর রচনা-কৌশল 





শ্ীমু্তি-বিবৃতি ৷ 


৫২৭ 
অধিগত করিতে হইয়াছিল। তাহা 
বাহামূর্তি নছে; সুতরাং বাহ দ্বভাব 


হইতে তাহার জন্ক সৌন্দর্য্য চয়ন করিয়। 
আনিবার সম্ভাবনা ছিল ন1। তাহাতে 
অতীক্দ্রিয় অধ্য।জআ্মভাব অভিব্যক্ত করিতে 
হটয়াছিল। সুতরাং শ্রীযূর্তি-রচলায় ব্যাপৃত 
হইয়া, ভারতীস্ন শিল্প-প্রতিভ৷ নুতন নুতন 
শিল্প-কৌশলের আবিষ্ষাব্র সাধন কত্রিতে 
বাধ্য হইয়াছিল। 

সে কৌশল কিরূপ কৌশল? তাছা 
বাহাবস্তর পরিদর্শনলন্ধ, অনায়াসলভ্য 
'আকারাজকরণ” বা পশ্থভাবামকরণ” নহে; 
_তাহা বাহাবস্তর অতীত এক অতীন্দ্রির 
ভাবসামগ্রীব্া ধ্যানলব _তপস্যালভ্য-_. 
_অনির্বচনীয় চিভবল। তাহার জন্যই, 
যে যুগে শ্রীক-শিল্প দেবযূর্তির কল্পনায় 
সব্বাহন্দত্ মানবমূর্তিকে আদর্শ বলিয়] 
গ্রহণ করিয়াছে, সেই যুগে ভারত-শিল 
মানবমুর্ভি-রচনার সময়েও দেবভাবকে 
“যথালাধা উপন্ন্ত করিবার চেষ্টা করিতে 
বাধ্য হইয়াছে! ! কারণ, ভারতবর্ষের 
নিকটে বিশ্বসংসার ব্যক্তাব্যক্ত ;--আকার 
তাহার ব্যক্তরূপ; তাহ। পৃথক পৃথকৃ এবং 
সীমানিবদ্ধ ;--তাহার অন্তনিহিত মূলশক্তি 
অবাক্তরূপ; তাহ! এক, অন্তীক়্, সর্বতো- 
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৫৮ 


ব্যাপী, অনন্ত এবং অসীমূ। সেই অসীম 
অব্যক্ঞরূপকে যথাসাধ্য ব্যক্ত করিবার জন্যই 
শ্মূর্তিনিচয় উত্তাবিত হইয়(ছিল। 

' ভারতবর্ষের শ্বায় প্রকৃতির লীলা 
নিফেতনে তাহাই উত্তাশিত হইবার কথা। 
তাহার নভোমগুল শুন্যময় আক।শযাত্র 
বলয়। প্রতিভাত হয় নাই; তাহা সিদ্ধ- 
গন্ধর্বকিনরুকণ্ঠের অবিরাম স্ততিগীতিতে 
চিরবন্ধত হইয়া) মানব-কল্পনাকে নিয়ত 
উচ্চ হইতে উচ্চতর লোকে আমন্ত্রণ করিয়া 
লইয়! শিয়াছে। তাহার সাগরজল কেবল 
লবণ।নুবাশি বলিয়। গ্রতিভাত হয় নাই 7;-- 
তাহা নারায়ণের অনস্তশষারূপে বিশ্বরচনার 
সকল উপাদান গর্ভে ধারণ করিয়াই নিয়ত 
উচ্ছসিত হইয়া উঠিরাছে। 
মরুদ্বোম এইকপে ভাব্ময় হইয়া, ভাবা- 
বেশে ভারতবর্ষ.ক আতীন্দ্রিয়ের সৌন্দর্য্য- 
মোহে অভিভূত কিক বাখিয়াছিল। 
মূর্বি-শিলের ভিতর দিয়। তাহারই আভাস 
অভিব্যক্ত হইয়। রহিয়াছে । তাহার জন্য ই, 
জীমুর্তির সুখে দীড়াইয়াঞ, কেহ শ্রীবুর্ত 
স্র্শন করিত না; দেখিত কেবল অব্য ক্ত- 
রূপের অনির্ধচশীয় ভাবমাধূর্যয। তাহার 
জন্যই, সকল সম্প্রদায়ের সকল শ্রোৌর 
শ্রীমুর্তিক্কে একমাত্র অব্যক্তরূপের অ'ভব্যক্তি 
বলিয়া বুঝিষ।মাজ্স ভারতবর্ষের সাধক 
বিচিত্র ভাবসমন্থয়ে অনুপ্রথণিত হইয়া) 
ভক্তিবিগলিত কে গ।হিয়! উঠিয়াছিলেন,__ 


জঙ্গস্থুল- 


সর ৯. ৯৮৭ প৯০৯প+++- “র 


বঙ্গঘশন । 


যুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। 


[ ৯ম বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩১৬ । 


গ্যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রঙ্মেতি 
বেদাস্তিনে। 
বৌদ্ধ! বুদ্ধ ইতি গ্রামাণপটবঃ কর্তোতি 
নৈষায়িকাঞ্া 
অহ্ন্রিতযথ পৈনশাপনরতাঃ কর্ম্মেতি 
মীম।ংসক1£ 
সোহয়ং বে! বিদধাতু বাঞ্ধিতফলং জেলোক্া- 
নাথো হিঃ ॥৮ 
একই খানে পাশ্চাতোর সঙ্গে প্রাচ্যের 
যে প্রন্ল পার্থ*্য, তাহ লক্ষ্য করিতে না 
পারিলে, ভারতীয় মৃর্ভিশিল্পের মৃললক্ষ্যের 
সন্ধানল[তভের উপায় নাই ।* 
যাহারা শ্যুর্তি-রচনার জন্তু বিধিধ 
শিল্পস্ত্র লিপিবদ্ধ কর্ধিয়। গিয়ছেল, ভীাগার। 
শীনূর্তভিকে আ[কারানুগত কারবার জন্য 


উপদেশ দান না করিয়া, ধ্যানানুগত 
করিবর জন্য অধিক আগ্রহ প্রকাশিত 
করিয়া গিযাছেন। ধ্যানে যে অব্যক্ত 


মাধুর্ম্য ভাষাপ পাহাযো সুরটিত পদগালি ত্য 
বিস্তারে বান্ত হইয়। 
চিত্রে ব। 


রহিয়াছে, তাঁহাকে 
ভাঙ্কর্ষ ব্যক্ত করিতে গিয়া, 
শিলীকেও ধ্যাননিষ্ঠ হইতে হইত । 
"কন্মৈ দেবয় হবিষ। বিধেম 1 

এই বলিয়া অতি পুরকাদলর শাস্ত- 
রমাম্পদ্ আশ্রমমণ্ডলীতে যে আত্ম-িজালা। 
প্রবুদ্ধ হইয়| উঠিয়াছিল,অনির্বচনীয় হইলেও) 
তাহাই বৈদিক সাহিতোর বিবিধ স্তবস্ততিতে 
তাহাকে 
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১১শ নংখ্য! |] 


কিন্তু তাহাকে নিতান্ত আধুনিক উত্তাবন। 
বলয়! ব্যাখ্যা করিবার জন্য যে পাশ্চাত্য 
মত প্রচারিত হইতে মাবুস্ত করিয়াছে, 
তাহা ভারতীয় নৃ'গশিল্পের উদ্তাবনাকে 
"বৌদ্ধধন্মের আখিাসেক মম কাপবর্তাঁ একটি 
গরানুকরণলনধ আকন্মিক ব্যাপার? বলিয়। 
ব্যাখ্যা কর্রিতেহ প্রবৃত্ত হইয়াছে। 

সক্রেতিশ এবং প্লেতার দ্ার্শনক মত 
প্রচারিত হইবার পুর্বে,-পিধাগোরাসের 
আবিঙাবের সমসমযে, *_ খুষ্টাবির্ভাবের 
বৎসর অআগ্রে,--কপিলবস্তর শকা- 
বাঞঙ্জকুমার সিদ্ধর্থদেব আবিভূতি হইয়া- 
ছলেন ধলিয়া পাশ্চাত্য শুধীসমাজে 
ুপরিচিত। তৎ্পুর্বো যেন ভারতবর্ষে 
কিছুহ ছিল না) এদং শাহর অব্যবহৃত 
পরবর্তীকালেই যেন সংগা সকল তত 
ভারতবধষে আগন্তক রূপে প্রবেশলাত কারি।- 
ছিল, এইরূপ একটি ধারণা এক্ষণে পুরা- 
তত্বানুলন্ধনের পথ-গ্রদশক হহয়। 
দডাংয়াছে! কিন্তু ইহাহ কি এঁতিহাসিক 
সত)? 

বৌদ্ধধন্মরকে একটি নবধর্ম্ের আকন্মিক 
আবির মনে করিয়া, আঁধকাংশ পাশ্চাত্য 
পাত সেহ ধারণ।পগ উপরে ষে সকল 
সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আয়াস 
শ্বীকার করিতেছেন, কোন কোন পাশ্চাত। 
পুত তাহাতে আস্থা স্থাপিত করিতে 


৫৫৭ 


০০ সবল 











শ্ীমুর্তি-বিবৃতি । 


কাক্াদান করিবার জন্যই শ্রীমূর্তির উদ্ত/বলা। . 


পপ চিনি বিনির সীল রি 
[70132607198 15 8210. ০ 11959511660. [70015 ; 800 0819 870 50106 08708 671১2] 0011.61- 


৫২৯ 


ইততস্ততঃ করিয়! বলিয়া গিয়াছেন,__তৌদ্ধ- 
ধন্দ যদি নবধন্ম বণিয়াই বিবেচিত হয়, 
তথাপি ত্রাহ্ছণ্য ধর্মই তাহার আবর্ভাবের 
পথ পরিস্কৃত করিয়। দিয়াছিল।+ 

বৌদ্ধলাহিত্যেও ইহার পরিচয়, প্রাপ্ত 
হওয়া! যাস । তাহার সকল কাহিনীতেই 
দেবদেবীর কখা। . নুখিনী-বনের শাল- 
বৃক্ষের মন্ত্রী ধারণ করিয়া, শাকাজননী 
মায়াদেবা ষখন গ্রপব-বেঙ্গনা বহন করিতে- 
ছিলেন, সেই সময়ে-মেই অবস্থায় 
তাহার দক্ষিপ-কুক্ষি ভেদ করিয়া, শাকা- 
সিংহ বহির্গত হহবামাত্র, ত্রচ্ম। আ.সয়া স্ইে 
সদ্য প্রহ্য়মান শিশুদেহ ধারণ করিয়া 
ছিলেন। সেই শিশু দেবশিশু;--ভৃমিষ্ঠ 
হইবামাত্র সপ্তপদ গমন কিয়া, সকলকে 
বিশ্ময়।বিষ্ট করিয়াছিল। এইরূপ আধ্য?- 
ক্লিক! এবং ইহার প্রস্তরচিত্রের অভাব 
নাই । শাক্য,সংহকে তাহার জীবিতকালেই 
দেবাবভাবকূপ প্রচারিত করবার 
আকাজ্ষার মধ্যে ভাগতবর্ষের পুরাতন 
ধর্মবিশ্বাস প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে । তাহ] 
যে বহু পূর্ব হইতেই শ্রীযূর্তি-রচনায় ব্যাপৃত 
ছিল, তাহাতে সংশয় প্রকাশের কারণ নাই। 
সেরূপ আ্রমৃর্ত বর্তমান লাই,ইহাই 
একমাত্র অকাট্য তর্ক বলিয়। প্রতিষ্ঠালাত 
করিতে পারে না। 

বৌদ্ধধর্মের অভুযুদয়ে, তাহার ভলস্তুল- 
ব্যাপী বিপুল প্রচারশেত্রের অসংখ্য গিবি- 


শশী 
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৫৩০ বলদ শনি । [ ৯ম ধন, ফার্ুন, ১৩১৬1 


গুহ।য়”চৈত্যে, আপে, বিহ।রকানলে,- তাহার প্রথম রতন।-চেষ্টটর নিদর্শন, অতি 
মৃর্তশিলে যে অসাধারণ উৎসাহ পুরাতন বলিয়াই, বিলুপ্ত হইয়। খিয়াছে। 
লাভ করিয়াছিল, তাহাতেই পুরাতন কেবল ভাহার পুণ/ম্থতি দুরাগত বংশীধবনির 
শিল্পকৌশল নবীবন লাভ করিয়া, মহ এক মম্ন্তদ বিষাদগাথ! জাগাইয়| 
নুতন নুতন মূর্তির5নায় ব্যাপৃত হইয়া তুলিয়া, এখনও পুরাতন সংস্কতপাহিত্যে 
পড়িয়াছিল। তাহা মূর্ত-শল্লের প্রথম ধ্বনিত হইয় রহিয়াছে * 

গ্রায়াল বলিয়। কথিত হইতে পানে ভারতবর্ষে যে সকল দার্শনিক সিদ্ধান্ত 
ন!। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ গ্রীকশিল্পের বিকশিত হইয়! উঠিয়াছিল, তাহ! কাহারও 
অনুকরণলব্ধ বলিয়া ভারতীয় মুর্তি-শিল্পের অন্ুকরপলন্ধা বলিয়া স্বীকার করিবার 
যৌলিকত্ব অন্বীকার করিবার জন্য লালায়িত কারণ নাই। তাহা অতি পুরাকালে 
হইলে কি হইবে? গ্রাচ্যশিল্পের যুল- নুত্রব্ূপে বৈদ্িকসাহিত্যে নিহিত থ!কিয়া 
গ্রকূতির ও তাহার ক্রমবিকাশের বিবিধ খধিসমাজের ধ্যানগমা ছিশল। ক্রমে 
রচনা-যুগের তথ্য।মুসন্ধানে পবৃত হইবামাক্র দর্শনশাস্ত্রের ব্রমোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তাহা 
সকলকেই শ্বীকার করিতে হইবে,_-ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যেও-ব্যাপ্ত হইয়] পড়িযা- 
মুর্তি-শিল্প আধুনিক হওয়। দূরে থাকুক, ছিল।+ তাহাই ভারতবর্ষের লোকসমাজেপ 
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১১ সংখা |) 


সকল ধারণার, সকল আকাজ্ষার, সকল 
আচরণের গতি নির্দেশ করিয়া দিত। চিত্রে 
বা তঃহ্র্ষ্যেও তাহ] নান! ভাবে প্রতিফলিত 
হুইয়াছিল। ভাহাকে ছাড়িয়া দিয়! ভারতীয় 
মৃত্তি শিল্পের প্রকৃত লক্ষ্য হদয়ঙগম করি- 
ধার সম্তাবন। নাই । বিশ্বলংসার প্রচ্মার স্ব 
হউক বাণ্মায়ার ইন্দ্রজাল+” হউক, তাহাই 
ধিশ্বসংসারের শেষ সিদ্ধান্ত নহে। তাহার 
অভ্তালে একটি সনাতন সত্ব আছে; 
তাহা ন্বগ্নাতীত, মাক়াতীত-_লার সত্য। 
চিত্রে বা ভাঙ্কর্যে তাছাকেই গ্রতিফলিত 
করিবার জন্য চে প্রবর্তিত হইয়াছিল। 
সেই জন্য শ্রীমৃত্তিনিচয় ভারতবর্ষের পুরাতন 
শিক্ষাদীক্ষার মূলম্ত্রের মহাভাষ্য )- মূল- 
সুজ বিস্মৃত হইলে, তাহার উপাদেয় বিশদ 
ব্যাথ। হদয়গম করিবার উপায় নাই! 
এই সকল কারণে, ভারতবর্ষকে জানিবার 
চেষ্। না করিয়া, তাহার শিমকোৌশলের মূল 
লক্ষ্যকে একটি স্বতন্ত্র রহস্যরপে জানিয়া 
শেষ কবিবার সম্ভবনা নাই । * 
ভারতবর্ধকে জানিবার জন্ত আগ্রহের 
ভাব ন। থাকিলেও জানিবার কৌতুহল 
সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত করিবার উপায় নাই। 
“সে বাম নাই, সে অযে।ধ্য।ও নাই।” এখন 
ভারতবর্ষ ধে ভাঁবআোতে ভাপিয়্ চলিতেছে 


স্পা পালি 








শ্রীমূত্তি-বিবৃতি। 


৫৩১ 


তাহা প্রবল হইলেও) অনাবিল বলিয় সমাদর 
লাভ কলিতে গারে না। তাহায় সহিত 
ভারতবর্ষের চিরপরিচিত ধ্যানধারণার সাম- 
গদ্য নাই ;)--পুরাতত্বের সামগস্য নাই,--" 
এত যুগের এত কঠোর তপস্যারও সামঞ্জস্য 
নাই। তাহ! ডারতবর্ধকে দিন দিন 
“ইহসর্ধবন্ব)) কবিয়! তুলিতেছে, সেকালের 
সহত এ কালের ব্যবধানকে এখন আর 
কেবল কালের ব্যবধান বাঁলবার উপায় 
নাই,_-ভাবেরও বিশেষ ব্যবধান পরিলক্ষিত 
হইতেছে। সেকালের ভারতব্ধ বাহিক্ন 
হইতে অন্তরে প্রবেশলাভ করিয়া সংঘত 
হইয়! উঠিয়াছিল;_-একালের ভারতবর্ষ 
অন্তর হইতে বাহিরে আসিয়।, দিন দিল 
বিক্ষিণ্ড হইয়া! পড়িতেছে। ইহাতে যে 
অবশ্যস্তাবী চিত্ত দৈনা উপস্থিত হইতেছে, 
সেই দৈন্তই গ্রধ।ন দৈন্য ;--তাহ। সাহিত্যে, 
শিল্পে, করনায় ও কর্মে পরানুকরণের ক্ষীণ 
ক্ষমতাম[ত্র অবশিষ্ট রাখিয়।। শ্বাবলম্বন- 
শক্তিকে অবমন্ন করিয়া তুলিতেছে! থে 
চিত্তবল বাহবস্তর আবেষ্টনের মধ্যে নিয়ত 
কারারুদ্জধ থাকিয়াও, তাহার অস্তনাহত 
মূলশক্তিকে ধানায়ত্ত করিয়, মূর্তিশিল্লে 
প্রকাশিত করিবার জন্য আগ্রহ প্রকটিত 
করিয়াছিল, সে চিভবল এখন ছূর্বল হইয়1' 
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পড়িয়াছে। এথন আর সেকালের মুর্তি- 
শিল্পের এরন্কত লক্ষ্য সহল। অনুভূত হইবার 
সন্ভাবন] নাই। 





ভারতবর্ষের কোন শ্রীমর্তির প্রতি 
দুষটিপাত করিলেই দেখিতে পায়! ধায়,__ 
আকারাম্থকরণ কোন কালেই যুর্তি- 
রচনার যুগলক্ষ্য বপিয়া পরিচিত ছিল না। 
ধেলকল শ্রীমূর্তির অঙ্গপ্রত্গ নবমূর্তির 
অনুবূপ নহে, তাহার কথা ছাড়য়। দিয়া 
বাহার অঙ্গ প্রত্ঙ্গ নরমূর্তির অনুন্ূপ তাহার 
রচনাকৌশলেও আকারামন্করণ মূললক্ষ্য 
বপিয়া পরিচিত হইতে পারে নাই।যে 
কোনগু ঘিভুক্দ একমুখ বুন্ধমূর্তির প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বুঝিতে পারা 
যায়। 

কেবল একবাবর-_-একটি বিশেষ অবস্থা 
সংস্্চিত করিবার জন্য--আকারামুকরণের 
আঅ[তিশধ্য প্রকটিত হইয়াছিল। তাহ! 


পলা পিল 


বাপর্শন । 


পপ পপ াপাশ পাপা লা পপ পপি পপ শালী শী শী পিক সসপপাপীশ পিপল পাপা 
২১১ নং কর্ণওয়ালিস ট্রাট স্তাঙ্গমিশম £প্রসে জীঅবিনাশচন্্র সরকার দ্বারা মুদ্রিড। 


খা 


[ ৯ম বর্ধ, ফাল্তন, ১৬১৬। 


ঠিক বুষ্ধমূর্তি নহে, তাহাকে ঠিক আকারা%- 
করণ বঙলিগেও সঙ্গত হয় না। তাহাও 
এক শ্রেণীর ন্বতাবানুকরণমাঞ্জে। শাক্া- 
পিংহ কঠোর তপসায় বিশীর্ণচতলবরে কি 
ভাবে কচ্ছ,সাধনে ব্যাপৃত ছিলেন, সে 


চিত্রে তাহাই প্রদর্শিত। এই একটি মান্ত্র 
উপলক্ষ্য ব্যতীত আর কোনও স্বলেই 
মানবদেহের যথাছৃই আকারামৃকরণের 


প্রতাব দেখিতে পাওয়। যায় না। দেখিতে 
পাওয়া যায়,-নরনারাজণের ক্বননর্বচনীর 
ভাবমাধুশ্য। তাগাকে আতিথ্যক্ত করিবার 
ইহ প্রধান ০্া। তাহার জন্য শিল্পী 
যেন ইচ্ছা করিয়াই, অরমাত্া় আকারামু- 
করণে বাপৃত হইতে পারেন নাহ । অতি 
মাআ।য় আকারভকরণে ব্যাপৃত হইলে, 
রুস্তম ংসের মানবদেহের যথাদৃই খিল্ক(স- 
বাপারে দেবভতাব আচ্ছন্ন হইয়। পর্ভিত। 
বোধ হয়, সেই আশঙ্কায় সক্তর্ক হুইয়াই, 
আকারামুকরণের সামর্থ্য থাকতেও, 
শিল্পকার তাহার আতিশষ্য প্রকাশিত 
করিতে পারেন নাই । যে সকল ভিন তিন 
অবস্থার বুদ্ধমু'্ধ উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহার 
কোন মৃত্তিতেই নবাকারকে বিশেষতাবে 
অভিবাক্ত করিবার প্রয়োজন ছিল না। 
বরং শাক্যসিংহ যে সাধারণ জনসমাঙের 
একজন হই্য়। অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া 
ছিলেন, সে কথ! বিশ্বর্ত হইবার জন্যই 
জনসাধারণের আগ্রহ ছিল। তাহাদের 
নিকট তিনি অবতাররূপে প্রতিভাত । 


(ক্রমশ) 


শ্রীক্ষয়কুমার মৈত্রেয় । 





বঙ্গদর্শন । 





শিক্ষ। ও তাহার সংস্কার ₹& 





গভ বৎসর রাজসাহীর অধিবেশনে 
অমি দুইটি বিষয়ের প্রতি সশ্মিলনের মনো 
ঘোগ আকর্ষণ করিয়াছিলাম-শিক্ষাসম্বন্ধে 
আমাদিগের দায়িত্ব এবং জাতীয় শিক্ষায় 
মাতৃভাষার স্থান। বর্তমান প্রবন্ধে আমি 
শিক্ষার উদ্দেশে সম্বন্ধে ছুই একটি কথ। বলিয়। 
ইহার তবিধ্যৎ গতি নির্ণয় করিবার প্রয়াস 
পাহইব। বিষয়ের গুরুত্ব-তুপনান্ন আমার 
সমন ও সামর্থা নিতান্ত অন্প। যাহাতে 
যোগ্য হস্তে এই বিষয়ের সম্যক আলোচন। 
ছয়, সেই আশ! লইনব্বা আরম ইহার অব- 
তারণ! করিতেছি মাত্র । 

যে সভ্যতার গৌরৰে বিংশ শতাব্ধীর 
প্রারস্ত মানবজাতির ইতিহাসে উজ্ব্বন 
'ছুইয়। উঠিয়াছে, সেই সভ্যতার মূল প্রম্্রবণ 
এক কথায় নিষ্ধেশ করিতে হইলে বলিতে 
. কয় 'শিক্ষা” | অন্তান্ত শক্তি তাহার সহ- 
ধোগী ও আশ্রয়দ্বব্ূপ মাত্র । জন্দণী যে 
তাহার বাবসায়ের স্বারা ব্গৎকে ছাইয়! 
ফেলিতেছে, আমেরিক যে তাহার, বাঁণি- 
জোর কর প্রবারণ করি! বন্ধন্ধঝর ধন- 
রাশি শোহণ করিতে বসিয়াছে, ক্ষদ্রাদপি 


ছাগজপুর-হিতাপ তিলে পুটিত। 





ক্ষুদ্র জাপান যুদ্ধনৈপুণো জগতের সমঙ্গে 
এসিয়ার মর্ধ্যাদ। বৃদ্ধি করিয়াছে এই নকল 
ব্যবসায়, বাণিজ্য এবং যুদ্ধকৌশঙগ সেই 
সমস্ত দেশের ক্রীড়াঙ্গনে, বিদ্যালয়ে, এবং 
শিক্ষাশিলভব্নে (1099০07৯৮7৮ তে) সাধারণ 
শিক্ষণীয় বিষয়েরই ভার অধীত এবং অভান্ত 
হুইয়। খাকে। ফলত বর্তমান যুগে সমস্ত 
সভ্যজাতিই শিক্ষার মধ্য দিশা আপন আপন 
স্বার্থ সাধন করিয়া! লইতেছে, এবং আপন 
আপন আদর্শকে প্রঠিত করিয়। লইতেছে। 
ষেষে শক্তির বিকাশ হইলে মানব জীবন- 
সংপ্রামে জয়ী হইতে পারে, নিজের উভনতিক্ন 
পথ অনায়াসসাধ্য করিয়। লইতে পারে, 
সেই সেই শক্তি যাহাতে বাল্যাবস্থা হইতেই 
পরিপুষ্ট ও কার্যোপযোগী হয়, তাহার জন্ত 
সর্ধতোভাৰে চেষা কর! হইয়া! থাকে। 
পাশ্চাতা-জাতিসমুহ পরস্পরের সংঘর্ষে | 
জীবন সংগ্রামের কঠোরতা উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছে, পারিপার্থিক ঘটনাবলী কেন 
বৈচিজ্যবহূল ও পরিবর্তনশীল তাহ! বুঝিতে 
পরিয়াছে, কাজেই এই বদ্ধমান, উ্মতিশীল 
জগতপ্রণালীর সহিত সামগ্র্ত রক্ষ! করির। 
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চলিবায় ধ্যতস্থা করিতেও লক্ষম হইয়াছে। 
একদিন" যুরোপীয় সভ্যতার গ্রত্রবণমূলে 
ধীড়াইক্ষ! আীকৃদার্শনিক ভগঘদাণীর স্কায় 
ধলিক্নাছিলেন যে ধর্মই জ্ঞান অথবা! জ্ঞানই 
বর্দ, আমাদের নিকট এরূপ উক্তি নৃতন 
প্নছে। কেনন! ভারতীয় দর্শনও একদিন 
জন ও ধর্মের ব্যবধান ভাঙ্গিয়! দিয়! বলিয়া- 
ছিল জ্ঞানই" মুক্তি। প্রকৃত জ্ঞান-লাভ 
হুইলে সংসারবন্ধন টুটিয়া যায়, ব্রহ্ত্বরূপত্ব 
জাভ ছয়, ছুঃখের নিঃশেষে অবসান হয়, 
বং শুর্য্যোদয়ে নিশার স্তায় মোহ-অভিমান 
জিলাইদ1 যায়। মুরোপীয় দর্শন এ পর্যাস্ত 
নল! গিয়৷ থাকিলেও, ধর্ম, পুণ্য ও চারিত্র- 
'গৌরবের মহিমা যথেষ্ট উপলব্ধি করিতে 
পানিয়াছিল; কিন্তু পরমার্থচিস্তা অবস্থা- 
বিপর্ধায়ে জুফল প্রসব ন! করিয়া অনুকরণ 
ব! অন্ুবৃত্তির আশ্রয় লইল। প্রাচীন মনীষি- 
গ্রণের উক্তি অন্রাস্ত সত্য বলিয়া লোকে 
মানিয়! লইতে লাগিল। প্রতিভাসম্পল্ন 
ব্যক্তিগণ তাহারই সমর্থন করিতে লাগিলেন, 
প্রবর্তিত ধর্ম ও তাহার কূটনীতি লইয়া 
বিতর্ক উপস্থিত হইলে, আক্রমণ হইতে 
প্রচলিত ধর্দকে € 00079) ) রক্ষা করাই 
পর্শনশান্ত্রের একমাত্র লক্ষা হুইয়! দাড়াইল। 
স্বাধীনচিস্তা তিরোছিত হইল, ব্যক্তিগত 
বিশেষত্ব ক্রমশই লোপ প্রাপ্ত হইল, প্রতিভা 
সন্তুচিত অথবা অপব্যয়িত. হইতে লাগিল, 
এবং বিজ্ঞানও দর্শন রুদ্ধম্োতপঘলের স্তায় 
বিকাশ ও প্রসার বিবর্জিত হুইয়! নিতান্তই 
মিরমাণ হইয়| পড়িল। 

খ্বাযাদের ঘেশেও এমন একট! 
ফু আপিক়াছিল--বখন প্রাটীন মনীবি- 


ঘঙ্গদরশম। 


[ ঈম বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৬। 


গণের অতি সামান্ত সামান্ত উদ্ভিগুলি 
পর্যন্ত সমর্থন, বিষেপ্লণ ও ব্যাখ্যা করাই 
পণ্ডিতদিগের একমাত্র কার্য বলিয় পরি- 
গণিত হুইয়াছিল। তখন কোনও প্রাচীন 
উদ্জির দোহাই দিয়! সামান্ত মতটুকু পর্যন্ত 
প্রতিষ্ঠিত না৷ করিতে পারিলে পাঙ্িত্যের 
অভিমান অক্ষুঞ রাখ! কঠিন হইত । এই- 
রূপে স্বাধীন চিন্তা এদেশ হইতে৪ এক 
সময়ে লোপ পাইয়াছিল। ডাঃ প্রফু্লচক্জ 
রায় তাহার বাঙ্গালীর মন্তিফ ও তাহার 
অপব্যবহার নামক প্রবন্ধে এইরূপ সময়ের 
একথানি ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন । 
অবশ্থ তাহার সহিত সমন্ত বিষে একমত 
হইতে না পারিলেও, ইহু। স্বীকার কর! 
অঙঙ্গত নহে যে, গুধু বাঙ্গালীর কেন, 
সমন্ত ভারতীয় প্রতিভা প্রদীপ্ত যধ্যাহ 
হইতে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে 
বিলীন হইয়াছিল। ভারতের পক্ষে সে যুগ 
_সে তমিস্র যুগ--সে অন্ধ অলস নির্ভরের 
যুগ বহু শতাব্দী ব্যাপিক্বা একট! অমঙ্গল- 
প্রহর ন্যায় বিরাজ করিতেছিল। যুরোপীয় 
অসাড়তা একটা প্রবল ধাক্কায় চৈতন্ত লাভ 
করিয়াছিল। পঞ্চদশ শতার্বীতে খন কন- 
াণ্টিনোপল তুরকীদিগের হস্তে পতিত হয়, 
মানবীয় সভ্যতার ইতিহাসে সে একটি 
স্মরণীয় দিন। সেই সামান্ত ঘটনা হইতে 
একটি অতি বিপুলশক্তির অভ্যুদয় হইয়াছিল 
_যাঁহা ক্রমে সমস্ত যুরোপের বু শতাব্দীর 
অবসাদকে দূর করিয়া দিয়া নূতন জীবন 
সঞ্চারিত করিয়াছিল। এই নূতন দ্বন্থ্য- 
খানকে 8:991582009 বা জানের পুনক্্য- 
থান বলে। কিছ দিন পরে মার্টিদ লুখায় 


১২শ সংখ্যা । ] 


ধর্ণাসংস্কার (26101578002) প্রবর্তিত করিয়! 
উন্নতির পথ পরিষ্কৃত করিয়। দেন। কারণ 
পুর্বে বলিয়াছি ষে প্রচলিত ধর্মের আওতায় 
থাকিয়! জ্ঞানের তরু আর মুপ্তরিত হইতে 
পারিতেছিপ না। সেই ধর্মের বিস্তৃত 
শাখাপললব যখন সংস্কারের কুঠার়ে একে 
একে বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল তখন জ্ঞানের 
বক্ষ দিব্যালোক পাইয়া বিস্ময়কর ক্ষিপ্র- 
তের সহিত বদ্ধিত হইতে ল।গিল। তাহারই 
ফল প্রহ্থন জগতের নয়নমন সার্থক করি- 
তেছে, তাহারই অমিয়বাপি মানবের জ্ঞান- 
পিপাসা মিটাইতেছে । পুনরত্যুখান ও 
সংস্কারের ফলে অন্ধনির্ভর চলিয়। গেল। 
মানব তাহার নিজের স্ায্য অধিকার ফিরিয়া 
পাইল; শ্বাধীনচিত্ত। জান ও ধর্সে, দর্শন ও 
সাহিত্যে প্রসার লাভ করিতে লাগিল। 
সেই সময়ের একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিকের 
বাক্য হইতে এই পরিবর্তনের সুচনা সুম্পই 
ভাবে দেখিতে পাওয়! ধায়; তিনি বলিয়!- 
ছিলেন, প্জ্ঞানই শক্তি”। প্রক্কতির উপর 
প্রভুত্বস্থ(পনই জ্ঞানের মুখ্য উদ্দেস্ত বলিয়া 
পরিগণিত হুইল। এই উদ্দোশ্তা পরি- 
বর্তনের ফলে অন্নকালের মধ্যে যে 
জড়ুত উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহ। ভাবিলে 
চমকিত হুইতে হয়। প্জ্ঞানই ধর্ম”, 
এই দৈব ভাব হইতে প্জ্ঞানই শক্তি” এই 
সম্পূর্ণ মানবীয় ভাখে আসিতে অনেক ধুগ 
কাটির1- গিয়াছিল। কিন্তু মানবমহিমার 
এই গুগুদন্র জগতে অভূত কার্ধ্য সাধন 
করিয়াছ্ধে--মানব নিত্য জগতের নূতন 
সারাখ্য অধিকার করিয়া লইক্েছে, আকা- 
 পেয় বিছ্যাৎ হইতে তুগর্তের বক্কর পর্যাস্ত 


শিক্ষা! ও তাহার সংস্কার। 
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ক্রীতদ্বাসের ভায় বিজন্বীর প্রয়োছধন সাধন, 
করিয়। দিতেছে। 

ভারতীয় সভ্যত| পুর্ব গৌরবের তায়ে 
অসাড় ও অকর্গ্য হইয়া পড়িয়াছিল। 
প্রাচীন আদর্শ হইতে ক্রমে দূর হইতে ছকে 
আসিয়া পড়িয়া ইহার শক্তি ও জাকাঙ্! 
অন্বাভাবিক ও পরিস্লান হইয়াছিল। তশ্ক- 
জ্ঞানের একমাত্রলক্ষটীভূত মুক্তি জা 
মানবের অতৃপ্ত আকাজ্জাকে জাগাইজে 
সমর্থ হইল না। নিশ্রেরস অধিপমের জন্ত 
_-নির্বাণের জন্থ--আর কেহ ব্যাকুল হইল 
নাঁ। ত্রিবিধ ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নাম 
মোক্ষ | সংসারের ছুঃথটদৈস্ত, ব্যাধিমৃত্যু 
নাগপাশের সম্ভার ক্ষুদ্র মানবজীবনকে 
চতুর্দিক হইতে আবদ্ধ করিয়াছে, এই 
দুঃখময় জীবনে যে সামান্ত সুখের আবির্ভাক 
হয়, তাহা মন্রীচিকার মত সহসা বিলীন 
হইয়! যায়__রাখিয়া যার চিরন্তন ছুঃখেয 
নিরবচ্ছিন্ন কঠোরত! । মানবজীবনের 
গ্রতি এই বৈরাগ্য আমাদের প্রাচীন সভ্য- 
তার সমস্ত শক্তিগুলিকে সংহত ও কেন্ত্রী- 
ভৃত করিয়াছিল। সেকালের শিক্ষা এই 
সত্যটিকে অবলম্মুন করিয়। বৃদ্ধি প্রাণ্ড হইয়া 
ছিল। কিত্তজ্ঞানের দ্বার বন্ধনের ছেন 


, সহজসাধ্য নহে । তত্বজাণ লাভ করা বু 


পরিশ্রম ও সাধনা-সাপেক্ষ। আতরাং প্রা্কত 
জনের পক্ষে সহজ পন্থা সকল উদ্ভাবিত 
হইতে লাগিল। শ্বর্গ তাহার বিবিধ রিভাগ 
লইয়৷ পারলোৌকিক শ্বখের গার বলিয়। 
প্রতিভাত হুইল। যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের বাছল্] 
হইল। যাগাদি কর্ম জ্ঞানের স্থান অধিকার 
করিয়! লইল) বৌদদধর্ণ কর্ণকাণের প্রতি- 
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খাদ করিয়া অপর দিকে শ্রোত ফিরাইবার 
জন্ত বন্ধপরিকর হইল। কর্মের বিস্তৃত আব- 
ক্ণকে ভেদ করিয়া! আত্মোনতির পন্থা! আবি- 
ফা করিয়া বৌদ্ধধর্ম ভারতে এক নবযুগের 
প্রবর্তন করিয়াছিল। বৌন্ধপ্রভাব যুরোপীয় 
পুনরভুযুখানের ন্যায় ভারতে ধর্ম ও কর্মের 
মধ্যে এক সুমহান, বিপ্লব সংঘটিত করিয়া- 
ছিল। ভারতের সে যুগকে হিরপ্রপ্ন যুগ 
(001967 7£8) বল! যাইতে পারে--ভারতের 
সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের রাঁজন্বে বাষ্্রনীতির 
চরমোতকর্ধ, প্রজাতস্ত্রের সর্ধবিধ উন্নতি, 
চারিতরনীতির সার্বজনীন প্রগার-_ভারত- 
বর্ষের ইতিহাসে এ চিত্র অতুলনীয় । শঙ্করা- 
চার্য্ের প্রা্র্ভীবে বৌদ্ধাধিকার সম্কুচিত 
হুল কিন্তু এই নৃতন যুগের অন্নকাল পরেই 
ভারতের শ্বাধীনতা অন্তমিত হইতে আঁরস্ত 
হইল। এই পরাধীনতার নিম্পেষণে ভারতের 
সর্বপ্রকার কর্মমপ্রবণত্বকে অবসন্গ ও মুহমান 
করিয়া ফেলিয়াছিল। যেজাতি জীবনের 
ুঃখের অংশটাকেই ভাল করিয়া বুঝিয়াছিল, 
বহির্ভগ হইতে আর একটি নৃতন ছঃখ 
আলিয়া জ্ঞান ও কর্দের প্রশ্রবণকে একে- 
বারে জমাইয়া দিল--জড়ত্বের মাত্রাকে শেষ 
সীমায় পৌছাইয়া দিল। যুরোঁপের মধ্য- 


যুগের সায় ভারতে এই যুগ অজ্ঞানান্ধ এবং " 


সর্বতোভাবে নিক্ষল। 

যুরোপীপ্প সভ্যতার ইতিহাসে আত্ম- 
প্রতিষ্ঠার একটি পরিচ্ষ,ট ক্রমধিকাঁশ দেখিতে 
পাওয়া যায়। প্রাচীন যুগে মাহধের ব্যক্তি- 
গত ভাব অতি অল্পই ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তি 
গাজাতস্ত্রের জন্ত, সমট্টিব্ধ সমাজের অন্ই 
কর্থকারিত। সাধারণতস্্র হইতে তাহার 
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কোনও শবকীয় অগ্িত্ব সে উপলব্ধি করিতে 
পারিত না। শ্রীকসত্যতাঁর মূলে আত্মোধ 
সর্গের এইরূপ একটি ছবি দেখতে পাওয়া 
যায়। মধাযুগে প্রচলিত ধর্দশ ব! 01)01011- 
এর দাঁসতই আত্মপ্রতিষ্ঠাকে বাড়িতে দেয় 
নাই। স্থতরাং আমরা বলিতে পারি যে, 
এই যুগে মানব ধর্মসম্প্রদায়ের অধীন, 
তাহার আপনার ব্যক্তিত্ব কিছুই নাই। 
বর্তমান যুগ আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগ। এই নব* 
ঘুগে সমাজতন্ত্র ও রাজতন্ত্র ধর্মসম্প্রদাস্থের 
হস্ত হইতে মুক্তিলাত করিয়া মানব তাহার 
নিজ মহিষায় নিজে প্রকাশিত হইফাছে। 
স্বাধীনচিন্তা এই বুগের যুগধর্ম। চিন্তার 
আত বাধাশূন্য ভইলে কত বিভিন্ন দিকে 
উর্বরতা সম্পাদন করিতে পারে, যুরোপীয় 
বর্তমান যুগ তাহার উদাহরপস্থল। 

আমাদের দেশে আত্মপ্রতিষ্ঠার ঠিক 
এমন একটি ক্রমবিকাশ নির্দেশ করিতে 
পার! যাঁয় কিনা, তাহা? আমি জানি না। 
আমার মনে হয় জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িক- 
তার পুর্বে ভারতবর্ষ শ্বাধীনচিস্তার ক্ষেত্র 
ছিল। মানব তখন স্বাধীন ও নিশ্ল অস্তঃ- 
করণে স্ব স্ব ধর্মের সেবায় নিযুক্ত হইত। 
স্বার্থ অপেক্ষা মহত্রের আদর্শকে বরণ করিয়! 
তাহার সেবায় আত্মাকে উৎসর্গ করিত। 
কিন্ত জাতিভেদের প্রভাবে জ্ঞান এবং কর্ণ 
ক্রমে কতকগুলি অনুষ্ঠানে পরিণত হইল॥ 
কোনও ধর্মবিশেষের বা সাম্প্রদায়িক-মতত- 
বিশেষের সমর্থনে জ্ঞান ও কর্ধ নিয়োজিত 
হইল। শ্বাধীনচিস্তা অনাবহীক হই পড়িল 
এবং অন্ধাবিশ্বান তাহার স্থান অধিকার 
করিক়্া . লইল( ব্যকিগত ভাবের স্যার 


১হশ গংখ্যা 1] 


বিশেষ অবক্কাশ রহিল ন। 

কালের অনন্ত রঙ্ষমঞ্চে এইন্ধপ কতবার 
কত বিচিত্র পটপরিবর্তন হইয়াছে এবং 
হইতেছে। মানবের জাতীয়তীবনে কত 
নূতন ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে, এবং ফত 
নুতন শক্তির সংঘাতে ভাঁহার তাগ্য গঠিত 
ও বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। একই লক্ষ্য 
অতীতকাল হইতে তাহাকে প্রযোজিত 
করে নাই। তাহার লক্ষ্য, তাহার উদ্দেশ্া, 
তাহার কামনা, তাঁহাকে কথন কোথায় 
লইগ়] গিয়াছে! কথনও উন্নতির উচ্চ 
শিখরে, কথন অবনতির অধস্তন সোপানে, 
কখনও নিম্ল বালমথলত, ক্রীড়াকুতুহলী 
কল্পনালোকে, কথনও নির্মম কঠে'র বাস্তব- 
রাজ্যে, কখনও বৈর়াগ্যের উদ্দারতায়, 
কখনও বিষয়বাসনার সংকীর্ণতায় মানবের 
নৈতিকজীবন পর্যায়ক্রমে বিরাজ করিয়াছে। 
যে সময়ে মানব যে পছ্থা অনুসরণ করিয়াছে,, 
“শিক্ষা” অগ্রে তাহার হুচনা করিয়াছে। 
জ্তরাং মানবজাতির উন্নতি বা অবনতির 
ইতিহাস তাহার শিক্ষানীতির ধধ্য দিয়াই 
আপনাকে গঠন করিরা লইতেছে। 

বর্তমান সময়ে যে শিক্ষানীতি আমাদের 
দেশে অনুস্থত হইতেছে, তাহা! ঠিক আমা- 
দের ম্বদেশজাত বলা যায়না । আমাদের 
আচার, ব্যবহার, ভাষা ও পরিচ্ছদের হ্যায় 
এই শিক্ষানীতিও সঙ্কর। আমর! পূর্বের 
'আদর্শকে একেবারে ভুলিয়া যাইতে পারি 
নাই, ঘথচ নুতন আদর্শকেও সম্পূর্ণরূপে 
বরণ করিয়া! লইতে পারিতেছি ন। শিক্ষা 
ঘল্িতে আয়া এখনও খুব খড় রকমের 
একট! 'ঝিনিয ববি! থাকি । গুরু বা 


শিক্ষা! ও তাহার সংস্কারণ। 
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উপদেষ্টা বধিতে এখনও এদেশের লোক 
সম্রমে আনত হয়। কিন্ত আমরা যেমন 
একদিকে অতীত মহত্বের মহিমায় গলির 
যাই, তেমনি অপরদিকে নূতন আদর্শের 
প্রথরমধ্যাহকিরণে আমাদের নয়ন ঝল- 
পিষা যাঁয়। আর আমরা করুণ নয়নে দ্বই 
দিকেই চাহিয়া থাকি। আমার মনে হয়, 
এ“ছুইটি প্রতিযোগী লোতকে মিশাইয় 
আগাদিগের অনুকূল করিয়া লইবার উপায় 
এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। 

ইংরেজ রাজ যখন এ দেশে সর্বব্যাপী 
বর্ণাশ্রমবর্জিত শিক্ষানীতির প্রবর্তন করি- 
জেন, তখন মনে হইয়াছিল, দেশের ভাগা 
ফিরিল। কিন্তু এই যে দেশময় বর্তমান 
শিক্ষার প্রতি একটি অসস্তোষ-বহ্ি 
প্রধৃমিত হইক্সা উঠিতেছে, ইহা কি সেই 
শিক্ষানীতির শ্তীত্র সমালোচনা নহে? 
ইংরেজী শিক্ষা যে আশানুরূপ মঙ্গল সাধন 
করিতে সমর্থ হয় নাই, সে সেই শিক্ষায় 
সম্পূর্ণ দোষ নহে, দোৰ আমাঁদের। আমরা 
সে শিক্ষাকে গ্রককত জ্ঞানলাভের উপায় বলিয়া! 
গ্রহণ করি নাই। আমর! অর্থের জন্ত মলে 
দলে এই শিক্ষার আশ্রয় লইয়াছি। পূর্বেই 
বলিয়াছি যে শিক্ষা এবং তাহার উদ্দেশ্য 
হইতে জাতীয় চরিত্র এবং উন্নতির মাঝ! 
অনুমান করিয়া লওয়া যায় । কেননা মানু” 
যষের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাশক্তি জ্ঞান, এবং শিক্ষ! 
সেই জ্ঞানের সাধিকা। অবস্থাবিপর্য)য়ে আমা . 
দের আদর্শ অতি সংকীর্ণ ওক্ষীণ হইক্জা পড়িয়া 
ছিল-_স্থার্থ ব্যতীত আর কিছুই আম্র! 
চাঁহি নাই, কাজেই উন্নতিন্ন পথে অগ্রসর 
হইতে পাতি নাই. ভু) নিউজ ব্বতি দীচ, 
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তাহা! মহৎ কিছু প্রসব করিতে পারে না। 
বার্থ এহিক এবং পারুত্রিক কোনও অভীউই 
মিলাইয়া দিতে পারে না। ্ার্থ যদি ব্যক্তি- 
বিশেষে সীমাবদ্ধ ন। থাকিয়া সমগ্র সমাজ ব। 
জাতিতে প্রসারিত হুইয়! পড়ে তাহ! হইলে 
তাহা! হইতে অনেক প্রত্যাশ। কর! যায়, কারণ 
সে স্বার্থের মধোও পরার্থতা আছে। কিন্তু যে 
স্বার্থ জাতীয় বা সামাজিক স্বার্থ ন হইয়া 
ব্যক্তিগত আকার ধারণ করে, তাহার পরি- 
পাম শুভাবহ হয় না। আমর! অর্থের জন্য-- 
প্রেতিবেশীদিগের উপর প্রভাব স্থাপন করি- 
বার জন্-_বিদা। অঞ্জন করিতে প্রবৃত্ত হই- 
পাছি, সে উদ্দেশ্য কেরাণীগিরি বা অন্তান্ত 
চাকরীর ঘারা যতক্ষণ সংসাধিত হয়, ততক্ষণ 
বেশ স্বচ্ছন্দে জীবনযাঁজা! চলিয়া যায়, কিন্ত 
লোকসংখ্যার তুলনায় চাকরী মুষ্টিমেয়, জীবন 
গ্রামের তীব্রতাও দিন দিন বাড়িতেছে, 
কাষেই অনেক সময় চাকরী যদি বা মিলে, 
তাহার হার! জীবিক1 নির্বাহ হওয়া কঠিন। 
যে উদরামের জন্ত শিক্ষাকে অবলঘ্ন, সেই 
উদযারই জুটিলনা। কাষেই সর্ধান্ত অসস্ভোষ 
ও অশান্তির ছায়া পরিলক্ষিত হইতেছে। 
আমাদের সর্ববিধ অবস্থা হইতেই বুঝ! 
যায় যে শিক্ষার আমূল সংস্কার একান্ত 
আবশ্তক। যেশিক্ষানীতির অনুসরণ করিয়! 
আমরা বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, 
তাহ! যে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক ভাবে অক- 
্রণ্য ও নিক্ষল, ইহ! প্রমাপীরুভ হইয়াছে। 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শ মিলিয়! আমাদের 
এই সঙ্কর বূপ একটা সভ্যতা উৎপন্ন করি- 
সাঁছে, ইহ! বিশ্ববিধ্যালকেন প্রধান পুরোহিত 
খ্বয়গে জ্ডকার্জনও গীকার কলিয়। গিয়া- 


বঙ্গদর্শন | 
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ছেন। এখন প্রশ্ন এই যে, এ ব্যাধির ওষধ 
কি? 

অবস্থ যে প্রাচীন সত্যতা বহু শতাব্দী 
ধরিয়! ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করিয়া" 
ছিল, সে সভ্যতার দিকে স্বভাবতই লুৰ্ধ 
নেবে ফিরিয়া চাঁছিতে ইচ্ছা হয়। যে 
আদর্শের মহান্‌ ভাবে আর্বাখষিগণ অন্ু- 
গ্রাণিত হইয়াছিলেন, যে অত্যুচ্চ আদর্শের 
সাধনায় তাহার! দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন, 
বিধাতার ইচ্ছায় সে উদার উন্নত মহান্‌ 
আদর্শ এখনও সময়ে সময়ে ভারতবাসীর 
চৈতন্ত সম্পাদন করিয়! তাহার প্রতিভায় 
দিগ্দিগন্ত আলোকিত করিয়! থাকে । কিন্তু 
গতিণীল জগতপ্রণালীর সহিত সামঞ্জহ্য রক্ষ] 
করিয়! চলিতে হইলে, পারিপার্শিক অবস্থার 
সহিত সমন্বয় করিতে হইলে, আমাদের সে 
প্রাচীন আদর্শকে তাহার উপযোগী কক্গিয! 
লইতে হুইবে। বর্তমান সভ্যতা, বর্তমান 


বটি 
শিক্ষা! যে লক্ষ্য লইয়া! চলিতেছে, তাহাকে 


ভুলিয়! থাকিলে 'চলিবে না। শুধু আত্মার 
পারলৌকিক আনন্স, বা মোক্ষ খু'ঁজিলে 
চলিবে না, যাহাতে ইহলোকে জীবন- 
সংগ্রামে জয়ী হইতে পার! বায়, যাঁছাতে 
জাতীয় উন্নতি সাধিত হয়, যাহাতে প্রকৃতির 
উপর আমাদের শক্কি ও প্রতৃত্থের বিস্তার 
হয়, সে শিক্ষাকে অবলম্বন করিতে হইবে। 
ইংরেজি সম্ভযতার মধা দিয়! আমরা এই 
যে এক নূতন আদর্শের সন্ধান পাইয়াছি। 
ইহার সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্য দিয়া 
আমরা যে একটি গুরুতর বর্তব্যের আভাস 
পাইতেছি, ফেমন করি তাহাকে আপনার 
কত্ত! লইব, কেমন করিম] সেই পাশ্চাত্যের 


১২শ সংখ্যা 


আদর্শকে প্রাচ্য আদর্শের সহিত মিলাইই। 
দিয়! স্থির যমুনার সহিত খরআ্রোতা জান্কবীর 
অপূর্বব সঙ্গম স্থাপন করিব, ইহাই ভবিষ্যৎ 
শিক্ষাপ্রণালীর একমাত্র লক্ষ্য বলিয়। আমি 
বিবেচনা করি। 

ইংরেজি শিক্ষার সংস্পর্শে আসিয়া আমর! 
যেসকল ফল লাভ করিয়াছি, তাহার যধো 


ছইটি হুফল এই যে, স্বাধীনচিস্তার মর 


দয় হইয়াছে এবং মাতৃভাধাযর আদর হুই 
তেছে। বর্ণ ওধর্সের কঠিন নিগড়ে যে 
ভারতীয় চিন্তা এতদিন মৃচ্ছিত ছিল, তাহ! 
বিভিনদিকে প্রসারিত হইতে আরম্ত 
করিয়াছে এবং তাছ্ার স্থুফলও ফলিতে 
দেখা যাইতেছে। 

মাতৃভাষার আদর যে ক্রমশই বাঁড়ি- 
তেছে, তাহা! আর কাহাকেও বুঝাইয়। 
দিতে হইবে না। মাতৃভাষার প্রতি অন্গরাগ 
বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কিরূপে সংক্জামিত্ 
হইতেছে, তাহা! অদ্যকার এই শুভ সন্মি- 
লন হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে । এই 
যে শ্বোত বন্তার মত সমস্ত দ্বেশপ্রাবিত 
করিয়া ফেলিতেছে, ইহাকে প্রতিরোধ কর! 
কাহারও সাধ্যায়তব নহে । বিশ্ববিদ্যালয় 
বঙ্গভাষাকে একটি উচ্চ আসন দিয়! এমন 
এক শিক্ষানীতির প্রবর্তন করিয়াছেন যে, 
অচিবে ইহ! আশাতীত সুফল প্রসব করিবে, 
তাহার সনে নাই। অসংখ্য যুবককে মাতৃ- 
ভাষায় শিক্ষা দিবার বন্দোবন্ত করিয়! 
এদেশীয় শিক্ষানীতির একটি মহান্‌ সংস্কারের 
সুচনা কর হইয়াছে বলিয়া আমি বিশাস 


শিক্ষা! ও তাহা সংস্কার । 


৪ পপ 
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ফরি। মাতৃগাষাকে অবলন্থন ন! করিয়া 
শিক্ষা ও সভ্যতা কতদূর অগ্রসয় হইতে 
পারে, যুরোপেও সে দৃষ্টান্ত স্পষ্ট দেখিতে 
পাওয়া যাঁ়। মধ্যযুগ পর্য্যস্ত লাটিন তাধার 
সমাদর ছিল, মাতৃভাষার অর্চনায় যুরোপীয় 
এই নবধুগের উদ্বোধন হুইয়াছিল। ইংরেজি, 
ফ্রেঞ্চ ও জর্াণ ভাষায় যে এক বিরাট সাহি- 
ত্যের স্থষ্টি হইতে পারে, তাহা কেহ আগে 
প্লে৪ ভাবে নাই। কিন্তু সেই সকল 
দেশের মাতৃভাষায় যখন সাহিত্য-বিজ্ঞানের 
চচ্চা হইতে আরম্ভ হইল' তখন হইতেই সেই 
সকল দেশের ভাগা ফিরিয়াছিল। এদেশেও 
মাতৃভাষাই আমাদের মুক্তির পথ উনুক্ত 
করিবে। মানবমনের পক্ষে মাতৃভাষার তায় 
এমন স্বাভাবিক, সহজ এবং স্বাস্থ্যকর প্রভাব 
আর কোন তাষারই থাকিতে পারে না) 
মাতৃকণের নায় মি আর কিছু নাই, এই 
যে অপুর্ব বন্ধন এতগুলি মামবের মনকে 
একজ্র গ্রথিত করিয়া! একটি অতি অন্ভূত 
শক্তির সৃষ্টি করিতেছে, তাহার চরম পরিধতি 
বিধাতার আশীর্বাদে এমন ফল প্রসব 
করিবে, যাহ! মহত্ব ও সম্পদে সমস্ত জগৎকে 
বিস্মিত ও স্তক্তিত করিবে । বর্তমান শিক্ষা- 
নীতিতে ইংরেজিকে মুখ্য এবং বাঙ্লাণাকে 
গৌণ স্থান দেওয়৷ হইয়। থাকে, যাহাতে এই 
ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়, তাহার জন্ত চেষ্টা 
করিতে হইবে এবং আতৃভাষাকে মুখা- 
স্থান প্রদ্দান করিতে হইবে বুদ্ধিবৃতির 
স্ুরণ ও পরিণতির জন্ত এ সংস্কার একান্ত 
গ্রয়োজজনীয়। 


জীখগেন্্রনাথ মিত্র? 


শ্রীমন্তের সিংহলযাত্র1 | 


ফবিকন্কণ বর্ণন করিতেছেন--- 
প্রথমে ভ্রমরা জলে, শ্রীমস্ত নৌকায় চলে, 
পুজিয়া মন্গলচগ্ডিকায় ) 
এড়ায়ে ভ্রমর! পাণি, সম্মুখেতে উপ্রাবনি, 
কৌলগ্রাম এড়াইয়! যায় । 
চাকদ কুমার খাল, এড়ায় সাধুর বাল!, 
ছাড়ি কৈল তেয়াগন 
কাগডার মালুম কাঠে, এড়াইল থান! ঘাটে, 
মোহনায় দিল দরশন। 
সম্মুখে হোসনপুর, গড়পাড়া কতদূর, 
দৌলতপুর বাহিল তথন। 
কাগ্ডার মেলান বান বাকস! এড়ায়ে যায়, 
কাকনায় দিল দরশন। 
এড়াইল গঙ্গাড়! ঘাট কুলীনপাড়।, 
ডাছিনে এড়ায় কোডরপুর। 
কাণ্ডার মেলান বায়, বাকুলে এড়ায়ে যায়, 
বেলেড়। বাহিল কতদূর । 
হাটার মেলান বায়, চরকি এড়ায়ে যায়, 
আঙ্গারপুর বেণিয়ার বাল! । 
সেনালিয়! নয় গ। তাহাত করিল বা, 
উত্তরিয়! সাধু গেল কোলা । 
মন্তুখে উধনপুর, নওহাটি কতদূর, 
শাথারি ঘাটে দিল দরশন। 
পাইয়! গঙ্গার পাণি, মহাপুণ্য মনে গণি, 
পূজ। তৈল গঙ্গার চরণ। 
চি ক ১৬ কা ক ১৪ 
ছাগুসিংছের ঘাট থান ডাহিনে এড়ায়ে। 
মেটারি সহর খান বামদিকে থুযে ॥ 
সধনে কেরোয়াল পড়ে গেল পড়ে সাট। 
নিমিষেক গেল সাধু যোজনেক বাট ॥ 


বেলনপুরের ঘাটখান কৈল তেয়াগন। 
নবদ্বীপ ঘাটে সাধু দিল দূরশন ॥ 

রজনী বিশ্রামে সাধু মেলি পাত নায়। 
নবদ্বীপ পাড়পুর বাহিয়া এড়ায় ॥ 
শীপ্রগতি মির্জীপুর বাতে ত্বরা ত্বর!। 

নাহি মানে সওঙ্গাগর বসস্তের খরা ॥ 
নায়ে পাইক গান গায় শুনিতে কৌতুক। 
ডাহিনে রহিল সহর আখুয়! মুলুক ॥ 

বাহ বাহু বলিয়া পড়িয়া! গেল সাড়1। 
বামে শাস্তিপুর রহে ডাহিনে গুপ্বিপাড়।। 
উল! বাহিয়! ধার কাছিমার পাশে। 
মহেশ্বরপুরের নিকটে সাধু আসে॥ 
বামভাগে হালিসহর ভাহিনে জিবেণী। 
ছুকুপের জপতপ কিছুই না শুনি ॥ 

লক্ষ লক্ষ লোক একেবারে করে নান। 
বাস হেম তিল ধেনু কেহ করে দান॥ 

০ বু ্ ০ বা ও 
কাগার বয়ান সাধু.করি অবগতি। 
ব্রিবেণীতে স্নান দান করিল! শ্রীপতি ॥ 
নায়ে তুলি সওদাগর নিল মিঠ! পাণি। 
বাহু বাহ বলিয়। ডাকয়ে ফরমানি ॥ 
গুরিফ! বাহিয়। সাধু বাছে গোদল পাড়! । 
জগদ্দল এড়াইয়া গেলেন ন পাড়া ॥ 
ব্রহ্মপুত্র পদ্মাবতী সেই ঘাটে মেলা । 
ইচ্ছাপুর এড়াইল বেণিয়ার বাল! 
উপনীত হৈল গিয়! নিমাই তীর্থের ঘাটে। 
নিথ্বের বৃক্ষেতে বযথ। ওড়ফুল ফুটে ॥ 
ত্বরায় তর়ণী চলে তিলেক ন! রছে। 
ডাছিনে মাহেশ বামে খড়ঘহ রছে ॥ 
কোন্নগর কোতরন্গ এড়াইছ] বাব 
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সর্বমঙ্গলার দেউণ দেখিবারে পান ॥ 
ত্বরাযর় চলিল তরী তিলেকন! রয়। 
চিৎপুর শালিখ! এড়াইয়া যায় ॥ 
কলিকাত! এড়াইল বেণিয়ার বাল!। 
বেতড়েতে উতপ্রিল অবমান বেল! ॥ 
বেতাই চ্ডক! পুজা! ঠকল সাবধানে । 
খনস্ত গ্রামথান! সাধু এড়াইল বামে ॥ 
ডাছিনে এড়াইয়। যায় হিজলির পথ। 
প্লাজহংস কিনি লৈল আর পারাবত ॥ 
ঘালিঘাট। এড়াইল বেণিয়ার বাল।। 
ফালীঘাটে গেল ডিঙঈগ। অবসান বেলা ॥ 
কালীর চরণ পুজা! কৈল সওদাগর । 
তাহার মেলান বেম্নে বায় সাইনগর ॥ 
নাচন্গাছার ঘাটখান বাম দিকে থুয়। 
ডাহিনেতে বারাশত খলিন। এড়াইয়। ॥ 
ভাছিনে অনেক গ্রাম রাথে সাধুবাল।। 
ছত্রভে।গ এড়াইলা অবসান বেল! ॥ 
ব্রিপুর! পৃর্দিয়। পাধু চলিল সত্বর। 
তামলিঙ্গ পিয়! উত্তরিল। সওদাগর ॥ 
সঙ্কেত মাধবে সাধু পুজিলা সত্বর। 
তাহার মেলানে লাধু পায় হেতেঘর।॥ 
সেই দিন লওদাগর হাত্যাধায় রয়। 
রজনী প্রভাত হলে মেলি সাত নায় | 
ভুই এফ নৌক। জলের মাঝে ভাসে। 
মগরার কথা লাধু তাছারে ভিজ্ঞলে ॥ 
দুরে শুনে সগরায় জলের নিম্বন। 
আধাচ়ের মেঘ ঘেন করিছে গর্জন ॥ 
যোছানা বাহিল ভি! করি তর ত্র! | 
প্রবেশ করিল ডিঙ্গ! দর্জর মগর। ॥ * 
১০ | শা ১ বা পা 
প্রমিস! লঞ্ষেত মাধবে গ্রদক্গিণ। 
।ভিঙ্গ! বেছে নঙছগর চলে রাঞ্িদিন ॥ 
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জক্ষিণে মেদনীমল্প বামে বীরখানা। 
কেরোয়াজের ধম ঝমি নদী জুড়ে ফেনা ॥ 
কলাহট ধুলিগ্রাম পশ্চাৎ করিয়া? 
আশুরপুরের ঘাটখান ৰামেতে রাবিষ্কা! ॥ 
গমন করিয়। গেল! বিংশতি বিঘসে। 
প্রবেশ করিল ভিগা দ্রাবিড়ের দেশের 
কনকরচিত চক্রে রূপার শিখর। 
উড়িছে শতেক হাত নেত মনোহর এ 
বহিত্র বান্ধিয়। বলে বেণের নন্দন । 
এইখানে রহ করি প্রপাদ ভক্ষণ ॥ 
রা ক প ১ প 
শরীমন্তের নৌ! বিংশতি দিবস অবিরাষ 
গতিতে চলিয়া আজ শ্রীক্ষে তে আনিয়া 
পৌছিল। এটি উতকন দেশ, প্রকৃত দ্রাবিড় 
দেশ নহে । ড্রাবিড়রাজার শাধনাধীন। 
দ্রাবিড়-নামধেয় স্থানীয় রাজার রাজ্য বলির! 
ক।ৰ প্রবেশ করিল ডিন! দ্রাবিড়ের দেশে” 
এইরূপ বলিলেন। পরবর্তী প্ধন্ত ইন্দরহ্যন্ 
রায়, বিশ্ব যার যশ গায়, দ্রাবিড় তৃপা 
যশোধন। দক্ষিণ জলধি কূলে, অক্ষয় বটের 
খুলে; আরাধিল দেব নারাগ্ণণ।'” 
এই সকল কবিতায় এ কথাই প্রকাশ 
পায়। এক্ষণে দেখা ষাউক, শ্রীমন্ত এই 
স্থান হইতে. কোন্‌ দিকে ও কোন্‌ পথে 
গমন করেন । 
বাহ বাহু বলি ধত ভাকেন লওদাগর । 
রাত্রি দিন বেয়ে যায় নাহি করেডর॥ 
চিনি কুচিনের ডাঙ্গ। পশ্চাৎ করিয়া । 
রাড়িঘাট'বাণপুর বামদিকে থুর। ॥ 
ফিরিঙ্গির দেশ খান বাহে, কর্ণধারে। 
রাত্রিদিন বাঁছে ভিঙ্গা হাকমাদের ভয়ে ॥ 
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হাদি কাঁটাইয়! পার তৈল বুহিতাল। 
বামদিকে সেতৃবদ্ধ রামের ভাঙ্গাল।॥ 
বহিন্র বাধিয়। কিছু বলে সওদাগর । 
পান করে পাচাপিতে মুকুন্দ কবিবর ॥ 
পা রঃ রঃ ঙ খা 
সেতুবন্ধ সওদাগর পশ্চাৎ করিয়া । 
ত্বরা করি চলিলেন বাছত্র বাহিয়া ॥ 
চিত্রকূট পর্বত যথা! ষক্ষ রাজার দেশ। 
ধনে ঘাটে সাধুর ডিঙ্গ! করিল গ্রাবেশ ॥ 
মোহানাতে সীতাকুলি প্রবেশে হাড়খান। 
এতেয়াগ করিয়৷ গেল লঙ্ক(র মোহান ॥ 
'অলঙ্ঘা সাগরে রহিতে নাহি স্থল। 
স্পাবিকে জিজ্ঞাসে কত দুরেতে সিংহল । 
ঝাত্রি দিন যায় ডিগ্গা তিলেক না রয়। 
স্উপনীত নদাগর ছৈল কালীদয়। 
বোধ হয় সওদাগর শ্রীমস্ত অথবা কবি- 
বক্স মুকুন্দ সিংহল চিনিতেন না। তাহাদের 
সময়ে স্বুলশিক্ষ। ছিল ন1, তাই তাহার! 
প্তেয়াগ করিয়। গেল লঙ্গার মোহান”। লঙ্কা 
গমনের পথ ছাড়িয়। অনেক দূর গিয়! 
প্পথিকে প্িজ্ঞাসে কত দুরেতে দিংহল।”” 
জলপথের পথিকদিগকে সিংহলের দুরত্ব 
কথ! জিজ্ঞান।৷ করিয়াছিলেন । স্বংলশিক্ষা 
থাকিলে লঙ্কার মোহান! ছাড়িয়া! যাইতেন 
া। কেনন। ক্কলশিক্ষার মতে লঙ্কা! ও 
সিংহল একই স্থান। সুতরাং লঙ্কার মোহানা 
দিয়াই লঙ্কা ঘাইতেন, তাগ করিয়া দূরে 
বাইতেন না।। তাহার! জানিতেন, লঙ্কা ও 
সিংহল ছুইট! পৃথকৃ হবীপ, তদনুসায়েই 
ঠাহারা লঙ্কাগমনের পথ ত্যাগ করিয়া 
খনেক দূরে গল সিংহলের অনুসন্ধান লইয়া: 
ছিলেন । তাহাদেন্ন সেই পার্থকাজ্ঞান 
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[ ৯ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৬1 


গ্রাচীমদিগের জ্ঞানমূলক, শান্্রমূলক। শাস্ত্রে 
নির্ণাত আছে, লঙ্কা ও স্ংহল পৃথক্‌ দ্বীপ । 
"যেচ সিংহলবাসাশ্ 
যে চ লক্কানিবাসিনঃ। 
সর্ব তে সমুপাজগ্মুঃ 
যুধিঠির নিবেশনে ॥+, 
মহাভারত--সভা পর্ব্ব। 
« জঘুদ্ধীপন্ত চ রাজন! উপদ্বীপাবঙ্টৌ | 
তদ্‌ যথ! শ্বর্গপ্রন্থশ্চন্দ্র শুরু আবর্তনে 
রমণুকে| মন্দহরিণঃ দিংহলো লঙক্কেতি 1” 
ভাগবত। 
গণ্বণ্প্রস্থশ্ন্দ্রশুরুঃ সিংহলাবর্তনো তথ] 
পঞ্চজন্ত শ্তথ। মন্দহরিণো রম্ণকাহ্বয়। 
লক্কেতি কথিত বিপ্র! জঘুত্বীপস্ত তেহস্তর ॥ 
পল্লুপুরাণ। 
" মরুদেশাৎ পুর্ব ভাগে 
কামাদ্রে্ক্ষিণে শিবে ! 
পিংহলাখ্যো মহাদেশ: 
মাঘদেশো ক্রমে! ক্রমঃ ॥ 
“লহ গ্াদেশমারভা 
মাঘাস্তং পরমেশ্বরি | 
সৌনরাখ্যে! মহাদেশ: 
পর্বতে তিষ্তি পরিয়ে ॥” 
শক্তিসঙ্গ ম-তস্ত্র। 
দেশভেদে কৃষিফলাফল-বিজ্ঞাপক জ্যোতিঃ- 
শাস্ত্রোক্ত কুশ্ধচক্রনামে একপ্রকার গণনা- 
ক্রম বিধান আছে। 'ভাহাতে লিখিত আছে, 
কুর্মচক্র গজ দক্ষিণস্থ দেশ এই্-_ 
দক্ষিপেহবস্তি মাহেত্র মলয়! খাধ্যমৃককাঃ 
চিত্রকূট মহারণ্য কাধী নিংহল কোক্ণাঃ। 
কাবেরী তাত্রপর্ণীচ লঙ্কা তিকৃটকাদয়ঃ ॥ 
লা ও সিংহল এতহতয়েয় পার্খকাবোধক 
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এইরূপ আয়ও অনেক প্রাচীন উক্তি আছে। 
সে সকল প্রাচীন উদ্জি সত্বেও আমরা 
নিংহলের প্রাটীন নাম লঙ্কা এইক্ূপ মনে 
করি। এখন আমরা রামসেতুর সমস্থত্রে 
কিরদদুর দক্ষিণে মিলোন-নামক একট! বৃহৎ 
ঘবীপ দেখিতে পাই। ম্থতরাং স্তনে করি, এই 
সিলোনই প্রাচীন লঙ্ক!। এই লঙ্কাকে আমর! 
নিংহল মনে করি কেন? তাহা বলিতেছি। 
বৌদ্ধদিগের একট! পুস্তক আছে, 
তাহার নাম মহাবংশ। ষাহার। ভাবেন, 
লঙ্কা! ও নিংহল এক, তাহারাই এ মহাবংশ 
হইতে এইরূপ একটি, পালিভাষার বচন 
উদ্ধৃত করিয়! থাকেন। 
“সীহবাহু নরিন্দমসে। ষেন সীহং লমাগ্সে|। 
তেন তৎসন্ত জানত! সীহলাতি পযুচ্চরে ॥ 
সীহলেন অয়ং লঙ্কা! গছিত! তেন বাসিন।। 
তেনেব শীহলং নাম সন্িতং সীহলম্ত তা” 
বাকাটির এইরুপ বঙ্গানুবাদ করিয়াও 
থাকেন। 

“সিংহবাছ রাঁজ। সিংহ বধ করিয়া- 
ছিলেন। সেই হেতু তাহার পুত্রগণ সিংহল 
বলিয়। উল্লিখিত হয়। সিংহলের! এই লঙ্ক। 
গ্রহণ করিয়। বসবাস করিয়াছিল, দেই হেতু 
ইহার নাম দিংহল হইয়াছে ।” 

উল্লিখিত পালি-বাকাটি বথাধথ সন্দ্ডে 
উদ্ধৃত কি লা, অহ্বাদটিও ঠিক কি না, 
তাহা! আগর! অন্ুসূন্ধ'ন ফরি নাই। করি- 
যায় প্রয্োজনও দুই হয় না। বদি কখন 
সিংহবাহ রাজার ও তদীর পুত্রগণের লক্ষ] 
গ্রহণের ক্ষাল নির্ণয় হয় তাহা হইলে এ 
পালি-বাক্যের বিচায় প্রয়োজমে আসিবে, 
মহৎ উহা! চিরকালই উপকথা স্তায় উপে- 


শ্রীমস্তের সিংহল যাত্রা ৷ 
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ক্ষিত খাকিধে। সিংহ্বাছ রাজার পুত্গণ 
এতদ্দেশীর ব্যাসাদি খাধিবৃন্দের পূর্ববর্তী 
হইলে এবং ব্যাসাদি ধষিবৃন্দের পুর্বে লঙ্কা 
সিংহল আখ্যা প্রর্সী্ধ লাভ করিলে 
ব্যাসাদি খধিদিগের গ্রন্থে লক্ষ! দিংহলেন, 
প্রাগুক্ত প্রকারের পার্থক্য প্রয়োগ হইত না, 
এবং হওয়ার সস্তাবনাও ছিল না। যদি 
এমন হয় যে, মহাভারতাদি গ্রন্থ প্রাহুর্ভাবের 
পরে লঙ্কা! সিংহল আখা! প্রাপ্ত হইয়াছে, 
তাহ! হইলে আমাদের অবশ্ুতই মহাভারতাপ্ষি 
গ্রন্থোক্ত সিংহলের অস্তিত্ব এক্ষণ কোথায়, 
অর্থাৎ মে ফিংহুল এখন কোথায়, ভাহ। 
অঙুসন্ধের হইবে। সে সিংহল কি এখন 
নামান্তরে বিরাজ করিতেছে, কি অজ্ঞাত, 
রহিয়াছে, জানিধাঁর জন্ত মাঝে মাঝে কৌতুক 
উদ্দীপ্ত হয়; পরস্ত কৌতুক চরিতার্থের 
কোন উপায় পাঁওয়। যায় ন। 

রাঁমায়ণের বর্ণনা-_রামসেতুর দক্ষিণপ্রান্ত . 
পঙ্কাস'লঘ। প্রত্যাগমনকালে লক্ষণ লঙ্কার় 
নিকটস্থ কতক অংশ ভ্তাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। 
সেই জন্ত রামসেতুর দক্ষিণ প্রান্তের কির 
পর্যন্ত কাক; তৎপরে লঙ্কা! । আধুনিক 
তৌগোলিক চিত্রেও দেখা যাফ-_রামসেতুর 
দক্ষিণপ্রানস্তের কিয়াদ্‌র পর্ধাস্ত ফাক, তৎ- 
পরে সিলোন। সুতরাং মিলোনই পূর্ব- 
কালের লঙ্কা । এবং ক্রমে সিলোনকে লঙ্কা . 
বল] যাইতে পারে বটে, পরন্থ উহ্ণাফে 
সিংহল বলিতে গেলে সমুদায় প্রাচীন 
লিপি- সমুদার় প্রাচীন শান্তর অসমগ্জস হুইয় 


" পড়ে। অর্থাৎ শাস্ত্রোক লক্কা-দিংহলের 


পার্থক্য মিথ্যাধাঁদে পর্যযবস্ম হয়। অন্ত 
শান্ত মিথ্যা! হয হউক, জ্যাতিঃশান্কে 
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মিথ্যাবাদট বলিতে আমর কুন্টিত হই। 
জ্যাতিঃশান্র বলিয়াছেন-- 

““দক্ষিণেং বস্তি মাহেন্দ্র নলয়] খষ্যমূককাঃ। 
চিন্রকুট মহারপ্য কাষ্টী সিংহল কোস্কণাঃ। 

কাৰেরী তাম্রপণ চ লঙ্কা ত্রিকুটকাদয়ঃ | ॥ 
এই বচনে লঙ্কা-সিংহলের পার্থক্য বিষ্প্ট। 
মুকুন্দ কবিও ধনপতি সওদাগরকে লঙ্ব। 
গমনের পথ অতিক্রম করিয়া সিংহলে লইয় 
গরিক্লাছেন। 

“সেতুবন্ধ সওদাগর পশ্চাৎ করিয়া । 

চলিলে্স সওদাগর বছিজ বাহিয় ॥ 

ত্রিকুট পর্বত যথ! যক্ষরাজার দেশ। 

সে ঘাটে সাধুর ডিঙ্গা করিল গ্রাবেশ 1 

মোহানাতে সীতাকুলি প্রবেশে হাড়খান। 
ত্যাগ করি গেলা সাধু লক্কার মোহান ॥ 
এ সকল কথা পাঠ করিলে মনে হয়, গেই 
প্রাচীন সিংহল ইদানীং অন্য কোন নামে 
প্রথ্যাত ব! প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । 

ইদ্দানীস্তন ভৌগোলিক চিত্রে দেখা যায়, 

সিলোনের উত্তরে কিয়দুর পধ্যন্ত সমুদ্র, 
তছৃভরে রামসেতু । পরস্ত রামায়ণের বর্ণনা 
খঅহুসার়ে এইরূপ বুঝ! যায় যে, লঙ্কার উত্তরে 
কিদ্দূর পথ্য্ত সমুদ্র, তদুত্বরে দ্বাদশ যোজন 
বিস্তৃত ভগ্ম সেতুথণ্ড, তছুত্তরে পুনঃ সমুদ্র; 
তহৃতরে বর্তমান রামসেতু | প্রত্যাগমন 
কালে লক্ষণ কর্তৃক রাষসেতু তিন থণ্ডে 
বিভক্ত হুইয়াছিল। তাছার একথণ্ড তিন 
যোজন, আর একথও্ড চারি যোজন, অপর 
একখও দ্বাদশ যোজন। এরূপ হওয়াও 
অসম্ভব নছে যে, লঙ্কার উত্তরে কিয়দ্‌র 
সমুদ্র, তহ্ততরে দ্বাদশ যোজন পরিমিত ভগ্ন 
সেডুখও, এই সেতুখও্ই কালের পরিবর্তনে 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্ধ, চৈত্র, ১৩১৬ । 


কমে দ্বীপসদৃশ জলাবাস হইয়া পিলোন 
নাছ প্রখ্যাত হইয়াছে। 
ভ্রমণকারীরা সিলোনের যেব্ধপ তৌম 
প্রকৃতি বর্ণনা করেন, রামামণোজ লঙ্কার 
ভৌম প্ররুতি সেরূপ নহে। রামায়ণে 
বর্ণিত হইয়াছে, লক্ষ! একটি পর্বতোপরি 
অবস্থিত। কোন এক সময়ে ত্রিকৃট নাম- 
ধেল়্ পর্বতের একটি শৃঙ্গ সমুদ্রগর্ভে ভাঙ্গিয়। 
পড়িয়াছিল, কালাত্তরে দেবশিলী বিশ্বকর্া 
সেই ভ্রিকুটশিখরোপরি লঙ্কাপুরী নির্মাণ 
করেন। ইহার সর্বদিকে সগুবেল নামধেয় 
উদ্ধ পর্বতের দ্বারা মধ্যস্থলে বেটিত লঙ্ক! 
নগরী । কোনও পর্যাটক এমন কথা বলেন 
না যে, সিলোনের ভৌম প্রকৃতি বা! সর্ধাঙগ 
প্রস্তরময় । কোনও ভ্রমণকারী একঙ্গন 
কথ! বলেন না যে, দিলোনের সর্ধবদিক্‌ 
পর্বতাবুত। কিন্তু রামায়ণ বলেন, লক! 
পর্বতোপরি নির্মিত ও পর্বতের ম্ধাভাগে 
অবস্থিত) সেইজন্ত ইহার সর্বদিক্‌ পর্বাত- 
প্রিবৃত, সেইজন্য ইহার নাম লঙ্কা -ছুর্গ। 
প্দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে ভ্রিকুটে! নাম পর্বতঃ। 
স্বেল ইতিচাপ্যন্তো ছিতীয়ে! রাক্ষসেশ্বরঃ) 
শিখরে তশ্থা শৈলস্ত মধ্যামন্তুদ সন্নিভে । 
আকুলৈরপি হুপ্রাণে টন্কাদদীক্ল চতুর্দিশি | 
স্িংশদযোজনবিস্তীর্প শতযে।জনমায়ত। | 
স্বর্ণ প্রাকারসংবীত্তা হেমতোরণসংবৃত1 | 
ময়া লক্কেতি নণরী শক্রান্ঞপ্তেন নির্মিত! ॥ 
রামায়ণ, উত্তরকাও। 
যুদ্ধকাণ্ডেও এইরূপ বর্ণনা আছে, যথা-_ 
“শিখরস্ত ভ্রিকুটন্য প্রাশ্ুমেবং.দিবিচ্ছদাষ্‌ 
সমস্তাৎ পুষ্পসংচ্ছক্নং মহারকতমন্গিতং। 
শতযোজনবিস্তীর্ং বিমলং চাকুদশনিম্‌. 


১২শ সংখ্যা । ] 


নিবিষ্ট। তন্ত শিখরে লঙ্কা রাবণপালিত। 
ঘশযোজনবিষ্তীর্ণ বিংশযোজনসমায়ত | 
ইত্যাদি । 


বিশ্বৃত জনপদ । 
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বল! বাছলা যে, বর্তমান পিলোনের ক্ষেত্র 
ফল ও রামায়ণোঞ্জ লক্কার ক্ষেঅফল এক 
বা অভিন্ন হইতেছে না। 


শ্ীকালীবর বেদাস্তবাগীশ। 


বিস্মত জনপদ । 
দশম পরিচ্ছেদ । 
রাজ্য গ্রহণ । 


ইহা নিরতিশয় বিশ্ময়ের বিষ্গ যে, যেমন 
ইংলত্ে তেমনি ভারতবর্ষে ঠিক একই সময়ে 
ছুই জন শক্তিশালী নরপতি সিংহাসনে উপ- 
,বিষ্ট থাকিয়। ধন, জন ও বিপুল সমৃদ্ধির পরা 
কাঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৫*৯ খৃঃ 
অব তাই এই কারণে পৃথিবীর ইতিহাসের 
একটি অতি ম্মরণীয় বর্ষ। ইংলগেশ্বর অষ্টম 
হেনরি ১৫০৯ থৃঃ অবের ২২ এপ্রিল 
তারিখে রাজত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, রাজ। 
রুষ্ণদেব রায়ও সেই বর্ষেই বিজ্ধনগরের 
দিংহামন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হাঁমিবা 
মগরের পম্পাপতি দেবমন্দিরে প্রাপ্ত ফলক- 
লিপি হইতে জানিতে পাওয়া যায় যে, 
রুষ্ণদেব রায় তাহার রাজ্যাভিষেক উৎসব 
উপলক্ষে তথায় একটি রাজসভা ও সমুগ্নত 
বিজ-মন্দির নির্দীণ করিয়াছিলেন। সেই 
শিলাফলকে লিখিত কাল ভ্রশাত্মক বলিয়! 
কোনে। কোনে। প্রতিহাসিক অনুমান করিয়! 
থার্েন। সে ভ্রম মারায়ক নছে, কারণ 
এক হিসাবে গণনা! করিলে ক্কষ্ণদেবের 
সিংহাঁনারোহণ কাল ১৫১০ খৃঃ অবের 


জানুয়ারি মাসে হয়। এবং অন্ত হিসাবে 


৯৫৯৯ খু; অন্দের ফেব্রুয়ারি..মাসে পড়ে। 


অষ্টম হেন্রি ১৫”৯ খুঃ অকে বাঁজনণ্ড ধারণ 
করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহাকে কষ্ণচদের 
রায়ের সমসাময়িক বলিতে কোনো বাধ! 
দেখি ন1। 

পর্তগীজ হুনিজ কৃষ্ণদেব রায়ের সিংহা- 
সন প্রাপ্তির ঘে কাছিনী লিপিবদ্ধ করিয়া 
ছেন তাহ! আর কোথাও দেখা যায় না। 
স্ুনিজ লিখিয়াছেন, বিজঅয়নগরপতি বিক- 
পাক্ষপুত্র যখন নরসিংছের ভয়ে ভীত হুইয়। 
রাজ্য হইভে পলায়ন করিলেন, তখন তিনিই 
বিজয়নগরের নৃপতি বলিম্া গৃহীত হইয়া" 
ছিলেন। তিনি ৪৪ বংসর রাজ করিয়।- 
ছিলেন। তাহার মৃত্যুকালে হুইটি অরবয়স্ক 
রাজকুমার বর্তমান ছিলেন। মৃহ্যুশয্যাশায়ী 
নৃপতি তাই মন্ত্রী নর্সনায়কের হস্তে রাজ্য 
ও রাজকুমারছয়কে অর্পণ করিয়! নিশ্চিন্ত 
মনে স্বর্গে গমন করিলেন। মন্ত্রী রাজ্োর 
লোৌভ সম্বরণ করিতে না পারিয়] স্বয়ংই 
সিংহানন গ্রহণ করিয়া বসিলেন এবং প্রভুর 
পুর্রদবয়কে প্রতুর নিকট প্রেরণ করিয়া 
নিগ্ষণক হইলেন। তাহার পুত্র বাসব রায় 
(স্থনি্জ লিখিয়াছেন 73989170) পিতৃ- 
সিংহাসনে উপবি& হুইক্স| ছয় বর্ষ মাত - 


৫৪৬ 


জীবিত ছিগেন। কিন্তু এই ছয় বর্ষ তাহাকে 
শুধু রাষ্্রবিপ্রব দমন করিতেই ক্ষেপণ 
করিতে হইক়াছিল। দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস- 
বিখ্যাত শলুভটিম্ম তাহার মন্ত্রী ছিলেন। 

রাষ্্রবিপ্লব দমন করিয়। রাজ্যে শাস্তি 
সংস্থাপন পুর্বক বিজয়নগরের সম্পদ বৃদ্ধি 
করিতে না করিতেই বাসব রায়ের সমস্ত 
ফরাইয়। আসিল। মৃত্যু আসিয়া কেশাগ্র 
ধারণ 'করিয়াছে পেখিয়! তিনি মন্ত্রী শলুভ- 
টিশ্মকে শয়নকক্ষে আহ্বান করিয় কহি- 
লেন 'আমার এই অষ্টমবর্ধীর ক্ষুদ্র শিশু 
রহিল, ইহাকে দেখিও--আমার মৃত্যুর পর 
ইছায়ই শিরে রাজমুকুট স্থাপিত করিও । 
জাতা কুষ্ণদেব বর্তমান আছে, এখনই তাহার 
নয়ন উৎপাটিত করিয়া আন, আমি 
তাহাকে অন্ধ ও অক্ষম দেখিয়! পিশ্চিন্ত চিত্তে 
গমন করি।” 

শলুভটিম্ম রাজপুত্রের হুস্ত ধারণ করিয়। 
কক্ষের বাহিরে আসিলেন ; আমিয়াই কৃষ্ণ- 
দেবের অনুসন্ধান করিতে লাগলেন । 
তাহাকে পাইয়া অশ্বশালার একটি নিভৃত 
স্থানে লইয়! গিয়া কহিলেন "রাজার আদেশ, 
আপনার নয়নদ্বরর উৎপাটিত করিয়। রাজ- 
কুমারের পথ কণ্টকমুক্ত করিতে হইবে ॥ 

কঙ্খদেব চমকিয়া উঠি; কহিলেন 
--আমিত কখনো কাজ্য চাহি নাই--রাজ্যের 
ধূলিকণ। পর্যযস্তও আমি চাহি ন!। স্ভায় 
ধর্ম অনুসারে এ রাজ্যে ধর্দিও "আমারই 
অধিকার, কিন্ত আমি তাহ! পরিত্যাগ 
করিয়াছি । রাজ্য বা রাজপদ আমার আর 
ফার্ধয লহে, আমি কাননে কাননে ভ্রমণ 
করিয়া ঈশ্বরোপাসনায় কাল কাটাইব মনে 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৬৭ 


করিয়াছি--আমি যোগী হইব । মন্ত্রী, 
আমি ত সাঁজকুমারের পথের কণ্টক লহি, 
তুমি ক্ষমা! কর, আমাফে অন্ধ করিও ন!। 

শলুভটিন্ম বিচক্ষণ ছিলেন? তিনি দেখি- 
লেন রাজকুমার সামান্ত বালকমান্র, রীজদ্ড 
ধারণে একান্ত অক্ষম, আর রাজভ্রাত। পূর্ণ- 
বয়স্ক, তাহার বদনে প্রতিভার রেখ! বিদামান, 
নয়নে বিশ্ববিজয়ীর তীত্র অনলশিখা, তাহার 
বচনে রাজোচিত গান্তীরধা। শলুভটিন্মের দয়া 
হইল। তিনি একটি মেষের চক্ষ উৎপাটিত 
করিয়। মরণোনম্থুথ নৃপতিকে দেখাইতে লইয়া? 
চলিলেন, কুষ্ণদেব লুকায়িত রহিলেন। 
রাজকক্ষে প্রবেশ করিবার কিছুক্ষণ পরেই. 
বাসব রায়ের মৃত্যু ঘটিল। শলুভটিঙ্স- 
সেই শুন্ত সিংহাসনে কৃষ্ণদেবকে স্থাপিত 
করিলেন। 

কষ্দেব রার রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছেন 
শুনিয়। সাম্রাজ্যে আনন্দমশোত বহছিল। 
তিনি ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়। সম্ভবতঃ 
চক্রী শলুভটটন্মের পরামর্শে রাজকুমার ও 
তাহার তিনটি ত্রাতাকে দৃঢ় হূর্গ মধ্যে আবন্ধ 
রাখিলেন। এইরূপে আপনাকে কণ্টক- 
মুক্ত করিয়৷ ক্ষ্ণদেব রাঙ্যের অবস্থ। বুঝিয। 
লইতে লাগিলেন এবং বাজকার্য শিক্ষ। 
করিতে আরম করিলেন। 

কষ্ণদেব শুধু নামে নছে,কাধ্যেও প্রকৃত 
নৃুপতিই ছিলেন, তাই বৈদেশিক প্রত্তি- 
হাসিকগণ সহশ্রমুখে তাছার সাধুবাদ 
করিয়াছেন। * যদি তাহাদের রচিত 
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১২শ সংখ্যা ।] 


ইতিহাল না খাকিত, তা ইইলে আমন 
মেকালের এই ভাঁরতবিখ্যাত অসাধারণ, 
ধীসম্পর, দৃড়মতি হিন্টু নৃপতির নামও 
শুনিতে পাইতাম না, কারণ এঁতিহাসিক 
ফেরিস্তা তীহার বিপুল গ্র্থে রুষ্দেবের 
মামোলেখ পর্যযস্ত করেন নাই! ইহাকে 
কি আমরা সেই বিজ্ঞ এঁতিহাসিকের 
অনিচ্ছাকৃত ভ্রম বলিয়া মনে করিব? 
পর্ভগীজ এ্রতিহাসিক কহিয়াছেন,-_ 

কষ্ণদেব গৌরবর্ণ নাতিদীর্থ নাতিথর্ব, 
কুত্রী ও অপেক্ষাকৃত স্কুলকাম়্ ছিলেন। 
তাহার ব্দনমণ্ডলে বসন্তের চিহ্ন বিদ্যমান 
ছিল। তিনি সদানন্, মদ! হাশ্তময় ও সর্ব 
বিষয়ে শ্রেষ্ট ছিলেন । বৈদেশিক অতিথি” 
দিগকে তিনি সর্বদা সম্মান করিতেন। 
নিজের নিকটে ডাকিয়া লইয়! সর্বদ] তাহা 
দেন কুশলবার্তী প্রিজ্ঞাস! করিতেন । তিনি 
একজন শ্রেষ্ঠ শাসনকর্ত| ও ন্াযনিষ্ঠ বলিয়া 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তবে অকল্মাৎ 
মধ্যে মধ্যে তাহাকে ক্রোধ করিতে দেখ! 
যাইত। আগপিত ধনরাশি, বিপুল বাছিনী, 
লুবিস্তীর্ণ সাভাজ্য, এসকলই তাহার ছিল 
বলিয়। তিনি বাজাধিরাদ বলিয়! প্রখ্যাত 
ছিলেন, কিন্তু তাহার ন্তায় একজন নৃপতির 
যেন ধন জন সান্ত্রাঞ্য আনে! অধিক থাকিলে 
ভালে! হইত । *১.*০১০, তিন প্রত্যহ উধায় 
জিঞ্জেলি তৈল ৫?) পান ও অঙ্গে অনুলেপন 
করিতেন * এবং ক্ষুদ্র একখণ্ড বস্ত্রে 
কটিদেশ মাত আবৃত করিয়া 1 মৃত্তিকা- 


*ঈ 13918855 ০: 1868. 
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নির্দিত গুরুভার যুদগর লইয়া! বাধাম করি- 
তেন । বাায়ামাস্তে তীক্ষধার তরবারি 
লইয়! ক্রীড়া করিতেন এবং শেষে সুবিখ্যাত 
কুন্তিগীরদিগের সহিত মনল্লক্রীড়ায় অন্ত 
হইতেন। এইরূপে পরিশ্রাস্ত হইয়াও তাহার 
তৃপ্তি হইত না। তিনি অবিলম্বে অস্বারোহণ 
করিয়! প্রভাত পর্যযস্ত অমণ ফরিতেন। 
হর্ষেযাদগ্নের পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
নান করিতেন। একজন ধনাঢ্য ব্রাচ্গণ 


আসিয়। তাঁহাকে হাস করাইত। রাজ! 
এই ব্রাঙ্গণকে বড় ভক্তি করিতেন। 


ন্বানাস্তে শুচি হইয়। তিনি দেবমন্দিয়ে গমন 
পূর্বক নিত্য পুজাদি সম্পয় করিতেন। 

নান ও পুজাস্তে নৃপতি একটি উম্মুক্ত 
স্থচিত্রিত গন্দুজাকৃতি কক্ষমধ্যে উপবেশন 
করিয়। রাজকার্ধ্য করিতেন। কক্ষের বিশাল 
স্তস্তাবলী ছাদ হইতে ভূমি পর্য্যস্ত দীর্ঘ বন্তর- 
থণ্ডে সমাবৃত থাকিয়া শোভা পাইত। 
কক্ষের পুরোভাগে ছইটি হুগঠিত নাহীমৃত্তি 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। এইরূপ একটি কক্ষে 
প্রতিদিবসের রাজকার্যা সম্পন্ন হইত | রা" 
অমাত্যগণ এইস্থানে উপস্থিত থাকিয়া রাজ- 
কার্যযের সহায়তা করিতেন। রাজেোয 
প্রধান নার়কগণ অদূরে মৌনে জওীয়মান 
থাকিয়। রাজাজ্ঞার অপেক্ষ। করিতেন। 

রাজ! কুষ্খদেৰ তৎকালীন ভারতের 
হিন্দুর গৌরবতূমিযর একচ্ছত্র নর়পতিরূপে 
সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ফেছ কেহ 
বলেন তিনি সেই সময়েই পূর্বকথিত রাজ 
সভা এবং বিজয়গঞ্ুজ নির্মাণ করাইয়াছিলেন, 
কেচ ব! বলেন রাজসুকুট গ্রহণের কিছুকাল 
পর উহ! নির্শিত্ত হইয়াছিল। 
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দেখতৈ দেখিতে সমন্ত দাক্ষিণাতা 
রাগ! কঙদেবের নিকট অবনতশির হইয়া 
ছিল, সেরিঙ্গাপ্রম্‌ (শ্রীরঙ্গপত্তন) জটনক 
মহারাষ্ট্র স্বাধীন নৃপতির বঙ্কাপুর, গার্সোণ। 
কালিকট, ভাটকল, বরকুর প্রভৃতি সমস্তই 
বিঞন্ননগরের অধানতা 
ছিল। 

তাহার রাজাশাসনের অবাবছিত পুর্বে 
গর্ড,গীজ আল্মিদ! ভারতবর্ষের উপকূলবর্তী 
পর্তগীজ উপনিবেশসমূছের বড়কর্তা ন্বরূপ 
অবশ্থান করিতেছিলেন। কিন্তু ১৫০৯ খুঃ 
অবে আল্বুকার্ক আল্মিদার স্থান অধিকার 
কারয়াছিলেন। সেই সময় আল্বুকার্কের 
সহিত কালিকটের সাবুরীরাজের যে সংঘর্ষ 
উপস্থিত হুইয়াছিল তাহাতে সাবুরীরাঞ্জ 
বিজয় লাভ করিলেন। আল্বুকাক 'অন- 
ষ্োোপায় হইয়া রাজ। কৃষ্ণদেবের শরণাপন্ 
হইয়া কহিলেন, আমার নৃপতির আদেশে 
আমি শুধু মুর (মুসলমান ) বণিকদিগকেই 
উৎখাত করিতে আসিয়াছি, হিন্দুর সহিত 
আমার শত্রতা নাই । আপনি ইচ্ছা করিলেই 
আমি নৌপৈন্ত লইয়া কালিকট আক্রমণ করিব 
আপনি উহ। জয় করুন। কালিকট জয় 
করিতে পারিলেই আমি মুগলমান বণিক- 
দিকে বিদুরিত করিব এবং আপনার চির- 
শত্রু দাক্ষিণাতোর মুসলমানদিগকে বিধ্বস্ত 
করিবার জন্ত প্রাণপণে আপনার সহায়তা 
করিব । আমি" আরে। কছিতেছি যে, আর 
কখনে! বিজাপুরে আরব ব! পারশীক স্ব 
প্রেরণ করিব না।' সে সকল অশ্ব শুধু 
আপনার জগ্ভই থাকিবে। 

রা ক্কঞ্চদেব রান্ধ বোধ হয় তখনে! 


ধঙ্গার্শন। 


স্বীকার করিয়া- 
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আপন কর্তব্য স্থর কারতে পার্সিয়াছিলেন 
না, তাই আল্বুকাকের প্রস্তাবে কোনো 
উত্তর দিলেন না। আদিলশাহ তখন 
গোয়ার অধিকারী । আল্বুকার্ক গোর! 
আক্রমণ করিলেন এবং গ্যাস্পার চানোক! 
নামক জটনক পর্তগীণকে বিজয়নগরের 
রাজসভায় প্রেরণ করিয়! প্রার্থনা! করিলেন, 
ভাটকালে পর্ত,গীজদিগকে একটি ছ্র্গ 
নিশ্মাণের অনুমতি প্রদত্ত হউক। কিছুকাল 
পূর্বে আল্মিদাও এই প্রস্তাব করিয়! 
ছিলেন। রুষ্জদেব রার তৎ পূর্বেই আর্দিল 
শাহের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন । : 
এই সন্ধি যে বিনা কারণে সংঘটিত 
হইয়াছিল তাহ! অনুমান হয় ন!। আলু- 
বুকার্ক ইতি পুর্কেই (১৫১* খুঃ অকে ) 
আদিলশাহের গোয়া জয় করিয়াছিলেন । 
আদিলশাহু গোন্নার পুনরুদ্ধারেও বত্ববান 
ছিলেন। আদিলশাহ বিজয়নগরের চির- 
শক্র__কিস্ত ক্ষ্চদেব পর্ত,গীজদিগকেও 
সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছিলেন বলিয়! অন্ু- 
মান হয়। তাই মনে করিলেন আদিলশাহে 
ও আল্বুকার্কে যদি পুনরায় যুদ্ধ ঘটে, তাহা 
হইলে তাহার সাহায্য না পাইলে পর্ত,গীজ- 
গণ পরাজিত হইবে । কিন্ত যখন দৃতমুখে 
শুনিপেন যে আল্বুকাক গোয়ার অধিকারী 
হইন্াছেন, তখন তাহাকে উৎসাহিত করিয়া 
আদিলশাছের বিরুদ্ধে সাহাবা প্রদান করিতে 
সম্মত হইলেন। শক্রনিপাতই কৃষ্ণদেবের 
একমাত্র কামন! ছিল। যাহা! হউক এই 
প্রস্তাবিভ সাহাধ্য“গ্রদ্থান করিবার আবঙ্কক 
হইন্নাছিল বলিন্ন! ইতিছানে প্রমাণ নাই। 
সুসসমান পলৈষ্কগণ নিজ বাহুবলে গ্রোসা. 
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আক্রমণ করিব! ভীষণ যুদ্ধের পর উহার 
পুনরুদ্ধার করিয়াছিল । পরাজিত আল্‌- 
বুকার্ক ক্রোধে ও অপমানে দয়ামাঘ! বিস্বৃত 
হইয়। গোয়ার দেড়শত সন্ত্রস্ত মুসলমান 
নাগরিককে বিনাপরাধে নিহত করিম! 
পলায়ন করিলেন! তাহাদের স্ত্রী পুত্র 
পথ্যন্ত পর্ত,গীজ পৈশ্বাচিকতার হস্ত হইতে 
রক্ষা পাইল না! 

ইসমাইল আদিল গোর! জন্ম করিলেন 
বটে, কিন্ত অধিকদিন রক্ষ/ করিতে পারি- 
লেন ন!। ছয় মাস যাইতে না যাইতেই 
বিজাপুরে ভীষণ রাষ্্রবিপ্রব উপস্থিত হওয়ায় 
সেনাপতি রস্থুলর্খার হস্তে গোয়ানগরী 
সমর্পধ করিয়। তাহাকে বিজাপুরে যাইতে 
হইল। আল্বুকার্ক অবসর বুঝিয়া অষ্ট- 
সহম্র .সৈম্ত সমভিব্যাহার়ে রম্থুলর্থাকে 
আক্রমণ করিলেন এবং বাণপক যুবক বৃদ্ধ 
কিছু না মানিয়া ছয় সহত্র শির তৃমিতলে 
লুষ্ঠিত * করিলেন-__সুসলমানের রুধিরে 
গোয়ানগর আরক্ত হইয়া উঠিল! আল্- 
বুকার্কের জয় হইল। 

কৃষ্জদেব যখন এই বিজ্রবার্তা শ্রবণ 
করিলেন, তখন নিজেই গোয়ায় দূত প্রেরণ 
করিলেন । যুন্ধাশ্ব সংগ্রহ করিতে তখন 
তিনি আতিমাত্র ব্যন্ত ছিলেন। সমুদ্্রতীরে 
, ছুই চারিটি জনপদ অধিকার করিয়া রাজ্া- 
বিস্তৃতির জন্তু তিনি তখন ব্যগ্র ছিলেন ন1। 
আদিকাশাছের সহিত যে প্রাণাস্ত কলহ 
চলিতেছিল, সেই ভীষণ কলছে জর'লাত 
ক্করিবার জন্ত যুদ্ধান্থ তখন একান্ত প্রয়োজন 
ছিল। সুতরাং আল্বুকার্ককে তুষ্ট করিবারও 
প্রয়োজন ছইয়াছিল। কৃষ্ঃদেৰ ভাই জাল্‌- 


বিশ্বৃত জনপদ । 
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বুকার্কের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন এবং 
ক্ীটকলে পর্ভগীঁজ ছুর্গ গঠন করিবারও 
অনুমতি দিলেন। 

দাক্ষিণাতোর রাঞন্তবর্গ তখন সকলেই 
গোয়ার দিকে চাহিয়াছিজেন। মুসলমান 
আদিলশাহ কি পর্তগীঙগ আল্বুকার্ক কে 
গোয়ানগর অধিকার করিয়া! লয়--বাণিজ্য- 
লক্ষ্মী, বিজয়শ্রী কাহার কে বরমাল্য অর্পণ 
করেন সমগ্র দাক্ষিণাত্য তখন ব্যাকুল চিত্তে 
তাহাই দেখিতেছিল; সকলেই দেখিল 
মুললমানের শক্তি চুণিত হইয়াছে-. 
বৈদেশিক বণিক তখন বিজয় গর্ধে উল্ল- 
সিত-__মাল্বুকার্ক তখন সেই গর্ষিত 
উল্লসিত নৃশংস সৈনিকদিগের জয়োম্মত্ত 
নায়ক। বস্কীপুরের নরপতি আর কাল 
বিলম্ব না করিয়া আল্বুকার্কের সহিত সখ্য 
করিলেন, অশ্ব চাছিলেন, সাহায্য চাহিলেন। 
আল্বুকার্ক চতুর ছিলেন। তিনি দেখিলেন 
বিজয়নগর গমনের পথেই বঙ্কাপুর, স্থত্রাং 
তাহার অধিপতির স্কিত মিত্রত! থাকিলে 
ভবিষ্যতে উপকার হইতে পারে; তিনি 
আরে! দেখিলেন বঙ্কাপুরে ঘোড়ার জিন 
প্রস্তত করিতে অভিজ্ঞ লোকের অভাব 
নাই। বঙ্কাপুরপতির প্রার্থনা তাই অবি- 
লম্ঘে পূর্ণ হইল। এদিকে বিজাপুরের 
স্থলতানও আল্বুকার্কের নিকট অশ্ব চাহিতে 
লাগিলেন। বিজয়নগরের প্রার্থনা ত ছিলই। 
আল্বুকার্ক মুসলমান নৃপতিকে দিন কতক 
স্যোভবাক্যে ভুলাইয়! শেষে বিজঅরনগরেই 
অশ্ব প্রেরণ করিতে চাহিলেন। 

কিছুদিন পর কৃষ্ণদেৰ কহিলেন আমি 
দেড়লক্ষ দুদ্র। দিতে প্রস্তত জাহি, জানঘ ও 
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পারশিক শশ্ব শুধু আমাকেই প্রদত্ত তউক। 
আল্বুকার্ক তখন ক্রমেই নিজের অবস্থা 
বুঝিতেছিলেন ৷ তিনি বুবিয্মাছিলেন, তাহার 
অশ্ব ভিন দাক্ষিণাতোর রাজশক্তির চলিবে 
না__বাণিজ্যপথ তথন তাহার হত্তে। তিনি 
সাহসে ভর করিয়। বিজয়নগরের প্রার্থনায় 
অসম্মতি প্রকাশ করিলেন । 

কিছুকাল পর রাজা কৃষ্ণদেব পুনরায় 
আল্বুকার্ককে জানাইলেন_আমি অর্থ 
দিতেছি, সমুদাক অশ্ব "আমিই চাহি । 
সত্বরেই আদিলশাহছের সহিত আমার যুদ্ধ 
হইবার সম্ভাবন1।” আদিলশাহও নিশ্চষ্ 
ছিলেন না। তিনিও 'নাপনার প্রস্তাব 
দুতমুখে আল্বুকার্কের নিকট প্রেরণ করি- 
লেন। আল্বৃক্ষার্ক দেখিলেন তাহার শক্তি 
তখন দক্ষিণাতো অক্ষুণ্ হইয়াছে_-কি 
বিঞয়নগর--কি বিজাপুর সমন্তই তখন 
তাহারই মুষ্টি মধ্যে নিবদ্ধ! তিনি বিজ্য়- 
নগরে লিখিলেন “আরো অধিক অর্থ চাই। 
বর্ষে বর্ষে ত্রিশ সহ “ক্জাভন্‌* ন। দিলে 
অশ্ব দিব না। অশ্ব গোয়। হইতে লইয়। 
যাইতে হইবে--বিজপননগরে প্রেরণ করিতে ত 
পারিবও না।” আল্বুকাক্ক বণিক ছিলেন 
--তাই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লিখিলেন-_-মর্থ 
পাইলে যুদ্ধেও সাহায্য করিতে পারি। 
এদিকে "গাবার বিজাপুরকে জানাইলেন 
£সমুদায় অশ্বই আপনার--বিজয়নগরে 
একটিও যাইবে না। আমিযে ক্ষুদ্র জন 
পদটি ঢাছিয়াছি তাহ। আমাকে দান করুন।, 
ধন্ত আল্বুকার্ক! ধন্ত বণিক্নীতি ! 

আল্বুকার্কের ফোন বালনাই পুর্ণ হইল 
না, কারণ অবিলক্বে শঙ্গন তাহাকে শ্মরণ 


বঙ্গদর্শন | 
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করিল---চাতুরি পরাজিত হইল । 

যখন এই পকল ঘটে, সেই সময়ে 
ুয়ার্তে বার্ধোস নামক জনৈক পর্ত গীজ 
বিজয়নগর সন্দর্শন করিয়া লিখিয়াছিলেন। 

বিজয়নগর অতি সমুদ্ধিশালিনী নগরী । 
ইহার একরিকে সুদৃঢ় গ্রাচীর অন্তদিকে 
খরশআ্োত তরঙ্গিণী এবং আর একদিকে 
উচ্চ শৈলমালা1। নগরটি সমতল ভূমির 
উপর অবস্থিত । **.১.১০,, নগরে সুন্দর সুন্দর 
বৃহৎ প্রাসার্দের অভাব নাই । ধনাঢা বাজ- 
কর্মচারী শু সমুদ্দিসম্পন্ন নাগরিকদিগের 
স্থবৃহৎ অট্রালিক! নগরের শোভা সম্পাদন 
করিতেছে । অন্যান্য গৃহগুির ছাদ থড়ের। 
রাজপথসমূহ অতিশয় বিস্তীর্ণ-_সাধারণ 
উদ্যানগুলিও সুবুহতৎ। নান! দেশের নান। 
জাতির লোকে সে সকল রাজবর্স ও উদ্যান 
সর্বদা পরিপূর্ণ থাকে | ০,০১,১০০, এই নগরে 
সংখ্যাতীত পণ্যের বাণিজ্য হইস! থাকে। 
পেগ এবং লঙ্কা হইতে আনীত বহুমূল্য 
প্রস্তরার্দি ও এই দেশের হীরকাদির বাণিজ্য 
হইয়া থাকে | ১১০১১০১০১০৭ অর্মাজের ও 
কায়েলের (0261) ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মুক্তাদির 
এস্বানে বহুপরিমাণে পাওয়া যায়... 
প্রবাল। রেশম, রভবর্ণবস্ত্র--বুটাদার 
রেশমী বস্ত্র প্রভৃতিও যথেষ্ট মিলে । ১,১০১, 
সর্বদাই নয় শত হস্তী ও বিংশ সহ অশ্ব 
নৃপতির অধীনে সঙ্জিত থাকে । এই সকল 
অশ্ব ও হম্তী তিনি নিজের অর্থে ক্রয় করিয়া 
ছেম | ***..*০০, তাহার অধীনে অশ্বসাদী 
ও পদাতীকে একলক্ষ যোছপুর্কষ আছে। 
তাহার! সকলেই বেতনক্কোগী। (ক্রমশ) 


প্রীরাজেন্্রলাল আচার্য । 


মহাতারত। 


ইতিহাস বা ইতিবৃত্ত । 
যুধিষ্টির | 


১। ধর্্রাজ যম্দেবের ওরসে পা 
শ্রাজপত্ী গ্থাদেবীর গর্ভে পঞ্চপাওবজ্যোষ্ঠ 
যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়। ( মৃহা! ১১২৩) 

২। ভাতৃগণ মধ্যে ভীমসেন যুধিঠিরের 
প্রিয়তম ছিলেন। (মহ ১০ ৯২) 

৩। রাজ! ধৃতরাষ্ট যুধিষ্ঠিরকে যৌব- 
রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। (মহা! ১১৪১) 

৪। কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ অন্তে কৃষ্ণ! সহ 
পাওুপুজ্রেরা হস্তিনানগরে উপনীত হইলে 
রাঁজ। ধৃতরাষ্রী পাশুবগণকে রাজ্যাদ্ধ এরদান 
করিয়া থাগবপ্রন্থে যাত্রা করিতে অন্ুজ্ঞা 
করিলেন। পাগুবগণ তথায় ইন্দ্র প্রস্থ নামক 
নগর নির্শাণ করিয়! রাজা করিতে লাগি- 
লেন । (মহা ১২০৭) 

৫। যুধিটির পাঁশক্রীড়ার় আসক্ত, 
ছিলেন, শকুনির কপট ছুরোদরে যুধিষ্টিরের 
রাজ্যাদি হুর্যোধন অপহরণ করিল। পাণ্ডব- 
গণের দ্বাদশ বর্ষ বনবাস এবং এক বর্ষ 
অজ্ঞাত বাস নিদ্দিষ্ট হইল। (মহ! ১৭৫) 

৬। যুধিষ্ঠির ঘোর নয়নে নিরীক্ষণ 
করিলে গোক দগ্ধ করিতে পারিতেন। (১) 
(মহ! ২৭৮ ) ৫1১৯৬) 

৭। যুদিষ্টির সতত বিপ্রধি ও মহুষি 
, গ্রণকে সানন্দে প্রত্তিপাবন করিতেন । 
(মহা! ৩।১---৩) 

৮। ন্বর্গরাজ নহুষের শিবিক! শ্রহ্মষিগণ 





(১ নাহম্‌ লোকম্‌ নির্দহেয়ম্‌ দৃষ্ট। ঘোয়েণ 
চুষা! । 


বহন করিতেন। একদ| নভ্ষ রাঁজপদ ছায়া 
শিবিকাবাহক মহুষি অগন্তযকে স্পর্শ করেন। 
অগন্ত্য রোষ পরবশে নহুষ স্বর্গচ্যুত ও সর্প 
যোনি প্রাপ্ত হইবে বলিয়। অভিসম্পাত 
কয়েন। পরে নহুষের অন্থনয়ে বরদান 
করেন যে কিছুকাল পরে ধশ্মরাজ যুধিষ্টির 
হইতে তোমার শাপ বিমোচন হইবে। যমুল! 
নদীর সমীপবর্তী অদ্রিরাজ পর্বে নহুষ সর্প 
ভীমসেনকে আক্রমণ করিলে ধর্দরাজ তথায় 
উপনীত হইলেন । তাহার সমাগমে নহুষ 
রাজা শাপ বিশুক্ত হইয় স্বর্গে গমন করি- 
লেনল। (মহা ৩১৭৬--১৮১) 

৯। ইন্দ্রসেন যুধিষ্টিরের সারথি ছিলেন 
এবং যুধিঠিরের ধ্বজাগ্রভাগে নন্দ ও উপনন্দ 
নামক পরম আনার মুদমদয় শর্ষ করিত। 
মেহা ৩২৬৮) 

১০। যুধিষ্টির অজাতশক্র ও সত্যবাদী 
ছিলেন। 

১১। « অঙ্বখামা হত: ইতি গ্রজঃ »? 
এই কপট মিথা। বাক্য যুধিষ্টির গুরু দ্রোণকে 
বলিয়াছিলেন। (মেহ। ৭১৮৯) 

১২। যুধিষির ভিন্ন অন্ত কেহ শঙ্য-: 
রাজকে সংহার করিতে সমর্থ ছিলেন ন!। 
মেহা৷ ৯1৭) 

১৩। যুধিষির অশ্ব-সারধি-শুন্ত রথে 
অবস্থিত হইয়া হেমদগুমণ্ডিত শক্তি শল্য- 
রাজের বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। দও- 
যণ্ডিত শক্তি শল্যরাজের বক্ষ ভেদ করিল। 


৫৫২ 


শল্রাব ধরাতলে নিপতিত হুইলেন। (মহা 
৯1১৭) 
যুধিষ্ঠির অশ্বখামার স্মভাবসিত্ 
শিরোমণি স্বীয় মন্তকে ধারণ করেন। (মহ! 
১০1১৬) 


১৪। 


গান্ধারী নেত্রনিবন্ধা পষ্টবস্ত্রের 
প্রাস্ততাগ দিয়! ঘুধিঠিরের অঙ্গুলির অগ্রভাগে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ধর্রাজ যুধিষ্টির 
কুনথী হইলেন। (মহা ১১১৫) 


জ্যোতিষিক তত্ব ও ইতিহ। 


১। তারাদর্শক মাত্রেই জানেন যে 
রাশিচক্রের ঘাদশ রাশির মধ্যে পণ্ডরাজ 
সিংহ পাণুবর্ণ। যথ। অকুণ-__সিত--হুরিত 
--পাটল--পাওু_বিচিত্রাঃ। 


১৫। 


(জ্যোতিষসার) 
সিংহরাশি হুর্যাগ্রহের গুহ । এবং সিংহ- 
রাশিস্থ হুর্ঘাও পাতুবর্ণ। যখ।_পাওুরঃ 


পরদি গ্রভূঃ। 
( কোন্দরপুরাণ ১৮) 


(ক) পৃথিবীদেবীর এতিহিক নাম পৃথা। 
(মনু! ৭৫১) 

(খ) উদয়োন্ুখ ও অন্তোনুখ হুর্য্যের 
মাম যম, সিংহরাশিস্থ শধ্যের নামও যম, 
যপা-গভভ্ভিঃ শ্রাবণে মাসে যমঃ ভাত 


পঙ্গেতথ।। 
(জ্যেতিষসার ) 


কারণ চারি হাজার বর্যাধিক পূর্বে যকালে 
গুযবরেখ। (০1881619] 09197) তৎকালীয় 
ফ্বতার। ৭ তক্ষ কন্যু ₹ &110118, 1)18.00015 ) 
হইতে সিংহরাশিল্থ মঘানক্ষত্রের যোগতার! 
(১ 1বংহ্হ্য _ 41005 119%16) ভেদ করিয়। 
অবস্থিত ছিল সুৎকালে এই যোগতারা্থ 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৬। 


খাষিরেখার সুর্ধ্য উপনীত হইলেই হুর্য্ের 
উত্তরায়ণ শেষ হইত শ্রবং দক্ষিণাঁয়নে হুর্য্যের 
পতন হৃরু হইত এবং তেজের হসতা আরস্ত 
হইত। এজন সিংহরাশিস্থ হুর্য্যের যম 
নাম হইয়াছে । 

গে) খষিরেখাগত হ্র্ধ্য উত্তরায়ণের 
চরম সীমায় উপনীত হ্য়। খবিরেখাগত 
স্্ধ্য উচ্চতম পদবী প্রাপ্ত হয় এবং “উচ্চস্থ” 
বলিয়া! পরিগণিত হয়। 

আবার ন্ুমেরুবাসপী তারাদর্শকের 
মন্তকোপরিস্থ তারাকে ঞ্বতারা বলে। 
সথতরাং তারাজগতে ধবতারাই সর্ষোচ্চস্থ 
ব! উচ্চতম তারা । 

তারাক্জগতের উচ্চতম ভার! উচ্চতঙ্ 
হুর্যযা-যম গ্রহের নাক্ষত্তিক প্রতিমা! বলির! 
এঁ তারাকে ধর্মরাজ যম নাম দেওয়া! হুইয়া- 
ছিল। কারণ খণ্বেদমতে পাপের শান্তি 
দাতা যম নছে। যম কেবল পুণ্যের পুরস্কার 
দ।তা মাত্র । (খু ১৭।১৪।৮---১৭ ) এজন 
তাহার ধর্্মরাজ নাম অর্থাৎ হ্বর্গের বিচার- 
পতি নাম হইয়াছে । (২) 

আবার প্রাচীন জ্যোতিষ মতে শনি 
উচ্চতম গ্রহ ছিল। ম্ুুতরাং উচ্চতম যম- 
ফ্রবতারার সহিত উচ্চতম গ্রছথেরও বিশেষ 
সম্বন্ধ ছিল, কারণ শনিগ্রহ যমদৈবত। 
যথা যমাধিটদবতমৃ-_ গ্রাজ1--পতি প্রত্যভি- 
দৈবতম্‌। 

(গ্রহযাগ তত্ব) 





পাঙ্চাতা নাগ 
[17-811109 সম (008 


(২) তু । ঘযহ--ফ্রুবতারার 
4$1610909%7 (885192) ) 
19559] ত্য 9086. 
960)1110, 10980 


9817077567৩ 1০০৬০ 
খ 9৪০, - 


১২শ লংখ্যা1] 


(ঘ) পিংহ্রাশির প্রতি দুপা করি- 
লেই দেখ! যার যে তার! সিংছের পাচটি 
তার। প্রথান। এবং তন্মধ্যে মথানক্ষত্রের 
যোগতারা (১ সিংহম্য) সর্ব প্রধান ব| 
বুহত্তম। তারাঁটি রবিমার্গের উপরে আব- 
স্থিত বলিয়া তারাদর্শক ও জ্যোতির্কিদগণের 
পরম আদরের পাত্র । এবং যখন খাষিরেখা 
ইহার উপরে ছিল তখন ত ইহার আদরের 
সীম! ছিল না । তৎকালে খধখেদোক্ত 
অথ (পাপ) না তাগ করিয়! লক্ষত্রটি নক্ষপ্ত 
জগতের প্রধান রত্ব বলিয় মঘ! নাম গ্রহণ 
করিয়াছিল । বৈয্াকরণিক বলেন মঘ 
তৃষণে, মধ অক্ষত্রীড়ায়াম্‌ বা। (৩) 

উ। ১ সিংহন্ত তারাটি সিংহাধিপতি 
ধমের পুত্র বলিয়া! যমরাজপুক্র নাম পাইয়া- 
ছিল। (৪) 

আবার যম ঞ্ুবতার। ও ১ সিংভম্য তাঁর! 
উভয়ে খধষিরেখার উপরে অধিঠিত ছ্থিল। 
যম ফ্রবতার! উত্তরে এবং ১ সিংহ্ন্য তার! 
দক্ষিণে । সেই হিসাবেও ১ সিংহস্ তারা 
ঘম্রাজপুজ খ্যাতি লাভ করিতে পারে, 
তাহার সান্দছ নাই। 

চ। ধার্তরাধ্রগণ রাক্ষদ বলিয়া মহা- 
ভারতে কথিত আছে (মনা ১৮৪) এবং 
পাঁওবগণ দেবত| বলিয়া! কথিত আছ্ে। 
(মহা! ১৮৩) 


(৩) অনানু হতে গাবঃ (খঃ ১০।৮৫।১৩) 

(8) তু । তায়া্টর পাশ্চাতা নাশ 0. 
7388111870---609 11665 81208. 1৮ 266 0105 
--69 17885 8119. তায়াটির নাষ 11৮05 5178 
ফের হইল মুগোপন্তাহ! ভূলিয। শিপাছেন। 


মহাভারত । 


৫৫৩ 


রাক্ষলগণ নিশাচর এবং নিশার অন্চর। 
দেবগণ দিবার অনুচর়। 


পৃথিবীর অর্ধাংশ সতত নিশার অন্ধ- 
কারে আচ্ছম খাকে এবং অপর অর্ধাংশ 
সতগ্ভত দিবালোকে ব্যাণ্ত থাকে ইন্তগ্রস্থ 
ইন্জপুরীর প্রতিমা! এবং হন্তিন! দিকহত্তী 
পরিরুক্ষিত পাভালপুরীর প্রতিম! মাত্র । 


২) তারাদর্শক মাত্রেই জানেন যে ৭ 
তক্ষকন্ঠ তারার ধ্ৰবন্ব কালে তাহার একপার্থে 
ঞ্রবচক্রে (৮০01মা' 011019) বা পরমপদ 
অর্থাৎ ত্রিদিব এবং অপর পার্থে সপ্তধিমগ্ডল 
(0০ 07956 7681) ছিল! এই দৃশ্যটি 
তি শুনার ভাবে খখেদে (১০।১৩৫১) 
বণিত জাছে। 


যল্মিন্‌ বৃক্ষে স্থপলাশে 
দেবৈঃ সংপিবতে যমঃ। 
তত্র নঃ বিশ্পতি; পিত! 
পরাণান্‌ অনুবেণতি ॥ 
অশ্যার্থঃ 


সনদ পল্লবে পল্পবিত যে বিশ্বধৃক্ষে 
যমদেব দেবগণের সঞ্িত অমুত পান করেন, 
তথা সেই লোকপাল বমদেব আমাদের 
পুর্ব্ব পুরুষগণকে সাদরে পালন করেন। (€) 
বাস্তবিক পক্ষে বম-গ্রুব বিশ্ববৃক্ষের অগ্র- 
ভাগে অবস্থিত ছিল, তাহার উপর আর 
কেহই ছিল না, যখ1__ 


(৫) সফল ভাব্যকায়গণ যেগমক্ের অংধ্যাত্মিক 
অর্ধ করেন। গ্ানরা আধ্যাত্মিক অর্থের হিয়োধী 
নছ্ি। তবে আধিদৈবিক অর্থ ত্যাগ করিয়া এবং 
উল্লভ্ঘন করিয়া আধ্যাস্িক অর্থে প্রবেশ করা আন্ু- 
চিত হনে কতি। 


€৫৪ 


বঃঃ পরঃ অবরঃ বিবশ্বান্‌ 
ততঃ পরং ন অতি পশ্তামি কশ্চনঃ 
(অথর্ব সঘ্া]1৯ 2-82) 
অন্তার্থঃ 

যম সর্ববোপরে হুর্ধ্য নিয়ে যমের উর্ধে 
কাহাকে দেখা! যায় ন!। 

৩। তক্ষকমগ্ডল (1018.09 ) এই খ্রুব- 
চক্রের মধ্য অবস্থিত আছে। এই তারা- 
সর্পের আর একটি নাম নহুষ। (৬) তঙক্ষক- 
নছষ সগ্তধিমগডলের উত্তরে অবস্থিত আছে ॥ 


সপ্তর্যিমগ্ুল ইন্দ্রের “বৃহৎ রথ” নামে 
ঝণেদে (৩৫৩৬) পরিচিত আছে (৭) 
এবং ইন্দ্রের এই রথে ইন ও নহুষ একত্রে 
বিহার করেন। (খ ৮৪৬।২৭) 


তারাদর্শকমাত্রেই জানেন যে, যে তার! 
যখন ফব বিদ্দৃতে অবস্থিত থাকে সেই তারা 
এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে লেই তাত্সাঘটিত তারা- 
মণ্ডল তখন ত-গোলের উচ্চতম স্থান অধি- 
কার করিয়। থাকে । তারার ধবত্ব কালের 
অবসানে তারাটি ক্রমে দক্ষিণে নামিতে 
আরস্ত করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এ 
তারাঘটিত তারাধগুলেরও অধঃপতন হয়। 


৫| অগন্ত্য তারা (02700799 ) 


দক্ষিপে আছে ইহা সকলেই জানেন। 


ধর পাল কপ সপ পাপা পাপ জাল পপ শী শী এ 


(৬) তু । এই তারামগুলের পাশ্চাতা নাম 
[91109010180 ২ 15108501), 

(৭) তু । এই তারামণ্ডলের বেবিলনে নাম ছিল 
897)-21009--10075 15900 08208 
চ7৪10, 01800, ৪6০,895 7১00818৮ নম৫৪ 


1276, 


/880102007007, 
“যত রথ বৃহৃত: নিধানম,” 2.৮. 107, 58. 6, 


বঙ্গদর্শন । 


৷ ৯ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৬। 


আবার ১৯ তক্ষ কন (1,2077)0% 1)1900)18) 


তারাটি সৌম্য ব্জগন্ত্য নামে পরিচিত 
আছে! (৮) 
৬। তারাদর্শক মাত্রেই জানেন যে 


সাতহাঞজার বর্ষ পুর্বে ৬ তক্ষকম্ত তার 
( 4০/৪ 19:০9) গ্রুব বিন্দুতে ছিল এবং 
৭ তক্ষকস্য ( 4101% 108%001)19) তার! 
সাড়ে চারি হাজার বর্ষ পুর্বে গ্রবত্ব লাভ 
করে, স্বৃতরাঁং ছয় হাজার বর্ষ পুর্বব সময়ে 
তারা-নহুষ উচ্চতম স্থান হইতে ভষ্ট হইয়া 
ছিল তাহার সন্দেহ নাই। 

৭। মধুবিগ্াবিশারদ প্রভাতী তার!- 
বয় (বুধ ও শুক্রগ্রহ) যেমন উদয়শীল সৃর্য্যের 
উদয় ঘোষণা করে। সন্ধ্যাতারাদ্ধয় ( বুধ 
ও শুক্রগ্রহ) অস্তোন্ুখ যম-হ্র্যের অস্ত 
ঘোষণা করে। (৯) 
প্ধথেদে স্বর্গের বিচারপতি ধর 
রাজ যম পাপের শান্তিদাতা নহেশ (1), 
11011) তিনি কেবল পুণ্যের পুরস্কারদাত। 
মাত্র (খঃ ১০। ৯৪) স্তরাং তাহাকঈ কেহ 
শক্র হইতে পারে না। এবং বেদমতে 
(অথর্ব ৭। ২৪।১)১০।৮ ৪২ )২ সবিত! 


৮ 


(৮) ইতি এবম্‌ উক্ত ভগবান জগাম 
দিশ্ম সঃ যামীম্‌ সহসা অগুরীক্ষম্‌। 
তত্র অথ নিক্ষিপা বিদর্ভপুত্রীসূ। 
স্বমূ আশ্রমম্‌ সৌম্যম্‌ উপাঞ্গগাম | 
(বামন পুরাণ ১৮) 
নহুষ সর্পরাজের পদতলে (লাঙুলভলে) ১১ তক্ষ- 
কল্ত তাঁরা রলিয়! এ তারাকে নহুষপদাহত অগস্থ্য 
বলয়! ধারণ! হয়। 
(১) তু । “80 81016 দ78) 109 7100 88৭ 
80 8058 17)80 (৮9175.+- 47988) 28707907886 
111. 4-6. 


১২শ সহখ্যা। 


সতাধর্ঘ্ম” সেইজন্য ভীঙ্ছদেবের নাম দেবব্রত, 
ত্রিশস্কুরাজের নাম সতাত্রত এবং হ্যমৎ- 
সেনের (গো) পুত্রের নাম সভ্যবান্‌। 

৯। যমের বজের নাম দণ্ড। অস্তোন্ুখ 
যম-র্য্য গতিহীন বলিয়া বোধ হয়। এজন্থা 
যম অশ্ব-সারথিশৃন্ | 

১০। ৭ তক্ষকম্য (4/১11)0% 1019.00019) 
যখন এব সিংহাসন অধিকার করিত তখন 
ধর্মরাজ যম এই তারার অধিষ্ঠাত! দেবত! 
ছিলেন। এই তারার আরবিক নাম থুবান্‌ 
(108877 )অর্থ।ৎ সর্পমস্তক, কিন্তু তারাটি 
তক্ষক-নহুষের মস্তকে অবস্থিত নহে। 
তারাটি তক্ষক-নহুষসর্পের পুচ্ছমূলে অধিষ্ঠিত 
আছে। থুবান্‌ শব্ধ বোধয় অর্থবাদমূলক 
এবং শিরোমণি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । 
সর্যাপত্রী ছায়াদেবীর (ছায়াপথ) 
অভিসম্পাতে বিবঙ্বান্‌ পু যমদেবের এক 
পদ খনিয়! পড়িয়াছিল। যথ! £--. 


পিতুঃপত্বীম্‌ অমর্যাঁদম্‌ 
যৎমাম্‌ তর্জয়সে পদ1! 
ভুবি তল্মাৎ অয়ম্‌ পাদঃ 
তৰ অইৈব পতিষ্যুতি ॥ 
(মাকতেয় পুরাণ ৭৭1২৯) 


১২) 


অস্তার্থ: 
ষে হেতু তুমি পিতার ভা্যাকে (আমাকে) 

অমর্ধযদা করিয়া! পদ প্রদর্শনে ভাড়না করিলে 
সেই হেতু তোমার এই পদ অগ্থই পৃথিবীতে 
পতিত হইবে। 

ক্িমন্ঃ মাংসম্‌ আদাব 

পাদূতঃ তে মন্থীতলম্‌। 

পতিযাতি ইতি শীপাস্তম্‌ 


মহাভারত । 


৫৫৫ 


তমা চক্রে পিতা স্বয়ম | 
(মাঃ পুঃ ৭৮1২৭) 
অন্তাথ: 

ক্রিমিগণ ভোমাব পদেব মাংসল লঙ্টগ্সা 
মন্ীতলে পড়িবে যমের পিতা য়ম এই 

শাপান্তের ব্যবস্থ। করিলেন। 
শনি গ্রহের নাম খপ ই সকলেরই 

বিদ্দিত আছে। 
উপপত্তি। 


১1 বেদ্মতে (১১৫১২ খু) দ্বায়। 
পৃথিবী সকলদ্রেবের জনক জননী । পৃথ। 
পৃথিবীর গর্ডে বম-হৃর্য্যের ওরসে যুধি-স্থির 
রাজের জন্ম হয়। গ্রহ যুদ্ধে তার! ও গ্রছ- 
গণ সকলেই সচল ফেবল যম-ঞবতার। অচল 
ও অটল এজন যুধিষ্টির নীম । 

২। ভীমসেন চরিতে দ্রষ্টব্য । 
যম-ঞবহারার রাশিচক্রের 
নাক্ষত্রিক প্রতিমা মঘানক্ষত্রের যোগতার! 
(১ সিংহস্ত ) এই তারার নাম যমরাজপুত্র। 
এজন যুধিষির ফৌবরাজো অভিষিক্ত হইয়া- 
ছিলেন। 

৪। পঞ্চ ইঞ্রের প্রতিমা পঞ্চ পাণ্ডৰ 
উন্ত্রপ্রন্থে রাজা করিতে অধিকারী বটে। 
ধরাজগতের অর্ধেক দেবগণ ও অর্ধেক 
নিশাচর রাক্ষসগণের সতত অধীন থাকে 1 

৫| মঘানক্ষব্রস্থ যুবরাজের ম্বধর্ম 
পাশক্রীড়! তাহার সনোছ নাই । শনি- 
দুর্য্যোধনের কোপে জীবৎসরাজ দ্বাদশ বর্ষ 
বনবাস করিয়াছিলেন এবং হ্বয়ং নারায়ণ 
এক বর্ষ গণ্ডকশৈলের গুহ মধ্যে অন্তত 
বাঁস করিয়াছিলেন । 


৩। 


৫৫৬ 


৬। ল্বপেতি বিচারপতি ধর্থরাজের 
কফোপদৃষ্টিতে লোক দগ্ধ হইবার কথ! বটে। 

| বম-ঞ্ব সতত সপ্তধি আদি খুষি- 
ধাণকে সাদরে এাতিপালন করেন, সুতক়াং 
যুধটিয় চরিত্রের এই লক্ষণ ভিনি বজায় 
রাখিলাছেন। 


৮1 তারা নহুষ কিছুকাল ম্বর্গের শীর্ষ 
হইতে নিয়ে আসির়া/ছলেন আবার সেহ 
শীর্ষস্থান লাভ করেন। 

৯। ইদ্্রসেন বোধ করি মাতলি হুই- 
বেন এবং মৃদক্গঘম ঘম-স্ুর্যে।র আনুচর আশ্বি- 
সয় (বুধ ও শুক্র গ্রহ)। 


১*। যুধিষ্ঠির ধর্মরাজ বম বলিয়। 
যুধিষ্ঠির অজাতশক্র এবং হ্ম-হুর্যের স্বধর্্মই 
সত্য ধশ্মত।। 


১১। অথানক্ষত্রস্থ তারা এক আ'ধট! 
পাপ ন। কহিলে নামের সার্থকত! বজার 
থাকে না। এই জন্তই * অশ্থখাম! হতঃ 
ইতি গঙ্১” পাব্িকলিভ ছুইফযছে। নতৃব1 
স্বপক্ষের অসংখ্য লোক নিকটে থাকিতে 
তাছাদের নিকট সংবাদ লইলেই দ্রোখের 

ংশর দূর হইত। 
শলায়াজ-বৰ্ধ শলাচরিজে 


১২। বিবৃত 


হুইয়াছে। 


বঙ্গদর্শন | 


[ ৯ম বর্ষ, টত্র, ১৩১৬। 


বেশ মুকৌশলে 
“হ্মদ গুম্ডিত 


১৩। যমের দগ্জ 
চাপা গেওযা। হইয়াছে। 
শত্তি 1”, 
১৪। মঘানক্ষত্রের যোগতারা ভূষণ 
গ্রহণ না করিলে নামের সার্থকত। রক্ষা হয় 
না। বিশেষতঃ ষম-ঞ্ু€ যুধিট্ির যে ৭ তক্ষ- 
কশ্য তারার অধিষ্ঠাত। দেৰত! তাছার প্রমাণ 
রাখ! দরকার | শুতরাং রাহু-অশ্বখাম। 
সর্পের শ্বভাবসিদ্ব শিরোমণি যুধিচিরের 
মস্তকে দিয়া এতিহাসিক পাঠকের সকল 
সংশয় দুর করিক়্! দিয়াছেন। অর্থাৎ দীক্ষিত 
পাঠকের সকল সংশর দূর করিয়। দিয়াছেল। 
থুবান্‌ (75৮7) তারার প্রাচীন হিন্দু, 
নাম অগ্যাপি দৃষ্টি পথে পড়ে নাই। বৃহৎ 
আরণাকোক্জ “নক্ষত্র বিদ্যার” গ্রস্থ অপ্রাপ্য 
হওয়ায় ইহিসিপাঠ দুরূহ ব্যাপার হই 
উ্চি়াছে। 
১৫। ধর্মরাজ যম খঞ্ না হইগে যম- 
দৈবত শনি খপ্জ হয় না) শনি থঞ্জ না হইলে 
শনির গৃহ কুম্তরাশি “চরণ রছিত” হুয় না। 
খঞ্জত্ব এই তন্ত্রের লক্ষন বলিতে হইবে । 
যুধিটিরের সশরীরে শ্বর্গারোহণ পৃথক 
প্রবন্ধে বিবুপ্ত করিবার মানস রছিল। 


তারাদর্শক। 


হিসাব। 


হিসাবের পাত! খুলি দেখিলাম হায়! 
হা বগে কিচু মোর নাহিক খতার়। 


নিকটে যে শেষ দিন তাই ভাবি মনে। 
কি ল'রে দাড়াব প্রতু ডোবার সদনে। 


জযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। 


রাজ রামমোহন রায়। * 


যে মহাঁপুরুষের আবিাবের সঙ্গে 
ভারতভূমিতে নবধুগের প্রবর্তন হইয়াছে 
এবং ধাহার অহুষ্ঠিত কার্ধ--সাহিত্য, রাজ- 
নীতি, সমাজ এবং *ধন্থ প্রভৃতি-___-বছ 
বিষয়ে ভারতবাসীর চিন্তানত্রেতকে নুতন 
পথে প্রেরণ করিক়াছে, তাহার মৃত্ার সা্থৎ- 
সরিক সভ1 উপলক্ষে আজ আমরা সকলে 
এখানে সম্মিলিত হইয়াি। ইহলোকের 
কর্তব্য কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়! যাহারা পরালোকে 
গমন করেন, পৃথিবী হইতে তাহাদিগের 
তিরোভাব অমিশ্র ক্ষোভের বিষয় নয়। 
আমাদিগের সহিত তীহাদিগের পার্থিব 
সঞ্থন্ধ শেষ হইল বলিয়! যদ্দিও, ছুর্বধলতা 
বশতঃ, আমর! অশ্রুপাত করি, কিস্তু সেই 
সঙ্গে ভাহাদিগের মহিমা চিতা করিয়া 
আমর! আপনাদ্দিগকে গৌবুবান্বিত বোধ 
করি এবং তাহারা যে আমাদিগেরই এক 
একজন) ইহা অনুধ্যান করিয়। আমর! 
আশান্বিত হই। এইরূপ মহাপুরুষদিগের 
দৃষ্টাস্ত আমাদিগের ছর্বল হৃদয়কে সবল 
করে, ইহাদিগের আহ্বান-বাণী আমাদিগকে 
আলস্ত ও জড়তা! হইতে উদ্বোধিত করে 
এবং ইহাদ্িগের করস্থিত আলোক সংসারের 
ঘনান্ধকারের মধ্যে আমাদিগের গম)সথ 
নির্দেশ করিয়! দেয়। আমর! ইহাদিগের 
কথ! চিস্তা করিয়া বিপদে ধৈর্য, সংশয়ে 
বিশ্বাস এবং শোকে শাস্তি লাভ রি। পার্থিব 
ভীবন শেষের সঙ্গে ইহাদের কার্য শেষ হয় 
না। অশরীরী আত্মমর় হইয়। ইহার]! আপন 





আপন কর্মক্ষেজে চিরপধন.বর্তমান খাকেন। 
সুতরাং রাজ! রামমোহন রায়ের, প্রকৃত 
গ্রস্তাবে, মৃত্যু হয় নাই। অঙ্র, অমর 
রূপে তিনি এখনও আমার্দিগের মধ্যে বিরা- 
জিত রহিয়াছেন। আমাদিগের চর্মচক্ষু 
তাহাকে দেখিতে না পাইলেও" মনশ্চক্ষু 
তাহাকে দর্শন করিয়! কুতার্থ হইতেছে 
এবং অন্তরাত্ম। তাহার আধ্যাত্মিক সংস্পর্শ" 
জনিত বৈছাতিক তেজে তেজন্বী হইয়াছে। 
শ্রান্ধবাসকেে পরলোকগত পুরুষকে জ্যেতি- 
র্ময় রূপে ধ্যান করিয়া ভক্তিপ্রদর্শন 
হিন্দুধর্টের নিয়ম । আমরাও সকলে এই 
সভাস্থলে অলক্ষিত জ্যোতির্য়-পুরুষ রাজ! 
রামমোহন রায়কে উদ্দেশে প্রণাম 
করিতেছি। 

ধাহাদিগের সহিত রজ্মাংসের সম্বন্ধ 
থাকে, তাহার! কি গুণে বাকি জন্য 
আমাদগের ভক্তির পার, কেহ কথনও 
তাহা প্রশ্ন করে না। পিতা পণ্ডিত বা 
মুর্খ, ধার্মিক বা অধার্মিক, সন্ধানপালনে 
সক্ষম বা অক্ষম হউন, তিনি পিতা । মাত! 
শিক্ষিত ব1 অশিক্ষিত হউন, স্েহগুণে পুত্র- 
কন্তার উন্নতিপথে সহায়তাকারিণী ব! 
বাধাদায়িনী হউন, তিনি মাত! । পুজ্রকন্তার 
হৃদয়ে পিতামাতার সিংহাসন চির্রপ্রতিষ্ঠিত। 
বিদ্রোছের ঝঞ্জাবাত তাহাকে বিগলিত 
করিতে পারে ন1) কিন্তু ধাহাদিগের সহিত 
রক্তমাংসের সম্বন্ধ থাকে না, কি গুণেবা 
কি কারণে আমর তাহাকে তক্তি করি, 





* উন-অশীত্ডিম সান্ঘংসরিক সতা উপলক্ষে পঠিগত। 


৫৫৮ 


ইহ! জানিতে স্বভাবতই প্রবৃত্তি হয়। রাজ! 
রামমোহন রায়ের প্রতি ভক্তি এদর্শনার্থই 
আজ আমর। সম্মিলিত। রক্তমাংসের সম্বন্ধ 
ন। থাকিলেও ফি জন্ত তিনি আমাদের 
ভক্তির পাত্র তাহ আগোচনা করিলে), বোধ 
হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

কাজা রামমোহন রায়ের জীবনের ঘটন।- 
ব্লী এতই মুপরিচিত--তাহার চরিতলেখক 
তাহার স্বলিখিত জীবনচন্ষিতে এত ঘটনার 
সমাবেশ করিয়াছেন যে, তাহার সম্বন্ধে 
কোনও নূতন কথ। বলিবার অবসর অতি 
অল্প। কিন্তু আজন্ম দর্শন করিলে ও অরুণো- 
গয়ের সৌন্দধ্য যেমন কখনও পুরাতন হয় 
না, প্রত্যেক গ্রভাতেই যেমন তাহা নুতন 
বলিয়াই জ্ঞান হয়, মহাপুরুষদিগের প্রস্ও 
তেমনই কখনও পুরাতন হইতে পারে না। 
প্রত্যেকবার পাঠের ও গ্রত্যেকবার শ্রবণের 
সময় তাহা নূতন ভাবে আমাদিগকে মুগ্ধ 
করে। রামমোহন রায়ের জীবনের যে 
ফোন অংশের কথ! আমরা চিন্তা করি, 
তাহাতেই যেন বিশ্মিত হইতে হয়। তাহার 
কিশোর বয়সের কাধ্য আলোচন। করুন। 
ধনাঢ্য গৃহের বালক একাকী পাটনা, কাশী 
প্রভৃতি স্থান হইতে দীর্ঘপ্রবাসের পর তৎ- 
কালসমাব্রত বিদ্যায় ভূষিত হইয়া গৃহে 
প্রত্যাগমন করিয়াছেন । নবযৌবন তাহার 
প্রতিভামত্ডিত, বিদ্া-বিনয়-বিভূষিত যুখ- 
মণ্ডলকে দ্বিগুণ উজ্জ্বল করিয়াছে। তাহার 
দেছে অসাধারণ বল, তাহার প্রত্যেক 
অঙ্গপ্রত্যঙ্ে লোকরঞ্জন সৌন্দর্য্য, বিদ্যায় 
বয়োবুদ্ধগণ তাহার নিকট পরার্জিত এবং 
সর্বোপরি শাঁহার হৃদয় অপূর্ব ভ্থি- 


বঙ্গদর্শন | 


| ৯ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৬ । 


রসে আরজ । হরিকথা শ্রবণ করিতে 
করিতে তিনি প্রেমে বিভোর হইয়া পড়েন, 
তাহ।র গওদ্বয় অশ্রতে অভিষিক্ত হয়। 
এমন কুলপাবন গুজ প্রাপ্ত হইয়া পিতামাতার 
আঁননের সীমা রহিল না। ষ্াহারা আপনা- 
দিগকে কৃতার্থ মনে করিলেন এবং বিবাহ 
দয় পুত্রকে মংদারে স্থায়ী কবিলেন। কিন্তু 
রামমোহন রায়ের সংসারের শাস্তি কোথায়? 
তিনি যদ্দি সাধারণ মনুয্ের হায় গতাচু- 
গতিক হইতেন, তাহা হইলে তাহার 
অশান্তির কোনও কারণ থাকিত না। পিতা, 
মাতা, পতী, আত্মীয়, স্বজন, রূপ, মৌবন, 
সম্পদ, সম্্রম লইয়া তিনি পরিতৃপ্ত চিত্তে 
আরও দশ জনের ন্তায় জীবন যাপন করিতে 
পারিতেন, কিন্ত জ্ঞান একদিকে যেমন 
সুখের, অপরদিকে তেমনই দুঃখেরও কারণ 
বটে; রামমোহন রায় বহুশান্্র অধ্যয়ন 
করিয়। যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন তাহাই 
তাহার অশান্তির কারণ হইল। তিনি 
দেখিতে পাইলেন, সদাচারের নামে, কদ!- 
চার, এবং ধন্মের নামে অধন্নম তাহার 
স্বদেশে রাজত্ব করিতেছে । সমাজ অন্ধকারে 
সমাচ্ছন্ন, লোকে অর্ধনিদ্রায়, অর্ধ জাগরণে 
জড়প্রায়। শ্্রী-পুরুষ কাহারও শিক্ষা নাই, 
অসার আমোদপ্রমোদ লইয়া অতি বুদ্ধিমান 
লোকেও বাস্ত; নিজের কথাই কেহ ভাবে 
না, অপরের কথা ভাবিবার শক্তি কোথায়? 
তাহার কোমল হৃদয় বাধিত হইল, তাছায় 
স্বাভাবিক শাস্তি অস্তন্থত হইল। কি 
করিলে ইহার প্রতিবিধান হইতে পারে তিনি 
ইহ! চিস্ত। করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পর্বশ- 
গুহায় মধ্যে যখন বানি-বিদু সঞ্চিত হইসে 


১২শ সংখ্যা। ] 


থাকে, তথন কেহ তাহ দেখিতে পায় ন। 
অবশেষে যখন, পাষাণ প্রাচীর ভেদ করিয়া, 
বাধা.বিপত্তি উৎপাটিত করিয়! তাহ। ধাবিত 
হয়, তখনই লোকে তাছার অস্তিত্ব কল্পনা 
করে। রামমোহন রায় এতদিন মনে মনে 
যাহা চিত্ত! করিয়াছিলেন, তাহার ষোড়শ 
বর্ষ বয়সের লিখিত “তুহাকৃতুল ম্হাদীন্‌” 
নামক একেশ্বরপ্রতিপাদক গ্রন্থে তাহা 
প্রকাশিত হুইয়! পড়িল। নিষ্ঠাবান সাকার 
আরাধনাশীল গৃহে অশান্তির কোলাহল 
ও আর্তনাদ উখিত হইল। পিতামাতা 
গুজ্রকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, সছুপদেশ 
ও শাস্তি পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিলেন, 
কিন্ত ফল হইল না। রামমোহন রায় 
অবশেষে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য ভই- 
লেন, কিন্তু স্ুখপূর্ণ। মায়ামমতায় হ্িপ্ধ 
পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া নিঃসহায় নিঃসম্বল 
যুবক কোথায় চপিলেন। যেদেশ প্রাচীন 
কাল হইতে ছুর্গম ও দুর্জয় বলিয়া পরিচিত, 
অথচ যাহা দেবভৃমি ও ধর্মভূমি বলিয়া 
কল্পিত, কঠোরতার় ও ক্লেশে অভান্ত তীর্থ- 
যাত্রিগণও যে দেশে গমন করিতে ভীত হন, 
এই নবীন যুবক একমাত্র ধর্শান্ুরাগে 
প্রণোদিত হইয়া সেইদেশে গমন করিলেন । 
রামমোহন রায় সেখানে কি দেখিয়াছিলেন, 
কি শিখিয়াছিলেন তাহ! অব্গত হইখার 
উপায় নাই। 

কিন্তু তাহার ভিব্বত প্রবন্ধের কথ! 
হইতে আমর! বুঝিতে পারি যে,ভগবান 
কি দৃঢ় উপাদানে তাহার শরীর ও তাহার 
মন গঠিত করিয়াছিলেন। ন্নেছ, মমতা] 
এবং শারীরিক ক্লেশ কত্রবাসাধনের” পথে 
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তাহার নিকট কিছুই নয়। বদি রামমোহন 
রায় আর কিছুই না করিতেন, তবে, 
ধর্মানুসন্ধানের জন্য তাদৃশ সময়ে এবং 
তাদৃশ বয়সে কেবল তিব্বত গমনেয় জঅন্তই 
আমাদগের বিস্ময়ের ও শ্রদ্ধার পাত্র হই- 
তেন। 

তাহার তিব্বত হইতে গ্রত্যাগমন্রে 
সঙ্গে আমর! তাহার জীবনের একাংশ 
সম্পূণ দেখিতে পাই । আমরা তাহ! 
হইতে ভানিতে পারি যে, রামমোহন রাক 
ভারতের হিন্দু ও মুসলমান এই ছুইটি প্রধান 
ধর্মের মৃগশান্ত্রে আভজ্ঞ, আমরা দেখতে 
পা যে তিনি ভাক্তপরারণ এবং সেই সঙ্গে 
আমর! ইহাও জানিতে পারি ষে, তিনি 
কর্তব্য সাধনে দৃঢ়ব্রত। ইহার পর ভাহার 
জীবন-নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক আরন্ধ হইমাছে। 
স্কল দৃষ্টিতে ইহাতে কিছু নুতনত্ব নাই 
তাহার শ্বদেশবাপী আরও দশ জনের ভ্তাদ 
তিানও রাজকর্ম্রচারীরূপে অর্থোপার্জনে 
নিযুক্ত। কিন্তু সুক্ষ দৃষ্টুতে দেখিলে অপর 
সকলের সহিত তুলনায় তাহার ব্যবহারে 
একটু বিশেষত্ব অনুভূত হয়। যে সময় তাহার 
্বদেশবাসিগণের মধো অনেকে আত্ম- 
মর্যযাদ বিক্রয় করিয়া রাজসেবার ভাব গ্রহণ 
করিয়াছিশেন, সে সময় রামমোহন রাজ 
পূর্ব হইতে এইরূপ স্থির করিয়। লইয়া-: 
ছিলেন যে, কোন কাধ্যোপলক্ষে তিন্দি 
তাহার উপরিস্থিত কর্মচারীর লিকট উপ- 
স্থিত হইলে দণ্ডায়মান থাকিবেন ন|, উপ- 
যুক্ত আসন গ্রহণ করিবেন। নিয়োক্তা 
এবং নিয়োজ্যের মধ্যে এইক্প সম্বন্ধ এক্ষণে 
লোপ পাইয়াছে বাঁলয়। কেহ কেহ ক্ষোভ 
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প্রকাশ করেন। কিন্তু আমার বোধ হয়, 
রামমোহন রায়ের গভ্ভার আত্মমধ্যাদ 
রক্ষণে ঘত্বশীল ভারতবাসীর অস্তিত্ব লোপ 
না হইলে ডিগ্বীর হ্যায় মহান্ুতব 
ইংরাজের 9 অত্যন্তাভাব হইবে ন|। 
রামমোহন রায়ের জীবনের এই সময়- 
কাপ্ধ কার্যে আরও একটু বিশেষত্ব আছে। 
তাহার সময়ের আরও ছুই চারি জনবাঙ্গাণী 
ইংরাজী শিথিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদিগের 
ইংরাজী শিক্ষা কেবল অর্থোপার্জনেরই 
জন্ত। কোন রূপে ভাঙা ইংয়াজীতে বা 
আধ বাঙ্গলা আধ ইংরাজীতে সওদাগর 
বা সিভিলিয়ান সাহেবের নিকট মনের ভাব 
প্রকাশ করিতে পারিলেই তাহারা যথেষ্ট 
কইল বিবেচনা করিতেন। কিন্তু রাম- 
মোহন রায় এরূপে ইংরাজী শিক্ষা! কয়েন 
নাই। জ্ঞানার্থী জ্ঞানলাভের জন্য যে ভাবে 
ভাষাশিক্ষা করে তিনি সেই ভাবেই 
ইংরাজীচাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই 
ভাষার সাধারণ উপন্তাস, ব। সংবাদপত্র 
বুঝিবার শক্িলাতেই তিনি পরিতৃপ্ত হন 
নাই, ইহার দর্শন, ধর্মতত্ব, মনস্তত্ব গ্রভৃতি 
ছুনূছ বিষয় সকল, অন্ত সাহায্যনিরপেক্ষ 
হইয়। যাহাতে বুঝিতে পারেন, সেইরূপই 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইংরাজীকে তিনি 
কেবল. অর্থকরী ভাষা বলিয়! বিবেচন। 
করেন নাই, বহুজ্ানের আধার পৃথিবীর 
অগ্চতম শ্রেষ্ঠ ভাষ! বলিয়! বিবেচনা! করিয়া- 
ছিলেন | কিস্তু তাহার জ্ঞানপিপান্- 
হৃদয় কেবল ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়াই 
পরিতৃপ্ত হয় নাই। যখন ভারতবাসী- 
দিগের মধ্যে ইংরাঁজী ভিন্ন অপর যুরোপীয় 


বঙ্গদর্শন | 
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ভাবার চর্চ! এক বারেই ছিল না, তখন তিনি 
ইংরাজীর সর্গ আরও কয়েকটি প্রাচীন 
ও নব্য যুরোপীয় ভাষা শিক্ষা! করিয়াছিলেন । 
সেই জন্তই আমি বলিয়াছি যে রামমোহন 
রায়ের জীবনের ষে কোন অংশেরই আমর 
পর্যযালোচজা করি, আমাদিগকে বিশ্রিত 
ও বিমুগ্ধ হইতে হয়। 
রামমোহন রাঁয়ের জীবনকে প্রধানতঃ 
তিন অংশে বিভাগ কর! যাইতে পারে। 
তাহার এক একটির পরিমাণ ন্যুনাধিক 
কুড়িবংসর। তাহার ভিব্বত হইতে প্রত্যা- 
গমন প্রথমাংশের এবৎ রাজকাধ্য গ্রহণ ও 
অর্থোপার্জন দ্বিততীয়াংশের অন্তর্ভত। আমর! 
এই ছুই অংশের আলোচন। করিয়াছি। 
এইবার তাহার জীবনের তৃতীয় বা শেষ 
শের আলোচনা করিব। রাজকার্ধ্য 
পরিত্যাগ করিয়া রামমোহন রায় কলি- 
কাতায় আগমন করিলেন। দূরদর্শী যোদ্ধা 
যেমন ভাবী-যুদ্ধের সম্ভাবন1 বুঝিয়া, আপ- 
নার অস্ত্রাগার অস্ত্রে শঙ্তে পুর্ণ করিরা রণ- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, ভগবানের চিক্কিত 
সৈনিক রামমোহন রায়ও তেমনি, আপ- 
নাকে সর্বপ্রকার যুদ্ধোপযোগী সঙ্জায় 
সঙ্জিত করিয়া অধর্প ও অসদাঁঠারের 
প্রতিকুলে দণ্ডায়মান হইবার জন্তঠ কলি- 
কাতায় আসিলেন। উপযুক্ত বয়সে এবং 
উপযুক্ত সময়েই তিনি কলিকাতায় আসিয়া- 
ছিলেন। তাহার বয়স তখন ৪* বৎসর 
পূর্ণ হইয়াছিল। যৌবনের চপলত। চলিয়া 
গিয়াছিল, কিন্তু বার্ধকোর জড়ত1 আসে 
নাই। তিনি তখন বিষয়বুদ্ধিতে বিচক্ষণ, 
হিন্দু, মুললমান এবং খ্রীক্িয়ান ধর্দশানে 
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পারদ, এসিয়। ও যুরোপের কয়েকটি 
প্রধান ভাষার নুপরিচিত ৯ জ্রাংসারিক 
অবস্থায় তিনি তখন জনন্তপরতন্ত্র এবং 
সাংযমে ও সাধনায় তিনি দৃটচত্ত । মানিক- 
তলায় সার্কলার রোডে এখন যেখানে পুলিস 
ট্রেসন আছে, সেই বাটাতে অবস্থান করিয়। 
তিনি আপনার কার্ধয আরম্ভ করিলেন। 
তখন বঙদেশ কিরূপ অবস্থায় ছিল, তাহা! 
বর্ণনা করিতে যাইলে এ প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ 
হইবে। সংক্ষেপে এই বলিলেই হইবে যে, 
সমস্ত সমাজ তথন যেন নিদ্রিত ব! মন্রমুগ্ধ 
অবস্থায় ছিল। অবরুদ্ধ জলরাশি দূষিত হইয়! 
যেমন অনিষ্টকর জলজ তৃণের আকর হয়, 
চিন্তাশক্তিহীন এবং জীবনীশক্তিহীন সমাজ 
তখন সেইরূপ দূষিত আচার, ব্যবহারের 
আকর হ্ইয়াছিল। রাজনীতিতেই হুউক 
সম! সম্বন্ধে হউক, অথবা ধর্শমতে হউক, 
যাহ! চিরদিন চলিয়া! আসিতেছে, তাহাই 
ভাল, তাহাই চলুক, ইহাই তখন লমাজের 
মূলমন্ত্র ছিল। শ্বাধীন চিন্তা এবং স্বাধীন 
আলোচনাই যে ন্স্থ মনের লক্ষণ, তথন 
কাহারও মনে তাহা স্থান প্রাপ্ত হইত ন৷। 
এই সময় রামমোহন রায় কলিকাতায় 
আপিয়! ধর্ম ও সমাজ সন্বগ্ধে এক অচিস্তিত- 
পূর্ব আন্দোলন উপস্থিত করিলেম। চাঁরি- 
দিকে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হুইল্‌। 
জড়দেহে কেযেন বৈহ্যুতিকপ্রবাহ সঞ্চ1- 
বিত করিল) সমাজের ক্ষুদ্র, বৃহৎ গ্রাত্যেক 
অলপ্রত্যঙ্গে যেন চাঞ্চল্যের লক্ষণ,দৃষ্ট হইল। 
রামমোহন প্লার় কলিকাতায় যে সকল কার্য 
করিয়াছিলেন তাহা এখন ইতিহাসের 
বিষদীতৃত হইয়াছে, স্থতরাং এন্থলে তাহা- 
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দিগের উল্লেখ নিশ্রয়োজন । সমাজের 
কল্যাণকলপ এমন কোন মন্ুষ্ঠানই ছিল না, 
তিনি যাহাতে অংশ গ্রহণ করেন নাই। 
শিক্ষা-প্রচার, কুসংস্কার ও কুনীতি-দমন, 
ংবাদও সাময়িক পত্র স্থাপন, রাজনৈতিক 
আন্দোলন, সমাজসংস্কার ও ধর্শসংস্কার 
প্রভৃতি প্রত্যেক হিতকর কার্য্যেই তিনি 
অগ্রবর্তী হইয়াছিলেন। কিস্তু তাহার পথ 
কুম্থমাবৃত ছিল না, কণ্টকে- এবং কঙ্ছরে 
ক্ষতবিক্ষত হুইয়াই তিনি গন্তব্য পথে 
অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন শরীরের 
শোণিত পাত করিয়! তিনি ষে অর্থ উপা- 
জন করিয়াছিলেন, তাহাই বায় করিস 
তাহাকে জ্ঞান ও ধর্ম প্রচার করিতে হুইয়া- 
ছিল। কিন্তু তাহার ভাগ্যে কি প্রতি- 
দান ঘটিয়াছিল ? ভাষায় এমন কটু 
ও মর্মভেদী শব ছিল না, যাহা তাহার 
প্রতি প্রযুক্ত হয় নাই; কেহ বলিতেন 
তাহারই ধর্মগ্রচারের জন্ত দেশে হুর্ভিক্ষ 
ও মারীভয় হইতেছে, কেহ বলতেন তাকারই 
প্রতিষ্ঠিত প্আত্মীয় সভায়” গোহুত্যা হয়। 
তিনি নগরাস্তেবাসী অর্থাৎ চগ্ডাল, এইরূপ 
সুমধুর ভাষায় তিনি অভিনন্দিত হুইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু চিকিৎসক যেমন প্রলাপী 
রোগীর ছুর্বাক্য শুনিয়া তাহার উপযুক্ত 
গুষধের ব্যবস্থা করিতে পরাধ্ুখ হুন ন!, 
তিনি তেমনি নিন্দা, লাঞ্ছনা এবং নির্ধা- 
তনের জন্ত আপনার লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত 
হন নাই। সতীদাহ নিবারণ এবং ইংরাল্সী 
শিক্ষাপ্রচার সম্বন্ধে তিনি বাহ! করিয়া- 
ছিলেন তাহ! সকলেরই সুপরিচিত! খখবা 
কেবল এই হইটি কেন? তাহার কোন্‌ 
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কার্ধ্য ছাড়িয়া কোন্‌ কার্য্যের উল্লেখ করিব। 
একদিকে বিস্তালয়ের বালকদিগের জন্য 
ব্যাকরণ-রচন। হইতে বেদাস্ত ও উপনিষদের 
অনুবাদ এবং অপরদিকে স্ুপ্রীমকোর্টের 
নিষ্পত্তির এবং লাখরাজ ভূমি বিষয়ক আই- 
নের প্রতিবাদ প্রত্যেক বিষয়ে তাহার দৃষ্টি 
ছিল। কিন্ত তাহার বছকায্যের মধ্যে তিনটি 
কার্যই প্রধান £--(১) খ্রীষ্টধর্দের বেগ 
প্রতিরোধ; তে) পাশ্চাতা-শিক্ষার গ্রচার) 
(৩) এবং খর্ষ-সেবিত সনাতন হিন্দু- 
ধর্ম সম্বন্ধে লোকের চিন্তাকর্ষণ। গ্রীষ্টীয় 
নীতি ও উপদেশ-সন্বন্ধে অকপট ভক্তি 
সত্বেও রামমোহন রায় বুঝিয়াছিলেন যে, 
বেদাস্ত-উপনিষদ-প্রতিপাদ্দিত ধর্মের পরি- 
বর্থে শ্রীষ্টধশ্ম ছিন্দুসন্তানের গ্রহণীয় নয়, 
সেইজন্তই তিনি তাহার প্রতিকুলে দণ্ডায়- 
মান হইয়াছিলেন, এবং সাগরতটবর্তী 
পর্বত যেমন তরঙ্গের আক্রমণ হইতে 
কুলকে রক্ষ। করে, তিনিও তেমনি “ক্যারি 
ও 'মার্শম্যান' প্রভৃতি স্বনামগ্রসিদ্ধ খ্রীষ্টধর্ম- 
প্রচারকগণের আক্রমণ হইতে হিন্দু-ধর্মশকে 
রক্ষা করিয়াছিলেন | পাশ্চাত্য শিক্ষা! 
প্রচার সম্বন্ধেও তাহার চেষ্টার অবধি ছিল 
না। আধুনিক বিজ্ঞান এবং ইতিহাসা- 
দিতে জ্বানল[ভ করিতে হইলে ইংরাজী 
ভাষ। শিক্ষা! না করিলে যে চলিতে পারে 
না, ইহা বুঝিয়। তিনি হেয়ার, ডফ 
প্রভৃতিকে ইংরাজী বিস্তালয় স্থাপনে যথো- 
চিত সাহাধ্য করিয়াছিলেন। তাহার চেষ্টাও 
সফল হইয়াছিল। “হিন্দু কলেজ? সংস্থা- 
পনের সঙ্গে পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রতি তাহার 
হথদেশবাসীদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। 


বঙ্গদর্শন । 


| ৯ম বর্ষ, চেত্র, ১৩১৬। 


তাহার তৃতীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ কার্ধ্য যাহাতে 
স্থুসম্পন্ন হয় তিনি তজ্জন্তও উপায় অবলম্বন 
করিধাছিলেন। ব্রাঙ্গসমাজ গ্রতিষ্ঠার সঙ্গে 
একেশ্বরবাদ প্রচারের পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল। 
কিন্তু এই সকলের সঙ্গে ত্বিনি বুঝিয়- 
ছিলেন যে ধর্স-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কারের 
সঙ্গে রাজনৈতিক সংস্কার না ঘটলে কোনও 
জাতির প্রকৃত উন্নতি হয় না, এইভন্য তিনি 
ভাবিয়াছিলেন যে ইংলওবাসীদিগের নিকট 
ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা জ্ঞাপন 
আবশ্তক। ঈশ্বরান্থগ্রহে উপযুক্ত স্থযোগও 
উপস্থিত হইয়াছিল | দিলীর বাদপাহ 
তাহাকে আপনার অভাব-অভিযোগ- 
জ্ঞাপনার্ধ--প্রতিনিধিরপে মনোনীত করিয়! 
ইংলণ্ডে প্রেরণ করিলেন। যিনি স্বদেশের 
মঙ্গলের জন্য এতদিন অক্লাস্ত পরি- 
অুম করিয়াছিলেন, তিনি যে এনপ 
হ্বযোগের অপব্যহার করেন নাই তাহা 
বল! নিশ্রয়োজন। ইংলঙ্ে গমন করিয়। 
তিনি পালামেণ্টের কমিটীতে রাজপুরুষ- 
দিগের সম্বন্ধে এবং ইংলভীয় সন্ত্রান্তব্যক্তি- 
দিগের নিকটে--ভারতের রাজনৈতিক 
অবস্থা যথাসাধ্য জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, 
তিনি সেখানে রাজা! ও রাজপুরুমদিগের 
কিরূপ সমাদর, পণ্ডিতমণ্ডলীর কিরূপ সন্মান 
এবং সাধারণ জনস্মাজের কিরূপ শ্রদ্থ! 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ নিপ্রয্ো- 
জন। তাহার প্রতিভ|) পাণ্ডিত্য এৰং 
ধর্মভাব দর্শনে বহু নরনারীর চিত্ত তারত- 
ভূমির ও ভারতবাসীর সম্বন্ধে আকৃষ্ট হইয়া" 
ছিল। কিন্তু গারতের ছূর্ভাগ্য যে তাহার 
আরব্ধ কার্ধ্য সম্পন্ন হইবার পূর্বেই বিশ্ব- 


১২শ লখ্যা] 


বিধাতা তাহাকে নিজের নিকট আহ্বান 
করিলেন । 

স্বদেশের কার্যে তিনি একবূগ আপনার 
সর্বশ্ব ব্যয় করিয়াছিলেন । শেষাবস্থায় 
শোণিত-শোধিণী অর্থচিস্া আসিক্সা তাহাকে 
অক্রমণ করিল। কঠোর পরিশ্রমের ফলে 
ও দুশ্চিন্তায় জীর্ণ হইয়। তিনি পীড়িত 
হইলেন। নিজের গুণে তিনি বহু নরনারীর 
শ্রদ্ধ। ও ভক্তির পাত্র হইয়াছিলেন, স্ুতরাং 
প্রবাস হইলেও ইংলগ্ডে তাহার সেবা” 
শুশ্রাধার ক্রটী হয় নাই। কিন্ত রোগ 
চিকিৎসার ও শুশ্রাধার অতীত হইল, অব- 
শেষে ১৮৩৩ খুঃ অবে ২৭শৈে সেপ্টেম্বর 
এমনই দিনে তাহার মর্ত্যলীল৷ শেষ হইল। 
অগ্কার ন্যায় সেদিনও শুরুপক্ষ ছিল, 
রজনী শারদজ্যেত্শায় সমুজ্জলা_-নিশীণের 
গাভীধ্যের" মধ্যে প্রক্কতি যোগমায়ার স্তায় 
মৌন।__বৃক্ষলতাসমুহ চক্তিকা ধৌত হইয়। 
মনোহর শোভাঁয় বিরাজমান, চতুর্দিক শাস্ত, 
সুন্দর, মর্ত্যে ত্বর্-লোকের দৃশ্ঠ অবভীর্ণ-_ 
এমন সময় ভারতের শেষ রাজ-খষি সমাধিস্থ 
হইয়া পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিলেন। 
রোগের হ্ত্রপাত হইতেই তিনি বুঝিয়।- 
ছিলেনযে তাহার অব্যাহতি নাই, তিনি 
আধ্য-খধিগণের সর্বস্ব “গু, এই মহামন্ত 
সর্বদ| জপ করিতেন, অস্তিমকালেও সেই 
মহথামন্ত্র জপ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ 
করিলেন। ভারতের পক্ষে সেদিন যদ্দিও 
অতি দুর্দিন গিয়াছে, কিন্ত তিনি যে কর্ম- 
ভূমি পৃথিবীর কর্ম শেষ করিয়। পরলোক 
গমন করিয়াছিলেন ইহাতেও দেবলোকে 
নিশ্চয়ই আনন্দুধ্ধনি উখিত ভ্ইয়াছিল4 
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এরূপ মহাপুরুষণীগেব মৃত, মৃত্া নয়, ইছা 
প্রকৃতই ন্বর্গারোছণ নামে অভিধেষ়্ | 
রামমোহন রাগ্জের শ্মৃতিসভাঁয় যাছ। 
আলোচনা কর! কর্তব্য আমি তাহা! করি- 
যাছি। ভারতবর্ষ বছ মহাপুরুষের জন্ম- 
তুমি। জ্ঞানে, কর্মে, ধর্শো বহু সাধুপ্ন 
ইহাকে পবিত্র ও কৃথার্থ করিয়া গিয়াছেন। 
তুলনায় কাহারও গৌরব হ্বাসপ করিয়া 
রামমোহন রায়ের গৌরব বুদ্ধি করা আমার 
উদ্দেশ নয়। কিন্তু মনে হয় এঁতিহাসিক 
কালের মধ্যে এক সঙ্গে এত গুপের আভা 
আর কেহ ভারতভূমিকে উজ্জল করেন নাই। 
“যৎ করোমি জগন্মাত স্তদেব তব পুজনং”” 
এই মহাবাক্য আর কাহারও জীবনে 
এমন ভাবে সার্থক হইতে দেখি নাই। 
পুঙ্থনুপুঙ্খ বিষয়ে অন্তৎপর থাকিয়াও 
চিত্ত ভগবৎপদ্াারবিন্দে রাখাই সংসারী 
জীবের কর্তব্য এবং হিন্দুর ধর্মজীবনের' 
চরমাদর্শ। রাখমোহন রায়ের জীবনে এই 
আদর্শ চরিতার্থ হইয়াছিল। আমি বলিয়াছি 
যে তশহার যে কার্ধাই চিস্তা করি তাহাই 
বিস্ময় উৎপাদন করে। তাহার ষোড়শ বর্ষ 
বয়মে তিব্বতগমন বিন্মমকর ; তাহার 
বহুভাষায় ও বহুশান্ত্রে অধিকারলাভ বিম্মন্ন- 
কর, তাহার মার্সমানের ন্ায় অদ্বিতীয় 
পণ্ডতিতকে তাহারই ভাষায় এবং তশহারই 
শান্সে পরাজয় করা বিস্ময়কর, কিন্ত 
তাহার চরিত্রের সর্বাপেক্ষা বিশ্ময়কর 
লক্ষণ তাহার সর্বাজীনত1। স্বদেশের 
এবং পজাতির ছিতকর এমন কোন 
কার্ধাই ছিল ন| যাহা তাহার চিত্তার 
বিষয়ীতূঙ নাছিল । সকল বিষয়ে দৃষ্টি 


6৬৬৪ 


সামান্ত শক্তির পারিচায়ক নয়। রা মমোহন 
রায়ের এ শক্তি ফোথা হইতে আঙিল, 
তাহার উল্লেখ করিয়! আমি আমার বক্তব্য 
শেষ করিব। যুক্তরাজ্যের [১০097158719 
প্রাতষ্ঠাতা কোয়েকার স্প্রদায়তৃত ঘা 111877 
7০70 কিন্ূপে এত কার্য করিতে পারি- 
তেন, একজন একবার জিজ্ঞাসা করিয়া- 
ছিলেন। চ6600এর কোন আত্মীয় গ্রশ্ন 
কর্তাকে একটি গৃহে লইয়। গিয়া গৃহতলে 
দুইটি চিহ্ন দেখাইয়! বলিলেন, «পেন 
যে কেন কার্ষ্য করিতে পারিয়াছিলেন এই 
তাহার কারণ দেখুন।” প্রশ্রকর্তা ইহার 
অর্থ বুঝিতে ন। পারিলে প্রদর্শক বলিলেন 
৪0. প্রত্যেক কার্ধোর পুর্বে অবনতঙ্জান্থ 
হইয়া এই গৃহতলে এই স্থানে ভগবানের 
নিকটে প্রার্থনা করিতেন | তাহারই 
জান্থুর ঘর্ষণে এই স্থান খোদিত হইয়াছে। 
ভগবানের আরাধনাই তাহার কার্্য(সদ্ধির 
মুল। রামমোহন রায়েও এই ভাব বর্ত- 
মান ছিল । শৈশবে তিনি হরিভক্ত ও 
সন্বীর্ভন করিতে করিতে বিভোর হইতেন, 
যৌবনে তিনি দ্বাবিংশতিবার পুরশ্চরণ 

কৰিকাছিলেন, প্রীড়াবস্থায় ভগবানের নাম 
জপই তাহার সম্ধল ছিল। তাহার ইংলও 


বঙ্গদর্শন 


[ ৯ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৬ । 


অবস্থান কালে তাহার এই উপাসনা- 
শীলতা! সম্বদ্ধে কুমারী হেয়ার লিখিয়াছেন 
17 
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ইহাই রামমোহন রায়ের 
শক্তির মূল, ইছাতেই তাহার বিশেষত্ব। 
আজ রামমোহন রায়ের মৃত্যুর সাশ্বংসরিক 
ইহকালের ও পরকালের যদি সম্বন্ধ থাকে, 
তবে আমার বিশ্বাস যে তিনি আমাদগের 
মধ্যে অগ্য' বিরাজিত আছেন। আমরা 
তশহাঁর যতই প্রশংসাবাদ করি, তাহা তাহান্ 
ল্লীতিকর হইবে না, কিস্ত তিনি যে মহা- 
কার্যে জীকন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, মাতৃ" 
ভূমির সর্বাঙ্ীণ কল্যাণ সাধন, সধধ্ব ও 
সদাচারের প্রবর্তনে তিনি ষে ব্রতী হুইয়া- 
ছিলেন, ইহাতে যদি আমর! স্ব স্ব শক্তি ও 
সামর্থ্য অনুসারে তাহার অনুসরণ করি- 
তবেই তিনি প্রীত হইবেন এবং তাহ! 
হইলেই তাহার এই স্থৃতিসভার অনুষ্ঠান 
সার্থক হুইবে। 


11) 1১750], 


জীযে[গেন্দ্রনাথ বন্থ। 


য়নতি-বিববৃতি ূ 


আমাদের দেশের নান। স্থানে যে সকল 
বুদ্ধমুর্তি দেখিতে পাওয়। বায়, প্রকৃত 
প্রস্তাবে তাছার কোনও মুর্তিই শাকাসিংহের 
মূর্তি নহে) -তাহ। “বৃন্ধমূর্থি” ১-_মানবান্মা 


সাধনবলে বুদ্ধত্ব লাভ করিলে যে আধ্যাত্বিক 
অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে, সেই বধ্যাত্মিক 
অবস্থার “মূর্তি” । তাঁহাতে শাক্যসিংহেনস 
মানবদেহকে বথাহধ অভির্যক্ত করিবার 


১২শ সংখ্যা । ] 


প্রয়োজনাভাবেই তাহা ক্অভিবাক্ত হয় নাহ । 
তাহাতে জআকারাগকরণের নানা শৈথিলা 
দর্শন করিয়া, কেহ কেহ 'তাহাব বগা 
লালিত্য উপভোগ করিতে পারেন লা, 
কেছ কেহ তাহাকে শাক্যসিংভের নরসুত 
মনে করিয়া, তাহাব দেবভাব আন্যাকাও 
কর্িয়। থাকেন। 
কালের ভাবভবষীয়গণ যতদুর পয্যন্ত নর- 
মূর্তির অন্থকরণ করিতে পাঙিতেন, এই 
সকল শ্রীমুর্তি তাঙারই শিদশন )-- তাহা 
ভারতশিল্পের অসামখ্যের নিদশন | 


বেত কেহ খলেন, সে 


বুদ্ধমুর্ি শাক্যাসংহের নরমৃ্ত হইণে, 
এই সিদ্ধান্তকে অকাটা বলিয়াই স্বাকার 
করতে হইত। কিন্ত নুঙ্গমুর্তি শাক্য- 
সিংহের তিরোভাবের বহুকাল পরে 
একটি আধ্যাত্মিক ভাবসামগ্রীর শ্রীমূর্তি' 
রূপে উদ্ভাবিত হ্ইয়াছিল। শাক্যমিংছের 
জাবিতকালে তাহার যে প্রতিমূর্তি নির্মিত 
হইবার কথ। ভাল্লখিত আছে, শ্রীমৃর্ত 
উদ্তাবিত হইবার সময়ে তাহ। বর্তমান ছিল 
ক না, জনিবার উপায় নাই। 1 কিন্ত 
বুদ্ধমুর্তি কিরূপে উদ্ভাবিত হইয়াছিল, 
তাহার একটি আখ্যায়িক। বর্ধমান আছে। 
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1 মগধাধিপত্তি ধিশ্বিার শাক্যপিংহের এক- 


খালি চিত্রখট প্রস্তুত ক্রাইঙ্াছিলেন। 


শ্রীযর্ভিবিবৃতি | 


ঘড% 


মঞ্লাপানব্বাণর পর ব্ছকাণ পথাস্ত্কে বল 
ধন্বাচেকের। খোধিবৃক্ষে তর অথবা বুছপাঙদগদোৰ 
জামানুই শীচলিত ছিল ভবন? বুদবমূর্তিক 
"গজ! পালিত ভদ্গুনাই। 1? বান তাচায 
পিবোতেন উপক্তিত হয়, ভততন্চালে আদাশর 
ভাভাব শিক্পকার আপিরচনায় আক্ুতকাধা 
হভতেছেন দোখয়া, এুদাদেব অধ্যান্স ছায়া, 
দেহ গ্রক।শিত করিয়া, শিল্পকারকে কতার্থ 
কবিয়াছিলেন। 1 এই আখায়িকার 
খধ্যেই বচনাবভম্ত প্রাচ্ছ্ম হুইম| রহছিয়াছে। 
ধুদ্ধমা ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাহিরে 
নানা দেশে গ্রতিষঠিত হইয়াছিল; তাহার 
সহিত শাকাজীবনের নান! ঘটন!ও সংঘুক্ত 
হহয়া গিয়াছিল। কিন্তু সকল ঘটনার 
মধ্যেই তাহাকে বুদ্ধরূপে প্রদর্শিত করাই 
শিল্পের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বঙ্গিয়া প্রতি- 
ভাত হয়। তজ্জন্ত কোনমুর্থিই নরমূর্তিরূপে 


উদ্ভাবিত হয় নাই। 








* এই সকল যৌদ্ধোপামনার চিহ্ন বহুচৈত্যের 
শোঁভাবর্ধন করিত। চৈতাপুজা শাকাসিংহের 
আবির্ভাবের পুর্ব হইতেই প্রচলিত [ছল। 
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2.1%6176. 
70, 
1+ এই আধ্যাযিক। 'দিবাবদান' গ্রন্থে বিশ্বি- 


সারের চিত্রপট প্রস্তুত করাইবার এ্রসঙ্গে উলিখিত 
আছে। তাহার উপর নির্ভর কিয়া কেছ কেহ 
বলিতেছেন যে, বুদ্ধমূর্তি অধ্যাকমূর্তিক্পে উত্তাবিত 
হর নাই । খখ1--৮[11)8 7010৮ আআ] 1006 1081) 
01 ₹8159) 10৮ 1৮ [00595 61196 61769 দ9৪ 720 
09819 (0 09949 80, 1985] 0য6.-4842%48 4 
£ 17266, 0,868. কিন্ত “ক্ষিব্যাবদান'' বিশ্ব 
ল্যবের অনেক পন্ষে রচিত হইরা(ছিল। 


৫৬৩ 


 বৈষ্লাগ্যোদস্নের প্রথম মুহূর্ত হইতে মহা- 
পরিনির্বছণলাভ পর্যান্ত কোন সময়েই 
শাকালিংহ আর শাকাসিংহ ছিলেন না; 
মন্ুষযত্ধের অনেক উপরে দেবের যেসকল 
সমুন্নত সোগান উচ্চ হইতে উচ্চতর 
লোকে আরোহণ করিয়া চলিয়া্ছে, তিনি 
তখন সেই সকল সোপান অধিকার করিস, 
ধীন্ষে ধীরে মহাপরিনিক্বাগলাভে অগ্রসর 
হইতেছিলেন। শুতর।ং সকল অবস্থায়, 
সকল সময়েই, তাহার শ্রীমুর্থি অতী্য় 
তাবশামগ্রীর আধার হইয়া উঠিয়াছিল। 
কেধল আকারান্নকরণে তাহা অভিব্যক্ঃ 
করিবার সন্তাবন। ছিল না। সেই জন্তই 
শিল্পকার সে পথ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইয়।ছিলেন। 

সাধনাগ্রন্থে এই সকল অমূর্তিপূরার 
ষেদকল সক্ষেত ন্লিপিবন্ধ আছে, তাহাতেও 
এইরূপ সিদ্ধান্তই দৃট়ীভৃত্ত হয়। পইতি 
ঘয়াছক্কারং কুর্যাৎ+ এই সংক্ষিপ্ত উপদেশ 
বাক্যে বুদ্ধ-মূর্তির উত্তাবনার প্রয়োজন 
অনুভূত হয়। ধ্যানের লৌকর্যসাধনের 
অন্থই তাছ। উদ্ভাবিত হুইয়াছিল। বৌদ্ধ- 
লাছিত্যে দেখিতে পাওয়! যায়,-বর্তমান 
কল্পে পাচজন বুদ্ধত্ব লাভেয় অধিকাদী)-- 
চায়িজন বুদ্ধত্ব লাভ করিয়। শিয়াছেন, 
একজন এখনও অবতীর্ণ হন নাই। এই 


পঞ্চবুদ্ধের নাম-_ক্রকচ্ছন্দ,। কণকমুনি, 
কাশ্ঠপ, গৌতম এবং মৈত্রেয় । ইহাদের 
অধ্যাত্স-ধ্যানপরায়ণ মুর্তি যথাক্রমে-_ 


বৈরোচন, অক্ষোত্য, রত্বসম্ভব, অমিতাভ 
এবং অমোখসিদ্ধি নামে কথিত। ইহাদের 
বোধিসত্বগণের নাম--সমস্তভদ্র, বজপাণি, 


বঙগদর্শন। 


[ ৯ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৬। 


রত্বপাশি, 
লৃতরাং 


এবং 
সচার়াচয় 


পল্পপাণি, 
যাহ! 


বিশ্বপাণি | 
বৃদ্ধূর্তি 





বলিয়! কথিত হইয়া থাকে, তাহ! 
কাহারও নরমূর্তি নহে । এই সকল অধ্যাত্ম- 
মূর্তিনির্শাণে  ব্যাপূত হইয়া শিল্পকার 


যাহ। কয়েন নাই তাহার সমালোঁচনান্ন প্রবুস্ত 
হইলে, তথ্যনির্ণয়ের সষ্ভাবনা নাই। প্রকৃত 
সমালোচনায় প্রবৃত্ত হুইবামাত্র এই সকল 
শীমূর্তিকে অতীন্দ্রিয় ভাবসামগ্রীর অমির্বব- 
চনীয় আধার বলিম়্াই হ্বীকার করিতে 
হইবে। সেইরূপ ভাবেই এই সকল ভরীমৃর্তি 
উদ্ভাবিত হইয়াছিল ;- সেইরূপ ভাবেই 
তাহা চিজে বা ভাক্কধ্যে অভিব্যক্ত হইয়া 
রহিয়াছে। 

ভারতবর্ষ ভিন্ন পাশ্চাত্য সত্যদেশে 
এপ বিশেষ উদ্দেশ্রে মূর্তি উদ্ভাবিত 
হইবার প্রমাণ প্রাণ হওয়!যায় ন1। ছুতরাং 
ভারত্তবর্ষ অন্ত কোনও সভ্যদেশ হইতে মূর্তি 
শিল্পের এইরূপ হেতুগর্ড ভাবগ্রকাশ-কৌশল 


শিক্ষা করিবার সুযোগ লাভ কয়েনাই। * 
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ভারতবর্ষের আন্যান্ত শিক্ষাদীক্ষার নায় 
ইহা ও ভারতবর্ষেই উত্তাবিত হইর়াছিল। 
কিন্ত কোন কোন পুরাতন শ্রীমূর্তির রচনা- 
প্রণালীতে কিছু কিছু বিদেশাগত শিল্পফৌশল 
লক্ষ্য করিয়া, কেহ কেহ ভারতের মূর্তি- 
শিল্পকে পরানুকরণলন্ধ বলি! ব্যক্ত করি- 
রাব জন্তই লালাগ্িত হুইয়! উঠিক্নাছেন। 
পরান্ুকরণের নিদর্শন বলিয়! যাহ! কিছু 
উল্লিখিত হইয়া থাকে, তাহার সহিত কেবল 
বৌদ্ধধর্দ্বেরই সংশ্রব দেখিতে পাওয়। ঘায়। 
তাহার কারণ-পরম্পরারও অন্গাব নাই । 
বৌদ্ধধর্ম নান! দেশে প্রচারিত হুইয়াছিল) 
তৎকালে নান! দেশের সহিত ভারতবর্ষের 
সংশ্রব ছিল। 

পুরাতন ভারতবর্ষের যে প্রদেশ ণগান্ধার» 
নামে স্থবিখ্যাত ছিল, তাহা হেরোদোতাস, 
হেকফাতোয়স, টলেমি এবং স্ত্রাকের গ্রন্থে 
উল্লিখিত আছে। এই দেশের বীরপুকষগণ 
পারমিক সেনাদলের সহিত মিলিত হুইয়], 
গ্রীকরাজ্য আক্রমণ করিয়।, ভূবনবিখ্যাত 
থার্দদপিলির যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়গৌরব লাভ 
করিয়াছিল। * কালক্রমে এই প্রদেশ 
আবার কিছুকালের জন্ গ্রীকর্দিগের অধি- 
কারভুক্ত হইয়াছিল। এই মকল কারণে 
গান্ধার প্রদেশে গ্রীকদিগের আদর্শ কিছুকাল 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল | গান্ধারে 
বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইবার পর, তদ্দেশে 
বে সফল বোৌদ্বমুর্তি নির্মিত হুইয়াছিল, 
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তাহাতে সত্য সত্যই গ্রীকসংশ্রবের পরিচয় 
গ্রাণ্ত হওয়া যায়। * সে মূর্তি প্রীসূর্তি 
হয় নাই )--তাহাতে লালিত্যের আড়ছর 
থাকিলেও, ভাবগাস্তীর্যের অণ্তাব ঘটিক়াছিল, 
সমাধির ভাব বিকশিত ন! হইয়া, তন্্ররি ভাব, 
বিকশিত হইয়াছিল! ভাবের সহিত অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গবিনাসের, এবং অঙ্গগ্রত্যঙ্গবিন্যাসের 
সহিত বসনভূষণের পারিপাট্যের €য অপরি- 
হার্ধ্য সামঞ্জস্য শিল্পকৌশলের গৌরব 
ঘোষণা করিতে পারে, গান্ধারের শিল্প- 
কারগণের ভাঙ্করধযে তাহা অভিব্যক্ত ছয় 
নাই। সর্বাঙন্থন্নর নরমুত্তিকে আদর্শ 
করিবার জন্ত গ্রীকশিল্লের যে প্রবল লালসা 
তাহাকে বিশেষভাবে "খআকার-লোলুপ” 
করিয়। রাখিয়াছিল, গান্ধীরের শিল্পকার- 
গণের পরানুকরণপ্রবৃত্তি তাহাকেও আদর্শ 
বলিয়া গ্রহণ করিয়া, ্রাসূর্তিরচনার সময়ে 
লক্ষযদ্ঈ হইয়া পড়িয়াছিল | 1 গান্ধায়- 
শিল্পের যে সকল নিদর্শন বর্তমান আছে, 
তাহাতে ইহা সুষ্পষ্ট অভিব্যক্ত হইয়া! রহি- 
যাছে। কোথায়» ভারতবর্ষের তপন্ত।-লন্ধ 


* খুরপূর্ব ৪৮ অন্দে থার্শপিলির যু 
ৃষ্টপূর্ব ৩২৬ অন্দে গ্রীকবীর শেকম্পর কর্তৃক 
গান্ষারজয়। খৃষ্টপূর্ব ২৪২ অব্দেগা্যার়ে যৌদ্ধধর্ম 
প্রথম প্রচার । গান্ধায়-শিল্পের প্রথম চেষ্টা! প্রীক- 
আদর্শের অনুকরণে ব্যাপূত থাকিয়। ক্রমে ক্রমে 
ভারতীয় আদর্শ গ্রহণ করিতে খাধ্য হইয়াছিল । 
ইছাঁকে গান্ধার-শিল্পের প্রাঙ্গেশিক বিশেষত্ব বলিতে 
পার! যায়; সমগ্র ভায়ত-শিল্পের পরাছুকয়ণপ্রিরতার 
নিদর্শন বলিক্গ শ্বীকার কয়া যাইতে পায়ে না। 

1 প্রীবুক্ত ছাতেল সাহেব ইহাকে বললিয়াছেন- 
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অনির্বাচনীয় ভাবমাধুর্যের বিকাশ, আর 
কোথায় গান্ধারের পরাহ্ুকরণলন্ধ বাহ্য 
চাক্‌চিক্যের আতিশয্য! অন্পদিনের মধ্যেই 
এই পার্থক্য এরূপ বিশদক্কাবে পরিচ্ষট 
কইয়া উঠিয়াছিল যে, গান্ধার-শিল্প ধীরে- 
ধীরে তাহার পরাক্ুকরণপ্রবুত্বি সংযত 
করিয়।, আবার ভারতীন্ন ভাবমাধুরধ্য উপ- 
ধন্ধি করিতে যত্বশীল হুইয়াছিল। 

আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পকারগণকে 
শীমৃত্তি-রচনায় নিযুক্ত করিলে যাহা হষ, 
সেকালের গান্ধারের শিল্পকারগণকে বুদ্ধ- 
যুণ্তি-র5নাঁয় নিষুক্ত করিয়াও তাহাই হটয়- 
ছিল। যাহারা বলেন, গান্ধারেই শ্রীমুর্তি- 
রচনার প্রথম প্রয়াল পরাহুকরণে উৎসাহ 
লাভ করিয়া, ধীরে ধীরে ভারতবধীপ্ন শাবে 
অনুপ্রাণিত হইয়া, ভারহীয় মুগ্ডিশিপর 
জন্ম দান কারয়াছিল, তাহারা ভাবতবষেখ 
ইতিহাসের মর্ষ)াদা রক্ষা! করিতে অপন্মত। 


যাহ! গাঞ্ধার-ভাঙ্গর্যা খামে কথিত, 
তাছাহ সমগ্র ভারহতবধ্র ভাঙ্গা শিখার 
জন্মদাতা হতভলে, অগ্থান্ত প্রাদাখেও 


গান্ধার-ভাঙ্কম্যের বছুসংখাক শিদশন প- 


মান থাঁকিন্তে পারিচ | 


গার্ধাব-ভ!ঘ্1 আমাদিগকে একটি শিপ 


বহস্বোর নান প্রদান কযা, তাসহীয় 


মুণ্ডিশিছ্ধে এাকৃত লক্ষ্যোব পধিচষ প্রদান 
করিতেছে । ভারতবধের মৃ্ডিশিল্পে আকা, 
রানুকরণের আতিশযা থাকিতে পারে না 
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কেন, তাহ! গান্ধার-ভান্বর্যযের গ্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলেই গ্রতিতাত হয়। নরমূর্তির অঙগ- 
প্রত্যঙ্গে আস্থমাংসশির! প্রভৃতি যে ভাবে 
বিন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহ নরমুত্তিকে 
দেবমূর্তির আদগশরূপে অবলম্বন করিবার 
উপায় তিরোহিত করিয়! দিয়াছে। অতীল্জিয় 
ভাবমাধুর্যয বিকশিত করিয়া দেবমূর্তিরচনার 
সাফশ্য লাভ করিতে হইলে, শিলকারকে ন্র- 
মূর্তির অস্থিনংস্থানাি বিশেষভাবে জানিয়া 
রাখিভে হইবে । অস্তিমাংসশিরার যথাদৃষ্ট 
অবস্থানের অন্্রকরণ করিবার জণ্তইজানিয়। 
রাখিতে হইবে না) কেবল তাহ! হইতে 
আন্মবন্গ। করিবার জন্ঠই জানিয়া রাখিতে 
হইবে । কি করলে দেবমুর্ধি নবমূর্তি হইয়! 
দাঁড়াইণে না, তাহ জানিতে হইলে অস্থি- 
সংস্থান বিচ্ঞা অধিগত কবিতে হইবে। যাহাকু: 
আকারাগ্ুকরণের অসম্পূর্ণ নিদর্শন দেখিয়! 
মনে করেন, ভাবতবর্ষের শিল্পকারগণ খন্থি- 
সংশ্টান-বিষ্ঠায় অনভিজ্ঞ ছিলেন, তাহারা 
একট্র অগ্রধাবন কবিলেই দেখিতে পারেন, 
মাকাবানুকরণের অসম্পূর্ণ শিশনই অস্থি 
সংস্তান-বিছ্যায় ্সভিজ্ঞত1 থাকিনাব প্রধান 
প্রমাণন্ধপে উলিখিত যোগ্য। 
ণেখাশে যে পরিমাণে আকাপানু করণ করিতে 


হইবার 


হইবে, এণং যেখানে যে পারমণণে দে চেষ্টা 
যত কবিয়| দেবভাব খিকশিত করিম 
তুলিভে হইবে, তাহা ভাবতবর্ষের স্থায় অন্ত 
কোনও সভ্যদেশে বিকশিত হইয়াছে কি 
না, তাহাতে সংশয় উপস্থিত হয়। তাহাতে 
খিশ্সিত হইবার কারণ নাই ;) তাহাকে 
ভারতবর্ষের পক্ষে অতিমাজ্ঞারন আত্ম প্রশংসা 
লানের প্রগল্ভতা বলিয়া অবচ্ঞা করিবায়ও 


১২শ সংখ্যা] 


প্রয়োজন নাই। তাহা একটি এতিহাপিক 
লত্য। ভারতবর্ষ বছ শতাবী ধরিয়। যে 
ভাবে অনন্তকর্মা হুইয়! বিবিধ দেবমূর্তির 
উদ্ভাবনায় তপগ্ঠাপরায়ণ হইয়াছিল, অন্ত 
কোনও সভ্যদেশকে সে ভাবে শ্রীমুত্তির 
রচনা-কৌশলের অনুশীলন করিতে হয় 
নাই। ইহা কাহারও নিন্দার এবং কাহারও 
প্রশংসার কথা নছে; ইহা! একটি এঁতি- 
হাসিক সত্য । তাহাকে প্রতাখ্যান করিয়া, 
ভারতীয় মুর্ধিশিলের প্রকৃত লক্ষোর সন্ধান- 
লাভের উপায় নাই। 

ঘথাযথ আকারাগ্ুকরণ করিতে পাঁরিলে 
কথন কখন শিরের কোন কোন উদ্দেশ্ত 
সফল হইতে পারে )--সকল সময়ে সকল 
উদ্দেশ্র সফল হইতে পারে না। আকার” 
কনুকরণ করিতে গিয়া, মকল সময়ে সমগ্র 
আকারকে অনুকরণ করিয়া বমিলেও, 
শিল্পের উদ্দেশ্য সফল হওয় দুরে থাকুক, ব্যর্থ 
হইয়! যায়। আমর! সকল সময়ে, সকল 
দিক্‌ হইতে, বাহবস্তর সমগ্র অবয়ব তৃষ্টি- 
গোচর করিতে পারি না ;--বাহা দৃষ্টিগোচর 
করিতে পারি, তাহার অধিক আকারা- 
নুকরণ করিলে ও, তাহ স্বাভাবিক হয় না| 
যাহ! দেখি, তাহার সকল অংশেরও অনুকরণ 
ফ্রিতে পারি না। ধতদূর হইতে দেখি 
ঘেূপ আলোকের সাহায্যে দেখি, যেরূপ 
পারিপাশ্থিক পদীর্ঘনিচয়ের সংশ্রবে দেখি, 
তদ্বারাই আকারাম্বকরণ পরিচালিত হইয়া 
ধাকে। বাহ!“ আছে, * তাহার অনুকরণ 
করিতে পারি না)-_ধাহ! « প্রতিভাত ” 
হয়, তাঁহারই অনুকরণ করিতে পারি। 
তাহাই মুত্ধিশিল্লের লক্ষা। মহামতি রন্ধিনের 


জীমূত্তি-বিবৃতি | 


৫৬৯ 


ন্ৃতীব্র সমালোচনাবলে এই শিল্পতত্ব এক্ষণে 
সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যসমাজে স্বীকৃত হইয়াছে । 
স্থতরাং যাহ! ” আকারাম্থকরণ”' নামে 
কথিত, তাহাও একুত পক্ষে অনংঘত আকারা- 
সুকরণ নহে ;--বাহ্দৃষ্টিতে যাহা “ গ্রত্তি- 
ভাত ” হয়, তাহারই অনুকরণমাআঅ। এই 
বাহ্দৃষ্টি কিরূপ বাহ্দৃষ্টি? তাহা অস্তদূর্টির 
অনুগত )--- শিক্ষা, সংস্কার, ধ্যানধারণার 
অন্গুগত,__ব্যক্ষিগত এবং জাতিগত সৌন্দর্যা- 
বোধশক্তির অন্থগত। যাহার যেমন অস্ত" 
দৃষ্টি, সে বাহ্দৃর্টিতেও সেইরূপ বাহরূপই 
দৃষ্টিগোচর করে। যাহার যেরূপ সৌন্দাধ্য 
বোধশক্তি, সে চিত্রে বা ভান্বর্য্যে তাহাই 
অভিব্যক্ত করিবার ছন্ত প্রযত্র প্রকাশিত 
করি! থাকে । * 

ভারতবর্ষের শিল্পকারগণ অস্ত ্টি-গ্রভাবে 
অতীন্ত্রিম ভাবসামগ্রীকে যে ভাবে দর্শন 
করিতেন, লেই ভাবের অনুগত ও উপযেগী 
বাহ্‌ক্ধপের কল্পনা করিতেন ;-_তাহাই চিত্রে 
এখং ভাঙ্কর্য্যে অভিব্যক্ত হইত। তাহ 
তাহাদিগের মানসী মূর্তি )--ধ্যানলভ্য বলির! 
ধ্যানগম্য ;- তাহার সহিত আকারা 
হুকরণের আতিশব্য জড়িত হইতে পারে মা। 
যে সকল শ্রীমূর্তি এইরূপে উত্তাবিত হইয়! 
বিচিত্র বন্ত্রালঙ্কারে ন্ুসজ্জিত এবং সুগঠিত 





*. অত্তত্বের এই নিগৃঢ় রহত্য অতি পুরা" 
কালেই: প্র।চা মাদবসম'জে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। 
তাহ। এতকালের পর্ব আধার সমালোচিত হইতেছে। 
যথা," 1670 ৪ ৪88, 17887) 60001) 01 2009, 
ক]19 ০01068 1086070 08, 28 788,117 0070011006৫ 
7075 107 619 787 16561 10820 2 01 0185906 
০১]০০৮,--33817)5 21100 ৪70 800. 


৫৭৩ 


দেবায়তন মধ্যে ধৃপদ্রীপে অচ্চিত হইবার 
সময়ে লোকলোচনের আনন্দ বদ্ধন করিত, 
আমরা সেই সকল শ্রীমূত্তির ক্ষতবিক্ষত 
কলেবর, ভগ্নাবশেষের ভিতর হইতে টানিয়া 
বাছির করিয়া, উন্মুক্ত দিবালোকে ,--শ্রদ্ধা- 
হীন কৌতুহুলের অসংযত দৃষ্টিতে,__-সরুষ্মাত্র 
পর্যযবেক্ষণ করিয়া, তাহার রচন।-০কৌশলের 
প্রক্কত লক্ষ্যের সন্ধানলাভের আশা করিতে 
পারি ন|1!* যাহ! ছিল, তাহ! নাই। যাহা 
আছে, তাহাও সেরূপ ভাবে বর্তমান নাই। 

বাহ্দৃহির সাহায্যে বাহ্ুস্তর আকারে 
যাহ! দেখিতে পাওয়া যার না, তাহাকে 
_ ক্ষাঙ্গনিক বলির! অবজ্ঞ| করিতে পারি না; 
শিল্পের আঅনুপধোগী বলিয়। প্রত্যাখ্যান 
করিতেও পারি না। সাধারণ বাহ্দৃষ্টিতে 
যাহ! অদৃষ্থয, অন্তদৃষ্টির নিকটে তাহা গ্রতিভাত 
হইতে পারে। এমন কি, ধ্যাননিষ্টের 


-্পার্পট 
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বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩১৬। 


নিকটে তাহাই “ বাস্তব ;”--বাহাঘৃষ্টিলদ্ধ 
বাহায়াপ “' অবাস্তব” বলিয়া প্রতিভাত 
হইয়া! থাকে। তাহ! শ্বপ্র,_ভাহ। মায়া, 
তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়!, ভারতশিল্প 
্বপ্রাতীত, মায়াতীত চিরনুম্দরের ভাবমাধুর্যয 
প্রতিফলিত করিবার জন্তই চেষ্টা করিয়া 
ছিল। ভারতবর্ষের কোন লক্ষ্যই যেমন 
এখানে-_এই মরজগতের ধুলামাটিতে-- 
প্রতিষ্ঠিত ছিল না, তাহার মুস্তিশিল্পের 
লক্ষ্যও সেইবপ। তাহা মৃত্তি ছাড়িয়া, মৃত্ভি- 
রূপের অভ্যন্তরে-_অতীল্দির ভাবরাজ্ে-_ 
অধিকার বিস্তার করিয়াছিল । তাঁহার 
একমাত্র লক্ষ্য-অমূর্ত ভাবসামগ্রীর শ্রীমৃত্তি- 
রচনা । 

জ্ীমত্তিরচনার সহিত কেবল যে ভারত- 
বর্ষেরই ইতিহাসের সংশ্রব আছে, তাহ। 
নহে। ইছার সহিত মানবমনের ক্রমো- 
নেষের বিচিত্র ইতিহাসও. জড়িত হইয়া! 
বছ্য়াছে। মানবষ্নকে বৈজ্ঞানিক প্রণ।” 
লীতে ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিবার জন্তু 
আধুনিক সভ্যসমাজে যে নবচেষ্টা প্রবুদ্ধ 
হইয়! উঠিতেছে, তাহ। দিন দিন নৃতন নৃতন 
মনস্তত্বের সন্ধান লাভ করিয়া পুরাতন 
তারতবর্ষীয় তত্ববিদ্যার গৃঢ়মর্ অনুভব করি- 
বার যোগ্য হুইয়! উষ্টিতেছে। জ্ঞাত ও আপরি- 
জাত কত শক্তির কত অসংখ্য ঘাত্- 
প্রতিঘাত মানৰ-মনের অস্তুনিহিত হইয়া 
রহিয়াছে তাহ! জানিয়া শেষ করিবার 
উপায় ন্বাই। কেবল জ্ঞাতের দোহাই 
দিয়া মানব-মনের সকল প্রকার বিচিত্র 
চিন্তার,-সকল ধারণার, সকল জগ্গুতূতির-_- 
গৃঢ়মর্শ ব্যাথ্যা করিবার উপায় নাই। জনি- 


১২শ সংখ্য।। ] লক্ষমণসেন ও বখ.তিয়ারের বাঙগলাজয়। 


বচনীয় হইলেও, অনেক অজ্ঞাত প্রতি- 
ঘাতের অস্তিত্ব স্বীকার কারতেহয়। তাহ! 
কথন কখন সাহিত্যে ও শিল্পে আয় প্রকা- 
শের আভাল প্রদান করিল্া থাকে। ভারতীস়্ 
মৃত্তিশিল্পে সেন্ধপ আভাস সমধিক পরিশ্ব,ট 
হইয়াছে বলিঘ।, তাহার ভিতর দিয়! বিশ্ব. 
মানবের অনির্বচনীয় মনম্তত্বের সন্ধান 
লাভের আশ! আছে। মানবমন পৃথিবীতে 
তাহার সমগ্র শক্তি-সামর্ধের যত নিদর্শন 


৫৭১ 


প্রকাশিত করিতে সমর্থ হইয়াছে, তন্মধ্যে 
্রীমৃত্তিনিচয় সর্বাপেক্ষা শিক্ষাপ্রদ। বাহ! 
বাহ্দৃষ্টির অগোচর, তাহাকে দেখাইবার 
চেষ্টার এই সকল অনির্ধাচনীয় নিদর্শনের 
মধ্যেই বিশ্বমানবের প্রকৃত ইতিহাস লুক- 
ইয়। রহিয়াছে । ইহার আলোচনায় সাফলা 
লাস্ভ করিতে পারিলে, বঙ্গসাহ্ত্য সমগ্র 
মানধসমাজেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে 
পারিৰে। 

ভীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। 


জারা এবার 


লক্ষাণসেন ও বখতিয়ারের বাঙগলাজয়। 


মুসলমান-বিজয়ের পুর্বে গোবিনাপাল 
দেব যে মগধ্ের একাংশে রাজত্ব করিস্তে- 
ছিলেন, তাহাতে আর সনেহ নাই। বিষুঃ- 
পাদ্মন্দিরের উতকীর্ণ লিপি হইতে জান! 
গিক্লাছে যে তিনি ১১৬১ খৃষ্টাব্দে বা তন্নিকট- 
ব্তী কালে দিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন, 
(১) কারণ তাহার চতুর্দিশ রাজ্যার্ধ ১২৩২ 
বিক্রমসন্থঘতের সঙ্গে সমান। গোবিন্দপাল 
দেবের এই উৎকীর্ণ লিপিতেও “গতে” শব্দ 
আছে। পূর্বোল্লিথিত লিপিগুলির সহিত ইহ! 
মিলাইলে স্প্ইই বুঝা যাঁয় যে ১১৭৫ খৃষ্টাব্দে 
গয়ায় তাহার শাসনের কথ। অতীত ঘটনার 
সহিত মিশিয়! গিয়ান্থিল। তাহার তখন 
মৃতু হয়নাই, তাছা আমরা! পরে দেখাইব। 
তাহার শাসনকালের প্রথমভাগে নালনা 
তাহার রাজত্বের £সীমাতুক্ত ছিল; কারণ 





১459. 2 ০1. বু, 9৮, আুসুফুছা। 


০, 28. চ51%6ঘ/5 ০ 116, 


লণ্ডনের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটিতে সংগৃ- 
হবীত একখানি “অষ্টসাহম্িক! প্রজ্ঞাপারমিত1” 
পুধির পুশ্পিকায় আমর! দেখিতে পাই যে 
উহ! গোবিদাপাল দেবের শাসনকালের চতুর্থ 
বৎসরে লিখিত হুইয়াছিল। (২) গঞ্ার 
উতৎকীর্ণ লিপিার।ও প্রমাণ হইতেছে যে 
একসময়ে গয়া গোবিনপাল দেবের রাজ্য- 
ভুক্ত ছিল। এই সম্য়টি লইয়! বিচার করিলে 
আমরা দেখিতে পাই বঙেশ্বর কোন সেন- 


নরপতিই তাহার নিকট হইতে গন! জয় 


করিয়া! লইয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তিনি 
স্বয়ং লক্ষণসেন। ৫১ লক্ষণ সন্ত উৎকীর্ণ 
বুদ্ধগয়া-লিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে এ 
সময়ে গয়াপ্রদেশ সেননরপতিদিগের অধি- 
কারে ছিল, কারণ যদি তাহা! না হইত, তাহা 
হইলে অশোকচল দেবের ন্যায় একজন 


“অষ্টসাহ শিক 
প্টা ভইুষ্য। 


টিউটর ০০০০০ 


২। ৬য়াজের্ড লাল নিতেন 
গ্রজাপারাঙিতা " গ্রন্থের 21 


৫৭৪ 


বিদেশী সে সময়ে বজেশ্বর সেননরপতিগণের 
অব্দ বাবহার করিতেন না। ৭৪ লক্ষণ 
সম্ধতে টতকীর্ণ বুদ্ধগয়ার লিপি হইতেও দেখ! 
গঙ়্াছে যে তখনও গয়া প্রদেশ বঙ্গের সেন 
নরপতির আধকারেই আছে এবং “ গতে £ 
শক হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে লেননর- 
পতর আঁধকার এই সময়ে অবিচ্ছিম্নই 
ছিল। 

পূর্বভারতের পালনৃপতিগণের রাজ্য 
কিরূপে ধ্বংস হইল তাহার নিশ্চিত বিবরণ 
এধনও পাওয়া যায় নাই। পালবংশের 
শেষ রাজার নাম এপর্যাস্ত যাহ! পাওয়। 
গিয়াছে, তাছ।  মদনপাল দেব ঠ। সন্ধ্যা 
কর নন্দীর ' রামচরিত * গ্রস্থান্থসারে এই 
মদনপাল দেব মহোদয় বা কনোজাধিপতি 
চজ্ররধেবের সমসাময়িক, 

“ কমল।-বিকাশ-ভেবজ-ভিষজ] 

চন্দ্রেণ বন্ধুনোহপেতা ম্‌ 

চণ্ডীচরণ সরে! জ)-প্রসন্ন সম্পন 

বিগ্রহত্রীকং 

ন খলু মদনং সাঙ্গেশমীশমগাদ 

জগছ্িজয়লক্ষীঃ। ৩৩) 
এতদম্ুসারে ইহা শ্বীকার করিতেই হইবে 
যে বৈদাদেৰ প্রদত্ত কমৌলি তাম্রশাসনের 
যে সময় মিঃ ভেনিস নির্ধারিত করিয়া- 
ছেন, তাহা একবারে ভুল | (৪) 
উহার ব্থার্থ সময় ১০২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৯০ 
' খৃষ্টাব্বের মধ্যে কোন সময়ে পড়িবে। সার- 
নাথে প্রাপ্ত মহীপাল-লিপির তারিখ ১০২৬ 





৩। সদ্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত রামচরিত----. 


” 1 917)015 &, থি, 3, 91. 
৪1. 100, 1771, ০, 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্ষ, চৈদ্রে, ১৩১৬ 


খৃষ্টান (2) এবং চক্ত্রদেবের চক্দ্রীবতী-শাস- 
নের তারিখ ১০৯০ খুষ্টাদ। (৬) খুষ্টীয় দ্বাদশ 
শতাবীর প্রথম ৬০ বৎসরের মধ্যে পালরাজ- 
গণের কোন বিবরণ জান। যায় ন|। 
গোবিন্দপাল দেব ১১৬১ খুষ্টাঝো রাজ্যা- 
রোহণ করেন। সাধারণতঃ বিশ্বাস এই যে 
গোবিন্দপাল দেব পালরাজবংশেরই কেন 
হইবেন, কিন্তু তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
আজিও পাওয়া যায নাই । দুইটি ব্যাপারে 
কিন্তু এই অনুমান কতকটা সতা বলিয়া মনে 
হুয়। প্রথমতঃ কাহার নামের শেষে পাল? 
শব্ধ আছে এবং দ্বিতীয়তঃ তিনিও পালব্রাজ- 
গণের ন্যায় বৌদ্ধ ছিলেন। তাহার ধ্বংযের 
পর৪ বৌন্ধলিপিকারেরা কিছুদিন পর্ধযস্ত 
তাহারই নামে পুথির পুষ্পিকায় লিপির 
ভারিথ উল্লেখ করিবার প্রথা বজায় রাখিয়া 
ছিলেন । (৭) তাহার রাজত্ব ও যে কতদুর 
বিস্তুত ছিল তাহা জান! বায় না। তবে 
যতদূর দেখা গিয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে 
তিনি মগধ বা দক্ষিণ বিহারের কতকাংশে 
রাজত্ব করিতেন এবং বঙ্গেখর সেননরপতি- 
গণের সহিত যুদ্ধে সেই রাজ্যেরও কতকাংশ 
ক্রমশঃ হারাইয়াছিলেন। তিনি ৩৭ বহুসর 
পর্ষ্স্ত রাজত্ব করেন। তবকত-ই-নাপিরিতে 
যে বিহারনগরীকে তীঁহার শেষ আশ্রয়হুর্গ 
বল! হইয়াছে, তাহাতে হয় ত সত্য থাকিতে 
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১২শ সংখ্যা] 


পায়ে। (৮) তিনি ঠাহার য়াজত্বকালেয় ৩৮ 
বরে সুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধে ধ্বংল 
প্রাপ্ত হন, (১১৬১+৩৮-১১৯৯ থৃষ্টা্ ) 
একজন বৌদ্বলিপিকার সহঃখে এই ঘটনা 
একখানি পুথির পুম্পিকায় লিখিয়া রাখি! 
গিয়াছেন,-_- 

« পরমেস্বর়েত্যার্দি রাঁজাবলী পুর্ববৎ 
শ্রীমদগোবিদ্দপালদেবানাম্‌ বিনষ্টরাজ্যে অষ্ট- 
ভ্রিংশৎ সম্বংসরেইভিলিথামানে1”--(৯) 

রামচনিতে মদনপালকে “অঙগেশ 
অর্থাৎ ক্মঙদেশপতি বল! হইয়াছে । সম্ভবতঃ 
এই সমছ্ধে বঙ্গ অর্থাৎ পূর্বববন্থ সেনরাজগণের 
অর্ধীনে স্বাধীন রাজা হইয়া পড়িত্নাছিল। 
সেনয়াজগণ প্রবল হইয়! পালরাঞ্জগণ হইতে 
দেশের পয় দেশ কাড়িয! লইতেছিলেন এবং 
সম্ভবতঃ মুসলমান-বিজয়ের সময় কেবল বিহার 
ও রাবগৃহের নিকটবর্তী পার্বতা প্রদেশ- 
টুকু গোবিন্দপাল দেবের অধিকারে ছিল। 
বিহারের অবশিষ্টাংশ এবং সমগ্র বঙ্গ সেন- 
পাজগণের অধিকারভূক্ত হইয়্াছিল। খৃষ্টায় 
দ্বাদশ শতান্ীর গ্রথম ৬* বৎসরে পাল- 
রাজনের অবশিষ্টাংশ প্রতিবেশী রাজগণের 
আক্রমণেও বিশেষ উপক্রভত হুইতেছিল। 

কান্তকুদ্জয়াজ গোবিন্চন্্রদেবও ১১৪৬ 
খৃষ্ঠান্যে মগধ আক্রমণ করেন এবং 
মুদগগিরি (যুজের) পর্থান্ত অগ্রসর হইয়!- 





ছিলেন। 'গোরিক্ষপুর জেলায় লারগ্রা 
৮1 13856:78 155925৮-1-8 হর (5৮, 
17064) 


৯1 73604881759 08510696 ০৫ 8808, 0195. 
০০১১ 
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লক্ষমণদেন ও বখ-তিয়ারের বাঙ্গ।লাজনন। 


চে 


হইতে প্রাপ্ত গোবিন্দচস্রাদেষের একখানি 
তাত্রশাসন হইতে জান] যায় যে তিনি মুঙ্গেয়ে 
অবস্থানকালে অক্ষয়ভৃতীয়ার দিন গঙ্গাঙ্গান 
করিয়! গোরক্ষপুর়ের অন্তর্গত কোন গ্রাষ 
এক রব্রাহ্গণকে দান করিতেছেন। (১) 
কনোজাধিপতি যে বন্ধুতাস্থত্রে বা তীথঙ্গানের 
জন্য ১১৪৬ খৃষ্ঠাবে মুজেরে গিয়াছিলেন, 
এপ অন্থমান করিবার কোন কারণ নাই, 
বরং তখনকার তুর্বল মগধরাজো আপতিত 
হওয়াই বেশী সম্ভব বলিয়! সিদ্ধান্ত কর! 
যাইতে পাঁরে। ইহার ২৫ বৎসর পরে 
দেখ! যাইতেছে, গয়াপ্রদেশ বঙ্গেখন সেন- 
নরপতিগণের অধিকারগুক্ত হুইয়াছে। 
মগধের প্রান্ত প্রদেশের অধিকার লইয়া এই 
সময়ে যে পালরাজগণ ও সেনরাজগণের মধ্যে 
স্বাদ যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিতেছিল, তাহাতে আতর 
সন্দেহে নাই। এই অন্তধিত্রো হ.াশেষে 
মুদলমালের আগমনে মিটয়! যার়। তূক্যা 
আলিয়া! উচয় রাজে)যর় ধ্বংস সাধন করে। 
বেক্কর সেনরাজগণ নিষ্ঠাবান হিন্দু এবং 
মগধরাজ গোবিদ্দপাল নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ 
ছিলেন। এই ধর্ম্মমতের অসানৃশ্ত হুইতেই 
হয় ত ব! উভয় রাজ্যে চিরবিবাদের সূত্রপাত 
হইয়াছিল। ধর্মগত এই বিবাদের ক্কথার 
ইজিত একখানি বাস্কাল। প্রাচীন কাব্য 
হইতে৪ পাওয়া যার়। মহামহোপাধ্ার 
হরপ্র সাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে ধর্পুঞ্জার বিবন্ধণ 
প্রকাশ করিয়াছেন, সেই ধর্থের খুজ কসম 
দায়ের প্রধান গ্রন্থ “মমাই পতন ধর্- 
মঙ্গলে” এই ইঙ্গিত ধেখা যায়। শাহী, 





১০1 2001, 154. ০৮ হত, 6৪, 


৫৭ 


মহাশদ এই পুস্তক আবিদা করেন) এবং 
ইহা! হইতে ল্প্ট অনুমান হয় যে বৌছ্ের! 
মুললমানদিগকে হিন্দুর বিরুদ্ধে বিশেষরূণে 
সাহাধ/ করিয়াছিল । ইহাতে কাথত 
হইয়াছে ধর্দদ যবনরপী (মুসলমান) হইয়। 
ককষ্ণবর্ণের টুপি মাথায় দিয়া বৌদ্ধদিগের 
পরত্রাণহেতু আঁসিয়! উপস্থিত হইলেন ! (১১) 
ইহা হইতেই বুঝ! যাইতেছে থে মুলল- 
মান-বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে মগধে পার্খ- 
বর্তী তূপাঁলের৷ আপতিত হইতেছিলেন। 
সেনরাজগণের সঙ্গেই পালরাজগণের বিবাদ 
একপ্রকার চিরস্থায়ী হুইয়৷ পড়িয়াছিল) 
কাজেই যখন কনোজ্ের সাঠোড়রাজ উভয়ের 
মধ্যে আসিয়া পড়িলেন, তখন কেহই ভাল 
করিম! তাহাকে বাধা দিবার চেষ্টা করিতে 
পারিলেন ন| ; তিনি শ্বচ্ছনে মুঙলের পর্যস্ত 
আসিয়! পড়িলেন। এই হুযোগ দেখিয়াই 
সমহন্মদ বখতিয়ার মানের ও বিহার নগর 
পর্ধাস্ত আক্রমণ করিতে সাহসী হন। পাল- 
বাঞজগণ তখন অতি তুর্ববল। তাহার! এই 
বিদেশীর় আক্রমণ কিছুতেই সহ করিতে 
পারিলেন না। বঙেশ্বর সেনরাজও তখন 
এই বিদেশী শক্রকে বাধা দিবার অবসর 
পান নাই। তাাহাকেঞ তখন শ্বীয় গৃঁহ- 
বিবাদে বাপৃত থাকিতে হুইয়াছিল। 
বঙছ্গদেশে আমর! দেখিতে পাই লক্ষণ- 
সেনের পর তাহার ছুই পুত্র বিশ্বরূপসেন ও 
কেশবসেন রাঁজা হন । তাআঅশালন হইতেই 
এই ছুই হৃপতির পরিচয় পাওয়! গিয়াছে। 
আইন-ই-আকবরীতে কেশবসেনের উল্লেখ 
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আছ্ে। কর্ণেল জ্যারেট অনুবাদকলে 
'কেপ্তমেন' নাম পাঠ করিয়াঞ্ছিলেন; কিন্ত 
উহ! গ্রকৃত প্রস্তাবে কেশোক্বা! অর্থাৎ কেশব! 
হইবে। ( ১২) ১৮৩৮ থৃ্টান্দে প্রিজ্দেণ 
কেশবসেন দেবের একখানি তাত্রশাসন 
প্রকাশিত করেন 1(১৩) তিনি রাজার 
মামটি যাহ1 পাঠ করিয়াছিলেন তাহ শুদ্ধ 
বলিয়া সর্বত্র স্বীকৃত হুইল শা। ১৮৯৬ 
থৃষ্ঠাবে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্্ বলেন ধে 
উক্ত শাসনের রাজনাম বিশ্বরূপমেন বলিয়া 
পঠিত হইলে শদ্ধ হইবে । (১৪) নগেন্দ্বাবুক 
মতই ডাঃ কীলহর্ণ, স্বীকার করিয়া তীহার 
সংগৃহীত উত্তর ভারতীয় উৎকীর্ণলিপির 
তালিকায় উহাকে বিশ্বরূপসেনের শাসন 
বলিয়া বর্ণন! করিয়। গিয়াছেন। (১৫) নগেন্ত্র 
বাবু তাঅশাসনখানির ১ম কবিতায় ১৭শ 
পংক্তিটি সংশোধন করিয়াছেন | এই 
কবিতার শেষাংশের কথ! কয়টি পাঠ তিনি 
যাহা নির্দেশ করিয়াছেন তাহা নিঃসদ্দেছ 
বিশুদ্ধ; কিস্তু তিনি শেষ করিতাংশে থে 
রাক্সনাম আছে, তাহ! মোটেই লক্ষ্য 
করেন নাই। উহ! 'কেশবসেন”। দাতার 
নামস্থলেও যে সেই নামটি আছে, ভাহ।-৪০ 
তি মিলাইয়া দেখিলেই হইখে। 
লিপিখানির প্রক্কৃত পাঠ এই,-. 
্ীমলস্মণসেনদেবপাদাঞধাত সমহ্া- 
স্থপ্রশস্ত্াপেত অশ্বপতি-গজপতি-নরপত্ি- 


১২ ত5:78665 1947-40-00 
150.) 11,৮61. চ. 196. 

১৩। এ. &. 8 3. ৮০), ঘা ৮ 5 00 
44.--1888. " 

581 এ. &. 8 8১ 8০ 9৮ 11896, 

১৫1 2201, 5৫: এ, ক, & নি 
8. 42) ০. 649, 


স্স্্ [ও 





১২শ সংখ্যা ।] 


কাজত্রয়াধিপতি সোমকুলবিকাশভাঙ্কর 
গোমবংশপ্রদীপ গ্রতিপন্নকর্ণ সতাব্রত 
গাঙ্গের শরণাগতবজপঞ্জর পরমেশ্বর 
পরমতট্টারক পরমসৌযর় মহারাজাধিয়াজ 
অরিরাজঅসহাশক্কর গৌড়েশ্বর প্রীমদ্‌ 
কেশবসেনদেবপাদাবিজয়িন:”,-তর্পণ দীঘী 
(১) ও আমুলিয়ার় (১৭) প্রাধ্ধ লক্ষ্মণ- 
সেনের শাসনে “ শ্রীমল্লক্মণসেনদেষ 
কুশলী”--এবং] বিশ্লনপসেনের মদলপাড়ে 
প্রাপ্ত শাদনে (১৮) শ্রীবিশ্বজপসেনদেবপাদা 
বিজয়িনঃ”-_ এইরূপ পাঠ পাওয়া যায়। যদি 
বাকরগঞ্জ শাসনখানি বিশ্বরূপসেনের প্রত 
হইত, তাহা হইলে দাতার নামন্তল উহাতে 
আমরা অন্ঠের নাম কেন দেখিতে পাই- 
তেছি? শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ইদিলপুরে 
প্রান্ত শাসনখানির নিম়োক্ত শ্লোকগুলি 
সংশোধনকালে 


(পংক্তি ১৭).,.... 
«তণ্মাৎ কথমন্ণা রিপুবধু বৈধবাবন্ধরতো 
বিখ্যাত ক্ষিতিপাল মৌলিরাভবৎ শ্রীবিশ্ববন্দো 
বুপ:, ইত্যাদি স্থলে তশ্মাৎ কণমন্তথা রিপু- 
বধূ-বৈধবাবদ্ধব্রতো বিখ্যাত ক্ষিতিপাল 
মৌলির়ভবং শ্রীবিশ্ব্ূপো নৃপঃ ইত্যাদি পাঠ 
করিয়াছেল। | 
এই সংশোধিত পাঠে নির্ভর করিয়া 
নগেআবাধু বলিয়াছেন যে ইদ্দিলপুরের 
শীসনখানগিও বিশ্বরুপযেনদেবের প্রদত্ত এবং 
ফেশবসেনেক নহে । এই অবস্থায় নগেশ্া 
থাবু বিশ্বরপ শবটিকে একটি শ্রতন্্ নাম 
খলিয়! গণ্য করিয়াছেন। ' যদি তাহাই হর 
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তাহ! হইলে আমার্দিগকে স্বীকার কন্ধিতে 
হইবে যে এ শ্লোকের পরবর্তী গ্লোকওলিতে 
বিশ্বরূপকেই লক্ষা করা হইয়াছে, লক্ষমণ- 
সেনকে কর! হয় নাই। আর তাহা হইলে, 
ভাড়াদেবী (?)কে বিশ্বরূপের মহ্িধী বলিয়াই 
অবন্ত স্বীকার করিতে হইবে; লক্ণসেনের 
মহ্যী বলিতে পারা যাইবে না। অবশেষে 
ইহাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে 
যে বিশ্বর্ূপসেন রাজ! বিশ্ববূপের ওরসে 
মহষী তাড়াদেবীর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছেন !1! 

প্রকৃত প্রস্তাবে ইদিলপুরের শাসনখানি 
কেশবসেনেরই প্রদত্ত। তিনি লক্গণসেনের 
জনৈক পুত্র, তীহার-_“অবিরাজ অসহাশহ্কর 
গোৌড়েশ্বর” ইত্যভিধেয় বিকুদ (রাজোপাধি) 
ছিল। এইরূপে লক্ষণসেনের ছুইটি পুজ্রের 
বর্তমানতা তাঁহাদের প্রদত্ত তাম্রশাসন 
হইতেই প্রমাণিত হইতেছে । পূর্বেই 
বল! হুইয়াছে যে কেখবসেন গ্রদত্ব ইদ্দিল- 
পুরের শাসনে মদ্নপাড়-শাসনের সমস্ত 
শ্লোকই আছে, এবং তদতিরিক্ত আরও 
কয়েকট শ্লোক অধিক আছে। ইহ হইতে 
সহজেই অহ্মান হয় যে বিশ্বরূপ কেশব- 
সেনের অগ্রবর্তী ছিলেন । ইদিলপুর শাদনে 
কেশবসেনের নাম ছুই স্থানে উল্লিখিস্ত 
হইয়াছে, এবং প্রতেক স্কানেই দেখা যাক 
যেকোন একটি নাম চীছিরা ফেন্রির। 
কেশবসেনের নাম পুনরায় খুদদিযা দেওয়। 
হইয়াছে । যে স্থানে এইরপ করা হইয়াছে, 
সেখানে নৃতন নামটি ধরিবার কোন কষ্ট 
হয় নাই। মঙলপাঁড়'শাসনেও খর 
বিশ্বরূপ নামটি হুইবায় আছে এবং প্রতে?ক 
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কানের শিল্পীকে স্থানের অসচ্ছলতায় নামের 
অক্ষর়গুলি অত্যন্ত ঘন করিয়! খুদিয়! দিতে 
হইয়ছে। ইহাতে * বিশ্বক্ষপ? নামের এই 
চারিটি অঙ্গর সেই পংক্কির অপরাপর অক্ষর 
হইতে ছোট হইয়। গিয়াছে । খুব সম্ভব যে 
ফোন একটি তিন অক্ষরের নাম চাছিয়। 

বিশ্বরূপ ' এই চারি অক্ষরের নাম সেই 
স্থানে বসান হইয়াছে বলিয়াই এন্ধপ হইয়াছে। 
আইন-ই-আকবরীতে লক্ষণসেন্রে পর 
মধুসেন নামে একটি রাজনাম পাওয়া যায়। 
এই নামটি অগ্তার রূপে অক্ষরাস্তরিত 
হইয়াছে,+ইহা। * মাধবসেন+ হইবে | যদি 
এট্ফিনসনের উদ্ভি সত) হয়, তবে বলিতে 
হয় মাধবসেনেয়ও একথানি দলীল পাওয়া 
গিয়াছে, (১৯) কিন্তু তাছার পাঠোদ্ধার 
আজিও হয় নাই। এখন যদি আমর! 
ধরিয়! লই যে মদনপাড়-শাসনে এই মাধবের 
নাম চছিম্ব! বিশ্ব্ূপের লাম বসান হইয়াছে, 
তাহা ছইলে বছ্গেখর সেনরাজগণের বংশ- 
লত। এইনপ হুয়,-_. 
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বঙ্লালসেন 
| 


লক্মণসেন 
। 


| ] | 
মাধবসেন (1) বিশ্বরূপমেন কেশবমেন। 


বাঙ্গালার কুলাচাধ্যগণের রংশলত। 
হইতেও জান! যায় যে কেশবসেনই গৌড় 
ত্যাগ করেন। (২৭ )কুলাচাধ্যগণের এই 
সকল কুধগ্রস্থ এতিহাসিক সাবধানতাসহ- 
কারে লিধিত বলয় স্বীকার কর! যাগ না, 
এবং সে জন্ত গ্রসিদ্ধও নছে। কিস্ত এস্কলে 
এই সমানোল্লেথ অনেকট। প্রামাণিক বলিয়া 
গণ্য হইতে পারে । লক্ষণসেনের পর দেখ! 
যাইতেছে যেতাহার ছুই বা তিন পুত্রই 
তাহার পর গ্রকৃত প্রস্তাবে গৌড়ে রাজ! 
হইগ্লাছিলেন। তাহাদের মধ্যে শেষ রাজা 
কেশবসেনই মুসলমান কর্তৃক গৌড় হইতে 
বিতাড়িত এবং কোন পূর্ব রাজো জশ্রক়্ 
লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই পূর্বদেশাধি- 
পির লাম জান। নাই, তবে নগেত্র বাবু 
এডুমিশ্রের যে কারিক! উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
তাহ। হইতে জানা যায় যে তিনি গৌড়েশ্বর 
সেনদিগের কোন সামস্ত নৃপতি নছেন। 

ক্ষেপতঃ মুসলমান বিজরের প্রাকৃকালে 
বাঙ্গাল ও বিহাক্সের অবস্থা বড় ছুর্দশা গ্রস্ত 
হইয়াছিল । মগধের শেষ বৌদ্ধ নৃপতি 
কয়েক মাইল মাত্র রাজত্বের অধিপন্তি 
ছিলেন। তাছাও আবার অস্তবিপ্নবে-হিস্টু- 
বৌদ্ধসংঘর্ষে__পাল্রাজ ও সেনরাজগণেক 
পরস্পর আক্রমণে উধান্ত, হুইতেছির্ল। 


সিসি 
২০ ও... 28. ০1, 14৬ (896), 2৮ 
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গ্রবল পরাক্রাস্ত ফনোজরাজ গোবিন্দচন্ত্র 
যখন এই সংঘর্ষের মধো আপতিত হুইয়া- 
ছিলেন, তখনও বঙ্গবিহারের চৈতন্ত হয় 
নাই । পূর্ববঙ্গ তখন খুব সম্ভবতঃ কোনও 
বিদ্রোহীর অধীনে শ্বতত্্র ও স্বাধীন হইয়া 
পড়িয়াছিল। সেনরাজবংশীদ্ের। তখন 
আত্মকলছে মত্ত হুইয়াছিলেন কি না তাহ! 
আজিও জান। যায় নাই; কিন্তু এই সমগ্র 
মাধবসেনের কতিপয় অন্ুচর ঘে গড়োয়াল 
প্রদেশে পলাইয়া গিয়্াছিল, তাহা! হইতে 
হিল্বু-রাজগণের মধ্যে যে কোন না কোন 
উৎপাত চলিতেছিল, তাহ! স্পষ্ট সুচিত হয়, 
নতৃব! মাধবসেনের প্রদত্ত তামশাসনের 
অধিকারী ব্রাহ্গণ বিষয়সম্পত্তি ও রাজ-অন্ু- 
গ্রহ ত্যাগ করিয়া ওরূপ দুরদেশে নিজ দলীল- 
দন্তাবেজ লইয়া গিয়া বাস করিবে কেন? 
ইছ! হইতে প্রতীত হয়, সেনরাজপুক্রগণও 
পরস্পর বিবাদে মত্ত হুইয়্াছিলেন এবং পর!- 
ভূত বাজকুমার অনুচরবর্গ সহ গড়োরালে 
গলাইয়! গিয়াছিলেন। একবারে অত দূর- 
দেশে পলাঙ্গনেরও একট! হেতু অন্কমান কর! 
যাইতে পারে। অশোকচললদেব বা তাহার 
স্বরাত! দশরথ যখন বুদ্ধগয়া দর্শনে এদেশে 
অ)লিয়াছিলেন, তখন হুদ ত এই সেন- 
রাজপুজের সহিত তীহার বন্ধুত! হুইয়! 
খাঁকিবে | এক্ষণে বিপৎকালে সেই দূরগত 
বন্ধুর আশ্রক্প লওয়াই যুক্তিযুক্ত বলিয়! স্থির 
করিয়াছিলেন । এ ঘটনা কনোজধ্বংসের 
পুর্বেই ঘটিক়াছিল, কারণ খুটাক্ দ্বাদশ 
শতাবীর শেষ হুশ বসরে সমন্য উত্বর 
ভারতই অত্যন্ক উপগ্রব--অশান্তিতে ডুবিয়া 
ছ্রি। ছুর্বীধপের উৎপাঁতই তাহার মধ্যে 
প্রান । 


জন্বমণসেপ্র ও বখিতিয়ারের বাঙ্গালাজয় ৷ 


১৬৮ 


৩০ বংদ্ুয় মধ্যে তিনজন সেনা" 
পুত্রর্ই একে একে সিংহাসনায়োহণ করেন 
ইহ! এক এক তাম্রশাসনে পুরা দাতার 
নাম টাছ! ও পুনরায় তাছাতে নুতল রাজ 
নাম বসাইবার ব্যাপার হইতে পূর্বেই 
প্রমাণিত হইয়াছে । ইহাও অন্ন অশান্তি 
পরিচাজক নকে। এইকপ অবস্থার জুষোগে 
যখন মহম্মদ বথ্তিগ্নার বিহারে আসিঙ্া 
পড়িলেন, তখন হুর্ধবল মগধরাজের বাধ! 
দিবার ফোন ক্ষমতা ছিলনা । এবং বঙ্গের 
হন্দুরাজও নিজরাজ্যের পূর্বাঞ্চলের সামস্ত 
ও শাসনকর্তুগণের বিদ্রোহ এবং জ্রাতৃ- 
বিদ্রেহ লইয়। অতিমাত্র বাস্ত ছিলেন। 
তাহার প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণও বোধ হুক্গ 
তাদশ বলশালী ছিলেন না; কাজেই মকশ্মদ 
বখৃতিয়ার ক্রমশঃ সাহসী হইয়! শোণ-গজগ!. 
সঙ্গমস্থলে মানের পধ্যস্ত আসিয়। পড়লেন ॥ 
শোণ পার হইতেও কেহ তাছাকে ৰাধা দিল 
না! এবং বিহার নগরের বৌদ্ধবিহার আক্রমণ 
করিলেও তাহাকে এখানে দাঙ্গা ব্যতীত 
যুদ্ধই করিতে হুইল ন1) কারণ মহম্মদ বখ্‌- 
তিয়ারের একটু ভুল হইয়াছিল। পর্বতশীর্ষে 
এই সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় বিহারটিকে তিনি 
নিয় ও দুরভূমি হইতে সুদৃঢ় পার্বত্য হূর্গ 
বলয়া স্থির করিয়াছিলেন । দেশের ক্ৃষক- 
সম্প্রদায় ও নিরীহ যাজকসম্প্রদায় আপনা. 
দের দেবস্থান, ধর্মভবন- রক্ষার অন্ত লাঠি. 
ঠেঙ।! লইয়া আনিয়া তুর্কাসৈস্তকে বতট! 
পারিল বাধ! দিতে গেল, কোন ফল হইল 
না। হিনি রাজা, তিনি তখন বৃদ্ধ এবং 
তাহার সৈন্তবলও সামান্ত / কাজেই তায় 
দ্বারাও কোন প্রতিকারের আশ! ছিল না. 
দেশের লোকে বহুফালাবধি এক্সপ বিদেশী 


৫৭৮ 


শত্রুর সনুখীন হয় নাই। বে ছুনেরা ছয় 
শত বৎসর পূর্বে গুপ্ুরাজায ধ্বংল করিয়া, 
ছিল? তাদের পর এদেশে আর বিদেশী 
শর্ুর আক্রমণ ঘটে নাই ) কাজেই দেশের 
সাধাযণ লোকে তুকীদিগের আক্রমণে 
একবারে ভয়ে অভিভূত ও কিংকর্তব্য. 
বিষু হইয়া পড়িয্বাছিল। কাঁজেই মুসলমান- 
বিজয় অতি সহজে স্থসি্ধ হইয়া গেল। 
গজনীয় মামুর যে কয্পবার ভারত আক্রমণ 
করেন, সে কেবল লুঠের উদ্দেশে, এ দেশের 
ফোন রাত্যাধিকারের আশায় নহে। 
কাজেই তাহার সঙ্গে সঙ্গেই সে উৎপাত 
চুকিয। গিকাছিল। 

বিছারের বৌদ্ববিহার ধ্বংস গোঁবিন্দ- 
পালদেবের রাজত্বের অষ্টত্রিংশছর্ষে অর্থাৎ 
১১৯৯ খৃষ্ঠাবে ঘটিয়াছিল, ইহ! আমর পূর্বে 
গ্রাণিত করিয়াছি । সুতরাং এখন আমর! 
রেড (২১) ও ব্রকম্যান (২২) সাহেবের 
নিদিষ্ট মুসলমান কর্তৃক বঙ্দবিজয়ের সম; 
সচ্ছন্দে ত্যাগ করিতে পারি । তবকাত-ই- 
নাসিরিকে ঘদি এজস্ত আমাদের কোন মুল; 
দিতে হয়, সে কেবল ১২০০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গাল!” 
বিজয় হইয়াছিল, ওই ঘটনাটুকু প্রকাশের 
জন্ত। উহার গ্রন্থকার গ্রায তৎকালবর্তা 
লোক? সুতরাং তাছার লিখিত বিবরণকে 
আমর! অনেকট। বিশ্বাস বলিয়া গ্রহণ করিতে 
পারি। বঙ্গবিজয়েক্স ৪২ বদর পরে তিনি 
পা শীট 
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| ৯ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩৯৬ | 


এদেশে আসেন, (২৩) এবং সম্ভবতঃ প্রাচীন 
সৈনিকদ্িগের মুখে শুনিয়া! বঙ্গবিজয়বার্া 
লিপিবদ্ধ করিয়! থাকিবেন। (২৪) পরবর্তী- 
কালের মুসলমান উতিহাসিকেরা! উহ! হইতে 
বঙ্গগয়বিবরণ নকল করিয়! সারিয়া- 
ছেন, কাজেই তাহাদের গ্রন্থে আর বেশী 
কিছু নাই। তাহার! বরং এই ঘটনাটিকে 
বিজেতার অসীম পরাক্রমের ব্যাপার বলিম্লা 
বর্ণন। করিতে গিয়! অনেক অসম্ভধ ব্যাপারের 
অবতারণ। করিয়াছেন। রেভার্টি তবকাত- 
ই-নাসিরির অস্থবাদ কাধে এই সকল এঁতি- 
হাপিকের প্রতি যে সকল মস্তবা প্রকাশ 
করিয়াছেন তাঁছ। উপযুক্তই হইয়াছে। (২৫) 


তবকাত-ই নাসিবির মতে গৌড়বিহার- 
বিজেতা মহম্মদ বখ.তিয়ান্ন গোর প্রদেশের 
অধিবাসী । তিনি ভাগ্যান্বেষণে ভারতে 
আলিয়। অযোধ্যায় মালিক হুসামুদ্দীন অগল- 
বকের নিকট অবস্থান করেন ও তাহার 
কাছে আশাছনূপ স্থান প্রাপ্ত হন। 
এই স্থান হইতে বথ্তিক্কার মধ্যে মধ্যে 
সৈন্ত-সামস্ত লইয়। দক্ষিণ বিহারে লুঠপাট 
করিতে আসিতেন। ক্রমশঃ সাহস বাড়িয়া 
গেলে, তিনি ক্রমশঃ বিহারের সকল 
প্রদেশেই প্রবেশ করিতে থাকেন। কমে 
সঙ্ঘারাষ লুঠের ব্যাপার ঘটে। ইহাকেই 
যদি তাহার বীরত্বের পরিচয় বলিতে হয়, 
তবে দন্ত! আর কাহার নাম! ইহার পর 
তাহার, ধুনগৌরবে প্রলুন্ধ হইয়া, তাহার 
৬ ০ পা পপ্পপপাাপাপপপরিপপস 
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আত্মীয় গগন তাহার চতুপ্দিকে জমিতে 
থাকে $ এবং তাহাদিগকে লইয়্াই তিনি 
১২*০ খৃষ্টাব্দে বিহার জয় করিয়া পশ্চিম 
ঘাঙ্গাল। আক্রমণ করেন। 

ইহার পর হইতে তবকাত-ই-নাসিরিতে 
ধে বর্ণনা আছে, তাহাতে লোকে কোন 
সাহায্য ন। পাইয়া! আরও গোলমালে পড়িয়া 
ধায়। বঙ্গের মুসলমান-বিজয়ের সময়ে 
লক্মণসেনকে তাহার অধীশ্বর বলিয়! উল্লেখ 
ও তাহার রাজাত্যাগ্ের যে বিবরণ তব” 
ফাতে আছে, তাহাই তাহার প্রথম এবং 
মহাতুল।' পূর্বেই প্রমাণ কর! গিয়াছে যে 
তরী সময়ে কেশবসেন বঙ্গ-সিংহাসনে অধি- 
কট ছিলেন ; এবং লশ্মণসেন তথন কেন, 
তাহার অনেক পূর্বে (১১৭* খুষ্টাবে) 
রাজ্যের -শাসনভার ত্যাগ করিয়াছিলেন। 
তাহার পরের ভ্রম- নদীয়া আক্রমণের 
উল্েখ। এই যুদ্ধধান্রার বিবরণ অতিমাত্র 
তুচ্ছ এবং হোধ হয় অতি ব্যন্ততার সহিত 
লিখিত। মিনহাজ যাহার নিকট শুনিয়া এই 
বিবরণ সংগ্রহ করেন, হয় সেই ব্যক্তি স্পষ্ট 
করিয়া সকল কথ! বলে নাই বঘ। মিনহাজ 
লফল কথা মনোযোগ করিয়! শুনেন 
মাই। মিনা বলজয় সম্বন্ধে যাহা 
পিখির়া গিয়াছেন তাহা! এই),--" তাহার 
পর বৎসর মহশ্মদদ-ই-বখ তিয়ার একদল ২সন্ত 
সংগ্রহ কপিয়। বিহার হইতে যাত্রা! করিলেন 
এবং এক্সপ বেগে হঠাৎ নদীয়া গরিয় 
উপস্থিত হইলেন যে। সতের জনের 


ধিক অশ্বারোহী গাহার জন্ুসরণ করিতে 


পায়ে নাই । *--এই বর্ণনা আাতি সরল এবং 
(কেহই. সেই অন্ত, একাল পর্চযপ্ক ইহার যথা" 


লক্ঘমণসেন ও বখ তিয়ায়ের বাঁঙ্গালাজয় । 


৫৭৪ 


তা পরীক্ষা করিয়া! দেখিতে উৎন্ক হুম 
মাই। 

বিহার হইতে শ্রদ্বীর়ায় যাইতে হইলে, 
তিনটি রাস্তা ধসিয়! যাওয়। বাই ১১) 
বিহার হইতে ভাগলপুর বা যুঙ্গের হইয়া 
গঙ্গাপার হৃইয়। গৌড়ে যাইতে হয়, তৎপরে 
পুনরায় ভাগীরথীয় পুর্বতীরে উত্তীর্ঘ হুইয়! 
নদীপ্য় পৌছিতে হয়। (২) ছোটনাগ- 
পুর ও বীরতৃমের পার্বত্য প্রদেশের মধ্য 
দিয়া অর্থাৎ প্রায় বর্তমান রেল লাইনের 
ধার দিয়! নদীয়ায় যাওয়। যার* এবং (৩) 
সাহেবগঞ্জের পথ দিয়! গঙ্গার দক্ষিণ কুলে 
উত্বীর্ণ হুইয়া পুনরায় ভাগীরথী বাছিয়। 
উহার পশ্চিম তীরে নদীয়।য় উত্তরণ করিতে 
পার। যায়। 

বখতিগ্ার কৌন পথ অবলম্বন করিয়- 
ছিলেন, মিনহাজ তাহার কিছুই উল্লেখ 
করেন নাই। তাহার বলার রীতি হইতে 
বুঝা! খায় €ষ এসবে তাহার অভিজ্ঞতাও 
বড় সামান্ত । তিনটির মধ্যে শেষটিই সহ্জ 
এবং অশ্বারোহী সৈন্য পক্ষে গ্ুগদ। 
প্রথমটিতে দুইবার গঙ্গ! পার হইতে হৃয়; 
৭০৯ বৎসর পুর্বে তাহ! বড় সামান্ত কথ 
ছিল ন|। দ্বিতীয় পথটি সর্ব্বাপেক্ষ! ছুর্গম। 
উহ্ছাতে পার্বত্য প্রদেশের মধা দিয়! বাইতে 
হয়, এবং উহার চারিদিকে স্বাধীন বন্তজাতির 
নিবাম। তখনকার কালের ল্লতৃমির 
স্বাধীন সাঁওতাল সর্দারের বখতিয়ারের 
মত বিজ্য়কামীর বনুচর ধর্দকে ধংস করিতে 
অতি সচ্ছন্দে সক্ষম হুইত। বাঙ্তালা-জয়- 
কর্তারা সকলেই তৃতীয় পথ ধরিয়াই জন্ব 
হরিয়াছেন, এবং প্রথম যুদলমান-বিজেতাও 


৫৮৩. 


লশ্তবত্তঃ এই পথেই আঁসিয়াছিলেন। অতি- 
মাত্র ব্ত্তহাসহকারে মতেরজনমাত্র অশ্ব- 
রোহীকে লটুয়া নদীয়া-জয়ের গল্পের কোন 
ব্যাখা! করিবার আবশ্তকত। নাই। এই 
ঘটনার বর্ণনাত্বক যে সকল উপাদান মিন- 
হাঁজ গুঁনিয়াছিলেন, তাহ! তাড়াতাড়িতে 
গুছাইয়। লিখিতে ন| পারায় এন্ধপ হুইম! 
গিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। প্রথম কথ! 
এই,--নদীয়! ব। নবধধীপ যে যেনরাজগণের 
রাজধানী ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। 
কবি ধোদ়্ীর পবনদূত কাব্যে লক্ষণসেনের 
সময়ে বিজয়পুর নামক নগরে রাজধানী ছিল 
হলিপা উল্লিখিত আছে। এই বিজয়পুর 
ভুক্ষদেশে অবস্থিত ছিল । শ্রীযুক্ত মনোমোহন 
চক্র র্তী নদীয়া সহিত বিজয়পুরের অভেদত্ব 
নির্পয় করেন, কিন্ত ইচাঁর প্রযাণের জন্ত 
ফিছুই বলিবার নাই। এই অতিরঞ্জিত 
নদীয়া-আক্রমণের ব্যাপারটিকে বখ.তি- 
ক্লারের বাঙ্গালার বছুস্থান আক্রমণের 
মধ্যে একতম বলিয়! বোধ হুয়। তিনি 
হঠাৎ একটি তীর্থস্থান আক্রমণ 
ও বশীতৃত্ত করেন। লক্ষণসেনের পলায়ন 
ব্যাপানটি নব্য ইতিহাসের একট! 
অতিঙ্গাত্র অতিশয়োক্তির নিদর্শন । সম্ভবতঃ 
সিংহাসনস্থ কেশবসেনই পলাইয়! 
থাকিবেন । বঙ্গের আভ্যন্তরীণ গোল- 
যোগে তখন কি সেনরাজ কি তাহার 
সানস্তরাঁজগ্ণ, কেহই এই সকল মুসলমান. 


আক্রমণের প্রতিবিধান করিতে পারেন - 


নাই। মহম্মদ বখতিয়ার বিহার ও গৌড়ের 
মধ্যবর্তী ছৃভাগ তাহায় জীবদ্দশায় জর 
করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার জয়ের 


বঙ্গদর্শন | 


[ ৯ম বর্ষ, চৈর, ১৩১৬। 


দঙ্গিণ সীম। গৌড় বাঁ লখনৌতি বা লখনৌর 
বা লখনোর। এই সহর বর্তগান বীরভূ্ণ 
বা বাকুড়। ভ্বেলার মধ্যে ছিল বলিয়াই 
অনুমান হয়। নদীয়া আক্রমণে বিহার 
হইতে নদীয়। পর্ধান্ত যে জয় হইয়াছিল, 
তাহার £কান প্রমাণ নাই। ইঞছার প্রতি- 
পক্ষে অতি ম্পই্ প্রমাণ বর্তমান আছে। 
প্রকৃতপক্ষে মুিম্্দীন উজবকের সময়ের . 
পুর্ব্বে নদীয়! বিজিত হয় নাই। মিনহাজও 
বলিয়াছেন,--" মহম্মদ-ই-বখ তিয়ার সেই 
প্রর্দেশ (রায় লথমণিয়ার রাজা) অধিকার 
করিয়!, নদীয়া নগরকে জনশুন্ত করির! 
পরিত্যাগ করেন এবং এখন যাছার নাম 
লক্ষ্ণাবতী, তপায় রাজধানী স্থাপন করেন। 
(২৬) মহম্মদ বখতিয়ার নদী! ত্যাগ করিয়া 
প্রত্যাবর্তন পূর্বক লক্ণাবতী ব! গৌড় 
জয় করেন। জাজনগরের (উড়িয্যার ) রাজ! 
১২৪৩-৪৪ খৃষ্টান বাঙ্গালা আক্রমণ করেন, 
তখনও লখনৌর বাঙ্গালার মুললমানদিগের 
সর্বাপেক্ষা দক্ষিণব্তী প্রান্ত ছর্গ ছিল। 
এতত্তিন্ন মুধিস্থ্দীন উজবকের যে নৌপ্যমুদ্তা 
পাওয়! গিয়াছে, উহ! হইতে জান! যায় থে 
৬৫৩ হিজিরায় বা ১২৫৫ খৃষ্টাকে নদীয়া 
সম্পূর্ণরূপে বিজিত হয়। (২৭) এই মুস্্রাটির 
লিপির ব্যাখ্যা যে আর কিছু হইতে পারে, 
তাহা! আমাদের বোধগম্য নছে। এ মুদ্রার 
লিপির পাঠ এইরূপ, " হজজর্কো বলকনৌতী 
মিন খিরাজ গরম ন ও সুদির। ফিঃ সনাহ, 
সলসা ও খমসিন ও সিত্বামেক়্াৎ, 4 

“৬৫ সালে গরম্দন ও ছুমিয়ায 
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১২শ সংখ্য। |] 


ঝাজশ্যের জন্য লকনৌভী নগরে ইহ1 যুদ্রিত 
হট্ল। 

গড়বর্ধন শবে বর্ধনকুটিরই উল্লেখ করা 
হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়। এক্প মুদ্রা 
এখনও আর ত্বিভীন্ন পাওয়া যায় নাঁই। 
হুল ইহার আর একটি দেখিয়াছেন বলেন। 
(২৮) আলতভামশের একটি রৌপামুদ্রার 
পিপির সহিত ই মুদ্রার লিপির মিল 
আছে। সেই মুদ্রাটি কনোঞ-নয়ের 
শৃচনার্থ মুদ্রিত বলিয়া অনুমিত । (২৯) এই 
ধরণের আরও একটি কামন্ধপ মুদ্র/ আছে। 
উহা! বঙ্গেশ্বর সেকেন্দর বিন্‌ ইলিয়াসের 
দ্বাজতকালে মুদ্রিত। উহাতে তাহার 
আসামজয় শুচিত হইয়। থাকে । লতা- 
মশের কনোজ-মুদ্রার ভাষা পর্য্যস্ত যুঘি- 
ছুদদীনের মুদ্রার ভাষার সঙ্গে এক। নবা* 
বিদ্কতের প্রমাণে প্রমাণিত হইয়াছে যে 
জয়চন্দ্রের মুসলমানধুদ্ধে এটাওয়াতে মৃত্যু 
হইলে, গহড়বাল প্রদেশ তাহার 'অধিকার- 
চাত হয। অন্মান হয় মুসলমানের! গঙ্গার 
দক্ষিণ কূলে কুলেই আক্রমণ করিতে করিতে 
অগ্রসর হঁয়াছিল। গঙ্গাবমুনার ত্তর্গত 
দোয়াব গ্রদেশ ও জযোধা। জয়চজ্জের পুজের 
হস্তেই ছিল। মিনহাজের পুস্তকে অযোধ্যা, 
জয়ের কথ! যাহ] পাওয়া যায় তাহ! দ্বারা এই 
অনুমান হয় যে মুসলমানেরা উহার অতি 
সাধান্ত অংশই অধিকার করিতে পারিয়া- 
ছিল। রাজ হরিশ্চজের (েয়চঙ্গোর পুত্রের) 
মছলিসহরের তাম্রশাসনখধালি | ১২৫৭ 
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লক্ষাণসেন ও বখ তিয়ারের বাঙ্গালাজয়। 





৫৮৯ 


বিক্রমসন্বতে (১২০০ খৃষ্টাকে ) প্রদত্ত । (৩) 
উহা দ্বার! প্রমাণ হয় যে তখনও জয়চন্ত্র- 
পুভ্র শ্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে- 
ছিলেন। এই শাসনখানির আবিফারে 
আরও প্রমাণিত হইতেছে যে জ্য়চঙ্দরের 


মৃত্যুর অন্ততঃ দশ বৎসর পরে কনো 
সম্পূর্ণরূপে বিজিত হইয়াছিল। কালেই 
নদীয়ার শেষ বিজয় ১২৫৫ থুষ্টীবেই 
হইয়াছিল বপিতে হুইবে। বলবনের 


ংশধরের যখন ৪০ বৎসর পরে বাঙ্গালার 
স্বাধীনভাবে রাব্ত্ব করিতেছিল, তখনই 
বাঙ্জালার অন্্যান্ত প্রদেশ জয়ের ব্যবস্থা হন্প। 
বাঙ্গালার প্রধান বন্দর সপ্তগ্রাম ১২৯৮ 
থুষ্টাব্ধে জাফর খ। কর্তৃক বিজিত হ্য়। 
তিনিই ইহার প্রথম শাসনকর্ত। হুইয়া- 
ছিলেন। 

যতটা দেশ প্ররূত প্রস্তাবে বখ তির 
কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল, তাহার পর্িমাঁণ 
অতি অল্প। উহ! উত্তরে দেবীকোট বা 
দেওকোট; দক্ষিণে রাঢ়ের অন্তর্গত লখ.নোর 
প্ধ্যস্ত বিস্তৃত। (৩১) পৃর্বনীম। ঠিক নির্দিষ্ট 
ছিল ন|। মুসলমানের বাঙ্সালা-জয়ের ব্যাপায়ে 
গৌড়-আক্রমণ ও অধিকারের বিবরণই, 
সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়; কিন্ত সে 
সম্বন্ধে কেহই একটি কথাও বলেন নাই,' 
সকলেই বিনাবাক্যে তাহা অতিক্রম করিয়। 
গিকাছেন। পরবর্তী মুসলমান উ্রতি- 
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৩১ । রেতার্্টিয় অনুদিত তবকাত-ই-নাসিয়ি, 
৫৮৫ পৃষ্ঠ! । পুনর্ভবা নত্বীভীরবর্ডী দিনাঁপুরের 
জন্তর্গত দমদম! নানক স্থান। 


৫৮২ 


ফাঁসিকেরা বিজেত! মহম্মদ বখতিয়ার 
খিপিজিকে দিল্লীর সুলতান কুতুবুদ্দীন 
আইবকের সেনাপতি বলিয়া স্বীকার করিয়া 
গিক্লাছেন। আমরা দেখিতে পাই, 
(১--* স্থলতান এই ব্যাপার (বাঙ্গালাজয়) 
শ্রবণ করিয়! বিশ্মন়্ে আগ্লত হইলেন এবং 
তাহাকে " বেঙ্গাল। + দেশের শাঁসনবর্ত। 
নিধুক্ত করিয়! পাঠাইয়াদিলেন। » (৩২) 

(২)--" বাঙালারান্গ্য দিলী সাম্রাজ্যের 
আদন্বরূপ কুতৃবুদ্দীনের হস্তে প্রদত্ত হইল। 
স্থলতান কুতুবুদ্দীন মালিক ইকৃতিয়ার-উদ্দীন 
মহল্মদ বখ তিম্বার খিলিঞ্জির হস্তে বিষ্বার ও 
লগ্মণাবতী প্রদেশের প্রতিনিধি-শাসন কর্তৃত্ 
প্রদান করিলেন। » (৩৩)--এইবূপ ভাবের 
উল্লেখ ন।ন। গ্রন্থে আছে। তবকাত-ই-নামিরিই 
এই সকল এঞঁতিহাসিকের নিকট এই সময়ের 
ইতিহাসের জন্ভ একমাত্র প্রামাণ্য গ্রস্থ ছিল, 
তাহাতে কিন্তু প্ররূপ কোন কথার বাষ্প 
নাই ! মহম্মদ বখতিয়ার একজন ভাগ্যান্বেধী 
পুরুষ, অধ্যবসায় ও দূর্দান্ত সাহসের বলে 
দেশের বিশঙখলার শ্বযোগে নিজের একটা 
রাজত্ব গুছাইয়া লইয়াছিবেন। প্রকৃত 


সপ পিসী 





৩২ । গাস্ষিনের অনুদি ১ মুস্তখবুত্বরাবিখ প্রথম খঞ্জ 
৮২1৮৩ পু) 

৩৩ 1 মৌ আশদন সলামের আনুলিত স্িয়াছুসং 
সলাতিন, €১ পৃ। 


বঙ্গদর্শন । 


[ ৯ম বর্ণ, চৈত্ন, ১৩১৬। 


প্রস্তাবে তিনিন্যি-হশৃঙ্খলে কোন..ুদ্ধযাত্রা 
করিয়। থাকেন, তবে তাহ! তাহার উত্তর- 
বাঙ্গালা ৪ আসামের পর্বতনিয়স্থ প্রদেশ 
জয়ের চেষ্টা, আর তাহাতে তিনি বিফল 
হইয়াছিলেন। তাহার অন্য সমস্ত যুদ্ধো- 
দেযোগ দস্থার দেশাক্রমণ ব্যতীত আর কিছুই 
নহে। ঘোররাছের সহিত বা তশহার 
প্রতিনিধি দিল্লীপার্তর সছিত.তশাহার কোন 
সম্পর্কই ছিল না। তাহার সমধল্মিগণ 
তাহাকে একজন সঙ্বল্পসিদ্ধ পুরুষ বলিয়া 
দ্বীকার করেন। সারাবকের রাজ! এ্ককেখ 
বোধ হয় ইংরাজেরা; এই ভাবেই দেখেন। * 


জীরাখালদান বন্দ্যোপাধ্যায় । 


১ 





* এই প্রবন্ধটি ইংরাজিতে শ্রীযুক্ত ক্কাথালদান 
বন্দোপাধায়, বি এ মহাশয় রয়াল এনিয়াটিক 
সোসাইটির “ মিময়ার "নামক পত্রিকায় প্রকাশ 
করতেছেন । তাহার অনুগ্রহে আমরা ইহ! প্রাপ্ত 
হইয়া “বঙ্গদশনের ” পাঠকবগের জঞক্ফ অনুবাদ 
করাইয়া! দিলাম । এই প্রবন্ধে কনোজরাজ জয়চন্দ্রের 
বিঙ্মথাতকত। ও লক্গপসেনের পলাধন্ম খ্যাপারের 
অনৈতিহাপিকত। প্রদশিত হইয়াছে। এই তথা 


আবিঙ্ক'রের জগ্ত রাখালদাস বাবু সকলেরই ধন্ত- 
ঘাদের পানর ।-বং সং 


বসস্ত-রাণী। 


ভূবন সরিয়। 
গএসগো আমার 
ওগো, বসক্ক-রাপী, 
ফোকিল কে 
মধুপ গুঞজে 
শুনিব তোমাক্ব বাণী। 


বিটপ লীঙ্গায় 
বাহু বিভ্রম 
সরোজে উরজ শোভা, 
দশন ফুলে 
অধর বান্ধুলি 
শশী মুখ মমোলোত্ত।। 


বকুল গন্ধে 
অধর মদির 
অশোকে চরণ পান্ত, 
আকুলি উঠিবে 
মলয় অনিল 
লোল অঞ্চল সাথ। 


ক্নীল গগনে 
নিলীম নয়ন 
জলদে নিবিড় (কশ, 
নদীর লহরে 
ফৌবন মদ 
চন্দ্রিক চাফ বেশ। 


ফল কুহুমে 
হাপির বিকাশ 
মননে লাগিবে খোর, 
লিদাধ মেঘের 
বিছবাত রেখ! 
চকিত চাহনি তোর। 


অন্ধ অমায় 
নয়নাঞ্জন 
অরুণে ললাট টীকা, 
সান্ধ্য গগনে 
রক্তিম রাগ 
তব অনুরাগ শিখা । 


ভ্ীজগদিক্দ্রনাথ রায়। 


আইরিন 


গ্ন্থ-সমালোচনা | 


বৃত্বাকর- শ্ীপ্যারীশক্কর দাসঞগ্প 


প্রণীত 1 মূল্য চারি আনা মাত্র। গুন্যু রত্থা 
ফর ফেযন করিয়া মহধি বান্পীকি হইলেন এ 
ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সেই গল্প আছে। গল্পটি মামুলি 
এবং লেখার যধ্যেও কোন বিশেষত্ব নাই। 
বয়ঞ্চ গ্রন্থকায় যেখানে নিজের কৃতিত্ব 
দেেখাইত্ে গিমাকেন সেইখালেই গল্পটিকে নঞ& 


করিয়াছেন। গল্প লেখা শক্ত, পুরাণ গল্পফে 
নৃতন ভাবে লেখা আরে!শক্ত লেখকের অক্ষম" 
তাঁর পুরাতনের শ্রীত যায়ই নূতন কোনো 
স্ভাবও ছুটিয়। উঠে না। কঠিনহদক় দস্থা বত্ধা- 
করের হাদয়ে কেমন করিয়। করুণার উৎস 
প্রবাহিত হইয়াছিল, যন করিয়া 
জগতেয় আদি সেই বিগলিত ধারায় 


€৮৪ 


ছন্দোবদ্ধ বাণী লাত করিয়াছিলেন, তাহা 


দেখাইতে হইলে যে কবিত্ব এবং দক্ষতা! 
আবপ্টক ভাছা না থাঁফিলে এ গল্পে হস্ত- 
ক্ষেপ না করাই ভাল। দুঃখের বিষয় 
্রস্থকার নিজের ক্ষমত্তা না বুিয়া বিষয় 
নির্বাচন করিয়াছেন । তাহার ফল যাহ 
হইবার হইয়াছে। 


গন্ধপুষ্প-উ্রমতিলাল দাগ, বি, এ 


প্রদীত | হৃল্য 9 আনা । এখানি 
কবিত পুস্তক এবং ছাল-ফ্যাসান অনুযায়ী 
হুধিধ্যাত লেখকের ভূমিকা সম্বলিত 
প্রবীণ সমালোচক রা কালীগ্রসন্ন ঘোষ 
বাহাছয় যে পুস্তকের ট্রশংগা করিয়া- 
ছেন তাহার উপর কলম চালাইভে যাওয়া 
খুইতা। ফিস্ত ভাল লাগিবার শক্তি সকলের 
মমান নহে । বোধ হয় আমরা প্হদর়িক 
ঘলিয়। সন্মানধ্পাইবার যোগ্য নহি”, ভাই 
গাদ্ধপুম্পের "কবিতার ঘ্বাণতপণি আমোদ 
পাঁইয়] সখী” হইতে পারি নাই এবং গন্ধ- 
গুম্পের একটি পংক্তি কেন সমগ্র পৃস্তকখানি 
পড়িরাও জআাদাদের প্হদর ও যন আরও 
বৃহকথ। চিত্ত করিতে বাধ্য” হয় নাই। 


বঙ্গদর্শন । 


1 ৯ম বর্ষ, টচত্র, ১৩১৬। 


কবিতাগুলি পড়িয়া “বাধ্য” হইয়! আমাদের 
মনে যে সকল কথ উঠিগ়্াছিল তাহ! লিখিতে 
হইলে অনেক আপ্রয়্ সত্য বলিতে হর, তাই 
বিস্তারিত সয়াপ্রচনা হইতে বিরত থাকিস্তে 
হইল। শ্রদ্ধাম্পদ ভূমিক!-লেখকেন্জ, সহিত 
এক বিষয়ে আমাদের মতের মিল হইয়াছে, 
পুত্তকের নামটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে 
সম্ভবন্ত আরে অনেকের ভাল লাগিবে, 
কিন্ত ছা! 


পা ওরা 


গুরু গোবিম্দসিংহ- জীবসন্তকুমায 
বঙ্দ্যোপাধ্যাঙ্থ প্রণীত । মূল্য 1, মাত। 
রস্থখানি শিখদিগের দশমগ্রু ছৌবিন্দ- 
সিংহের জীবনী তাহ! লেখা বাহুল্য । ্রসথ- 
কার চেষ্টা করিক্গ! দশম গুরুর জীবনের 
ঘটনাগুলি একত্র করিগাছেন--ফলে 
তাহা ঘটনার সমহি হ্ইয়াছে। কিন্তু বে 
প্রতিতা, একাগ্রতা ও কর্মনিষ্ঠার দ্বার 
বিক্ষিপ্ত শিখদিগকে একতাদান করিয়া এক 
শক্তিশালী সামরিক জাতিতে পরিণত করিয়! 
নিপীড়িত শিখমণ্ডলীকে নূতন ভেজে লৰ 
শক্তিতে ভ্রীবিত করিয়াছিল সেই অসাধারণ 
চন্জিকতর এ পুস্তকে ফুটিয়া উঠে নাই। 





২৭নং হুরিতুফি বাগান লেনে ক্ষমা রশিষাল- ধক্কে জীকুফচতর অইচ ছাঃ ছুরি । 


